বনাজা বাম মোহন রায় 


ুণীত গ্রস্থাবলের 


স*স্কৃত ও বাঙ্গাল? ভাগের 


পরিশ্শিষ্ট। 


ভট্রীচার্যের সহিত বিচার । 


এত দিন অপেক্ষা ও অনুসন্ধান করিয়াও রাঁজা রামমোহন রায়ের রচিত 
ও প্রকাশিত গ্রন্থ সকলের মধ্যে আমরা যাহা যাহা পাইলাম না, তন্মধ্যে 
ভট্টাচার্যের সহিত বিচার একটা । কিন্তু তাহার কিছু কিছু পল্পবিতীহ্গ বাদ 
দিয়া সার ভাগ * মহাম্মা শ্রীযুক্ত রাজা রাম মোহন রায় কত গ্রন্থের চূর্ণক” 
এই নামে তব্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম কপ্পের প্রথম অংশে প্রকাশিত 


হইয়াছে। তাহা হইতে এই গ্রন্থ উদ্ধত হইল । 
প্রকাশক । 


ও তঙ্সৎ। 


ভ্টরাচার্ধ্য আপনার গ্রন্থের প্রথম পত্রে লেখেন ধে এ গ্রন্থ কোন ব্যক্তির 
কাল্পনিক বাক্যের খণ্ডনের জন্যে লেখা যাইতেছে এমত কেহ যেন মনে ন1 
করেন কিন্তু বেদান্ত শাস্ত্রে লোকের অনাস্থা না হয় কেব্গ এই নিমিত্তে 
বেদাস্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে লেখা ' গেল, এবং ভট্টাচার্য্য & গ্রন্থের সমা- 
প্তিতে তাহার নাম বেদাত্তচন্ত্রিা রাখিয়াছেন। ইহাতে এই সমূহ'আশঙ্কা 
আমারদিগের হইতেছে যে যে ব্যক্তি বেদান্ত শাস্ত্রের মত পূর্ব হইতে না 
জানেন এবং ভট্টাচার্যের পাগ্ডিত্যে বিশ্বীন রাখেন তিনি বেদাস্তের মত 
জানিবার নিমিত্ত গর গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন তখন সুতরাং দেখিবেন যে 
বেদাস্তচন্দ্রিকার প্রথম শ্লোকে কলিকালীয় তাবৎ ব্রঙ্গবাদির উপহাসের দ্বারা 
মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন এবং পরে পরে “ অশ্বচিকিৎসা! «“ গোপের শ্বপুরালর 
গমন”  « ইতোত্রষ্স্ততোনষ্ট১৮” «চালে ফলতি কুম্বাতং ৮ “ হাটারি 
বাসীর কথা নয় ”* «রোজা নমাজ ৮ ইত্যাদি নান! প্রকার ব্যঙ্গ ও ছুর্ববাক্য 
কথনের দ্বারা গ্রস্থকে পরিপূর্ণ করিয়াছেন ইহাতে এ পাঠ কর্তার চিত্তে সন্দেহ 
হইতে পারে যে সে বেদাস্ত কেমন পরমার্থ শাস্ত্র যাহার চনক্ত্রিকাতে এই সকল 
ব্যঙ্গ বিদ্ধপ ছূর্বাক্য লেখা দেখিতেছি, বে গ্রন্থের সংক্ষেপে চন্দ্রিকা এই 
রূপ হয় তাহার মূল গ্রশ্থ বা কি প্রকার হইবেক? কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি 
স্থবোধ হয়েন তবে অবশ্যই বিবেচন! করিবেন যে প্রসিদ্ধ রূপে শুনা যায় 
বেদান্ত শাস্ত্রের উপদেশ এই যে কীট পর্য্যস্তকেও দ্বণা করিবেক না কিন্ত 
এ বেদীস্ত চন্দ্রিকাতে তাহার বিপরীত দেখ! যাইতেছে অতএব তিনি 
বেদান্তে অশ্রদ্ধ! না করিয়! চন্দ্রিকাতেই অপ্রামাণ্য করিবেন। 

আমারদিগের সম্বন্ধে যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ছূর্বাক্য ভট্টাচার্য লিখিয়াছেন , 
তাহার উত্তর ন! দিবার কার আদৌ এই যে পরমার্থ বিষয় বিচারে অসাধু, 
ভাষা” এবং ছূর্ধাক্য কথন সব্কথা অযুক্ত হয়, দ্বিতীয়ত: আমারদিগের এমত 
রীতিও নহে যে হুর্কাক্য কথন বলের দ্বারা লোকেতে জয়ি হই, অতএৰ 
উষ্াচার্যের ছর্বাকোর উত্তর প্রদানে আমরা অপরাধি'রহিলাম । 

বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভাষ! বিবরণের ভূমিকা, প্রস্ৃতিতে আমর! 
যাহা যাহ লিখিয়াছি তাহাকে ডট্টচার্ধ আপনীর বেদান্ত চত্তিকার স্থানে 
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স্থানে অঙ্গীকার করিয়! এবং ব্রহ্মকে এক ও বিশেষ রহিত বিশ্বীত্বা ও তাহার 
বিশেষ জ্ঞান নির্বাণ মুক্তির প্রতি ফারণ এবং ব্রহ্গাদি ছুর্গীদি ও যাবৎ নাম 
রূপ চরাচর কেবল ভ্রম মাত্র.কহিয়া এখন আপনার পূর্ব্ব লিখিত বাক্যের 
বিকদ্ধ এবং বেদাস্তাদি সর্ব্ঘ শাস্ত্রের ও বেদসম্মত যুক্তির বিরুদ্ধ যাহা! কেবল 
আপনারদিগের লৌফিক' লাতের রক্ষার নিমিত্ত লিখিয়াছেন তাহার বিবরণ 
লিখিতেছি। ভট্টাচার্য্য বেদাস্তচন্দ্রিকাতে লিখেন যে পরমাত্মার দেহ আছে। 
পরমাত্মীকে দেহ বিশিষ্ট বল! প্রথমতঃ সকল বেদকে তুচ্ছ করা হয়। তাহার 
কারণ এই । বেদাস্ত স্থত্রে স্পষ্ট কহিতেছেন। 
অরূপবদেব হি তত্প্রধানত্বাৎ,। বেদাত্তস্থত্রং ॥ 
ব্রক্গ কোন মতে রূপ বিশিষ্ট নহেন যেহেতু নিশুনপ্রতিপাদক শ্রুতির 
সর্বথ! প্রাধান্য হয়। 
তে যাস্তরা তথ্বন্ধ। বেদান্তবুত্রং ॥ 
ব্রহ্ম নাম রূপের ভিন্ন হয়েন। 
আহ হি তন্মাতং | বেদাত্তস্থত্রং ॥ 
বেদেতে ব্রহ্গকে চৈতনা মাত্র করিয়া কহিয়াছেন। 
সাক্ষাৎ শ্রুতির মধ্যেও প্রাপ্ত হইতেছে। 
অশব্মম্পর্শমরূপমব্যয়মিত্যাদি। কঠোপনিষৎ ॥ 
সবাহাভ্যন্তরোহ্জঃ । মুণ্ডকোপনিষৎ ॥ 
তরবকারোপনিষদের চতুর্থ মন্ত্র অবধি অষ্টম মন্ত্র র্্যস্ত এই দৃঢ় করিয়! বার- 
স্বার কহিয়াছেন যে বাক্য মনঃ চক্ষুঃ ইত্যাদির অগোচর যিনি তিনিই ব্রহ্গ 
হয়েন, উপাধি বিশিষ্ট যাহাকে লোকে উপাসন! করে সে ত্রদ্ম নহে, এবং 
ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধয তলবকার উপনিষদের ভাষ্যেতে চতুর্থ মন্ত্রের অবতরণি- 
কাতে স্পষ্টই কহির়াছেন যে লোক প্রমিন্ধ বি মহেস্বর ইন্ত্- প্রাণ ইত্যাদি 
বর্ম নহেন বিস্ত ব্রহ্ম কেবল চৈতন্য মাত্র হয়েন। ব্রহ্ম ক্বপবিশিষ্টক্দাপি 
নছেন ইহাতে বেদের এবং রেদাস্ত শুত্রের এবং ভাষ্যের কিঞিৎ কিঞ্চিৎ 
প্রমাণ লেখা গেল ইহার কাঁরণ এই, ভট্টাচার্য্য বেদ শাস্ত্রে ও ব্যাসাদি মুনি- 
দিগ্নের বাক্যে ও তগৃবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্যের বাক্যে প্রামাণ্য রাখেন এমত তাহার 
লিপির স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। ত্রহ্কে রূপবিশিষ্ট কহা সর্ধথা বেদ- 
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সম্মত যুক্তিরও বিরুদ্ধ, কাঁরণ যখন মুর্তি স্বীকার কি ধ্যানে কি: প্রত্যক্ষে 
করিবে সে যদি অত্যন্ত বৃহ্দীকার হয় তথাপি আকাশের মধ্যগত হইয়া 
পরিমিত এবং আকাশের ব্যাপ্য অবশ্য হইবেক, কিন্তু ঈশ্বর সর্বব্যাপী 
হয়েন কোন মতে পরিমিত এবং কাহারও ব্যাপ্য নহেন। .ভট্রাচাধ্য যদি 
কহেন ব্রহ্ম বস্ততঃ অমূর্তি বটেন কিন্তু তাহার সর্ব শক্তি আছে,অতএব তিনি 
আপনাকে সমূর্তি করিতে পারেন। ইহার উত্তর এই জগতের ৃষ্ট্যাদি 
বিষয়ে ব্রদ্ধ সর্বশক্কিমান্‌ বটেন কিন্তু তাহার আপনার স্বরূপের নাঁশ করি- 
বার শক্তি তাহার আছে এমত স্বীকার করিলে জগতের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে 
ব্রন্মের নাশ হওনের সম্ভাবন! স্থতরাং স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু যাহার নাশ 
সম্ভব সে ব্রক্ম নহে অতএব জগতের বিষয়ে ব্রহ্ম সর্ব শক্তিমান্‌ হয়েন আপ- 
নার স্বর্ূপের নাশে শক্তিমান নেন এই নিমিত্েই স্বভাবতঃ অমৃত বরহ্ 
কদাপি সমুর্তি হইতে পারেন না যেহেতু সমূর্তি হইলে তাহার স্বর্ূপের বিপ- 
্যয় অর্থাৎ পরিমাণ*এবং আকাশাদির ব্যাপ্যত্ব ইত্যাদি ঈশ্বরের বিরুদ্ধ ধর্ম 
সকল ভীহাতে উপস্থিত হইবেক। যদি ভন্টাচার্ধ্য বলেন যে ব্রহ্ম যদি সমূর্তি 
*হইতে না পারেন তবে জগদাকারে কি রূপে তিনি দৃশ্যমান্‌ হইতেছেন। 
ইহাঁর উত্তর বেদান্ত শান্ত্রেইে আছে যৈ যাবৎ নাম রূপময় মিথ্যা জগত সত্ত 
স্বরূপ ব্রন্গকে অবলম্বন করিয়া সত্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। যেমন মিথ্য! 
সর্প সত্য রজ্জ,কে অবলম্বন করিয়া সত্যরূপে প্রকাশ পায় বস্ততঃ সে রজ্জ, 
সর্প হয় এমত নহে সেই রূপ সত্য স্বরূপ যে ব্রহ্ম তিনি মিথ্যা বপ জগৎ 
বাস্তবিক হয়েন না এই হেতু বেদান্তে পুনঃ পুনঃ কহেন যে ব্রহ্ম বিবর্তে! 
অর্থাৎ আপন স্বরূপের ধ্বংস ন1 করিয়া প্রপঞ্চ স্বরূপ দেবাদি স্থাবর পর্যযস্ত 
জগদাকারে আত্ম মায়া দ্বার] প্রকাশ পায়েন। কি রূপে এখানকার পণ্ডি- 
তেরা! লৌকিক.কিঞ্িৎ লাভের নিণিত্বে তাহাকে পরিচ্ছিন্ন বিনাশ যোগ্য 
'মু্তিমানু কহিতে সাহস করিয়াংবর্ম স্বরূপে আঘাত করিতে উদ্যত হয়েন ? 
ইহা হইতে অধিক আশ্চর্ধ্য অন্য আর কি আছে যে ইন্দ্রিয় হইতে পর বে 
মনঃ মনঃ হইতে পর যে বুদ্ধ বুদ্ধি হইতে পর খে পরমাত্মা শাহাকে বুদ্ধির 
অধীন যে মনঃ সেই মনের অধীন যে পঞ্ষেন্্রিয় তাহার মুখ্যে এক ইন্জিয়্ যে 
চক্ষু সেই চক্ষুর গোঁচর যোগ্য করিয়া কহেন ? 
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: ইন্্রিয়াণি পরাপ্যাহুরিস্িয়েভাঃ পরং মনঃ। 
মনসস্ত পর! বুদ্ধিবুদ্ধর্যঃ পরতন্ত নঃ॥| গীতা ॥ 
অতএব পূর্বব লিখিত শ্রুতি সকলের প্রমাধে এবং বেদাস্ত হুত্রের প্রমাণে 
এবং প্রত্যক্ষ সিদ্ধ যুক্তিতে এবং শ্রুতি সম্মত অনুমাঁনেতে যাহ] সিদ্ধ তাহার 
অন্যথা! কহিলে যে ব্যক্তির বেদে শ্রদ্।া আছে এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ও আছে 
এবং প্রত্যক্ষ বস্তর দর্শনাধীন অনুমান করিবার ক্ষমতাও আছে সে কেন 
গ্রাহ্থ করিবেক ? 
বেদাস্তচন্দ্রিকাতে ভট্টাচার্য্য কহেন যে মগ্ুণ ব্রদ্ধের উপাসনা মুর্তিতেই 
কর্তব্য। এ সর্র্থা বেদাস্তবিরুদ্ধ এবং যুক্তিবিরুদ্ধ হয় যেহেতু বস্তকে সপ্ুণ 
করিয়া মানিলে সাকার করিয়া অবশ্যই মানিতে হয় এমত নহে, যেমন এই 
জীবাত্মার ইচ্ছ! প্রভৃতি গুণ শ্বীকার করা যায় অথচ তাহার আকারের স্বীকার 
কেহ করেন না! সেই রূপ পরব্রন্ম বিশেষরহিত অনির্বচনীয় হয়েন। বা্ত় 
শাস্ত্রে এবং যুক্তিতে তাহার স্বব্ধপ জান! যায় ন!'কিন্ত ভ্রমাত্বক জগতেন্ব হষ্টি 
স্থিতি প্রলয়ের নিয়ম দেখিয়। ব্রহ্মকে অষ্টা পাতা সংহর্ধা ইত্যাদি বিশেষণের 
দ্বারা বেদে কহেন । 
যতোব! ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যৈন জাতানি জীবস্তি যৎ 
প্রয়স্ত্যভিসংবিশস্তি তদ্বিজিজ্ঞাসম্ব তছদ্েতি ॥ 
ফাহা হইতে এই সকল বিশ্ব জন্মিয়াছে আর জন্মিয়া ফাহার আশ্রয়ে স্থিতি 
করে মৃত্যুর পরে এ সকল বিশ্ব ধাহাতে লীন হয় তাহাকে জানিতে ইচ্ছা কর 
তিনিই ব্রহ্ম হয়েন॥ 
ভগবান্‌ বেদব্যাস৪ এই রূপ বেদাস্তের দ্বিতীয় সাত্রে তটস্থ লক্ষণে ব্রন্মকে 
বিশ্বের স্ষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্তৃত্ব গুণের দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন কিন্তু তাটস্থ 
লক্ষণে ব্রঙ্গকে দগ্ডণ কহাতে সাকার কহ হত এমত নহে। বস্ততঃ অন্য 
অন্য সুত্রে এবং নানা ক্রুতিতে তাহার সণ রূপে বর্ণনের অপবাদকে দূর 
করিবাঁর নিমিত্তে কেন যে ব্রন্দের কোন প্রকারে দ্বিতীয় নাই, কোন বিশে- 
ষণের বারা তাঁহার স্বরূপ কহ যায় না, তবে যে তাহাকে ঙ্টা পাতা সংহ্তা 
ইত্যাদি গুণের হারা! কহ! যায় সে কেবল প্রথমাধিক্কারির বোধের নিমিত্ত। 
যতোবাচোনিবর্তস্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। শ্রুতিঃ ॥ 
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মনের সহিত বাক্য ধাঁহার স্বক্ধপকে না জানিয়৷ নিবর্ত হয়েন ॥* 
দর্শয়তি চাঁথোহ্যপি চ ম্মর্য্যতে | বেদাস্তস্থত্রং | 
্রহ্ধ নির্ব্বিশেষ হয়েন ইহা অথ অবধি করিয়া বেদে নহে 
স্বতিও এইরূপ কহেন ॥ 
অতএব বেদাস্ত মতে রহ সর্বদা নির্ধ্িশেষ দ্বিতীয়শূন্য হয়েন এই রূপ 
জ্ঞান মাত্র মুক্তির কারণ হয়। 
বেদান্তচক্ত্রিকার অন্য অন্য স্থানে ভ্টাচার্ঘ্য যাহা লিখেন তাহার তাৎপর্য্য 
এই যে ব্রন্মোপাসন! সাক্ষাৎ হইতে পারে না যেহেতু উপাসনা! ভ্রমাত্মক জান 
হয় অতএব সাকার দেবতারই উপাসন] হইতে পারে যেহেতু সে ভ্রমাত্মক 
জ্ঞান। উত্তর * দেবতার উপাঁসনাকে যে ভ্রমাতআ্বক কহিয়াছেন তাহাতে 
আমারদিগের হানি নাই কিন্ত উপাসন! মাত্রকে ভ্মাম্মক কহিয়া ব্রহ্মোপঃসনা 
হইতে জীবকে বহিমু্খ করিবার চেষ্টা করেন ইহাতে আমারদিগের আর 
অনেকের স্থৃতরাং হানি আছে যেহেতু ত্রন্মের উপাননাই মুখ্য হয়, তত্তিল 
মুক্তির কোন উপায় নাই । জগন্তের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের দ্বারা পরমাত্মার 
"সত্তাতে নিশ্চয় করিয়া আত্মাই সত্য হয়েন, নাম রূপ ময় জগৎ মিথ্যা হয়, 
ইহার অনুকূল শাস্ত্রের শ্রবণ মননের দ্বারা বহু কালে ৰহু যত্বে আত্মার 
সাক্ষাৎকার কর্তব্য এই মত বেদান্তসিদ্ধ যথার্থ জ্ঞানরূপ আম্মোপাসনা, 
তাহা না করাতে প্রত্যবার় অনেক লিখিরাঁছেন। 
অন্গর্ধ্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। 
ংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছস্তি যে কে চাত্মহনে! জনাঃ ॥ শ্রুতিঃ ॥ 
আত্মা অপেক্ষা করিয়া দেবাদি সকল অস্থুর হয়েন ত্াহাঁরদিগের লোককে 
অনুর্ধ্য লৌক অর্থাৎ অস্থরলোক কহি সেই দেবতা অবধি স্থাবর পর্য্যস্ত 
.লোক সকল অভ্তান রূপ অন্ধকারে 'আবৃত আছে এ সকল লোঁককে আত্ম 
জ্ঞান রহিন্ত ব্যক্তি সকল সৎকর্ম অসৎ কণ্ধানুসারে এই শরীরকে ত্যাগ 
করিয়া প্রাপ্ত হয়েন ॥ 
ন্‌ চেদিহাবেদীম্মহতী বিনষ্িঃ ॥ 
এই মনুষ্য শরীরে পূর্বোক্ত প্রকারে যদি ত্রহ্গকে নাজ]নে তবে তাহার 
অত্যস্ত হক পারতিক ছুর্গাতি হয় ॥ 
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এবং আত্মোপাসনার ভুরি বিধি শ্রুতি ও স্থৃতিতে আছে। 
আত্মা বা অরে দ্রষ্টবাঃ শ্রোতব্যোমস্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যঃ | শ্রুতিঃ ॥ 
আত্মৈবোপাসীত ॥ শ্রুতিঃ ॥ 
* আবৃত্তিরসরৃহপদেশাৎ ॥ বেদাত্তস্ত্রং ॥ 
ইত্যাদি বেদান্ত সুত্রে আত্মার শ্রবণ মননে পুনঃ পুনঃ বিধি দেখিতেছি। 
এই সকল বিধির উল্লজ্বন করিলে এবং লৌকিক লাভার্থী হইয়! এসকল 
বিধির অন্যথা প্রেরণা লোককে করিলে পাঁপভার্গী হইতে হয় ইহা কোন্‌ 
ভট্টাচার্ধ্য না জানেন? কিন্তু ভট্টাচার্য্য ও তাহার অন্ুচরেরা যাহাকে উপ 
সনা কহেন সেরূপ উপাসন! স্থৃতরাং পরমা্মার হইতে পারে ন] যে কাল্পনিক 
উপাসনাতে উপাসকের কখন মনেতে কখন হস্তেতে উপাস্যকে নির্মীণ 
পুর্বর্ক সেই উপাস্যের ভোঙ্গন শয়নাদির উদ্যোগ করিতে এবং তাহার 
জন্মাদি তিথিতে ও বিবাহ দিবসে উৎসব করিতে এবং তাহার প্রতিমূর্তি 
কল্পন৷ করিয়। সন্দুথে নৃত্য করাইতে হয় ॥|  * ৃ রি 
ভট্টাচার্য্য বেদাত্তচন্ছ্রিকাতে কোথায় স্পষ্ট কোথায় বা অস্পষ্ট রূপে প্রায় 
এই লিখিয়াছেন যে বর্ণাশ্রমের ধর্ানুষ্ঠান ব্রহ্ম জ্ঞান সাধনের সময়ে এবং" 
ব্রহ্ম জ্ঞানের উৎপত্তির পরেও সর্ধথা কর্ধব্য হয়। যদিও জ্ঞান সাধনের 
সময় বর্ণাশ্রমাচার কর্তব্য হয় কিন্ত এস্থলে আমারদিগের বিশেষ করিয়া লেখা 
আবশ্যক যে বর্ণাশ্রমাচার ব্যতিরেকেও ব্রহ্ম জানের সাধন হয়। 
অন্তর! চাপি তু তদ্টেঃ॥ 
বেদান্ত হ্ত্রে ৩ অধ্যায়ে ৪ পাদে ৩৬ স্থত্রের ভাষ্যে ভগবান্‌ পুজ্যপাদ 
প্রথমতঃ আশঙ্কা করেন যে তবে কি বর্ণাশ্রমাচারের অনুষ্ঠান বিন! ব্র্ধ জ্ঞান 
সাধন হয় না? পরে এই স্বত্রের ব্যাখ্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন যে বর্ণাশ্রমাচার 
বিনাও ব্রন্ধ জানের সাধন হয়। রৈক্য প্রভৃতি বর্ণাশ্রমাচারের অনুষ্ঠান না 
করিয়াও ত্রন্গজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
, তুলান্ত দ্শনং ॥ বেদাত্তহত্রং ॥ 
যেমন কোন কোন জ্ঞানি কর্ম এবং জ্ঞান উভয়ের অনুষ্ঠান করিয়াছেন সেই 
রূপ কোন কোঁন:জ্ঞানি কর্ম ত্যাগ পূর্বক জ্ঞানের অনুষ্ঠান করিয়াছেন । 
তবে বেদান্ত হত্রের অধ্যায় ৪ পাঁদে ৩৯ সুত্রে বর্ণাশ্রম ধর্ম ত্যাগী যে 
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সাধক তাহা হইতে বর্ণাশ্রম বিশিষ্ট যে সাঁধক তাহাকে শ্রেষ্ঠ করিয়া কহি- 
যাছেন ॥ ইতি প্রথমখণ্ডং। 
এখন ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকাতে যে সকল যোখ্যাযোগ্য. প্রশ্ন লিখিয়া- 
ছেন, তাহার উত্তর এক প্রকার দেওয়া ফাইতেছে। * , 
তিনি প্রশ্ন করেন যে “যদি বল আমি তাদৃশ কটি তবে তুমি যাঁহারদিগকে 
স্বীয় আচরণ করণে প্রবর্তীইতেছ, তাহারাও সকলে কি বামদেব কপিলাদির 
প্রায় মাত্‌ গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হুইয়াই ত্রন্ম সাক্ষাৎকারবান্‌ হইয়াছে ?” 
ইনার উত্তর, পূর্বপূর্ব যৌখিদিগের তুল্য হওয়া আমারদিগের দুরে থাকুক, 
ভট্টাচার্য্য যে রূপ সৎকর্মাস্বিত তাহাও আমরা নহি, কেবল ব্রক্মজিজ্ঞান্থ, 
তাহাতে যে রূপ কর্তব্য শাস্ত্রে লিখিয়াছেন তাহার সম্যক্‌ অনুষ্ঠানেও অপটু 
আছি ইহা আমর! বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভূমিকাতে অঙ্গীকার করি- 
যাহি) অক্ষঞ্ব অঙ্গীকার করিলে পরেও ভট্টাচার্য্য যে এক্প শ্লেষ করেন সবে 
তট্টাচার্য্যের মহত্ব আর আমর! অন্যকে বিরুদ্ধ আচরণে প্রবৃত্ত করিতেছি 
স্ইহা! যে* ভট্টাচার্য্য কহেন সেও তট্টাচার্য্যের সাধুতা। এ প্রমীণ বটে যে 
বাজসনেয়সংহিতাদি উপনিষদের বিবরণ সংক্ষেপে সাধ্যানুসারে আমর! করি- 
যাছি ধাহার দেখিবার ইচ্ছ! থাকে তিনি তাহা দেখেন, আর যীহার শাস্ত্রে 
শ্রদ্ধা আছে তিনি তাহাতে শ্রদ্ধ। করেন, আর যাহার! স্থবোধ হয়েন তাহার! 
ঈশ্বরের উপাসনা আর কেবল খেল! এ ছুইয়ের প্রভেদ অবশ্যই করিয়া 
লয়েন আর ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র ্ সকলের ব্রন্ধ সাক্ষাৎকার হইক্সাছে কি না এ 
প্রশ্ন ভট্টাচার্য্যের প্রতি সম্ভব হয়, যেহেতু ভট্টাচার্যের মন্ত্র বলে কাষ্ঠ পাষাণ 
মৃত্তিকাদ্িকে সজীব করিতেছেন অতএব মনুষ্যের ৰালককে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ- 
কারবান্‌ কর! তাহারদিগের ক্লোন্‌ মান্চর্ধ্য ? কিন্ত আমর) সাধারণ মনুষ্য 
' আমারুদিগের এ প্রশ্ন আশ্চরধ্য ভান হয়। 
, আর লেখেন যে “তবে ঈশ্বরাদি শরীরের উদ্বোধক গ্রতিমাদিতে তছুদ্দেশে 
শান্ত্র বিহিত পুজাদি ব্যাপার লৌকিক শ্লীহা ছেদনপ্বাণ ম্নারণাদির ন্যার 
কেন না হয়? আত্মববৎ সেবা! ইহা কি গুন না? যেমন গারুড়ী মন্ত্র শক্তিতে 
, একের উদ্দেশে অন্যত্র ক্রিয়া করাতে উদ্দেশ্য,ফল ভাগী হয় ভিবনিকি 


৮৭ 


( ৬৯* ) 


বৈদিক মন্ত্র শক্তিতে হয় না?” উত্তয্ন, এই যে ছুই উদাহরণ দিয়াছেন ষে 
বাণ মারিলে দ্লীহা ছেদন হয় আর সর্পাদি মন্ত্র অন্যোদ্দেশে পড়িলে অন্য 
ব্যক্তি ভাল হয় ইহাতে যে সকল মনুযযর নিশ্চয় আছে তীাহারাই স্থৃতরাং 
্রস্থকর্তার বাক্যে বিশ্বাস করিবেন আর তাহারদিগের চিত্তস্থিরের নিমিত্তে 
শাস্ত্রে নানা প্রকীর কারনিক উপাসনা লিখিয়াছেন, কিন্তু ধাহারদিগের জ্ঞান 
আছে তাহারা এই ছুই উদ্দাহরণেতে ভট্টাচার্য্যের সত্য মিথ্যা সকল জানি- 
তেছেন, আর এই সকল প্রপঞ্চ হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত 
উপাধিবিশিষ্টের উপাসনা না করিয়া পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছেন । 

আর লেখেন যে “যদি কহ শরীরের মিথ্যাস্থ প্রতিপাদন শাস্ত্রে রিয়া- 
ছেন তবে আমি জিজ্ঞাসি সেকি কেবল দেব বিগ্রহের হয় ? তোমারদ্দিগের 
বিগ্রহের নয় ? যদি বল আমারদিগের বিগ্রহেরও বটে তবে আগে শরীরকে 
মিথা! করিয়া জান মনে হইতে তাহাকে দূর কর এবং তদ্থরূপ ক্রিয়াতে 
অন্যের প্রামাণ্য জন্মাও পরে দেবতা বিগ্রহকে মিথ্যা বলিও এবং তদনুত্বপ 
কর্ম ও করিও?” ইহার উত্তর, ভট্টাচার্যের এ অনুমতির পূর্বেই আমরা আপ- 
নারদিগের শরীরকে এবং দেবতাদিগের শরীরকে মিথ্যা রূপে তুল্য জানিয়! 
সেই জ্ঞানের দৃঢ়তার নিমিত্তে যত্ত আরম্ভ করিয়াছি। অতএব আমারদিগের 
প্রতি ভট্টাচার্য্যের এ প্রেরণার প্রয়োজন নাই কিন্তু ভট্টাচার্যের উচিত আপন 
প্রিয় পাত্র শিষ্ট সস্তানদিগের প্রতি এ প্রেরণা করেন যে তাহারা আপনার 
শরীরকে এবং দেব শরীরকে মিথ্যা যেন জানেন এবং তদন্থরূপ কর্ম করেন। 
কিন্তু ভট্টাচার্য্য প্রথমে আপন শরীরকে পশ্চাৎ দেব শরীরকে মিথ্যা করিয়! 
ক্রমে জানিবার যে বিধি-দিয়াছেন সে ক্রম সর্ব প্রকারে অযুক্ত হয় যেহেতৃ 
আপনার শরীরকে মিথ্যা করিয়া. জানিবার যে কারণ হয় দেব শরীরকে 
জানিবার সেই কারণ | নাম রূপ সকলকে মায়ার  কার্য্য করিয়া জানিলে 
কি আপন শরীর কি দেবাদি শরীর তাঁবতের মিথ্যা জ্ঞান এক কালেই হয় 
অতএব আপন শরীরে আর দেহ বর মিথ্যা জান জন্মিবার পূর্বাপরের 
সম্ভাবনা নাই 1 

ভট্টাচাধ্য লেখেন যে “ যে শান্ত্রজঞানে ঈশ্বরকে মান সেই শান্জ্ঞানে 
দেবতাদিগকে কেন না মান ?” উত্তর, 


( ৬৯১ ) 


বিষ্কুঃশরীরগ্রহণমহমীশান এব চ। র 
কারিতান্তে যতোহত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্‌ ভবেৎ ॥ 
্রহ্মবিকুমহেশাদি দেবতাভৃতজাতয়ঃ | 
সর্কে নাশং প্রয়াস্যন্তি তম্মাচ্ছেয়ঃ সমাচরেৎ 
ইত্যাদি ভুরি প্রমাণের দ্বারা দেবতাদিগের শরীরকে আমরা মানিয়াছি 
এব* &ঁ সকল প্রমাণের দ্বারাতেই তাহার জন্যত্ব ও নশ্বরত্ব মানিয়াছি ইহার 
বিস্তার বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভূমিকাতে বর্তমান আছে তাহা দেখি- 
য়াও তট্টাচার্যয প্রশ্ন করেন যে দেবতাদিগের বিগ্রহ কেন না মান ইহার 
কারণ বুঝিতে পারিলাম না । 

আর লেখেন যে “ শান্ত দৃষ্টিতে দেব বিগ্রহ স্মারক মৃৎ পাষাণ।দি প্রতি- 
মাদিতে মনোযোগ করিয়া শান্ত্র বিহিত তৎ পুজাদি কেন না কর ইহা 
আমারদিগের বোধ গম্য হয় না” ইহার উত্তর, 

' কালোস্টেষুমুর্খানাং 1 অক্চায়াং দেবচক্ুষাং। প্রতিমাস্বকপবৃদ্ীনাং। 
ইত্যাদি বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভূমিকাতে লিখিত প্রমাণের দ্বারা 
প্রতিমাদিতে দেবতার আরাধনা করা ইতর অধিকাঁরির নিমিতে শাস্ত্রে 
দেখিতেছি কিন্তু ভট্টাচার্য্য এবং তাঁদুশ লোক সকল আপন আপন লাভের 
কারণ এ বিধি সর্ব সাধারণকে প্রেরণা করেন। ব্রহ্মজিজ্ঞাস। যাহারদিগের 
হইয়াছে তাহারদিগের প্রতিমা্দির রা অথবা! মানস দ্বার দেবতার আরা- 
ধনা করাতে স্পৃহা এবং আবশ্যকতা থাকে না। 

যোহন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যোহসাবন্যোহ্মন্্রীতি ন স বেদ 

যথা পশুরেব স দেবানাং। শ্রুতিঃ। 
যে আত্ম! ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা! করে আর কহে যে এই দেবতা 
অন্য,এবং আমি অন্য উপাস্য উপানক রূপে হই সে অজ্ঞান দেবতাদিগের 
পণ্ড মাত্র হয় ॥ 

ভাক্তং বা অনাত্মবিত্বাতথাহি দর্শয়তি ॥ বেদাত্তকং ॥ 
শ্রুতিতে যে জীবকে দেবগার 'অন্ন করিয়া কহিয়াছেন সে ভাক্ত হয় 
অর্থাৎ সাক্ষাৎ অন্ন না হইয়া দেবতার ভোগ্ৌর সামগ্রী সেই জীব হয়। 


( ৬৯২). 


যাহার আত্মজ্ঞান না হয় সে অন্নের ন্যার তুষ্টি জন্মাইবার দ্বারা দেবতার 
ভোগে আইসে বেদ এই রূপ দেখাইয়াছেন ॥ 

ভগবান্‌ মন্ধু ব্রন্ষনিষ্ঠ গৃহস্থদিগের পরম্পরা রীতি দেখাইয়াছেন 

যে তাহারা বাস্ব পঞ্চ যজ্ঞ স্থানে কেবল জ্ঞান সাধন ও জ্ঞানোপদেশ 
করিয়া থাকেন। ইহার" বিশেষ বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভূমিকাতে 

পাইবেন। 
ৰ ভট্টাচার্য লেখেন যে প্প্রাচীন যবনাদি শান্ত্রেতেও প্রতিমাদি পূজা 
এবং যাগাদি কর্ম প্রসিদ্ধ আছে নব্যদিগের বুদ্ধিমত্তাধিক্যে ধিক্কৃত হইয়াছে”? 
উত্তর, ভট্টাচার্য্য আপনিই অঙ্গীকার করিতেছেন যে বুদ্ধিমত্তা” হইলে প্রতি- 
মাদি পুজা ধিক্কৃত হয়, এই অঙ্গীকারের দ্বারা স্পষ্ট বুঝায়, যে এদে"স্থ 
লোকের ভট্টাচার্য্যের অভিপ্রায়ে বুদ্ধিমত্তা নাই এ কারণ এই সকল কাল্ননিক 
উপাসন। ধিক্কৃত হয় নাই। শাস্ত্রেতেও পুনঃ পুনঃ লিখিতেছেন যে অজ্ঞা- 
নির মনঃস্থিরের নিমিত্ত বাহ্য পুঁজাদি কল্পনা কর$ গিয়াছে । প্রত্্ক্ষ দে্ষি- 
তেছি যে ইতর লোককে যদি এবূপ উপদেশ করা যায় যে এ জগতের অঙ্টা 
পাত। সংহর্ী এক পরমেশ্বর আছেন তিনি সকলের নিয়স্তা তাহারম্বরূপ 
আমর! জানি না তাহার আরাধনাতে সর্ধ সিদ্ধ হয় তাহারই আরাধন1 কর, 
সে ইতর বাক্তির এ উপদেশ বোধ গম্য না হইয়া চিত্তের অক্বৈর্ধ্য হইবার 
সম্ভাবনা আছে। আর বদি সেই ইতর ব্যক্তিকে এনপ উপদেশ করা যাঁর 
যে ষীাহার হত্তির ন্যায় মস্তক মনুষ্যের ন্যায় হস্ত পদাদি তিনি ঈশ্বর হয়েন, 
৩ণব্যক্তি এ উপদেশকে শীত্র বোধ গম্য করিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে সেই মুর্ঠিতে 
চিত্ত স্থির রাখে এবং শান্ত্রাদির অন্থুশীলন করে এবং তাহার দ্বারা পরে পরে 
গঝে যে এ কেবল ছুর্বলাধিকারির জন্যে অরূপ বিশিষ্ট ঈশ্বরের রূপ কল্পনা 
হইয়াছে জপরিমিত বে পরমাত্ম৷ তিনি কি প্রকারে দৃষ্টির পরিমাণে আসিতে 
পারেন। কোথা বাক্য মনের অগোচর ব্রঙ্ম আর কোথায় হস্তির মস্তক, 
এই রূপ মননাদি দ্বারা সে ব্যক্তি ব্রহ্ম তত্বের জিজ্ঞান্থ হইয়া কৃতকার্য হয়। 
স্থিরার্থং সনসঃ কেচিৎ স্থৃলধ্যানং প্রকুর্ববতে । 
স্থলেন.নিশ্চলং চেতে৷ ভবেৎ সুক্ষ্েপি নিশ্চলং ॥ কুলার্ণবঃ ॥ 
কোন কোন ব্যক্তি মনঃস্থিরের নিমিত্ত স্থলের অর্থাৎ মৃত্ত্যা্দির ধ্যান 


" € ৬৯০) 
করেন যেহেতু স্থুল ধ্যানের দ্বারা! চিত্ত স্থির হইলে পরে হুক্ম আত্মাতও চিত্ত 
স্থির হইতে পারে ॥ 

কিন্ত ধাহারদিগের ভাত আর ফাহার! জগতের নান! প্রকার 
নিয়ম ও রচন। দেখিয়। নিয়ম কর্তাতে নিষ্ঠা রাখিবার সামর্থ্য রাখেন তাহার- 
দিগের জন্যে হস্তি মন্তকের উপদেশ করা*শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে । 

করপাদোদরাস্যাদিরহিতং পরমেশ্বরি। | 
সর্বতেজোময়ং ধ্যায়েৎ সচ্চিদানন্দলক্ষণং ॥ কুলার্ণবঃ ॥ 
হস্ত পাদ উদর মুখ প্রভৃতি অঙ্গ রহিত সর্ব তেজোময় সচ্চিদানন্দ স্বর্ধপকে 
হে ভগবতি ধ্যান করিবেক ॥ 

ভট্টাচার্য্য লেখেন “যদি বল ফলাভাব প্রযুক্ত দেবতাদিগের উপাসনা না 
করি তবে হে ফলার্থি জ্ঞানি মানি তাহারদিগকে মিথ্যা কেন কহ? যুহার 
যাহাতে উপযোগ না থাকে সে কি তাহাকে মিথ্যা কহে?” । উত্তর, প্রয়ো- 
জন ব্যতিরেকে কেহ কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না। আত্মজ্ঞান সাধনের 
প্রয়োজন মুক্তি হয় এরূপ গ্রয়োজনকে যদি ফল কহ তবে সকলেই ফলাঁ- 
"কা্িছ্ছয় ইহাতে হানি কি আছে? স্বর্গাদি ফলাকাজ্জি হইয়া কর্ম করা 
মোক্ষাকাজ্ফির অকর্তব্য বটে। আর যাহার যাহাতে উপযোগ নাই সে 
তাহাকে বৃথা কহিয়া থাকে যেমন নাসিকার রোম যাহাতে আমারদিগের 
কোন প্রয়োজন নাই তাহাকে স্থতরাং বৃথা কহা যার । এস্থলেও সেই রূপ 
বগ্ধজিজ্ঞাসা হইলে মোপাধি উপাসন] বৃথ! জ্ঞান হয়। 

ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন করেন যে * ঘ্বতাভোজির কাছে ঘ্বত কি মিথ্যা?” 
উত্তর, ঘ্বতকে যে ভোজন না করে এবং ক্রয় বিক্রয়াদি না করে সে ব্যক্তির 
নিকট স্বত মিথা। নহে কিন্ত তাহার কোন প্রয়োজন দ্বতেতে নাই এ নিমিত্ত 
. সে ত্বতকে আপন বিষয়ে বৃথান্জানিয়া থাকে। 

“তুমি বা একাক্ষ না হও কেন, কাকের কি এক চক্ষুতে নির্বাহ হয় 
না?” এপ্রন্নের তাৎপর্য বুঝিতে পারিতেছি না, যাহা হউক ইহার উত্তরে 
উট্টাচার্যযকে জিজ্ঞাসা করি থে আপনি রাজ সংক্রান্ত কর্ম ত্যাগ কেন না 
করেন? বাহারদিগের রাজ সংক্রান্ত কর্ণ নাই তাহারপ্নিগের কি দিন পাত 
হয় না? এ প্রশ্নের উত্তরে ভট্টাচার্য্য যাহা কহিবেন তাহা আমারদিগ্রেরও 


( ৬৯৪. ) 


উত্তর হইহবক। ষদ্দি ভট্টাচার্ধ্য ইহার উত্তরে কহেন যে রাঁজ সংক্রান্ত বর্ণে 
আমার উপকার আছে আমি কেন ত্যাগ করি তবে আমরাও কহিব যে ছুই চ- 
ক্ষৃতে অধিক উপকার আছে অতএব কেন তাহার মধ্যে এক চক্ষুকে নষ্ট করি । 

ভট্টাচার্য্য লেখেন “ যদি বল আমরা দেবতাত্মাই মানি ন! তাহার বিগ্রহ 
ও তৎম্মরক প্রতিমার ৰথ। কি? শিরোনাস্তি শিরোব্যথা । ভাল পরমা- 
ত্বাতে।' মান তবে শান্ত দৃষ্টি ্বারা তাহারই নানা মৃত্তি প্রতিমাতে মনোযোগ 
করিয়া তছুচিত ব্যাপার কর।” উত্তর, আমরা পরমাত্মা মানি কিন্তু তাহার 
ূর্তি শান্ত: এবং যুক্তিতঃ অগ্রসিদ্ধ জন্য তাহা স্বীকার করি না। ইহার 
বিবরণ পূর্ব লিখিয়াছি অতএব পুনকক্তির প্রয়োজন নাই । 

বেদান্তচন্জ্রিকাতে লেখেন যে “্বাত্মার (জীবাত্মার) প্ররুত্যাদি চতু- 
র্িংশতি তত্ব সর্বান্থভব সিদ্ধ যদি মান তবে পরমাত্মার৪ তাহা! অনুমানে 
মান। আত্মার (জীবাত্মার) ও পরমাত্মার রাজা মহারাজার ন্যায় ব্যাপ্য 
ব্যাপকত্ব প্রশ্বর্য্যানৈশ্বর্ধয কৃত বিশেষ ব্যতিরেকে স্বরূপ শত বিশেষ কি”? 
উত্তর, ভট্টাচার্য্য জীবাত্মাকে ব্যাপ্য ও অনীশ্বর এবং পরমাত্মাকে ব্যাপক ও 
ঈশ্বর কহিয়! পুনব্বার কহিতেছেন যে এ ছুইয়ের শ্বরূপ গত বিশেধ কি?” 
ঈশ্বর আর ব্যাপক হওয়া! এবং অনীশ্বর আর ব্যাপ্য হওয়া ইহা হইতে অধিক 
আর কি বিশেষ আছে? ভট্টাচার্য্য অনীশ্বরের দেহ সম্বন্ধের দ্বারা পরিচ্ছিননত্ব 
দেখিয়! ঈশ্বরের দেহ আর পরিচ্ছিন্ত্ব বে কল্পনা করেন ইহা! হইতে আর কি 
আশ্চর্য্য আছে? আমরা ভয় পাইতেছি যে যখন জীবের দেহ সম্বন্ধ দেখিয়! 
পরমাত্মার দেহ সম্বন্ধ অঙ্গীকার করিতেছেন তখন জীবের সুখ ছুঃখাদি ভোগ 
ও স্বর্গ নরকাদি প্রাপ্তির শাস্ত্র দেখিয়। পরমাত্মারও সুখ হুংখাদি ভোগ ব! 
স্বীকার করেন। | 

ভট্টাচার্য্য লেখেন “যদি বল আমরা পরমায্মার তাহ! . ( প্রকৃত্যাদি) 
মানিলে তোমারদ্িগের দেবাত্মার কি আইপে? ইহাতে আমর1।এই বলি 
তবে আমারদিগের দেবতাদ্দিগননে তোমর! মানিলে যেহেতু পরমাত্মীর যে 
্রুত্যাদি তাহাঁকেই আমরা স্ত্রী পুংলিঙ্গ ভেদে দেবী দেবাত্মা নামে কছি 
তোমরা ঈশ্বরীয় প্ররুত্যাদি রূপে কহ এই কেবল জলপানি ইত্যাদিবৎ 1” 
উত্তর, যদি ভট্টাচার্য্য পরমাত্ার প্ররুত্যাদিকে দেবী দেবাস্মা নামে স্বীকার 


॥ ৬৯৫ ) 


করেন তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই যেহেতু ঈশ্বরীয় মায়া কোথায় দেবী- 
রূপে কোথায় দেবরূপে কোথায় জল কোথায় স্থল রূপে সন্জপ পরমাত্মাতে 
অব্যস্ত হইয়৷ প্রকাশ পাইতেছে আর প্র ভ্রমাত্মবক বিন স্থলাদির 
প্রতীতি যথার্থ জ্ঞান হইলেই নাশকে পায়। 

আর লেখেন “ যদি বল আমরা, মাংস পিগ ান মনি পাঁষাণাদি 
নিন্ধিত কৃত্রিম পিও মানি ন1।”, উত্তর, এ আশঙ্ক1 ভষ্টাচার্ধ্য কি নিদর্শনে 
করিতেছেন অনুভব হয় না যেহেতু আমর! মাংস পিও ও মৃত্তিকা পাষাণাদি 
নির্মিত পিও এ ছইকেই মানি কিন্ত এ দুইয়ের কাহাকেও শ্বতন্ত্র ঈশ্বর 
কহি না । পরমাতআ্মার সত্তার আরোপের দ্বার সত্যের ন্যায় প্রতীত হইয়! 
লৌকিক বাবহারে এ ছইয়ের প্রথম যে মাংসপিও সে পঙ্বাদদির তোজনে 
আইসে আর দ্বিতীয় যে মৃত্তিকা পাষাণাদি পিও সে খেলা! আর অন্য,অন্য' 
আমোদের কারণ হয়। 
*» ভট্াচার্থ্য পুনর্কার আশঙ্কা করেন যে “ যদি বল আমরা সচেতন পিগুই 
মানি অচেতন পিও মানি না|” উত্তর, উপাধি অবস্থাতে সচেতন এবং 
*অচেতন্গ উভয় বস্তরই পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপে প্রতীতি হয় স্থৃতরাং উভয়কেই 
মানি আর তন্মধ্যে যেবস্ত যদর্থে নিয়মিত হইয়াছে তাহাকে তদন্ুরূপে 
ব্যবহার করি। সচেতনের মধ্যে গুরু প্রভৃ'তকে মান্য করিতে হয় ও 
ভৃত্যাদদির দ্বারা গৃহ কর্ম লওয়া যায় আর অচেতন পিণ্ডের মধ্যে ইঞ্টকাদি 
দ্বারা গৃহাদি এবং পাষাণাদি দ্বার! পুত্তলিকাদি নির্মাণ করা যায় কিন্ত 
আশ্চর্য্য এই যে অনেক সচেতন পি অচেতন পিগুকে সচেতন অভিপ্রায় 
করিয়৷ আহার শয্যা! সুগন্ধি দ্রব্য এবং বিবাহাদি দেন। 

আর লেখেন “ মীমাংসক মত সিদ্ধ অচেতন মন্ত্রময় দেবাতাত্বাই না মান 
বেদান্ত মত সিদ্ধ অন্মদাদিবৎ সচেতন'বিগ্রহ বিশিষ্ট দেবতা কেন না মান 1” 
উত্তর, “রেদাস্ত মতে দেবতাদিগের শরীর প্রসিদ্ধ আছে সুতরাং আমরাও এ 
দেবতাদিগের বিগ্রহ শ্বীকার করি কিন্ত এববেদাস্ত নিদর্শনে এ বিগ্রহকে 
অন্মদাদির দেহবৎ মীয়িক ও নশ্বর করিয়া জানি এবং যেমন * আমারদিগের 
প্রতি ব্রন্ধ জ্ঞান সাধনের অধিকার আছে সেই রূপ দেরতাদিগের প্রতিও 
অ.ধকার আছে। 


( ৬৯৬ ) 


*  তছুপর্ধ্যপি বাঁদরায়ণঃ মন্তবাৎ ॥ বেদাস্তহুত্রং ॥ 

মনছুষ্ের উপর এখং দেবতাদ্দিগের উপর তরঙ্গ বিদ্যার অধিকার আছে 
বাদরায়ণ কহিতেছেন যেহেতু বৈরাগ্যের এবং মোক্ষাকাজ্ষার সম্ভাবনা 
যেমন মন্ুষ্যের আছে সেই রূপ সম্ভাবনা দেবতাতেও হয় ॥ 
এবং তাবৎ দেবতার সমাধি করা ভারতাদি গ্রন্থে প্রসিদ্ধ আছে। 

উষ্টাচারয্য লেখেন যে " যদি বল আমরা যাদৃশ মনুষ্যাদি শরীরকে চক্ষে 
দেখিতে পাই তাহাই মানি বেদাস্ত মতসিদ্ধ দেব শরীর চক্ষে দেখিতে পাই 
না অতএব মানি না তৎ প্রতিমার প্রশ্বক্িই কি?” উত্তর, পুর্ব প্রশ্নের 
উত্তরেতেই ইহার উত্তর দেওয়1 গিয়াছে যে বেদাত্ত মতসিদ্ধ দেব শরীরকে 
এবং সেই শরীরের মায়িকত্ব নশ্বরত্ব আমরা মানিয়া থাকি । , 

আর লেখেন যে “ যদিবল আমি তাহ! অর্থাৎ নাস্তিক নহি কিন্ত 
অবৈদিকেরা এই রূপ কহিয়া থাকে আমিও তদুষ্টি ক্রমে কহি।” উত্তর, 
আশ্চর্য এই যে বীহিক লাভের নিমিত্ত ভট্টাচার্য্য সর্ব শ্বন্ত প্র্সি্ধ আত্মো- 
পাঁসনা ত্যাগ করিয়া এবং করাইয়৷ এবং গৌধ সাধন যে প্রতিমাদির পৃজ1 
তাছার প্রেরণা করিয়। আপনার বৈদিকত্ব অভিমান রাখেন আর “আমরা ” 
সর্ধ শান্তর সম্মত পরব্রদ্মোপাদনাতে প্রবৃত্ত হইয়া ভট্টাচার্যের বিবেচনায় 
অবৈদিক ও নান্তিক হই। স্থবোধ লোক এ ছুইয়েরই বিবেচনা করিবেন। 

আর লেখেন ঘে “ অন্য ধন ব্যয় আয়াস সাধ্য প্রতিমা! পুজা দর্শন জন্য 
মর্ধীস্তিক ব্যথ! নিবৃত্তি করিও । সম্প্রতি কেন এক দিক্‌ আশ্রয় না করিয়া 
আন্দোলারমান হও 1৮” উত্তর, ষে ব্যক্তি কেবল স্বার্থপর না হয় সে অন্য 
ব্যক্তিকে ছুঃখি অথবা! প্রতারণাগ্রস্ত দেখিলে অবশ্যই মর্াস্তিক ব্যথা পায় 
এবং প্র ছুঃখ ও প্রতারণা হইতে. যুক্ত করিবার চেষ্টা করে কিন্তু যাহার 
গ্রতারণার উপর কেবল জীবিকা এবং সম্মান সে অবশ্যই. প্রতারণার যে 
তঞ্কক তাহায় বিরুদ্ধাচরণ করিবেক। আর আমর! এক মাত্র আশ্লীয় করি- 
য়াই আছি। আশ্চর্ঘ্য এই যে ট্রাচার্ধ্য পাচ উপাসনার তরঙ্গের মধ্যে ইচ্ছা 
পূর্বক পড়িয়া অন্যকে উপদেশ করেন যে মাঝামাৰি থাকিয়া আন্দোলায়মান 
হইওনা। , 

ভট্টাচার্য্য আর লিখিয়াছেন তাহার তাৎপর্য এই যে. প্রতিমা পুজার 
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প্রমাণ প্রথমতঃ প্রবল শাস্ত্র । দ্বিতীয়তঃ বিশ্বকর্্মার প্রণীত শিল্প শাস্ত্র ঘারা 
প্রতিমা! নিম্মীণের উপদেশ । তৃতীয়তঃ নান! তীর্থ স্থানেতে প্রতিমার চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষ। চতুর্থতঃ শিষ্টাচার দিদ্ধ। পঞ্চমতঃ অনাদি পরম্পরা প্রসিদ্ধ । 

উত্তর, প্রথমতঃ শাস্র প্রমাণ যে লিখিয়াছেন তাহার বিবর্ণ এই, শাস্ত্রে 
নান। প্রকার বিধি আছে, বামাচারের বিধি দক্ষিপীচারের বিধি বৈষ্ণবা- 
চারের বিধি অধোঁরাচাঁরের বিধি এবং তেত্রিশ কোটি দেবতা এবং ত্াহার- 
দিগের প্রতিম! পুজার বিধিতে যে কেবল শাস্ত্রের পর্য্যবসান হইয়াছে এমত 
নহে বরঞ্চ নানাবিধ পণ্ড যেমন গো শুগাল প্রভৃতি এবং নানাবিধ পক্ষি 
যেমন শঙ্খচীল নীলকগ প্রভৃতি এবং নানাবিধ স্থাবর যেমন অশ্বখ বট বিল্‌ 
তুলসী প্রভৃতি ফাহ! সর্বদা দৃষ্টিগোচরে এবং ব্যবহারে আইসে তাহারদিগেরও 
পুজা নিমিত্ত অধিকারি বিশেষে বিধি আছে। যে যাহার অধিকারী সে 
তাহাই অবলম্বন করে, তখাহি 

**. অধিক্ষারিবিশ্েষেণ শাস্ত্াণুক্তান্যশেষতঃ ॥ 
অতএব শাস্ধে প্রতিমা পূজার বিধি আছে কিন্তু রী শান্ত্রেই কহেন যে ষে 
"নকল অজ্ঞানি ব্যক্তি পরমেশ্বরের উপাসনাতে সমর্থ নহেন তাহারদিগের 

নিমিত্তে প্রতিমাদি পুজার অধিকার হয়। 

দ্বিতীয়তঃ বিশ্বকন্মার নির্মিত যে শিল্পের আদেশ লিখিয়াছেন তাহার 
উত্তর এই যে শাস্ত্রে কি যজ্ঞাঁদি কি মারণোচ্চাটনাদি যখন যে বিষয় লেখেন 
তখন তাহার সমুদ্রায় প্রকরণই লিখিয়া থাকেন তদনুসাঁরে প্রতিমা! পুজার 
প্রয়োগ যখন শাস্ত্রে লিখিয়াছেন তাহার নির্মাণ এবং আবাহনাদি পুজার 
প্রকরণও সুতরাং লিখিয়াছেন এবং প্র প্রতিমার নিন্মাণের ও পুজাদির অধি- 
কারী যে হয় তাহাঁও লিখিয়াছেন। হ 

নউত্তমা স্হজাবস্থা মধ্যমা ধ্যানধারণ]। 

*  জপস্ততিঃ স্যাদধম! হোমপুজাধমাধমা ॥ কুলার্ণবঃ ॥ , 
আত্মার যে স্বরূপে অবস্থিতি তাহাকে উত্তক্ণ কহি আর মননাদিকে মধ্যম 
অবস্থা কহি জপ ও স্বতিকে অধম অবস্থা কহি হোম পুঁজাকে 'অধম হইতেও 
অধম অবস্থা কহি ॥ 

কঃ ানা জর রিমা চা হে দিখাছেন তাহার 
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উত্তর । যে সকল ব্যক্তি তীর্থ গমনের অপিকারি তাহারাই প্রতিম! পুজার 
অধিকারি অতএব তাহার! যদি তীর্থে গিয়া প্রতিম। লইয়! মনোরঞ্জন করিতে 
না পায় তবে স্থতরাং তাহারদ্দিগের তীর্থ গমনের তাবদভিলাষ থাকিবেক 
না এ নিমিত্তে -তীর্থাদিতে প্রতিমার প্রয়োজন রাখে অতএব তাহারাই নান! 
তীর্থে নানাবিধ প্রতিম! নির্মাণ করিয়া রাখিয়াছে। 

রূপং রূপবিবর্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্বর্ণিতং। 

স্তত্যানির্বচনীয়তাহখিলগুরো! দূরীকৃতা যনময়া। 

ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতে। যত্তীর্ঘযাঁত্রাদিন! । 

ক্ষস্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতাদৌ ষত্রয়ং মৎকৃতং ॥ 
রূপ বিবর্জিত যে তুমি তোমার ধ্যানের দ্বারা আমি যে রূপ. বর্ণন করিয়াছি 
আর, তোমার যে অনির্বচনীয়ত্ব তাহাকে স্বতিবাদের দ্বারা আমি যে খণ্ডন 
করিয়াছি আর তীর্থ যাত্রার দ্বারা তোমার সর্ধব্যাপকত্বের যে ব্যাঘাত 
করিয়াছি হে জগদীশ্বর আমার অজ্ঞানত! কৃত এই তিন অপরাধ ক্ঈমা করণ। 

চতুর্থতঃ প্রতিমা পুজা শিষ্টাচারসিদ্ধ যে লিখিয়াছেন তাহার উত্তর । যে 
সকল লোক এদেশে শিষ্ট এবং শান্তার্থের প্রেরক হয়েন তীহারদির্গের অনে- 
কেই প্রতিম! পূজার বাহুল্যে শ্ীহিক লাভ দেখিয়া! যথাসাধ্য তাহারই প্রচার 
করাইতেছেন। প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠার উপলক্ষে এবং নান! তিথি মাহাজ্ত্যে 
ও নানাবিধ লীলার উপলক্ষে তাহারদিগের যে লাভ তাহা সর্ধত্র বিখ্যাত 
আছে। আম্মোপাসনাতে কাহারও জন্ম দ্িবসীয় উৎসবে এবং বিবাহে ও 
নানাপ্রকার লীলাচ্ছলে লাভের কোন প্রসঙ্গ নাই স্থৃতরাং তাহার প্রেরণাতে 
ক্ষান্ত থাকেন। এ্ঁশিষ্ট লোকের মধ্যে ধাহারা পরমার্থ নিমিত্ত এ্রহিক 
লাভকে তুচ্ছ করিয়াছেন তাহারা কি এদেশে কি পাঞ্চালাদি অন্য দেশে 
কেবল পরমেখরের উপাসনাই করিয়া আসিতেছেন, 5 
বিষয়ে কোন সম্বন্ধ রাখেন নাই। 
পঞ্চমতঃ প্রতিমা পা পরশ সিদ্ধ হয় যে দিখিযাছে তাহা উর, 

ভ্রম বশতই হউক্‌ বা' যথার্থ বিচারের দ্বারাই হউক বৌদ্ধ কি জৈন বৈদিক কি 
অবৈদিক যে কোর মত কতক লোকের একবার গ্রাহ্থ হইয়াছে তাহার পর 
সম্যক্‌ প্রকারে সেই মতের*নাশ প্রায় হয় না, যদি হয় তবে বহুকালের পরে 


( ৬৯৯ ) 


হয়। সেই রূপ প্রতিম! পুজা প্রথমতঃ কতক লোকের গ্রাহ্‌ হইয়া পরম্পরা 
চলিয়া আসিতেছে এবং তাহার অবহেলাও কতক লোকের দ্বারা পরম্পরা 
হইয়া আদিতেছে। স্থবোধ নির্বোধ সর্বকালে হইয়া! আগিতেছে এবং 
তাহারদিগের অনুষ্ঠিত পৃথক্‌ পৃথক্‌ মত পরম্পরা চলিয়াও আসিতেছে, কিন্ত 
একাল অপেক্ষা পূর্বকালে প্রতিম! প্রচারের ফে অ্পতা৷ ছিল ইহার প্রতি 
কোন সন্দেহ নাই। যদি কোন সন্দিগ্ধ ব্যক্তি এই ভারতবর্ষের মধ্যে যে 
কোন স্থানের চতুর্দিক্‌ সম্পূর্ণ বিংশতি ক্রোশের মণ্ডলী ভ্রমণ করেন তবে 
বোধ করি তাহার নিকটে অবশ্য প্রকাশ পাইবে যে এ মণ্ডলীর মধ্যে 
বিংশতি ভাগের এক ভাগ প্রতিমা একশত বৎসরের পূর্বে প্রতিষিত হই- 
যানে, অবশিষ্ট সুমুদ্রায় উনিশ ভাগ একশত বৎসরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হই- 
য়াছে। বস্ততঃ যে যে দেশে ধনের বৃদ্ধি আর জ্ঞানের ক্রটি হয় সেই সেই 
দেশে প্রার পরমার্থ সাধন বিধিমতে না হইয়া! লৌকিক খেলার ন্যায় হইয়া 
উঠে। 

ভট্টাচার্য লেখেন তাহার ভাৎপর্ধ্য এই যে যে কোন বস্তর উপাসন! 
"ঈশ্বরোষ্্রশে করা যাঁয় তাহাতে পরব্র্মের উপাসনা হয়, আর রূপ গুণ 
বিশিষ্ট দেব মনুষ্য প্রভৃতিকে উপাসন! করিলে ঈশ্বরের উপাসনা হয় না এবঃ 
মৃৎ সুবর্ণাদি নির্মিত প্রতিমাতে ঈশ্বরের উপাঁসন! হয় না এমত যে কহে সে 
প্রলাপ ভাষণ করে। ইহার উত্তর। আমরা বাঁজসনেয়সংহিতোপনিষদের 
ভূমিকার লিখিয়াছি বে ঈশ্বরের উদ্দেশে যে সাকার উপাসন! সে ঈশ্বরের 
গৌণ উপাসনা হয় ইহ! দেখিয়াঁও. ভট্টাচার্য্য প্রলাপের কথা! কহেন আমার- 
দ্বিগের ইহাতে সাধ্য কি? কিন্তু এস্থলে জানা কর্তব্য যে আত্মার শ্রবণ 
মননাদি বিনা কোন এক অবয়বিকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম জানিয়া উপাসনা! করাতে 
কদাপি মুক্তিভ্রাগী হয় না, সরল শ্রুতি একবাক্যতায় ইহা প্রতিপন্ন করিয়া- 
ছেন। , 
তমেব বিদিত্বাংতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পদ্ঠু! বিদ্যতেহয়নায়। শ্রুতিঃ ॥ 

মেই আত্মাকেই জানিলে মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হয় শক্তি গ্রাপ্তির নিমিত্ব 
অন্য পথ নাই॥ 

নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে ॥ শ্রুতি ॥ 


২ 


তত্ব জান বিনা মুক্তির অন্য উপায় নাই ॥ 

' নিত্যোহনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং একোবহূনাং যোবিদধাতি কামান্‌। 
তমাত্বস্থং যেন্ুপশ্যস্তি ধীরাস্তেযাঁং শাস্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাঁং ॥ কঠশ্রুতিঃ ॥ 

অনিত্য বস্তর মধ্যে যিনি নিতা হয়েন, আর যাবৎ চৈতন্য বিশিষ্টের যিনি 
চেতন হয়েন, একাকী অথচ যিনি সকল প্রাণির কামনাকে দেন, তাহাকে 
যে ধীর সকলম্ীয় শরীরের হৃদয়াকাশে সাক্ষাৎ অনুভব করেন, কেবল 
তাহারদিগের নিত্য সুখ হয়, ইতরদিগের সে সুখ হয় না ॥ 

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে “উপাসনা পরম্পর! ব্যতিরেকে সাক্ষাৎ হয় না 
নিরাকার পরমেশ্বরের কথ! থাকুক সামান্য যে লৌকিক ব্বাজাঁদির উপাসন! 
বিবেচনা করিয়া বুঝ 1” ইহার উত্তর। বিশ্বের স্থষ্টি স্থিতি লর়ের দ্বার! যে 
আমর! পরমেশ্বরের আলোচন! করি সেই পরম্পরা উপাসন1 হয় আর যখন 
অভ্যাস বশতঃ গ্রপঞ্চময় বিশ্বের প্রতীতির নাঁশ হইয়া কেবল ত্রহ্গ সত্তা 
মাত্রের ক্ষপ্তি থাকে তাহাকেই আত্মসাক্ষাৎকার, কহি কিন্তু ভট্টাচার্য অনদী- 
শ্বরকে ঈশ্বর এবং নখ্বরকে নিত্য আর অপরিমিত পরমাত্মীকে পরিমিত 
অঙ্গীকার করাকে পরম্পরা উপাসনা! কহেন বস্ততঃ সে উপাসনাইথ্যয় না” 
কেবল কল্পনা! মাত্র। রাজাদিগের সেবা তীহাঁরদিগের শরীর দ্বারা ব্যতিরেকে 
হয় না ইহা যথার্থ ভ্টাচার্য লিখিয়াছেন যেহেতু তাহারা শরীরী সুতরাং 
তীাহারদিগের উপাসন! শরীর দ্বারা কর্তব্য কিন্তু অশরীরী আকাশের ন্যায় 
ব্যাপক সন্জরপ পরমেশ্বরের উপমা শরীরির সহিত দেওয়া শান্ত এবং যুক্তির 
সর্বথা.বিরোধ হয়। তবে এ উপম! দেওয়াতে ভট্টাচার্যের প্রহিক লাভ আছে 
অতএব দ্দিতে পারেন যেহেতু পরমেশ্বরের উপাসনা আর রাজারদিগের উপাঁ- 
সনা এই ছুইকে তুল্য করিয়া জানিলে লোকে রাজারদিগের উপাসনায় 
যেমন উৎকোচ দিয়া! থাকে সেই রূপ ঈশ্বরকেও বাঞ্চ! িদ্ধির নিমিত্ত পূজাদি 
দিবেক, বিশেষ এই মাত্র রাঁজারদিগের নিমিত্ত যে উৎকোচ দেও্য়! বায় 
তাহা রাঁজাতে পর্যাপ্ত হয় ঈশ্বরের নিমিত্ত যে উৎকোচ তাহা! ভট্টাচার্ের 
উপকারে আইদে। * | 

' আর লেখেন যে, “এ এক উপাস্য নগুণ ব্রহ্ম এই জগতের সৃষ্টি ও গ্রলয় 

করিতেছেন ইহাতে তাহা! হইতে ভিন্ন বস্তকি আছে যে তাহার উপাসনা 
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করাতে তীহাঁর উপাসন! সিদ্ধ হইবেক ন11৮ উত্তর । জগতে ধরক্দ হইতে 
ভিন্ন বস্ত নাই অতএব যে কোন বস্তর উপাসনা ব্রন্ষোদ্দেশে করিলে যদি 
ব্রন্মের উপাসন! সিদ্ধ হইতে পারে তবে এ যুক্তি ক্রমে কি দেবতা কি মনুষ্য 
কি পণ্ড কি পক্ষি সকলেরি উপাসনার তুল্য রূপে বিধি পাওয়া গেল তবে 
নিকাটন্থ স্থাবর জঙ্গম ত্যাগ করিয়া দূরস্থ দেবত] বিগ্রহের উপাপন! কষ্ট সাধ্য 
এবং বিশেষ প্রয়োজনাভাব অতএব তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া যুক্তি সিদ্ধ নহে। 
যদি বল দূরস্থ দেবত্তা বিগ্রহ এব* নিকটস্থ স্থাবর জঙ্গমের উপাসনা করিলে 
তুল্য রূপেই যদ্যপি এ সর্ধব্যাপি পরমেশ্বরের আরাধনা সিদ্ধ হয় তথাপি 
শাস্ত্রে সকল দেব বিগ্রহের পূজা করিবার অনুমতির আধিক্য আছে অতএব 
শাস্ত্রান্থসারে দেব বিগ্রহের পুজা করিয়া থাকি। তাহার উত্তর। যদি 
শাস্্রান্থুসারে দেব বিগ্রহের উপাসনা কর্তব্য হয় তবে এর শাস্তান্ুসারেই , বুদ্ধি- 
মান্‌ ব্যক্তির পরমাক্মীর উপাসনা সর্বতোভাবে কর্তব্য, কারণ শাঙ্তজে কহিয়া- 
ছেন যে যাহার বিশেষ বোধাধিকার এবং ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা নাই মেই ব্যক্তিই 
কেবল চিত্ত স্থিরের জন্য কাল্পনিক রূপের উপাসন! করিবেক আর. যিনি 
'বুদ্ধিমাণ্‌ বাক্তি তিনি আত্মার শ্নবণ মনন রূপ উপাঁসনা করিবেন, শান্তর নারি 
সর্বত্র মানিতে হয়। 

এবনুণান্ুসারেণ রূপাঁণি বিবিধানি চ। 

কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাঁং ॥ মহানির্ববাণং ॥ 

এইরূপ গুণের অনুসারে নানা প্রকার রূপ অন্পবুদ্ধি ভক্তদিগের হিতের 
নিমিত্তে কল্পন! করা! গিয়াছে ॥ 
ধনুগৃহীতবৌপনিষদংমহাক্্ং শরং হ্যুপাসাঁনিশিতং সন্ধরীত। 
আবম্য তন্ভাবগতেন চেতসা লক্্যং তদেবাক্ষরং সৌম্য বিদ্ধি॥ 
মুণ্তকশ্রতিঃ ॥ 
সর্রদ! ধ্যানের ছারা জীবাস্বা রূপ শরকে তীক্ষ করিয়া! প্রণব রূপ মহান্ত 

ধন্থুকেতে তাহা সন্ধান করিবেক পশ্চাৎ ব্রহ্ম চিন্তন যুক্ত চিত্ত দ্বারা মনকে 
আকর্ষণ করিয়া অক্ষর স্বরূপ ব্রন্মেতে হে সৌম্য 'সেই'জীবুখ্মা, রূপ শরকে 
বিদ্ধ কর॥ 

তদ্বনমিত্যুগাঁসিতব্যং ॥ তলবকারোপনিষৎ ॥ 
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সর্ব ভজনীয় করিয়! তিনি বিখ্যাত হয়েন এই প্রকারে বর্ষের উপাসন। 
অর্থাৎ চিন্তা কর্তব্য হয়। 

ভট্টাচার্য লেখেন তাঁহার তাৎপর্য রর যে “যদি সর্কত্র ব্রহ্মময় তি 
না হয় তবে ঈশ্বরের স্থষ্ট এক এক পদার্থকে ঈশ্বর বোধ করিয়া উপাসনা 
করিলেও ফল সিদ্ধি অবশ্য হয় আপনার বুদ্ধি, দোষে বস্তকে যথার্থরূপে ন! 
জানিলে ফল সিদ্ধির হানি হইতে পারে না যেমন স্বপ্নেতে মিথ্য। ব্যান্রাদি 
দর্শনে বাস্তব ফল প্রত্যক্ষ কি না হয়?”* ইহার উত্তর। ভট্টাচার্য্য আপন 
অন্ুগতদিগকে উত্তম জ্ঞান দিতেছেন যে ঈশ্বরের স্থষ্টকে আপন বুদ্ধি দোষে 
ঈশ্বর জ্ঞান করিলেও ্বপ্রের ব্যাপ্রাদি দর্শনের ফলের ন্যায় ফল সিদ্ধি হয় 
কিন্তু ভট্টাচার্যের অন্ুগতদিগের মধ্যে যদি কেহ স্থুবোধ থাকেন তিনি অবশ্য 
এই উদ্রাহরণের দ্বারা বুঝিবেন যে স্বপ্নেতে ভ্রমাত্বক ব্যাপ্রাদি দর্শনেতে 
যেমন ফল সিদ্ধি হয় নেইরূপ ফল সিদ্ধি এই সকল কাল্পনিক উপাৰনার দ্বার 
হুইবেক। স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে যেমন সেই স্বপ্ের সিদ্ধ ফল নষ্ট হী সেইরূপ 
ভ্রম নাঁশ হইলেই ভ্রম জন্য উপাসনার ফলও নাশকে পায়, যখন ভট্টাচার্যের 
উপদেশ দ্বার! তাহার কোন স্থবোৌধ শিষ্য ইহা! জানিবেন তখন যথার্থজ্ঞানা-” 
ধীন যে ফল সিদ্ধ হয় আর যে ফলের কদাপি নাশ নাই তাহার উপার্জনে 
অবশ্য সেই ব্যক্তি প্রবৃত্ত হইতে পারেন। 

আর লেখেন “যেমন কোন মহারাজ আচ্ছন্নরপে স্বপ্রজাবর্শের রক্ষণানু- 
রোধে সামান্য লোকের ন্যায় শ্বরাজ্যে ভ্রমণ করেন সেই রূপ ঈশ্বর রাম 
কৃষ্ণাদি মনুষ্য রূপে আচ্ছন্ন ম্বরূপ হইয়! শ্বস্থষ্টি জগতের রক্ষা করেন ।"* 
উত্তর। কিরাম কৃষ্ণ বিগ্রহে কি আব্রঙ্গ স্তত্ব পর্য্যস্ত শরীরে পরমেশর স্বকীয় 
মায়ার দ্বারা সর্কাত্র প্রকাশ পাইতেছেন। অস্মদাঁদির শরীরে এবং রাম কৃষঃ 
শরীরে ব্ন্ধ স্বরূপের ন্যনাধিক্য নাই কেঘল উপাধি ভেদ মাত্র। যেমন এক 
প্রদীপ হুক্ম আঘরণ কাচাদি পাত্রে থাকিলে তাঁহার জ্যেতিঃ বাহে, প্রকাশ 
পায় সেই রূপ রামকুষ্চাদি শরীরে ব্রন্ধ প্রকাশ পায়েন আর সেই দীপ যেমন 
স্থল আবরণ ঘটাদি মধ্যে থাকিলে তাহার জ্যোতিঃ বান্থে: প্রকাশ পায় না 
সেই ব্বপ ব্রন স্থাবরাদি শরীরে প্রকাশ পায়েন না অতএব আব্ক্ত্তত্বপর্যয্ত 
্রহ্ধ সত্তার তারতম্য নাই। " 
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যথার্থ রূপ যে সত্য তিনিই ব্রঙ্গ; প্রাণ গ্রত্ৃতি ব্রহ্ম নহেন তাহীর মধ্যে সত্য 
যে বস্ত তিনিই ব্রহ্ম হয়েন। ৃ 

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ॥ তলবকারোপনিষৎ ॥ 

ব্হ্ধ স্বরূপ আমার জ্ঞাত নহে এরূপ নিশ্চয় যে ব্রহ্মজ্ঞানির হয় তিনি 
ব্রঙ্গকে জানিয়াছেন আর আমি বুন্স্বরূপ জানিয়াছি এরপ নিশ্চয় যেঁব্যক্তির 
হয় সেব্রন্মকে জানে না ॥ 

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে “্যদি মন্দির মস্জিদ গিরিজ! প্রভৃতি যে কোন 
স্থানে যে কোন বিহিত ক্রিয়ার দ্বারা শূন্য স্থানে ঈশ্বর উপান্য হয়েন তবে কি 
স্থঘটিত স্বর্ণ মৃত্তিকা পাষাণ. কাঠ্ঠাদিতে এ ঈশ্বরের উপাঁসন1 করাতে ঈশ্বরের 
অসম্মান কর! হয়*?” উত্তর, মন্জিদ গিরিজাতে ঈশ্বরের উপাসনা আর স্বর্ণ 
মৃত্তিকাদি প্রতিমাতে ঈশ্বরের উপাঁসনা এ ছুইয়ের সাদৃশ্য যে ভট্টাচার্য 
দিয়াছেন সে অত্যন্ত অযুক্তু, যেহেতু মস্জিদ গিরিজাতে যাহারা ঈশ্বরের 
উপাসনা কর্টেন তাঁহার! এ বস্জিন গিরি জাকে ঈশ্বর কহেন না, কিন্ত ্বর্ণ 
সত্িকা পাবাণে হারা ঈশ্বরের উপাসনা করেন তীহার! উহাঁকেই ঈশ্বর 
কহেন এবং আশ্চর্য এই যে তাহাকে ভোগ দেন এবং শয়ন করান ও শীত 
নিবারণার্থে বস্ত্র দেন তাহার শ্রীক্ম নিবারণার্থে বায়ু ব্যজন করেন, এই সকল 
ভোগ শরনাদি ঈশর ধর্মের অত্যন্ত বিপরীত হয়। বস্ততঃ পরমেশ্বরের 
উপাঁসনাতে মস্জিদ গিরিজা মন্দির ইত্যাদি স্থানের কোন বিশেষ নাই 
যেখানে চিত্ত স্থির হয় সেই স্থানেই উপাঁসন। করিবেক । 

যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ ॥ বেদাস্তস্থত্রং ॥ 

যেখানে চিত্ত স্থির হয় সেই স্থানে আত্মোপাসনা করিবেক, তীর্থাদি 
স্থানের বিশেষ নাই ॥ 
_. ভট্টাচার্য্য লেখেন যে “ইহাতে যদি'কেহ কহে যে বেদাত্তে সকলই ব্রহ্ম 
ইহা! কহিয়ছেন তাহাতে বিহিত'অবিহিত বিভাগ কি? তবে কি কর্তব্য বা 
কি অকর্তব্য কি তক্্য বা কি অতক্্য কি গম্যা ছা কি অগম্যা, খন যাহাতে 
আত্মসস্তোষ হয় তখন সেই কর্তব্য যাহাতে অসন্তোষ হইবে সে অকর্তব্য 1, 
উত্তর, যেব্যক্তি এমত কহে যে সকলই ব্রহ্ম তাহাতে বিহিত অবিহিতের 
বিভাগ কি, তাহার প্রতি ভট্টাচার্যের এ আশঙ্কা ধরা যুক্ত হইতে পারে। 


৮৯ *£ 
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কিন্তু যে ব্যক্তি কহে যে লোকেতে প্রত্যক্ষ যাহা যাহা হইতেছে তাহার 
বাস্তব মত্তা নাই যথার্থ সত্ব! কেবল ব্রন্মের, আর সেই ব্রহ্ষসত্তীকে আশ্রয় 
করিয়া! লৌকিক যে যে বস্ত যে যে প্রকারে প্রকাশ পায় তাঁহাকে সেই সেই 
বূপে ব্যবহাদ্ব করিতে হয়; যেমন এক অঙ্গ হস্ত রূপে অন্য অঙ্গ পাদ রূপে 
প্রতীত হইতেছে, যে পাদ রূপে প্রতীত হয় তাহার দ্বারা গমন ক্রিয়! নিষ্পনন 
করা যায়, আর যে হস্ত রূপে প্রতীত হয় তাহার দ্বার! গ্রহণ রূপ ব্যাপার 
সম্পন্ন কর! যায়, আর যাহার দাহিক। শক্তি দেখেন তাহাকে দাহ কর্মে আর 
যাহার শৈত্য গুণ পাঁয়েন তাহাকে পানাদি বিষয়ে নিয়োগ করেন, তাঁহার 
প্রৃতি ভট্টাচার্য্যের এ আশঙ্কা কদাপি যুক্ত হয় না। ভট্রাচার্য্যেক্র মতানুষায়ি- 
দিগের প্রতি এ আশঙ্কার এক প্রকার সম্ভাবনা আছে যেহেতু তাহারা জগৎকে 
শিবশক্তিময় অথবা! বিষ্ণুময় কহেন। অতএব এরূপ জ্ঞান ফাঁহারদিগের 
তাহারা খাদ্যাখাদ্য ইত্যাদির প্রতেদ চক্রে অথবা! পূঙ্গতৈ করেন ন! এবং যে 
ব্যক্তি ধ্যান সময়ে ও পৃজাতে যুগলের সাহিত্য সর্ব! স্মরণ করেন বং 
বাহার বিশ্বাস এরূপ হয় যে আমার আরাধ্য দেবতার! নান! প্রকার অগম্যা-, 
গমন করিয়াছেন এবং এ সকল ইতিহাসের পাঠ শ্রবণ এবং মন ঈর্বদ! 
করিয়া থাকেন তাহার প্রতি এক প্রকার অগম্যাগমনাদির আশঙ্কা হইতে 
পারে কিন্ত যেব্যক্তি এমত নিশ্চয় রাখে যে বিধি নিষেধের কর্তী যে পরমে- 
শ্বর তিনি সর্বত্রব্াপী সর্ধদরষ্টী সকলের গুভাগুভ কর্মান্থস!রে সখ ছুঃখ রূপ 
ফল দেন সে ব্যক্তি এ সাক্ষাৎ বিদ্যমান পরমেশ্বরের ত্রাস প্রযুক্ত তাহার কৃত 
নিয়মের রক্ষা নিমিত্ত যখ! সাধ্য ত্ব অবশ্যই করিবেক। 

ভন্টাচার্য্য লেখেন যে “এতাদৃশ শাস্ত্র বিরুদ্ধ স্বকপোঁল কম্পিতানুমানে 
বৈধ বহু পণুবধ স্থানের সিদ্ধ পীঠত্ব প্রসিদ্ধ তৃষ্টান্তে বুচরখানার সিদ্ধপীঠত্ব 
কল্পনা এবং তাদৃশ অন্য অন্য কল্পনা যাহারা করে তাহারা স্বস্ত্রী ও তদিতর্‌ 
স্ত্রী মাত্রেতে কি রূপ ব্যবহার করে ইহা! তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা, করিও ।” 
উত্তর, যাহার পর নাই এম উপাসনা বিষয়ে নানা প্রকার কল্পনা বাহার৷ 
করিয়া! থাকেন তাহারদিগের প্রতি এ প্রশ্ন করা অত্যাবশ্যক হয়। অতএব 
যে পক্ষে কল্পনা ব্যতিরেকে নির্বাহ নাই তাহারদ্িগের এ প্রশ্ন করা অতি 
আশ্চর্য্য । | 
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ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন করেন “যে হে অগ্রাহ নাম রূপ অমুকের! আমর! তোমার- 
দিগকে জিজ্ঞাসি তোমর! কি? ইত্যাদি” উত্তর, আমারদিগকে সোঁপাধি 
জীব করিয়া বেদে কহেন ইহা দেখিতেছি। ব্রহ্মতত্ব বিদিত না হইলে 
উপাধির নাশ হয় না একারণ তাহার জিজ্ঞান্ু হই সুতরাং তাহার প্রতিপাদক 
শাস্ত্রের এবং আচার্য্যোপদেশের শ্রবণের নিমিত্ত যত্ব কন্দিয়া থাকি। অতএব 
আমরা বিশ্বগুরু ও সিদ্ধ পুরুষ ইত্যাদি গর্ধ রাখি না, এবং ভট্টাচার্যের 
উপকৃতি স্বীকার করি, যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার আপনি অতি প্রিয় 
হয়, এনিমিত্তে স্বকীয় দোষ সকল দেখিতে পাইতেছিলাম না, ভট্টাচার্য্য 
তাহা জ্ঞাত করাইয়াছেন, উত্তম লৌকের ক্রোধও বর তুল্য হয়। 

যদি বল আম্ম্রোপাসনার যে সকল নিয়ম লিখিয়াছেন তাহার সম্যক্‌ 
প্রকার অনুষ্ঠান হইতে পারে না অতএব সাকার উপাসনা স্থলভ তাহাই 
কর্তব্য । উত্তর, উপাসনার নিয়মের সম্যক্‌ প্রকার অনুষ্ঠান না হইলে যদি 
উপাঁপন! অকর্তব্য হয় তবে সাঁফার উপাসনাতেও প্রবৃত্ত হওয়া উচিত হয় না 
যেহেতু তাহার নিয়মেরও সম্যক্‌ প্রকার অনুষ্ঠান করিতে কাহীকেও দেখিতে 
পাঁই ন1। * বস্ততঃ সম্যক্‌ প্রকার অনুষ্ঠান যাবৎ উপাসনাতেই অতি দুঃদাধ্য 
অতএব অনুষ্ঠানে যথা সাধ্য যত্ব কর্তব্য হয়। বরঞ্ণ যজ্ঞাদি এবং প্রতিমার 
অর্চনাদি কর্ণ কাণ্ডে যথা বিধি দেশ কাল দ্রব্য অভাবে কর্ম সকল পণ্ড হর 
কিন্ত ব্রন্মোপাসন। স্থলে ব্রহ্ম জ্ঞান অর্জনের প্রতি যত্র থাকিলেই ব্রহ্মোপাসন। 
স্থসিদ্ধ হইতে পারে, কারণ কেবল এই যত্র করণের বিধি মন্তৃতে প্রাপ্ত 
হইতেছে। 

যথোক্তান্যপি কর্ীণি পরিহায় দ্বিজোভমঃ | 
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাছেদাভ্যাসে চ যত্ববান্‌ ॥ মন্ুঃ ॥ 

শ্রান্ত্রোক্ত যাবৎ কন্ম তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রদ্দোপাসনাতে এবং 
ইন্জিয় নিগ্রহে আর প্রণব এবং 'উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে উত্তম ্রাহ্মণ যত্র 
“করিবেন ॥ 

আমরা এখন ছুই,তিন প্রশ্ন করিয়! এ প্রত্যুত্তরের সমাপ্তি 'করিতেছি। 
প্রথম, কোন ব্যক্তি আচারের দ্বারা খধির ন্যায় আপননকে দেখান এবং 
খষিদ্দিগের ন্যায় বেশ ধারণ করেন, আপনি সর্ধদা 'অনাচারির নিন্দা করেন 
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অথচ খাহাকে শ্্েচ্ছ কহেন তাহার গুরু এবং নিয়ত সহবাসি হয়েন, আর 
গোপনে নানা বিধ আচরণ করেন ; আর অন্য এক ব্যক্তি অধম বর্ণের ন্যায় 
বেশ রাখে, আমিষাদি স্পষ্ট রূপে ভোজন করে, আপনাকে কোন মতে সদা- 
চারি দেখায় না, যে দোষ তাহার আছে তাহা অঙ্গীকার করে, এ ছুই প্রকার 
মনুষ্যের মধ্যে বক ধূর্ত আখ্যান কাহাকে শোভা! পায়। এ প্রশ্নের কারণ 
এই' যে ভট্টাচার্য আমারদিগকে বক ধূর্ত করিয়। বেদাস্তচন্দ্রিকাতে কহিয়া- 
ছেন। 

"দ্বিতীয়, এক জন নিষিদ্ধাচারী সে আপনাকে বিশ্বগুর করিয়া জানে আর 
এক জন নিষিদ্ধাচারী সে আপনার অধমতা স্বীকার করে এই ছুইয়ের মধ্যে 
কাহাঁর অপরাধ মার্জনার যোগ্য হয়। 

রী এহারাজি লোন বারা ভারি লোককে শিক্ষা 
দেয় যে যাহা আমি বলি এই শান্তর, ইহাই নিশ্চয় কর, তোমার বুদ্ধিকে এবং 
বিবেচনাকে দুরে রাখ, আমাকে ইশ্বর করিয়া জান, আমীর তুষ্টির'জন্যে 
সর্ধন্ব দিতে পার ভালই নিদীন তোমার ধনের অর্দেক আমাকে দে", আমি 
তুষ্ট হইলে সকল পাপ হইতে তুমি মুক্ত এবং স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে ।” আঁর এক 
জন শাস্ত্র এবং লোকের বোঁধের নিমিত্ত যথাসাধ্য তাহার ভাষ! বিবরণ করিয়া 
লোকের সম্মুখে রাখে এবং নিবেদন করে যে আপনার অনুভবের দ্বারা এবং 
বেদ সন্মত যুক্তির দ্বারা ইহাকে বুঝ আর যাহা ইহাতে প্রতিপন্ন হয় তাহ! 
যথাসাধ্য অনুষ্ঠান কর আর অন্তঃকরণের সহিত ঈশ্বরকে ভয় এবং সম্মান কর 
এ ছুইয়ের মধ্যে কোন্‌ ব্যক্তি স্বার্থপর বুঝায়। এ প্রশ্নের কারণ এই যে 
ভট্টাচার্ধ্য বেদাস্তচন্ত্রিকাতে আমারদিগকে ্বপ্রয়োজন পর করিয়া লিখিয়াঁ- 
ছেন। এখন ইহার সমাঁধা বিজ্ঞ লোকের বিবেচনায় রহিল। হে সর্ধব্যাপি 
পরমেশ্বর তুমি আমারদিগকে দেষ 'মত্সরতা! মিথ্যাপবাদে রা করাইবে 
লা। ০ 


গৌড়ীয় ব্যাকরথ। 
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. গ্লোড়ীয় ব্যাকরণ 


তন্ভীষা বিরচিত 
প্ীযুত রাজা রামমোহন রায়দ্ারা পাগুলিপি 


ও 
কলিকাতা৷ স্কুল বুক সোসাইটিদ্বার! 
এব 


তন্ুদ্রাযন্ত্ে মুদ্রিত হয় । 
১৮৩৩ । 
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ভূমিকা । 


সর্বদেশীয় ভাষাতে একং২ ব্যাকরণ প্রসিদ্ধ আছে যদ্দার! তত্তত্ভাষ! লিখনে 
ও শুদ্ধাগুদ্ধ বিবেচনা পূর্বক কথনে উত্তম শৃঙ্খলামতে পারগ হয়েন, কিন্ত 
গৌড়ীর ভাষার ব্যাকরণ না থাকাতে ইহার কথনে ও লিখনে সম্যক্‌ রূপে 
রীতিজ্ঞান হয় না, এবং বালকদিগ্যের আপন ভাষা ব্যাকরণ,না জানাতে 
অন্য ভাষা ব্যাকরণ শিক্ষাকালে অত্যন্ত কষ্ট হয়, আর আপন ভাষা ব্যাকরণ 
যাহার বোধ অল্প পরিশ্রমে সম্তবে তাহ! জাঁনিলে অন্য২ ভাষা ব্যাকরণ জ্ঞান 
অনায়াসে হইতে পারে। এ কারণ স্কুলবুক সোসাইটির অভিপ্রার্নে শ্রীযুত- 
রাজা রামমোহন রায় শ্রী গৌড়ীয় ভাষা ব্যাকরণ তত্ভাষায় করিতে প্রবৃত্ত 
হয়েন। পরস্ত তাহার ইংলণ্ড গমন সময়ের নৈকট্য হওয়াতে ব্যন্তর্তা গু 
সময়ের অল্পতা প্রযুক্ত কেবল পাওুলিপি মাত্র প্রস্তত করিয়াছিলেন পুনর্দষ্টিরও 
সাবকাশ হয় নাই, পরে যাত্রীকালীন ইহার শুদ্ধাশুত্ধ ও বিবেচনার ভার 
স্কুলবুক সোসাইটির অধ্যক্ষের প্রতি অর্পণ করিয়াছিলেন তেঁহ যন্ত পূর্বক 
তাহা সম্পন্ন করিলেন ইতি। 


০০ 


গোৌড়ীয়ভীষা ব্যাকরণ। 
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প্রথম অধ্যায় । " 


১ গ্রকরণ। 

সকল প্রাণির মধ্যে মন্ুষ্যর এক বিশেষ স্বভাব সিদ্ধ ধর্ম হয়, যে 
অনেকে পরম্পর সাপেক্ষ হইয়া! একত্র বাস করেন। পরস্পর সাপেক্ষ হইয়! 
এক নগরে অথবা এক গৃহে বাস করিতে হইলে সুতরাং পরস্পরের অভি- 
প্রায়কে জানিবার এবং জানাইবার আবশ্যক হয়। মন্ুয্যের অভিপ্রায় 
নানাবিধ হইয়াছে, এবং ক তালু ওষ্ঠ ইত্যাদির অভিঘাতে নানা প্রকার 
শব্দ জন্মিতে পারে; এ নিমিত্তে এক২ অভিপ্রেত বস্তর বোধ জন্মাইধার 
নিমিত্তে একুং বিশেষ শব্দকে দেশ তেদে নিরূপিত 'করিয়াছেন।* যেমন 
ভিন্নং বৃক্ষ সকলের "বোধের 'নিমিত্বে আম, জাম, কীঠাল, ইত্যাদি ভিন্ন২ 
ধ্বনিকে গৌড় দেশে নিরূপণ করেন, সেই রূপ ভিন্ন২ ব্যক্তি সকলের 
উধ্োধর নিমিত্তে রামচন্দ্রঃ রামহরি, রামকমল, ইত্যাদি নাম স্থির করিতে- 
ছেন ; সেই২ ধ্বনিকে শব্ধ ও পদ কহেন, এবং সেই ধ্বনিহইতে যাহা. 
বোঁধগম্য হয় তাহাঁকে অর্থ ও পদার্থ কহিয়। থাকেন । 

দূর স্থিত ব্যক্তির নিকটে শব্ধ যাইতে পারে না, এ কারণ লিপিতে অক্ষ- 
রের স্থষ্ট্ি করিলেন, যাহার সঙ্কেত জ্ঞান হইলে কি নিকটস্থ কি দুরস্থ ব্যক্তির! 
অক্ষর দর্শনদ্বারা বিশেষ২ শব্দের উপলব্ধি করিতে পারেন, ও শব জ্ঞানদ্বার! 
সেই২ শব্দের বিশেষ২ অর্থ জ্ঞান হয়। 

ধীশব ও তী অক্ষর নানাঁদেশে সঙ্কেতের প্রভেদে নানা প্রকার হয়, 
স্থতরাঁং তাহাকে সেই দেশীয়ভাষ। ও সেই২ দেশীয় অক্ষর কহ যায়। সেই 
সকল ভিন্নং দেশীয় শব্দের বর্ণগত নিয়ম ও বৈলক্ষণ্যের প্রণালী ও অন্বয়ের 
রীতি যে গ্রন্থের অভিধেক্ন হয়, তাহাঁকে সেইং দেশীয় ভাষার ব্যাকরণ কহ! 
যায়।* * ্ 

বৈয়়াকরণেরা শব্দকে বর্ণের দ্বারা বিভক্ত করেন, সেই প্রত্যেফ বর্ণ 
শব্বের আমূল হয় । এক বর্ণ কিম্বা বু বর্ণ একক হস্য়৷ যখন কোন এক 
অর্থকে কহে, তখন তাহাকে পদ কহ] যায়। পদ সকল*পরস্পর অন্থিত 


_ * বং অভিপ্রায়কে অঙ্গতঙ্ির ছারা কিনা অন] চিচ্েরুদ্ব রাতেও জানাইয়া থাকেন । 
৯৩ 


(4১৪ ) 


হইয়া! অভিপ্রেত অর্থকে যখন কহে, তখন সেই সমুদ্বায়কে বাক্য কছি ১৪ 
অতএব বর্ণ ও পদ ও বাক্য ব্যাকরণের বিষয় হইবাছেন। 

ব্যাকরণের প্রথম অংশ উচ্চারণশুদ্ধি এবং লিপিশুদ্ধির ভ্ঞান জন্মায় । 

বাকরণের দ্বিতীয় অংশের দ্বারা প্রত্যেক পদ কোন প্রকরণীয় হয় ও 
নানাধিক্যের 'ভ্বারা কি রূপে অর্থের বিপধ্যয় হর ইহার বোধ (জন্মে, এ 

ংশকে পদন্যাস শব্দে'কহি; যেমন আমি আমাকে আমার, ইহা স্বস্ত 
প্রকরণীয় হয়। এবং ন্যুনাধিক্যের দ্বার! কর্তার কর্থের সম্থন্ধের বোধ জন্মা- 
ইতেছে। দিলাম দিলে দ্িলেক ইহা আখ্যাত প্রকরণীয় হয়; এবং বর্ণ 
ন্যনাধিক্যের দ্বারা গ্রথম পুকষ দ্বিতীর় পুরুষ তৃতীয় পুরুষ ইহার উপলব্ধি হয়। 

ব্যাকরণের তৃতীর অংশ কি রূপে পদ সকলের বিন্যাসের দ্বারা অন্বয়্- 
বোধ হয় তাহ! দর্শায়। 

ব্যাকরণের চতুর্থ অংশের দ্বারা কি রূপে গুরু লঘু মত্রা উপলক্ষিত 
হইয়া পবিন্যাসে * অন্বয়বোধ হয় ইহা! বিদিত করায়। 





২প্রকরণ। , 
উচ্চারণগুদ্ধি এবং লিপিশুদ্ধি প্রকরণ । 

অক্ষর ছুই প্রকার হয়, ব্যঞ্জন অর্থাৎ হল্‌ কিন্বা স্বর। অন্য অক্ষরের, 
সহায়ত। ব্যতিরেকে যাহ! স্বয়ং উচ্চারিত হয় ন! তাহাকে হুল্‌ কহি।” যেমন 
ক, খ.ইত্যা্দি ইহার ক্রোডস্থ অকার কিন্বা ইকার ইত্যাদি স্বর ব্যতিরেক 
উচ্চারণ হর না। 

যাহ! স্বয়ং উচ্চারিত হয়, এবং ব্যঞ্জনের সহিত যুক্ত হইয়া! তাহাদিগকে 
উচ্চারণ যোগ্য করে তাহাকেই স্বর কহ! যার, যেমন অ, আ, ইত্যাদি। 

গৌড়ীয়েরা সংস্কৃত ব্যাকরণান্থুসারে তাহাদের অক্ষর সকলকে ৩৪ হলে 

এবং ৯৬ স্বরে বিভক্ত করিয়াছেন, কিন্ত ইহার মধ্যে অনেক অক্ষর গৌড়ীয় 
ভাষাতে উচ্চারণে আইসে না, কেবল সংস্কৃত পদের ব্যবহীর ভাষার যখন 
করেন, তখন পর সকল অক্ষরকে লিখিবা'র প্রয়োজন হয়। 
হলবর্। 
কখররওাচাইতরাকা চর তাব ধর 
পফবভম।যরলবশযসহক্ষ। 

* বাক্যে পদ সকলের.কখন উর্চরণ হইয়া থাকে, যেমন « তুমি ঘও?” কখন বা 
কোন পদের অধঠাহাঁর হয়, যেমন « হও,” অর্থাৎ ভুমি যাও। অম্য শখ উ.স্থাধক 
হইলে কখন সম্পূর্ণ বাঁকে)র অধ]াঁহার হয়, যেমন “ আহার করিয়া) ইহ] জিড্ঞাঠিত1) 
হা)” এই উত্তর “ আহার করিয়াছি" এই বাকের উদ্বোধক হয়। 


( 4৯৫ ) 
হবরবর্ণ। 
অআইঙঈউ উথণ্ধ৯ ॥ এর ও ও অং অঃ। 
ণয় বব খর্থা৯ ই অং অঃ এই কয় অক্ষর মংস্কৃত পদ ব্যতিরেকে 
গৌড়ীয় ভাষায় প্রাপ্ত হয় না। 
প্রথম বর্গ। ক খ গ ঘঙ, এবং অ আ এ ও ও(৪ হ এই কর 
অক্ষরের উচ্চারণ কণ্ঠ হইতে হয়।  * 
দ্বিতীয় বর্গ। ই এন 
হয়। 
তৃতীয় বর্গ। টঠড ঢচণ, এবং র ষপ্ধ এসকল বর্ণমুর্ধন্য হয়। 
» চতুর্থ বর্গ। তথদধন। এবংলসব৯৪ একয় বর্ণ দন্ত 
হইতে উচ্চারিত হয়। 
পথ্চম বর্গ 4 পফব ভ ম, এবং উ উ ইহার উচ্চারণ ওষ্ঠ হইতে হয়। 





৩ প্রকরণ। 


প্রতিবর্গের দ্বিতীয় এবং চতুর্থ অক্ষর প্রথম এবং তৃতীয়ের তুল্য হইয়া 
তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ কাঠিন্য পূর্বক উচ্চারিত হয়, বেমন ক ও খ উভয় প্রায় 
“তুণ্য উচ্চারণ রাখে, সেই রূপ গ ও ঘ, চ ও ছ,জ ও ঝ, ইত্যাদি জানিবে। 
ও সানুনাসিক ওকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়, কিন্তু যখন অন্য বর্ণের পূর্কে 
নংযুক্ত হয় তখন সানুনানিক তাঁকারের ন্যার উচ্চারণ হয়, যেমন লঙ্কা। এ 
সান্ুনাসিক ই কারের প্রার উচ্চারিত হন, আর বিন্দু তনুম্বারের চি হয়, 
কিন্ত স্বর বর্ণ বিন। শেষে অনুস্বার কুত্রাপি প্রাপ্ত হয় না, বেমন রাম রামং 
গুক গুরুং। 
£ অধ উর্দাস্থিত ছুই বিন্দু বিসর্গের চিহ্ন হয়, বির্গও বিনা স্বরবর্ণ প্রাপ্ত 
হয় না) যেশবে অনুস্বার ও বিসর্গ থাকে তাহাকে অবশ্যই সংস্কৃত 
জানিবে। 


নিয়মের, অতিক্রম । 


দন্ত সকারের স্থানে ছ লিখে এবং উচ্চারণ করে, যেমন মোৌনলমান 
তাহার স্থানে মোছলমান। 
ঞ যখন চ ছ জ বয়ের পূর্ব্বে আইসে, তইন কাছের ন্যায় উচ্চারিত হা, 
যেমন চঞ্চল, ঝঞ্চা, পিঞ্জর, বাঞ্ছা, কিন্তু যখন জরের নীচে মংযুক্ত হয় তখন 
যকারযুক্ত সাহ্নাসিক গয়ের ন্যায় প্রায় উচ্চারিত হয়,. যেমন জ্ঞ) আন 
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রত হার গকারের ন্যায় উচ্চা- 
রিত হয় যাচএ॥ ইত্যাদি । 

ড অতি গুরুতর রেফের ন্যায় ও ঢ অত্যন্ত গুরুতর রেফের ন্যায় উচ্চা- 
রিত হয়, যেমন বড় খাড়া দৃঢ় গাঢ়; কিন্ত কেবল শবের প্রথমে আর অন্য 
বর্ণের সহিত সংযুক্ত হইলে স্বীয়ং উচ্চারণ ত্যাগ করে না, যেমন ডাল ঢাল 
গড্ডলিকা! উড্ড। 

ভাষাতে ণ ও ন এ ছুইয়ের সমান উচ্চারণ। ম যখন সংযোগের দ্বিতীয় 
কিবা তৃতীয় বর্ণ হয়, তখন প্রায় আপন উচ্চারণ ত্যাগ করিয়া পূর্ব বর্ণকে 
সাহ্গনাসিক করে, বেমন ম্মতি লক্ষ্মী; বস্তুত গৌড়ীয় ভাষার উচ্চারণগত 
বহু দোষের মধ্যে এ এক প্রধান দোষ হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে 
হইবেক। 

অন্ত্স্থ যকার পদের আদি থাকিলে বর্গীয় জকারের ন্যায় উচ্চারিত হয, 
যেমন যমুনা; যকারের সহিত হইলে কঠিন জকারের ন্যায় উচ্চারণ হয়, 
যেমন ন্যাধ্য, ধৈর্য্য ; কিন্তু অন্যং স্থানে প্রায় পূর্ব অক্ষরকে দ্বিত্বের ন্যায় 
উচ্চারিত করে, যেমন বাক্য, পদ্য । অন্ত্যস্থ ব ও বর্গীয় ব দুইয়ের লিখনে 
একই আকার এবং উচ্চারণেও এঁক প্রকার হয়, কিন্তু অন্য- বর্ণের পরে 
সংযুক্ত থাকিলে প্রায় দত্ত্য উচ্চারণ হুইয়! থাকে, যেমন দ্বার; কিস্তরগম 
ইহার পরে থাকিলে ওষ্ট্য উচ্চারিত হয়। বিশেষ এই, যে রেফের যোগে, 
দবির্ভাব হইর1 থাকে, যেমন বর্ধর, শ্রী, অন্বা। 

শ ষস এই তিন বর্ণের উচ্চারণ সংস্কৃতে তিন পৃথক্‌ স্থানে হয়, অর্থাৎ 
তালু মরা দত্ত, কিন্ত গৌড়ীয় ভাষাতে প্রায়ই তিনের এক উচ্চারণ হইয়া 
থাকে, অর্থাৎ তিনকে তালুহইতে উচ্চারণ করিয়া থাকে) যেমন শব, যষ্ঠ, 
সেবক। এ স্থলে ইহা জানা কর্তব্য, যে অতি অল্প শব আছে যাহার প্রথমে 
মৃদ্ধন্য ষ হয়, আর তালব্য শযখন রঝন এ তিনের প্রথমে সংযুক্ত হয় 
তথন দস্ত্য রূপে উচ্চারিত হয়, যেমন শ্রদ্ধা, শৃগাল, প্রশ্ন) সেই রূপে দস্ত্য 
সকার ও তথ নরখইহার প্রথমে সংযুক্ত হইলে আপনার দত্ত্য উচ্চারণ 
রথিবে, যেমন স্তব, স্থান, সান, অক্‌, স্থষ্টিঃ আর প অক্ষরের পরে সংযুক্ত 
হইলেও এ রূপ মন্ত্য উচ্চারণ হয়, যেমন লগ্ন], ইত্যাদি । 

ক্ষ বস্তত কব এই ছুই অক্ষরের সংযোগাধীন নিপন্ন হয়, কিন্তু গৌড়ীয় 
ভাষাতে খ য এই ছুয়ের সংযোগের ন্যায় উচ্চারণ হয়। 

৯ ই এ ছুই ম্বর ভাষাঁতে ফোন ই ঈ যুক্ত লকারের উচ্চারণ রাখে সেই 
সুপ খ খ ইহাঁও ই ঈ'যুক্ত'রেফের ন্যায় উচ্চারণ করে) অতএব ৬ 
ভাষায় এ ছুই স্বরৈর কোন প্রয়োজন রাখে না, কেবল এ ছুই স্বরে সংযু 
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-স্কৃত শব সকলকে শুদ্ধ ্ধ লিখিবীর নিমিত্তে ইহা জানিবার, প্রয়োজন 

হয়। 
৪ প্রকরণ। 
অক্ষর সকলের নংযোগ বিধান । 

যখন স্বর সকল হলের পরে এরপে সং যুক্ত হয়'যাহাতে সক্কুৎ অবঘাতে 

ছুইয়ের উচ্চারণ হইয়া থাকে, তখন এ সকল স্বরের লিপিগত বৈলক্গণ্য হয়, 

কেবল বিসর্গ অনুস্বার ও ৯ ই এই চারি বর্ণের আকারের অন্যথ। হয় ন1। 

অকার বখন হলের পরে আইসে তখন তাহার কোন চিহ্ন থাকে ন1, যেমন 

কর; যদ্যপিও বস্ত চারি অক্ষর অর্থাৎ ক, অ, র, অ হইয়াছে, কিন্তু লিপিতে 


ছুই অক্ষর অর্থাৎ ক র মাত্র আইসে। 
ফেবল স্বর হলের অন্ত স্বর 
আ কা 
ই কি 
ী কী 
উ কু 
উ কৃ 
খা ক 
ক ক 
এ কে 
রখ কৈ 
ও কো 
গ কৌ 


কোনং যুক্ত অক্ষর পুর্বলিখিত রীতির অন্য প্রকার লিখিত হর, তাহার 
উদাহরণ, প্রথমত হল্‌ ও স্বরের সংযোগ । 

যেমন, গু, ত, স্ব, ক, রূ, শু, ছু, হ, ইত্যাদি। দ্বিতীয় হলবর্ণের 
পরম্পর সংযোগের সামান্য রীতি । 'য অন্য হুলবর্ণের অস্তে সংযুক্ত হইলে 
“য” এই প্রকার রূপ'হয়, যথা ক্য, খ্য, ইত্যাদি; আররেফের “.» এই 
রূপ আকার হয়, যেমন কু, খ, ইত্যাদি। যখন রী রেফ হল বর্ণের উপরে 
সংযুক্ত হয় তখন ভাহাকে “৭০ এই প্রকার*লেখা] যায়, যেমন ক । ন, ম, 
ল, ব» এবং প্রায় তাবৎ হল বর্ণ যখন অন্য হল বর্ণের অস্তে সংযুক্ত হয় 
তখন কেবল তাহা'র মাত্রা থাকে না, যেমন ক, জম, ক,বৃ।'আর পরে লিখ 
যাইতেছে যে সকল পংযুক্ত হল বর্ণ তাহার লিখননের কোঁন বিশেষ বিধান 
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নাই. যেমন ক, ত, সংযোগে ক্র; ক, র. সংযোগে ক্র) গ, ধ, গ্ধ; ও, ক, 
হক) ও, গঙ্গা; ৪১ চি ধঃ? জঃ এ, জু) এ জ জ)ট,ট, উর; ণ্‌, ডগ 
ত ত,ত্ত; তথ,থ; তত, র, ত্র; ত'য'ত্য; ত,র, ত্র) দ,ধ,দ্ধ; 
ন,থস্থঃ ন,ধ,ন্ধা) ভ,র, ত্র) ব' দক; বণ স,থ,স্থ) হম, 
দ্ধ। 

এই সকল সংযুক্ত হল্লবর্ণ যাহার, রূপ পুর্বে লিখা গেল লেখকের ইচ্ছা 
মতে অবিকল তাহা লিখিলেও হয়, অথবা! আঁপনং স্বরূপের অবিনাশে অক্ষর 
্বয়ের সংযোগ করিলেও হয়, যেমন স্ব, লগ, ইত্যাদি । আর যে স্থলে তকারে 
সুরের সংযোগ না থাকে সে স্থলে তকারকে * ৎ ৮১ এই প্রকার লেখা যায়, 
যেমন দীব্যৎ। পত্রাদির উপরিভাগে (৭) এই সপ্ত সংখ্যার অঙ্ক যাহার দ্বারা 
শুগ্ডাঁকার মাদৃশ্যে গণেশকে বোধ হয়, বিশ্ব নাশের নিমিত্ত তাহাকে কেহ২ 
লিখিয়া থাকেন। “৬ ইহার নাম বৈর়াকরণের চন্দ্রবিন্দু কহেন, এবং 
ইহার যোগ যে অক্ষরের উপরে থাকে তাহার উচ্চারণ সাঁন্ছুনাসিক হয়, 
যেমন বাশ; আর অন্য অক্ষরের যোগ ব্যতিরেকে লিখিলে মৃত ব্যক্তিকে 
বুঝায়। 
যে হল বর্ণের পরে কোন স্বর সংযোগ না থাকে তাহার নীন্তে “৮ এই 
প্রকার চিহ্ন দিয়া থাকেন, যেমন অ্বক্‌, বাক্‌; কিন্ত এ নিয়ম লিপি কালে 
সর্ধদা রহে না । অকারাস্ত তাবৎ সংস্কৃত শব্দ যাহার উপান্তে হল্‌, সংযুক্ত, 
হয়, সেই সকল শবকে গৌড়ীয় ভাষায় বখন ব্যবহার করা যার তর্খন অকা- 
রাস্ত উচ্চারণ করিয়! থাকেন, যেমন কৃষ্ণ, হট্ট, রুদ্র, শব্দ,ইত্যাদি। সেই রূপ 
গৌড়ীয় ভাষায় অকারান্ত বিশেষণ শব্ধ অকারাস্ত উচ্চারণ হুয়, যেমন ছোট, 
খাট; এতঙ্িন্ন যাবৎ অকারান্ত শব্দ হলস্ত উচ্চারিত হয়, বেমন ঘট, পট্‌, 
রাম্‌, রাম্দাস্‌, উত্তম্‌, সবন্দর্, ইত্যাদি । 

ছুই স্বরের অথবা ছুই হলের সংযোগে সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণাস্তর হয়, 
যেমন মুর, অরি, মুরারি; পরম, ঈশ্বর, পরমেশ্বর ) তৎ, টাকা, ত্রীকা, 
ইত্যা্দি। এ সকল জানিবার রীতি সংস্কত সন্ধি প্রকরণে আছে, এবং 
ভাষায় সেই রীতিক্রমে ওই শব্ষ সকল ব্যবহার্য্য হইয়াছে; অতএব সংস্কৃত 
সন্ধি প্রকরণ ভাষায় উপস্থিতি করিলে, তারৎ গুণদায়ক না হুইয় বরঞ্চ 
আক্ষেপের কারণ হয়; এ কারণ তাহা এ স্থলে লিখা গেল না। 


€ ৭১৯ ) 
দ্বিতীয় অধ্যায় ৷ 
১ প্রকরণ। 


পদবিধ|ন। 


তাবৎ শব্দ প্রথমত এই ছুই প্রকারে বিভক্ত হয়, অর্থাৎ যে শবের অর্থ 
প্রীধানা রূপে জ্ঞানের বিষর হয় তাহাকে বিশেষ্য কহে) যেমন, রাম 
যাইতেছেন, রাম হ্থন্দর, ইত্যাদি স্থলে রামের জ্ঞান প্রাধান্য বূপে হয়, এ 
নিমিত্তে রাম বিশেষ্য। আর যাহার অর্থ অপ্রাধান্য রূপে বৃদ্ধির বিষয় 
হয় তাহাকে বিশেষণ পদ কহে, রাম যাইতেছেন, রাম স্ন্দর ইত্যাদি স্থলে 
যাইতেছেন ও সুন্দর এ ছুই শবের অর্থ রাম শব্দের অর্থেতে অনুগত হয়, এ 
কারণ বিশেষণ পদ কহে। 


বিশেষ্য পদের বিভাগ । ৩ 


.. বিশেষ্য.পদকে নাঁম কহি, অর্থাৎ এ রূপ বস্তর নাম হয় যাহা! আমাঁদের 
বহিরিজ্জরিয়ের গোচগ্ন হইয়! * থাকে, যেমন রাম, মানুষ, ইত্যাদি। অথবা 
যাহার উপলব্ধি কেবল অন্তরিক্দিয়-দ্বার1 হয় তাহাকেও এই রূপ নাম কহেন, 
*যেননব, প্রত্যাশা, ক্ষুধা, ইত্যাদি। 
এ নামের মধ্যে কতিপয় নাম বিশেষ২ ব্যক্তির প্রতি নির্ধারিত হয়, 
তাহাকে ব্যক্তি সংজ্ঞা কহি, যেমন রামচরণ, রামভদ্র, ইত্যাদি । আর 
কতিপয় নাম এক জাতীয় সমূহ ব্যক্তিকে কহে, তাহাকে নাধারণ সংজ্ঞ 
কহি, যেমন মন্ুব্য, গরু, আম, ইত্যাদি । এবং কতক নাম নান! জাতীয় 
সমূহকে কহে, বাহার গ্রত্যেক জাতি অন্য২ জাতি হইতে বিশেষ২ ধর্মের 
“দ্বারা বিভিন্ন হয়, তাঁহাকে সর্ব সাধারণ বা সামান্য সংজ্ঞা কহি, যেমন 
« পণ্ড,” মনুষ্য, গরু, হস্তি প্রভৃতি নানাবিধ বিজাতীয় পদার্থ সমূহকে কহে। 
এবং * বৃক্ষ”? নানাবিধ বিজাতীয় আম, জাম, কাঁটাল, ইত্য।দিকে প্রতিপন্ন 
করে। 
. প্র নামের মধ্যে কতিপর শব ব্যক্তি বিশেষকে প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত 

নির্ধারিজ হর, অথচ এ সকল শব্ধ স্বরং স্বতন্ত্র বিশেষ২ ব্যক্তিকে কিন্বা 
বিশেষ ব্যক্তি সমূহকে নিয়ত অসাধারণরূপে পতিপন্ন করে না» ওই দলকে 
গ্রতিসংজ্ঞা কহি, যেমন আমি, তুমি, সে, ইত্যাদি। * , 
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বিশেষণ পদের বিভাগ । 


বিশেষণ শবের মধ্যে যাহারা বস্তর গুণকে কিন্বা! অবস্থাকে কাল সম্বন্ধ 
ব্যতিরেকে কহে, সে সকল শবকে গুণাত্মক বিশেষণ কহি, যেমন, ভাল, 
মন্দ, ইত্যাদি । আর যাহারা কালের সহিত সম্বন্ধ পূর্বক বস্তর অবস্থাকে 
কহে, তাহাকে ক্রিয়াত্মক বিশেষণ কহি ; যেমন, আমি মারি, তুমি মারিবে। 
যাহার! অন্য ক্রিয়াগত কালের সাপেক্ষ হইয়া বস্তর কাল সংক্রান্ত অবস্থাকে 
কহে, সে সকল শব্দকে ক্রিয়াপেক্ষ ক্রিয়াত্মক বিশেষণ কহি ; যেমন, তিনি 
প্রহার করত বাহিরে গেলেন, ভোজন করিতে২ কহিয়াছিলেন। যাহার! 
ক্রিয়! কিন্বা গুণাত্মক বিশেষণের অবস্থাকে কহে, সে সকল শব্ধকে বিশেষণীয় 
বিশেষণ কহি; যেমন, তিনি শীত যান, তিনি অত্যন্ত মৃছ হন। যে সকল 
শবকে পদের পূর্ব্বে কিম্বা পরে নিয়মমতে রাখিলে সেই পদের সহিত অন্য 
শব্দের সম্বন্ধ বুঝায়, সেই শব্ধকে সন্বস্বীয় বিশেষণ কহি 7" যেমন, রামের 
প্রতি ক্রোধ হইয়াছে । যাহার! ছুই বাক্যের মধ্যে থাকিয়া ্ ছুই বাক্যের 
অর্থকে পরম্পর সংযোগ কিন্ব। বিযোগ রূপে বুঝায়, অথবা ছুই শবের মধ্যে 
থাকিয়া এক ক্রিয়াতে অন্বয় বোধক হয়, কিন্ত কোন শবের বিন্ক্তির বিপ্ণ- 
ধর্যয় করে না, সে সকল শব্কে সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ কহি; যেমন, তিনি 
আমাকে অশ্ব দিতে চাহিলেন, কিন্ত আমি লইলাম না) আমি এবং তুমি, 
তথায় যাইব, আমাকে ও তোমাকে দিয়াছেন । যাহারা অন্য শর্ষ সংযোগ 
বিনাও ঝটিতি উপস্থিত অথবা অন্তঃকরণের ভাবকে বুঝায় তাহাকে অন্তর্ভাব 
বিশেষণ কহি; যেমন, হা আমি কি বর্ম করিলাম! 


দ্বিতীয় অধ্যায়! 
২প্রকরণ। 
নামের রূপবিষয়ে। 
ক্রিরাঁর সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধ ; যেমন, রাম মারিতেছে, রামকে মারি- 
তেছে। ও পদার্থের সহিত পদার্থের সৃন্ন্ধ .যেমন, রামের ঘর। ইহাকে 
কখন পদের শেষে বিশেষ২ রূপের পরিণামদ্বারা ব্যক্ত কর যায়, যেমন 
রামের, রামকে। কখন বা পদের ক্রমবিন্যাস্বারা উদ্দোধ কছা 'যায় ; 
যেমন, বালক* ঘর ভাঙ্ষিলেক' কখন বা! সম্বন্ধীয় বিশেষণকে পরে আনি- 
্‌ * এলে অভিমত পদ ও কচ পদ এই দুইয়ের কোন বিশেষ চিন্তু নাই, কিন্তু বাঁজক 
পদের পুর্ব বিন্যাস ও ভাঙ্গিলেক এ ক্রিয়ার বালককর্তৃক নি্পতি, ইহার ছারা বালক পদ 
অভিছিত ; ০4484 
হইল। 
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ধার দ্বারা প্রকাশ করা যায়); যেমন, ঘরহইতে গেলেন। গৌড়ীয় ভাঁষাঁতে 
নামের চারি প্রকার রূপের দ্বার! প্রয়োজনসিদ্ধি হয়, অভিহিত, যেমন রাম; 
কর্ম, যেমন রামকে ; অধিকরণ, যেমন রামে ; সম্বন্ধ, যেমন রামের । 
অভিহিত পদ দেই হয় যে ক্রিয়ার সহিত অদ্বিত হইয়া! বক্তার তাৎপর্যকে 
জানার ও সমর্থ হয়। যদ্যপিও অন্য কোন পদ দেই বাঁকোতে কথিত না 
হয়, যেমন রাম বসিলেন* ; নামের প্ররুত আকারদ্বারা সহজ ভাষাতে অভি- 
হিত পদের জ্ঞান হয়; যেমন, হরিদাস কহিলেন, হরিদাস মারা, গেলেন ; 
কিন্ত কখন বা সকম্মৃক ক্রিয়াতে অধিকরণ পদেরও আকার গ্রহণ করেন, 
যখন সক্কৎ অভিঘাতে কিন্বা! অভিঘাঁতদ্বয়ে অভিহিত পদের উচ্চারণ হয়? 
যেমন, বেদে কহেন, বোড়ায় তাহাকে মারিলেক। কর্ম তাহাকে বহা যায় 
যাহাতে কর্তার ক্রিয়া! গৌণ কিন্বা মুখ্যরূপে প্রাপ্ত হয়; ঘেমন, আমি শ্যামকে 
মারি, তিনি মৃত্যুকে জয় করিবার নিমিত্তে ঈশ্বরকে ভজিতেছেন। নামের 
পরে “কে”? সংযোগাধীন কন্ধ পদের জ্ঞান হয়) যেমন, রাম পুত্রকে পড়াই- 
তেছেন | কিন্ত যে বস্তর হাস বৃদ্ধি মাত্র আছে, যেমন বৃক্ষাদি, বিশেষত, যে 
বস্তর ভাস বৃদ্ধিও নাই, যেমন পুস্তকাদি, তাহাতে *প্রায় “কে” সংযোগ 
কর্মপদে থাঞ্ক না ৯ যেমন,'সে আপন রোপিত বুক্ষ আপনি কাঁটিতেছে, 
অথবা! সে আপন রো।পিত বৃক্ষকে আপনি কাঁটিতেছে, সে পুস্তক পড়িতেছে। 
ম্তাঁতে দ্রান করিনা, যেমন, রাম শ্যামকে পুস্তক দিলেন, প্রথমে পুস্তকে 
পশ্াৎ শ্যামেতে ব্যাপিয়াছে, এমত ব্প স্থলে ছুই কর্ম হর, তাহার গৌণ $ 
কর্মে “কে” সংযোগ হয়; যেমন, হরি বহু ধন হরিদাঁসকে দিলেন, আমাকে 
পুল দেও। কখন মুখ কর্মেও “কে”, সংযোগ হইয়া থাকে, বদি সে কর্ম 
মনুষ্য এবং নিশ্চিত রূপে জেয হয়) যেমন, আপন পুত্রকে আমাকে দেও ।$ 

বাকোতে স্থিত যে ক্রির! তাহার আধার বাচক শবকে অধিকরণ কহি, 
নামের সহিত “এ” কিম্বা এতে ইহার সংযোগদ্বারা তাহার জ্ঞান হয়; যেমন, 
প্রভাতে আপিয়াছেন, ঘরে কিম্বা ঘরেতে আছেন । কিন্ত ষে সকল নামের 
_ *কর্তৃবাচ্য যাহার দ্বার! ক্রিয়ার নিষ্পন্ন হয়, তাহাকে অভিহিত কিনব! উক্ত পদ কহে; 
আর কম্দনি নাচ্য অভিহিত পদ কিন্বা। উক্ত তাহাকে কহাযাঁয় যাহাতে ক্রিয়। ব্যাগ হয় | 

1 কখনহ পদ্োতে ও প্রায় পূর্ত রাজযস্থ, লোকদের ভাষাতে “কে” ্ছলে “রে” কিবা 

* এএরে” ব্যবহার হইয়া থাকে, যেমন তাহারে, পুজেরে | ্ 

£যাঁহাতি পরম্পরায় ক্রিয়ার ব্যান্তি থাকে তাহাকে গৌণ কর্ম্ম কহি, ও যাহাতে লাক্ষাত্‌ 
ক্রিয়'র/ব্যাপ্তি থাকে তাহার নাম মুখ্য কর্ম । 

$ এম্ছলে নংস্কৃতে দান ক্রিয়ার উদ্দেশ্যকে সম্প্রদান কছেস। ব* তত্প্রয়োগে বিশেষ 
চিন্বু হইয়! থাকে, একারণ তাঁহার পৃণ্থক্‌ প্রকরণ করিয়াছেন + কিন্ত ভাস্তাতে রূপান্তরাভাঁবঃ 
এই হেতুক লিগ গেল না। 
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শেষে “আ” থাকে তাহার অধিকরণত্ব বোধের নিমিত্ত “তে” কিন্বা “র” 
অস্তে বিন্যাস করা যায়, যেমন মৃত্তিকাতে, মৃত্তিকায়। যে সকল নামের 
শেষে ই ঈউ উ এত্রী ও ও এই সকল বর্ণের কোন বর্ণ থাকে তাহার অস্তে 
রা এই অক্ষর অধিকরণ বোধক হয়, ছুরি, ছুরিতে; হাতি, হাতিতে, 
যাদি। . 
বাক্যেতে এক নাম যৃখন অন্য নামের সহিত সাক্ষাৎ কিন্ব! পরম্পর! সম্বন্ধ 
দ্বারা.অন্যের অর্থের সংকোচ করে তাহাকে সন্বন্ধ পরিণাম কহি; সে শব্দ 
যদি হলস্ত কিম্বা! অকারাস্ত হয় তবে সম্বন্ধ বোধের নিমিত্ত তাহার অস্তে“এর” 
সংযোগ করা যায়) যেমন, রামের ঘর, কৃষ্ণের বাটা, ইত্যাদ্ি। আর এত- 
স্তিন্ন অক্ষর যাহার শেষে থাকে তাহাত্র সন্বন্ধ বোধের নিমিত্ব কেবল রেফের 
ংযোগ করা বায়; যেমন, রাজার ধন, বাঁশির শব্ধ, ইত্যাদি । এ স্থলে 
ঘর এই শব মাত্রের প্রয়োগ করিলে তাবৎ ঘর বুঝায়; কিন্তু রামের ঘর 
কহিলে অন্যের ঘর ন] বুঝাইয়। রামের সহিত যে ঘরের সম্বন্থ আছে কেবল 
তাত্বার বোধ হয়, এই কারণ তাহাকে নন্বন্ধ পরিণাম কহি। যাহার দ্বারা 
ক্রিয়। নিষ্পন্ন হয়, তাহার বোধের নিমিত্ত ভাষাতে অভিহিত পদের পরে 
“দিয়া” শবের প্রয়োগ করণ যায়) যেমন, ছুরি দিয় কাটিঞ্জক। আর 
কখন২ সম্বন্ধ পরিণাঁমের পরে “দ্বারা” শব্দ দিয় শর করণকে কহা যায়; 
যেমন, ছুরির দ্বারা কাটিলেক। কখন বা অধিকরণ বাচক বিভক্তি দ্বার] 
করণের জ্ঞান হইয়া থাকে, যদি দেই করণ অপ্রাণি হয়? যেমর্ন, ছুরিতে 
'কাটিলেক। অতএব করণের নিমিত্ত শব্দের পৃথক রূপ করিবার আবশ্যক 
দেখি নাই। কোন এক ক্রিয়ার বক্তব্য স্থলে যখন অন্য বস্তহইতে এক 
বস্তর নিঃসরণ অথব। ত্যাগ বোধ হয়, তখন তাহার জ্ঞাপনের নিমিত্ত প্রথম 
বস্তর নামের পরে যদ্দি সেই প্রথম বস্ত এক বচনান্ত হয় তবে “হইতে”? 
এই. শবের প্রয়োগ কর! যাঁয়। আঁর যদ্দি বহুবচনাস্ত হয় তবে বহুবচনাস্ত 
সন্বন্বীয় পরিণাম পদের পরে “হইতে” ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে, যেমন 
গ্রামহইতে, মন্ত্রিদ্রেরহইতে, বেণেদেরহইতে ; অতএব বঙ্গভাষায় অপাদান 
কারকের নিষিত্ত শব্দের পৃথক্‌ রূপ করিবার আবশ্যক নাই। 
যখন কোন বস্তকে বথার্থ রূপে অথব| আরোপিত মতে অভিমুখ করি- 
বার নিমিত্ত হে,*ও, ইত্যাদি শবের প্রয়োগ কর! "যার, তখন কর্তকারকে 
শবের্‌ যে প্রকার রূপ হইয়া থাকে অবিকল দেই রূপের প্রয়োগ হয়, 'যেমন 
হে রাম, হে সুর্য, ও ভাই, ও'মহীশয়রা, অতএব সন্বোধনের নিমিত্তে শবের 
পৃথক্রূপের প্ররোজনীভাব | ॥ 
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৩ প্রকরণ । 


নামের' বচনবিষয়ে । 


এক বস্তর অথবা অনেক বস্তর একত্বাভিপ্রায়ে নির্দেশ বোধক যে শব 
তাহার স্বরূপের অন্যথা ন! হইয়া! প্রকৃত শবের ব্যবহার হয়, ন্তাহাকে এক 
বচন কহা যায়, যেমন মনুষ্য, জগৎ) আর একের অধিক (কোন ভাষায় 
ছয়ের অধিক) বস্তর বাচক যে শব্ধ তাহার স্বরূপের অন্যথা হইয়। রূপাত্তর 
প্রাপ্ত হয়, তাঁহাকে বহু বচন কহিয়্া। থাকেন, যেমন মনুষ্যেরা। বঙ্গভাঁষায় 
কেবল মন্ুষ্যবাচক শবের কিম্বা নন্ুব্যের গুণবাঁচক শব্দের বহুবচনাস্ত 
প্রয়োগে এক বচনের রূপ থাকে না, বেমন পণ্ডিত, পণ্ডিতের । আর 
এতত্ডিন্ন বস্তবাঁচক শব্দের বহুত্বাভিপ্রায়ে বহুত্ববাচক শব্দের প্রয়োগ তৎপরে 
করা যার, যেমনু গরু, গরসকল । কিন্তু যখন গরু পণ্ড ইত্যাদি শব্দ মূর্খতী, 
জ্ঞাপনের নিমিত্তে মনুষ্যের প্রতি প্রঘুক্ত হয়, তখন বহুবচনে তাহার রূপের 
অন্যথ] হয়, যেমন গরুর, পশুরা, গরুদিগকে জ্ঞান দের। আর বহুবগনা- 
ভিপ্রায়ে বহুত্ববাচক শবের প্রয়োগ মনুষ্য জাতিতেও হইতে পারে, যেমন 
সকল মনুষ্য, মনুষ্য পকল। * এস্লে এ জাতিবাচক শব্দের বহুবচনে রূপা- 
স্তর হর না, এক বচনের রূপ থাকে । 
»* তম, রূপের ও বচনের আকার বিস্তার রূপে উদাহরণ পরে দেখান 
যাইতেছে। যে সকল শব্ধ হলস্ত, যেমন বালক্‌, ও অকারাত্ত যেমন মনুষ্য, 
তাঁহার উদাহরণ | 


কর্তৃপদ কর্মপদ অধিকরণপদ সম্বন্ধপদ 
বালক্‌ বালকৃকে*  বাঁলকে ও বালকেতে বালকের 
ইহার বহুবচন । 
বালকের বালক্দিগকে 1 বালক্দিগেতে বালকদিগের 
বালকদিগ্গে বালকদের 


পশ্তবাঁচক শব্দের রূপ উপরি লিখিত রীতিমতে হইয়া থাকে, কিন্তু যে 
সকল নামের রীতিমতে বহুবচন হয ন! তাহাদের পুর্ব লিখিত রূপ হইবেক 
, না। 





০ অধিকরণ কাঁরকে অকারাস্ত শব্দের অন্তয অকারস্ছানে “এ” কিম্বা “এতে” জাদেশ 
হয়, হেমন যুদ্ধে, যুন্ধেতে। আর তকারান্ত শব্দের শেখে কেরুল “এ” সংযোগই উন হয়, 
বেমন হাতে, প্রভাতে! 

| চক বি পের গে পর কর চিরে এক" [তাহার] 
স্থানে “গ” হইয়। নিষ্পন্ন হয়। 
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যখন, বহত্ববাঁচক শবের দ্বারা পশুর বহুত্ব বোধ হইবেক, তখন সেই 
বহুত্ববাচক শব্দ কারক চিন্তের পূর্ব থাকে । তাহার মধ্যে অকার ভিন্ন অন্য 
স্বরাস্তের উদাহরণ । 


কর্তপদ কর্মপদ অধিকরণপদর সনবন্ধপদ 
গরুঙ্গ ' গরুকে গরুতে গরুর 
ইহার বহুবচন । 
গরুসকল গরুসকলকে গরুসকলে গরুসকলের 
গরুসকলেতে 


যে সকল শবে কেবল বৃদ্ধি শক্তি বিশিষ্ট বস্ত অর্থাৎ বৃক্ষাদিকে বুঝায়, 
আর বৃদ্ধি শক্তি বিশিষ্ট ও পণ্ড এ উভয় ভিন্ন বস্তবোধক যে সকল শব্দ তাহা- 
দের রূপ পণুবাচক শবের ন্যার হইবেক; কিন্তু বৃদ্ধি শক্তি বিশিষ্ট বস্ত বাচিক 
শবের কর্ম্মকারকের চিহ্ন “কে” ইহার প্রয়োগ বিকল্পে হইয়া, থাকে, যেমন 
বৃক্ষ অথব! বৃক্ষকে কাটিলেন; আর উভয় ভিন্ন বে সকল শব্দ তাহার উত্তরে 
“ফে” এচিক্ের প্রয়োগ কখন হইবেক ন1, যেমন পুস্তক পড়িলেন। 





৪ প্রকরণ। 
রূপের বিশেষ বিবেচনা | চিঠি 
যখন তুচ্ছতা অভিপ্রেত কিন্বা ব্যক্ত হয় ভখন কর্তপদের শেষের পরি- 
বর্ত হর, আর পরিবর্ত যে কর্তগদ তাহার উত্তর পুর্ব নিয়ম মতে অন্য কারক 
চিহ্ রহিবেক, যেমন রাম, রাঘাকে, রামার, রামাতে, রামার। 
আঁর যে সকল শব্ধ হলস্ত ও এক প্রধত্বে উচ্চারিত হয় তাহার অস্তে 
আকারের যোগ হয়, যেমন রাম্‌, রাম; আর অকারান্ত শব্ধের অকার স্থানে 
আকার হয়, যেমন কৃষ্ণ, কৃষ্ণা । যে সকল হলস্ত শব্দ এক প্ররত্বে উচ্চারিত 
না হয় তাহার অন্তে একার আইসে, যেমন মাণিক, মাণিকে; গোপাল, 
গোঁপাঁলে; কিন্ত যে সকল শব্ধ শব্দান্তরে মিলিত হয়, এবং তাহার শেষ 
শব্দে দীর্ঘস্বর ন1 থাকে, দে সকল শবের এক প্রয়ত্নে উচ্চারিত শের ন্যায় 
রূপ হইয়া থাকে, যেমন রামধন, রামধনা। , 
ত্বার যে সকল শব্দের অস্তে ই, ঈ থাকে, তাহার পরিবর্তে একার হয়, 
যেমন হরি, হরে; কাশী, ,কাশে ও কেশে। উকারান্ত শব্দের উকারের স্থানে 


রর 





& ইছাতে। ও এতদ্রপ শব্ষে কখন২ এক বচনদ্বারা বন্ন্ববে!খ' করায়। যেমন গরুকে 
ঘাস দেও। ্ 
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ওকার হয়, যেমন শত, শস্তো। যে সকল শব্দ আকারাস্তসবরদযুক্ত হয়, ও 
তাহার প্রথম অক্ষরে “আ” থাকে, তাহার প্রথম আকারের. একারে, দ্বিতী- 
য়ের ওকারে পরিবর্ভ হয়, যেমন' রাধা, রেধো ; কিন্তু অন্যং স্থলে প্রায়ই 
পরিবর্ত হয় না, যেমন রাম, শ্যামা, ইত্যাদি । 

স্বরূপ, স্বরূপো, গণেশ, গণশ। ইত্যাদি কোন২ শব্ধ অনিরমে পরিবর্ত 
হয়। হাতে মারিলেক, মাথায় মারিলেক, ইত্যাদি কোনং রাক্যে কর্ম 
পদের স্থানে অধিকরণ পদের প্রযোগ হয়। 


৫ প্রকরণ । 


লিঙ্গ বিষয়ে | 


যেমন অন্য২ ভাষায় লিঙ্গভেদে শব্ের আকারের অন্যথা হইয়া থাকে 
সে রূপ বঙ্গ ভাষায় লিঙ্গভেদে শবের রূপান্তর প্রায় হয় না, তাহার মধ্যে 
পুরুষের জাতিবাচক নামের অস্তে অকাঁর কিঘ্।! আবার থাকে; আর যখন 
দেই শবে তজ্জাতীন্ন স্ত্ীকে'বুঝায়, তখন অকারের পরিবর্তে ইনী, ও আকা- 
রের অস্তে নী ইহার প্রবে।গ হয়, যেমন কৈবর্ত, 'কৈবর্তিনী; ধোঁবা, 
*ধোর'নী? সেকরা, সেকরানী। 

মনুষ্য জাতির মধ্যে যে সকল নাম ইকাঁরাস্ত, উকারাস্ত, অথবা নল 
ব্যতিরেকে অন্য কোন হলন্ত হর, তাহার স্তরীত্ব জ্ঞাপনের নিমিত্ত অস্তে নী 
প্রত্যরের প্ররোগ প্রার হইরা থাকে, যেমন বাণ্দি, বাণ্দিনী; কলু, কলুনী; 
কামার, কামারনী ; মালী, মালিনী, অথবা! মেলেনী, ইত্যাদি *। নকারান্ত 
নামে স্ত্রী লিঙ্গ বোধের নিমিত্ত ঈকারের প্রয়োগ হর, যেমন মোসলমাঁন, 
মোসলমানী; পাঠান, পাঁঠানী । লকারাস্ত নামে ইনী অথবা! আঁনী সংযোগ 
হয, যেমন চণ্ডাল, চণ্ডালিনী; মোগল, মোগলানী। সামান্য পশ্বাদির নাম 
যাহা হলন্ত হয় তাহার স্ত্রীত্ব বোধের নিমিত্ত ঈ কিম্বা ইনী ইহার প্রয়োগ করা 
যায়, যেমন শেয়াল, শেয়ালী ; বাগ, বাগিনী ; সাপ, সাপিনী। যাহা আকা- 
রাস্ত হয় তাহার আকার ঈকারে পনিবর্ত হয়, যেনন ভেড়া ভেড়ী; ঘোড়া, 
ঘোড়ী, ঘুড়ী 1। আর অন্য নাম সকল বাহা৷ জাতি র্‌ ইত্যাদি সন্বন্ধ- 


* এ নিয়মে নাপ্তিনী এই শব্দে নাপিৎনী হওয়া উচিত ছিল, কিন / ইহার স্থানে 
4প্তি” আদেশ হয়। 

1 প্শ্তবাচক শব্দের আর কোন জাতিবাচক ও যৌগ্সিক শব্দের জলি প্রযোগে 
দীর্ঘ স্বরের সূ্ানে কোন এক বিশেষ হনব স্বর হয়। যেমন ঘোড়া,ঘুড়ী; গোয়ালা,গোয়ালিনী। 
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বাঁচক হয় তাহার ভার্ধ্যা বোধের নিমিত্ত এই শেষের নিয়মানুসারে আকারকে 
ঈকারে পরিবর্ত করা যায়, যেমন খুড়া, খুড়ী ? মামা, মামী) ইত্যাদি। 

ইকারান্ত নাম সকলের অন্তে নী প্রয়োগ হয়, যেমন হাতি, হাঁতিনী। 
এই রূপ স্ত্রী জাতিজ্ঞ।পনের নিমিত্ত অনেক শবের পূর্বে স্ত্রী শব্দ প্রয়োগ হয়, 
যেমন চীল, স্ত্রীচীল; শশার, স্ত্রীশশার । আর মনুষ্যের মধ্যে বিশেষ২ 
জাতি ও দেশ সহন্ধীয় জ্ীকে সাধারণ সন্বন্ধবাচক শবের দ্বারা কহা যার, 
যেমন বারেন্দ্রের কন্যা, নাগরের স্ত্রী, ইংরেজের বিবী । 





নিয়মাতিক্রীস্ত লিঙ্গ । 

বাপ তাহার স্ত্রী মা, ভাই তাহার স্ত্রী ভাজ, বুন তাহার স্বামী বোনাই, 
মাসী তাহার স্বামী মেসো, আঁড়িয়া, গাই ইত্যাদি । সংস্কৃত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ 
সকল যাহা কোষে ও ব্যাকরণে প্রাপ্ত হয় তাহার প্রযোগ তদবস্থই ভাষাতে 
ব্যবহার হয়, যেমন ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী ; শৃত্র, শূড্র। ; ব্যাত্র, ব্যাত্বী। সংস্কত 
ভাষাতে স্ত্রীত্ব বোধের য়ে নিয়ম সকল তাহা! বাঙ্গাল। ভাষা ব্যাকরণে উপ- 
স্থিত কর! কেব্ল চিত্তের বিক্ষেপ কর! হয়, অথচ, সংস্কৃত না জান্দিলে তাহার 
দ্বার বিশেষ উপকার জন্মে না। গৌড়ীয় ভাবাতে কি ক্রিয়াপদে কি প্রতি- 
সংজ্ঞার কি বিশেষণ পদে লিঙ্গজ্ঞাপনের কোন বিশেষ চিহ্ন নাই, যেমন.সে, 
স্ত্রী ভাল পাক করে; সে পুরুষ ভাল পাক করে ; অতএব লিঙ্গবিষয়ে আর 
অধিক লিখিলে অনর্থক গৌরব হয়। 


তৃতীয় অধ্যায়! 
প্রথম পরিচ্ছেদ । 


রাজি দীঁড়ান্থসারে তৎ২ দেশনন্বন্ধি 
পদার্থ নকলের কথন হয়, যেমন, হিন্দস্থানী অর্থাৎ হিনুস্থানের ব্যক্তি কিনব 
বস্ত। স্থানের নাম অকারাস্ত হইলে .ইকারের সখযোগদ্বারা ওই সন্বন্ধকে 
জানায়, যেমন ঢাকাহইতে ঢাকাই প্রযোগ হয়, পাঁটন| পাটনাই, নদিয়া 
নদিয়াই। আর ইকারান্ত শব্ের কোন পরিবর্ত হয় না, কিন্ত পাঘান্য 
ষ্ঠযন্তের ন্যায় প্রয়োগ হয়, যেম্ম কাশী, কাশীর ত্রাহ্ণ। আর অকারাস্ত 
কিন্বা হলত্ত দেশবাচক'শর্কের পর ঈ অথব| এ প্রার এই ছুয়ের সংযোগ হয়, 
যেমন ভাগলপুরী; ভাগলপুরে ; অর্থাৎ ভাগলপুরের বস্ত কিনব ব্যক্তি । 
গাজিপুরে কাপড়। ' 
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হলস্ত নাম সকল যাহা সর্কৃত্‌ আঘাতীয় * হয়, যদি তাহাতে অস্ত্য অক্ষ- 
রের পুর্বে আকার থাকে তবে শেষে ওকারের সংযোগ আর আকারের 
স্থানে একার প্রায় হইয়া থাকে, যাহার দ্বারা প্রকৃত শবে নিত্যস্থিতি অথবা 
সম্বন্ধ বোধ হয়, যেমন গাছ, গেছো, অর্থাৎ কোন জন্ত, বাহ! সর্বদা গাছে 
থাকে। যদি উপাত্ত অক্ষর আকার না! হইয়। অকার হয় তবে কেবল 
ওকারের সংযোগদ্বার! পূর্বার্থের প্রতীতি হয়, যেমুন বন বনো 1 অর্থাৎ ফে 
ব্যক্তি বনে ভূরি কাল থাকে। খড় হইতে খড়ো। ঘর। আর্নামূ, সকল 
যাহা সক্কদবঘাতের অধিক হয় তাহাতে এ অথবা ইয়! সংযোগের দ্বারা 
পূর্বোক্ত স্থিতি কিন্বা' সন্বন্ধের বোধ হইয়। থাকে, যেমন পাহাড়, পাহাড়ে, 
ও পাহাঁড়িয়া; কুমীরে, একুমিরিয়া নদী। বানর, বানরিয়া, বানরে ; হরিণ, 
হরিণে, হরিণিয়া লাফ; পাঁতর, পাতরে, পাঁতরিয়াচুন; গঙ্গাজল, গঙ্গাজলে 
ইত্যাদি, অর্থাৎ যে গঙ্গাজল স্পর্শ পূর্বক মিথ্যা শপথের দ্বার! নির্বাহ করে । 
মাটিহইতে মেটে, ও মোটহইতে মুটে, ইত্যাদি শব্ধ নিপাতন হয়; ইহা! 
কহিলে কার্য সিদ্ধি হয়, এ বিষয়ে সুত্র বাহুল্যের প্রয়োজন নাই । * 
এই সকল তদ্ধিত সম্বন্ধি শব্ধ বিশেষণ রূপে প্রায় বাবহার হর, যেমন 
টাকাই কাগড়, প্রাটনাই *বুট ইত্যাদি । সংস্কৃত শব্দ সকল যাহা দেশ- 
বিশেষীয় ব্যক্তি কিম্বা বস্তকে অথবা ব্যবসায় জীবিক। ইত্যাদিকে বুঝার, 
তাহ] ভাষাতে তদাকারেই প্রয়োগ হইয়া থাকে; যেমন দ্রাবিভ, মৈথিল, 
গৌড়ীয়,* অর্থাৎ দ্রবিডদেশের ও মিথিলা! ও গৌড দেশের ব্যক্তি কিন্বা! 
বস্ত। বৈরাকরণ সে ব্যক্তি যাহার ব্যবসায় ব্যাকরণ অধ্যাপন হর ইত্যাদি । 


পপির 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। 


স্বভাববাঁচক তদ্ধিত শব্দ। 
শব্ধ সকল যাহ! সন্ত্রমরহিত সমূহকে কহে, তাহার স্বভাব বুঝাইতে গ্রায় 
মিকিম্বা আমি ইহার সংযোগ করা যায়, যেমন বানর, বানরামি; অর্থাৎ 
বানরের স্বভাব । ছেলে, ছেলেমি; অর্থাৎ ছেলের স্বভাব ইত্যাদি। কিন্ত 
ঘরামি এ শব্ধ যদ্যপি প্র্ধবৎ 'আমি সংযোগের দ্বারা হইম্লাছে, তথাপি ঘরের 
স্বতাৰ ন্মা বুঝাইয়! যে ঘর নির্মাণ করে তাহাঁকে বুঝায়। এই বপ কোন ২ 
গৌড়ীয় বিশেষ্য অথবা বিশেষণ শব্দের পরে, আই সংযোগের দ্বারা“তাহার 
* এক প্রযস্তে উচ্চারিত হয় । ূ 
শ" কখন উচ্চারণ কালে “ বুনো” এই রূপ উচ্চারিত হয়। 
ু কুমীর্শব্দের ঈকার নিপাতনে হম্ব হইল। 
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ধর্মকে বুঝায়, যেমন বামন, বামনাই; ভাল, ভালাই; ইত্যাদি। আর 
গৌড়ীয় ভাষাতে স্বভাব কিন্বা ধর্ম বোধের নিমিত্ত সর্ব সাধারণ কোন 
নিয়ম নাই, কিন্তু সংস্কৃত শব্ব সকল সেই২ অর্থে ভাষায় প্রযোগ করা যায়, 
যেমন মনুষ্য, মনুষ্যত্ব; অর্থাৎ মন্তুষ্যের অসাধারণ ধর্ম । উত্তম উত্তমতা) 
অর্থাৎ বে ধর্্.ব্যক্তিতে থাকিলে উত্তম করিয়। কহার, এই রূপ তব বিশ্বা,তা 
ংযোগের দ্বারা সংস্কৃত, বিশেষ্য বিশেষণ শকের ধর্ম কিম্বা স্বভাব বিশেষ 
প্রতীতি হয়। এই রূপ অন্য২ প্রকারে ধর্শবাচক সংস্কৃত শব সকল সেই২ 
অর্থে ভাঁষাতেও প্রযোগ করা যায়, যেমন ধৈর্য্য, বীরতা; অর্থাৎ ধীরের গুণ। 
সৌন্দর্য্য, সুন্দরত্ব, সুন্দরের ধর্ম; গৌরব, অর্থাৎ গুরুতা, ইত্যাদি। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 
সমাস। 


প্রথম । 

অনেক পদের এক" পদের ন্যায় রূপ হওয়াকে সমাঁস কহি, এরূপ প্র 
গৌড়ীর ভাষাতে বাহুল্যমতে ব্যবহারে আইসে'না। থে সকলের ব্যবহার 
আছে তাহাকে চারি প্রকারে সঙ্কলন কর! যাঁর। প্রগম ছুই শবের প্রথম 
শব্দ অভিহিত পদের ন্যার, আর দ্বিতীয় শব কর্ধের ন্যায় হর্‌, মদ 
কথনং দ্বিতীয় পদ ক্রিরার কর্ভাকে বুঝায়, ও প্রথম পদ ক্রিয়ার কর্ম অথবা 
অধিকরণকে জানায়, দেমন হাতভাঙ্গা ব্যক্তি (সংস্কৃতে ইহার প্রতিশব 
ভগ্রহন্তঃ) এস্থলে হাঁত অভিহিত পদ, ভাঙ্গ। কর্ম পদ হর। কিন্তু এমত স্তলে 
যেমন হাঁড় কাটা ছুরি, কাট! এই শব্দ কর্মপদের ন্যান হইয়াও ক্রিয়ার 
কর্তাকে বুঝাইতেছে, আর হাড়শব্ব অভিহিত পদের ন্যায় হইয়াও কর্মকে 
জানা ইতেছে, অর্থাৎ হাড়কে কাটে যে ছুরী, (লংস্কৃতে হাড় কাটার গ্রতিশব 

. অস্থিচ্ছেদী) সেই রূপ গাছপাকা এম্থলে দ্বিতীয় পদ পাকক্রিনার কর্তাকে 
কছে, আর প্রথম পদ অভিহিতের ন্যার হইয়াও অধিকরণকে বুঝার, অর্থাৎ 
গাছে পাকে যে ফল (সংস্কৃতে ইহার প্রতিশৰ্‌ বৃক্ষপকং) ইত্যাদি ] 
দ্বিতীয়'। 

ছুইয়ের প্রথম শব্ধ অভিহিত পদের ন্যায় হইয়াও স্বন্ধ কিবা অপ্রিকরণের 
অর্থকে'বৃঝায়, আর দ্বিতীয় পদ অভিহিত পদের অর্থবোধক হইয়াও একারে 
ওকারে কিম্বা ,আকারে পর্য্যবসান হয়; যেমন তাঁলপুকুরে, অর্থাৎ তাল 
বেষ্টিত পুক্ষরিণী (ৰংস্কতে তালপুফ্ধরিণী ) কাপতুলসে, কাণে তুলসী যাহার, 
অর্থাৎ আপনাকে ধার্শিক জানাইরার নিিত্ত যে কাণে নী €ে দেয় (সংস্কৃতে 
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তুলদীকর্ণঃ) বানর মুখে, বানরের ন্যায় মুখ (সংস্কৃতে বানরমুখঃ) ফুখচোরা, 
মুখেতে চোর, অর্থাৎ সভায় আলাপে অপটু (সংস্কৃতে সভাক্ষুব্ধঃ) কোন 
স্থলে সমাস হইয়া ছুই পদের মধ্যে কোন শব্দের অধ্যাহার হয়, যেমন ঘর- 
পাগলা, ঘরের নিমিত্তে পাগল (সৎস্কৃতে গ্ৃহোন্মত্বঃ) এখানে নিমিত্ত শবের 
অধ্যাহার হইয়াছে । সোনামোড়া, অর্থাৎ সোণ! দিয়! মোঁড়া (সংস্কৃতে 
্ব্ণমপ্ডিতঃ) একার ওকার আকারে যাহার পর্যযবসান হয় তাহার ভূরি 
শব্ের স্ত্রীত্ব করিতে অস্তে ঈকারের যোগ হয়, যেমন বানরমুখী, ঘরপাঁগলী, 
ইত্যাদি ।), 
তৃতীয়। 

ছুইয়ের প্রথম শব্দ বিশেষণ পদ হয়, আর দ্বিতীয় শব অভিহিত পদ 
হইয়াও একারে কিম্ব। ওকারে পর্য্যবসান হয়, যেমন মিষ্টমুখো, মিষ্ট হইয়াছে 
যাহার মুখ, অর্থাৎ বাক্য । কটাচুলে, অর্থাৎ কটা চুল যে ব্যক্তির । 

চতুর্থ। 

ছুই এক জাতীয় শব্দের মিলনের দ্বারা হয়, যাহা! পরম্পর ক্রিয়াকে কিন্বা 
উতৎকট ক্রিয়াকে বুঝায়, শেষের পদ ঈকারান্ত হইয়া থাকে, যেমন মারা 
মারী, পরস্পর মারণকে বুঝায়। দৌড়াদৌড়ী, অতিশয় দ্রুত গমনকে বুঝায় । 
খই আকারে যাহার দ্বার ক্রিয়ানিষ্পত্তি হয় তাহার বাচক শব্কে ব্যবহার 
করা যায়,**যখন তদ্বার! পরস্পর ক্রিয়ার নিষ্পত্তি বুঝায়, যেমন হাতাহাতী, 
লাঠালাঠী, ইত্যাদি । মী 

যদ্রি আর কোন সমাস পদ থাকে, যাহা এ চারি প্রকারের মধ্যে গণিত 
ন1 হয়, তাহার অর্থও এক পদ করিবার রীতিজ্ঞান এ চারি প্রকার নিয়মের 
জ্ঞানদ্বার| প্রায় হইতে পারিবেক, সুতরাং এ বিষয়ে আর অধিক লিখনের 
প্রয়োজন নাই। 

এই চারি প্রকার রীতিজ্ঞান হইলে সংস্কতে এবং অন্যভাষায়ও সমান 
পদের তাৎপধ্য বোধ হইতে পারে, যেমন চন্দ্রমুখ, চন্দ্রের ন্যায় মুখ থে 
ব্যক্তির) ছুরাত্মা, দুষ্ট স্বভাব যাহার ; ভূপতি, ভু অর্থাৎ যে পৃথিবীর পতি ; 
হস্তকৃত, যাহা হস্তদ্বারা করা.গিয়াছে ) পিতৃধর্ম, পিতার অনুষ্ঠেয় ধর্ম) 
জলচর, যে জন্ত জলে চরৈ। , 

রি মাসের অন্তঃপাতী ৷ 

নাম ও সংখ্যাবাচক শব্দের পরে টা টি ইহার,প্রয়োগ হর, যাহা মনুষ্য 





* মারা শব্দ নাম ধাতু, কিন্ত কখনখ মারণ ব্রিত্ু! মা্র বৌধক হয়,+যেমন “পারগাখতকে 
মায়া ভাল ছা(ন1।" তর 
৯২ 
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কিম্বা পণ্থাদিবাচক শব্দের সহিত অস্বিত হইলে তাহার স্বার্থ কিন্বা তুচ্ছতা 
বোধ করার, যেমন একট। মনুষ্য, একটা কুকুর, মানুষটা, কুকুর! । আর 
হাস বৃদ্ধি শূন্য বস্তর সহিত সংযুক্ত হইলে তাহার সুলতা কিন্বা বাহুল্য 
বৌধক হয়, যেমন একটা! ঘর, ঘরট! ইত্যাদি। 

যখন প্রাঁণিবাচক শব্দের সহিত টির অন্বয় হয় তখন দয়া কিম্বা স্নেহের 
উদ্বোধক হইয়। থাকে,'যেমন একটি বালক, বালকটি । আর অপ্রাণি বাচক 
শবে অন্বিত হইলে তাহার অল্পতা বোধ করায়, যেমন একটি টাকা, টাকাটি। 
গাছ! এই প্রত্যরেয় প্রয়োগ সেই সকল শবের উত্তর হয়, যাহার প্রস্থ 
অপেক্ষা দীর্ঘতাঁর আতিশব্য থাকে, যেমন এক গাছ দড়ি, দড়িগাছা। টুকি 
অল্পতা অর্থে দ্রব দ্রব্য বাচক শব্দের পরে প্রয়োগ হইয়। থাকে, যেমন জল- 
টুকি, তৈলটু ক, ইত্যাদি । গোটা ইহার প্রয়োগ সংখ্যাবাচক শবের পূর্বে 
তাহার অনির্ধারণার্থে হয়, যেমন গোটাচারি টাকা দেও । , 

গুল! ইহার প্রয়োগ নামের পরে হয়, এবং বাহুল্য অর্থ কহিয়। থাকে, 
যেমন বলদগুলা, টাকাগুলা, ইত্যাদি। গুলিন সেই রূপ নামের পরে 
প্রযুক্ত হয়, অল্পতা এবং দয়! অথবা স্নেহকে বুঝায়, যেমন ঝলক গুলিনন। 
থান সেই সকল শব্দের পরে প্রায় আইসে, যাহা! চেপ্টা বস্তর প্রতিপাদক 
হয়, যেমন থালাখান, কাপোড়খান, ডালাখান, ইত্যাঁদি। থান বিশেষ 
দীর্ঘতাবিশিষ্ট বস্ত্ববৌধক শব্দের সহিত অদ্বিত হয়, যেমন কাগখাঁই; এক 
থান কাপড়, ইত্যাদি; এই রূপ সোনার মোহর শবের সহিতও প্রয়োগ 
হয়, যেমন মোহর থান, এক থান মোহর । এই সকল প্রত্যয় যাহা পুর্বে 
কহিলাম তাহার প্রয়োগে বিশেষ এই, যখন সংখ্যাবাচকের পরে আসিবেক 
তখন তাহার বিশেষ্য পদের অনির্ধারণকে বুঝায়, যেমন এক খাঁন নৌকা 
আন, অর্থাৎ অনির্ধারিত যে কোন এক খান নৌকা আন। আর যখন 
নামের পরে আদিবেক তখন তাহার প্রাক নির্ধারণকে বুঝাইবেক, যেমন 
নৌকা! খান আন, অর্থাৎ এ নৌকা আন । আর যখন শবের সহিত এ 
সকলের প্রয়োগ হইবেক তখন উভয়ে মিলিত হইয়! এক শবের ন্যায় রূপ 
হইবেক, যেমন, বালকটাকে ডাক, বালকটার কোন বোধ নাই, ইত্যাদি 

রূপের পরে ই এই স্বর মাত্রের প্রয়োগ হইলে অন্যের ব্যাবর্তন বুঝায়, ' 
যেমন আমিই করিয়াছি, আমাকেই দিয়াছে” আমারই বাঁটা, অর্থাৎ 'অন্যের 
নহে। নেই রূপ ও এই স্বর নমুচ্চয়ার্থে প্রযুক্ত হয়, যেমন আমিও গিয়াছি, 
অর্থাৎ সে গিয়াছিল * এবং আমিও গিয়াছিলাম। কখন বা সমুচ্চয়ার্বোধক 
হইয়া অপেক্ষা্ত গৌরব অথবা! তুচ্ছতাকে বুঝায়, যেমন আমাকেও তুচ্ছ 
করিলে, অর্থাৎ অন্যকে তুচ্ছ করিলে, এবং আমি যে তাহার অয অপেক্ষা 
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মান্য ছিলাম আমাকেও করিলেক ইত্যাদি। পৌনঃ £পুন্য বুঝাইবারু নিমিত্তে 
কোনং ক্রিয়াবাচক পদ দ্বিরুক্ত হইয়া! থাকে, যেমন থর২ করিতেছে, অর্থাৎ 
পুনঃ২ কাঁপিতেছে। আর যখন এক শব্দের পরে তাহার প্রতিরূ্প শব্ব 
কহা যায় তখন তাহাঁকেও তৎসদৃশ বস্তত্তরকে বুঝায়, যেমন জল টল 
আছে, অর্থাৎ জল কিম্বা তৎসদৃশ পানীয় দ্রব্য আছে। কাপড় চোপড় 
আছে, অর্থাৎ কাপড় কিম্বা! তৎ সদৃশ বস্ত আছে, ইত্যাদি । 


স্প্পিসপসস পি 


চতুর্থ অধ্যায় ৷ 
প্রতিনংজ্ঞার প্রকরণ । 


দ্বিতীয় প্রকার নামকে প্রতিসংজ্ঞা কহি, যাহা ব্যক্তি বিশেষকে প্রতি- 
পন্ন করিবার জন্যে ব্যবহার্য হয়, যদ্যপিও ওই সকল শব্দ স্বতন্ত্র রূপে 
ব্যঞ্তি বিশেষকে কিন্বা ব্যক্তি সমূহকে নির্ধারিত করিয়া প্রতিপন্ন করিতে 
পারে না, যেমন, আমি, তুমি, সে, ইত্যাদি । নে প্রতিসংজ্ঞা অন্যের 
গ্রতিপাদক নী হইর। বিশেব বক্তাকে প্রতিপন্ন করে, তাহাকে উত্তম পুরুষ 
কহি। যেমন আমি । আর যে প্রতিসংজ্ঞা অন্যের প্রতিপাদক ন] হইয়! 
দ্বার তি বাঁকাপ্রয়োগ করা বার তন্মাত্রকে প্রতিপন্ন করে, তাহাকে মধ্যম 
পুরুষ কহি, যেমন তুমি । আর যে গ্রাতিসংক্ঞা অন্য কোন বস্ত কিম্বা ব্যক্তি 
যাহ। পুর্বে অভিপ্রেত থাকে তাহাঁর নামের প্রতিনিধি হয়, তাহাকে 
তৃতীয় পুরুষ কহি, যেমন সে, অর্থাৎ পূর্বোক্ত কোন স্ত্রী কিন্বা পুরুষ অথবা 
স্তর প্রতিপাদক হয়। যখন বাক্যে উদ্দেশ্য উত্তম পুকষ মধ্যম পুরুষ ন! 
হুইয়! অন্য কোন বস্ত কিস্বা ব্যক্তি উদ্দেশ্য হয়, নে বস্তু কিন্বা ব্যক্তি যদি 
প্রত্যক্ষে অভিপ্রেত হয় তবে, এ, এই শবের প্রয়োগ হইবেক। আর যদি 
প্রত্যক্ষ রূপে অভিপ্রেত ন! হর, তবে দূর কিন্বা কিরদন্তর অভিপ্রেত 
হইবেক; তাহার প্রথমে অর্থাৎ দূরাভিপ্রেত হইলে, সে, আর কিয়দস্তর 
অভিপ্রেত হইলে, ও, ইহার প্রয়োগ হয়। 
যে কোন প্রতিসংজ্ঞ। প্রর্ণন বানক্যতে আপন অর্থ বোধের নিমিত্তে 
অন্তঃপাতটুয় বাক্যের সাপেক্ষ ছর, তাহাকে নম্ন্ধীয় প্রতিসংজ্ঞা কহি, যেমন 
যে আমাকে কহিয়াঁছিল, সে* সত্যবার্দী। 
যদ্াপিও প্রথম পুরুষ অন্োর প্রতিপার্দক মা হইয়া বিশেষ বস্তা 


* সংস্কৃত এবছ ব্রভাষায় সম্বন্ধীয় প্রতিন*জ্ঞাতে বাকে)র সম্পূর্ণতা নিমিত্ত, সে, 
ইত্যাদি পর্দের আবশ্যক হয় । ৃ * 
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শ্রতিগন্ন, করে তথাপিও বক্ত। যে ক্রিয়া করে তজ্জাতীক ক্রিয়ার সহিত 
যাহার২ সাহিত্য থাকে তাহাকে২ও কহে, যেমন আমর! পড়িতেছি, অর্থাৎ 
বক্তার সহিত পাঠক্রিয়ার সাহিত্য যাহার থাকিবেক তাহার ও বক্তার উভ- 
য়ের প্রতিপাদক হয়। 


আমি ইছার রূপ । 
অভিহিত করম *- অধিকরণ সম্বন্ধ 
১আমি আমাকে আমায়, আমাতে আমার 
২৩ আমরা আমাদিগ্গে আমাদিগেতে আমাদের 
আমি স্থানে ইতর লোকে মুই কহিয়াথাকে। 
তাহার রূপ। 
১ মুই মোকে মোতে মোর 
২।৩ মোরা মোদিগ্গে মোদিগেতে মোদের ইত্যাদি । 
তুমি ইহার রূপ । 
১তুমি ভোমাকে তোমাতে তোমার 


২৩ তোমরা তোমাদ্িগে তোমাদিগৈতে 'ভোমাদের ইত্যার্দি। 
যাহার উদ্দেশে তুখি শব্দ প্রয়োগ হয় তাহার তুচ্ছত৷ রি 

তুমি স্থানে তুই হইয়া থাকে। ্ 

তাহার রূপ এই । 
১ তুই তোকে তোঁতে তোর 
২৩ তোরা তোদিগ্গে তোদিগেতে তোদের ইত্যাদি। 

প্রত্যক্ষ বন্ত কিন্বা ব্যক্তি যাহার জ্ঞান কিন্বা উল্লেখ পুর্বে থাকে তাহার 

প্রতি, সে, এই শবের প্রয়োগ হয়, যেমন সে চৌকী, সে ব্যক্তি। 


দে ইহার রূপ। 
১ সে তাহাকে" তাহাতে তাহার তাহার 


২৩ তাহারা তাহাদিগ্গে তাহাদিগেতে তাহাদের 


র্‌ 


* প্রতি দতজ্ঞার রূপ নামের নায় হয় | বিদ্বেষ এই) ঘে অন্য কারকে, ঈছার রূপ 
ঘেন কর্ম পদহইতে হইল এমত বোধ হয় কিন্ত কর্তৃপদের বছ বচমে মকারের দআ” ইছার 
োপ হয়। যেমন আমর, তোমরা 

1 পশ্ততে কিনা অ€চতন বস্ততে যখন প্রতিসংজ্ঞার প্রয়োগ হয় তখন মুখ্য কর্মে “কে” 
এই কর্ম চিঞ্ষের এয়োজন ধীকে না, যেমন তাহা আমাকে দেও, ইছার বিভা 3815৫ পৃ্ে 
(এই গ্রচ্থাবলীর ৭২১ ৬1) দেখিবেন। 


₹. ৭৩৩ ) 


যখন সন্মান তাৎপর্য হইবেক তখন নে ইহার স্থানে তিনি,কিন্বা ঠেহ 
আদেশ হয়, আর অন্য তাবৎ পরিণামে প্রথম স্বর সান্ুনানিক উচ্চারণ হয়, 
যেমন 

তীহাকে তাহাদিগেতে তাহাদের ইত্যাদি। 

বস্তর কিন্বা ব্যক্তির প্রত্যক্ষ অভিপ্রেত হইলে, এ, এই শৰের প্রয়োগ 
হয়। 

তাহার রূপ । 
১ এ ইহাঁকে ইহাতে ইহার 
২৩ ইহারা* ইহাদিগ্গে ইহাদ্দিগেতে ইহাদের 

সন্মান 'অভিপ্রেত হইলে “ এ” স্থানে ইনি আদেশ হয় এবং প্রথম 
শ্বরেরও সানুনাসিক উচ্চারণ হয় । 

যেমন ইনি ই'হার! ই'হাদিগ্গে ই হাঁদের ইত্যাদি । 

কিয়দস্তর পরোক্ষ অভিপ্রেত হইলে “৪৮ ইহার প্রয়োগ হয়,, আর 
তাহার “এ” এই শবের ন্যার রূপ হয়, কেবল ওকারের স্থানে উ হইয়া! 
ঃথাকে, যেন ও, উহাকে, উহাতে, ইত্যাদি । সম্মান অভিগ্রেত হইলে *ও* 
ইহার স্থানে উনি আদেশ হর, আর প্রথম স্বরের সান্নাসিক উচ্চারণ হয়, 
যেমন উ“নি, উহাকে, উহাতে 1+ ইত্যাদি । 

টি এই গ্রতিসংজ্ঞার রূপ “সে” এই প্রতিসংজ্ঞার ন্যায় হয়, যেমন 

যে যাহাকে, যাহীতে যাহার, ইত্যার্দি। সম্মান অভিপ্রেত হইলে বিনি, 
ধাহাকে ইত্যাদি রূপে পরিণাম হয়। যে তোমাকে মারিলেক, এ প্রয়োগে 
ষে সাধারণ ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে, তোমাকে মারিলেক এই বাঁক্যের সন্বন্ধ- 
দ্বারা বিশেষ মারণকর্তীর প্রতীতি হইল। 

জিজ্ঞাসার বিষয় পদার্থ যদি ব্যক্তি হয় তবে কে, আর যদি বস্ত হয় তবে 
কি, ইহার প্রয়োগ হয কিন্তু অধ্যাহৃত কিন্বা উক্ত ক্রিরা তাহার যৌজক 
হইয়াথাকে, যেমন কে কহিরাছিল? এ স্থলে বাক্যের অর্থ কে কহিয়াছিল 
উক্ত হইয়াছে; কে? অর্থাৎ কে বসিরাছে, বা, গিরাছে। এ স্থলে ক্রি! 
উহ্ হইল, এবং. কি কহিতেছু ? কি.? অর্থাৎ কি হয় ইত্যাদি। ইহার রূপ 


*কর্তৃকারক ভিন্ন মকল কাঁরকে এ, ও; এই প্রতিসজ্ঞা রহিত হয়, যেমন 
ইহাকে দেও) ইহারা হাঁয়। উহারা যাইতেছে । 

1 পরম্পর কথোপকথনে কর্তৃপদ ভিন্ন কারকে যখৰ “হাঁ ইহার লোপ হয়“তখন 
উকার স্থানে, ও, আদেশ হয়, যেমন ওকে দেও; সেই রুপ ইহাকে” ইহার এই” জানে 
এহইয়] ॥ যেমন এফে দেও; এইরূপ যাহাঁকে, তাহাকে) রানু ক্ছলেও 
জানিবে, মাকে, তাকে, কাকে, ইত্যা্দি। 
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“যে” ইহাত্ঘ ন্যায় জানিবে। প্রভেদ এই যে সম্মান অভিপ্রেত হইলেও 
বিশেষ নাই। 

যদি নময় জিজ্ঞাস্য হয় তবে, “কবে” আর “কখন” ইহার প্রয়োগ হয়, 
ইহার রূপান্তর নাই, ওই ছুয়ের প্রভেদ এই যে, কবে, ইহার প্রয়োগ দিন 
জিজ্ঞাস্য; আর, কখন, ইহার প্রয়োগ সময় জিজ্ঞাস্য হইলে প্রায় হইয়! 
থাকে, যেমন কবে যাইবে? অর্থাৎ কোন্‌ দিন যাইবে? কখন যাইবে ? 
অর্থাৎ কোন্‌ সময়ে যাইবে । যখন স্থান জিজ্ঞাস্য হয় তখন ““কোথা””* কিনব 
«“কোথায়” ইহার প্রয়োগ হয়, যেমন কোথা যাইবে, কোথায় যাইবে? 
অবস্থা কিন্বা প্রকার ইহা জিজ্ঞাস্য হইলে “কেমন” শবের প্রয়োগ হয়। 
যথা কেমন আছেন? ইহার রূপান্তর নাই। 

কি ইহার রূপ। | 

কি কি কিসে, কিসেতে, ফিসের 

নাস্ত কোন শব্দ কে, কি, কবে, কোথা, ইহার প্রতিনিধি হয়, এ শব 
অব্যয়, ইহার ব্ূপাস্তর হুর না, আর বিশেষণ পদের ন্যার ব্যবহার হয় 
কোন্‌ ব্যক্তি তোমাকে মারিলেক ? অর্থাৎ কে তোমাকে ,মারিলেক । কোন্‌ 
পুস্তক পড়িতেছ? অর্থাৎ কি পুস্তক পড়িতেছ। কোন্‌ দিবস যাইবে? 
অর্থাৎ কবে যাইবে কোন্স্থানে যাইতেছ ? অর্থাৎ কোথা যাইতেছ ] 
যখন কৌন জাতিবাচক শব্দের অনির্ধারিত এক ব্যক্তি িজ্ঞাসট হর উন 
অকারাস্ত কিন্বা ওকারাস্ত “কোন” এই শব্ধ বিশেষণের ন্যার প্রয়োগ হইয়! 
থাকে; যেমন কোন মন্ুষু ঘরে আছে? অর্থাৎ মন্ুষ্যের কোন এক 
ব্যক্তি ঘরে,আছে? কোন পুস্তক পেটরাঁতে আছে? অর্থাৎ পুস্তকের কোন 
এক খান পেটরাতে আছে? 

. অনির্ধারিত ব্যক্তি জিজ্ঞাস্য হইলে, কেও, কিম্বা! কেহ, ইহাঁর প্রয়োগ 
হয়, যেমন কেও ঘরে আছে, অর্থাৎ কোন্‌ বাক্তি ঘরে আছে? আর কোন 
শব ও কেহ শব্ধ যখন দ্বিরুক্ত হয় তখন প্রশ্ন অভিপ্রেত না হুইয়! অনির্দা, 
রিত ব্যক্তি সকলকে বুঝায়, যেমন কোনং ব্রাহ্মণ ; কোনং রাজা ইত্যাদি । 

আপন, এই শব্দ নামের অথব! প্রতিসংজ্ঞার পর অন্যের ব্যাবর্ভনার্থে 
প্রয়োগ হয়, যেমন দে আপন পুত্রকে দান, করিলেক অর্থাৎ অন্যের পুত্র 
নহে, আপন পুভ্রকেই দান করিলেক। আপনি, এই শব্ধ নাদের কিন্বা 
প্রতিসংজ্ঞার পরে নির্দারণার্থে' প্রয়োগ হয়, যেমন, সে আপনি মরিলেক, 
অর্থাৎ সেই স্বরং মরিয়াছে ইত্যাদি। আমি আপনি, তুমি আপনি, রাজা 
আপনি ইত্যাদি। আপনি, এই শব কথন দ্বিতীয় পুরুষে' প্রতি যোগ হয়, 


 শীশাাাা্ শী ীশাাাাশাীীশীশ পপি 
* কোথা এ ছলে থকার স্থানে পূর্বাঞ্চলে ত কহিয়াথাকেন। | 
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যথন তাহার সম্মান অভিপ্রেত হয়, তৎকালে তৃতীয় পুরুষীয় ক্রিয়া! পদের 
সহিত অশ্থিত হইয়! থাকে, যেমন আপনি কোথায় যাইতেছেন ? উত্যাদি। 
এবং উহার রূপ আমি ইত্যাদি প্রতিসংজ্ঞার ন্যার হইয় থাকে, যেমন 
এক বচনে আপনি, আপনাকে, আপনাঁতে, ,আপনার 
বহুবচনে আপনারা, আপনাদিগৃগ্ে, আপনাদিগেতে* আপনাদিগের | 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


বিশেষণ শবের বিভ্ভাগ প্রকরণ । 
গুণাতআক বিশেষণ । 


যে২ শব*বস্তর গুণ কিন্বা অবস্থাকে কহে যদি 'সেই অর্থের সহিত তিন 
কালের এক কালেরও প্রতীতি না হয় তবে তাহাকে গুণাত্বক বিশেষণ 
কহি, যেমন বড়, ছোট, ভাল, মন্দ, ইত্যাদি । অতএব গুণাত্মক বিশেষণ 
শব্দ বিশেস্মের পুর্বে প্রযুক্ত হঈর! তাহার গুণকে কহে সে বিশেষ্য কখন 
উক্ত হয়, যেমন বড় মনুষাকে সম্ম(ন কর, আর কখন অধ্যাহ্ৃত হয়, যেমন 
বড়কে মান্য কর, অর্থাৎ বড় মন্ুুষ্যকে মান্য কর। যখন বিশেষ্য শব্দের 
স্গূর্ধে শঁধস্মক বিশেষণের প্রয়োগ হয় তখন সমাস হইয়া এক পদ হইয়া 
থাকে, অর্থাৎ ধ বিশেষণের কি বচন, কি রূপ, কি পরিণাম, কোন চিহ্ন থাকে 
ন1, যেমন বড় মনুষ্যেরা, বড় কন্যাকে ইত্যাদি । কিন্তু সংস্কৃত গুণাত্বক 
বিশেষণ শব্দে এ নিয়ম সর্বদা থাকে না, অর্থাৎ লিঙ্গ চিহ অনেক স্থানে দৃষ্ট 
হয়, যেমন জোট্ঠ। কন্যা, ছুষ্টা ভা্যাকে ত্যাগ কর! উচিত ইত্যাঁদি। কিন্ত 
বিশেষ্য শব্ধ যখন উক্ত নাহ তখনকি সংস্কৃত কি ভাব! গুণাত্মক শব 
সকলের রূপ পূর্বোক্ত বিশেষ্য শবের রূপের ন্যায় গৌড়ীয় ভাষাতে হইয়! 
থাকে। 


এক বচন বহু বচন 
বড় বড়রা 
বড়কো বড়দিগ্গে 


€ ভাষাতে এরূপ প্রয়োগ কি নামে কি প্রতিস্টুজ্ঞায় অধিকরণ কাকের 'বন্ছবচনে 
ব্যবহার নাঁই, কিন্ত তৎস্ছানে সন্বস্বীয় কারকের রহুবচনের পরে নসবম্বীয়, বিশেষণের হোগ্ 
হয়, ষেমন আমাদের প্রতি ইত্যাদি। ০ 

1 বঙ্গ ভাষায় অধিকরণ কাঁরকের “এতে;” সম্বন্ধীয় কারকেন্ু “এর।? কারক চিন্ের 
নিমিত্ত যর না হইয়! এ, ইহ।র পোপ হয়; যেমন বত বড়র। 
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বড়তে বড়দিগেতে 
বড়র _ রড়দের 

ক্ষুদ্র শব্দ সংস্কৃত, ইহার রূপও এ প্রকার হয়| 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রেরা 
কুদ্রকে : | ্ষুদরদিগৃগে 
কদ্রে, ক্ষুদ্রেতে কু্রদিগেতে 
কষদ্রের কুদ্রদিগের 


গুণাত্মবক শব্ধ কি ভাষা কি সংস্কৃত যাহ! ভাষাতে ব্যবহার্য্য হয়, তাহা 
সকল পূর্কেক্ত অর্থে এবং পূর্বোক্ত প্রকারে টা, টি, গাছা, গুলা, গুলিন, 
খান, থান, ইহার সহিত সংযুক্ত হয়,যেমন বড়টাঁকে দেও কিন্তু বিশেষা শব্দ 
উক্ত হইলে তাহার সহিত প্রয়োগ হয়, যেমন বড় ঘোড়াটাকে,দেও। 

ভুরি সংস্কৃত বিশেষণ শব যাহা ভাষাতে ব্যবহাধ্য হয় তাহা সংস্কৃত 
বিশেষণ কিন্ব! বিশেষ শব্বহইতে নিষ্পন্ন হয়, যেমন ধার্মিক অর্থাৎ ধর্ম শব্ব 
যাহ! বিশেষ্য হয় তাহাহুইতে নিশ্পন্ন হইয়াছে; সেইরূপ মাসহইতে মাসিক, 
জ্ঞানহইতে জ্ঞানী । নির্ধন, নির্‌ শব্দ ও ধন শর্খের সমাণে হর 1'অলৌকিক, 
অর্থাৎ অ* আর লৌকিক এই ছুয়ের মিলনে হইরাছে। সংস্কৃত কিন্ব। ইংরাজি 
অভিধান যাহাতে সংস্কত শবের অর্থাদি আছে তাহা অবলোকন্দ্বারারন্না” 
য়াসে জানিতে পারিবেন, যে এই সকল সমাসঘুক্ত পদের প্রত্যেক শব 
বাক্যের কোন অংশ হয়, আর সমাস হইয়াই বা বাক্যের কোন অংশ হইয়া 
থাঁকে যদ্যপিও সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠ ব্যতিরেক ইহার বিশেষ জ্ঞান হইতে 
পারে না। 

পশ্চাৎ লিখিত সংস্কতের গুণাত্বক বিশেষণ শব্দ সকল এবং সেই প্রকার 
গৌড়ীর ভাষার পদ সকল গৌড়ীয় ভাষাতে সর্বদা ব্যবহাধ্য হয়, যেমন বন্ধু- 
হীন, বন্ধু ও হীন এই ছুই শব্দের সমাসে হইয়াছে । দেই রূপ ধর্মমকাধ্য, 
জ্ঞানশুনা, জলপ্রায়, সজীব, সর্বজ্ঞ, অনুগত, বুদ্ধিমান্ণ ইত্যাদি । 

ংস্কৃত গুণাত্মক বিশেষণ যখন _ব্যবহার্য্য হয় তখন সংস্কৃতের 2১ 

উত্তরোত্তর গুণের আধিক্য জানাইবার'নিমস্ত “তর”, ও “তম? ইহার সংযো 


* যেসকল শব্দের আদতে স্বর ধাকে তাহার পুর্বে নিষেধ বোধক অক্রের যোগ 
হইলে অকার হ্ছানে অন আদেশ হয়, যেমন অনুকূল, অননুকূল । 

+ অ,আ,ম,আর পঞ্চ বার্গের পঞ্চমাক্ষর ভিন্ন ঘে কোন অঙ্ষরান্ত শব্দ পুরুষের প্রতি 
প্রযোগ হইলে তাহার অন্তে বান্‌শব্দের সংযোগ হয় যেমন ভাগ্যবান্‌। রূপবান? আর 
জীলিঙ্গে বত, যেমন ্চাগযবতী, রূপবতী । ইহা ভিন্নস্ছলে “ম|ন্‌/?? রা ছয়। যেমন 
বুদ্ধিমানূ, বুদ্ধিমতী। ৭ 
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এঁ বিশেষণ শবের সহিত হইয়া থাকে । গুণ বিশিষ্ট ছুই বস্তর মধ্যে একের 
গুণাধিক্য বুঝাইতে তাহার সহিত “তর” ইহার সংযোগ করা যায়, যেমন 
শ্যাম হইতে রাম বিজ্ঞতর হন। এবং গুণবিশিষ্ট অনেকের মধ্যে একের 
গুণাধিক্য বুঝিতে “তম? উহার সংযোগ হয়, যেমন শ্যাম ও রাম হইতে কৃষ্ণ 
বিজ্ঞতম হন ইত্যাদ্ি। * 
এই রূপ অতি, অত্যন্ত, অতিশয়, ইহার গুণাত্মক বিশেষণের পূর্ব 
নিক্ষেপ দ্বার! গুণের আধিক্য বুঝায়, যেমন অতি সুন্দর ইত্যার্দি। , 
গৌড়ীর ভাষাতে গুণাস্মক বিশেষণ শবের বিশেষ লিঙ্গ চিহ্ন নাই, ইহা 
পূর্বেই কহা গিয়াছে; কিন্তু সংস্কৃত যে সকল গুণাত্মক শব্দ তাহা প্রায় 
ংস্কতের ন্যায় ভাষায় ব্যবহাধ্য হর; যেমন সুন্দর পুরুষ, সুন্দরী স্ত্রীষ্। 
কিন্ত ক্লীব লিঙ্গের ব্যবহার ভাষার কোন স্থলে নাই । 
কোন গুণাত্বক শব্দের কেবল গুণ অভিপ্রেত হইলে তাহার উত্তর 
ংস্কৃত নিরমান্ুসারে তত” কিন্বা তা” ইহার প্রয়োগ হয়, কিন্তু ইহা সংস্কৃত 
গুণাত্মক শব্দের পরেই হইয়া থাকে; যেমন ক্ষুদ্ত্ব, ক্ষুদ্রতা। কখন সংস্কৃত 
নিরমান্গুসারে আকারেরও বৈপরীত্য হইয়। থাকে? 'যেমন ধীরহইতে ধৈষ্, 
শুরহইতে শৌর্ধা, ইত্যাদি ।' এ সকল গুণাম্মক শব্ধের আকারের বৈপরীত্যের 
বিশেষ জ্ঞান সংস্কত ব্যাকরণের জ্ঞানাধীন হয়। 


শিস 


বষ্ঠ পরিচ্ছেদ। 
আখ্যাভ প্রকরণ । 
ক্রিয়াত্মক বিশেষণ। 
যে সকল শব্দ বস্তর অবস্থাকে কহে আর সেই অর্থের সহিত তিন কালের 
এক কাল প্রতীত হয়, তাহাকে ক্রিয়াম্ক বিশেষণ কহা যায়, যেমন আমি 
মারিলাম, মারি, মারিব। 
সেই ক্রিয়াত্মক বিশেষণ ছুই প্রকার হয়, সকর্্মক আর অকর্ম্মক। 
যে ক্রিয়া! কর্তাহইতে নিম্পুন্ন হইয়া! সাক্ষাৎ কিম্বা! লক্ষপা় অন্যকে ব্যাপে 
তাহাকে সকর্খক কহা*যায়, যেমন সে রামকে মারিলেক, সে মহা যোদ্ধা 
সমুদ্রকেন্রস্ত করিলেক । 
যে ক্রিয়া কর্তাতেই কেবল নিষ্পন্ন হন তাহাকে অকর্্নক কহি, ঘেমুন 
রাম বসিলেন। 
* প্রায় স্াকারত্ত শবে হরীনিঙ্গ জানের নিমিত্ত অকার স্থানে আকার হইয়া থাকে, যেমন 
দীর্ঘ, দীর্ঘ14 
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সেই সকর্মক ক্রিয়৷ ছুই প্রকার হয়, কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্য। বাক্যে 
কর্তা মুখ্য রূপে অভিপ্রেত হইলে বর্তৃবাচ্য, যেমন রাম মারিলেন। আর 
কর্ম মুগ্ন্য রূপে অভিপ্রেত হইলে কর্মনবাচ্য হয়, যেমন রাম মারা গেলেন। 

ক্রিয়ার গ্রকার। 

সেই ক্রিয়াখবক বিশেষণ যেমন অবস্থাকে ও অবস্থার সহিত কালকে 
গ্রতিপন্ন করে সেই রূপ বাক্যের অভিপ্রেত পদার্থের লহিত সম্বদ্ধকেও কহে, 
যেমন দেবদত্ত যাইতেছেন, এস্বলে যাইতেছেন এই যে পদ সে দেবদত্ের 
অবস্থা যে যাওন তাহাকে এবং তাহার সহিত বর্তমান কালকে এবং দেব- 
দত্তের সহিত এ অবস্থার সম্বন্ধকে বুঝাইতেছে। সেই সম্বন্ধ যদি অবধারিত 
হয় তবে সে ক্রিয়াকে নির্ধারণ কা! যায়, যেমন আমি যাইব। আর বদি 
সেসম্বন্ধ অন্য সঘ্ন্ধের অপেক্ষ! করে তবে তাহাকে সংযৌজন ক্রিয়া কহি, 
যেমন তুমি যদি যাও তবে আমি যাইব । আর যদি সে সম্বন্ধ, প্রার্থনীয় হয় 
তবে সে ক্রিয়াকে নিয়োজন কহি, যেমন তুমি যাও। আর তুমি যাইতে 
পার 'এতাদৃশ অর্থে যে অন্য২ ভাষায় ক্রিয়ার রূপান্তর হয়, তাহ! এই তৃতীয় 
প্রকারের অন্তর্গত জানিবে। রর ৃ 

বিভক্তিবাচ্যকাঁল। ণ - 

ক্রিয়ার সহিত নানাবিধ কালিক সন্বন্ধ যাহা! আখ্যাতিক পদের দ্বার 
প্রতীত হয় তাহাকে বিভক্তিবাচ্য কাল কহি, আর তাহার দেযক্ষকশ্পসৈই 
আখ্যাত প্রত্যয় হয়, যেমন আমি মারিলাম, আমি মারিয়াছি, আমি মারিব। 

ধাতুরূপ | 

প্রত্যপ়ের দ্বার! ক্রিয়ার পৃথকৃ২ প্রকারকে ও কালকে ও সংখ্যাকে ব্যক্ত 
করা যায় তাহাকে ধাতুরূপ কহি, সে ধাতুর গৌড়ীয় ভাষাতে এক প্রকার 
হ্য়। 

* নাস্ত ক্রিরাবাচক শব্দের পরে এ সকল প্রত্যয়ের প্রয়োগ হইয়া থাকে, 
যেমন মারণ এই ধাতু কেবল মারণ ক্রিয়াকে কহে, তাহার পরে প্রত্যয়ের 
দ্বারা নানাবিধ পদের রচন! হয়, যেমন ই, ইব, ইলাম, ইহার প্রয়োগ মারণ 
ধাতুর উত্তর হইয়া! ওই ধাতুর অনভাগের লোপ হয়, পশ্চাৎ মারি, মারিব, 
মারিলাম, এই পদ সিদ্ধ হয়। ইহাঁর শেষ বিস্তার রূপে পশ্চাৎ লেখা 
যাইতেছে । " 2 
_ কেবল প্রথম পুরুষ দ্বিতীয়, পুরুষ তৃতীয় পুরুষ ভেদে প্রত্যয়ের বিপর্য্যয় 
হয়, যেমন আর্মি মারি, তুমি মার, তিনি মারেন, কিন্তু এক বচন বহু বচন 
ভেদে প্রত্যয়ের 'বিপর্যযয় হয় না, যেমন আমি মারি, আমব। মারি, তুমি মার, 
তোমরা মার, তিনি'মারেন; তাহার! মারেন। 
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সেই ন্বপ লিঙ্গের প্রভেদেও প্রত্যয়ের বিপর্ধায় হয় না, যেমন,সে কোথা 
গেল অর্থাৎ সে পুরুষ কিন্বা স্ত্রী কোথা গেল; ইহা গোঁড়ীয় ভাষা শিক্ষাতে 
স্ুগমের এক কারণ হইয়াছে । : 

ক্রিয়া বাচক শব যাহার সহিত প্রত্যয়ের সংযোগদ্বারা নানাবিধ পদ 
সিদ্ধ হয় তাহাকে তিন প্রকারে বিভাগ কর! যাইতে পারে, অর্থাৎ অন অস্তে 
যাহার থাকে সে প্রথম প্রকার, যেমন মারণ, চলন দেখন ইত্যাদি। ওন 
অস্তে যাহার থাকে দে দ্বিতীয় প্রকার হয়, যেমন খাওন, যাওম ইত্যাদি। 
আর আন অস্তে যাহার হয় নে তৃতীয় প্রকার, যেমন বেড়ান, দেখান, 
ইত্যাদি। তাহার মধ্যে আদৌ প্রভেদ এই ষে প্রতায় সংযোগ কালীন 
প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের অনভাগ ও ওনভাগ লোপ হইয়! প্রথম পুরুষে 
বপ্তমান কালে “ই* প্রত্যর হয়, যেমন মারি খাই, আর তৃতীয় প্রকারের 
কেবল নকারের লোপ হইয়া! “ই” প্রতায় হয়, যেমন বেড়াই, দেখাই। 
কিন্তু বর্তমান ফালে দ্বিতীয় পুরুষে অন ভাগান্ত ক্রিয়ার ইকারস্থানে অকার 
হয়, যেমন মার দেখ ইত্যাদি। আর ওন ভাগাস্ত এবং আন ভর্ঠগান্ত 
ক্রিয়ার ইকার স্থানে ওকার আদেশ হর, বেমন রেড়াও দেখাও ইত্যাদি। 
বুর্তমানকালে' তৃতীন্ন পুরুষে '্প্রথম প্রকার ক্রিরার স্থায়ি প্রকৃতির অস্তে “এন” 
প্রয়োগ হয়, যেমন চলেন, দেখেন, ইত্যাদি । আর দ্বিতীয় তৃতীয় প্রকার 
ক্রি স্থারি প্রকৃতির পরে কেবল নকারের প্রয়োগ হয়, যেমন যান বেড়ান 
ইত্যাদি?» | 

সেই রূপ অতীত কালে সর্ব প্রকার ক্রিয়ার স্থায়ি গ্রকৃতির পরে প্রথম 
পুরুষে ইলম" দ্বিতীয় পুরুষে. “ইলে** আর তৃতীয় পুরুষে “ইলেন” ইহা 
প্রয়োগ হর, যেমন মারিলাম, খাইলাম, বেড়াইলাম। মারিলে, খাইলে, 
বেড়াইলে। মারিলেন, খাইলেন, বেড়াইলেন। এবং ভবিষ্যৎকালে সর্ব 
প্রকার ক্রিয়ার স্থারি প্রক্কৃতির পরে প্রথম পুরুষে “ইব* দ্বিতীয় পুরুষে “ইবে' 
আর তৃতীয় পুরুষে “ইবেন? ইহা প্রয়োগ হয়, যেমন যাইব, খাইব, বেড়াইব। 
যাইবে, মারিবে, খাইবে। যাইবেন, মারিবেন, খাইবেন, ইত্যাদি । 

এই রূপ সংযোজন প্রকারে প্রথম পুরুষে “ইতাম+ দ্বিতীয় পুরুষে “ইতে, 
আর তৃতীর পুরুষে 'ইতেন', যেমন ম্বারিতাম, মারিতে, মারিতেন। 

নিয়োজনে প্রথম প্রকার, ক্রিয়ার স্থারি প্রকৃতির পরে বর্তমান কালে 
দ্বিতীয় পুষে “অ+ কিন্বা “অহ” ইহা ্রয়োগ হয়, যেমন তুমি মার, মারহ। 


* পুর্বব অঞ্চলে এব" কখন বা পদ্যেতে ইলে তে ইলী৷ প্রত্নোথ হয়, অ'র ইবে স্ছানে 
ইব1, যেমন মারিল, ফারিবা, আর পর্দতে কদাচিৎ ইলের স্থানে ইল! ব্যবহার হয়, যখন 
ব্ক্তির সম্ভ.মঅভিংপ্রত হয়। 
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আর দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রকার ক্রিয়ার অকিন্বা অহ স্থানে ও” ইহ1 প্রয়োগ 
হয়, যেমন খাও, বেড়াও । ৃ 
সর্ধ প্রকার ক্রিয়ার স্থাপ্নি প্রকৃতির পরে তৃতীয় পুকষে বর্তমান কালে 
*উন্* হয়, যেমন মাকন্‌, খাউন্‌, বেড়াউন্‌। আর ভবিষ্যৎকালে ্ শী 
পুরুষে সর্ব প্রকার ক্রিয়ার পরে হ্ প্রয়োগ হয়, যেমন মারিও, খাইও, 
বেড়াইও। 
সর্ব প্রকার ক্রিয়ার স্থাি রে পরে 'ইতে” ইহার প্রয়োগ করিলে 
ক্রিয়াকে কিম্বা ক্রিয়ার কর্ভাকে বুঝায়, যেমন মারিতে কহ, মারিতেছিল | 
আর সর্ব ক্রিয়ার স্থায়ি প্রকৃতির পর “ইরা প্রয়োগ করিলে অন্য ক্রিয়ার 
অভীত কাল বিশিষ্ট পূর্ব ক্রিয়াকে বোধ করার, যেমন মারিয়া গিয়াছে, 
খাইয়া যাইবে, অর্থাৎ যাওন ক্রিয়ার পুর্বে মারণ ও খাওন ক্রিয়া! অভিপ্রে5 
তর। সেই ৰূপ ইয়ার স্থানে 'ইলে' প্ররোগ করিলে অন্র অনা ক্রিরার 
সম্ভাবন1 বুঝায়, যেমন তুমি মারিলে আন মারিলাম। 
ধ্রথম প্রকার ক্রিয়ার স্কায়ি প্রকৃতির পরে “মা' এবং দ্বিতীয় প্রকার 
ক্রিয়ার ' ওয়া ' প্রয়োগ করিলে ক্রিয়াকে কিছ কম্মকে বান; যেমন মারা 
ভাল নহে, কাটা বৃক্ষ ইত্যাদি । 
পরের কথিত শব্ের নামের ন্যায় জপ রা থাঁকে, বেমন মারা, মাবান, 
মারাতে ইত্যাদি। কিন্তু ীয় প্রকার ক্রিয়ার এনপ প্রয়োগ ফ্ হ৮ 
কেবল ক্রিরানাত্র বোধের নিমিত্ত" আন” আর ' আনা” প্রয়োগ হয, যেমন 
বেড়ান, বেড়ান] । 
সেই বূপ সর্ব প্রকার ক্রিয়ার স্থায়ি প্রকৃতির পরে “ইবা? ইত্ভীর গ্ররোগ 
হয়, যেমন মারিবাঃ ইহার তিন প্রকার রূপ হর, মার্িবা, ঘারিবার, মাহি 
বাতে। এই প্রকারে ধাড়রও তিন প্রকার রূপ হইয়া থাকে, যেমন মারণ, 
মরেণের, মারণেতে ইত্যাদি । 
যে তিন প্রকার ক্রিরার অন, ওন, আন উহাতে শেষ হয় তাহার রূপে 
পরস্পর অতি অস্প প্রতেদ আছেঃ একারণ তিন গণ করিবার বিশেষ প্রয়ো- 
জন নাই। 
পূর্বে যে সকল রূপের নিমিত্ত লক্ষণ কর! গেল, তাহাতে মনোযোগের 
দ্বার পাঠকদের বিদিত হইবেক যে নির্ধারগ প্রকারের বর্তমানের, প্রথম 
পুকষেআখ্যাঁতিক যে কপ হইবেক, যেমন মারি, খাই, বেড়াই, তার সহিত 
জন্য তাবৎ পদ সাদৃশ্য রাখে, 'কেবল প্র বর্তমানকালের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় 
পুরুষ ও বর্তমীন্‌ নিয়োজন আর কৃদস্ত কর্ম পদ ইহারা মন্বন্ধ রাখে না, 
মেমন মারি, মারিল[ম, মারিতে, মারিব, মারিতাম ইত্যাদি । 
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ক্রিযাকে ণিজন্ত অর্থাৎ প্রেরণার্থে প্রয়োগ করিবার প্রকার এই, যে প্রথম 
প্রকার ক্রিয়ার নকারের পুর্বে 'আ” দিতে হর, যেমন দেখনহইতে দেখান, 
করণ * ইহাতে কারণ ইত্যাদি । 

দ্বিতীর প্রকার ক্রিরাতে নকারের পুর্বে “রা” দিতে হয়, যেন খাও- 
যান; আর তৃতীর প্রকার ক্রিয়! ণিজন্ত হর না, কিন্ত ণিজন্ত ক্রিয়ার রূপ 
সকল তৃতীর প্রকার ক্রির়াপদের নায় হন্ব, যেমন প্লেখাই ইত্যাদি । তৃতীর 
প্রকার ক্রিগার ও ণিজন্ত প্রিরার প্রথম বিধ নামধ.ত হয় না, কিন্ত,দ্বিভীয় 
ভতীর বিধ নামধাহ হয়, যেনন বেড়াইব1, বেড়াঈবার, বেড়াইবাতে, বেড়ান 
অগবা। বেড়ান, বেড়ানের, বেড়ানেতে। দেখাউবা, দেখাইবার, দেখাই- 
বাতে, দেখান্‌, কিন্বা দেখান, দেখানের, দেখানেতে | 

পুর্ব লক্ষণের উদাহরণ সকল বিশেষ রূপে দেখাইবার নিিত্ত মারণ 
ক্রিরার মারি, ইতাদি নপ পরে লেখা যাইতেছে । 

ক্রিয়া নির্ারণ প্রকারে তিন লকার হয়, অন্য ক্রিরার সংযে।গারীন 
অন্ধক হইয়াথাকে, ভাহার বিবরণ পরে পাইবেন। 


“নিধারণ প্রকার। 
বর্তমান লকার | 
এক ও বছ ব্চন। 


মানি কিন্তা আমরা মারি, তুমি কিস্বা তোমরা মার, তিনি কিা 
ঠাহারা যারেণ। 
| অতীত লকার | 
আমি কিন্বা আমরা মারিলাম, ভূমি কিম্বা তোমরা মারিলে, তিনি কিন্বা 
তাহারা মাবিলেন। 


* এ স্থলে সংফ্কৃত রীতির অনুসারে দস্ত) নকার স্থানে মূদ্ধন; ৭ হইয়াছে। 

শ" যে ক্রিয় আ অথবা য় দ্বার! নিজ্ঞন্ত হয় তাহাতে অণিজন্ত কালীন যে কর্তা তিনি 
হদযপি ণিজন্ত ক্রিয়াতে কম্ম হইলেন তথাপি তদন্তঃপাতি অনিঙগান্ত ক্রিয়াতে তাহারই 
শ্রাধানয, কর্তার .অপ্রাধান্য, যেমন তিনি, ধর্দপৃম্তক পড়েন, এই বাক্যে তিনি কর্তা আর 
প্রধান; আর যখন এ পণ্ডন ক্রিয়া আজ"যে'গের দ্বারা ণিজন্ত হইবেক, যেমন আমি 
ত্াহান্কে ্বপুুক পড়াই, তৎকালসে তাহাকে এই পদ কম্ম হইয়াও পড়ন ঞ়্াতে প্রধান 
হয়। ঙ 
ক বঙ্গভাষায় ও অন)২ অনেক ভাষায় বর্তমান লকাত্ব প্রয়োগে কুখন২ কাজকে ন 
বুঝায়! কেবল সেই ক্রিয়া মাত্র বুস্ায় যে ক্রিয়া অনাধে হইয়া থাকে? যেমন আমি প্রাতঃ- 
কালে পডি।5 ৪ 
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০5 ভবিষ্যৎ লকার । 
আমি কিন্বা আমর! মারিব, তুমি কিন্বা তোমরা মারিবে, তিনি কিন্বা 
তাহারা মারিবেন। 
সংযোজন প্রকারঞ্চ। 
বর্তমান কাল, এক বচন ও বনু বচন। 
যদি আমি কিন্বা আমর! মারি 1, যদি তুমি ও তোমরা মার, যদ্দি তিনি 
কিন্বা তাহার] মারেন । 
অতীত লকার। 
যদি আমি কিন্বা আমরা মারিতাম, যদ্দি তুমি কিন্বাঁ তোমর! মারিতে, 
যদ্দি তিনি কিন্বা তাহারা মারিতেন । 
ংযোজন প্রকারে ভবিষ্যৎ লকার নাই, যেহেতু বর্তমান লকারই সম্ভাব্য 
বূপে ভবিষাৎ লকারকে কহে; যেমন বদ্দি আমি কহি, অর্থাৎ এক্ষণে অথবা 
পরক্ষণে যদি আমি কহি। আর সংযোজন প্রকারের অতীত লকার কখন 
অতীত কালের ক্রিয়ার পৌনঃপুন্য কহে, তখন বাক্যসমাপ্ধি করিবার নিমিত্ত 
অন্য ক্রিয়৷ অপেক্ষা হইবেক না, সুতরাং নির্ধারণ প্রকারে গণিত হইবেক, 
যেমন আমি বিদ্যালয়ে পড়িতাম, অর্থাৎ অতীত কালে বিদ্যালয়ে পুনঃ পুনঃ 
পাঠ করিতাম। 





নিয়োজন প্রকার। 
বর্তমান কাল দ্বিতীয় পুরুষ। 
এক বচন ও বহ্ছু বচন। 
তুমি তোমরা মার, অথবা৷ মারহ। 


* সৎযোজন ক্রিয়াতে বাক্যের সদ্পূর্ণত। নিমিত্ত অন্য ক্রিয়ার অপেক্ষা! পাকে তন্গিমিত্ত 
পূর্ব বাঁক্ীয় ক্রিয়ার সহিত দ্বৈধবোধক কোন অব/য় শব্দের প্রয়োগ হয়; দ্বিতীয় বাক্ণীয় 
ক্রিয়াতে প্রয়োজন লিন্ধি হয়, যেমন যন্দ সূধধ্য উদয় হয়েন তবে অন্ধকার থাকিবেক ন1। 

1 নির্ধারণ প্রকারের বর্তমান লকারে যে প্রকার রূপ থাকে সেই রূপেই এস্থলে প্রয়োগ 
হয়। কেবল যদি প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ মাত্র অধিক, কিন্ত দ্বিতীর বাক্য যাহার দ্বার] বাক্যের 
পূর্ণত! হয়, তাহার ক্রিয়াতে ভবিষৎ লকারের রূপ,হইবেক। এব. দ্বিতীয় বাক্যস্থ 
ক্রিয়ার পূর্ধের তবে ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ হয়, যেমন যদ্দি তুমি মার, তবে আমি মারিব। 
কখন এরপ স্ছলে যদি এভৃতি অব্যয়ের €জাপ হইয়া থাক, যেমন তুমি /নার, আমি 
যারিব, যদ্যপিও এন্ছলে উত্তর বাক্যে তবে শব্দ নাই কিন্ত প্রায়ই লুপ্ত; যদি প্রভৃতি শব্দের 
বৌধনার্ধ উত্তর বাক্যে বে ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে, যেমন তুমি মার, তবে 
আমি মারিব, এই রূপ দ্বিতীয় বাকের পূর্বস্থ তবে ইত্যাদি শব্দের গো'প হয়, যেষন যদ্দি 
তুমি আমাকে মারিতে, তোমাকে আমি মারিতাম । রঃ 
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তৃতীয় পুরুষ | 
তিনি তাহারা মারণ। 
ভবিষাৎ লকার দ্বিতীয় পুরুষ । 
তুমি তোমর৷ মারিও । 
চতুম্‌॥ 
মারিতে* । 
কর্তা বর্তমান । 
মারিতে | 
অতীত কর্তা কিন্বা ক্ত1চ্‌। 
মারিয়াই। 
অস্তাব্য কর্তা । 
মারিলে$। 
কম্ম। 
মারা ॥। 
,» মুর! এ শব্ষ নানধাতু রূপে প্রয়োগ হয়, যেমন মারা মারাকে 
মারাতে ।খ* 
দ্বিতীয় নামধাতু। 
মারিবা মারিবার মারিবাতে। 


তৃতীয় নামধাতু। 
মারণ, মারণকে, মারণের, মারণেঃ মারণেতে । 





* তাছাকে মারিতে আমি আসিয়াছি। 

+ আপন পুজকে মারিতে তাহাকে আমি দেখিলাম । 

4 সে তোমাকে মারিয়া যাইতেছে । 

$ ইহার প্রয়োগ অতীত কালে কিস্বা' ভুবিষ্যৎকালে হইয়! থকে, কিন্তু তাহার বোধ 
উত্তর লা ক্রিয়ার ছারা ছুয়, যেমন তুমি মারিলে আমি ধারিতাঁম, তুমি মারিলে 
আমি মা , 

] দু যাইবেক, অকর্মক ক্রিয়াতে এ রূপ করত প্রতিপাদক প্রয়োগ হয় না, কিন্ত 
মামধাতু রূপে প্রয়োগ হয়, ঘেমন চলা, চলার? চলাতে । ৪ 

থু যেমন চাকরকেও মারা ভাল নহে, মারার বদলে (পরিবর্তে) ম্তার!। এব" অন)কে 
মারাতে অনেষ্ধ দোষ। 
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আছি এ মহকারি ক্রিরা ইহার সম্পূর্ণ রূপ হয় না, অর্থাৎ নির্ধারণ 

প্রকারে বর্তমানে ও অতীতে রূপ হইয়াথাকে | 
নির্ধারণ প্রকার বর্তমান | 
আমি আমরা আছি, ভুমি তোমরা আছ, তিনি তাহারা আছেন । 
অতীত লকার । 

আনি, আমরা, আছিলাম * অথবা ছিলাম; তুমি, তোমরা আছিলে 
কিবা ছিলে) তিনি, তাহারা আছিলেন কিম্বা চিলেন। 

মারিতে, করিতে, যাইতে ইত্যাদি বর্তমান কর্াতে, আর মারিরা, 
করিরা, বাইয়া! প্রভৃতি অতীত কর্তা বিষয়ে এ সকল ক্রিয়৷ পদ সহকারি 
ক্রিরা আছি ইহার সহিত কালিক কোন বিশেষ জানাইবার নিমিত্ত সংযোগ 
হর, সে কালে আদ্য অক্ষর আকারের লোপ হইয়! থাকে, ঘেমন 
মারিতেছি, অর্থাৎ মারিতে আর আছি এ ছুইরের সংযোগে মিষ্পন্ন হইয়াছে । 
মারিতেছিলাম অর্থাৎ মারিতে ও আছিলামের যোগে হইয়াছে । মারিয়াছি 
অর্থাৎ মারিরা ও আছি এ ছুয়ের যোগে হইয়াছে। মারিয়াছিলাম, মারিয়া ও 
আছিলাম ইহার সংযোগে হইয়াছে । এই চারি প্রকার সঙ্যোগ ক্রিয়ার 
নির্ধারণ প্রকারের ষে তিন লকার পূর্ব কহিয়াছি, তাহা 'হইতে অধিক চারি 
লকার রূপে সাধারণ ব্যবহারে আইসে, বস্তত ইহা! ক্রিয়াদ্য়ের নংযোগে হয়, 
পৃথক্‌ লকার নহে। 2 
, সংযোগ ক্রিয়া । 

নিধধারণ প্রকার বর্তমান কাল। 


মারিতেছি, মারিতে আর ছি (সংস্কতে মারয়ন্নন্মি ) অর্থাৎ ক্রিয়ার আরম্ত 
হইয়াছে সমাপ্তি হয় নাই। আমি আমরা মারিতেছি, তুমি তোমরা মারি- 
তেছ, তিনি তাহারা মারিতেছেন । 
দ্বিতীয় মারিতেছিলাম, অর্থাৎ মারিতে ও ছিলাম, এ ছুয়ের সংযোগে হয় 
( সংস্কতে মাররন্নাসং ) অর্থাৎ অতীত কালে ক্রিয়। উপস্থিত ছিল যাহা সম্পূর্ণ 
ন। হইয়া থাকে অথব1 সংপূর্ণ হইয়াছে কি না এমৎ অভিপ্রেত ন] হর। 
আমি আমরা মারিতেছিলাম, তুমি ভোমরা' মারিতেছিলে, তিনি হু 
মারিতেছিলেন। 
তৃতীয় মারির়াছি সংস্কতে জা ) অর্থাৎ অতীত নে ক্রিরা 
স্উগস্থিত হয় এবং এই বাক্ত্য প্ররোগ পর্যন্ত অনের দ্বারা বাধিত হয় নাই। 
ৃ আমি আমরা মংরিয়াছি, তুমি তোমরা মারিয়াছ, তিনি তাহারা মারিয়াছেন ] 


:* ইহ'র অ'দি আকার অতীতকালে। লোপ হইয়া থাকে কিন্তু পদ)তে প্রায় বাপ হয় না । 
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চতুর্থ মারিয়ািলাম (সংস্কৃতে মাররিত্বাসং) মারিয়া ও ছিলামের সংযোগে 
হয় অর্থাৎ ক্রিয়া! অতীতকালে নি্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু তাহার পর ক্রিয়াস্তরের 
সম্ভাবনা আছে। যেমন মারিরাছিলাম নে লজ্জা পাইল না। 

স্তাচ্‌ ও চতুম্‌ অন্তপদের সহিত আছি ক্রিয়ার সংযোগ দ্বারা রূপ হয়, 
যাহা পূর্বে কহিলাম, ইহাতে মনোযোগৃদারা পাঠকের! জানিতে পারিবেন 
যে অনাং ক্রিরার সহিত অর্থ সঙ্গতি থাকিলে এই ছুয়ের একের সংযোগাধীন 
সেইং ক্রিয়ারও রূপ হইয়া থাকে, যেমন মারিয়া] ও ফেলি ইহার বোগে 
মারিয়া ফেলি ; মারিতে চাহি ইহা মারিতে ও চাহি এ ছুয়ের সংযোগে হই- 
যাছে; যাইতে পারি যাইতে ও পারি ইহার সংযোগে হইয়াছে; মারিতে 
লাগি, অর্থাৎ মারিতে আরম্ভ করি, কিন্তু ইহা শিষ্ট প্রয়োগ নহে; মারিয়া 
থাকি, * অর্থাৎ সময়েং মারি, মারিতে যাই, এই রূপ অর্থ সঙ্গতি ক্র:ম নান! 
ক্রিয়ার রূপ হইতে পারে । অতএব তন্নিমিত্তে পৃথক্ং ক্রিয়। প্রকারের 
আধিক্য করণে প্রয়োজন নাই। 

এক লকার স্থানে অন্য লকারকে লক্ষণা করিয়া ব্যবহার করা যায়, 
প্লকরণদ্বারা-চতাহার জ্ঞান হয়, যেমন অন্ন আসিয়াছে, উহার উত্তরে “আইল” 
ইহা বর্তমান লকার স্থানীয় হয়, অর্থাৎ অন্ন আপিতেছে। আর যে পর্যযস্ত 
আমি থাঁকি সে পর্য্যন্ত তৃমি থাকিবে, এস্থলে থাকি ইহা বর্তমান কার 
ইছইয়াও ৬ব্রিষ্যৎ লকারস্থানীয় হইয়াছে, অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত আমি থাকিব সে 
পর্য্যন্ত তুমি থাকিবে। 

আপনি করিবেন অথবা আপনি দিবেন ইহা ভবিষ্যৎ লকাঁর হুইয়াও 
সম্মান স্তলে বর্তমান অন্ুজ্ঞাকে বুঝায়, অর্থাৎ আপনি করুণ, আপনি দেউন। 
ইহাতে বিশেষ রূপে মনোযোগ করা কর্তব্য বে দ্বিতীয় পুরুষ তুমি ইহাঁর 
স্থানে তৃতীয় পুরুষ আপনি অথবা মহাশয় এই রূপ প্রয়োগ সম্মান অভিপ্রেত 
হুইলে কর! যার, সে স্থলে ক্রিয়ার প্রয়োগও তৃতীয় পুরুষের হইবেক; 
আপনি দিতেছেন, মহাশয় করিয়াছেন, অর্থাৎ তুমি দিয়াছ, তুমি করিয়া. । 

যখন তুচ্ছতা অভিপ্রেত হইবেক তখন মি স্থানে তুই আদেশ হয়, ইহা 
৩৪ পত্রে উল্লেখ করা গিরাছে। ইহার সহিত অধিত যে জিয়া তাহার বিভ- 
ক্তির পরিবর্ত হয়, যেমন বর্তমাঁন কালে দ্বিতীয় পুরুষের 'অকাঁর এবং ওকার 
স্থানে ইফুআদেশ হয়, যেমন" তুমি মার এস্থলে তুই মারিস, আছ, স্থানে 


* ইহার অতীত ভাচ্‌ ক্রিয়ান্তরের সহিত প্রয়োগে দ্িধবোধকু শব্দের যোগ থাঁহিলে 
সখযোজন প্রকার হয়, যেমন যদ্দি আমি টাকা লইযা থাকি-তবে ফ্রিরিয়া জিব, এইযে 
নির্ধারণ প্রকার পরিবর্তে সংযোজন প্রকার ত'হা কেবল নির্ধারণ প্রকারের বর্তৃমানেই 
হইয়া থাকে: অন] কালে হয় না, যেমন যদি আমি মারিয়া, ধাকিব ইত্যাদি বাক্য নিরর্থক। 


(48৬. ) 


আছিস্‌, খাও স্থানে খাইস্, দেখাও স্থানে দেখাইস্‌। সেই রূপ সংযোজন 
প্রকারেও জানিবে, অর্থাৎ তাহার অকার, ওকার' একার স্থানে ইস্‌ হইয়! 
থাকে, যেমন যদি তুই মারিস্‌, যদি তুমি মার ইহার স্থানে হয়, যদ্দি তুমি খা'ও 
ইহার স্থানে যূদি তুই খাইস্‌ ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে, যদ্দি তুমি মারিতে 
ইহার স্থানে যদি তুই মারিতিস্‌ এরূপ কহা যায়। আর অতীত কালে দ্বিতীয় 
পুরুষের একার স্থানে ইকার হর, যেমন তুম মারিলে ইহার স্থানে তুই 
মারিলি ইহা প্রয়োগ হয়, ছিলে স্থানে ছিলি, মারিতেছিলে ইহার স্থানে 
মারিতেছিলি, মারিয়াছিলে ইহার স্কানে তুই মারির়াছিলি । কিন্তু মারিয়াছ 
ইহা অতীত কাল হইয়া মারিয়া আর আছ এ ছুয়ের সংযোগে হর, অতএব 
বর্তমান কালের ন্যায় ইস্‌ ইহার সংবোগ হইল এ কারণ মারিয়াছ ইহার 
স্থানে মারিয়াছিন্‌ এ রূপ প্রয়োগ হয়। ভবিষ্যৎকালেও দ্বিতীয় পুরুষের 
একারস্থানে ইকার আদেশ হয়, যেমন মারিবে ইহার স্থানে মরিবি এতদ্রপ 
প্রয়োগ হইয়া থাকে। 

নিয়োজন প্রকারে, শেষের স্বরের লোপ হয়, যেমন মার ইহার স্থানে 
মার, খাও ইহার স্থানে খা প্ররোগ হইয়া থাকে আর চিবিষা নিয়োছনে 
শেষ স্বর স্থানে “স” আদেশ হইয়া! থাকে, যেমন মারিও ইহার স্থানে মারিস্‌ 
কহা যায়। এরূপ তুচ্ছত্ব বোধক প্ররোগ সকল বিবেক রহিত অভিমানি, 
প্রভৃরা করিয়া থাকেন, অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তিদ্িগের এ সকল প্রর়ৌ্গে বিশেষ 
মনোযোগের প্রয়োজন নাই। 

তৃতীয় পুরুষের উল্লেখসময়ে সম্মান অভিপ্রেত না হঈলে এ তৃতীয় "ব্যক্তির 
স্থানে সে, ও, এ, বে, ইহ প্রয়োগ করা যায়, যাহ! পুর্ব্বে ৩৪, ৩৫, ৩৬, পত্রে 
[*] কহা গিরাছে, আর যে তৃতীন্ব পুকষীর ক্রিরা যাহার সহিত অনিতি হয় 
তাহার তাবতের নকার নির্ধারণ ও সংযোজন প্রকারে লোপ হইবেক, এবং 
অতীতকালে নয়ের পূর্বে স্িত একার অকারে পরিবর্ত হর, যেমন বর্তনান 
কালে মারেন ইহার স্থানে মারে, মারিতেছেন ইহার স্থানে মারিতেছে ইহা 
গ্ররোগ হর । 

অতীত কালে মারিলে ইহার স্থানে, মারিল, মারিতেছিলেন স্থানে মারি- 
তেছিল, আর মারিয়াছিলেন ইহার স্থানে মারিয়াছিল। ভবিষ্যৎকালে 
মারিবেন ইহার স্থানে মারিবে কহা যায়। মারিয়াছেন এ বর্তমান কালের 
প্রয়োগ, মারিয়া আর আছেন ইহার যোগে হয়, এ নিমিত্ত কেবল নকারের 
লোপ হয়, একার স্থানে অকার হয় না, যেমন মারিয়াছেন ইহার স্থানে 
মারিয়াছে এ রূপ কহা বায়। রাত 

[* এই গ্রচ্থাবলীর ৭৩২। ৭৩৬ পৃ&া।] 


(৭৪৭ ] 


নিয়োজন প্রকারে তৃতীয় পুরুষে শেষ নকারস্থানে ক আদেশ হয়, যেমন 
মারুন্‌ ইহার স্থানে মাকক প্রয়োগ হইয়া থাকে । 

কখন ভবিষ)ৎ লকারে ও অতীত কালে তৃতীয় পুরুষে তুচ্ছতা অভিপ্রেত 
হইলে নকারস্থানে ক আদেশ হয়, যেমন মারিবেন এস্থলে মারিবেক ও 
মারিবে উভয় প্রকার প্রয়োগ হয়, আর মারিলেন এস্থলে মারিলেক ও মারিল 
ছুই প্রকার খেয়োগ হইয়! থাকে । 

যে ক্রিয়ার প্রকৃতি এক আঘাতে উচ্চারিত হয়, আর আদাতদ্বয়ে যে 
ক্রিয়ার প্রকৃতি উচ্চারিত এবং নকারাস্ত হর কিন্তু সে নকার রূপকালে থাকে 
না, তাহার বর্তমান কালের তৃতীর পুরুষে নকারস্থানে তুচ্ছত্ব অভিপ্রেত 
হইলে রকার আদেশ হর, যেমন খান স্থানে খায় প্রয়োগ হর, যাই হইতে 
যান তাহার নকারস্থানে য় আদেশ হইয়! যায় প্রস্নোগ হয়, সেই রূপ কামাই 
ক্রিয়ার কামান ইহার স্থ(নে কামায় ইহা প্রয়োগ হয়। 

ণিজন্ত যাধত ক্রিয়া ছুই আঘাতে উচ্চারণ হয় এ প্রযুক্ত অব্যবহিত পূর্ব 
লিখিত নিয়মের অন্তর্গত হয়, যেমন দেখাই ক্রিয়া হইতে দেখান ইহার 
স্থানে দেখায় হয়, কিন্ত যে ক্রিয়ার শেষে ন থাকে ও সেই নয়ের রূপকালে 
“লাপ না হয়*আর,দুই আঘতের অধিক ক্রিয়া যদি হয়, যেমন সামালুন, এ 
সকলকে পূর্ব লিখিত সর্ধ্ সাধারণ. নিয়মের অন্তঃপাঁতি জানিবে, অর্থাৎ 
বর্তমুন কালে তৃত তীয় পুকষে তুচ্ছত্ব অভিপ্রেত হইলে নকারের লোপ কেবল 
হর, যেমন ্বাঁখানেন ক স্থানে বাখানে, আর সামালেন ইহার স্থানে 
সামালে, এ রূপ প্রয়োগ হইর। যায়। 

তৃতীর পুরুষের তুচ্ছত্ব অভিপ্রেত হইলে, সে, ও, এ, যে, ইত্যাদির ভুরি 
প্রয়োগ হইয়াথাকে একারণ ইহার অন্বিত সে বহুপ্রকার পরিবর্ত হয়, 
এ নিমিত্ত ইহা বিশেষ রূপে লেখা! গেল, এবং ইহাতে বিশেষ মনোবোগ 
কর! কর্তব্য । 

আমি, ইহার স্থানে ইতর লোক মুই কহিয়্া থাকে, কিন্ত যে ইহার 
অস্বিত ক্রিরা তাহার রূপের পরিবর্ত হয় না, যেমন আমি মারি, অথবা মুই 

মারি, আমি অথব! মুই মারিলাম, আমি অথব! মুই মারিব, অতএব এ বিষয়ে 

অধিক লিখনের প্ররোজন নাই। , 

হই,যঃই,এই ছুই,যাহা দ্বিতীয় প্রকার ক্রিয়াতে গণিত"হয়, নানাবিধ অর্থে 
ইহার ভু গ্রয়োগ হইয়া থাকে, একারণ পৃণক্‌ করিয়া রূপ করা যাইঢতছে। 


হওন ক্রিয়া? 


নির্ধারণ প্রকার বর্তমান । « 
আমি 'আমর! হই, তুমি তোমরা হও, তিনি তহারা হুন্‌। 


(৭১৮ ) 


অতীতকাল। 

আমি আমর! হইলাম, তুমি তোমরা হইলে, তিনি তাহারা হইলেন। 
ভবিষ/ৎকাল। 

আমি আমরা হইব, তুমি তোমরা হইবে, তিনি কাহার! হইবেন । 


ংযোজন প্রকার বর্তমান। 
যূদি আমি আমরা হৃঠ, ষদি তুমি তোমরা হও, যদি তিনি তীহারা হন। 
অতীতকাল। 
যদি আমি আমরা হইতাম, যদি তুমি তোমরা হইতে, যদ্দি তিনি তাহারা 
| 
নিয়োজন প্রকার বর্তমান । 
তুমি হও, তিনি হউন। 
ভবিষ্যৎকাল। 
তুমি হইও। 


 চতুম্‌ ও তা বর্তমান্‌। 
হইতে । 


অতীতকাল। 


হইয়া। 


সস্তাবা কর্তা। 
হইলে । 
প্রথম নামধাতু হওয়], হওয়ার, হওয়াতে । 
দ্বিতীয় নামধাতু হইবা, হইবার, হইবাতে। 
ভৃতীয় নামধাতু হওন, হওনের, হওনেতে। 

. হইতে আর হইয়া এ দুয়ের সংযোগ আছি এ ক্রিরার সহিত হইলে 
অন্য চারি প্রকার লকার সিদ্ধ হয়, যেমন হুইতেছি ইত্যাদি । হইতে- 
ছিলাম ইত্যাদি। হইয়াছি ইত্যাদি । হইয়াছিলাম ইত্যাদি । আছি এই 
ক্রিয়ার বৃত্তিতে যে বিস্তার রূপে লেখা গিয়াছে তাহার দ্বারা ব্যক্ত হইবেক 
যে আছি আর হই এ ছুই ক্রিয়া সামান্যত এক অর্থ রা রি স্থানে 
প্রত্যেকে ভিন্নং অর্থে প্রয়োগ,হয়, অতএব এ ছুয়ের সংযোগে চাঁরি মিশ্রিত 
লকারে দোষ নাই ।* * 

এই সকল থাক্যে যেমন আমাকে যাইতে হয়, তোমাকে লইতে হইল, 
তাঁহাকে দিতে হুইবেক, ৫ আবশ্যক,” ৫৫ উচিত,” ইত্যাদি এক২ গুণাআ্মক 


( ৭৪৯ ) 


বিশেষণ ক্রিয়ার পূর্ব উহ্য হয়, যেমন আমাকে যাইতে আবশ্যক) হয়, 
তোমাকে লইতে (উচিত) হইল ইত্যাদি | 
বটে এই শব্ধ শ্বীকারদ্যোতক হইর়াঁও কখন২ উহ্য হওন ক্রিরাঁর সহিত 
অস্থিত হয়, কিস্ত কেবল বর্তমান কালেই তাহার প্রয়োগ হইয়া থাকে, যেমন 
আমি বটি, তুমি বট, তিনি বটেন, অর্থাৎ হা আমি হই, হা.তুমি হও, ই 
তিনি হন্‌। 
বাওন করিয়া | 
নিধারণ প্রকার বর্তমান লকার। 
আমি আমরা যাই, তুমি তোমর! যাও, তিনি তীহারা যান। 
নিধ্ণরণ প্রকারে অতীতকালে আর সম্ভাব্য ক্রিয়াতে যাই ইহার স্থানে 
গে আদেশ হয়, আর অতীতক্তায় গি হুইয়! থাকে কিন্তু অন্য ক্রিয়ার মংযোগ 
বিনা গি আদেশৈর নিত্যতা নাই যেমন গিয়! কিন্বা যাইয়।। 
অতীত লকার । 
আমি কিবা আমরা গেলাম, তুমি কিম্বা তোমরা গেলে, তিনি কথা 
তাঁহারা গেলেন। * 
ভবিষ্যৎ লকার। 
'* আমিস্মমরা যাইব, তুমি তোমরা যাইবে, তিনি তাহার! যাইবেন | 
সংযোজন প্রকার বর্তমান লকার। 
যদি আমি আমরা যাই, যদি তুমি তোমরা যাও, যদি তিনি তাহারা যান। 
অতীত লকার। 
যদি আমি আমরা যাইতাম, যদি তুমি তোমরা যাইতে, যদি তিনি 
তাহারা যাইতেন। 
নিয়োজন প্রকার বর্তমান । 
তুমি তোমর! যাও, তিনি তাহারা যাউন। 
ভবিষ্যৎ লকার। 
* তুমি তোর্মরা যাইও । 
চতুম্‌ ও বর্তমান কর্তা । 
ষাইতে। 


অতীত ভাচ অথবা কর্তা। 
গিয়া অথবা যাইয়া । 
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সম্ভাব্য কর্তা । 
গেলে । 

প্রথম নামধাতু যাওয়া, যাওয়ার, যাওয়াতে। 

দ্বিতীয় নামধাতু যাইবা, যাইবার, যাইবাতে। 

তৃতীয় . নামধাতু যাওন, যাওনের, যাওনেতে। 
চারি মিশ্রিত লকার যাইতে অথবা'গিয়া ইহার সংযোগ আছি ক্রিয়ার সহিত 
রা ন্যার সম্পন্ন হয়, যেমন যাইতেছি, যাইতেছিলা, গিয়াছি, গিয়াছিলাম 

ত্যাদি। 


অভাবার্থ। 


গৌড়ীয় ভাষাতে নির্ধারণ প্রকারে ক্রিয়া পদের পরে না%* সংযোগদ্ারা 

অভাবার্থ প্রতীত হয়। 
বর্তমান লকার । 

আমি আমর! করি না, তুমি তোমর! কর নাঁ, তিনি ত্রাহারা করেন না 

সেই রূপ আমি করিলাম না, আমি করিব না, আমি করিতাম না 
ইত্যাদি। এই বর্তমান লকার অতীত লকারের অর্থেও প্রয়োগ হর,.যেমন 
আমি করি না, অর্থাৎ একালে এবং অতীত কালে আমি করি নর্টিকিন্ত যন 
না স্থানে নাই প্রয়োগ হয়, তখন অতীত কালীয় ক্রিয়াব অভাব নিশ্চিত রূপে 
অভিপ্রেত হইবেক, যেমন আমি করি &নাই অর্থাৎ আমি কদাপি করি নাই, 
অতএব এই বর্তমান কালীয় অভাব পদ' অতীত কালের অর্থে ছুই প্রকারে 
ব্যবহার'হইয়! থাকে । 

. নিয়োজন প্রকারের বর্তমান কাঁলীয় জ্রিয়াতে "না” প্রয়োগ হইলে এ 
ক্রিয়ার প্রার্থনা অভিপ্রেত হয়, যেমন কর না, অর্থাৎ আমার প্রার্থনা এই যে 
তুমি এ কর্ম কর, করুন্‌ না, অর্থাৎ আমার প্রার্থনা! এই যে তিনি | করেন, কিন্তু 
নিযোজন প্রকারের ভবিষাৎ লকারের ক্রিয়াতে না সংযোগ হইলে বর্তমান 
কালেরও নিষেধ অভিপ্রেত হইবেক,, যেমন করিও না, যাইও না, অর্থাৎ 
এক্ষণেও না যাও, পরেও না যাও।' ক্রিয়ার এই ছুই প্রকার ব্যতিরেক 
সর্বত্র না ইহার সংযোগ পূর্বে হয়, যেমন নাঁকরিতে, নাকরিয়া নাকরিলে, 
_নাকরা, নাকরিবার ইত্যাদি । 

, কেবল সংযোজম' প্রকারে প্রথম ক্রিয়ার পূর্বে প্রায় না আসিয়৷ থাকে, 


কখন পদ্যতে ন্ছার কদাচিৎ কথোপকথনে “না” ক্রিয়ার পূর্বে ক্ছিত হইয়া পাকে 
৪ ছু 
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আর পরের ক্রিয়াতে প্রায় পরে আইসে। যদি আমি না যা তবে তুমি 

আসিবে না, যদি আমি তোমাকে ন1 দেখিতাম তবে তুমি আসিতে না । 

কেবল নাই, আছি না, আছ না, আছেন না, এই তিন বর্তমান কালীয় 
পদের প্রতিনিধি হয়, যখন অভাব অভিপ্রেত হইবেক, যেমন আমি নাই, 
তুমি নাই, তিনি নাই। দেই রূপ নহি ও নই এ,ছুই ক্রিয়ার অভাবার্থে 
বর্তমান কালীর প্রথম পুক স্থানে বাবহারে আইসে ; নহ আর নও দ্বিতীয় 
পুরুষস্থানে, আর নহেন আর নন ইহ তৃতীর পুরযস্থানে ব্যবহার কর] 
যায়ঃ যেমন আমি নহি, আমি নই, তুমি নহ, তুমি নও, তিনি নহেন, 
তিনি নন ইত্যাদি । 

নির্ধারণ প্রকারের তিন লকারে “নাপারি” ইহা স্থানে “নারি” ব্যবহারে 
আইসে) যেমন আমি নারি, আমি নারিলাম, আমি নারিব, কিন্ত ইহা 
সামান্য আলাপেই কখনং ব্যবহার হইয়া! থাকে। 


কর্মণি বাচ্য। ৃ 


+ £ গৌড়ীয় ভীষাঁতে অন্য২ অসাধু ভাষার ন্যায় কর্ম প্রয়োগে পৃথক্‌ আখ্যা- 
তিক পদ নাই, কিন্তু সকর্নক ক্রিরার কর্ম পদ, যেমন মার! ধরা ইতাদিকে 
যাই কিয়ার রহিত সংযোগ করিয়া সেই অর্থকে সিদ্ধ করেন। যে সংজ্ঞা 
কিনব! প্রতিসংস্তা যাহা কর্ম রূপে ক্রিয়া পদের সহিত একা থাকে তাহারই , 
সহিত যাই ক্রিয়ার তাবৎ লকারের প্রত্যেক পদে অন্বয় কর1 যায়, নির্ধারণ 
প্রকারে, যেমন আমি মার! যাই, তুমি মারা যাও, তিনি মারা যান্। আমি 
ধরা গেলাম, তুমি ধরা গেলে, তিনি ধরা গেলেন । আমি ধরা যাইব, ভূমি 
ধর যাইবে তিনি ধরা যাইবেন। আমি ধর! যাইতেছি, আমি ধরা যাইতে- 
ছিলাম। আমিধর] গিরাছি, আমি ধর! গিরাছিলাম। সংযোজন প্রকারের 
অতীত লকারে আমি ধরা যাইতাম ইত্যাদি । 


নিযোজন প্রকার । 


বর্তমান। তুমি ধর! যাও, তিনি ধরা যাউন। ভবিষ্যৎ।.তুমি ধরা যাইও। 
চতুম্‌, "জু ও কর্তা বর্তমান; ধরা যাইতে । কর্ণ পদ ধর! গিয়া। 
সম্ভাব্য ধরা'গেলে। প্রথম নামধাতু ধর1 যারা; ধরা যাওয়ার, ধর] 'ধাও- 
য়াতে। দ্বিতীয় নামধাতু ধরা যাইবা, ধরা বাইবার্ধরা,যাইব্াতে | তৃতীয় - 
নাম বা ধ'] যাওন, ধরা যাওনের, ধরা যাওনে। 

যদ্যপিও'অকশ্মক ক্রিয়ার কর্ম পদ নাই, কিন্তু গৌড়ীয় ভাষাতে এই 
প্রকার ব্বগ তৃতীয় পুরুষের সহিত অনুয়ে হয়৷ থাকে) যেমন চলা! যায়, 
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খাওয়৷ খায়, বলা যায়, ইত্যাদ্দি। চলা যায় ইহা প্রায় চল] যাইতে পারে, 
ইহার সহিত সমানার্থ হয়, চল গেল অর্থাৎ চলন ক্রিয়া! সম্পন্ন হইল। 
এই রূপ পদ সকর্ম্মক ধাতুহইতেও নিষ্পন্ন হয়, যেমন করা যায়, মারা! 
যায়, ইহাও কেবল তৃতীয় পুরুষের অনুয়ে হইয়! থাকে, অর্থাৎ কেবল ক্রিয়া 
নিচ্পন্ন* মাত্র হইল ইহা বুঝায়। , 
যখন দ্বিকর্মক ক্রিরাকে কর্মণি বাচ্ে রূপ করা যায়, যাহার বিবরণ ১৫ 
পত্রে [1]কহা গিয়াছে, সে কালে যে মুখ্য কর্ম অভিপ্রেত হইবেক, তাহাই 
উুক্ত হইবেক) আর দ্বিতীত্ন কর্ম কর্মপদের ন্যার থাকিবেক, যেমন রামকে 
টাকা দেওয়া £গেল, এ স্থলে টাকা যে মুখ্য কর্ম তাহাই উক্ত হইল, রামকে 
যাহা দ্বিতীয় কর্ম হয়, সে পূর্ব রহিল যাহ! টর্নিন আমি রামকে 
টাকা দিয়াছি, এই প্রকার হয় | 
অনিয়ম সংযোগ । ধ 
, ক্রিয়ার পূর্বে নামের ও গুণাত্বক বিশেষণের অথবা কৃদস্ত শব্দের প্রকক- 
তিকে সংযোগ করিয়া, সংযুক্ত ক্রিয়া করা যায়, আর সেই প্ররুতি বাস্তবিক 
ক্রিয়ার কন্ম অথবা! অন্য কারক হইয়! থাকে, যেমন গাড় কান ইহাহইন্েে 
গাছ কাটি, গাছ কাট, গাছ কাটেন, ইত্যাদি সংযোগ পদ সকল নিষ্পন্ন হয়। 
এই রূপ জল খাওনহইতে জল খাই ইত্যাদ্দি। মানুষ চেনন এই ক্রিয়াহইতে 
মানুষ চিনি ইত্যাদি। বড় করণ ইহাহইতে বড় করি ইত্যাদিপ্স্ত করণ- 
' হুইতে ত্রস্ত করি, নষ্ট করণহইতে নষ্ট করি, ব্যস্ত হওনহইতে ব্যস্ত হই 
ইত্যাদি। আর মারি খাঁওনহইতে মারি থাই, মারি খাও, মারি খান 
ইত্যাদি । 
ণিজন্ত। 

*ণিজস্ত ক্রিয়া সকলের রূপ কর্তৃবাচ্য যে নিয়মে হয় তাহা ৪৮1৪৯ পত্রে [3] 
বিবরণ করা গিরাছে, কিন্তু অর্থ বোধের কাঠিন্য পরিহার কারণ কর্্মণিবাচ্যে 
তাহার যোগ প্রায় হয় না, তবে গিজন্ত ক্রিয়া যেমন দেখান ইহার সহিত 
যাই, এই তৃতীয় পুরুষে সংযুক্ত হইয়৷ কেবল তৃতীয় পুরুষের রূপ হয়, যেমন 
দেখান যাইতেছে, অর্থাৎ দেখান ক্রিয়া রর 

মরণ ক্রিয়া ব্যতিরেক যাবৎ অকর্ম্মক ধাতু আছে তাহার কর্তা , অর্থাৎ 
শপে শশী শী ীশ্ীশীশাী শশী শীশীশীশী শি 25 
"১০ কর্ম বাচ্ে বিশেষত ভবিষ্যৎ জকারে ক্রিয়ার কর্তার উল্লেখ না! হইলে উত্তষ 
' পুরুষই প্রায় তাহার কর্তা বোধ হয়। যেমন টাকা দেওয়] যাইবেক। অর্থাৎ আমার দ্বারা 
টাকা দত্ত হইবেক। ৃ 
[+' এই গ্রচ্থাবলী়া ৭২১ পৃ ] 
[ও এই গ্রন্থাবলীর ৭৪$ পৃ ] 


দিব 


সেই ক্রিয়ার অভিহিত পদ ওই রিয়ার ণিজজ্ত অবস্থায় কর্ম হর, এমন রাম 
চলেন, রামকে চালাই ;.সেই রূপ সকর্্মক ক্রিয়ার কর্তা এ ক্রিরা ণিজস্ত 
হইলে তাহার কর্ম হয়, যদি ওই ণিজন্ত অবস্থাতে ক্রির! তাহাকে ব্যাপে, 
নতুব! ণিজন্ত ক্রিয়ার করণ হয়, যেমন রাম খান, আমি রাঁমকে খাওয়াই, এ 
স্থলে খাওয়ান ক্রির! রামকে বাঁপিরাছে এ কারণ রাম কর্ম হইল। রাম ঘট 
ঠা আমি রামের দ্ব. রথ রা মং এস্থলে গড়াণ ক্রিয়া রামকে ব্যাপিল 
, এনিমিত্ব রাম করণ হুই 
বি আদিস্বর ই নে ডি হইলে তাহার ণিজস্ত অবস্থায় ই তি 
সহিত, উ ওকারের সহিত পরিবর্ত হয়, যেমন লিখি, লেখাই, উঠি, উঠাই 
ইত্যাঘি। 


প্রশ্ন প্রকরণ । 


ক্রিয়া ও তৎসহচারি পদের শেষ যে স্বর তাহার দীর্ঘ উচ্চারণদ্ার] প্রশ্নের 
প্রতীতি হয়, ক্রিয়ায় আকারের প্রভেদ কিন্বা অন্য কোন অব্যয় কিম্বা 
কোন শব্দ সংযোগের প্রয়োজন রাখে না, যেমন তুমি যাইতেছ? তৃমি 
শরাছিলে ?' তুমিপ্যাবে না? আর কখন প্রশ্নদ্যোতক শব্দ যে “কি"। 
তাহ৷ ক্রিয়ার পূর্বে কিন্বা! পরে নিঃক্ষেপদ্বার! প্রশ্নের প্রতীতি হয়, যেমন 
তুমি-কি যাবে? তুমি যাবে কি? তুমি কিনা যাবে? তুমি কিযাবে না? 
আরকি স্কানে কখন “নাকি” প্রয্বোগ করা যায়, যখন প্রশ্নকর্তা ক্রিরা বিষ-. 
য়ের কোন উল্লেখ জানিয়| থাকে, যেমন ভূমি নাকি যাবে? অর্থাৎ তোম|র 
যাইবার কথ পুর্বে শুনিয়াছি তদর্থে প্রশ্ন করিতেছি। 

কখন ক্রিয়া দ্বিরুক্তি হয় তাহার এক ভাবার্থে, দ্বিতীয় অভাবার্থে হইয়| 
থাকে, আর প্রশ্নের দোতক কি শব্দকে তাহাদের মধ্যে রাখা যায়, যেমন 
তুমি যাবে কি না যাবে? অর্থাৎ তুমি যাবে কি না? 


নিয়মের ব্যভিচার । 


থাকন ক্রিয়ার ভবিষ্যৎ লকার যদি অন্য কোন ক্রিরাঁর অতীত কর্তার 
সহিত সংযুক্ত হয় তবে.অতীত কাধের ক্রিয়োৎপত্তিকে মূন্দিপ্ধ রূপে কহে, 
যেমন,আমি তাহাকে মারিয়। থাকিব, অর্থাৎ আমার অনুমান হইতে: ছে 
আমি তাহকে মারিয়াছি। ' 

আইসন ক্রিয়ার ইকার চা হয়, যেমন আমি ক্দাসিলাম, আমি আর্িব 3 
কিন্তু নির্ধারণ প্রকারের বর্তমান লকারে এবং নিয়োজন প্রকারের বর্তমান 
দ্বিতীর পুরুধে ইকারের চ্যুতি হয় না, যেমন আমি আইসি, তুমি আইস, 


৭৫ 
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তিনি আইসেন। সেই রূর্প আইসন ক্রিয়ার “ম” কথোপকথনে অতীত 
লকারে "এবং সস্তাব্য কর্তীয় ভূরিস্থলে লোপ হর, যেমন আমি আইলাম, 
তুমি আইলে । 

দেওন ক্রির! যদ্যপিও দ্বিতীয় প্রকারীয় হয় তথাপি ইহার স্থানে দন্‌ 
আদেশ হইয়া .রূপ হয়, যেমন আমি দি, আমি দিলাম; কিন্তু নির্ধারণ 
প্রকারে বর্তমান লকারে দ্বিতীয় তৃতীয় পুরুষে এবং নিযোজন প্রকারে ও 
কৃদন্ত কর্ম পদে পূর্বের নিরমান্ুারে রূপ হইয়া থাকে ; যেমন দেও, দেন 
ও দের; দেও; দেউন ও দেউক; দেওয়া | 

সেই রূপ নেওন অর্থাৎ গ্রহণ কিন্বা ধরণ যাহা সংস্কৃত নী ধাতৃহইতে 
নিঃস্থত হইয়াছে তাহারও রূপ দেওন ক্রিরার ন্যায় জানিবে, অর্থাৎ পূর্বের 
লিখিত স্থান সকলে নন্‌ আদেশ হয়, যেমন আমি শি, আমি নিলাম, আমি 
নিব, এবং নেও, নেউন ইত্যাদি। 

লওন গ্রহণ কিম্বা অঙ্গীকার করণ যাহা সংস্কৃত ল1 ধাতুহইতে নিংস্থত 
হয় সে দ্বিতীর প্রকারীয় ধাতু হয়, এ কারণ তদনুসারে রূপ হইয়া থাকে, 
যেমন লই, লও, লন ইন্যাদি। কিন্তু ধাঁহারা সংস্কত না জানেন তাহার! 
এই ছুয়ের অর্থাৎ নেওন ও লওন ইহার অর্থের ও উচ্গাররের ও লিপির 
সাদৃশ্য হেতৃক একের স্থানে অন্যকে ব্যবহার করেন। 

কোনং ক্রিয়ার প্রথম স্বর উকার, নির্ধারণ প্রকারে বর্তমান লকারের 
তৃতীয় পুরুষে এবং ক্দন্ত কর্ম পদে ওকারের সহিত পরিবর্ত হয়, যেমন সে 
ধোয়, ধোয়৷। 

পেওন দ্বিতীয় প্রকারীয় ধাতু হয়, পরের লিখিত পদের রূপ হইয়] 
থাকে, যেমন পেও পিতেছে, পিতেছিল, পিয়াছে, পিয়াছিল, পিবেক, পিরা, 
পিলে, পিবার। এই সকল স্থলে দেওন ক্রিয়ার ন্যায় ইহার রূপ হইয়া 
থাকে ইতি। 


পপ 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 
ক্রিয়াপেক্ষ ক্রিয়াম্নক বিশেষণ । 1 
কালের সহিত অভিহিতপদার্থের অবস্থাবিশেষ, যে সাপেক্ষ ক্রিয়াস্তরের 
দ্বারা বান্ত হয় তাহাকে ক্রিয়াপেক্ষ ক্রিয়াত্বক বিশেষণ কহি, এমন তিনি 
"পুস্তক পাঠ করিয়! বাহিরে গেলেন। অর্থাৎ “তিনি” এই অভিহিতপদার্থের 


 বহি্মন পূর্বকাঁলীন যে পুস্তক পাঠাবস্থা, তাহা পুস্তক পাঠ করিয়” 
ইহার দ্বার! ব্যক্ত হইল। 
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গোঁড়ীয় ভাষাতে সকর্মনক ক্রিয়ার সহিত “আ” কিন্বা “ওয়া'স্প্রতায়ের 
যোগ হইলে এই ক্রিয়ার ব্যাপ্য যে ব্যক্তি কিন্ব!. বস্ত অর্থাৎ সেই ক্রিয়ার 
কর্ম গ্রতীতি হয়, আর মেই ক্রিয়ার কাল অন ক্রিয়ার পূর্ববর্তী ইহা অভি- 
প্রেত হইয়া! থাকে, যেমন মার! পড়িল, এস্থলে মারা এই পদ কর্ম কৃদন্ত 
হয়। 

কখন কর্ম কৃদস্ত গুণাত্বক বিশেষণের ন্যায় পর্বে আইসে, যেমন চোরা 
দ্রবা আনিয়াছে, এ উত্তম লেখা পুস্তক হর। কখন যাওন ক্রিয়ার পুর্বে 
আসিয়া উভর মিশ্রিত হইয়া কর্ম্মণিবাচ্য হয়, যেমন নদী দেখ! যাইতেছে। 
ইহার বিশেষ বিবরণ ৬৫ পত্রে[*] কর্শণিবাচ্য প্রকরণে দেখিবে। 

আর সকর্্মক অকর্মক ক্রিরা! সকলের অবিকল এই রূপ নাঁমধাতু আছে 
যাহা! ৪৭1৬৬ পৃষ্ঠে [1] লিখা গিয়াছে। 

সংস্কত কর্ম কূদন্ত সকল যাহার ণেষে তকার কিম্বা তবা থাকে, গৌড়ীয় 
ভাষাতে গুণাত্মক বিশেষণের ন্যার বাবহারে আইউসে, যেমন হত বুদ্ধি, 
কর্তব্য কর্ম । সেই রূপ যাহাঁর শেষে “অনীর়” কিন্বা,4য়+” থাকে, যেমন 
দানীর,দেয় ইত্যাদি সংস্কতের কন্মম দন্ত ভাষাতে কখন২ ব্যবঙ্ারে আইসে। 

' যে সকল ক্রিয়ীপেক্ষ ক্রিরাম্মক বিশেষণ, যাহার শেষে “আ।” কিনা 

“ওয়া” না থাকে সে ক্রিক়াকর্ভাকে কহে, যাহ। গৌড়ীয় ভাষাতে চারি 
এক।র হত,» যেমন মারিতে, করত, মারিয়!, দেখিলে । 

এই চারি প্রকার কর্তককদস্তের মধ্যে প্রথম কৃদন্ত “ইতে” পর্যযবসান. 
হয় ইহাকে' বর্তমান দন্ত কহি, যেহেতু ইহার ক্রিয়ার কাল আর এ যে 
ক্রিয়ার অপেক্ষ হয়, তাহার কালের সহিত সমান কাল হয়, যেমন রাম 
তাহাকে ভূমির উপর পড়িতে দেখিলেন, অর্থাৎ দেখন ক্রিয়ার ও গড়ন 
কিনারা একই হয়। এই প্রকার বর্তমান কৃদন্তের যখন পুনরুক্তি হয় 
তখন ক্রিয়ার পৌনঃপুন্য কিম্বা আতিশয্যকে প্রতীতি করে, যেমন সে 
আপন শত্রুকে মারিতে২ নগরে প্রবেশ করিল, সে চলিতে২ মুত প্রায় 
হইল। কিন্তু লিপিতে ইহার প্রয়োগকে সাধু প্রয়োগ জানেন না। 

করণ যে নামধাতু তাহার অন্ভাগ স্থানে “অত” আদেশ হইলে করিতে 
এই কৃদন্তের পুনরুক্তির সমামীার্থ হয়, যেমন তিনি শক্তুকে গ্রহার করত 
বাহিষ্কর গ্রেলেন, অর্থাৎ তিনি "শত্রুকে প্রহার করিতে২ বাহিরে গেলেন। এ 
দ্বিতীয় প্রকার কৃদন্ত কর্তা হয় আর পরের যেক্রিয়ার সহিত ইহার অমুয় হয় 
তাহার কর্তাই ইহার কর্তা হইরা থাকে, অর্থাৎ পূর্ন উদহরণে গেলেন” 
ক্রিয়ার যে কর্তা নেই প্রহীর করত ইহারও কর্তা হয়, আর অনিয়ম সংযোগের 





[* এই ্র্থাবলীর ৭৫১ পৃষ্ঠা ] |). + এই ই গ্রস্থাবলীর ৭ ৭7 ] ৭1২. ১-৭৩ পৃষ্ঠা] 
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ন্যায়, যাত্রা ৬৭ পত্রে [*]লেখা গিরাছে, ইহার পূর্বে সর্বদা বিভক্তি রহিত 
কোন শব্দ থাকে যাহা এ উদ্াহরণে প্রহার পদ বিভক্তি রহিত রহিয়াছে ? 
কিন্তু যে বর্তমান কৃদন্ত কর্তার “ইতে", পর্যবসান হয় তাহার পরের ক্রিয়ার 
রত এক কর্তৃত্বের সর্বদ। নিয়ম নাই, যেমন তিনি তথায় না যাইতে আমি 
যাইব। 

তৃতীয় প্রকার কত্ত কর্তা “ইয়া” দ্বারা সমাপ্ত হর, ইহাকে অভীত 
ককদন্ত কারক কহি, যেহেতু পরের ক্রিয়া! বাহার সহিত ইহার অনূয় হয় তাহার 
কালের পূর্বে ইহার কাল অভিপ্রেত হয় আর এই কৃদস্ত পদ ও ইহার অন্িত 
ক্রিয়া এ ছুয়ের কর্তা এক হইয়া থাকে, যেষন তিনি পুনঃ২ যুদ্ধ করিয়া নান! 
ছুঃখ পাইয়া শক্রকে জয় করিলেন। এ স্থলে জয় করিবার কর্তা ও যুদ্ধ করি- 
বার ও ছুঃখ পাইবার কর্তা এক হয়, এবং জয় করিবার যে কাল তাহার 
পুর্বকাল যুদ্ধ করিবার ও দুঃখ পাইবার হয়। 

চতর্থ প্রকার কৃদন্ত কর্ধার “ইলে”তে সমাপন হয়, যেমন করিলে, 
দেখিলে, ইত্যাদি ।,ইহাকে সম্ভাব্য ক্রির1 কহি যেহেতু এ এক প্রকার সংযো- 
জন প্রকারের প্রতিনিধি হয় ও সম্পূর্ণ অর্থ বোধের নিমিত্ত, ক্রিয়াস্তরকে 
অপেক্ষা করে যেমন তিনি আমাকে মারিলে আমি মারিব" অর্থাৎ যদি তিনি 
আমাকে মারেন, তবে আমি তাহাকে মারিব, তিনি মারিলে, আমি তাহাকে 
মারিতাম, অর্থাৎ তিনি বদ্দি মারিতেন, তবে আমি তাহাকে সারিতাম*। 
এই পূর্বোক্ত চারি (প্রকার কৃদন্ত কর্তা অবায় হর আর ইহার পুর্বস্থিত নাম 
অভিহিত পদ হয় তাহ] কখন তৎসহিত থাকে কখন বা অধ্যান্ৃত হয়, কেবল 
“ইতে” ইহাতে বাহার পর্যাবসান হয় তাহার কম্্ন পদ কখন বা! পূর্বে স্থিতি 
করে যাহা ৭২ [1] পত্রে বিবরণ কর! গিয়াছে ; 

. বর্তমান কৃদন্ত কর্তা যাহার পর্যাবসান “ইতে”” ইহাতে হয়, এবং অতীত 
কদন্ত কর্তা যাহার পর্যযবসান “ইয়া” ইহাতে হয়, এবং সম্তাব্য কৃদস্ত কর্তা! 
যাহার পর্য্যবসান “ইলে” ইহাতে হয়,এ তিন অকর্ম্বক ক্রিয়াহইতেও নিঃস্ত 
হয়, যেমন শুইতে, শুইয়া, শুইলে । সুতরাং পুর্ব মত ইহার1 অব্যয় হয়। 

[* এই গ্রস্থাবলীর ৭৫২ পৃষ্ঠ ] [1 এই গ্রন্থাবলীর ৭৫৫ পৃষ্ঠ) ] 

* সম্ভাব্য ক্রিয়'তে বাক্যের স্পূর্ণতা নিম্নিত্ত সংযোজন প্রকারের ন্যায় সমুচ্চয়ার্থ 
বিশেষণ যে “তবে” ইহ'র যোগ দ্বিতীয় পদের সহিত হয়, ঘেমন তিনি গেঞে তে আমি 
যাই, আর যখন পর ও পরে ইহার যোগ এ ক্রিয়ার সহিত হয়, তখন এ (ক্রয় নামের 

-স্ছানীল় হইয়! কেবল ক্রিয়া ম্/্র বুঝায়, যেমন তুমি গেলে পর যাইব অর্থাৎ তোাঁর গম- 

_নেরপর। আর যখন এই ক্রিয়ার পুর্বেরে কৌন নাম উহ্য অথবা স্ফিত না হয় তখন কেবল 
ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত মাত্র বোধ করার, আর তৎকাচন পরক্রিয়ারও এ ক্রিয়া আমুল অর্থাৎ উভয় 
ক্রিয়ার সুল একই হুইবে,ক, যেমন দিলে দেওয়] যঃইতে পারে। 
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পূর্বব পরিচ্ছেদে আখ্যতিক প্রকরণে যে উহ দেওয়া গিয়াছে তৎ- 
দ্বারা বিদিত হইবেক যে যাবৎ কৃদস্ত পদ ক্রিয়া হইতে রচিত হী অতএব 
অকর্মক ক্রিরা হইতে যাহ নিঃস্থত হর তাহাকে অকম্মক কত্ত কহি, আর 
সকম্মুক ক্রিয়া হইতে যাহা! উৎপন্ন হয় তাহাকে সকম্মক কৃদস্ত কহি যেমন 
তিনি শুইলে আমি শুইব; এ সংবাদ জানিয়। স্তব্ধ হইলাম । 
স্কত কৃদস্ত কর্তা যাহা “ত1” কিধা “অক”; ইহাতে পর্য্যবসান হয় 
যেমন দাতা, সেবক ইত্যাদি তাহ! গৌড়ীয় ভাষাতে বাহুল্য রূপে" ব্যবহারে 
আমির! থাকে। 


পেশী 


অষ্টম পরিচ্ছেদ । 
বিশেষণীয় বিশেষণ । 


বাক্যের অন্তর্গত কৌনং বিশেষণের অবস্থা বিশেষ যাহাঁর দ্বার ব্যক্ত 
হয় তাহাকে বিশেষণীয় বিশেষণ কহি, সেই বিশেষণ গুণাত্মক কিন্বা ক্রিয়া- 
ত্বক অথবা ক্কুদন্ত কথন বা বিশেষণীয় বিশেষণ হইয়! থাকে। যেমন তিনি 
অত্যন্ত ঘুছু হন, তিনি শীঘ্র ধাইতেছেন, তিনি তথায় ঝটিতি যাইয়! পুনরায় 
আইলেন, তিনি অত্যন্ত শীদ্র গেলেন । , 

* বিশেষ্্ীয় বিশেষণ সকল প্রায়ই অব্যয় হয়, কিন্ত কোন্‌ বিশেষ অর্থ 
জ্ঞাপনের নিমিত্ত ব্যবহারে আইলে উহার পরে “ই” কিন্বা “ও” ইহার 
ংযোগ হইরা থাকে, যেমন এখন, এখনই, অর্থাৎ এইক্ষণ মাত্রে;ঃ এখনও 

আইলেন নাঃ অর্থাৎ পুর্বে আস! দূরে থাকুক এ পর্যাস্ত আইলেন ন1। এমন, 
এই প্রকীর; এমনই, কেবল এই প্রকার; এমনও কর, অর্থাৎ ইহাহইতে 
উত্তম না করিতে পার, এ রূপ কর; সে আজিই যাইবেক, অর্থাৎ সে কল্য 
পধ্যন্ত কর্দাপি বিলম্ব করিবেক না। 

গৌড়ীয় ভাষাতে কথক শব্ধ 'এ রূপ হয় যে কখন বিশেষণীয় বিশেষণ 
রূপে প্রয়োগে আইসে, কখন বা গুণাত্বক বিশেষণ কখন বা বিশেষ্যের ন্যায় 
ব্যবহার করা যায়; যেমন তোমার যাইবার পুর্ব তিনি আসিবাছেন, এ 
বাক্যে পুর্ব শব বিশেষ়নীয় বিশেষণ হইবেক, কিন্ত পৃর্কের মনুষ্য, এ স্থলে 
বিশেষ্যেসপ্রয়োগ এবং রূপ হইল) পূর্ব বৃত্ত শুনিরাছি,'এ রূপ বাক্যে পুর্ব 
শব্ধ কেবল বিশেষণ হইয়াছে । 

অনেক শব্দ যাহার বিশেষণীয় বিশেষণ রূগ্ে গ্রয়োগ, হয়, বিশেষত. 
যাহা স্থান কিন্বা সময়কে কহে,সে সকল শব অধিকরণ চিক্কু যে এ, এতে, য়, 
তাহা গ্রহণ করিয়া খাঁকে, যেমন পর, পরে, নিকট? নিকটে, ইত্যাদি । 


( ৭৫৮ ) 


পরের গণিত শব্দ সকল যাহা প্রায় ভুরি প্রয়োগে আইসে তাহা সকল 
বিশেষণীরী বিশেষণ হয়, তাহার উদ্াহরণও এই স্থলে ভূরি দেওয়া যাই- 
তেছে। 

একবার, যেমন একবার দেও, অর্থাৎ দান ক্রিয়ার একাবৃত্তি বুঝার, এই- 
রূপ ছুইবার তিনবার ইত্যাদি। একবারে, যেমন সকল একবারে দেও, অর্থাৎ 
দেয় বস্ত্র সাকলাকে এবং সকৃদাবৃত্তিকে বুঝায় । এইরূপ ছুইবারে তিনবারে 
ইত্যাদি ।' বাঁর২, পুনঃ২, আরবার, পুনর্বার, পুনরায়, এই সকল শব প্রায় 
একার্থ হয়। প্রথমে, যেমন তাহাকে প্রথমে দেয়; শেষে, সর্ধ শেষে, যেমন 
এ সন্তান সর্ব শেষে জন্মিয়াছে। মধ্য, মাঝে, ছুই একার্থ। ক্রমে, ক্রমে২*, 
অল্পে২, যেমন তিনি ক্রমে২ শত্রুর রাজ্য জয় করিলেন । ধীরে অথব| বীরেং 
প্রা ছুই একার্থ; মনদ২ 1 যেমন বায়ু মন্দং বহিতেছে। শীঘ্র, ত্বরায়, বেগে, 
প্রায় একার্থ শব হয়। অতি, অতিশয়, অত্যন্ত. অতিবাদ,, এ সকল শব্দ 
গুণের কিম্বা ক্রিয়ার অবস্থার বাহুল্যকে কহে? ইহারা অনা বিশেষণীয় 
বিশেষণ শব্দের আধিক্য বোধের নিমিত্ত তাহার অগ্রে আসিয়া! থাকে, 
যেমন অতি শীঘ্র যা্ঈতেছেন, অতি ধীরে রথ চলিতেছে, অতি গ্রাতে, অতান্তু 
রৌদ্র, অতিশয় ক্রোধ, এমৎ স্থলে অতি প্রভৃর্তি বিশেষণীয় বিশেষণ সকল 
গুণাত্মক বিশেষণ শব্দের ন্যায় প্রযুক্ত হয়। এথা, আর এথায়, সেথায়, 
ষথায়, তথার, যেমন তুমি যথার থাকিবে, তথায় আমি থাকিব । ক্লখন তথা 
ইহা! উহ্য হয়, যেমন যথায় তুমি যাইবে, আমি যাইব, অর্থাৎ তথায় আমি 
যাইব । যথা তথা, অথবা যেথা সেথা, কখন অগৌরব স্থানকেও বুঝায়, 
যেমন ইহা! বিশিষ্ট লোকের কর্তব্য নহে, যে যথা তথা, গমন করেন। 
কোগাঃ কোথার, ইহার প্রয়োগ প্রশ্নে হয়, যেমন কোথায় গিয়াডিলে ? 
এখানে, এখায়, ছুই সমানার্থ; সেই রূপ যেখানে যথায় ও সেখানে তথায়, 
ইহাও সমানার্থ হয়। ওখানে, অনতিদূর স্বানৈতে বুঝায় । 

দুরে, নিকট, নিকটে, সম্ুখে, আগে, সাক্ষাতে, পশ্চাৎ, পশ্চাতে, পাছে, 
পার্থ, পাশে, অনুসারে, ইত্যাদি শব্দ সকল কোন এক পূর্বের ষঙ্ঠ্ন্ত 


নামের অপেক্ষা করে, যেমন রামের নিকট যাও, তাহার পশ্চাতে চলিল 
ইত্যাদি 


* যখন এক শব্দের পুনরুক্জি আবশ্যক হয়, তখন “২ দুয়ের অস্ক তৎ$ম্দ সাধন 
জন্যে প্রায় ব্যবহার হইয়া থাকে। । 
* ” শি শবের ভূরি প্রয়োগ ধায়ুর যু গতিতে হয়। 

ক্এ। আর স্থানে, এ দুই শব্দে মিলিত হইয়া স্থানের পরিবর্তে অধিকরণ কারকে 
খানে ও থ্ায় আদেশ হয়) এইদ্বপ যেখানে; নেখানে। ওখানে, ইত)দি স্থলেও জা'নবে। 
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এবে, এখন, * আজি, রী পূর্বে, পর, পরে, কালি, কল্যু পরশ্থ, 
প্রভাতে, প্রতাষে, সকালে, ভোরে, প্রাতে, বৈকালে, রাত্রে, প্রাত্রিতে, 
রাত্রিকালে, দিবাতে, দিবাভাগে, দিবসে, মধ্যানহ্নে, সাঁয়াহ্নে, সায়ংকালে, 
বেলায়, প্রতিদিন, প্রতিসপ্তাহ, প্রতিমা প্রতিবর্ষ, সদা. সর্বদা, সর্বক্ষণ, 
ইত্যাদি শব্ধ সকল কালবাচক বিশেষণীর বিশেষণ হয় | কদাচ.অর্থাৎ কোন 
এক সময় ইহার প্রয়োগ প্রার অভাবের, সহিত হুয়, যেমন কদাচ দিব না 
ইত্যাদি, আর কদাচিৎ অর্থাৎ কোন এক অল্প সমর, যেমন কদাচিৎ এরূপ 
হয় ইত্যাদি। 


যাবৎ, যে পর্য্যস্ত, তাবৎ, সে পর্য্যন্ত ; কোন বিশেষ্য শবের পূর্বে যাবৎ 
কিম্বা তাবৎ শব্ধ থাকিলে সমুদার বাচক হয় স্থৃতরাং গুণাত্মক “বশেষণ শবেের 
ন্যায় ব্যবহৃত হয়, যেমন যাবৎ বস্ত এ সংসারে দেখি সকল নশ্বর; তাবৎ 
মনুষ্য ছুঃখভাগ্বী হন, কিন্তু যখন যাবৎ অথবা তাবৎ শব্ধ পৃথক্‌ থাকে তখন 
বিশেষণীয় বিশেষণ হয়, যেমন যাবৎ তুমি থাক তাবৎ আমি থাকিব, এই 
দ্বিতীয় প্রকার প্রয়োগে কখন২ তাবৎ শব্দ উহ্ হয়, যেমন যাবৎ ছুমি 
থাকবে, আমি থাকিব, সেই ৰূপ যখন এ শবেরনিয়ত তখন শব্ধ হয়, 
 ঘেমন যখন তুমি ফাইবা, তখন আমি যাইব; তখন শবও কখন পূর্বববৎ 
উহ্‌ হইয়া থাকে । কবে অর্থাৎ কোন দিবস, কখন, অর্থাৎ কোন সময়, 
সর্বদা প্রশ্নেবোবহৃত হয় ; তবে শব্ধ সংযোজন প্রকারে পরের ক্রিয়ার সহিত 
প্রায় আসিয়া থাকে। ইহার বিবরণ ৫০ পত্রে [7]মাছে। 


যত ইহার নিয়ত তত শব্দ হয়। এত, কত, কেন, প্রায়, যেমন, কেমন, 
ইত্যাদি শবও এই প্রকরণে গণা যায়। যেমন ইহার নিয়ত তেমন শব্দ 
হয়ঃ এমন অর্থাৎ এ প্রকার; কেমন অর্থাৎ কি প্রকার, যথ। কেমন আছেন, 
তিনি কেমন মনুষ্য হন; কেমনে অর্থাৎ কি প্রকারে, যেমন কেমনে তাহাকে 
পাইব। 

কিছু, অধিক, যথেষ্ট, না, নাই, নহে, হঠাৎ, দৈবাৎ অকল্মাৎ, বুঝি, 
ভাল, যথার্থ, হা, বটে, পরম্পর, পরম্পরা, অধিকন্ত, পূর্বাপর, এ সকল 
শবও এ প্রকরণে গণন। কর! যায়। 

গুণবাচক শব্দের পরে “পু্বক'”ইহাঁর প্রয়োগদ্বারা বিশেষণীয় বিশেষ- 





* এ আর ক্ষণ, এদুই শব্দে মিলিত হইয়া ক্ণের স্থানে অধিকরণ কারকে খন 
আদেশ হয়। এইরূপ কখন শব্দ প্রশ্নীর্ধ ক আ'র কালার্ঘ, গণ ও খন, যে স্ছানে বচ্ষণের” * 
স্থানে খন, আর তখম। তৎ স্থানে তৎ। ক্ষণ স্ছানে খন অধিকরণ কঃরকে আদেশ হয়। 

[1 এই গ্রন্থারলীর ৭৪২ পৃষ্ঠা |] র 
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ণের তাৎপর্ধয অনেক স্থানে ব্যক্ত করা যায়। যেমন তিনি ধৈর্য্য পূর্বক যুদ্ধ 
করিলেন" বিচক্ষণততা পূর্বক আপন পরিবারের প্রতিপালন করিতেছেন । 

যেং শব “খান” ইহাতে পর্যযবসান হয়, যেমন সেখানে আ'র তথা, 
যথা, ইত্যাদি ও যে২ শব্দের “খন” ইহাতে পধ্যবসান হয়, যেমন এখন, 
তখন, ইত্যাদি, এবং পূর্ব, কল্য, কালি, পরশ্ব, আজি, আপন, এ সকলের 
পরে লম্বন্ধ বোধের নিমিত্ত “কার”ং প্রত্যর হইয়া থাকে, যেমন সেখানকার 
সমাচার, তথাকার বৃত্তান্ত, এখনকার মনুষ্য । 


পপাস্পীশীশসি শপ 


নবম পরিচ্ছেদ। 


সম্বন্ধীয় বিশেষণ । 


,যেশব অন্য শবের পূর্বে বা পরে উচিত মতে স্থিত হইলে তাহার 
সহিত অন্য নাম কিধা ক্রিরার সন্বন্ধকে বোধ করায় তাহাকে সম্বনবীয বিশে- 
বণ কহি। 

যেমন সে নগর হইতে গেল,এস্থলে নগরের সহিত গমনের সন্বন্ধ রা 
অর্থাৎ গমনের আরম্ভ নগর অবধি হয়। রামহইতে রাজ! পত্র পাইলেন 
এস্থলে “হইতে” এই সম্বন্ধীয় বিশেষণ পত্রের সহিত রামের সম্বন্ধ বুঝাইলেক 
অর্থাৎ রামের লিখিত অথবা! প্রস্থাপিত পত্র ছিল। রামের প্রতি তিনি 
ক্রুদ্ধ আছেন, এস্থলে প্রতি এই সধস্ধীর বিশেষণ রামের সহিত ক্রোধের 
সন্বন্ধ দেখাইলেক অর্থাৎ রামের উদ্দেশে ক্রোধ হইয়াছে। 

সহিত, এই শব্দ একের সঙ্গে অপরের একত্র হগনকে বুঝায় আর পূর্বের 
সংজ্ঞাকে কিন্বা প্রতিসংজ্ঞাকে ষষ্ঠযন্ত করায় *) যেমন ছুগ্ধের সহিত জল 
মিশ্রিত করিয়াছে, আমার সহিত আইস 1, 

বিনা, মহিতের বিপরীতার্থকে কহে, অর্থাৎ ছুই বস্তর একত্র হওনের 
অভাঁবকে বুঝায়, আর ইহার পূর্বের শব্দ অভিহিত পদ হয়, যেমন ধর্ম বিন 
জীবন বৃথা হয়। তিনি বিনা কে রক্ষা করিতে পারে? 

হইতে, পার্থকাণর্থে প্রয়োগ হয় বদিও (স পাথক্য কখন লক্ষণা হয়। 
ইহার পুর্বে যে শব্দ তাহাহইতে পার্থক্য বুঝ।য় এবং সে শব্দ অভিহিতপদের 
ন্যায়, হয়, যেমন বৃক্ষ হইতে পত্র পড়িতেছে, তোমাহইতে কেহ কষ্ট পায় না। 


* সাস্কৃত রীতি মতে সমস্ত পদের পূর্ব স্থিত সংজ্ঞার কিনা গতি সংজ্ঞার সম্ধীয় 
কারক চিন্কের লোপ কখন২ হয় যেমন আপনার পুজ্রের সহিত অথ্ব। আপন পুজসছিত। 
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কখন কর্তৃত্ব স্ধন্ধকে বুঝায়,যেমন কুস্তকারহইতে ঘট জন্মে; কথন অপেক্ষা- 
কৃত নন অর্থ বুঝায়, যেমন রামহইতে শাম পটুতর হন। 

দ্বারা শব করণের অর্থবৌধক হয়, আর ইহার পূর্বের শব্ব করণ এবং 
প্রায় ষষ্ঠন্ত হয়; যেমন হস্তের দ্বারা তিনি মারিলেন । দিয়া এ শব্দও দ্বারার 
সমানার্থ হয়, কিন্তু ইহার পূর্বের নাম অভিহিত পদের ন্যায় হয়, যেমন ছুরি 
দিয়। লেখনী প্রস্তত করিলেন। নু 

প্রতি শব নৈকট্য সম্বন্ধকে কহে, যদিও ভূরিস্থলে সেই নৈকট্যকে লক্ষণা 
করিতে হয়; এবং যাহার নৈকট্য অভিপ্রেত হয়, তাহার প্রয়োগ ষষ্ঠ্যত্ত হইয়া 
থাকে, যেমন তিনি রামের প্রতি দয়া করেন। 

পানে, এ শব্ধ প্রতি শব্দের ন্যায় হয়, কিন্ত নৈকট্য সম্বন্ধ প্রায় বাস্তব 
হইয়া থাকে, যেমন রামের পানে দৃষ্টি করিলেন, গাছের পানে তীর গেল। 

উপর, উর্ধ ভাগকে কহে, কখন তাহার লাক্ষণিক প্রয়োগ হয়, এবং 
যাহার উদ্ ভীল বিবক্ষিত হয় নে যষ্ট্স্ত হইয়া থাকে, যেমন পর্বতের উপর 
গৃহ নির্মাণ করিলেন, তোমার উপর এক শত টাকা আমার হইয়াছে । , 

হইতে এবং কর্তৃক, এই ছুই শব্দের যোগে আমি স্থানে আমা, তুমি 
্বানে তোমা,*সে স্থানে তাহ, এ স্থানে ইহা, ও স্থানে উহা, যে স্থানে যাহা, 
কেস্থানে কাহা, ইহা আদেশ হইয়া থাকে? যেমন আমাহইতে, তোমাহইতে, 
আম! কর্তৃক, তোমা কর্তৃক, ইতাদি। কিন্ত গ্রতি এই নন্বন্বীয় বিশেষণের 
পূর্বে ওই *দকল আদেশ বিকরে হয়, যেমন আমা প্রতি, তোমা প্রতি, 

আমার প্রতি, তোমার প্রতি, ইতাদি। 

বু সম্বন্ধীয় বিশেষণ সকল অব্যয় হয়, কিন্তু নীচে, মধ্যে, জন্যেঃ 
উপরে, ভিতরে, উচ্চে, ইত্যাদি কথক শব্ধ যদিও অধিকরণ পদের ন্যায় দৃষ্ট 
হইতেছে, তথাপি ইংরেজী বৈয়াকরণদের মতে এ সকলও সন্বন্ধীর বিশেষণের 
মধ্যে গণিত হয়; যেমন পৃথিবীর নীচে জল সর্বদা পাঁওয়] যায়, তিনি সকলের 
উচ্চে স্থিতি করেন, তোমাদের মধ্যে নীতি ভাল, সংসারের মধ্যে অনেক 
প্রকার বস্ত দেখ! যায়, তোমার জন্যে আমি তাহা'র অপরাধ ক্ষমা করিলাম, 
বৃক্ষের উপরে, ঘরের ভিতরে। কিন্ত এ সকল শবও অভিহিত পদের ন্যায় 
ব্যবহারে আইসে, তৎকালে গুঁণাত্মকু বিশেষণ শব্দের ন্যায় বিশেষ্য শব্দের 
সহিতু প্রয়োগ হর, যথা নীচ ভূমি, উচ্চ স্থান ইত্যাদি ।* ইহার বিশেষ ৩৮ 
পত্রে [*['দেখিবে। 

সঙ্গে, গাঁতে, ইহাদের সাহিত্য অর্থে প্রয়োগ হয়, আর ব্যতিরেক, ব্যুতি-, 
রেকে, ইহারা বিনা এই অর্থে প্রয়োগ হয়, যেমন তোমার সঙ, বা! তোমার 
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সাতে যাব ) ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে, বা ব্াঙ্গণ ব্যতিরেক বেদের অর্থ কেহ 
জানে না ইত্যাদি। 
নিমিত্ত এবং কারণ বস্তত বিশেষ্য শব্ধ হয়, আর ক্রিয়ার নিমিত্ত ও 
তাদর্থ্যকে কহে, কিন্তু এ ছুয়ের সন্বপ্ধীয় বিশেষণের ন্যায় কখনং প্রয়োগ 
হইয়া থাকে, তখন নিমিত্ত শব্দ অভিহিত অথবা অধিকরণ পদের ন্যায়, আর 
কারণ শব কেবল অভিহিত পদের 'ন্যায প্রয়োগ হইয়! থাকে, যেমন তোমার 
নি্িত্তে, বা তোমার নিমিত্ত আমি শ্রম করিতেছি; মন্গুষ্যের কারণ মনুনা 
প্রাণ দেয় ইত্যাদি। 
অনেক সংস্কৃত শব্ধ যাহা গৌড়ীয় ভাষায় ব্যবহৃত হয়, তাহার ভূরি শব্দ 
-স্কৃত সম্বন্ধীয় বিশেষণ অর্থাৎ উপসর্গ তাহার যোগে নিষ্পনন হয়, সে উপ- 
সর্গের পৃথক্‌ প্রয়োগ হয় না, এবং ভাহারা সংখ্যাতে বিংশতি.ও অব্যর হয়। 
ধঁ সকলের প্রায় যে শব্দের সহিত সংযোগ হয়, তাহার অর্থের অন্যথা কিন] 
ন্যুনাধিক্য করিয়! থাকে, যেমন দান এই শব্ব আ এই উপমর্গের সংযোগদ্ারা 
আদান হর ও পূর্ক্রের অর্থকে বিপরীত করে, অর্থাৎ দেওনকে না বুঝাইয়। 
গ্রহণকে বুনায়; জর, পবা উপসর্গের সং যোগদ্ধারাঁ পরাজয় হয়, এ স্থলে, 
পুর্ববার্থের বিপরীতার্থ বোধ করায় অর্থাৎ অন্যকে আক্রমণ করা ন। বুঝাউয়া 
অন্যের দ্বারা আক্রান্ত হওর! বুঝাইলেক ) নাশ, ইহার বি উপসর্গ যোগদ্বায়া 
বিনাশ শব্দ নিপ্পন্ন হর এবং অর্থের আধিক্য বুঝার অর্থাৎ ব্টিশষ নাশ 
, বোধ করায়। কোন২ স্থলে উপদর্থ যোগ হইলেও ূ্বা্থেরই প্রতীতি 
হয়, যেমন স্থতি প্রস্থতি । 
এই সকল রত জ্ঞানাধীন কোঁনং শব্দ উপসর্গ যোগে নিষ্পন হয়, 
ইহার জ্ঞান অনায়াসে হইতে পারে এ নিমিত্ত তাহার গণন1 করা যাইতেছে । 
১ প্র, যেমন প্রকাশ ইত্যাদি ; ২ পরা, পরামশ ইত্যাদি; ৩ অপ, অপকর্থ 
; ৪ সং, সংস্পর্শ ইত্যাদি; ৫ নি, নিরম ইত্যাদি) ৬ অব, অবকাশ 
ইন্তাদি; ৭ অনু, অনুমতি ইত্যাদি) ৮ নির, নিরর্থক ইত্যাদি ; ৯ ছুর, ছূর্গম 
হুরস্ত ইত্যাদি ; ৯৭ বি, বিপদ, বিস্ময় ইত্যাদি; ১১ অধি, অধিপতি 
ইত্যাদি ; ১২ স্ব, স্ুক্ৃত ইত্যাদি; ১৩ উৎ* উৎকৃষ্ট ইত্যাদি; ১৪ পরি,পরি- 
চয় ইত্যাদি) ১৫ প্রতি, প্রতিকার ইত্যাদি ; ১৬ অভি, অভিধান ইত্যাদি ; 
১৭ অতি, অতিক্রম ইত্যাদি ; ১৮ অপি, অপিধান ইত্যাদি; ১৯ উপ, উপকার 
ইত্যাদি; ২* আ, আকাজ্ষা ইত্যাদি। এসকল উপসর্গের অধিক উদা: 
পের ও প্রত্যেকের অর্থ, সকল জানিবার নিমিত্ত সংস্কৃত কিন্বা গৌড়ীয় 
অভিধান দৃষ্টি করিতে পারেন। 


০১ 
দশম পরিচ্ছেদে। 


সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ। 


যে কোন শব্দ ছুই বাক্যের অন্তর্গত হইয়া এ দুয়ের তাৎপর্ধ্যকে পৃথক 
রূপে অথবা সাহিত্যে বোধ করায়, কখন বা পদদ্বয়ের মধ্যে উচিত মতে 
বিন্যন্ত হইয়! এক ক্রিয়াতে এ ছুয়ের সমান রূগে সথৃন্ধ বোধ জন্মায়,তাহাকে 
সমূচ্চয়ার্থ বিশেষণ কহি; যেমন রাম এ নগরে বাস করিবেন যদি রাজাকে 
ধান্মিক দেখেন ; রাম নগরে গেলেন কিন্তু শ্যাম তাহার সঙ্গে গেলেন না; 
রাম ও শাম উভয়ে বিজ্ঞ হয়েন। এস্কলে “যদি”, শবের দ্বারা সাহিতা, 
“কিন্ক” শব্দের দ্বার পার্থকা, ও শবের দ্বারা সমত। রূপে ক্রিয়া সম্বন্ধ 
বুঝাইল। 
ইংরেলী টা ন্যায় গৌড়ীয় ভাষাতে সমূচ্য় বিশেষণ শব সকল 
অবার হয়, এবং ইতরেজী ভাষার সমৃচ্চরার্থ বিশেষণ শব্দের সহিত ইহার 
অর্থের ও প্রয়োগের প্রায় সমতা আছে ; এনিমিত্ত স্বং শব সর্বদা] ব্যবহারে 
আইসে, মে সকল শব্ের গণনা করা যাইতেছে, এবং,যেং শবের প্রয়োগের 
(শশ্চয় হঠাৎ ধোধ মা হয় তাহার উদাভরণণ্ গেছ মাঈতেছে 1 
এবং) মণ্দ, যদ্যপি, তঝে, বে) ধেমন ভিনি কহিলেন যে তোমার সহিত 
তাহার শকুতা নহে। যেহেতু, কেননা, কারণ, অতএব, এ কারণ, এ 
তা ও, আই, কিন্ত, বরং, তথাপি, তজাপি, ? ; যেমন বরং আমি 
ত্যাগ রুরিব, তথাপি ( তত্রাপি তবু) ছুষ্টবাঁজো থাকিব নাঁ। যদ্যপিও,' 
রে যদ্যপিপ্ ব্রাহ্মণ অতিশয় মান্য হন তথাপি হরুত্ত জাহ্ষণ কদাপি মান্য 
নহেন। কিন্বা, অথবা, বা, অনিশ্চয় স্থলে প্রয়োগ হয়, যেমন আমি বা 
যাই, তিনি বা না যান, ইত্যাদি। আমি তাহার বাটা যাইব না, যদিও 
(যদ্যপিও ) তিনি নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, ইত্যাদি স্থলে অর্থাধিক্যার্থে বদ্যপিও, 
যদিও, ইহার প্রয়োগ হয়। 
পূর্বোক্ত সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ সকল পদদ্বয়ের অন্বয়বোধে প্রযুক্ত হয় 
কেবল এবং, আর, ও, কিন্বা, ইহারা পদদ্ধয়ের অথবা শব্বদ্ধয়ের অন্বযবোধে 
ব্যবহারে আইসে । প্রথমের উদাহরণ, আমি পড়িতেছি এবং আমার ভ্রাতা। 
পড়িতেছেন; দ্বিতীয়ের উদাহরণ, আমি আর আমার ভ্রাত' পড়িতেছি। দতিনি 
থাকিবেন কিম্বা আমি থাকিব, আমি অথবা তিনি থাকিবেন। “ও” যখন 
সমূচ্য়ার্থে এবং অর্থাধিক্যবিষয়ে কোন সস্তার কিন্বা প্রতিসংভ্ঞায় পরে 
প্রযুক্ত হয়, তখন অন্য এক ক্রিয়া, সে উত্ত কিন্বা উহ ইউক/তাহার সহিত -* 
অন্বয়বোধক হয়;'যেমন আমিও যাইব, অর্থাৎ তুমি বাইঠেছ এ ক্রিয়ার উহ্ন 


(৭৬৪ ) 


হইয়াছে তুমি যাইতেছ, আমিও বাইৰ ; আমাকেও তুচ্ছ করিলেক অর্থাৎ 
সে পূর্বে অন্য সকলকে তুচ্ছ করিয়াছিল, এখন আমাকেও তুচ্ছ করিলেক। 
ইহার বিশেষ বোধের নিমিত্ত ৩১ পত্রে [*] দৃষ্টি করিবেন। 





একাদশ পরিচ্ছেদ। 
অন্তর্তাব বিশেষণ। 


যে সকল শব্দ বক্তার অন্তঃকরণের ভাবকে কখন বাঁক্যস্থিত হইয়৷ কখন 
বা কেবল স্বয়ং উচ্চারিত হইয়া বোঁধ জন্মায় তাহাকে অন্তঃর্ভাব বিশেষণ 
কহি; যেমন হায় আমি অযোগ্য কর্ম করিলাম । 

এ প্রকার শব্দ সকল নানাবিধ অন্তঃকরণের ভাব সকল কহত নান! 
প্রকার হয়। ইহার মধ্যে কতক শব্দ চিত্তা অথবা বেদনাকে জানায়, যেমন 
হায়, অঃ, উঃ ইত্যাদি; আর কতক শব রঙ্ার প্রার্থনাতে প্রয়োগ হয়, 
বেমন ত্রাহি, দোহাই ইত্যাদ্দি। আহা, এ দয়ার হৃচক হয়। হাঁ, খেদোক্তি। 
ছি, স্বগাবোধক। আচ্ছা, বাহবা, উত্তম ইত্যাদি প্রশংসা হুচক। হা, ইত্যাছি_. 
স্বীকারার্থ । ই] হা, ঝটিতি বারণার্থে | মহাভারত, রাম২, অযোগ্য বিষয়ের 
সচক। আশ্চর্য্য, কি আশ্চর্য্য ইত্যাদি অদ্ভুত বোধক। আভিমুখ্য প্রার্থ 
নাতে ও, হে, গো, রে, লে! ইত্যাদি ব্যবহার ইইয়া থাবেঞঈট যাহাকে সঙ্বো- 
, ধনবোধক অব্যয় শব্দ কহিয়। থাকেন। 

লো! ইহার প্রয়োগ স্ত্রী লোকের সম্বোধনে, আর রে ইহার প্রয়োগ 
পুকষের সম্বোধনে অসম্মানার্থে হইয়! থাকে; গে! উভয় সন্বোধনে সামান্য 
আদরে প্রয়োগ,হয়ঃ হে কেবল পুরুষ সম্বোধনে অথব! জন সমূহের সম্বোধনে 
প্রযুক্ত হয় এবং গে! হইতেও ন্যুনাদরে ব্যবহার করা যায়। ও, সর্বসাধারণ 
সন্বোধনে উক্ত হয় এবং সম্বোধ্যের পূর্বে সর্বদা আইসে, যেমন ও মহারাজ, 
ও ছুরাশয়, ও ঠাকুর ইত্যাদি; কিন্তু ও ভিন্ন সম্বোধনবাচক সকল শব্ধ নামের 
পরে অথব! নিয়োজন প্রকার ক্রিয়ার পরে কিনব! প্রশ্নের শৃচক বাক্যের পরে 
আনিয়া থাকে, যেমন ভাই হে, ম! গো, মাগি লো, ভৃত্য রে, দেও হে, দেখ 
গো, খা রে, যা লো, খাবে না হে, খাঁবে না গো, খাবি না লো, খাবি না 
রে, খাবে হে, খাবে গে+ খাবি লো, খাবি রে । এই সকল কখন২ প্রশ্নহচক 
শব্দের পরেও আইসে, যেমন্ন কি হে, কেন গো, কোথ। রে, কবে লো। 

“যদ্দি “ও৮.& সন্বোধম শব্দের সহিত সংযুক্ত হয়, তবে এ সকল সম্বোধন 


[* এই গ্রন্থাবলীর ৭৩৪ পৃ |] 





(৭৬৫ ) 


শব নামের পূর্বেও আসিয়া থাকে, যেমন ওহে ভাই, ওগো পণ্ডিত, ও লো 
মাগি, ও রে ভৃত্য হে, ও স্থানে কখন প্রয়োগ করা হয়, হেঁমন হেঁহে, 
ভাই, হেঁরে ভৃত্য ইত্যাদি । পত্রী সকল সম্বোধন শব্দ “ও” ইহার সহিত 
পূর্বববৎ সংযুক্ত হইলে কখন২ স্বয়ং স্থিতি করে, নামের কিন্বা৷ বাক্যাদির 
অপেক্ষা করে ন1; কিন্তু সন্বোধ্য প্রত্যক্ষ থাকিলে এ রূপ প্রয়োগ হয়; যেমন 
ওহে, ওগো, ওরে, ওলো। যখন সন্বোধ্য পুজনীয় কিন্বা অতি মান্য হয় 
তখন “হে” ইহার প্রয়োগ সতী পুরুষ উয়ের সম্ঘোধনে হইয়া থাকে, যেমন 

হে সৃর্য্য, হে লক্ষ্মিঃ হে মহারাজ এশ্বর্য্যেতে অন্ধ হইও না । 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 
অন্বয় গ্রকরণ। 
এক সম্পূর্ণ বাক্য অন্তত ছুই শবের অন্বয় ব্যকিরেকে সম্ভব হয় না, 
অর্থাৎ এক নাম ও এক ক্রিয়া, উহা হউক কিন্বা উক্ত হউক, মিলিত হইয়! 
হেয়, যেমন রাম যান। যদ্দি ক্রিয়া! সকর্ম্মক হর তবে উহ্য কিম্বা উক্ত কর্মের 
অপেক্ষা করে, যেমন রাম তাহাকে মারিলেন। ওই নামের সহিত গুণাত্মক 
বিশেষণ শব্দের ও ক্রিয়ার সহিত ক্রিয়াবিশেষণ শবের প্রয়োগ হইয়া এক 
বাক্যে অশেক' শব্ধের সঙ্কলন হইতে পারে, কিন্ত বাক্য ছুই শের ন্যুনে 
কদাপি হয় না। তৃরি শব্দ সঙ্কলিত বাক্যের উদাহরণ, দুরত্ব গ্রভূ ভূত্যকে 
আপন ঘরে কিনব উরেরমে অন্যায় পূর্বক অতিশয় নিগ্রহ করে এবং 
তাহাকে পণ্ডর ন্যায় বরঞ্চ পশুহইতে অধম জ্ঞান করে। 
ক্রিয়ার সহিত অন্বিত যে নাঁম কিন্বা! প্রতিসৎজ্ঞ, তাহার শুদ্ধ নামের ন্যায় 
প্রয়োগ হয়, কিঞ্চিৎও বৈলক্ষণ্য থাকে না; তাহাকে অভিহিত পদ কহি, 
যেমন রাম যাইতেছেন। ইহার বিশেষ ১৪ পত্রে এবং তৎপার্স্থ টাকাতে* 
লিখা গিয়াছে । 
অভিহিত পদের প্রথম পুরুষ, দ্বিতীয় পুরুষ, তৃতীয় পুরুষ ভেদেই ক্রিয়ার 
রূপাত্তর হইয়া থাকে, লিঙ্গ এবং সুংখ্যাতে কোন বিশেষ নাই ) যেমন আমি 
যাইব, তুমি যাইবে, তিনি যাইবেন। ইহার বিশেষ ৪৪ পত্রে লিখা গিশ্বাছে। 
9৮ ক্রিয়া যাহাকে ব্যাপে সে কর্ম্পদ হয়, এবং কন্মপদের দূর চি 


* দ্বিতীয় পৃষ্ঠস্থ দীকাও দেখিবেন। [আদর্শ ভাব পুর হবু বিল, 
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( ৭৬৬ ) 


রাখে, যেমূন আমি তাহাকে দেখিয়াছি। ইহার বিশেষ ১৪। ১৫ পত্রে ও 
তাহার ক্রৌড়স্থ টাকাতে পাইবেন । 

যে সকল নাম ক্রিয়ার কাল কিন্বা স্থানকে কহে তাহাকে অধিকরণ কহি, 
যেমন আমার ঘরে প্রাতে বঙিয়াছেন ; ১৫1১৬ পত্রে ইহার বিবরণ পাইবে । 

যখন কোন নামের দ্বা'র। ক্রিয়া নিন হয় তখন নে নাম বিকল্পে অধিক- 

রণকারকের চিহ্ন ধারণ কারে, যেমন রাম খড়গেতে অথবা খড় গের দ্বারা 
শিরচ্ছেদ করিলেন ; বিশেষ ১৬ পত্রে দেখিবে। 

যখন এক নাম অন্য নামের অর্থকে সক্কোচ করে তখন তাহাকে সাম্বন্ধিক 
কহি, যেমন রামের ঘর । ইহার বিশেষ ১৬ পত্রে দেখিবে। 

যখন এক বিশেষ্য শব্দের গুণ্রে উৎপ্রেক্ষা অন্য এক বিশেষ্য শবের 
সহিত হর তখন যাহার গুণের নানতা থাকে তাহার পরে “হইতে” ইহার 
প্রয়োগ হয়. আর সেই শব্দের রূপ অভিহিত পদের ন্যায় হইয়া থাকে, যেমন 
সত্রীহইতে পুরুষ বলবান্‌ হন । ইহার বিশেষ ৪১।৮২ পত্রে দেখিবেন। 

বিশেষণ পদ ভূরি স্থলে বিশেষ্য পদের পুর্বে স্কাপিত হয়, যেমন ভাল 
মনুষ্য, বড় ঘর । ৩৮'পন্ররে ইহার বিশেষ দেখিবেন। 

বাক্য প্রায় কিশেষ্য শব্দের অভিহিত পদে আঃরন্ধ হয়; কিন্ত 'বদি গুণাযআ্ক'" 
বিশেষণ শব্দ থাঁকে তবে স্ৃতরাং তাহার পুর্বে আনিবে ; আর বাক্যশেষে 
সর্বদ। ক্রিয়া! আসিয়! থাকে; কিন্তু বাক্যের অন্য অঙ্গ, যেমন ক্রিরাপে ক্ষক্রখাঃ 
ত্বক বিশেষণ ও বিশেষণীয় বিশেষণ এবং সন্শ্থীয় বিশেষণ ও" সমচ্চন্ার্থ 
বিশেষণ ও অন্তর্ভাব বিশেষণ, ইহাদের জন্যে বাক্যেতে কোন বিশেষ স্থান 
নির্ণয় নাই। তাহাদের উদাহরণ পুর্ব পরিচ্ছেদে যাহা লিখ গিয়াছে,তদ্,ষ্টিতে 
তাহাদের প্রয়োগ করিবে, যেমন এক বৃহ ব্যাপ্র বনহইতে গ্রামের মধ্যে 
রাত্বিকালে প্রবেশ করিরা তথার নান উপদ্রব ভূরি কাল ব্যাপিয়া করিতেছিল, 
পয়ে এক সাহসাগ্গিত মনুষ্য সেই পণুর সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাঁকে নষ্ট করি- 
লেক; সেই অবধি গ্রামের লোক স্বচ্ছন্দতা পূর্বক আপন২ কর্ম করিতেছেন। 

এ প্রকার বিশেষণীয় বিশেষণ, যেমন ভাল মন্দ ইত্যাদি, তাহারা যুক্ত ও 
অধুক্ত ক্রিয়ার পূর্বেই আইসে, যেমন সে ভাল লেখে, সে ইংরেজী ভাল 
লেখে) 

কখন২ বাক্য, 'বিশেষত তস্য বাক্য, অভিহিত পদ ব্যতিরেকেও অন্য 
পরিণামের পদে আরব্ধ হয়, যেমন তাহাকে আমি কদাচ ত্যাগ করিব না; 
অনুয্যের চরিত্র মনুষ্যকে মান্য কিন্বা অমান্য করে) নীতি ব্যক্তির বিদ্যা 
অতিশোভাঁর কারণ হয়; যাহাহইতে লোক নির্বাহের, বিদ্ব হয় না সে 
স্থনীতি মনুষ্য হয়। 


(২৬) 


যুক্ত নাম সকল কি গৌ্ীয় কিনংস্কত বাহার বিবরণ ১৯ ১পৃষ্ঠে করা 
গিয়াছে, আর অনিয়মিত যুক্ত ক্রিয়া সকল যাহা ৬৭ পৃষ্ঠে লিখা গিয়াছে, 
অযুক্ত নামের ও অযুক্ত প্রিয়ার স্থত্রের অনুগত হয়ঃ যেমন পঞ্ডিতদের মণ্ড- 
লীতে তিনি তোমার প্রশংসা! করিলেন, ইহাকে যুক্ত করিবার প্রকার এই, 
পণ্তিতমগ্ডলীতে তিনি তোমাকে প্রশংসা করিলেন; উভড় স্থলেই মণ্ডলী এই 
শব অধিকরণ পরিণাম আছে, করণ ক্রি! উভরস্থলেই সকন্মক, প্রভেদ এই 
মে “প্রশংসা”, পুর্ব উদাহরণে কন্ম হর, আর পরের উদ্াহরণে “তোমাকে” 
কন্ম হইয়াছে ( 

ক্রিরার চতুমর্থ পদ যে রূপে হওন এই ক্রিরার সহিত সংযুক্ত হইয় রূপ 
হয় তাহা ৬১ পত্রে দৃষ্টি করিলে জানিতে পারিবেন । 

“তো? ইহ! কখন২ কথোপকথনে এবং কবিতায় অভিহিত পদের অথব। 
তাহার ক্রিয়ার সহিত সংযুক্ত হয়, শেখানে প্রয়োজনসিদ্ধি বিষয়ে সন্দেহ 
জন্মে অথবা ক্রিয়াতে নিশ্চয় জানাইবার অভিপ্রায় থাকে; যেমন আমি 

তো যাই, অর্থাৎ আমি যাই যদ্যপিও কার্যসিদ্ধির নিশ্চয় নাই) আমি 
তে। করিব, ,অর্থাৎ আমি অবশাই করিব অন্যে হর করে। কিন্তু 
অভিহিত পদ ভিন্ন অন্য কোন পরিণামের সহিত হইলে প্রা 
কোন বি:শ্ষ অর্থ স্ুচক হয় না, কখন বা নিশ্চরার্থ নো হয়; যেমন 
তাহাকে কো দেখিব, অর্থাৎ ভাহাঁকে অবশ্য দেখিব। সেই রূপ কথোপ- 
কথনে ও কবিতার “কো ” ইহার সংযোগ অভাব ঘটিত ক্রিয়ার সহিত 
কদাচিৎ গ্রীষুক্ত হয়, ইহাতে কোন অর্থাত্তরের বোধ হয় না; যেমন আমি 
যাবোনাকে। অর্থাৎ আমি যাব না, আমি গেলেম নাঁকে। অর্থাৎ আমি 
গেলেম না । 

পরে লিখিত বাক্য সকলের দ্বারা বাক্ত হইবেক যে বক্তা ও যাহার প্রতি 
বলাধায় এ উভয়ের মধ্যাদান্থুসারে নানা প্রকার বাক্যপ্রবন্ধ হয়, তাহীর 
মধো যে সকল ভাষাতে পারস্য*শৰ আছে তাহাদ্দিগে গৌড়ীয় ভাষাতে 
হিন্দস্থানীয় ভাষার দ্বারা প্রাপ্ত হওর! গিয়াছে ; যেমন ভূত্য অতি মর্য্যাদাবান্‌ 
প্রভুর আদেশ জানিবার নিমিত্ত এই রূপ কহিয়া থাকে যে “এ তৃত্য 
বসব এ গোলাম হাজির আছে হজ্ুুরহইতে কি আজ্ঞা হয় ?” 

*প্রধ্নন জাতীয় লৌককে 'কোন প্রার্থনার আকাঙ্ষায় এরূপ কহিয়” থাকে 

যে “অনেক দিবস এঁ পাদপদ্ম ধ্যান করিতেছি», “ঠাকুরের হট বিনা 


নাই 1?” রর 
টি প্রধান মনুষ্যকে সাপেক্ষ ব্যক্তি এই ব্ূগ " কহিয়াথাে যে «এ পার 
বহাশয়ের অনেক ভরদা রাখে ।” 


(1৬৮) 


মহাশুয় এবং আপনি, তুল্য মর্য্যাদাবান্‌ বিশিষ্ট লোকেরা পরস্পর কহিয় 
থাকেন। এ ছুই শব্দের সহিত তৃতীয় পুরুষের ক্রিয়াগ্রয়োগ হইয়া থাকে যাহা 
৫৬ পত্রে লিখিয়াছি, “মহাশয় কিম্বা আপনি কি করিতেছেন ? আপন 
হইতে কনিষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি তুমি পদ প্রয়োগ করির। থাকেন এবং কখন২ 
সমান ব্যক্তির প্রতিও পরস্পর অধিক সখ্যত1 থাকিলে প্রয়োগ হয়, যেমন 
“তুমি পত্র প্রস্তুত করিরাছ।” তুই ইহার প্রয়োগ অতি ক্ষুদ্র ভৃত্যের প্রতি 
অথবা! অতি ক্ষুদ্র জাতীয়ের প্রতি হইয়া! থাকে যদি তুচ্ছত্ব অভিপ্রেত হয়, 
যেমন “তুই কোথা যাইতেছিদ্‌ ৮ 

ছন্দঃ। 

ছন্দঃ শব্দে তাহাকে কহি যাহার পাঠের দ্বারা পদ সকলের ধ্বনির পর- 

স্পর লঘু গুরু ভেদে আনুপূর্বিক বিন্যাসের জ্ঞান হয়। 

গৌড়ীয় ভাষাতে সংস্কৃতানুসারে আ, ঈ, উ, ক, 3, এ, ই, ও, ও, এই 
কয় স্বর গুরু হয়) ইহার স্বতন্ত্র উচ্চারণ কিছ্া হলের সহিত উচ্চারণ উভয় 
প্রকারে গুরু হইয়া থাকে, যেমন আ, ক!, ঈ, কী ইত্যাদি । ইহাঁদের উচ্চা- 
রণ গত কিছু 'বৈলক্ষণ্য নাই, যখন কোন হলের পুর্বে কিস্বা অন্ুস্বার কিনা, 
বিসর্গের পূর্ববে আইসে, যেমন আকৃ ঈক্‌ আং আঃ ইত্যাধি। কিন্তু অ. ই, উ, 
খ, ৯, ইহাদের লঘুসংস্ঞা হর, যখন স্বতন্ত্র অথবা! এক ও অনেক হুল বর্ণের 
সহিত পশ্চাৎ যুক্ত হইয়া উচ্চারিত হয়। অ, ই, ক, কি, ত্র ইত্যাদি। যখন 
সংযুক্ত হলের পূর্বে কিন্বা অনুস্বার ও বিসর্গের পুর্ব্বে অথবা এক হলের 
পর্বে, যাহার পরে স্বর না থাকে, তখন গুরু উচ্চারণ হয়, যেমন শব, 
বৃন্দ, অং, অঃ, অকৃ, কক্‌, ইত্যাদি। 

এক বাক্যে শব সকল আন্ুপূর্কিক যদি এ রূপ থাকে যে পরস্পর ধ্বনির 
লাঘব গৌরব পরিমাণে শ্রবণে স্থশ্রাব্য হয় তবে তাহাকে কবিতা কহি 
যাহাদ্বার! চিত্ত বিকার হইবার সন্তাবনা আছে বিশেষত যদি সেই কবিতা 
গান সম্বলিত হয়। 

গৌড় দেশে, না গীতের শৃঙ্খলা আছে, না গৌড় দেশীয় ভাষাতে কবি- 
তার পারিপাট্য উত্তম রূপে আছে, স্থৃতরাং ইহার ছন্দঃ প্রকরণ জানিবার 
কোনু বিশেষ প্রয়োজন নাই ) এ নিমিত্ত কেবল ছুই, তিন ছন্দ যাহা! কৰি- 
তাতে ভূরি ব্যবহার্য হয় তাহাই এ স্থলে নিখিলাম, অতএব ছন্দোবিষয় 
পৃথক্‌ প্ররিচ্ছেদ করিলাম ন|। 

প্রথমতঃ পয়ার, তাহ'র ছুই চরণ, তাহাতে উভয়ের শেষ অক্ষরে এক 
জাতীয় হল ও স্বর হয়, প্রত্যেক চরণে চতুর্দশ অক্ষর হয়, তাহাতে সাত- 
হইতে ন্যুন নহে চতুর্দশের অধিক নহে ন্যাথাত হইয়া বাঁকে) যথা 
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১২ ৩৪ ৫৬ ৭৮ ৯১৬ ১৩ ১২ 
রাজা বলে গোরীই বাসায় আজি চল। 
১২ ৩৪ ৫৬৭৮ ৯১০ $$ ১২ ১৩ ১৪ 
করা যাবে উপযুক্ত কালি যেবা বল। 
চি হ্‌ তু £ ৫ গু পৃ 
ডাক্‌ হাক্‌ ঢাক্‌ ঢোল্‌ মাল্‌ সাট্‌ সারু। 
১২৩৪৫ ৩৭ ৮৯ 5৩ ১১ 5২ 
বাক্যেতে পর্বত কিন্তু কার্যে তিলাকার। 
দ্বিতীয় ত্রিপদী, যাহার ছুই চরণ হয় এবং পয়ারের ন্যার়্ উভয়ের শেষে 
এক জাতীয় হল্‌ ও স্বর হয়; প্রত্যেক চরণ তিন বিভাগ, তাহার প্রথম ছুয়ের 
আট অক্ষর এবং অস্তে এক জাতীয় অক্ষর হুইয়া থাকে, আর তৃতীয় ভাগ 
দ্রশং অক্ষর হয়। 
নদী যেন গড়খানা দ্বারে হব্সির থানা 
দুরে হতে দেখে হয় শঙ্কা । 
দয়া সর্ধমঙ্গলার লঙ্বিবারে শক্তি কার* 
এ *. *সমুদ্রের মাঝে যেন লঙ্কা। 
এ ভাষার আর এক প্রকার ত্রিপদী ব্যবহার্য হয় তাহ? পূর্বাপেক্ষ স্বশ্লা- 
ক্ষর হইয়া থাকে, অর্থাৎ প্রথম ছুই অংশে আট অক্ষরের স্থানে ছয়ং অক্ষর 
রর আর তৃতীয় অংশে দশের স্থানে আট২ অক্ষর হইর1 থাকে, যেমন 
আমাকে,কাশীতে, না দিল রহিতে, ভূতনাথ কাশীবাসী । 
সেই অভিমানে, আমি এই স্থানে, করিব দ্বিতীয় কাণী। 
অন্য আর এক ছন্দঃ যাহাঁকে তোটক কহি, গৌড়ীয় ভাষাতে ইহার ছুই 
চরণ হইয়া থাকে; প্রত্যেকে বারং অক্ষর হয়, তাহার তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম, 
দাদশ গুরু হইয়া থাকে, অন্য সমূদায় লঘু অক্ষর হয়। যেমন 
দ্বিজ ভারত তোটক,ছন্দ ভণে। 
কবি রাজ কহে যত গৌড় জনে ॥ 
এই ছন্দে পুর্র্ব ছনের বৈপরীত্য হেতৃক বিশেষ অবধান হয় ইতি ॥ 


১৯২৩৪ নী 
* এই'সকল*অন্কের দ্বারা ধ্ৰনযাঘাতের প্রভেদ জবান হয় যেমন রা, জা, ব, লে, ইত্যাদি । 
1 কথোপকথনে ও কবিতাতে “ হইতে ” ইহার ইকার লোপ হয় “হতে” একার 
রূপহয়। তদ্রপ “যেমন” হইতে “যেন” ইত্যাদি শব্জের বিিশষ পাঠকের! অন্য২ কবেতা 
গ্রন্থ দৃষ্টিতে জানিবেন |, 





নমাণ্তি। 
নি 


সংবাদ কৌধুদী। 


বিবাদ ভঞ্জন | 


পূর্ব্পক্ষ 'পরপক্ষ কর নিরীক্ষণ। 
পক্ষপাত শৃন্য হয়ে কহিবে বচন ॥ 


এক স্থানে এক মুক্তি স্থাপিত ছিল, স্‌ স্থান চারিদিকে পথের সহিত 
সংলগ্ন, ই সুর্তির হস্তে একখান ঢাল ছিল, তাহা সম্মুখে স্বর্মমর এবং পশ্চাৎ 
রৌপ্যময় । 
এক দিন দৈবাঁৎ ছুই জন ঘোড়সওয়ার ছুই দিক হইতে এ র্ভির নিকটে 

আনির| উপস্থিত হইল, এবং তাহাদের মধ্যে কেহই পূর্বের রী মুর্তি দেখে 
নাই। কতক্ষণ অবলোকন করিতে করিতে এক ব্যক্তি কহিল যে, এই 
ঢাল স্বর্ণমর, দ্বিতীর ব্যক্তি এ মূর্তির অন্যদিকে দেখিতে ছিল, সে তাহার 
কথা শুনিবামাত্র কহিল যে, এ কি ত্বর্ণগাল ? যদি তোমার চক্ষু থাকে, তবে 

এ ঢাল রৌপ্যময় । প্রথ্ম ব্যক্তি কহিল যে, যদি আমি কখনও স্বর্ণ দেখিয়! 
থাকি, তবে এ অবশ্য স্বর্ণ ঢাল। দ্বিতীক্র তাহাকে উপহাস পূর্বক কহিল 
যে. এমন মাঠে অবশ্য স্বর্ণ ঢাল রাখিবেক বটে, আশ্চধ্য এই যে, পথিকেরা 
:কেন রৌপ্য*ঢান্য লইয়া যায় নাই? যে হেতৃক ইহার উপরে যে লিখিত 
আছে,তাহার দ্বারা জানা যায় যে,এই ঢাল তিন শত বৎসর এইখানে আছে। 
্বর্টঢালবাদী দ্বিতীর ব্যক্তি উপহাস সঙ করিতে না পারিয়া অত্যস্ত জুদ্ধ 
হইর! যুদ্বী করিতে প্রবৃত্ত হইল। পরে ছুই জন আপন আপন ঘোটক ফিরা- 
ইরা ধাঝনোপযুক্ত আরত স্থানে গেল ও আপন আপন অস্ত্র লইয়া পরস্পর 
আক্রমণ করিল, তাহাতে উভরকে এমত আঘাত লাগিল যে, ছুই জন 
আঘাতী কাতর হইয়া মৃত্তিকাতে পড়িল ও মুচ্ছণপন্ন হইর। রহিল । এইকালে 
একজন অতি শিষ্ট মনুষ্য পথে যাইতেছিল, সে তাহাদিগকে সেরূপ ছুদ্দশা 
প্রাপ্ত দেখিল, সে ব্যক্তি বনৌষধিতে পণ্ডিত ছিল ও আপনি এক প্রকার 
ওষধ প্রস্তত করিয়াছিল, সে টষধ তাহার সহিত"ছিল, তাহা তাহাদের 
ক্ষততে লাগাইয়া! তাহাদিগকে সজীব করিল। যখন তাহারা কিঞিৎ সুস্থ 
হইল, তখন নে তাহারদিগকে বিরোধের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। এক জন 
বলিল যে, এরই ঘোড়সওয়ার কহে যে, এই ঢাঁল রৌপ্যময়। দ্বিতীয় কহিল 
যে, এই ব্যক্তি কহে যে, ঢাল স্বর্ণের একি চমৎকার! তখন সে" পথিক 
খেদ করিয়া কহিল যে হায় ! হে ভ্রাতারা ! তোমরা ছুই জন সত্য বুঝিয়াছ 
ও ছুই জনই মিথ্যা বুবিয়াছ, তোমরা! একজনও ঘদি আপনার নষ্ট দিক 
দেখিতে, তবে, এত ক্রোধ ও রক্তারক্তি হইত না, ঠ্যহেতুক এই ঢালের এক 
দিকে স্বর্ণ ও 'অন্য দিকে রৌপ্য আছে। অতএবু “অদ্য তোমারদের যে 


( ৭1৪ ) 


ছুর্দণ। ঘটিয়াছে, ইহার দ্বারা তোমরা! শিক্ষিত হও যে, তোমর। কোঁন বিষ- 
য়ের ছুই দিক না দেখিয়া কদাচ বিরোধ করিও না, অর্থাৎ বাদী প্রতিবাদী 
এ উভয়ের যথার্থ অভিপ্রায় ন1 বুঝিয়! এক পক্ষের প্রশংস। এবং অন্য পক্ষের 
নিন্দা কর! মহতের নিকট কেবল হাস্াম্পদের নিমিত্ত হয়। 


[সংবাদ কৌমুদী-_ইং সন ১৮২৩।] 





প্রতিধনি। 

গুক। এমত স্ীন আছে যে যেখানে অনেক প্রাচীর ও পর্বত আছে 
সেখানে শব্ধ করিলে সেই শব্ধ প্রথম প্রাচীরে কিন্বা! পর্বতে ঠেকিয়। অন্য 
প্রাচীরে কিম্ব। পর্বতে লাগে, তাহার মধ্যে ঘষে লোক থাকে,, তাহারদের 
সমসুত্রপাঁতে যে কএকবাঁর গমনাগমন করে, সেই কএকবার প্রতিধ্বনি 
শুনিতে পায়। স্কটলণড দেশে এক প্রতিধ্বনি আছে যে সেখানে তুরীদারা 
শব্দ করিলে প্রতি শব্দের তিনবার প্রতিধ্বনি হয়। রোম নগরের নিটক 

দেশে যে প্রতিধ্বনি হয় সে প্রতি কথায় পাচ বার' প্রতিধ্বনি জন্মে। ইংলগ্ডে ' 

একস্থান আছে সেখানে দশ এগারবার এক শন্ষের প্রতিধ্বনি হয়, এবং 
ব্রসেল্স নগরে এক প্রকার ,প্রতিধ্বনি আছে সে পোনের বার, হয় এবং 
জর্মণির অন্যস্থানে অন্যহইতে এক আশ্চর্য প্রতিধ্বনি আছে সে সামান্য 
প্রতিধ্বনিতে শব্ধ নির্গত হইবার ছুই তিন পল পরে প্রতিধ্বনি শুন! যায়। 
কিন্ত সেখানে মুখহইতে শব্ধ নির্গত হুইবামাত্র অতি স্পষ্টরূপে প্রতিধ্বনি 
হয় এবং পৃথক২ রূপে কোন২ সময়ে এমন বোধ হয় যেঞ্র প্রতিধবনি যে 
তোমার নিকটে আইসে ও কোন২ সময়ে বোধ হয় যে তোমার নিকটহইতে 
যায়। কোন২ সময়েতে যেখানে শব্দকালে প্রতিধ্বনি শুন] যায় ও অন্য সম- 
যেতে প্রায় শুন! যায় না, এবং সেখানে শব্ধ করিলে তাহার নিকটবর্তী জন 
এক প্রতিধ্বনি গুনে ও অন্য লোক সে শব্বহইতে অনেক প্রতিধ্বনি শুনে । 

ইংলণ্ দেশে এক পণ্ডিত প্রতিধ্বনি দ্বার! স্থানের দুরত্ব মাপিয়াছিল, সে 
'বাক্তি নদীর এক তীরে ফ%ড়াইয়া৷ শব্দ'করিল ও দেখিল, যে সে শব্দের 
প্রতিধ্বনি কত পলের'মধ্যে ফিরিয়া আইসে, তাহাতে সে নদীর আয়তত। 
নিশ্চয় করিল ইতি। 
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অয়স্কান্ত অথব! চুম্বকমণি। . * ” 


চঙ্বকমণি এক প্রকার লৌহ তাহার আশ্চর্য্য যে২ গুণ তাহার স্থল 
বিবরণ শুন । 
যদি চুম্বকমণি কোন লৌহের অথবা ইম্পাতের নিকটবর্তী, হয়, তবে সেই 
লৌহ চুণ্ধকমণির অভিমুখে আইসে এবং যদি আরু কোন বাবধান না থাকে 
তবে সে মণি ও লৌহ্‌ কিম্বা ইস্পাত উভয়ে একত্র মিলাইলে পুনর্কার পৃথক 
করিতে বল অপেক্ষা করে। | 
চৃ্বকমণিতে স্পৃষ্ট লৌহ শিক যদি এমত রাখা যায় যে সে মধ্যদেশে বদ্ধ 
থাকে, অথচ চতুদ্দিকে অবাধে 'ঘোরে, তবে কতক ক্ষণ পরে সে এইমত 
স্তির হইয়া থাকিবেক যে এক মুখ উত্তরদিকে ও অন্য মুখ দক্ষিণদিকে হইবে, 
এই তাহার যে ছুই মুখ তাহার নাম সে চুম্বক লৌহের ছুই কেন্্র, যেহেতুক 
সে ছই মুখ পৃথিবীর ছুই কেন্দ্রের অভিমুখে থাকে। 
এই চৃম্বকমণির উত্তর দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া! থাকা যে স্বভাব সিন্ধু গুণ 
তাহার কেন্দ্রাভিমুখ্য মণির যে কেন্ত্রীভিমুখ্য স্বভাব,তাহার মধ্যে ছুই আশ্চধ্য 
বিশেষ গুণ 'আছ্ছে। প্রথমতঃ চুম্বক লৌহের উত্তর মুখ নিশ্চয় উত্তরে. থাকে 
না, কিন্তু কিঞ্চিৎ পশ্চিমে হেলে। দেড় শত বৎসর হইল নিশ্চয় উত্তরে ন 
গ্রিয়া কিঞ্চিৎ পূর্বে হেলিয়াছিল তদবধি ক্রমে২.অত্যপ্প পশ্চিমে চলিতেছে । 
দ্বিতীয়তঃ যদি চুম্বক লৌহ আলের উপরে এমত রাখা যায় যে সে সমানে 
খেলে তব সে লৌহ আড়ে'সমভাবে থাকিবে না, কিন্তু এক মুখ উর্ধগামী 
হয় ও আর মুখ অধোগামী হয়। 
চুন্বকলৌহ উত্তর আর দক্ষিণ দিকে মুখ করিয় থাকে এই স্বাভাবিক গুণ 
তাহাতে এমত দৃঢ়রূপে আছে যে তাহার দক্ষিণ মুখ কখনও উত্তরে যায় না, 
ও উত্তর মুখ কখনও দক্ষিণে যায় না। ছুই চুন্বকলৌহ ষে স্বচ্ছন্দে রাখে সে 
ছই পরস্পর যদি এই মত রাখা মায়, যে একটার দক্ষিণ মুখ ও আর একটার 
উত্তর মুখ নিকটবর্তী হয়, তবে ছুই মুখ সংলগ্ন হইবে, কিন্তু যদি এমত রাখা 
যায় যে ছুইটার উত্তর মুখ পরম্পর আসন্ন হয় তবে ছুইটাই অপদ্রাবক 
হয়। ৪ 
» চুম্থকমণির কেন্দ্রীভিমুখ্য রূপ যে গুণ তাহার অন্য২ সকল গুণ হইতে 
সপ্রয়োজনক, যেহেতুক ইহার দ্বার নাবিকেরা পথহীন সমুদ্রে প্থ নিশ্চয় 
করিয়। জাহাজ চালাইতে পারে। ইহার ৬ণ জ্মনিবার পূর্বে নাবিকেরদেু- 
তার ভিন্ন কোন পথ নিশ্চায়ক বস্ত ছিল না, এবং সমুদ্রের তীর হইতে 
অনেক ধুর যাইতে তাহারদের সাহস ছিল ন। বাহন পৃথিবী খনন করিয়া 
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ধাতু াহিরকরে, তাহারা পৃথিবীর মধ্যে গর্ভ করিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত বাঁয় 
ও এ চুম্বকমণির দ্বারা তাহারদের পথ নিশ্চর হয়, এবং চুম্বকমণির দ্বারা পথি- 
কেরা ছুর্গম বনে ও মরুভূমিতে আপনারদের গন্তব্য পথ নির্ণয় করিতে পারে। 
বদি চুম্বকমণি লুপ্ত হইত, তবে পৃথিবীর এক সীমা হইতে অপর সীমাতে যে 
বাণিজ্য চলিতেছে, তাহা একবারে ভ্রষ্ট হইত, এবং এ বাণিজ্য দ্বারা পৃথিবীস্থ 
লোকেরদের যে মহোপকার হইতেছে' সে এককালে লুপ্ত হইত। 

চু্বকমণি সকল লৌহ ও লৌহনির্মিত সকল বস্তকে আকর্ষণ করে, এবং 
যত কোমল ও শুদ্ধ লৌহ হয়, চুম্বকমণি তত অধিক আকর্ষণ করে। চুস্বক- 
মণির যে আকর্ষণ শক্তি সে তাহার সর্বাবরবে তুল্যা নহে, কিন্তু তাহার 
দক্ষিণ ও উত্তর মুখে অর্থাৎ তাহার ছুই কেন্দ্রে অধিক আকর্ষণ শক্তি; তাহার 
ছুই মুখহইতে মধাস্থানে আকর্ষণ শক্তি ন্যুন, ইহার দ্বারা চুম্বকমণির ছুই 
কেন্দ্রাভিমুখ্য জানা যায়, নতুবা যখন অসংস্কৃত প্রক্কত চুন্বকমণি গ্রাওর1 যার, 
তখন তাহার কেন্দ্রাভিমুখ কোন্‌ স্থান তাহা জান! যাইত না। 

চুন্বকমণি কতক লৌহ আকর্ষণ করিয়া তুলিতে পারে এবং মে চুম্বকমণি 
সমান গঠন ও সমান পরিমাণ তাহারা বে সমান লৌহ নিতা আরুর্ষণ করিতে 
পারে, এমত নহে। নিউটন নামে পণ্ডিতের “একটা চুম্ধকমণি ছিল, সে 
আপন পরিমাণ হইতে আচঢ়াই শত গুণ ভারী লৌহ আকর্ষণ করিয়া তুলিত। 
কিন্ত সামান্য চুম্বকমণি যদি পরিমাণে এক শের হয় তবে দশ শেবের অধিক 
প্রায় তুলিতে পারে না । যদি একটা ক্ষুদ্র লৌহের এন্টাল চুম্বকমণি আকর্ষণ 
করে, তবে সে এপ্টাল আপন নীচে আর এক লৌহের এণ্টালকে আকর্ষণ 
করে এবং কোন২ সময়ে এ নীচের এপ্টাল তৃতীয় এন্টালকে আকর্ষণ করে | 

চু্বকমণি ও লৌহ এই ছুইয়ের মধ্যে যদি লৌহহীন কোন বস্ত ব্যবধান 
হয়, তথাপি মণির আকর্ষণ শক্তি হানি হয় ন!। চুম্বক মণি হইতে একাম্থল দূর 
যদ্দি লৌহ থাকে এবং এ উভয়ের মধ্যে কাঁচ ব্যবধান হয়, তবে অব্যবধানে 
যেমন চুন্বকমণি লৌহকে আকর্ষণ করে, তেমন সে ব্যবধান থাকিলেও করে। 
ইহার বিষয় আর এক আশ্চর্য্য কথা শুন, যদি চুম্বকমণির নিকটে কোন 

, লৌহ থাকে তবে চুম্বকমণির কিঞ্চিৎ গুণ এ লৌহে প্রবেশ করে, এবং এই- 

মত চুম্বকমণির গুণ লৌহে প্রবেশ করিনেও চুৰকমণির সে শক্তি হয় না। 
যে প্রকরণেতে চুম্বকমণির গুণ লৌহেতে আনা ধায়, সে অতি ছুক্ছে এবং 
অন্যকে কঝান ভার, অতএব আমারদের এই পর্য্যন্ত নির্বাচ্য বে চুম্বকমণির 
গণ লৌছেতে এমত জানা ঘার যে শ্রী লৌহ চুন্বকমণির তুল্য কর্ম্মোপযোগী 
হয়। চুম্বকমণি বে আপন গুণ সামান্য লৌহকে দেয় ইহাঁতেই চুষ্ঘকমণি 
অতিশয় সপ্রয়োজনক ংটিয়াছ্ে যেহেতুক প্রকৃত এত চুম্বকমণি ভুর্লভ। 
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চু্ধকমণির গুণ হানি হইতে পারে । যদি অতি স্গন্দর চন্বকমণি যত্পুর্্ঘক 
ন| রাখা যায়, তবে তাহার গুণ হানি অবশ্য হয়। চুম্বকমণির উত্তরের মুখ 
যদি অনেক ক্ষণ দক্ষিণ দিকে রাখ। যায়, তবে তাহার সে গুণ নষ্ট হয়, এবং 
যদি সে প্রক্কত চুম্বকমণি না হয়, কিন্তু তাহা হইতে. প্রাপ্ত-গুণ লৌহ হয়, 
তবে তাহার গুণ একেবারে লুপ্ত হয়। আরো! উষ্ণ জলে চুম্বরুমণি নিক্ষেপ 
করিলে তাহার গুণ হানি হয়,এবং অতাস্ত জলঘরগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে তাহার 
গুণ একেবারে লুপ্ত হয়। যদি ছুই চুম্বকমণি একত্র এমত রাখা যায় যে একটার 
দক্ষিণ মুখ ও অন্যের উত্তর মুখ নিকটে থাকে তবে উভয়ের শক্তি হানি হয়। 

চুস্বকমণির এই২ আশ্চর্য্য গুণের প্রত কারণ অদ্যাপি কেহ অনুমান 
করিতে পারেন নাই । অনেক জ্ঞানবান্‌ লোক ইহাতে ঘত্রপূর্বক মনোযোগ 
করিয়াছেন, কিন্ত তাহার! নিশ্চয় কোন অন্ুভব করিতে সমর্থ হন নাই । 
সম্প্রতি সকলের মনে এই উদর হয় বে পৃথিবীর উপরের মধ্যে দক্ষিণভাগে ও 
উত্তরভাগে এমন ছুই স্থান অর্থাৎ কেন্ত্র আছে যে তাহার আকর্ষণ শক্তিতে 
চষ্বকমণির ছুই মুখ ছুইদিকে স্থির থাকে । চুন্বকমণির যে এই দক্ষিণউদ্তরা- 
ভিমুখ্য গুণ সে পৃথিবীর উপরে নহে, কিন্তু পৃথিবীর রাহিরেও তাহাদের এই 
স্বভাব। যাহার? বেলুন দাতা) আকাশে উঠে তাহারাঁও এই নিশ্চয় করিয়াছে, 
বে উদ্ধে যত দূর পধ্যন্ত উঠা যায় সেথানেও চুম্বকমণির শক্তি হানি হয় না 
এবং উত্তরদ্ক্ষিণাভিমুখ্য গুণের কিছুই হানি হয় না । 

এই চুম্বকমণি রোমানলোক কর্তৃক পূর্বে অনুভূত এবং বহুকালাবধি 
হিন্দুলোক'কর্তৃকও জ্ঞাত ছিল, কিন্তু তাহার দক্ষিণউত্তরাভিমুখ্য গুণ কেহই 
পুর্বে জ্ঞাত ছিল না, সে গুণ কেবল গত পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে প্রকা- 
শিত হুইয়াছে। পাঁচ শত পঞ্চাশ বৎসর হইল মার্কোপোল নামে এক ব্যক্তি 
চীন দেশে গিয়াছিল ও সেখানে চুম্বক যন্ত্র দেখর! সেখান হইতে চুম্বকমণি 
ইউরোপে আনিয়াছিল, এই মত লোকে কহে, কিন্তু তাহার প্রমাণ নাই, 
বেহেতুক চীনীয়ের! ইউরোপীর লোকহইতে কি ইউরোপীয়ের৷ চীনীয়েরদের 
হইতে এই বিদ্য! পাইয়াছে এই বিষয়ে বিবাদ আছে। নাবিক ও আকর- 
খনক ও পথিকেরদের উপকারার্থে চুম্বকমণি চুম্বক যন্ত্রেতে দেওয়া যায়, 
তাহার আকার এক ফুর্দ কাপজের *উপরে পৃথিবীর সকল দ্িকৃ ও বিদিক 
ও উপদির্‌ নিশ্চয় লিখিত থাকে, সেই কাগজের মধাস্থানে একটা ক্ষুত্র আল 
রাখা যায়, পরে চুম্বকমণি স্পৃষ্ট এক সুচির মত করিয়া এ আলে এমুত রাখা 
যায় যে সে বদ্ধ অথচ অনায়ানে চারি দিকে গ্লেলে, এবং চতুদ্দিকের বাযু,- 
তাহার উপরে না৷ লাগিবার কারণ তাহার উপ্পরে একটা, কাচ দেওয়া! যায়। 
বখন এ চুৰক চি উত্তর মুখে ছুলিয়া২ কাগছে নির্িঃ উত্তরদিকের উপরে 

৯৮ 
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স্থিক্ধ হয়, +তখন কোন্‌ স্থান কোন্‌ দিগে তাহা নিশ্চয় জানা যায়। গ্রত্যেক 
জাহাজে বড় এক চুম্বক হস্ত সর্বদা থাকে এবং জাহাজের যে স্থানে অতযান্প 
দোলন আছে এ স্থানে চুষ্বক যন্ত্র রাখে। যখন নাবিকেরা কোন দিকে 
লাহাজ লইরা যাইতে.নিশ্চর কবে, তখন এই চুম্বক যন্দ্বারা তাহারা অগম্য 
অথচ পথহীন সমুদ্রের মধ্যে উপরে গ্রহ নীচে জলমাত্র দেখিয়াও নয় দশ 
হাঙ্গার ক্রোশ পৌহুছে। 

যাহার! স্বীকার করে যে ইউরোপের মধ্যে গ্রথম চুম্বক যন্ত্র স্থষ্টি হইয়াে 
তাহারা বলে যে ইউরোপের মধ্যে নাপল্স দেশে ফাবিও জৈয় নামে এফ 
ব্যক্তি ১৩০২ সনে চুগ্বক যন্ সথষ্টি করিয়াছেন। এই হেতুফ সে দেশের ধ্বজার 
গ্বরূপ তর চুণ্বক যন্ত্র হইয়াছে ইতি। 


পপ 


ৃ মকর মৎস্যের বিবরণ । 


মকর মতস্য আমারুদের জ্ঞানবিষয় ভাবৎ সৃষ্ট বস্তর মধ্যে বৃহৎ। তাহার 
মধ্যে কোন মৎস্য পঞ্চাশ হাত লম্বা এবং 'শরীরের তৃতীয়াংশ তাহার 
মস্তক, তাহার পুচ্ছ নয় হাত লম্বা এবং তাহার ডান! চবিবশ হস্ত আয়তন । 
তাহার চক্ষুঃ বড় গরুর চক্ষুর মত, এবং এমত স্থানে স্থাপিত যে /স চতুর্দিকে 
কর্রিতে পারে) মকরী নয় দশ মাস গর্ভবতী হইয়া অন্য মতস্যের মত 
ভিত্ব প্রসব ন। করিয়। পপর ন্যায় একটা শাবক প্রসব করে, এ শীবক আপন 
মাতার ছুগ্ধে প্রতিপালিত হয়। সমুদ্রে এক গ্রকার শ্যামবর্ণ ও একান্থুলি 
পরিমাণ কীট আঙ্ছে, মকর মতন্য সেই কীট ভক্ষণ কর়ে। 
সমুদ্রের এই বৃহৎ জন্তর অনেক অরি. আছে। প্রথম উকুনের মত 
সমূ্জে এক প্রকার ক্ষুদ্র কীট আছে, তাহার! &ঁ মৎস্যের চর্ম সংলগ্ন হইয়া 
শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে ও তাহার তৈল পান করে। তাহার দ্বিতীয় শত্রু 
কাঁকিল! মৎস্য, সে সর্বদা মকরের পশ্চাৎ দৌড়ে ও যুদ্ধ করিতে চেষ্টা করে। 
এই ক্ষুত্র জন্তকে দেখিলে ভয়ে মকর মৎস্য দূরহইতে অন্য দিকে পলায়, 
যেহ্েতুক মকরের আত্মরঙ্ষার্থপুচ্ছ ব্যতিরেকে আর কোন উপায় নাই । এ 
পুচ্ছ দ্বার! সনে শঙ্রকে মারিতে চেষ্টা করে ও 'তাহাকে একবার « পুচ্ছাঘাত 
করিলে: তাহার সংহার হয়, কিন্তু কাকিলা মৎস্য সহজ রূপে তাহার আঘাত 
নিক্ষল করে | কাঁকিলা" ম্ত্স্য উল্লম্কষম করি্পা মফয়ের উপর পড়িয়! 
আপনার সধার 'টঞ% দ্বারা তাহার শরীর বিদারণ করে ; তৎক্ষণাৎ মকরের. 
ঘারের রক্তেতে সমুগ্ধের জল রক্তবর্ণ হয় এবং এ মহা জন্ত আপনার শক্রকে 
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আঘাতী করিতে বৃথ! চেষ্টা পুর্নক আপন পুচ্ছ দ্বারা জলে আব্মালন রারে, 
তাহার প্রতি আঘ।তে তোপের শরূ হইতেও অধিক শব্দ হয়। 

কিন্তু এই বৃহৎ মৎস্যের তাবৎ শক্র হইতে মনুষ্য তাহাদের প্রধান শক্র। 
তাহার অন্য শক্ররা শত বৎসরের মধ্যে হত সংহার করিতে ন। পারে মনুষ্য 
সম্বৎনরের মধ্যে একাকী তত সংহার করে । মরুর মৎস্য উত্তর ও দক্ষিণ 
কেন্দ্রের নিকটে সর্বদা! পাওয়া! যায়। মকর মৎস্য ধরিবার প্রথম উপ- 
ক্রমেতে ত্র মৎনোর! বু কাল পর্য্স্ত অকুতোভয় হইয়া সমুদ্রের খাঁড়িতে 
আদিত এব" তাহারা তীরের নিকটেই প্রায় মারা যাইত; কিন্তু দেন্সার্ত 
ও ছালাণ্ড ও ইংলগ্ড হইতে প্র মৎস্য ধরিবার কারণ প্রতি বর অনেক 
জাছাঙ্গ যাওয়াতে সে মৎপ্য নন হইয়াছে এবং এখন বরফময় ও গভীর 
জলে সর্বদা থাকে । 

এই মকর মৎস্য ধরার বিবরণ অত্যাশ্চর্যা ও পৃথিবীতে অসম্ভব বিষয় । 
তাহার প্রকরণ এই, এ মতা ধরিবার কারণ প্রতি জাহাজের সহিত ছয় 
নৌকা! থাকে, সেই প্রতি নৌকাতে ছয় জন ঠাড়ী ও আন্্ দ্বারা মতা ফারি- 
বার কারণ এক জন বর্ষাধারী থাকে, ছুই নৌকা জাহাজ হইতে কতক দুরে 
বরফের উপরে লাঁগান করিয়া & মৎসোর চৌকীতে থাকে এবং নৌকার 
বদলী চারি ঘড়ি অন্তর হয়। মকর মৎপা দেখিবামাত্র প্র ছুই নৌকা তাহার 
পশ্চাতে নড়ে, এ মৎসা জলে মগ্ন হইবার পুর্বে যদ্যপি এক নৌক! তাহার 
নিকটে পৌহুছে তবে বর্ষাধারী অস্ত্র তাহার উপরে নিক্ষেপ করে। সেমৎস্য 
যখন জলের নীচে যায় তখন পুচ্ছ উর্ধ করে, তাহাতে তাহার নীচে গমন 
অবধারিত হুয়। শর মৎস্যকে আঘাত করিবামাত্র নৌকার লোকেরা 
জাহাজের লোকেরদিগকে জানাইবার কারণ আপনারদের এক দাড় নৌকাতে 
গাড়িয়া দেয়, ইহাতে এ জাহাজের চৌকীদার অন্য২ নৌকা সকলকে এ 
নৌকার সাহাধ্য করিতে শীন্্ পাঠাইয়া দেয় । 

এ মকর মৎস্য আপনার উপর অল্লাঘাত হইলে অতি বেগে দৌড়িয়! যায়। 
যে রজ্ঞ, শী বর্যাতে বদ্ধ আছে সে রজ্জ, ছুই শত ব্যাম লন্বা ও নৌকাতে অতি 
সুন্দররূপে চক্রাকার ফরির! রাখে যে সে অবাধিত রূপে যাইতে পারে। 
প্রথমে মকর সা এয়ত বেগে যাত্স যে নৌকার ঘর্ষণে অগ্নি জন্মিবার ভয়ে 
এ রজ্জ,তে জলাভিষেক করে? কিন্ত সে মৎসা দুর্বল হইলে নাবিকেরা' আর 
রজ্জ, না ছাড়িয়া & ক্ষিপ্ত রজ্জ, আকর্ষণ করিরার চেষ্টা করে, এক্স রী ছুই 
শত ব্যাম লম্বা রজ্জ, যদি ফুরায়, তবে অন্য নৌকার জজ, আনিয়া শ্তাহার, 
মহত বংলগ্র করে 1 কোনং সমর এমত হয় *যে এ চট” নৌকার রজ্জর 
আবশ্যক হর, কিন্ত প্রায় তিন নৌকার রজ্জুর অধিকুন্পেক্ষা হয় না। য়ে 
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মত্ঠ্য অধিক ক্ষণ জলের মধ্যে থাকিতে পারে না, নিশ্বাস ত্যাগ করিবার 
কারণ জলের উপর ভাসিয়! উঠে, এবং শ্রাস্তি প্রযুক্ত জলের উপরেই থাকে, 
সেই সময়ে অন্য নৌকা তাহার নিকটে আসিয়া পুনর্ব্বার তাহার উপরে সেই 
অস্ত্রক্ষেপ করে, সে তৎক্ষণাৎ পুনর্ধার জলের নীচে যায়, কিন্তু পুর্বকার 
হইতে অল্প বেগে চলে । যখন সে দ্বিতীয়বার উপরে উঠে, তখন আরবার 
জলে প্রবেশ করিতে অপারক হয়, এবং জেলা অন্ত্রদ্বার1 নাবিকেরা আঘাত 
করিয়। বধ করে। যখন তাহার মুখ হইতে সজল রক্ত নির্গত হয়, তখন 
তাহার আসন্ন মৃত্যু অবধারিত হয়। 

মকর মারিলে তাহাকে জাহাজের সঙ্গে স্থল রজ্জ, দিয়া বান্ধে, আর এক 
চা তাহার মস্তকে এক রজ্জ ও ুচ্ছে এক রজ্জ্‌ দিরা বন্ধ করে, 

তাহার পৃষ্ঠহইতে পিছলিয়া না পড়ে এই নিমিত্ত আপন২ “পায়ে লৌহের 

কাটা বান্ধিয়া তিন জন লোক তাহার উপরে চড়ে ও তাহাকে কাটে এবং 
তিন হাত স্থল ও আট হাত লক্বী৷ তাহার চরবি কাটিয়া জাহাজের উপরে 
উঠান্ন। তাহার সকল বাহির করিলে এ্ঠের রোম কুঠার দ্বারা ছেদন করে। 
এক মগস্য হইতে আনি পিপা তৈল পাওয়া যায়, তাহার মূল্য আড়াই 
হাজার টাকা । সভ্য লোকেরা তাহার মাংস ভক্ষণ করেন না, উত্তর 
কেন্দ্রের নিকটে যে বন্য লোকের! আছে, তাহারা পাইলে অতিশয় তুষ্ট 
হয়, এবং তাহার তৈল অতিশর মিষ্টজ্ঞানে পান করে। তাহারা যেখানে 
মত মৎস্য পায়, সেই স্থানে স্ত্রী পুত্র সমেত বাস করিয়া ভক্ষণ করে, তাহ 
ফুরাইলে সেখান হইতে উঠিয়া! যায়। এই মৎস্য বধার্থ প্রতিবৎসর ইংলও 
হইতে তিন শত জাহাজ যায় এবং এই ব্যবসায়ি লোকের! প্রায় সকলেই 
লাভ করিয়৷ আইসে ইতি । 


বেলুনের বিবরণ। 


তাবৎ দেশের গল্পে লিখিত আছে যে লোকেরা আকাশ পথে গমন করি- 
যাছেন, কিন্তু এই অবস্তব বিষয় যে সত্য হইবে সে কেবল এই কালের কারণ। 
পুর্বকালে যে বিষয় অদ্ভূত ও অরিশ্বসনীয়ত্বরূপে গণিত ছিল, সে বিষয় 
এতৎকালীন বিদ্য। প্রকাশ দ্বারা সত্য ও বিশ্বপনীয় হইয়াছে যে যন্ত্র দ্বারা 
এই আশ্চর্য্য আকাশযাত্রা হয়, তাহার নাম বেলুন । ০ ২ 

সন ১৭৬৬ দতর শত ছেষটি সালে কাবেঙিস সাহেব নিশ্চয় করিলেন 
যে'আগ্েয় আকাশ সামান্য আকাশ হইতে সাত গুণ লঘু । ইহার পর 
আর এক দাহেবের মনে হইল যে এক পিতল খৈলী আগের আকাশে পূর্ণ 
করিলে সে অবশ্য উপ্রে উঠিবে, কিন্তু পরীক্ষাতে সে উত্তীর্ণ হইল না । 


(9৮১ ) 


ইংলগ দেশে এই নৃতন স্থষ্টি সমাপ্ত হইবার প্রত্যাশা! করিতে»হঠাৎগনা 
গেল যে ফাঁন্স দেশে সমাপ্ত হইয়াছে । ১৭৮২ সালে স্তিফন ও জন মঙ্গলফ্যে 
নামে ছুই ভ্রাতা এই বিষয় সিদ্ধ করিতে অতিশয় মনোযোগ করিলেন । 

,  ধূম ও মেঘ এই উভয়ের আকাশ গমন দেখিয়া বেলুনের কথা তাহাদের 
মনে আইল, ও শ্রাহারা এই ভাবিলেন যে এক খৈলী খুমে পরিপুর্ণ করিরা 
তাহাকে আকাশে উঠাইব। তাহার! আক্টোবর*মাসে এক রেশমের খৈজী 
দ্বারা এইরূপ পরীক্ষা প্রথম করিলেন, সে খৈলীর নীচে ছিদ্র করিয়া.তাহার 
নীচে কাগজ লাগাইলেন, তাহাতে খৈলীর মধ্যস্কিত আকাশ পাতল হইল 
এবং এ খৈলী উঠিয়া গৃহের ছাদে ঠেকিল। মেই রূপ পরীক্ষা বাহিরে 
করিলে খৈলী পঞ্চাশ হস্ত উদ্ধে'উঠিল। অনন্তর ইহ! হইতে বড় রে 
পরীক্ষা করিলে তাহা যে রজ্জ,তে বদ্ধ ছিল সে রজ্জু ছিড়িয়া চারি শত হ 
উদ্ধেউঠিল,*ইহা হইতেও বড় আর একটা কর! গেলে সে সাড়ে সাত রর 
হস্ত উঠে, ও যেখানে উঠিয়াছিল, সেখান হইতে আট শত হস্ত অন্তরে গিয়া 
পড়িল! তাহার পর বৎসর দেখা গেল যে ১৭৬৬ সনে অরদ্বিধারী বেলুন 
আপন ভার'ভিন্ন আর ভ্যড়াই শত শের ভার লইয়া উর্ধে উঠিতে পারে। 
এই মত এক বেল্‌ন নিষ্মীণ করিয়! দেখা গেল যে পঁচিশ পলের মধ্যে চারি 
হাজার হস্ত উদ্ধেউঠিল এবং যে স্থান হইতে উঠিল সে স্থান হইতে অর্ধ 
ক্রোশের অধিক দূরে পড়িল। 

এই বিষয় জনরব হইলে এ ছুই ভ্রাতা রাজধানী নগরে আহৃত হইল এবং 
সেখানে তাহার! অনেক প্রকার পরীক্ষা করিতে২ শেষে রাজাকে দেখাইব!র 
কারণ চল্লিশ হস্ত উচ্চ ও আটাইশ হস্ত আয়তন অতি বড় এক বেলুন প্রস্তত 
করিলেন) প্র বেলুনের সহিত এক টুকরী সংলগ্ন করি়া বান্ধিল, ও তাহাতে 
এক মেষ ও এক কুকুট ও এক হংস রাখিল। এই তিন পণ্ড প্রথম আকাশ- 
যাত্রী হয়। শী বেলুন উঠিবার পুর্বে বৃহৎ বায়ু দ্বারা তাহার বস্তু ছিন্ন হইল, 
কিন্তু নে এক সহতর হস্ত উদ্ধে”উঠিল, এবং বিশ পলে আকাশ ভ্রমণ করিয়া 
যেখান হইতে উঠিয়াছিল সেখানহইতে এক*“ক্রোশ দূরে পড়িল, এ তিন 
পশুর কিছু ক্ষতি হইল না । 

এই২ পরীক্ষা দ্বারা জানী! গে যে বেলুনে মনুষ্য, নির্ভাবনায় ল্লাকাশ 
পথে গমন করিতে পারে; অতএব পিলাতর সাহেব আকাশযাত্রা করিতে 
সসজ্জ হইলেন) তন্নিমিত্ত এক বেলুন প্রস্তুত হইল ও তাহার নীচে অগ্নি 
স্থান ও অগ্থি জালাইবার ভ্রব্য আয়ৌজন হইল। *তাবৎ যন্ত্রের পরিমাণ" 
বিশ মণ । ১৭৮৩ শালে ১৫ অক্টোবর এই বেলুনের হইল এবং 
পিলাতব সাহেব আপনি বেলুনের নীচে বফিলেন % তাহার মধ্যে আগ্নেয় 


( ৭৮২.) 


আকীশ দেওয়া গেল, এবং সে সাহেব ছাপ্পান্ন হস্ত পর্ষান্ত উর্ধে টঠিলেন । 
এই প্রথমবার মন্তুধু বংশ আকাশ গমন করিল। কতক দিন পরে সেই 
বেলুন এক শত চৌরান্ন হস্ত পর্য্যন্ত উঠিল, যখন বেলুন নামিতে লাগিল 
তখন সাহেব অগ্রিতে জাল দিতে লাগিলেন, তাহাতে বেলুন আগ্নেয় আকা. 
শেতে পূর্ণ হইরা পুনর্ধধার উঠিল। তাহার পরে সেই বেলুন দুই শত বিশ 
হস্ত পর্যান্ত উঠিল এবং' পারিস নগরের উপরে লোকেরদের দৃষ্টিগোচরে 
উড্ভীরমান হইয়া তেইশ পল থাকিল । 
ইহার পুর্বে যত বেলুন হঈয়াছিল, সে সকল বেলুন রজ্জদ্বারা পৃথিবীতে 
বন্ধ থাকিত। &ঁ শনে পিলাতর সাহেব এক আত্মীয় 'লৌকের সহিত বিনা 
বন্ধনেতে বেলুনে উদ্ধে উঠিতে নিশ্চয় করিলেন। সকল প্রস্তত হইলে শর 
আকাশ যাত্রিকের! বেলুন দ্বারা ৬২ পলে আড়াই ক্রোশ গমন করিলেন 
তাহাতে কোন ব্যাঘাত জন্মিল না । পরে সাগ্রিক বেলন খারা আকাশ 
রর শেষ হইল; যেহেতক ইহার পরে অগ্নির স্থানে উদবাত বাঘ্ুতে বেলুন 
রিপর্ণ করিলেন। ও উদদঘাত বাযু তাহারদের অধিক আয়ত্ত ও তাহাতে 
রি অপেক্ষা নাই 1” 
এ&ঁ উদবাত বাধুর দ্বার! চার্লস ও রবর্ট এই ছুই সাহেব (বেলুনের পরীক্ষা 
প্রথমে করিলেন অর্থাৎ রেশমের এক বেলুন প্রস্তত করিয়া এ বায়ুতে পরিপূর্ণ 
করিলেন ও তাহাব নীচে নল-নির্থিতা সাড়ে পাঁচ ভ্ত দীর্ঘ ও আড়াই হস্ত 
আয়ত এক নৌকা সংলগ্রা করিয়! তাহার মধ্যে উপযুক্ত হিসাবে তার রাখি 
লেন। এর যন্ত্র উদ্দে উঠিলে আগ্নের আকাশ নির্গত হওয়াতে তাহারা যেমন 
বেলন নামিতে দেখিল তেমন বোঝাইর কিঞ্চিৎ ফেলির! দিলে হালকী 
হইয়া শর বেলুন পুনর্ধার উপরে উঠিতে লাগিল । এই উপায় দ্বারা তাহাদের 
আকাশ গমন কালে তাহারা পৃথিবীর উপরে সমান ভাবে বেলুন রাখিলেন। 
সাড়ে চারি দণ্ডের মধ্যে তাহারা সাড়ে তের ক্রোশ ভ্রমিয়া পৃথিবীতে 
নামিলেন। কিন্তু আগ্নের আকাশ বেলুনে অবশিষ্ট ছিল, ততপ্রযুক্ত চার্লস্‌ 
সাহেব দ্বিতীয়বার একাকী উদ্ধে গ্রমন করিতে উদ্যত হইলেন,তাহার ভ্রাতার 
অবরোহণে বেলুনের ভার এক মণ প'চিশ শের ন্যুন হইল, তাহাতে এক 
দণ্ডের ম্যান কালে তিনি ছর হাজার হস্ত উঠিলেন, সেখানে" তাবৎ বিশ্ব 
ভাহার অদৃশ্য হইল। প্রথমতঃ তিনি আকাশ তপ্ত জ্ঞান করিলেন, কতক্ষণ 
পরে তীহ্বার হস্তের অজ,লী শীতেতে জড়ীভূত হুইল, কিন্তু তিনি সেখানে 
-যে ন্প্রী দর্শন করিলেন: তাতে তিনি মকল কষ্ট বিস্বৃত হইলেন। তাহার 
উঠিবার কালে কু অস্ত গিয়াছিলেন, কিন্ত তিনি এত উর্দ্ধে গৌঁহুছিলেন 
যে সুর্য পুনর্বার তাই ঘূশা হইল এবং কতক ক্ষণ পর্য্যন্ত নদী হইতে 


- ( ৭৮৩) 


বাম্প উঠিতে দেখিলেন। তিনি মেঘ হইতে উদ্ধে উঠিয়াছিলেন, তৎপ্রসুক 
তাহার এমত দর্শন হইল যে মেঘ পৃথিবী হইতে উঠিয়া মেঘের উপরে 
আচ্ছাদন করিতেছে । অপর আঁকাশধাত্র। কালে আপন মিত্রদের নিকটে 
সওয়! দণ্ডের পরে আসিতে যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা ম্মরণ করিয়া 
তিনি বেলুনের ক্ষুদ্র কপাট খুলিলেন, ও আগ্নের আকাশ ছাড়িয়া দিলেন ও 
মামিতে লাগিলেন । কতকক্ষণ পরে তিনি এক *মাঠে নামিলেন | দিদি 
সাত হাজার হস্ত পর্যাস্ত উঠিয়াছিলেন । 

এই২ পরীক্ষার পরে ইউরোপের নান। দেশেতে অনেক লোঁক বেলুনে 
উঠিলেন। তাহার্দের বিবরণ লিখিতে বৈরক্তি জন্মে, যেহেতক তাহাতে 
অধিক বিশেষ নাই; এই প্রযুক্ত ছু তিন আশ্চর্য গমন মাত্র প্রকাশ করি। 

১৭৮৪ শনে ছুই লন সাহেব পৃথিবী হইতে আট হাজার ছয় শত ছেষড়ি 
হস্ত বেলুন দ্বষ্রা উর্ধে উঠিলেন | 

কিছু কাল পরে ধর চার্লন ও রবর্ট ছু ভ্রাতা বায়ুর প্রতিকলে এবং 
আপনাদের ইচ্ছান্ুসারে দাড়ের দ্বারা বেলুন ঢালাইবার প্রত্যাশাতে পুনর্বার 
বেলুনের পরীক্ষা করিলেন। তাহারা নয় শত বন্রিশ হস্ত উদ্ধে উঠিলে 
কতক বিছ্বান্সয় গ্ন্ঘ দেখিলেন, তাহাতে তীহারা সঙ্কট গ্রস্ত না হঈবার কারণ 
বেলুন নামাইতে ও উঠাতে লাগিলেন, যেহেতক বায় এ মেঘের প্রতি 
গমনশীল ছিল কিন্তু তাহারা নিঃশক্কে সেই মেঘে, প্রবেশ করিলেন । তাহার- 
দের গমনকালে এক দাঁড় নষ্ট হঈল কিন্তু অবশিষ্ট দীড় দ্বার! তাহারদের গমন 
কিঞ্চিৎ বেগে হইল । কতক উদ্ধে উঠিলে তাহারা বিরত হইয়া ঠাড় ক্ষেপ 
করিতে লাগিলেন, কিন্তু দড়ে কিছু উপকার দেখা! গেল না । পরে পঁচাত্তর 
ক্রোশ চলিয়া সন্ুখ রাত্রি দেখিয়! নামিলেন | সেই যাত্রাতে এই নিশ্চয় হইল 
যে বায়ুর প্রতিকল গমন ছুঃসাধ্য,কেবল কিঞ্চিৎ বক্র গমনমাত্র হইতে পারে। 

সকল হইতে বেলুন দ্বার! যে সন্কট গমন, তাহা এই ছুই সাহেব ও এক 

ফান্িস করিরাছিলেন। তাহারা এমন বেগে উদ্ধে”গমন করিলেন যে সাড়ে 

সাত গলে মেঘেতে আচ্ছন্ন হয়েন এব এমত ঘোর বাস্পেতে আবৃত হইলেন 
যে পৃথিবী ও আকাশ তাহাদের অদৃশ্য হইল । এই বিপদ কালে রাবিতে 
উপস্থিত হইয়া দে বেলুনকে তুরাইল ও উলট্‌ পালট্‌ করিল ও দিক্বিদিক্‌ ক্ষ 
করিল। ভাহার! যেরূপ সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিলেন তাহা চিন্তা করাও ৪ ] 
তাহাদের নীচে সমুদ্রের তরঙ্গের মত এক, মেঘ অন্য মেঘের উপরে সংশ্লিষ্ট 
ছিল, তত্প্রযুক্ত অদৃশ্য পৃথিবীতে পুনরাগমনের রকোনু পথ দেখা গেল না, 

ইতোমধ্যে বেলুনের আস্ফালন পলে২ বাড়িতে লাগগির্টা অনন্তর নীচে 
হইতে একটা বৃহৎ বাছু উঠিয়া ঝড়ময় বাম্পের আবর্/হইতে ভাহারদিগকে 
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উন্ধ্ব ক্ষেপু করিল তাহাতে তাহারা মেঘরহিত হৃ্য্য দেখিতে পাইলেন। বিস্ত 
বেলুনমধ্যস্থিত আগ্নের আকাশের উপরে ভঙ্কররশ্মি এমত লাগিল যে তাহার! 
প্রতিক্ষণ ভাবিলেন যে বেলুন ফাটিয়া যাইবেক। এই প্রযুক্ত তাহারা তৎ- 
ক্ষণাৎ এ বেলুনে ছুই ছিদ্র করিলেন ও তাহা বদ্ধিষণ হইলে তাহার দ্বারা 
আগ্নেয় আকাশ নির্গত হইল, তাহাতে তাহারা অতিঁশীঘ্র নামিলেন এবং 
হুদের মধ্যে পড়িলেন।* কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহারা কিঞ্চিৎ বেলুনের ভার 
নান' করিলেন, তাহাতে পুনর্বার কিঞিৎ উপরে উঠিয়া হদের তীরে 
নামিলেন। 

যে নির্ভয় যাত্রিক পিলাতর সাহেব প্রথম এই ছুর্নম পথারোহণ করিয়া- 
ছিলেন, তিনি শেষে এ যন্্প্বারা মরিলেন। তিনি অর্দ পোয়া! ক্রোশ উদ্দে 
নির্ভাবনায় উঠিলে দেখ! গেল যে সে তাবৎ যন্ত্রে অগ্নি লাগিয়াছে, তাহাতে 
কোন শব্দ শুন! গেল ন1 কিন্তু রী বেলুনের তাবৎ রেশম একার জড় হইল 
এবং সে এমত শীত্র পৃথিবীতে পড়িল যে সে অভাগা সাহেব ভূমিতে পড়িবা- 
মাত্র মরিলেন। 

১৮০২ জনে ৮ জুন “তারিখে গার্নেরিন সাহেব ইংলগ্ডে বেলুনে উঠিলেন, 
তিনি সকল হুইতে বেগে গমন করেন, সাড়ে ছয় হাজার হস্ত পর্যন্ত উঠেন, 
এবং ছুই দণ্ডের মধ্যে ত্রিশ ক্রোশ চলেন । 

যদি আপন২ ইচ্ছান্থ্দারে এবং বায়ুর প্রতিকূলে বেলুন চাঁলাইবার 
কোন উপায় কখন মন্ষ্যের! পায় তবে তাহার দ্বারা অশেষ উপকার হইতে 
পারে । ইদানীং কেবল বিহার ও বিদ্যা বিষয়ক পরীক্ষা মাত্র তাহীর কার্য্য। 
কতক বৎসর হইল ফাঁন্সীয়ের ও জর্মিনিরদের মধ্যে এক যুদ্ধ কালে ফাল্দসীয় 
এক সেনাপতি বেলুনের দ্বারা আকাশে উঠিয়। বিপক্ষ সৈন্যের গমনাগমন 
বৃত্তান্ত উপর হইতে লিখিয়া পাঠাইল। বিপক্ষের! তাহাকে মারিতে গুলি উর্ধে 
ক্ষেপণ করিল কিন্তু সে এত দুরে ছিল যে গুলি তত দূরে পৌছিতে পারিল 
না। কল্পিত স্থান প্স্ত পৌছিলে দে দর্শনকারী নিরুদ্বেগ ও নির্ভাবনায় 
আকাশের শাস্তি রাজ্য হইতে রণভূমিতে পরম্পর নাশক ছুই সৈন্য দেখিল। 





মিথ্যা! কথন । 
মিথ্যাবাক্য কহাতে কেবল ঈশ্বরকে অশ্রদ্ধা এবং অবহেলা করা হয়, 
-. কারণ মিথ্যাবাদিরা পরমেহবরের আজ্ঞার বহিভূ্তি; এবং ধারা সত্যনিষ্ঠ 
* হয়েন, তাহারভিগের' উপর' ঈশ্বর সন্তষ্ট থাকেন, কারণ নিষ্টেরা তাহার 
আজ্ঞাবহ | খা প্রবঞ্চনার পর আর অধর্্ম নাই, মিথ্যা কহা এমন 
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স্বণাঁর বিষয় যে অত্যন্ত মিথ্যাবাদিরাও পরের মিথ্যা শুনিয়া নিন্দা ্রে। 
দেগ বাহার! মিথ্যা কহে তাহারদ্দিগের ছুই প্রকার দৌর্ভাগ্য, এক এই যে 
মিথ্যাবাদী যদি সত্য কহে, তত্রাপি কেহ প্রত্যর করে না। দ্বিতীয় এই ষে 
আপনারদিগের একটি মিথ্যা স্থির রাখিবার জন্যে তাহাঁকে অনেক মিথ্যা 
দিয়া সাজাইতে হয়, ইহার অধিক বা আর প্রবঞ্চনা কি আছে"? 

এক ব্যক্তি কহিরাছেন, যে আমার সাত বত্সর বয়ঃক্রমের সময় আম! 
হইতে বয়েসে বড়, এমন আর ছুই জনের সহিত আমি পাঠশীলায়' একত্র 
পড়িতাম। এক দিবস আমি পাঠশালায় যাই নাই, কেবল এই জন্যে খু 
ছুই জন আমাকে বিস্তর তিরস্কার করিয়াছিলেন । কিন্তু মিথ্যা কথা কিন্বা 
আর কোন দোষ প্রযুক্ত আমাকে ফেহ কখনে! তিরস্কার করিতে পারেন 
নাই। মিথ্যা কথার প্রতি.আমার স্বভাবতঃ এমন দ্বেষ আছে, যে যদ্যপি 
কোন অপরাধ করিতাম, তাহাতে বিচার সঙ্গত শাস্তি পাইবার সম্ভাবনা 
থাকিতেও, কেহ জিজ্ঞখসা করিলে মিথ্যা কহ্তাম না, বরং সে জন্যে 
নিগ্রহভোগও স্বীকার ছিল, তথাপি মিথ্যা কহিয়! মনের মাঁলিন্য জন্মাইতাম 
না, দেখ এই মত অবলম্বন করিয়! অবধি অদ্যাপি অন্যথা করি নাই। 

আরিস্তাতিল নামে এক ব্যক্তি পরম জ্ঞানবান্‌ ছিলেন, তাহাকে এক 
জন জিজ্ঞাসা করিলেক, যে মিথ্যা কহিলে কি হয়, তাহাতে তান উত্তর 
করিলেন, মিথ্যা কহিলে এই হয়, যে সত্য কহিলেও কেহ বিশ্বাস করে ন|। 
এপোলোনী নামে অন্য এক বাক্তি জ্ঞানবান কহিতেন যে, যে সকল লোক 
মিথ্যা কহিয়া অপরাধী হয়, তাহাদিগকে বিশিষ্ট লোকের মধ্যে গণন1 করা 
যায় না, যাহার! দান্য কর্ম করিয়। প্রাণ বাঁচায়, তাহাঁঙগিগের মধ্যেও মিথ্যা- 
বাদিয়া ঘ্বণিত হয়। 

মেগুক্লিস নামে এক বালকের স্বভাব বড় ভাল ছিল, এবং সে সদ্বংশো 
ভ্বব বটে। কিন্তু নিয়ত মন্দ লোকের সহবাসেতে তাহার মিথ্যা! কহিবার 
অভ্যাস অতিশর জন্মিয়াছিল, এই নিমিত্তে আত্মীয় লৌকেরা কেহ তাহাকে 
বিশ্বাস না করিয়া মিথ্যাবাদী বলিয়া! তুচ্ছ করিত। সত্যের অন্যথাচরণ 
করিয়া এইরূপ পাপ ভোগ তাহার প্রতিদিন হইত। 

এ মেওক্লিসের এক অপূর্ধ্ণ বাগান নান প্রকার ফুল ফলেতে পূর্ণ ছিল, 
তাহারি শারিপাট্যেতে সে ঈর্বদা আহ্লাদযুক্ত থাকিত। 'দৈবাৎ এক দিন 
একটা! গরু বেড়া ভাঙ্গিয়! বাগানের মধ্যে,প্রবেশ করিয়া উত্তম ফলের পাঁচ 
বক্ষ নষ্ট করিল। মেওক্লিন এ ক্ষতিকারি গরুটাকে আপনি তাড়াইতে” ন 
গারিয়া শ্রী এক জন মালির নিকটে গিয়! কহিলেক, ০4 ও হে ভাই মালি 
একটা গরুতে আমার বাগানের বৃক্ষ নষ্ট করিতেছেগতএব তুমি যদি এক 
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বারক্মাইস» তবে তাহাকে ছুজনে তাঁড়াই। মালী কহিলেক, আমি পাগল 
নহিঃ অর্থাৎ তাহার কথায় প্রত্যয় করিলেক ন1। 

এক দিবম ঘোড়া হইতে পড়িয়া মেগুর্রিসের পিতার হাটু ভাঙ্গিয়া গেল, 
পরে মেগক্লিস আপন পিতাকে ভূমিতে পতিত ও অচেতন দেখিয়া! অতিশয় 
ব্যাকুলচিত্বে আপনি কোন উপায় না করিতে পারিয়া লৌকেরদিগের নিকটে 
গিয়া! পিতার বিপদ সমাচার কহিতে লাগিল, কেনন! যদি কেহ আসিয়া " 
উপকার.করে। কিন্তু মেওক্লিসকে সবাই অত্যন্ত মিথ্যাবাদী জানিয়1 তাহার 
কথায় কেহই বিশ্বার করিলেন না। পরে মেগুক্লিস কোন উপায় না পাইয়া! 
অতি কাতর হইয়। রোদন করিতে২ ফিরিয়। আসিয়া! "দেখে, যে সেস্ানে 
তাহার পিতা নাই। পশ্চাঁৎ গুনিল যে কোন এক ব্যক্তি আসিয়া তাহার 
পিতাকে লইয়া স্থশষা' করিতেছে, তখন সে নিশ্চিন্ত হইল। মেগুক্লিস 
এক হুরস্ত বালকের মিথ্যা অধ্যাতি করিয়াছিল, এই আক্রেশে এ ছ্রস্ত 
বালক কোন২ দ্বিন মেগুক্লিসকে পথি মধ্যে পাইয়া দিঘাত মারিত। 





বিচারজ্ঞাপক ইতিহাস। 

নওসেরও খা নামক পূর্বকালের এক বাদসাহ যথার্থ বিচার জন্য অত্যন্ত 
খ্যাত্যাপন্ন ছিলেন, তাহার বিচার বিষয়ক বৃত্তান্ত এবং দৃষ্টান্ত অনেক২ 
পারস্য গ্রন্থ মধ্যে বিন্যাসিত আছে। এক দ্দিবব এক জন মন্ত্রী তাহার 
সমীপে নিবেদন করিল যে অমুক প্রদেশের কৃষি ব্যবসায়িবর্গ যদর্থে আনীত 
তদপরাধোপনসর্গ স্ব কর্মবকারিদিগকে উৎসর্গ করিয়া আপনারদ্দিগকে নিরপ- 
রাধী বোধ করিতেছে। বাদসাহ উত্তর করিলেন যে ইহা কোন মতে সম্ভাবিত 
হয় না যে অন্্দ্থারা লোকের মন্তক চ্ছেদন করিয়া অস্ত্রের উপর দোষ দিয়! 
আপনি নির্দোষী হইতে পারে | ইহার অভিপ্রায় এই যে এক ব্যক্তি 
আপন স্বামির অনুজ্ঞান্সারে এক ব্যক্তিকে সংহার করিয়াছিল, তাহার 
পক্ষে এক জন মুসলমান শাস্ত্রের ম্মার্ভবিশেষ এই অনুমতি করিয়াছিলেন 
যে, ভূড়্য কেবল অল্নের ন্যায় হয় স্থতরাং' এই সংহারের পরিবর্তে শ্বামিকে 
সংহার করা এবং ভৃত্যকে বন্ধনালয়ে রাখ! কর্তব্য, কিস্ত অন্য এক বচন 
আছে ফে, যে ব্যক্তি যে কর্ম করে সেই স্বয়ং তাহার ফলভোগী হয় । & এই 
বচন প্রমাণে সিদ্ধান্ত কর্তারা, এ নিয়মের বিপরীত অন্গমতি করিয়াছেন যে, 
যে ভৃত্যের হস্তে চ্ছেদ্বন হয় তাহার মন্তক চ্ছেদদ করা এবং যাহার 
আজ্ঞায় সংহার করে তাঁহাকে চিরকালের নিমিত্তে বন্ধনালয়ে রাখা উচিত। 


7 (৭৮৯) 


কিন্তু এই উভয় মতের একটা কারণ এইরূপ দিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে দ্যপি 
স্বামী আপন ভূত্যকে প্রাণ বধের আশঙ্কা দেখাইয়া বাধিত করিয়া কাহারো 
প্রাণ হননে প্রবৃত্ত করেন তবে সে স্বামী প্রাণ হননের[উপযুক্ত বটে। 


০ সপ 


ইতিহাস । ৰ 

অনেক মন্ত্রী এবং অমাত্যবর্গে এক দ্িবন আপন বাদসাহকে জিজ্ঞাস! 
করিলেক, যে হে বাদনাহ, আপনি পর্বদা কহিয়। থাকেন, যে বাদসাহদিগের 
কর্তব্য এই যে, ষে কোন ব্যক্তি সমীপাগত হইবার জন্য দ্বারে উপস্থিত হয়, 
অবকাশকালে দ্বারপাল তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে নিষেধ না করে, এতাদৃশ 
আজ্ঞার তাৎপর্য্য কি? বাদসাহ উত্তর করিলেন, লোক সকলকে সমীপাগত 
হইতে বঞ্চিত করিলে পর তাহার! মনে ২ অনেক অভরস! পাইবেক, স্তৃতরাং 
অন্য বাদসাহের শরণাপন্ন হইতে তাহাদের অবশ্য ইচ্ছা হইতে পারে। ইহার 
তাৎপধ্য. এই যে মনুষ্যকে বশীভূত এবং আপ্যায়িত করণে কি ফল তাহা 
ধ্ বাদসাহ জার্ষিতেন। ফেব্যক্তি পরোপকারে রত এবং ক্ষমতাবান্‌ হয়েন, 
তাহার উপকারাকাজ্ষি লোকদিগকে নিকট আসিতে দিবাতে কি শঙ্কা! ? 


[ সংবাদ কৌমুদী-_ইং মন ১৮২৪] 


রাধা রামমোহন*রায় প্রণীত গ্রস্থাবলীর 
স্কৃত ও বাঙ্গালা ভাগ. 


সমাগত । 


রাজ রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাঝলীর 
প্রকরণ সুচী। 


বেদান্ত গ্রন্থ ॥ 
প্রকরণ 
প্রথম অধ্যায়--সমন্বয়। 


১ পাদ ব্রহ্মবোধক শ্রুতির সমন্বর *** 5৫ 


এ 
মি 


০১06 45, 


০909 ০0 7৩ ৬5 


ও 
মগ 


উপাস্য ব্রহ্মবাচক শ্রুতির সমন্বয় 9 
জ্েয়'ত্রহ্ম প্রতিপ]ঁদক শ্রুতির সমন্বয় *** নর 
অব্যক্তাদি পদ সকলের সমন্বয় নি রঃ 


, দ্বিতীয় অধ্যায়--অবিরোধ | 
সাংখ্য ইত্যাদির সহিত বেদীস্ত মতের বিরোধ পরিহার 
শষ্টি ও ব্রহ্ম বিষয়ক নানা মতের বিচার-*১ 
মহভূত ও জীব বিষয়ক শ্রুতি-বিরোধ ভগ্ন 
ইঞ্জিয় প্রণণ ও জীবের সম্বপ্ধ বিচার *** 


তৃতীয় অধ্যায়_-সাধন। 
জীবের জন্মাদির প্রকরণ ,. 6 
জীবের জাগ্রৎ স্বপ্ন সুযুপ্তি আদি অবস্থা এবং শুভাশুভ 
ফলভোগ টু টি 2 
নান! প্রকার উপাসনা * ,, 
জ্ঞান সাধনের শ্রেষ্ঠত্ব *, রে 


চতুর্ধ অুধ্যায়-_ফল। 
ব্রন্ষোপাসনার প্রকরণ ** রঃ *** 
মৃত্যু ৬৪৪ ৬ ॥ ৪৬৪ ৪ ৬ 
মরণোত্তর জীবের গতি ,* ্ টি 


মুক্তের অবস্থা 5 ৮, ৫ 


পু্ঠ। | 
১৭-২২ 
২৩-২৭ 


২৮৩৩ 
৩৪-৩৮ 
রঙ 


৩৯-৪৪ 
৪৫-৫৩ 
৫৩-৬১ 
৬২-৬৫ 


৬৬-৭০ 


৭১-৭৬ 
৭৭-৯১ 
৯২-৯৯ 


১০১-১০২ 
৯০৩-১০৬ 
১০৭-৯০৯, 
১১০-১১৩ 


(৭৯) 
বেদাস্তসার। 


্রন্ম কি, কেমন, তাহ! নির্দেশ করা যাইতে পাঁরে না ... ১১৭ 
জগৎকে উপলক্ষ করিয়া ব্রন্ধ নির্দেশ হয় ".- -" টা 
বেদ নিত্য নহে টির ০2 হয নং 
আকাশ হইতে জগতের উৎপত্তি হয় নাই *** ৪0 উঠ 
প্রাণ বায়ু হইতে জগতের উৎপত্তি হয় নাই ২ 
জ্যোতি হইতে জগতের উৎপত্তি হয় নাই *.. ট রঃ 
প্রকৃতি হইতে জগতের উৎপত্তি হয় নাই এ ৯৪ 25 
অণু হইতে জগতের উৎপত্তি হয় নাই রর ১০১১৯ 
জীব হইতে জগতের উৎপত্তি হয় নাই . রা 
পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইতে জগতের উৎপতি হয় নাই , 
ূ্ধ্য হইতে জগতের উৎপত্তি হয় নাই 


নানা দেবতার জগতকর্তৃত্ব কথন আছে, কিন্ত লি এক ১২০ 
বেদে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নানা দেবতা ও আকাশ গ্রভৃতিকে ব্রহ্ধ শবে 
বল! হইয়াছে, কিন্ত ব্রহ্ম ভিসা ও সর্বব্যাপী 


ব্রহ্ম নির্বিশেষ টি রা **ত১২১ 
ব্রহ্ম কোন মতে সবিশেষ নহেন ঠ ১. রি 
ব্রহ্ম অরূপী নিরাকার 5) 
বরঙ্ষকে ভিন্ন রে বিশেষণ দ্বারা নির্দেশ করা ধাইতে: পারে, 


দেবতারা অননািতে জগতের কারণ ও উপাস্য কহিয়াছেন, 
" সেই রূপ মনুষ্যও আপনাকে বলিতে পারে; কিন্ত 
উহার! কেহই জগতের কারণ ও'উপাস্য নহে *** ১২২ 


্রন্ম জগতের নিমিত্ত কারণ, ও উপাদান কারণ টা 3 

ব্রহ্ম আপনি নাম রূপাদির আশ্রয় হুইয়াছেন; কিন্তু তাহাতে 
তাহার আত্ম সঙ্কল্নই কারণ * ৮ , *** ১২৩ 

নশ্বর নাম রূপের স্বতন্ত্র ব্রহ্বত্ব স্বীকার করা বায় না *. ৪ 


১১7১ প্রবৃত্তি নাই, তাহার নান৷ উপাসনাতে 
: অধিকার? কিন্তু তাঁহীরা আপনার কিছুই করিতে 
বি সেই কল উপামিত দেবতার 

ধক কাজা অনস্বরূপ হয় ৪৪ ৪৪৩ 


( ৭৯১ ) 


বেদে এককেই উপাঁসনা করিতে বলে রর ১৯:০:১৯৪ পাত 


ব্রদ্মোপাসন। ব্যতিরেকে অন্য উপাসন। কর্তব্য নয় »*, 


ব্রহ্মোপাসনায় মন্গুষ্যের ও দেবতার তুল্য অধিকার নর 
বরন্মোপাসক মনুষ্য দেবতার পৃজ্য হর 2 9 
শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনাদি দ্বার! ব্রন্মোপাসন! হয় তত 
মোক্ষ পর্য্যন্ত আত্মার উপানন! করিবে *** * + ১২৫ 
শমদমাদির অনুষ্ঠান অবশ্য কর্তব্য -* 81 
ব্রন্মোপাসনা দ্বার৷ সকল পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় »* দা রডা 
যতির যেরূপ গৃহস্থের সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার  ,, ১২৬ 


ব্ন্মোপাসক বর্ণাশ্রমাচার করিলে উত্তম, না করিলে পাপ নাই ১ 
গ5১5495888 5 
বর্ণাশ্রমাচার না করিলেও ব্রহ্ষজ্ঞান জন্মে :... তত 
অনাশ্রমী জ্ঞানী হইতে আশ্রমী জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ *, তত 
আপৎকাল ব্যতীত যাহার তাহার অন্ন ভক্ষণ উত্তম নয় »** ৯, 
যেখানে চিত্ত স্থির হয় সেই থানে উপাদনা করিতে পারিবে ১২৭ 
মৃত্যুর ইতর বিশেধ নাই ০ ১ 
্ানী জর মৃত হব বৃদ্ধি হইতে মুক্ত হয়েন 9 


চারি গ্রশের উত্তর! 
(১ ইদানীস্তন ভাক্ততত্ব জ্ঞানিরা এবং তাহারদের সংসর্ণিরা 
কি নিগৃঢ় শান্ত্রাবলোকন করিয়! স্ব স্ব জাতীয় রা 
পরিত্যাগ করিতেছেন ? এবং তাহারদের সহিত সংসর্গ 


অকর্তবয কি না ? --এই প্রশ্নের উত্তর ৪4688 
(২) সদাচার সদ্যবহারহীন ব্ষজ্তানাভিমানীর যক্োপবীত 
ধারণ নিরর্থক কি না ?-_এই প্রশ্নের উত্তর *৯ ২৩২ 


ও ব্রাহ্মণ 'সজ্জনের্‌ পক্ষেঅবৈ হিংসা দ্বারা আত্মোদর 
* ভর॥ করা অন্চিত কি'ন| ?_এই প্রশ্নের উত্তর ২৩৫ 
(8) লজ্জা ও ধর্শ্ভয় পরিত্যাগ করিয়া যাহারা বৃথা কেশ- 
চ্ছেদন ও নুরাপান প্রতীতি করেন, তাহাক্বিরুদ্ধকারী 
কি না?_"এই প্রশ্নের উত্তর ২৩৭ 


শম 0 58 0 সস 


১২ 
১৯ 
২১ 
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২২ 


১১ 
১৪ 
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১১ 
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১৫ 


(৭৯২ ). 


পথ্য প্রদান! 
(দ্বিতীয়োত্বর |) 
(প্রথম প্রশ্বোত্তর।) 
প্রথম পরিচ্ছেদের প্রকরণ । 
তাক্তজ্ঞানি ও ভাক্ত কর্মি'পদের প্ররোগ বিষয়ে * ২৪৭--১০। কর্দির 
অবশ্য কর্তব্যতা .২৪৮--১। জ্ঞানাঁবলদ্বির অবশ্য কর্তব্যতা ২৫০--১৬। 
ধনোপাক্জনে ব্রাহ্মণের বৃত্তি ২৫২--১৪। দেব! শব্দের অর্থ ২৫২--২৭। 
শুত্র যাজন দৌষ ২৫৪--১৩। নানোপাসনার প্রশংসাহুচক বচন ২৫৫-- 
২৪। দ্বাদশ প্রকার সাধন বিষয়ে ২৫৭--২৬। কর্মকর সামান্য ও দাস 
শবের শক্তি ২৬০--১। ধন সত্ত্ব পোষ্যবর্গ পালনোদেশে অকাধ্য করণে 
৬ষ ২৬১--১৪ । শ্লেচ্ছ হাস্তে গায়ত্রীদানের অপবাদ নিরার ২৬২--২০। 
নিন্দার্থবাদ লক্ষণের বিবেচনা ২৬৩--৪। “সংসার স্খাসক্ত” ইহার বিব- 
রণ”২৬৭--২৮। জ্ঞাননিষ্ঠের আচরণ বিষয়ে ২৬৮--১৭। খল ও স্থজনের 
স্বভাব পরীক্ষা ২৬৯--২৫। কলির প্রাবল্য বিষয়ে ২৭০--২৫। আত্মশ্লাঘাদি 
দোষ নিরাস ২৭১--১৯। নারদাদির প্রতি* নিন্দাপবাদের নিরাস ২ণ২ 
_-১৭। ব্রন্ধজ্ঞানি অভিমানের অপবাদ নিরাস ২৭৪-_৩ । প্রণৰ গারত্রী জপে 
নিস্তারের প্রমাণ ২৭৪--২৭। শমদমাদির বিষয়ে ২৭৫--১৮। , 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রকরণ । 
সাধন চতুষ্টয় বিষয়ে ২৭৬--৫। সগুণোঁপাসনার অধিকার বিষয়ে২৭৬-_ 
২৬। অবস্থাভেদে অধিকার ২৭৭--২১। সগুণ ভক্তের লক্ষণ ২৭৮--২৮। 
নানাবিধ জ্ঞান সাধন ২৭৯--১৮। অধিকার, সাধন, সিদ্ধ, অবস্থাভেদ ২৮৩ 
ল-১। পাপক্ষয়ের উপায় ২৮৫--৯। জন্মান্তরীর কর্ম জ্ঞামের কারণ ২৮৬-_ 
৪। কর্মের আবশ্যকতার সীমা ২৮৮--৮। অধিকারির সংক্ষেপ বিবরণ ২৯০ 
--৫। ভ্াঁনারূঢ় বিবরণ ২৯৩--১৪। প্রতিমা পুজার সীমা ২৯৪--১৫। 
বক্তার ব্রন্মরূপে উপদেশ ২৯৫--১৭| 
: . তৃতীয় পরিচ্ছেদের প্রকরণ। 
বেদার্থ ব্যাখ্যার বিষয় ২৯৭_-১৮। অগ্রতিষ্ঠিত শব্দার্থ ২৯৮১৯ 
যোগ শব্ার্থ ২৯৯-_-৪। দানের বিবরণ ৩০০--৩। জ্ঞান ও কন্ট্রে গ্রভেদ 
৩০১-7২৭। মান ভঙ্গনাদি যাত্রার বিষয় ৩০৩--২৭। গৌরাঙ্গের বিষয় ৩০৫ 
; ৯1 নিগুঢ় শাস্ত্র বিষয়+৩০৭--২৩। 
_. *এই সকল টি সুচীর বাক্যাধলী মুল গ্রন্থের সূচীপত্র হইতে উদ্ধৃত 1 এবস পরে 
পত্রান্ক ও ;ৎপরে পুর [মন্ক আম|দের প্রদত্ত ।- প্রকাশক । 
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(দ্বিতীয় প্রশ্নোত্তর) 
চতুর্থ পরিচ্ছেদের প্রকরণ । 


দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর ৩০৮--৭। সদাচার সদ্যবহার শব্দের বিচার ;-- 
তাহার প্রথম কল্প ৩০৮--৮। দ্বিতীয় কল্প ৩০৮--১৪। তৃতীয় কল্প ৩০৮ 
_-১৯। চতুর্থ কল্প ৩০৮--২৪। পঞ্চম কল্প ৩০৯--১৩। এক জাতিতে নানা 
উপাসনা ৩০৯-_-২৭। সাধু লক্ষণ ৩১৩--১৮। প্রণৰ গায়ত্রী জপ বিষয় ৩১৩ 
--২৭। আত্মোপাসনার নিত্যত্ব ৩১৪-.১০। বৈধ হিংসাদির সদ্বাবহারত্ব 
দর্শন ৩১৫_-১৩। শান্তীর প্রমাণ প্রদর্শন ৩১৬--১৮। বস্ত্র পরিধানের বিষয় 
৩১৭--৬। ভগবান্‌ কৃষ্ণীদির মদ্যপান বিষয় ৩১৮--১। 
(তৃতীয় প্রশ্নোত্তর) 
পঞ্চম পরিচ্ছেদের প্রকরণ । 
তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর ৩১৮--১৯। ধর্ম্সংহারকের কছুক্তি বিষয়ে ৩১৮-_ 
২৬। জ্ঞান সিদ্ধের বিষয় ৩১৯--১৭। বৈধ হিংসার কর্ততবযতা ৩২০__-২৪। 
্রাহ্ষণ শব্দার্থ ৩২১--১৯ | ব্রহ্গনিষ্ঠের বৈধ হিংস! বিষয়ে ৩২২--৪ | কুল- 
ধর্ম বিষয়ে ৩২২ _-১৯। দেবত1 নিবেদিতান্ন বিষয়ে ৩২৩--১৪। লোক 
যাত্র! শব্দার্থ ৩২৩ _-২৭। ছাগ হননাদির উত্তর ৩২৫--১৩। মূর্খ মধ্যে পণ্ডি- 
তের অপমান ৩২৫_-২১। পরমেশ্বরের জন্মাদি 'অপবাদ ৩২৬--৬। রাম 
কুষ্ণাদির মায়িক দেহের বিষয়ে ৩২৬--১৮। বৈষ্ণবের আহারের নিয়ম ৩২৭. 
-_-৯। সঙ্জন ও দুর্জন বিষয়ে ৩২৭-_-২৮। আহার গত নিন্দার উত্তর ৩২৮ 
-_-১৩। আহারের সাত্বিকত্বাদি বিচাৰ ৩২৮--২৫ । বৈধ হিংসার সংক্ষেপ 
বিচার ৩২৯--৩। নিরামিষ ভোজনের বিষয় ৩২৯--৭ | 
(চতুর্থ প্রশ্োত্তর) 
ষষ্ট পরিচ্ছেদের প্রকরণ । 
চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর ৩৩০__-১৬। যৌবনাদি ছূর্ধনের অনর্থ কারণ ৩৩০-_. 
২৩। শৈব শক্তি বিষয়ে ৩৩১--১৯। সম্বিদ1 গ্রহণের বিষয় ৩৩১--২৭। 
কেশের বর্ণান্তর করিবার বিষস্ক1৩৩৯-__৭। সাক্ষির বিষয়ে ৩৩২--১৯। কেশ 
মুণ্ডনর বৈচার ৩৩৩--৭। তি বিষয়ে ৩৩৪--২% । উপারনাঁভেদে 
পাঁপনাশের বিষয়ে ৩৩৬--১৮ 1 কেশ মুগুনের প্রয়োজন বিষয়ে ৩৩৮১ । 
সপ্তম পরিচ্ছেদের প্রকরণ ।, ৯০৩ 
অধিকীরিভেদে তত্ব গ্রহণের কর্তব্যাকর্তব্য বিচার ৩%৮--১৪। কুলধর্ম্ম 
বিধায়ক শাসকের প্রামাণ্য ৩৪৯--১১। নঞ্চের শিরম্চা্নার্থ বিষয়ে ৩৫৫--২৪। 
১০০ ্ 
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মহ্েখ্বর বচন ও খবিবাক্য বিষয়ে ৩৫৭__-৬। তন্ন পুরাণের স্বস্ব প্রশংসা 
বিষয়ে ২৫৮--৫। যুক্তিপর ব্যক্তিদিগের কোটি চতুষ্টয় ৩৫৯__১২। শৃদ্রের 
মদ্যপান বিষয়ে ৩৬০-_১৮। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দেশাচার বিষয়ে ৩৬২--১৯। 
স্বামি বিদ্যমানে স্ত্রীর বিবাহের প্রশ্নোত্তর ৩৬৩--৫। সমুদয় উত্তরের তাঁত 
পর্য্য ৩৬৩--২২। | 


ত্রহ্মসঙ্ীত । 
সঙ্গীতের প্রথমাৎশ। বখখ্য সঙ্গীতের প্রথমাৎশ । অবখ্য 
অচিস্ত্য রচন বিশ্বা *** ৫৮ 1 এদিন তো রবে না *** ৬৯ 
অজ্ঞানে জ্ঞান হারায়ে,, ২৩ | এছুর্গতি গতাগতি ,** ৫৯ 
অন্তহীনে ভ্রান্তমন *. ৬৩ | ওরে মন ভঙ্গ ৮৮১১১ 
অনিত্য বিষয় কর ... ৫৪ | কত আর স্থথে মুখ *. ৭৫ 
অহঙ্কার পরিহরি ' ,** ৬০ । করসে আত্ম তত্ব ** ১০০ 


অহঙ্কারে মত্ত সদা ,.... ৮৩ | কিস্বদেশে কিবিদেশে ১০২ 
অহে পথিক শুন ** ৩৯ 1 কে করিবে তাহার অপার ৩৫ 
আত্ম উপাসনা বিনা '... ৯০ | কেতৃমি কোথায় ছিলে, ১১৬ 
আত্ম উপাসনায় রেমন ৯৮ 1 কেনভূল মনেকর *. ৬২ 
আত্মা এব উপাসনা ,. ১১৩ | কেনস্থজন লয় কারণে" ৩০ 
আমি আমি বল কারে. ৯৪ | কেনাশে কামাদি রি ১০৭ 
আমি ভাবি সদ! ভাবি ৯১] কেমনে হব পার ** ৩১ 
আমি হই আমি করি ,*. ১৪।২৮ 1 কোথায় গমন ১ . উর 
আর কত সুখে মুখ *,* ৫৩ / কোথা হতে এলে কোথা ৯৩ 
আরে মম চিত ১০:৩৪. 1 কোন্‌ ক্ষণে যাবে তনু... ৭৭ 
ইন্দ্রিয় বিষয় দানে ".. ৮৮ | গ্রাসকরে কাল ... ৫২ 
এই হল এই হবে '** ৩৩ | চপল চঞ্চল আয়ু ,* ৮৯ 
এক অনাদি পুরুষ .. ১০৯ | চিত্তক্ষেত্র পবিত্র :** ১১৫ 
এক দিন যদি হধে ** ৪৮ | চৈতন্য বিহীন জন ,..* ১৭ 
একবার ভ্রমেতে ও 1৫ ৫১ | ছিলনা রবেনা ৭০ 
. একিভুল মনঃ ৮8 ' ৩.) জন্মের সাফল্য কর ** ৬৫ 
একি তুলে রয্ছে মন ** ' ৭৮ | জানত বিষয় মন, ৬২৭৭৪ 
এত ভ্রান্তি কেন মন; ২১ : তারে কর হেন্মরণ ,. ৭৯ 


( 


তারে দুর জানি ভ্রম *** ৫৭ 
তারে ভাবে। ওয়ে মন," ৯৬ 
তুমি কার কে তোমার ৮২ 
দত্ত ভাবে কত রবে :*. ৫০ 
দ্রেখ মন এ কেমন *- ২1৪১ 
'দেহন্দপে এক বৃক্ষে *** ৯৯ 
দ্বিভাব ভাব কি মন .. ১১ 
দ্বৈত ভাব ভাব কি মন ৯ 
দৃশ্যমান যে পদার্থ *** ৮০ 
নিজ গ্রামে পর গৃহে *. ৮৭ 
নিত্য নিরঞ্রন ন ২৫ 
নিরঞ্জন নির।ময় ২১০৮১ 
নিরঞ্জনের নিরূপণ ».," ৫ 
নিরন্তর ভাব তারে *, ৬৮ 
নিরুপমের উপমা! -- ৪ 
পর নিন্দা পর পীড়া .. ' ১০৬ 
পরমাজ্মায় মনরে ০. ১৬ 
বচন অতীত যাহা ২০1৪৩ 
বিচিত্র করিতে গৃহ *** ৯৫ 
বিনাশ অজ্ঞাঁন রিপু *** ৩৬ 
বিনাশ বিনাশ মন ১. ১১০ 
বিস্তার করিলে রাজ্য **. ১১৪ 
বিষ আসক্ত মন ,.. ৮৪ 
বিষয় বিষ পান ** ৭২ 
বিষয় মৃগতৃষ্ণায় তত ৬৭ 
বৃথার বিষয়ে ভ্রম -* ৯৭ 
ভজ অকাল নির্ভয়ে ., ৫৫ 
ভজ মন তারে . ॥* ০৮৬ 
ভবে ভ্রান্ত হয়ে জীব **১. ১৮৪২ 
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ভয় করিলে যারে ** *১৩1৪৫ 
ভাব মন আপন অন্তরে ৮৫ 
ভাব সেই একে *** ২৬৭৩ 
ভাব সেই পরাৎপরে *** ৬৬ 
ভুল না নিষাদ কাল -". ১৫১০৩ 
ভূল না ভুল না মন :*..., ৪৬ 
মন অশান্ত ভ্রান্ত ৩ ৬১ 
মন একিভ্রাস্তি  *** ৮ 


মন তুমি সদাঁকর "" ৭৬ 
মন তোরে কে ভ্লালে ৭ 
মন যারে নাহি পায় -*২ ১1৩২ 
মন রে ত্যজ অভিমান ১২ 


মনে কর শেষের সেদিন ৪৭ 
মানিলাম হও তুমি **১ ৪৯ 
মায়াবশে রসোল্লাসে ১১১০৮ 
লোকে জিজ্ঞাসিলে বল ৭১ 


শুন ওরে মন ৪৪৪7 2৯ 
শুন ওরে'মন বলি *** ৯২ 
শুন্তো ভ্রান্ত অশান্ত .. ৩৮ 
সঙ্গের সঙ্গিরে মন ০৪০ 
সত্য সুচনা বিন! ১০২৯ 


সব্ব কর্ম ত্জিয়ে .. ৬৪ 
ংসার সকলি অসার ** ১০৫ 
ংসার সাগরে অতি *” ১০৪ 

স্মর পরমেশ্বরে মে ৩৭ 

স্মর পরমেখরে মন ১১ ২৪1৪৪ 

সে কোথায় কার কর অন্বেষণ ১৯ 

হে মন কর আত্মানুসন্ধান ১৬১ 

ক্ষণমিহ চিত্তাকর ** ৫৬ 


অতীত লকার *। 


( 


গ৯৬ ) 


গৌড়ীয় ব্যাকরণ । 

প্রকরণ পৃষ্ঠা প্রকরণ পৃষ্ঠা 
ব্যাকরণের প্রয়োজন ** ৭১৩ ভবিষ্যৎ লকাঁর *** *** ৭৪২ 
উচ্চারণশুদ্ধি মিহি ৭১৪ | সংযোজন প্রকার-_বর্তমান 
হুল বর্ণ উরি, 2 কালঃ*একবচন ও বহুবচন, ১ ' 
স্বর বর্ণ *** ০০০০ ৭১৫| অতীত লকার .* রি 
উচ্চারণ স্থান নিয়ম % নিয়োজন প্রকার-_বর্তমান 
নিয়মের অতিক্রম ্ কাল, দ্বিতীয় পুকষ, এক 
অক্ষরের সংযোগ বিধান ৭১৭ বচন ও বছবচন ্ 
পদ বিধান *** *** ০০৭১৯ 1 তৃতীয় পুকষ, , ৭৪৩ 
বিশেষ্য পদের বিভাগ *.*. » ভবিষ্যৎ বারি? 27 নি 
বিশেষণ পদের বিভাগ*** ৭২০ 1 চতুম্‌ রর: 
নামের রূপ বিষয়, * » 1 কর্তা, বা রি 
নামের বচন বিষয় ৭২৩ | অতীত কর্তা, ক্ঞাচ *.* », 
রূপের বিশেষ বিবেচনা... ৭২৪ | সম্ভাব্য নী রর রা 
লিঙ্গের বিষয় ৭২৫. | কর্মী... :.৬৬ 228 3৪ 
নিয়মাতিক্রান্ত লিঙ্গ ৭২৬ | দ্বিতীয় নাম ধাতু*** ,১** ১১ 
দেশবাচক শব্ধ বিষয়ে *** +, তৃতীয় নাম নী রঃ 
স্বভাববাচক তদ্ধিত ৭২৭ | নির্ধারণ প্রকার--বর্তযান ৭988 
সমাস... ১" ৭২৮ | অতীত লকার *** *** 
সমাসের অস্তঃপাতী ৪৪৯৮ রি ংযোগ ক্রিয়া, নিদ্ধীরণ প্রকার 
প্রতিসংজ্ঞার প্রকরণ »** ৭৩১ | বর্তমান কাল *., 

. গুণাআক বিশেষণ-*১ ১** ৭৩৫ | হওন ক্রিয়া, নির্ধারণ প্রকার, 

আখ্যাত প্রকরণ-- ধর্তমান কাল »৯:৭৪৭ 
ক্রিয়াতকমক বিশেষণ *»** ৭৩৭ | অতীত কাল **, ৭৪৮ 
ক্রিয়ার প্রকার *** ৭৩৮ | ভবিষ্যৎকাল *** ১০১১১ 
বিতক্তিবাচ্য কাল ৮». সংযোজন প্রকার--বর্তমান » 
ধাতুরপ »** *** টং অতীতকাল *** *5:%, 
নির্দীরণ প্রকার | নিয়োজন প্রকার__ 
বর্তমান লকার, এক বচন বর্তমানকাল ১, ১০০১১ 

ও বহু বচন .* ৭৪১ | ভবিষ্যৎকাল ১ 


চতুম ও বহাল 


প্রকরণ পৃষ্ঠা 
অতীতিকাল ,** **, ৭৪৮ 
সম্ভাব্য কর্তী ১০, ১০১১ 
যাওন ক্রিয়া,নিদ্ধারণ প্রকার-_ 
বর্ধমান লকার ০, *** ৭৪৯ 
অতীত লকার 4 
ভবিষ্যৎ লকার টা 
ংযোজন প্রকার-_ 
বর্তম(ন লকার ই, ০. 
অতীত লকার »* ,,. ১১ 
নিয়োজন প্রকার-_ 


বন্তমান"ও ভবিষ্যৎ লকার 


চতুম্‌- বর্তমান কর্তা ... 


অতীত জ্াচ, কর্তা 
সম্ভাব্য কর্তা! 5৪৫ 
অভাবার্থ *** 


৮৬৪ 


৭৯৭ 


) 


প্রকরণ 


বর্তমান কাল . 

কন্দমণি বাচা... ১২, 
নিয়োজন প্রকার , . 
অনিয়ম সংযোগ *** 
গিউন্ত ৯. 


প্রশ্ন প্রকরণ **১ ৯৯ 


নিরমের ব্যভিচার*** 
ক্রিয়াপেক্ষ ক্রিয়াত্মক 

বিশেষণ **১ ৯৯১ 
বিশেষণীয় বিশেষণ 
সন্বন্ধীয় বিশেষণ ., 
সমুচ্চর়ার্থ বিশেষণ 
অন্তর্ভাব বিশেষণ, , 
অন্বয় প্রক্ধরণ 





৪৬ 


৬৬৩ 


ও 


৬৩৬ 


৭৫৪ 
৭৫৭ 
৭৬০ 
৭৬৩ 
৭৬৪ 
৭৬৫ 

৭৬৮ 


(৭৯৮ ) 


রাজ! রামমোহন রায় প্রণীত গ্রস্থাবলীর 
সংস্কৃত ও বাঙ্গাল! ভাগের 


সমগ্র সুচী। 


গ্রচ্ছের নাম, যুড্রাঙ্কণের শক, ৃ এব গ্রন্থের অঙ্গবিভ।গ পৃষ্ঠা । 
গ্রন্থাবলী প্রকাশকের প্রথম আখ্যাপত্র ও বিজ্ঞাপন ১-৪ 


্স্থাবলী ॥ 
১1 বেদাস্তগ্রন্থ । ১৭৩৭। প্রকাশকের আখ্যাপত্র ; গ্রন্থকারের 
(১) ভূমিকা, (২) অনুষ্ঠান, (৩) গ্রস্থ ... ১ ০৫৯১৩ 
২। বেদাস্ত সার। প্রকাশকের আখ্যাপত্র ; গ্রন্থ ** ১১৫-১২৭ 
৩। তলবকার উপনিয়ত | ১৭৩৮। প্র, আবার ্ন্থ১২৯-১৩৯ 
৪। উঈশোপনিষৎ্।। ১৭৩৮। প্র, আখ্যাপত্র ? গ্রস্থকারের 


(১) ভূমিকা, (২) অনুষ্ঠান, (৩) গ্রন্থ .*১ ১৮৮০০১8১১৬৩ 
৫। সহমরণ বিষয় । (প্রথম পুস্তক) প্র, আখ্যাপত্র; গ্রন্থ 
প্রবর্তক ও নিবর্তকের সন্বাদ ... ... ০... ৯, ১৬৫-১৭৮ 


৬। সহমরণ বিষয় । (দ্বিতীয় পুস্তক|॥ ১৭৪১। প্রকাশকের 
আখ্যাপত্র ; গ্রন্থকাবের (১) আখ্যাপত্রঃ (২) গ্রস্থ-_ 


, প্রবর্তক ও নিবর্ভকের দ্বিতীয় সম্বাদ ... ,,* *** ১৭৯-২০৮ 
৭। সহমরণ বিষয়। (তৃতীয় পুস্তক-)। ১৭৫১। 

প্র, আখ্যাপত্র ও গ্রন্থ ,.. ১১ ১০১০০২০৯২৯৯ 
দ। চারি প্রশ্নের উত্তর । ১৭৪৪ | প্র,আখ্যাপত্র) গস্থ- 

কারের (১) ভূমিরা, (২) গ্রন্থ ১১১ ২১১১৭ ০০ * ২২১০২৪০, 


৯। পথ্য প্রদান | ১৭৪৫। প্র, আখ্যাপত্র ; গ্রন্থকারের 

(৯ আখ্যাপত্র, (২) ভূমিকা, (৩) বিজ্ঞাপনা, (৪) টি ২৪১-৩৬৩ 
১০। ব্রদ্ষনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ। ১৭৪৮। | 

প্র, আখ্যাপত্র; এন্থ ১ 2 5555০৩৬৫৩৬৯ 


(-৭৯৯ ) 


১১। কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার। ১৭৪৮। 


ূ প্রঃ আখ্যাপত্র ; গ্রন্থ ১৪০১55০5৯55 *০ ৩৭১-৩৭৫ 
১২। বজ্নুচী। ১৭৪৯। প্র, আখ্যাপত্র গ্রন্থ 

(মুল এবং ভীষ1) ***৯ *১১ ০০০ ১০১ ৩৭৭-৩৮৩ 
১৩৭ কুলারব তন্ত্র। প্র, আখ্যাপন্; আল 

তত্ত্ব ৫1১ মুল)... ০৮. ১১ ০, ১০০ ৩৮৫-৩৯২ 
১৪। গায়ত্র। পরমোপাসন! বিধান গ্র, আখ্যাপত্র ; 

গ্রন্থ রি রী ১০০০ 5০ ৩৯৩৪০১ 
১৫। ক নুষ্ঠান। ১৭৫ ১৭৫১ । প্র, আখ্যাপত্র ; গ্রস্থকারের 

(১) আখ্যাপত্র, (২) অবতরণিকা, (৩) গ্রন্থ ... ... ৪০৩৪১৪ 


১৬। স্ুত্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার । প্র,আাখ্যাপত্র; , 
্রস্থ-(দেবন।গর, অক্ষরে সংস্কৃত ও হিদ্দী ভাষায় এবং 
বাঙ্গালা অক্ষরে সং স্কৃত ও বাঙ্গল। ভাষায় লিখিত)... ৪১৫-৪২৫ 


১৭ প্রার্থনাপত্র। প্র, আখ্যাপত্র গ্রন্থ (সবিনয় প্রার্থনা) ৪২৭-৪৩১ 


১৮। আত্মানাত্মবিবেক। প্র» আখ্যাপত্র ও গ্রন্থ .৮৮ ৪৩৩-৪৪৯ 
১৯। ব্রাহ্মণ মেবধি। ১৭৪৩। প্র, আখযাপত্র;গ্রস্থকারের 

(১) আখ্যাপত্র, (২) গ্রন্থ (৯২৩ সংখ্যা) ..১. ১,১৪৫১-৪৮৫ 
২০। পাদরি ও শিষ্য সংবাদ । প্র, আখ্যাপত্র ; গ্রন্থ ৪৮৭-৪৯২ 
২১। ব্রহ্মনঙ্গীত। প্র, আখ্যাপত্র ; গ্রন্থ ১. ৮৮ ৮*৪৯৩৫২১ 
২২ । ব্রন্ষোপাসনা | প্র, আখ্যাপত্র ; গ্রন্থ *১ ১০ ৫২৬৫২৭ 
২৩। গায়ত্রীর অর্থ। ১৭৪০ । প্র, আখ্যাপত্র ? গ্রস্থকারের ূ 

(১) ভূমিকা» (২) গ্র্থ ১. ৮০ ৫$৯৫৩৮ 
২৪। কঠোপনিষৎ । ১৭৩৯ প্র, আখ্যান; গ্রন্থকারের 

(১) ভূমিকা, (২) গ্রন্থ ০২ ১৯ তি তত তি তটা৫ব০ 


০ তুল ক্রমে ইহার প্রকাশকের আখযাপত্রে “অনুষ্ঠান” নামের পরিবর্তে “অবতরণিকা” 
নাম দেওয়] হইয়াছে। 


( নী, 


২৫ ফোপনিষৎ । প্র, আখ্যাপন্র গ্রন্থ (মুল ও ভাষা) ৫৭১-৫৮৮ 
২৬। মাগুক্যোপনিষহ । ১৭৩৯। প্র, আখ্যাপত্র 9 গ্রস্থ- 

কারের (১) ভূমিকা, (২) গ্রন্থ, (৩) সংক্ষেপার্থ ... ৫৮৯-৬১৪ 
২৭। গোস্বামীর সহিত বিচার. ১৭৪০। প্র, আখ্যাপত্র ; 

ত্স্থ 125০::85% ০৬:38 ৮881 ২৯৪, সুজ ০৯১ ১1৬85 
২৮। কবিতীকারের মহিত বিচার। ১৭৪২। প্র, আখ্যা- 

পত্র ; গ্রন্থকারের (১৯। ভূমিকা, (২) গ্রন্থ ১৮ ৯৬৪ ৩৬৭৪ 
২৯। ক্ষুদ্রপত্রী | প্র, আখ্যাপত্র ; সি কারিকা, 


বটগাদী) .. ৮৮:25. ০* ৬৭৫-৬৭৮ 
্রস্থাবলীর পরিশিষ্ট 1 
প্রকাশকের আখ্যাপত্র 8..-88১4-08 ১০5০৬৭৯১৬৮০ 
৩০। ভট্টাচার্যের মছিত বিচাঁর। ১৭৩৯1 | 
প্র, আখাপত্র $ গ্রন্থ ১১ ১০ ৩০ তত ০০ ৬৮১৭০৮ 


৩৯। গৌড়ীয় ব্যাকরণ | ১৭৫৫ । প্র, আখ্যাপত্র ; গ্রন্থের * 
(১) আখ্যাপত্র, (২) ভূমিকা, (৩) গ্রন্থ. ১ ২+০৯-৭৬৯ 


৩২। সংবাদ কৌমুদী। প্র, আখ্যাপত্র? গ্রন্থ (উদ্ধৃত)... ৭৭৯-৭৮৭ 
্রন্থাবলীর সূচী ॥ 
বেদান্তগ্রন্থ, বেদান্তসার, চারি প্রন্মের উত্তরঃ পথাপ্রদান, 
ব্রহ্মসঙ্গীত, এবং গৌড়ীয় ব্যাঞ্রণের প্রকরণ সুচী ... ৭৮৯-৭৯৭ 
গ্রস্থাবলীর সমগ্র সুচী ,.. ২.১ ২১৮ ১০ তত ০০ ৭৯৮৮০৩ 


'প্রকাশকের শেব বিজ্ঞাপন ... ..হ ০১ 55০০০৮০১৮১৪ 


রাজ! রাম মোহনরাষ প্রণীতগ্রন্থাবলী' 


প্রকাশকের শেষ বিজ্ঞাপন। 


্ 


১৭৮৫ শকের বৈশাখ মাসে আমরা! শ্রীযুক্ত রাজ! রামমোহন রায় গ্রণীত 
্রস্থাবলী মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হই, ১৮০২ শকের ্যৈষ্ঠে তাহার বাঙ্গাল! 
ও সংস্কৃত ভাগ সমাপন করিলাম | সর্ধ সমেত ৮১৪ পৃষ্ঠা মুদ্রিত করিতে 
সাত বৎসর লাগিল, ইহাতে কেহ কেহ আমাদের প্রতি অনুযোগ করিতে 
পাঁরেন। কিন্তু এই কার্যে আমাদিগকে যে সকল বাঁধ! বিদ্ন অতিক্রম করিতে 
হইয়াছে, তাহাতে আমরা বে তাহা এক প্রকার সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারি- 
লাম, এই জন্য আমর! ঈপ্পরকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। যখন আমর] এই 
কার্ধ্য আরন্ত করি, তখন যে আমরা কেবল অর্থ সম্বন্ধেই রিক্ত হস্তে ছিলাম, 
তাহা নহে, যে সকল গ্রন্থ আমরা প্রকাশ করিতে গারিলাম, সে সকল 
পরন্তও তখন সম্দ্বায় আমাদের হস্তে বা সন্ধানে ছিল না। কিন্তু আমরা 
তখন দ্রেখিতেছিলাম যে, রামমোহন রায়-প্রণীত গ্রন্থ সকলের অবস্থা যেরূপ 
হইয়া! পড়িয়াছে, তাহাতে এখন অবধি চেষ্টা করিয়া ৫1৭ বৎসরেও যে সকল 
গ্রন্থ না পাইব, সে সকল গ্রন্ত আর নাই, ইহাই সম্ভবপর হইবে। বস্ততঃ 
কীটদস্ট গুরাতন অব্যবহার্ধ্য কাঁগজপত্রের সহিত পড়িরা রামমোহন রায়ের 
্রন্থগুলি লুপ্ত হইতেছিল। শ্ীৰপ অবস্থায় আমরা ২৪ খানি যাহা! পাইয়াছি, 
তাহা আর কিছু দিন পরে হয়ত একবারেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত । আমরা 
যে সকল গ্রন্থ আদে পাইলাম না, তাহা এখনো! কোন না কোন স্থানে 
পণ্তিত বা সংরক্ষিত আছে কি না, বলা দুফর। উত্তর কালে যদি আমর! 
তাদৃশ কোন গ্রন্থ পাই, তাহা দ্বিতীয় পরিশিষ্ট আকারে প্রকাশ করিবার 
বামনা রহিল। অথবা অন্য কেহ যদি তাহা প্রাপ্ত হয়েন, তাহা রাম: 
মোহন রায়ের গৌরবার্থ প্রকাশ করিবেন । আমরা যে সকল গ্রন্থ সংগ্রহ ও 
প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলামু. তহাঁদের সংক্ষেপ বিবরণ ব! পরিচয় পরে 
বিৰৃত করিতেছি । ইপ্হার গ্রন্থ সকলের মধ্যে কোন কোন গ্রন্তের এক*একটি 
আখ্যাপত্ত (1০ 789) দৃষ্ট হয়। ইহাতে বোধ হয় যে, সকল গ্রন্থের না 
হউক, যে সকল গ্রস্ঠের ভূমিকাদি আছে,' তাহাদের এক এক আৃাপূত্র 
ছিল। কিন্ত অধিকাংশ গ্রন্থের আখ্যাপত্র নষ্ট হটট্াষ্টে। পরস্ত আমরা সকল 
গ্রস্তেরই € এক পংক্তি বিশিষ্ট ) এক এক 'আধ্যাপনর দিলাম। সথচীতে সেই 
আখ্যাপত্র অবধি গ্রন্থের পত্র গণন! করা . হইয়াছে। 

১০ ১ 


( ৮০২ ) 


বেদান্ত গ্রন্থ অর্থাৎ বেদান্ত সুত্র । 


ইহার অন্য নাম ব্রহ্ষস্থত্র, শারীরক মীমাংস| বা শারীরক সুত্র। যাগ 
যক্তাদি কর্ম সমাপ্লুত এই ভারতবর্ষে যদবধি ত্রন্ধজ্ঞানের উদয় হইয়াছে, 
তদবধি আরধ্যদিগের মধ্যে & কর্ম ও জ্ঞান সম্বন্ধে একটা বাদানুবাদু চলিয়! 
আসিতেছে । খধিগণ & ছুই বিষয়ের বিস্তর বিচার করিয়া গিয়াছেন।' কৃষ্ণ 
দ্বৈপায়ন বেদব্যাস রঙ্গজ্ঞান পক্ষীয় ছিলেন । তিনি যে সকল বিচার করি- 
য়াছিলেন, প্রচলিত ব্যাকরণের স্ুত্রের ন্যায় তিনি &ঁ সকল বিচারোদ্বোধক 
কতকগুলি সুত্র রচন। করিয়া যান। বহু কালের পর শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য 
নেই সকল হ্ত্রের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যাখ্যা পূর্বক ব্রঙ্গতত্ব ও 
ব্রহ্মোপাদনার উপদেশ পণ্ডিতমণ্ডলীমধ্যে প্রচার করেন। এ সকল স্থাত্রে 
এবং শঙ্করাচাধ্যকৃত তাহার ব্যাখ্যানে বা ভাষ্যে, বেদব্যাসের সমস্ত ত্রহ্ধ- 
বিচার প্রাপ্ত হওয়। যায়। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় উক্ত বেদাস্তস্থত্র 
গ্রন্থের রূপ গৌরব,ও মাহাত্ম্য প্রতীতি করির! প্রথমে গ্র গ্রন্থখানি বাঙ্গাল। 
অন্থবাদ সমেত প্রকাশ করেন। উহাতে ব্যাস মতে সমগ্র ঘেদ ও সকল 
শাস্ত্রের মর ও মীমাংস। থাকাতে এবং সর্ধলোকমান্য শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্যে 
সেই সকল মর্ম সুম্পুষ্টরূপে বিবৃত থাকাতে রামমোহন রায়ের ব্রহ্মবিচার 
পক্ষে উহা! বরঙ্ান্তর স্বরূপ হইয়াছিল । তাহার পূর্বাপর এই লক্ষ্য ছিল যে তিনি 
সকল জাতির সম্মানিত শাস্ত্র দ্বারাই প্রতিপন্ন করিবেন যে একমাত্র নিরা- 
কার ব্রন্মোপাসন1 সর্ব শ্রেষ্ঠ। এই জন্য তিনি ৫৫৮ স্থত্র সমন্বিত সমগ্র 
বেদান্ত সুত্রের উক্ত ভাষ্যসম্মত অর্থ ব্যাখ্য। করিয়। তাহ! গ্রচার করিলেন 
এবং তৎ সম্পর্কে আপনার যাহ! বক্তব্য তাহা! গর গ্রন্থের “ভূমিকা” “অনু 
ষ্ঠান” ইত্যাদি নামে প্রকাশ করিলেন । বেদব্যাসরূত বেদান্ত ব্যাখ্যান 
কেহ-অগ্রাহ্য করিতে পারেন না; সুতরাং এই সম্পর্কে তৎকালীন পণ্ডিত 
মণ্ডলীর সহিত রামমোহন রারের বিচার চলিল। পরে তিনি যত বিচার 
করিয়াছিলেন, তাহাতে এই বেদাত্ত্থত্রের প্রমীণ' সকল তাহার প্রধান 
অবলম্বনীয় ছিল। ১৭৩৭ শকে রামমোহ্ন রায়ের সকল বিচারের ভিত্তি 
স্বরূপ এই প্রথম গ্রন্থ প্রথম প্রকাশ হয়। ইহার প্রথম দরাঙ্কণের অক্ষর, 
সকল অতি প্রাচীন, এমন কি, ছাপার অক্ষর বলিয়াই বোধ হয় না 

এই গ্রন্থের তিন ভাগ । ভূমিকা, অনুষ্ঠান ও গ্রস্থ। ব্রন্মোপাসনার বিরুদ্ধে 
এাসেশীগৰিগের যে সকল সাঁধারণ আপত্তি আছে, গ্রস্থকার ইহার ভুমিকাতে 
তাহীর উল্লেখ পূর্বক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, 

(১ সন্জপ পরত্রহ্মই!বেদের প্রতিপাদ্য । 


(৮০৩) 


(২) রূপ ও গুণবিহীন নিরাকার ঈশ্বরের উপাঁসন। করিতে পারা চর 
না, এমন নয়। ও ৃ 

(৩ পরমার্থ সাধনের পূর্বাপর এক বিধি নাই, অতএব বিচার পূর্বক 
উত্তম পথ আশ্রয় করাই শ্রেয়। 

(৪) ব্হ্ধজ্ঞানীর ভদ্রাভদ্র সুগন্ধি হূর্গন্ধি আদি লৌকিক জ্ঞান থাকে না, 
'তাহা নহে। . 

(৫) পুরাণ তন্ত্রাদি শাস্ত্রে যে সাকার উপাঁসনার বিধি আছে, *তাঁহ! হূর্বল 
অধিকারীর ঘনোরঞ্জনের নিমিত্ত । বস্তুতঃ ব্রন্মোপাসনাই সত্য এবং শ্রেষ্ঠ। 

গ্রন্থকার ইহার “অনুষ্ঠানে” ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ত্রন্মোপাসনাই পৃথি- 
বীর অধিকাংশ স্থানে চলিত; আর বেদাদি শাস্ত্রের অর্থ প্রচলিত ভাষায় 
বিবৃত করাতে দোষ নাই। পরন্ত এ পর্যন্ত বাঙ্কাল! ভাষায় গদ্যেতে কোন 
প্রগাঁড় রচনৰ হয় নাই; এলন্য গ্রন্থকার এই “অনুষ্ঠান” পত্রে গদ্য রচন 
পাঠের বৈয়াকরণিক কয়েকটা নিরম নিরূপণ করিরাছেন। 

গ্রন্থ দ্বারা যাহা ব্যক্ত হইয়াছে তাহা আমরা পৃথক্‌ নির্দেশ করিলাম । 
প্রকরণ সুচীটুতে তাহা পাইবেন । ৭৮৯ পৃষ্ঠা দেখুন ॥ গ্রন্থের পৃষ্টাঙ্ক ৫__১১৩। 


বেদান্ত মার। 

উল্লিখিত বেদাস্ত সুত্র অতি বিস্তুত এবং কঠিন গ্রন্থ । যদিও রামমোহন 
রায় স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধি প্রভাবে সংক্ষেপে তাহার অর্থ ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম 
হইয়াছেন) কিন্ত ততখানিও অধ্যয়ন করা এবং তাহার মর্ম ও মীমাংস! 
অবধারণ কর! সকলের পক্ষে সহজ হইবে না। এজন্য তিনি উহার তাৎ- 
পর্য্য অর্থাৎ সাঁর সঙ্কলন পূর্বক “বেদান্তসার” নামে এই গ্রন্থথানি রচনা 
করেন। ইহার প্রকাশের শক লিখিত নাই, কিন্ত বৌধ হয় বেদাস্তগ্রন্থের 
সঙ্গে সঙ্গেই এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল ( যেহেতু ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে (১৭৩৮ 
শকে) এই গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ দেখিরা শ্রীন্ীয় মিশনরীগণ চনতকৃত 
হইয়। ইহার প্রণেতা পরিচয় ইউরোপে প্রচার করিয়াছিলেন । ইহাতে ষে 
যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহ! ৭৯০ পৃষ্ঠায় প্রকরণ হুচীতে দেখিবেন। 
গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্ক ১১৫৮-১২৭*। * 


তলবকার উপনিষৎ। 


বেদান্ত সত্র এবং বেদাত্তসার প্রকাশের পুর রামমোহন রায় বু বেদান্ত 
অর্থাৎ, উপনিষত সকল ভাষা! ব্যাখ্যা সমেত' মুদ্রিত করেন। তন্মধ্যে তলব- 
কার উপনিষৎ প্রথম মুদ্রিত হয়। ইহা নামবেঘরে অন্তর্গত) ইহার অন্য 


( ৮০৪ ) 


ঘ্তু কেনোগনিষৎ। মুদ্রণের দিবসাঙ্ক ১৭৩৮ শক ১৭ই আষাঢ়। ১২৯ 


১৩০ । ও 
ঈশোপনিষৎ। 
ইহা যুর্বেদীয়। ইহার আর এক নাম বাঁজসনেয় সংহিতোপনিষৎ। 
উল্লিখিত বেদাত্তসত্র গ্রন্থের সহিত যেরূপ ভূমিকাদি আছে, ঈশোপনিষদেরও 
সেইরূপ এক তৃমিকা ও এক অনুষ্ঠান আছে; পরে এই উপনিষদের.এক' 
একটা, শ্লোক ও ভাষায় তাহার অর্থ বিবৃত হইয়াছে | রামমোহন রায় এই 
রূপে প্রথমতঃ শাস্ত্র প্রকাশান্ুসঙ্দে আপনার কিছু কিছু মন্তব্য ব্যক্ত করিতে 
চেষ্টা করিয়াছিলেন 
ব্রদ্মোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব ও ওচিত্য পক্ষে যে সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি 
আছে, গ্রন্থকার এই গ্রন্থের ভূমিকাতে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহার 
“অনুষ্ঠানে রামমোহন রায় প্রতিবাদীগণকে উদ্দেশ করিয়া বন্জিয়াছেন যে, 
এই সকল শাস্ত্রীর মতকে অমুকের নিজের মত বলিয়! “অবজ্ঞা অথবা এই সকল 
গ্রন্থ আদ্যোপান্ত মনোযোগের সহিত ন! দেখিরা কোন সিদ্ধান্ত করা উচিত 
হয় নাঁ। মুদ্রাঙ্কণ দিবর্স শকাববা ১৭৩৮, ৩১শে আযাঢ়। ১৪১- ১৬০ পু। 
কঠোপনিষু। ' 
কঠ, মুণ্ডক ও মাগুক্য, এই উপনিষতগুলি আমরা যথা সময়ে প্রাপ্ত হই 
নাই। এজন্য, ইহার পরে প্রকাশিত অনেক গ্রন্থের পরে এই উপনিষৎগুলি 
সন্নিবেশিত হইয়াছে । 
কঠোপনিষৎ যভুর্ধেদীয় | ইহার প্রথমে গ্রন্থকারের একটা ক্ষুদ্র ভূমিকা 
আছে, তৎপরে অর্থ সমেত উপনিষণ্ মুদ্রিত হইয়াছে । ১২২৪ সাল, ১৬ 
ভাদ্র । ৫৩৯-৫৭০ পূ 
মুণ্ডক উপনিষণ্চ। 
ইহা অথর্ব বেদের অন্ত্গত। মুণ্ডকোপনিষদের মূল ও ভাষা পৃথক্‌ ছুই 
খানি গ্রন্থের ন্যায় ছিল এবং উভরের মধ্যে কাহাঁতেও শ্লোক অঙ্ক ছিল না। 
আমরা পাঠকদিগের বৌধ সৌকার্ধ্যার্থে উভয়ের একত্র 'পংস্থান এবং উভয়ের 
শ্লোক সকল অস্কিত করিয়াছি। ইহার-মুদ্রিতের শকাঁদি নাই, কিন্ত ইহা যে 
মাওুক্যোপনিষদের পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার ভূমিকাতে, এমন ' 
উল্লেখ আছে । ৫৭২-৫৮৮ পূ । 
৮ মাগুক্যোপনিষৎ। 
'দশোপনিষদের ন্যায় মাও; 'ফ্যোপনিদের এক বিস্তৃত ভূমিকা! আাছে। 
ভূমিকাতে দেই উপনিষদে। ভূমিকার ন্যায় ব্রন্গোপাদন! বিষয়ক শাস্্ীয 


(৮০৫) 


বিচার করা হইয়াছে। পরে অর্থ ব্যাখ্য/ সমেত উপনিষৎ। তৎগঞ্্ “এই 
গ্রন্থের “ভাব্যোক্ত সমাধান” বা. সিদ্ধান্ত সকল সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে । 
১২২৪ সাল, ২১ আশ্বিন। ৫৮৯-৬১৪ পৃ। 

এই উপনিষদের ভূমিকার ছুই স্থান খণ্ডিত আছে। অন্য এক মূল পুস্তকে 
দেখা গেল সেই ছুই স্কানের বাক্য গুি এই-_ 

৫৯৫ পৃষ্ঠায়__“বর্ণাশ্রম ধর্মের অনুষ্ঠান করা উপাসককে উচিত হ্য় টা 

৬০৩ পৃষ্ঠার_-“আমাঁদের অন্তঃকরণে সর্বদা হউক ॥ ইতি ও তৎ.সৎ॥”ঃ 





(বিচারগ্রন্ত।) 

বেদান্তসার, তলবকাঁর উপনিষৎ, ঈশোপনিযৎ এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহা- 
দের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইলে বিদ্বাদ্বৎগতিতে তাহা দেশ বিদেশে 
ব্যাপ্ত হইয়া 'পড়িল। তাহাতে চারিদিক হইতে ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতগণ রামমোহন 
রায়ের মতের প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন । এই উপলক্ষে মান্দ্রাছের শঙ্কর 
শান্ত্রী নামে এক পণ্ডিত ইংরাজীতে এক প্রতিবাদ প্রফাশ করেন। তাহার 
উত্তর ইতরাজীত্বে দেওয়া হইরাছিল। দ্বিতীর বিচার গ্রস্থ__ 

উট্টাচার্যের সহিত বিচার। 

ইহার উভয় পক্ষের উত্তর প্রত্যত্তর ইংরালী ,ও বাঙ্কালা এই ছুই ভাষায় 
হইয়াছিল ।* আমরা এই গ্রন্কাবলী মধ্যে রামমোহন রায় কৃত বিচারের 
বাঙ্গালা ভাগ খানি মাত্র প্রকাশ করিলাম । কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই ষে 
আমর সেই সমগ্র বাঙ্গীল! বিচার গ্রন্থথানি অবিকল প্রকাশ করিতে পারি 
নাই । আমর! অনেক দ্বিন অন্সন্ধান করিয়াও সেই গ্রন্থ প্রাপ্ত না হওয়াতে 
অগত্যা এ গ্রন্থের কতক অৎ্শ যাহা! তত্ববোধিনী পত্রিকার প্রকাশিত হইয়া- 
ছিল, তাহাই মুদ্রিত করিয়াছি। পরে নেই মূল গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়! দেখিলাম 
যে, আমাদের মুদ্রাঙ্কণে উহার প্রথম খণ্ডের কিছু কিছু অংশ এবং দ্বিতীয় 
খণ্ডের অত্যর্প অংশ বাদ গিয়াছে । আর উহার বে একটী ক্ষুদ্র ভূমিকা ছিল, 
তাহাও বাদ পড়িয়াছে | আমর! দেখিলাম তত্ববোধিনী পত্রিকা নম্পাদক &ঁ 
বিচারের যাহা.অগ্রয়োজনীয়, ,অপ্রধান বা পল্পবিতাংশ তাহাই কেবল বাদ 
দরিযছিলেন। সুতরাং পাঠকবর্গ এতন্বারা,উক্ত বিচারের ধাহা সার ও গ্রধান, 
তাহাই পাঁইলেন, এবং যাহ! পাইলেন, তাহা! মূল গ্রস্থেরই লিখন ;,উহাতে 
অন্যের রচিত কিছুমাত্র নাই। মূল গ্রন্থের খুঁ্রণেরু দ্িবসান্ক এই--“ধ্কাব$, 
১৭৩৯। ১৩ জৈয্স্য।” 

এই মঞ্চল বিচারপ্রন্থে প্রায় একই প্রকার তর্কে সমাধান করা হই- 
যাছে। কোন কোন গ্রন্থে এক একটা. বিষয়ের বিশেষ বিচার আছে। 


(৮০৬ ) 


উ্টাঙর্ষোর' সহিত বিশেষ বিচার এই,_সাঁকার উপাসনার অনৌচিত্য। 


৬৮১-৭০৮ পৃ। ৃ্‌ 
গোস্বামীর সহিত বিচার । 
অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় এই গ্রন্থ মূল গ্রন্থের আদর্শে অবিকল মুদ্রিত হই- 
যাছে। এই গ্রন্থের বিশ্বে বিচার্য্য* এই যে, ভাগবত শাস্ত্রই যথার্থ বেদার্থ, 
নির্থায়ক নহে? বেদার্থ নির্ণয়ে শ্রুতি স্থৃতিরই প্রাধান্য আছে। ইহার প্রকা- 
শের দিবন ১২২৫। ২র! আষাঢ় । ৬১৫-৬৪১ পৃ 


কবিতাকারের সহিত বিচার। 


এই বিচার গ্রন্থে প্রতিবাদীর আপত্তি এই ছিল যে, রাম মোহন রায় 
বেদার্থের গোপন করিয়াছেন; তিনি শিব, বিষুঃ ও ব্যাসাদি ধষির অবমাননা! 
করেন এবং ব্রন্মভ্ঞানাভিমানী হয়েন। গ্রন্থকার শাস্ত্রীয় গ্রমীণ ও নিজের 
পূর্বের উক্তি প্রদর্শন দ্বারা এ নকল আপত্তি খও্ন করিয়াছেন। শকাবা! 


১৭৪২। ৬৪৩-৬৭৪"পৃ। 


সুত্রক্ষণ্যশান্ত্রীর সহিত বিচার । ' 
ইহ! দেবনাগর অক্ষরে সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায় এবং বাঙ্গাল! অক্ষরে 
স্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায়, এই চতুর্বিধরূপে মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহাতে গ্রন্থ- 
রার প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, বেদাধ্যয়নাদি না থাকিলেও এবং বর্ণাশ্রমা- 
চারাদি কর্ম হীন হইলেও লোকের ব্রহ্গ বিদ্যাতে অধিকার ও পরয্মপদ প্রাপ্তি 


হইতে পারে। ৪১৫-৪২৫ পৃ। 


চারি গমশ্সের উত্তর। 
কলিকাতার কোন ব্যক্তি ধর্ম সংস্থাপনাকাজ্জী নাম গ্রহণ পূর্বক রাম 
মোহন রায়ের মত ও ব্যবহারের বিরুদ্ধে চারিট প্রশ্ন বা আপাত্ত করেন। 
গ্রস্থকার এই গ্রন্থে সংক্ষেপে তাহার উত্তর দিয়াছিলেন। উত্তরের প্রকরণ 
সুলি প্রকরণ-স্থচীতে দেওয়া! গেল। ১৭৪৪ শকের ৩4 বৈশাখ দ্রিবসে মুদ্রিত । 


২২১-২৪০ পৃ। 
পথ্য প্রদান, 
উল্লিখিত চারি প্রশ্নের উত্তর, প্রকাশিত হইলে তদ্ধিরুদ্ধে ধর্ম 'ংস্থাপনা- 
ন্গাজ্জী” “পাষগপীড়ন” নামে “২২৫ পৃষ্ঠা পরিমিত এক বিস্তৃত গ্রন্থ প্রকাশ 
করেন। তাহাতে রামমোহদ রায় “পথ্য প্রদান” নামে পূর্বোক্ত উত্তরের * 
দ্বিতীয় উত্তর স্বরূপ এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন । ২৪১-৩৬৩ পৃ? 
এই সকল বিচার গ্রন্থের বিষয় প্রায়ই এক প্রকার । রামমোহন রায় 


(.৮০৭ ) 


-ট 
পূর্বোক্ত বেদান্ত ুত্র ও উপনিষৎ সকলের সহযোগে এক এক মি দিয়া 
শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি দ্বার: ব্রন্মোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব ও ওচিত্য গ্রতিপাদন 
করিয়াছিলেন। তাহাতে প্রতিবাদকারীগণ নিরাকার ব্রহ্মোপানার কঠি- 
নতা ও সাকার উপাসনার শাস্ত্রীয়ত। ও ওচিত্য এবং রামমোহন রায়ের ও 
তাহার অন্ধুবর্তীগণের বেদজ্ঞানবিহীন্ততা, , বেদবিচারের অক্ষমতা, এবং 

বিবিধ ব্যবহার-দোষ প্রদর্শন করিয়। এক এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। 
রামমোহন রায় এ সকল গ্রন্থের খণ্ডনার্থ উল্লিখিত উত্তর-গরন্থ সকল: প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । সর্বশেষে এই পথ্যপ্রদান গ্রন্থ প্রস্তত হয়। ইহা সকল বিচার 
গ্রন্থ অপেক্ষা বৃহৎ। ইহাতে প্রায় তাবৎ বিচার গ্রন্থের মর্দন পাওয়। যাঁয়। 
্রন্ব-প্রণেতা এই অপেক্ষাকৃত পূর্ণ ও বিস্তৃত গ্রন্থের যে প্রকরণ-সথচী নির্দেশ 
করিয়াছিলেন, আমরা তাহা প্রকরণ সুচী মধ্যে উদ্ধত করিয়া! দিলাম। 
তদ্বারা পাঠকগণ উক্ত সমস্ত বিচার গ্রন্থের ভাব পরিগ্রহ করিতে পারিবেন। 


পেশ 


সহমরণ বিষয়। , 

এই বিষক্ষেভিন্ন ভিন্ন ঈময়ে তিনখানি পুস্তক লিখিত হইয়াছে। প্রথম 
ও দ্বিতীর পুস্তক প্রশ্নোত্তর প্রণালীতে লিখিত এবং প্রবর্তক ও নিবর্তকের 
প্রথম ও দ্বিতীয় সংবাদ নামে আখ্যাত। তৃতীয় পুস্তকখানি “বিপ্র নাম” 
এবং “মু্বীবোধ ছাত্র” নানক ছুই ব্যক্তির পত্রের উত্তর । এই তিন খানি 
পুস্তক পৃথ্থক্‌ পৃথক্‌। প্রথম পুস্তকে মুদ্রান্কণের শক নাই); “দ্বিতীয় পুস্তক 
১৭৪১ শকে এবং তৃতীয় পুস্তক ১৭৫১ শকে মুদ্রিত হইয়াছিল। এই সকল 
পুস্তকে গ্রন্থকার প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, কাম্য কর্ম সমস্তই শাস্ত্রে নিন্দিত 
হইয়াছে; সহমরণ কেবল স্বামীর সহিত স্বর্গভোগ কামনা মূলক ) অতএব 
তাহা শান্ত্রাহুসারে গহহিতি ও অকর্তব্য। ১৬৫-২১৯ পৃ। 


্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ। 
গৃহস্থ ব্রন্োপাঁসকগর্ণ কিরূপ আচরণ করিবেন; এই গ্রন্থে তাঁহা বিবৃত 
হইয়াছে । ইহা ১৭৪৮ শকে মুদ্রিত । ৩৬৫-৩৬৯ পৃ | 


'কায়স্থের নহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার। 


কল্পিত রামচন্দ্র দাসের নামে এই গ্রস্থ প্রকাশিত হইয়াছে। শূর্ধের মদা- 

পান করা অশাস্ত্ীয় নহে? বিহিত মদ্যপার্নে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণেরও ৬মধিকুর 

আছে; শাস্তান্ুসারে মদ্যপান করিলে ধর্ম*লোর্প হয় *না; এই সকল 

মত প্রদর্শন এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। পথ্য প্রদান গ্ুঙ্থর সপ্তম পরিচ্ছেদেও 
এ বিষ য়ের বিচার আছে । ৩৭১-৩৭৫ পৃ! 


৩ 


(৮০৮ ) 


জন্থুচী। 
এই গ্রন্থ মৃত্বাঞ্জযাচার্ধয নি | রামমোহন রায় ইহার প্রথম নির্ণয় 
নামক প্রথম অধ্যায়টা অনুবাদ করিয়া! মূল এবং ভাহার ভাষা বিবরণ প্রকাশ 
করেন। শকাব্বা ১৭৪৯ । ৩৭৭-৩৮৩ পৃ 
কুলার্ণৰ তন্ত্র। পঞ্চম খণ্ড। প্রথম উল্লাম। 
ইহার মূলমাত্র ষুদ্রিত হইয়াছে? অনুবাদ হইয়াছিল কি না, তাহার কোন 
সন্ধান পাওয়া গেল না। ৩৮৫-৩৯২ পৃ। 


গায়ন্র্যা পরমোপাসনা বিধানং। 

ইহা বিবিপ শাস্ত্রীয় প্রমাণনহ সংস্কত ভাষায় লিখিত এবং বাঙ্গাল! অন্ব- 
বাদ সমেত মুদ্রিত। দায় বেদ পাঠ ব্যতিরেকে কেবল গারত্রী অপদ্বারাই 
ব্রদ্মোপাঁসনা হয়, এই গ্রন্থে এই তন্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে । ইহার ইংরাজী 
অন্ুবাদ ১৮২৭ খৃঃঅবে মুদ্রিত হর । ৩৯৩-৪০১ পৃ 

« গীয়ত্রীর অর্থ। 

ইহার ছুই ভাগ, ভূমিকা ও গ্রন্থ। ভূমিকাতে গ্রন্থকার বান্ত, করিয়াছেন 
ে, ব্রাহ্মণগণ নান জপ দ্বারা যে চিনি কেবল পরত্রহ্মেরই উপাসনা 
করেন, তাহ! গায়ত্রীর অর্থ অলোচনা করিলে প্রতীতি করিতে পারিবেন । 
এই উদ্দেশে এই গ্রন্থে গায়ত্রীর অর্থ ভাষাতে ব্যাখা। কর! হইয়ার্থে। শকাবা 


১৭৪০ | ৫২৯-৫৩৮ পৃ। 
অনুষ্ঠান। 

“অবতরণিকা” নাঁমে ইহার একটু ভূমিকা আছে । তৎপরে গ্রন্থ । আমরা 
ভ্রমক্রমে আখ্যাপত্রে ইহার নাম অবতরণিক] লিখিয়াছি। এই ভ্রমের কারণ 
. আছে। রামমোহন রায়ের শিষ্যের! এই গ্রন্থকে “অবতরণিকা”; নামে বাক্ত 
করিতৈন। এই গ্রন্থে ১২টী প্রশ্ন ও তাহার' উত্তর আছে। ব্রহ্গোপাসন! 
কিরূপে কর্তবা» অন্যান্য উপাসনাকে দ্বেষ করা দোষ, শাস্্ান্ুসারে আহার 
ব্যবহার নিষ্পন্ন কর! উচিত; ইহাতে প্রথমে এই সকল তত্ব ও পরে তাহার 
, শাস্ত্রীয় প্রমাণ সকল প্রদত্ত হইয়াছে। ১৭৫১ শরে মুদ্রিত । ৪০৩-৪১৪ পৃ। 

| প্রার্থনা পত্র। 
ইহাতে গ্রন্থকার স্বজাতীয় বিজাতীয় সকল ধন্ম সম্প্রদায়ের প্রতি উদার 
ভ্রাতৃভাব, প্রকাশ করিয়াছেন । ৪২৭-৪৩১ পু। 
আত্মানাত্মবিবেক। 

এই গ্রন্থথানি শ্রীমত নাঁক্করাচার্ধয বিরচিত। রামমোহন রায় ইহার বাঙ্গাল! 

অনুবাদ করিয়া এক একটী বাকা € তাহার অন্্বাদ এই রূপে মুদ্রিত 


(৮০৯) 


করিয়াছেন। ইহাতে বৈদাস্তিক মত বমন্ত প্রাপ্ত হওয়া ' ঘয়। 
৪৩৩-৪৪৯ পৃ। | 


ব্রাহ্মণ মেবধি। 


অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ ও মিসনরি সম্বাদ। ১1২।৩ সংখা।। শ্রীরামপুরের কোন 
মিসনরি হিন্দুদিগের বেদান্ত, ন্যার, মীমাংসা) পাত্তঞ্জল, সাংখ্য, পুরাণ, তন্ত্র 
প্রতৃত্তি তাবৎ শাস্ত্র এবং যোনিভ্রমণ ও ভোগাভোগ প্রভৃতি মতের প্রতি- 
বাদ করিয়া ১৮২১ খুঃ অব্ের ১৪ জুলাইয়ের একখান পত্র সমাচার চগ্জিকায় 
প্রকাশ করেন, এই সকল ব্রাহ্মণ সেবধি পত্রিকার ী বিষয়ের শাস্ত্রীয় উত্তর 
প্রদত্ত হইয়াছে। এখং ইহাতে গ্রীষটীয় ধর্মের বিরুদ্ধে কতক গুলি তক করা হই- 
যাছে। এই গ্রন্থে গ্রন্থকারের জাতীয় ভাব ও জাতীয় ধন্ম রক্ষার প্রতি 
বিশেষ দৃষ্টি প্রকাশ পান্ু। ইহা ্রীশিবপ্রনাদ শশ্মীর” নামে প্রচারিত | 
কিন্ত তাহা 'বেনামী মাদুর। ফলতঃ রামমোহন রায়ই উহার প্রণেতা । 
এই গ্রন্থ ইংরাজী অনুবাদ সমেত মুদ্রিত হইয়াছিল ইংরাজী অংশের 
নাম 1379150007108] 118282109. | পুস্তকের এক পৃষ্ঠায় ইতরাজী ও আব 
এক পৃষ্ঠায় বঙ্গিঞল। (বামে ও দক্ষিণে) সন্নিবেশিত ।' তাহা হইতে আমরা! 
বাঙ্গাল অংশ মাত্র এস্থলে গ্রহণ করিয়াছি । ইহা সংখ্যানুক্রমে সময়ে 
সময়ে প্রকাশিত হইত । শুনা যায় ১২ সংখ্য। পর্য্যন্ত ব্রাঙ্গণ সেবধি প্রকাশ 
হইয়াছিল ।শ্শিস্ত আমরা বাঙ্গাল! ভাগে তিন খানির জিব আর পাটলাম 
না। ৪৫১৯৪৮৫ পৃ। 


পাদরী ও শিষ্য সংকাদ। 


ইহাতে এক গ্রীষ্টীয় পাঁদরী ও তাহার তিন জন শিষ্য কল্পন! করিয়া! পাদ- 
বীব সহিত শিষাদিগের প্রপ্রোত্তর ছলে গ্রন্থকার স্থকৌশলে প্রতিপন্র. করি- 
যাছেন যে ত্রীশ্বর। ত্বক গ্রীষ্টীয় মত নিতান্ত অসঙ্গত। ৪৮৭-৪৯২ পৃ। 

ব্রহ্মনঙ্গীত। 

রাঙ্গা রামমোহন ণ্রায়ের ব্রহ্গসঙ্গীত নামে যে সঙ্গীত গুলি প্রচলিত, 
তাহার সমুদায় তাহার নি্র রচিত নহে। তাহার ন্যার তাহার অনুবস্তী 
- ২৪ বদ্ধগণও অনেক গুলি গীত রচনা করয়াছিলেন। সে গুলি অবশ্য১তীহা- 
রই ভার্ষে রচিত এবং তাহা কর্তৃবি সংশোধিত। তাহার স্বরচিত গীতের 
সহিত সেই বন্ধুকৃত গীত গুলি তাহাঁরই সময়ে ছুই তিন বাত্র মুদি হইয়া 
ছিল) পরে আরো অনেকবার অন্যান্য লোক *কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
হয়। এই সকর্ল মুদ্রানঙ্কণে রামমোহন রায়ের" বন্ুকুত্ব গীত গুলির নিয়ে রচ- 
বিতাদিগেব নামেব আদ্য অঙঞ্চর লিখিত আছে। আমরা এইন্বপ কয়েক- 

১০২ 


(৮১০ ) 


বি সঙ্গীত পুস্তক হইতে ১১৬টা গীত এই গ্রস্থাবলী মধ্যে প্রকাশ করি- 
য়াছি। রচয়িতাগণ সঙ্গীতগুলিতে সময়ে' সময়ে ইচ্ছামত কিছু কিছু পরিবর্ত 
করিতেন; সেই পরিবর্তিত আকারে সেই দমকল গীত ভিন্ন ভিন্ন সমরে মুদ্রিত 
হইয়াছিল। আমরাও সেইগুলি যথাবৎ প্রকাশ করিলাম। এজন্য এই 
গ্রস্থাবলী মধ্যে এক একটা সঙ্গীত কোন কোন অংশে ভিন্ন রূপে দৃষ্ট হইবে! 
এই গীত গুলি সাধারণের'এমনি প্রিয় যে তাহা এক প্রকার সাধারণ জাতীয় 
সাহিত্যের অঙ্গীভূত হইয় গিয়াছে । এই জন্য এই সকল সঙ্গীত নান! 
প্রকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। রামমোহন রায়ের বন্ধুগণের রচিত সঙ্গীতের 
নিয়ে তাহাদের নামের সন্ধেত আছে; তাহাদের স্পষ্ট নাম এই,__ 


কক, ম,- কৃষ্ধমোহন মজুমদার | কা, রা,-কালীনাথ রায় । 
নী, ঘো,-নীলমণি ঘোষ। নি, মি,-নিমাইচরণ্র মিত্র । 
নী, হা,-_নীলরত্ব হালদার । ভৈ, দ--ভৈরবচন্ত্র দত্ত । 
গৌ? স,__গৌরমোহন সরকার । রা, দ,__রামধন দত্ত । 


অকারাদি ক্রমে সঙ্গীত গুলির একটা হুচী যথাস্থানে দেওয়! গেল। ৪৯৩- 
৫২১ পৃ। 


ৃ্‌ ' পত্রঙ্গোপারনা। 
" ইহাতে ব্রন্মোপাসনার একটা পদ্ধতি আছে। যদিও রামমোহন রায় 
ইহাকে “ব্রদ্ষোপাসনার :সংক্ষেপ ক্রম এই" বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, 
কিন্ত তাহার সময়ে ব্রাহ্মলমাজে এই পদ্ধতি মতে উপাসন| হইত না। তখন 
কেবল ইপনিষৎ ব্যাখ্যান, পাঠ ও সঙ্গীত হইত। ৫২৩-৫২৭ পৃ। 


কষুদ্রপত্রী।, 

রামমোহন রায় ত্রহ্মব্ষয়ক কয়েকটা সুশ্রাব্য ছন্দোবদ্ধ শ্রুতি, শ্রুতিমন্ব 
ও গীত এক এর খও দীর্ঘায়ত কাগজের এক পৃষ্ঠে মুদ্রিত করিয়! বিতরণ 
করিতেন। আমরা তাহা ক্ুদ্রপত্রী নামে ছুই পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করিলাম । এই 
আদর্শে তত্ববোধিনী*সতার সময়ে ব্রাঙ্মসুমাজ হইতে এক এক খণ্ড কাগজে' 
কোন কোন শ্রুতি, তাহার ব্যাখ্যান, *ও গীত প্রভৃতি প্রচার করা হইত। 
সু্রতি শেন্দসনাজে এরূপ,এক এক খণ্ড কাগজে কেবল ব্র্ধনঙ্গীত মুদ্রিত 
করিয়া! বিতরণ করা হয়! ৬৭$:৬৭৮ পৃ। 





1 (৮১১) 


গ্রস্থাবলীর পরিশিষ্ট। 


আমরা এই গ্রস্থাবলীর ৬৭৮ পৃষ্ঠা পর্য্যস্ত যে সকল গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছি, 
তাহ। রাজ] রামমোহন রায় প্রণীত অবিকল গ্রন্থ । অতঃপর যে গুলি প্রকা- 
শিত হইয়াছে, তাহাতে অপরের হস্ত সংস্পর্শ আছে। এ জন্য সে গুলিকে 
*পরিশিষ্ট আকারে দিলাম । তন্মধ্যে প্রথম ভট্টাচার্যের সহিত বিচার ।-ইহার 
বিষয় পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে । পর 


- গৌড়ীয় ব্যাকরণ । 

রামমোহন রায় ইউরোগীয়দিগের বাঙ্গাল! ভাষা শিক্ষার সাহাধার্থ 
ইংরাজী ভাষায় বাঙ্গালার এক ব্যাকরণ প্রস্তুত করেন। ১৮২৬ খৃঃ অবে 
তাহা মুদ্রিত হয়। পৰ্বেতিনি সেই ব্যাকরণের আদর্শে বাঙ্গালা ভাষাদ্ব 
উহার এক" ব্যাকরণ রুনা করেন। তাহা এক প্রকার উপরোক্ত ইংরাজী 
ব্যাকরণের অনুবাদ বলিলেও বলা যায়। কিন্তু ইহা মুদ্রিত করিবার পূর্ব 
তাহাকে ইংলগ যাত্রা করিতে হইয়াছিল। এজন্য তাহার অভিপ্রায়ানুমারে 
স্কুলবুক সোপীস্টটী এই গ্রশ্থগ্রকাঁশ করিয়াছিলেন। ইহা! সে সময়ের উৎকৃষ্ট 
ব্যাকরণ বোধে সর্বত্র পরিগৃহীত হইত । প্রথম মুদ্রণের দিব ১৮৩৩,এপ্রেল। 
উক্ত স্কুলবুক সোসাইটা দ্বারা ১৮৫১ খৃঃ অবে ইহা চতুর্থবার মুজরিত হইয়া- 
ছিল; তরী ইহাতে কিছু বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। ৭০৯-৭৬৯ পু: 


* সংবাদ কৌমুদী। 

ইহা! এক সংবাদপত্র বলিয়। গ্রথিত। পাত্রি লং সাহেৰ ১৮৫২ খঃ অব্ধে 
তৎকাল পর্য্যস্ত প্রকাশিত বাঙ্গালা গ্রন্থ সকলের এক তালিকাপুস্তক মুদ্রিত 
করিয়াছিলেন, তাহাতে ইহা একটি সংবাদপত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 
পরন্ত আমর! সে মূল সম্বাদ পত্রুদেখি নাই। তাহা হইতে কয়েকটা প্রবন্ধ 
“বঙ্গীয় পাঠাবলী” নামক এক পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে এবং কয়েকটা কলি- 
কাত বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৭৪ অন্ধের প্রবেশিকা পরীক্ষার নির্দিষ্ট বাঙ্গালা 
পুস্তকে উদ্ধত হইয়াছিল ঈপাঠাবলী কোন পাড্রী সাহেব কর্তৃক বালকদিগের 
শিক্ষার নিমিত্ত সংগৃহীত এবং স্কুলুরষি সোসাইটা ছারা ১৮৫৪ থৃ$ অবে 
প্রকাশিশ্ঠ। এ ছুই মংগ্রহ পুস্তক সত আমরা ৫ কয়েকটা প্রস্তাব উদ্ধৃত 
করিতে পারিলাম, তন্মধ্যে বিবাদ*ভঞ্জনটা*১৮২৩$বং আর-এলি ১৮২৪ থৃঃ 
অবের বলির উল্লেখ আছে। কিন্তু এই সসুমূয়ন্ মারো, পূর্ববাবাধ সংবাদ 
কৌমুদী প্রচর্লিত ছিল। লং সাঁহেবের সংগ্রহে কাশাব্য ১৮২০ বলিয়! 

উল্লেখ আছে। £ 


(৮১২) 


এই সংরাদ কৌমুদীতে জ্ঞান বিজ্ঞান এবং এ্ীতিহাসিক তত্ব সমস্থিত 
যে সকল লোকোঁপকারী বিষয় লিখিত হইয়াছে, তদ্বারা প্রতীতি 'হইবে যে 
রামমোহন রায় যে কেবল ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ে লিখিতে পারিতেন, 
তাহা নহে ; জ্ঞানগর্ভ অমিশ্র সাহিত্য রচনাতেও তাঁহার নৈপুণ্য ছিল। রাম 
মোহন রায় গদ্য রচনার বৈয়াক্রণিক্‌ নিয়ম প্রথম নিদ্বরণ করাতে এবং 
কৌমুদীতে এই সকল প্রবন্ধ লেখাতে তাহাকে বর্তমান বাঙ্গালা -গদ্য ' 
সাহিত্যের স্থষ্টিকর্তী বলিতে হইবে । ৭৭১-৭৮৭ পৃষ্টা 





রাজ! রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থ সকলের বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাগ এই 
পর্য্স্ত হইয়া শেষ হইল) অর্থাৎ এই পর্য্যত্ত আমর! উদ্ধার করিতে পারিলাম। 
এতস্ি্ন তাহার আরো! কয়েক খানি গ্রন্থের নাম,-গুনিতে পাই, যথা-- 
শ্বেতাশ্বতর ও ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষৎ; গুরু পাদুকা; 'জ্যাগ্রাহী ; 
খগোল; ইত্যাদি । কিন্তু আমর! সে সকল গ্রস্থের কোন মন্ধান পাটলাম না । 
কতক গুলি গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল কি 
না, নিশ্চিত জান! যায় না। কতকগুলি তাহার মলহচর পণ্ডিতর্গণের প্রণীতঃ 
সে গুলিকে তাহার-এস্থ বলিতে পারা যায় না। 

এতত্তিন্ন রাজী রামমোহন রার বেদান্ত স্থাত্রের সমগ্র সংস্কৃত শাঙ্কর ভাষা 
পৃথক্‌ সপ্রিত করিয়াছিশেন, 'এবং ঈশা, কেন, কঠ, মুণ্ডক পরীতি কয়েক 
খানি উপানব২ ও তাহার সংস্কৃত বৃত্তি বা টাকা মুদ্রিত করিয়। প্রচাব 
করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে কোন কোন গ্রন্থ ভিন্ন ভিন্ন আকারে মুদ্রিত 
হইয়াছিল। বেদান্ত স্তর ভাষ্য খানি চতুষ্পত্রাকারের (9800 8169) ৩৭৭ 
ৃষ্ায় -সৃপূর্ণ। কিন্তু তাহাতে রামমোহন রায়ের রচিত কিছু নাই। উপনি- 
ষদের বৃত্তি গুলি ভিন্ন ভিন্ন লোকের রচিত ; শিব প্রসাদ শর্শ! তাহ! সঙ্কলন 
করিয়াছেন, এক্সপ নির্দেশ আছে, যথা ঈশোপনিষদে-_ 


«বেম্মন্ততাস্করৌ দেবৌ সদপগুর ব্যাসশঙ্করৌ। 
শিবপ্রসাদঃ সংস্তৌতি শাকদীপীয় বংশডুঃ। 

। আলোক্যো'পনিষস্তাষ্যং তবা্বাইইং যথামতি 1 
তস্মাদাকৃষ্য মন্ত্রাধান্‌ লিখামি "হেতবে | 


স্থৃতরাং'” “সকলকে রমা, রায় প্রণীত গ্রন্থের মধ্য গ্রহণ করিতে 
পারিলাম ন!। কিন্তু  ঠ'রুল' “্স্কৃত গ্রন্থের পাঠ ও ুদ্রাঙ্কণ অতি পরিশুদ্ধ ; 
অন্ততঃ সে জন্যও তৎ্সমুদায়* রক্ষণীধ বিবেচনা হয়। 


( ৮১৩.) 


আমরা! রামমোহন রায় প্রণীত যে সকল মুল গ্রন্থ পাইয়াছিলাম” রন 

যাহা প্রাচীনতম ও পরিপূর্ণ, তাহারই আদর্শে এই সকল গ্রস্থ ুদ্ির্ত করি- 
য়াছি। যে সকল গ্রন্থ দ্বিতীয় বা তৃতীয় বারে গ্রন্থকারের সময়েই মুদ্রিত 
হইয়াছিল, তাহার কোন কোন গ্রন্থে পূর্বমুদ্রিত গ্রন্থের কোন কোন শব্দ 
পরিবর্তিত দেখা যায় । কিন্তু তাহা সামান্য মাত্র। বিশেষ পক্ষে রামমোহন 
“রাজের কোন গরস্থেরই লিখন পরিবর্তিত হয় মাই । আমরা এই সকল 
গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ কার্য্যে অক্ষরস্থানসমাবেশাদি আদর্শ গ্রন্থের যত অনুরূপ 
রাখিতে পারা যায়, তৎগ্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছি; কোথাও কিছু পরিবর্তন করি 
নাই ; কদাচিৎ কোন কোন স্থানে অতত্থ বরগীয় তালবা ও মুরদনা প্রভৃতি 
বর্ণের অশুদ্ধি শোধন করিদ্বা দিয়াছি, এবং ফাড়ি/প্রভৃতি চিহ্ন গুলি পূর্বাপর 
একবপ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি । বর্তমান সর্মায় যেরূপ (১) কম! (9) সিমি- 
কোলন প্রন্থৃতি যতিটিখ* ব্যবহার দ্বারা বাক্য সকল পৃথক্কৃত হয়, 
রামমোহন রায়ের সমর়েঁটসিরপ ব্যবহার প্রায় ছিল না। আমর! যদি তাহ! 
দিতাম তাহা হইলে এই সকল গ্রন্থ এখনকার পাঠকদিগেব স্থখবোধ্য হইত 
কিন্তু তাহা ল| করিয়! আমর! রামমোহন রায়ের লিখন যথাবৎ রাখিয়া 
দিয়াছি। এক' একটী বিধয স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত হয়, কোন দ্বিধা না থাকে, 
এজন্য কর্তা কর্ম ক্রিয়াদি বিশিষ্ট যত গুলি শব্দ ওঁর প্রয়োজন, 
প্রাচীন লেখক্রগণ তাহা সমন্ত প্রয়োগ করিতেন, * কিছু ' উহ্‌ রাখিতেন ন% 
এবং যতচিহ্কের উপর নির্ভর করিতেন না । রামমোহন রায়ের" এই-সকল 
গ্রন্থে সেই লিখনপ্রণালী দৃষ্ট হইবে । 

রামমোহন রায় প্রণীত বাঙ্গালা ও সংস্কৃত গ্রস্থাবলীর পরে তৎসমুদায়ের 
্িচীপত্র দিয়া! সেই সকল গ্রঙ্কের পরিচয় সংক্ষেপে ব্যক্ত করিলাম । সর্ব 
সমেত ৮১৪ পৃষ্ঠায় ইহা সম্পূর্ণ 

আশা করি, এই গ্রস্থাবলীর রস গ্রহণ করিয়া দেশানুরাগী বিজ্ঞ ব্যক্তি- 
গণ উক্ত মহাত্বার অপরাপর র এবং এই সমস্ত গ্রস্থের মন্মোদ্ধার 






বিষয়ে যত্তবান হইবেন্ট। 

অবশেষে, যে সহযোগীতৃত্ত এই রা প্রথম বিজ্ঞাপন গামার সহিত 
একত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিল, শাহ করাল গ্রাসে বে হইয়। এইঈ 
“নেঁষ বিজ্ঞাপন স্বাক্ষর করিতে. , এজন্য শোক প্রকাশ 


করিতেছি। পরলোকগত আনন্দ বেদাত্তত্তাগীশ (ঁহাশয় তাহার বেদাস্ত- 
শীল্লাভিজ্ঞতা দ্বারা এবং অন্যান্য প্রকারে আমাকে ষ্াই 

যথেষ্ট সাহাধ্য করিয়াছেন ; তন্নিমত্ত আনি ট বিশেষ উপকার 
ক্কণে বদ্ধ আছি। তাহার অবর্তমানে তাহার ভ্বোষ্ঠ পত্র শ্রীযুক্ত _জ্ঞানচন্্ 


( ৮১৪) 


ভট্ট।চার্য্য' মহাশয় বিষয় কর্থে ব্যস্ততা সমত্বেও আমাকে বতদুকষ পারেন, 
সাহায্য করিয়াছেন। আমর! শ্রীযুক্ত ঈশান? বস্ত্র মহাশয়কে এই গ্রন্থের 
প্রথম বিজ্ঞাপনে আমাদিগকে সাহায্য প্রদখূন জন্য যে প্রশংসা! করিয়া- 
ছিলাম, এখানে তাহার পুনরুক্তি না করিয়! খ্বাকিতে পারিলাম না তিনি 
গ্রতৃত পরিশ্রম এবং শারীরিক, সাংসারিক ও "অন্যান্য কষ্ট শ্বীকার করিয়া 
নানা স্থান হইতে গ্রন্থ সংগ্রহ, গ্রস্থাবলীর প্রায় শেষাদ্বণংশের মুন্তঙ্কণ 
কার্ষের তত্বাবধান, হুচীপত্র প্রস্তত করণ ও অন্যান্য নান! প্রকারে আমা- 
দিগকে যেরপ সাহায্য করিয়াছেন, তাহা না করিলে, আমরা কোন মতেই 
এই কার্য্য সংসাধন করিতে পারিতাম না । ইতি। 


১৮০২ শক ২২ জ্যেষ্ঠ ) ্ শ্রী রাজনারায়ণ বনু । 
১৮৮০ খৃঃঅব ৩ জুন। - রি | 


(৫২৫ 0) 


ওতৎসৎ। 

মন্থষ্যের যাবৎ ধর্ম ছুই মূলকে আশ্রয় করিয়া থাকেন এক এই যে 
সকলের নিয়স্ত। পরমেশ্বরেতে নিষ্ঠা রাখা দ্বিতীয় এই যে পরস্পর সৌজ- 
ন্যতে এবং সাধু ব্যবহারেতে কাল হরণ কর! । 

১ পরমেশ্বরেতে নিষ্ঠার সংক্ষেপ লক্ষণ এই যে তাহাকে আপনার 
আয়ুর এবং দেহের আর সমুদ্বায় সৌভাগ্যের কারণ জানিয়। সর্বাস্তঃকরণে 
শ্রদ্ধা এবং প্রীতি পূর্বক তীহার নানারিধ সৃষ্টি রূপ লক্ষণের দ্বার! 
তাহার চিস্তন করা এবং তীছাকে ফলাফলের দাতা এবং শুভাশুভের 
নিয়স্তা জানিয়া সর্বদা তাহার সমীহা করা অর্থাৎ এই অনুভব সর্ব্বদ! 
কর্তব্য যে যাহা করিতেছি কহিতেছি এবং ভাবিতেছি তাহা পরমেশ্বরের 
সাক্ষাতে করিতেছি কহিতেছি এবং ভাবিতেছি ॥ 

২ পরস্পর সাধু ব্যবহারে কাল হুরণের নিয়ম এই যে অপন্নে আমাদের 
সহিত যেরূপ ব্যবহার করিলে আমাদের তু্টির কারণ হয় সেইরূপ ব্যব- 
হার আমরা অপরের সহিত করিব আর অন্যে যেরূপ ব্যবহার করিলে 
আমাদের অতুষ্টি হয় সে রূপ ব্যবহার আমর! অন্যের সহিত কদাপি 
করিব না। | 
পরমেশ্বরকে এক নিয়ন্তা! প্রভু জ্ঞান কর! আর তাহার সর্ব্ব সাধারণ 
জনেতে স্নেহ রাখা! আমারদিগোয পরমেশ্বরের কৃপা পাত্র করিতে পারে 
ধনাদি যে তাহার সামগ্রী স্থতরাং তাহার আকাঙ্িত তেঁহো৷ নহেন। 

পরমেশ্বর সকল হইতে অধিক প্রিয় এবং প্রিয়কারী ইহার প্রমাণ 
এক আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ। ৫৩। ৩। ৩। 

পরমেশ্বর জীব হুইতেও অধিক প্রিয় হয়েন যেহেতু পরমেশ্বরের* 
অধিষ্ঠান সর্বদা শরীরে , আছে অর্থাৎ স্ুযুপ্তি সময়ে সকল লয় হইলেও 
পুনরায় জীবকে পরমেশ্বর প্রবর্ত করেন। 

এষহ্বেবানন্দয়তি। কেবল পরমেশ্বর জীবকে আনন্দ যুক্ত করেন। 

পরমেশ্বর সকলের শীস্তা, তাহার প্রমাঁণ। মৃতুর্ধস্যোপসেচনং । 
জগস্তক্ষক যে মৃত্যু সেও পরমেশ্বরের শাসনেতে আছে । ন ধনেন নচে- 
জ্যয়া। ধনেতে আর যুজেতে মুক্তি হয় এমত নহে। 


( ৫২৬.) 
পরিনিমধ্য বাগ্জলিং নির্ণীতমিদমেবহি। নোঁপকারাৎ পরোধর্দো 
নাপকারাদঘং পরং। 


ত্রদ্মোপাসনার সংক্ষেপ ক্রম এই । 
উতৎসৎ 1 ১॥ একমেবাদ্ধিতীয়ং ব্রহ্ম । ২) 
১"স্যারটিস্থিতি ! হ এক মাত্র 
প্রলয়ের বর্তী অদ্ধিতীয় বিশ্ব- 
দেই সত্য। ব্যাপি নিত্য । 


এই ছুয়ের সাহিত্যে অথবা পার্থকো শ্রাবণ এবং চিন্তন করিবেক। 

*%* যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবস্তি যৎ প্রয়স্তা- 
ভিসংবিশস্তি তদ্বিজিজ্ঞাসম্ব তথ্ব দ্ষেতি। 

এই শ্রতির পাঠ এবং ইহার অর্থ চিন্তন কৃতার্থের হেতু হয়। অর্থ 
চিত্তনের ক্রম সংস্কৃতে এবং ভাষাতে জাঁনিবেন। 

* যন্যাল্লোকাঃ গ্রজায়স্তে যেন জীবস্তি জন্তবঃ। যম্মিন্‌ পুনর্লয়ং 
যাস্তি তদেব শরণং পরং। যদ্কয়াদ্ধাতিবাঁতোইয়ং সুর্ধাস্তপতি যদয়া। 
যল্মাদ্ধিয়ঃ প্রবর্তস্তে তদেব শরণং পরং ॥ তরবঃ ফলিনো যল্মাদ্যেন 
পুষ্পা্িতা লতাঃ। যচ্ভীসনে গ্রহাষান্তি অদেব শরণং পরং। 

যাহা হতে এই বিশ্ব জন্থে পরে পরে । জন্বিয়া শাহাঁর ইচ্ছা মতে 
স্থিতি করে॥ মরিয়া যাহাতে বিশ্ব ক্রমে পায় লয়। জানিতে বাঞ্হ 
তাঁরে সেই বক্ষ হয় ॥ 


সর 


তক্ত্রোক স্তব তাস্ত্রিকাবিকারে হয়। 


রঃ পপ 


নমন্তে সতে সর্বলোকাশ্রয়ায় নমস্তেচিতে বিশ্বরূপাত্মকায়। নমো! 
হুদ্ধৈততত্বায় মুক্তিপ্রদায় নমো ব্রচ্ছণে বাপিনে নিগুণায়। ১। .ত্বমেরং 
শরণ্যং ত্বমেকং বরেণাং ত্বমেকং জগৎ কারণং বিশ্বরূপং। ত্বমেকং জগত- 
কর্তৃপা্‌ প্রহ্তত্বমেকং নিশ্চলং নির্বিকপ্পং | ২॥ 

তয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষগানাং গতিঃ প্রাণিনাং পাঁবনং পাঁবনানাং। 
মহোচচৈ পদানাং নিয়ন্ত ত্বমেকং পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষকাণাং | ৩ ॥ 


(৫২৭ ) 


পরেশ প্রভো সর্ববরূপা বিনাশিন্ন নির্দেশ্য সর্ব্বেক্রিয়াগম্য সত্য। অচি- 
স্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্রতত্ব জগদ্ধাপকাধীশ্বরাধীশনিত্য ॥ ৪ ॥ বয় ত্বাং 
ম্মরামে। বয়ং ত্বাং জপামে! বয়ং ত্বাং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ। বয়ং ত্বাং 
নিধানং নিরালম্বমীশং নিদ।নং প্রসন্নং শরণ্যং ব্রজামঃ ॥ ৫ ॥ 

এ ধর্ম স্বতরাং গোপনীয় নহে অতএব ছাপা করাণগেল শেষ ছাপা 


হইল। 
০০ 


গ্ায়ব্রীর অথ । 


ঙ৭ 


(৫৩১) 


খততৎসৎ 


বেদেতে এবং বেদাস্তাদি দর্শলেতে ও মন্ধু প্রভৃতি চ্মৃতিতে এফং 
ভগবদ্গীতা ও তস্ত্রাদি শাস্ত্রেতে ব্রহ্মচারী গৃহস্থ বানশ্রন্থ দংন্যাসী 
তাবৎ আশ্রমীর প্রতি পরক্র্দোপাসমার তৃরি বিধি বাক্য জাছে তাহার 
কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। প্রথমত শ্রুতিঃ। যতোবাইমানি দূতানি জায়স্তে 
যেন জাতানি জজীবস্তি যত প্রয়ন্ত্যতিসংবিশস্তি তদ্ধিজিন্তাসম্থ তত্বদ্ষেতি। 
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ পরর্রন্ধ হয়েন তাহাকে জানিতে ইচ্ছা করছ। , 
বৃহদারণ্যকে তগ্বান্‌ যাজ্ঞবন্ধয আপন স্ত্রী ৈত্রেঘীর প্রতি ফছিতেছেন। * 
আত্মাব৷ অরে ভ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ| শ্রবণ মনন নিদি- 
ধ্যাসনের দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার অর্থাৎ স্বান্মপে অবস্থিতি ফরিবেক। 
আত্মানমেবোপানীত। কেবল আত্মার উপাসন। ফরিবেক। সুণডকো-. 
পনিষৎ। তমেটৈকং জানথ আত্মানমন্য। ঘাচে! বিমুঞ্চথ। কেবল সেই এক 
আত্মাকে জানহ অন্য বাক্য ত্যাগ করহ। ছান্দোগ্যে কুটস্বে শুচৌ দেশে 
্বাধ্ায়মধীয়ানঃ ধার্দিকাম্‌ বিদধধ্দাত্মনসি সর্বেজিয়াণি সংগ্রতিষ্ঠীপ্য আসন, 
ইত্যাদি বেদাধ্যয়নানস্তর গৃছাশ্রমে থাকিয়া পবিজ্র স্থানে বখাবিধি অব- 
স্থিতি করিয়া বেদপাঠ পূর্বক পুত্র ও শিষ্যকে জ্ঞানোপদেশ এবং পরমা- 
ত্বীতে সকল ইন্ত্রির়কে সংযোগ করিয়া দেহ্যাত্রা নির্ববাহু করিবেক। শ্বেতা” 
'শ্বতরশ্রুতিঃ। তমেব বিনবিত্বাইতিমুত্ামেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেষ্যনায়। 
কেবল আত্মাকে জানিয়। মৃত্যুকে অতিক্রম করে অর্থাৎ মুত হয় আত্মজ্ঞান 
বিনা মোক্ষের আর উপা নাই ॥ মনুঃ। যথোক্তান্যপি কর্ণমাণি পরিহাঁয় 
দ্বিজোতমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাৎ বেদাভাসে চ যত্ববান্‌। পূর্বোক্ত 
কর্ম সকলকে পরিত্যাগ করিয়ও ব্রাহ্মণ আত্ুক্তানে ইন্জিয় নিগ্রহে 
শ্রাবাদি বেদাত্যাসে দ্ধ করিবেক। যাঁজবন্ধাঃ। অনন্যবিষয়ং কব! 
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মনোরুদ্ধিস্থৃতীন্রিয়ং । ধ্যেয় আত্মা স্থিতো যোইসৌ হুৃদযে দীপবৎ প্রভুঃ । 
মন বুদ্ধি চিত্ত আর ইন্দ্রিয় সকলকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া হৃদয়ে 
অবস্থিত প্রকাশ স্বরূপ যে পরমাত্ম! ত্তাহার চিত্তন করিবেক। ভগবদ্গীতা। 
তথ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্বেন মেবুয়া। 

হে অর্জুন তুমি জ্ঞানিদের নিকট প্রণাম করিয়া এবং তাহাদের নিকট 
প্রশ্ব ও সেবা করিয়া সেই আত্মতত্কে জান। কুলার্ণব 1৮ করপীদো- 
দ্রাসাদিরছিতং পরমেশ্বরি ৷ সর্বতেজোময়ং ধ্যায়েৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহং ॥ 
হস্ত পাদ উদর মুখাদি রহিত সচ্চিদানন্দ স্বপ্রকাশ যে ব্রহ্মতত তাহার 
ধ্যান হে ভগবতি লোকে করিবেক । অতএব এপর্ধ্যস্ত বাহুল্য মতে 
বিধি বাক্য সকল বর্তমান থাকাতে স্বার্থপর ব্যক্তি-সকলের এমৎ 
সাহস হঠাৎ হয়না যে এ সাধনকে অনাবশ্যক্‌ কিন্বা অকর্তব্য কহেন 
কিন্ত আপন লাভার্থে অন্থগত লোকদিগ্যে এ উপাসনা হইতে নিবর্ত 
করিবার নিমিত্ত কহিয়া থাকেন যে এ সাধন শান্ত্রসিদ্ধ হইরাও 
এদেশে পরম্পরাসিদ্ধ নহে ওই অনুগতব্যক্তিরা কি সিদ্ধ পরম্পরা কি 
অন্ধপরম্পরা ইহার বিবেচনা না করিয়া আত্মোপাসনা হইতে বিমুখ 
হইয়া লৌকিক ক্রীড়া যাহাতে হঠাৎ মনোরগ্রীন হয় তাহাকেই পরমার্থ 
সাধন করিয়! নিশ্চয় করিয়াছেন অতএব ব্রহ্ধোপাসন! যেমন ব্রাহ্মণাদির 
প্রতি সর্বশান্ত্রে প্রাপ্ত হইয়াছে সেইরূপ পরম্পরাতেও সিদ্ধহয় ইহা 
. বিশেষ রূপে সকলকে জ্ঞাত করা এই এক প্রয়োজন হুইয়াছে ॥ প্রণব 
এবং ব্যাহ্ৃতি ও ত্রিপাঁদ গায়ত্রী ইহাকে বাল্যকাল অবধি জপ করেন এবং 
অনেকে ইহার পুরশ্চরণো! করিয়া থাকেন অথচ তীঁহারদের গায়ত্রী প্রদাতা 
আচার্ধ্য অথচ পুরোহিত কিন্বা আত্মীয় পণ্ডিতের! পরব্রন্মোপাসনা হইতে 
ভাহাদিগ্যে পরাজ্ধুখ রাখিবার নিমিত্ত এ মন্ত্রের কি অর্থ তাহা অনেককে. 
কহেন না এবং ওই জপকর্তারাও ইহার কি অর্থতাহ! জানিবার অনু- 
সন্ধান না করিয়া, শুকাদির ন্যায় কেবল উচ্চারণ করিয়া এ মন্ত্রের যথার্থ 
ফল প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হইতেছেন একারণ ইহার অর্থভ্ঞানের দ্বার! 
তাহাদের জপের সাফল্য হয় এই দ্বিতীয় প্রয়োজন হইয়াছে । অতএব 
গ্রণব ওব্যাহ্ছতি এবং গায়ত্রীর অর্থ যাহা বেদে এবং মন্থু ও যাজ্জবন্ধ্য 
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স্থৃতিতে লিখিয্লাছেন তাহার বিবরণ করিতেছি এবং সংগ্রহকার তট্টগুণ- 
বিণ ও স্মার্ত ভট্টাচার্য যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাও সংক্ষেপে লিখিতেছি 
যাহার দ্বারা তাহাদের নিশ্চয় হইবেক যে প্রণব ও ব্যাহ্ৃতি ও গায়ত্রী: 
জপের দ্বারা পরব্রহ্মই জপকর্তীদের অজ্ঞাতরূপে পরম্পরায় উপাস্য 
হয়েন তখন তাহাদের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইলে পরমাত্মার শ্রবণ মনন নিদিধ্যা- 
সনের দ্বারা কৃতার্থ হইতে পারিবেন । ৮নর্থচিন্তার আবশ্যকতার এরীমাণ। 
স্মার্ভধতব্যাসম্থৃতিঃ ৷ লপিত্বা প্রতিপদ্যেত গায়ত্রীং ব্রহ্ষণা সহ। সোহ্‌- 
মন্মীত্যুপাসীত বিধিনা যেন কেনচিৎু। গায়ত্রীর অর্থ যে ব্রহ্ম হইয়াছেন 
সে অর্থের সহিত উচ্চারণ পূর্র্বক এই রূপে তাহাকে জানিয়! যে গায়ত্রীর 
প্রতিপাদ্য যিনি ঈশ্বর তেঁহ মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা যে আত্মা 
তাহার সহিত 'অভিন্ন হয়েন উপাসনা করিবেক । আর গায়ত্রীর অর্থ 
প্রকরণে প্রণবব্যান্ৃতিভাং ইত্যাদি বচনের ব্যাখ্যাঙ্ে ম্যার্ত ভট্টাচার্য্য 
'লিখেন।  প্রণবাদিপ্রিতয়েন ব্রন্মপ্রতিপাদকেনোচ্চরিতৈন ভদর্থাব- 
গমেন চ উপাসাং প্রসাদনীর়ং। ত্র প্রতিপাদক যে প্রণব ব্যাহ্ৃতি 
গায়ত্রী ঠাহার উচ্চারণ ও তদর্থ জ্ঞান দ্বারা বর্গের উপাসনা করিবেক। 
এবং ভট্ট গুণ বিঝুও গায়ত্রীর অর্থের উপসংহারে লিখেন। যস্তথাভূর্তো 
ভর্গোহন্মান্‌ গ্রেরয়তি স জল-ভোাতী-রমামৃত-তুরাদি-লোক-ত্রয়াত্বক-সকল- 
চরাচর-্বরূপব্রহ্গ-বিষুঃ-মহেশ্বর-সথ্যা(দি-নান1-দে বতাময়-পরব্রহ্ম-ন্বরূপো! ভূ- 
রাদি সপ্তলোকান্‌ প্রনীপবংপ্রকাশয়ন্‌ মদীয়জীবাত্মানং জ্যোতীরূপং 
সত্যাখ্যং সপূমং ব্রহ্মলে!কং বরন্ষস্থানং নীত্বা আস্তন্যেব ব্রহ্মণি ব্রহ্মজ্যোতিষ! 
সইহৈকভাবং করোতীতি চিস্তয়ন্‌ জপং কুর্ধ্যাৎ। যে সর্ববব্যাপি ভর্গ আমা- 
দের অন্তর্ধামি হইরা প্রেরণ করিতেছেন ঠেহ জল জ্যোতিঃ রস অমৃত এঁবং 
ভুরাদি লোকত্রয় হয়েন এবং সকল চরাচর স্বরূপ হয়েন আর ব্রহ্মবিষ 
মহেশ্বয স্থ্যাদি নানা দেবতা হয়েন তেঁহই বিশ্বময় পরব্রহ্ম তেঁহ্‌ভূঃ 
প্রভৃতি সপ্তলোককে প্রদীপের ন্যায় প্রকাশকরেন তেহ আমাদের 
জীবাত্মীকে জ্যোতিময় সত্যাখা সর্বোপরি ব্রহ্মপদকে প্রাপ্ত করিয়া 
চিদ্রপ পরব্রক্ম স্বরূপ আপনাতে একত্ব প্রা্ড করেন এইরূপ চিন্তা 
করিয়া জপ করিবেক॥ বিশেষত গায়ত্রীতে ধীমহি শব্দের দ্বার! জপার্টত- 
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রিক্ত চিন্তা করিষার প্রতিজ্ঞা স্পট প্রাপ্ত হইতেছে অতএব গায়নত্রী জপ- 
কালে 'অর্থের জ্ঞান অবশ্য কর্তব্য হয়। এবং যে তস্ত্রাহুসারে এতদ্দেশে 
দীক্ষা করিয়া থাকেন তাহাতেও লিখেন যে মন্ত্রার্থ না জানিলে জপের 
বৈষল্য হয়। ইতি শকাব্দ! ১৭৪০। 
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ও কারপব্দে সৃষ্টিস্থিতি গ্রলয়ের কারণ এবং জাগ্রদবস্থা! ও স্বপ্মীবস্থা ও 
সুযুস্তি অবস্থার অধিষ্ঠাত! যে পরত্রঙ্গ তে প্রতিপাদ্য হয়েন ইহা সমুদায় 
বেদেতে প্রসিদ্ধ আছে, তথাপি তাহার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। (ছান্দোগ্য- 
উপনিষ্চ। ওমিত্যাত্বানং যুপ্জীত। ওমিতিত্রম্থা। ওকারের প্রতিপাদ্য 
যে আত্মা তাছাতে চিত্ত নিবেশ করিবেক। ওঁকারের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম 
হয়েন |)ডক। ওমিত্যেবং ধ্যায়খ আত্মানং। ও্কারের অবল্বন করিয়া 
পরমাত্বার ধ্যান করহ। " মাও্ুক্য। সোহযমাত্বা অধ্যক্ষরমোঙ্কারঃ। 
সেই পরমাত্মার তেঁহ উদ যে অক্ষর ততম্বরূপে কথিত হুইয়াছেন। 
এইরূপ তূরি প্রয়োগ আছে ।)(মহুঃ। ক্ষরস্তি সর্ব্বা বৈদিক্যো জুহোতি 
যজতিক্রিয়াঃ। অক্ষরং ভুষ্ষরং জেঞেয়ং ব্রহ্ম চৈব প্রজাপতিঃ। বেদোক্ত ক্রিয়া 
কি হোম কি যাগী সকলেই স্বভাবত এবং ফলত নাশকে পাইবেন কিন্তু 
জগতের পতি যে ব্রঙ্গ তত্ম্বরূপ ও"কারের নাশ কদাপি হয় না)" (যোগি- 
যাক্ঞবন্্যঃ। প্রণবব্যান্ৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্র্যাত্বিতয়েন চ। উপ্াাস্যং পরমং 
্রদ্ম আত্মা যত্র গ্রতিষ্ঠিত:॥ গ্রণব ব্যাহৃতি গায়ত্রী এই,তিনের প্রত্যেকের 
অথবা! সমুদ্রায়ের উচ্চারণ ও অর্থগ্ঞান দ্বারা বুদ্ধি বৃত্তির আশ্রয় যে পরব্রক্গ 
তাহার উপাসনা করিবেক। বাচ্যঃ স ঈশ্বরঃ প্রোক্তো বাচকঃ প্রণবঃ. 
স্থৃতঃ। বাচকেপি চ বিজ্ঞাতে বাচ্যএব প্রসীদতি॥ ওক্কারের প্রতিপাদ্য পর- 
ব্রহ্ম এবং পরব্রদ্ষের প্রতিপাদ্দক ওকস্কার হয়েন অতএব ব্রন্ষের প্রতিপাদক 
ওক্কারকে জানিলে প্রতিপাদ্য যে পরমাত্ম! তেঁহ প্রসন্ন হয়েন।) (ভগ্রব- 
দ্ীতা। ও'তৎসদিতি নির্দেশে ব্রদ্ষণন্ত্িবিধঃ স্মৃতঃ। ও | তৎ। সৎ। 
এই তিন শব্দের দ্বারা পরর্রহ্মের কথন হয়॥ দ্বিতীয় ভূর্বঃস্বঃ এই 
ব্যাহ্ৃতিত্রয় অর্থাৎ বদ্ধাদি স্থাবর পর্যন্ত সমুদায় জগৎ পরব্রহ্মময় হয়েন*।) 
শ্রুতি সর্ব্বং খল্দিং ব্রহ্ম পুক্রষ এবেদং বিশ্বঃ। তাবৎ সংসার পরব্্ধ- 
ময় হয়েন।-: মহুঃ | ওক্কারপূর্বিকান্তিো৷ মহাব্যাহ্ৃতযোহব্যয়ঃ । ভ্রিপদা- 
চৈব সাবিত্রী বিজেয়ং ্রদ্মণে মুখং 1 প্রণয পূর্বক তিন মহাব্যাহুতি 
অর্থাৎ ভূর্ভবঃ ত্বঃ আর ত্রিপাদ গায়ত্রী এই তিন ব্রহ্গ প্রাপ্তির দ্বার 
হইয়াছে ॥ যোগিষাজ্ঞবন্যঃ | ভূর্ভ বঃ স্স্তখা পুর্ব শ্বরমেব ্বয়ন্ত-বা। 
ব্যাস্বতাজানষেছেন তেন ব্যাহতয়ঃস্ৃতাঃ। যেহেতু ু্ব্বকালে দুয়ং 
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রক্ষা সমুদরায় বিশ্ব যে ভূর্ভবঃ স্বঃ তাহাকে জ্ঞানদেহরূপে ব্যা্ছত 
করিয়াছেন অর্থাৎ কহিয়াছেন সেই হেতু এ তিনকে ব্যান্ছতি শব্দে 
কহা যায় অতএব ধঁ তিন শব্দ ঈশ্বরের প্রতিপাঁদক হয়েন ॥) তৃতীয় 
গায়ত্রী যাহা গায়ত্রী ছন্দেতে পঠিত হুইয়াছেন। গায়ত্রী প্রকরণে শ্রুতিঃ। 
যদ্বৈতদ্ত্রন্ষ। গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য সেই পররক্ষ হয়েন। - যুজুঃশ্রগতি 
যোইসাবসৌ পুরুষঃ সোঁহমন্মীতি। সুর্য মণ্ডলস্থ যে ভর্গরূপ আত্ম! সে 
আমি হই অর্থাৎ কুষ্যের ধিনি অন্তর্ধামী তেহু আমার অন্তর্যামী হয়েন। 
মহ: । ত্রিতা এব তু বেদেভাঃ পাদং পাদমদৃছুহৎ। তদিভ্যচোইস্যাঃ 
সাবিত্র্যাঃ পরমেষ্টী প্রজাপতি: । তৎ্সবিতুরিত্যাদি যে গায়ত্রী তাহার 
তিন পাদকে তিন বেদ হইতে ব্রহ্মা উদ্ধার করিয়াছেন । যৌইধীতেইহন্য- 
হন্যেতান ত্রীণি বর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ। স তরঙ্গ পরমভোকি বাবুুতঃ খমূর্তিমান্‌। 
₹ষে ব্যক্তি, প্রণব, ব্যাহ্ৃতি এবং গায়ত্রী এই তিনকে তিন বৎসর প্রতিদিন 
জপ করে সেব্যক্তি পরব্রদ্ষে অভিনিবিক্ট হইয়া শরীর নাশের পর 
সর্বশক্তিমান্‌ পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়।) যাজ্ঞবক্যঃ। দেবস্য সবিতুর্বর্চে ভর্গ- 
মস্তর্গতং বিভুং। ব্রহ্ষবাদিন এবছির্বরেণ্যং চাস্য ধীমছি ॥ চিন্তয়ামো বয়ং 
ভর্গং ধিযে! যোনঃ প্রচোদয়াৎ। ধর্ম্ার্থকামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তীঃ পুনঃপুন? ॥ 
বুদ্ধেশ্চোদযগ়িতা যস্ত চিদাত্মা পুরুযোবিরাট্‌। বরেণ্যং বরণীয়ঞ্চ জন্বাসংসারভী- 
কুভিঃগনুরয্যদেবের অন্তর্ধামি সেই তেজঃস্বরূপ সর্ব্বব্যাপি সকলের প্রার্থনীয় 
পরমাত্ম। ধাঁহাকে ব্রহ্ষবাদিরা কহেন তাহাকে আমরা আমাদের অন্তর্যামি- 
রূপে চিন্তাকরি ধিনি আমাদের বুদ্ধিকে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষের প্রতি 
পুনঃ পুনঃ প্রেরণ করিতেছেন যিনি চিৎস্বরূপে বুদ্ধির প্রেরক হইয়! সম্পূর্ণ 
জগৎ হয়েন আর যেঁহ জন্মমরণাঁদি সংসার হইতে যাহার! ভয়যুক্ত তাহা- 
দের প্রার্থনীয় হয়েন॥ গায়ত্রীর প্রথমে যেমন প্রণবোচ্চারণের 
আবশ্যকতা সেইরূপ অস্তেতেও ও'কারোঁচ্চারণের আবশ্যকতা হয়। 
প্রমাণ গুণবিষুধ্‌ত মন্থবচন ॥ ব্রাক্মণ: প্রণবং কুরধ্যাদাদাবস্তে চ সর্বদা । 
ক্ষরত্য নৌকৃতং পূরবর্রং পরস্তাচ্চ বিশীর্যতি। ব্রাঙ্মণে্ে গায়ত্রীর প্রতিবার 
জপেতে প্রথমে এবং অস্তেতে প্রণবোচ্চারণ করিবেক। যেহেতু প্রথমে 
উচ্চারণ না! করিলে ফলের চ্যুতি হয় এবং শেষে উচ্চারণ ন! করিলে 
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ফলের ত্রুটি জগ্মে। এখন এ সকল পূর্বোক্ত প্রমাণের অনুসারে এবং 
প্রাচীন সংগ্রহকার ভটউ গুণবিষ্ণুর ব্যাখ্যাহসারে' এতদ্দেশয় সংগ্রহকার 
স্ার্ড ভট্টাচার্য্য যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাও লেখা যাইতেছে ॥ 
দেবস্য সবিতুস্তৎ ভর্গরূপৎ অস্তর্ামি ব্রহ্ছ ৰরেপ্যং বরণীয়ং জন্মসৃত্যুতীরুতিঃ 
তন্নিরাসায়োপাসনীয়ং ধীমহি পুর্ব্বোক্তেন সোহমন্ীত্যনেন চিস্তয়ামঃ 
যো ভর্গঃ সর্বাত্তর্যামীশ্বরো নেহিম্মীকং সর্ধেষাং শরীরিণাং ধিয়োবুদ্ধীঃ 
প্রচোদয়াৎ ধর্মার্থকামমোক্ষেু ওগ্রকন্তি | নুর্যযদেবের অন্তর্যামি 
যে তেজঃন্বরূপ ব্রহ্ম জন্মনৃত্যুসংসারভয় নিবারণের নিমিত্ত সকলের 
প্রীর্ঘনীয় হয়েন তাহাকে আমরা আমাদের অন্তর্ধামি স্বরূপ জানিয়! 
চিন্তা করি যে ঈশ্বর আমাদের অর্থাৎ সকল জীবের বুদ্ধিকে ধর্্ার্থকাম 
মোক্ষেতে প্রেরণ ,করিতেছেন ॥ এরূপ অভেদ চিস্তনের তাৎপর্যা এই 
যে সর্ব্বাধিক তেজস্বী ও প্রকাশক এবং মহান্‌ যে সুর্য, তাহার অন্তর্ধামি, 
আত্মা আর অতি সাধারণ জীব যে আমরা আমাদের অন্তর্যামি আত্ম! 
একই হয়েন কিন্তু বিকারময় যে নামরূপ তাহার মধ্যে পরস্পর উপাধি 
ভেদে উত্তম অধম ভেদ আছে বস্তুত আত্মার তে নাই । কঠশ্রতিঃ। 
একোবশী সর্বভূতাস্তরাত্বা। পরমেশ্বর এক সমুদ্ায় জগৎকে আপন 
ৰশে রাখেন আব্রন্গস্তত্ব পর্য্স্ত সকলের অন্তরাত্ম! হয়েন-__ 


পেপাল 


নিশ্ছ্‌সটার্থ 





১ 


ওঁ ভু স্ব তৎসবিতুবরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি বিয়োয়োন$ 
৩। 

শ্রচোদয়্‌ৎ ও । প্রথম ও'কার.একমন্ত্র। দ্বিতীয় ভূতুবঃ স্বঃ একমন্ত্র। 

তৃতীয় ততৎসবিতুব্রেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়া 

এই একমস্ত্র। এইতিন ময:স্বর প্রতিপাদ্য এক পরত্রহ্ম হয়েন এ নিষিপ্ত 

তিনকে একত্র করিয়া! জপ করিবার বিধি দিয়াছেন-_ 


৬৮ 


০টি 
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সমুদাযেন্ঠ মিলিতার্থ;। স্ৃতিস্থিতি গ্রলয়ের কারণ যে পরমাত্মা 


চা) 
তেহ ভূর্লোকাদি বিশ্বময় হয়েন ক্ষূর্যাদেবের অত্তর্ধামি সেই প্রীর্ঘনীয় 
সর্বব্যাপি পরমাত্বাকে আমাদের অন্তর্যামি রূপে আমরা চিত্তা করি 


৩। 
ঘে পরমাত্ব। আমাদের বুদ্ধির ব্বতি সকলকে প্রেরণ করিতেছেন ইতি। 


সপন 


কঠোপনিষৎ 


বিজ্ঞাপন । 


পূর্ব কঠ, মুণ্ডক ও মাওুক্য উপনিষদের আদর্শ পুস্তক না পাওয়াতে 
ইছা। যথাস্থানে প্রকাশিত হয় নাই। এক্ষণে আদর্শ পুস্তক পাইয়া এই 
স্থলে প্রকাশ করিলাম । 


প্রকাশক । 


(৫৪১) 
ও ততসৎ 
ভূমিকা । 


বজু্ক্দীয় কঠোপনিষদের ভাষা বিবরণ তগবান্‌ পৃজ্যপাদের ভাষ্যা- 
ছুসারে করা গেল ইহাতে কি পর্য্যন্ত কণ্ম ফলের গতি এবং ব্রহ্মাবিদ্যার 
কি প্রভাব পরিপূর্ণরূপে স্ব স্ব স্থানে বণন আছে আর অধ্যাত্ম বিদ্যার বিশেষ 
মতে পরিসীমা ইহাতে আছে । পূর্ব সঞ্চিত পুণোর দ্বারা অথবা! এতৎ 
কালীন স্ুকৃতাধীন যে সকল ব্যক্তির ব্রহ্ম জিজ্ঞাস! হইয়! থাকে তাহাদের এই 
উপনিষদের শ্রবণ মননে অবশ্য যন্ত্র হইবেক এবং তাহারা ইহার অনুষ্ঠানের 
ন্যুনাধিক্যের দ্বারা বিলম্বে অথবা ত্বরায় কৃতার্থ হইবেন আর যাহারা যুদ্ধ 
বিগ্রহ হাস্য কৌতুক আহার বিহার ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহারের শ্রবণ 
মননকে পরমার্থ জানেন তাহাদের প্রবৃতি এই শুদ্ধ পরমাত্বতহ্থের অভ্যাসে 
.স্থৃতরাং না হইতে পারে। হে অন্তর্ধামিন্‌ পরমেশ্বর আমাদিগ্যে আত্মার 
অন্বেষণ হইতে বহিন্ম,থ না রাখিয়া যাহাতে তোমাকে এক আদ্বিতীয় 
অতীন্দ্রিয় সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব নিয়স্তা করিয়া দৃঢ় রূপে আমরণাস্ত জানি 
এমৎ অনুগ্রহ কর ইতি ॥ ও" তৎসৎ-_ 
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গতৎসৎ ॥ অথ কঠোপনিষত ॥ ব্রহ্ম বিষয়ের বিদ্যাকে উপনিষৎ 
শব্দে কহা যায়। অথবা যে বিদ্যা! ব্রহ্ধকে প্রাপ্ত করান সেই বিদ্যাকে 
উপনিষৎ শব্দে কহি। শম দমাদি বিশিষ্ট পুরুষ উপনিষদের অধিকারি 
জানিবে। সর্বব্যাপি পরব্রহ্ধ উপনিষদের বক্তব্য হয়েন। সর্বপ্রকার 
ছুঃখ নিবৃত্তি অর্থাৎ মুক্তি উপনিব অধায়নের প্রয়োজন হয়। আর 
উপনিষদের সহিত মুক্তির জন্য জনক ভাব সম্বন্ধ অর্থাৎ উপনিষদের 
জ্ঞানের দ্বার! সর্ব চুঃখ নিবরত্তিরূপ যে মুক্তি তাহ] হয় ।।*। উশন্‌- 
হ বৈবাজশ্রবসঃ সর্ধবেদসংদদৌ তস্য হ নচিকেতা নাম পুক্রআস 1১। %। 
যজ্ঞ ফলের কামন! বিশিষ্ট বাজশ্রবস রাজ বিশ্বজিশু নাম যজ্ঞ করিয়া 
আপনার সর্বশ্ব ধনকে দক্ষিণা দ্রিলেন সেই যল্ঞকর্ড: রাজার নচিকেতা! 
নামে পুভ্ত্র ছিলেন। ১।%। তং হ কুমারং সন্তৎ দক্ষিণান্থ স্নীষমানাশ্রদ্ধাৰি 
বেশ সোইমন্যত। ২।* | যে সময়ে খত্িকিআর সদসাদিগ্যে দক্ষিণার 
গরু বিভাগ করিয়া দিতে ছিলেন সেই কালে ওই নচিকেতা যে অতি 
বালক রাঁজপুব্র ছিলেন তাহাতে পিতার হিতের নিমিত্ত শ্রদ্ধ। উপস্থিত 
হইল আর ওই রাজপুক্র বিচার করিতে লাগিলেন সে কি বিচার করিতে 
লাগিলেন তাহ! পরের মন্ত্রে কহিতেছেন। ২।**। পীতোদকাজদ্তৃণাছু- 
গ্বদোহানিরিক্দ্িয়!ঃ ৷ অনন্দানাম তে লোকাস্তান্‌ সগচ্ছতি তাদদৎ। ৩। *। 
যে সকল গরু পিতা দ্বিতেছেন তাহারা এমতরূপ রৃদ্ধ যে পূর্বের জলপান 
এবং ভূণ আহার যাহা করিয়াছে সেই মাত্র পুনরায় জলপান এবং তৃণ 
আহার করিতে তাহাদের শক্তি নাই আর পূর্বে নে তাহাদের ভুগ্ধ দোহা! 
গিয়াছে সেই মাত্র পুনরায় তাহাদিগ্যে দোহন করিতে হয় কিবা পুনর্ববার 
তাহাদের বস জন্মে এমৎ সম্ভাবনা নাই এমত রূপ গরু যে ব্যক্তি 
নক্ষিণাতে দান করে সে আনন্দ শূন্য যেলোক অর্থাৎ নরক তাহাতে 
যায়। এখন নচিকেতা এই রূপ বিবেচনা করিয়া পিতার অমঙ্গল ' 
নিকারণের নিমিত্ত পিতার নিকট যাইয়া কহিতেছেন। ৩। *। স হোবাচ 
পিতরং তাত কন্মৈ মাং বাস্যসীতি,দ্বিতীয়ং ভূতীয়ং তং হোবাচ মৃত্যবে ত্বা 
দদামীতি। ৪।*। হে পিতা কোন খত্বিককে দক্ষিণ। স্বরূপে আমাকে 
দান করিবে এইরূপ দ্বিতীয়বার ভূতীয়বার রাজাকে কহিলেন। বালক 
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পুত্রের এরূপ পুনঃ পুনঃ পিতাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত নহে উহাতে ক্রুদ্ধ 
হইয়া পুত্রকে রাজা কহিলেন ষে তোমাকে যমেরে দিলাম । তখন 
নচিকেতা একান্তে যাইযা এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৪.1 *। 

বহুনামেমি প্রথমোবহূনামেমি মধ্যমঃ| কিং স্ষিৎ যমস্য কর্তব্য যন্থয়াদা- 
করিষ্যতি। ৫। *। অনেক সৎ পুত্রের মধ্যে আমি প্রথমে গণিত হই 

আর অনেক মধ্যম পুত্রের মধ মধ্যম গণিত হই অর্থাৎ কদাপি.অধম 
পুজ্বে গণিত নহি। আমার দানের দ্বারা যমের যে কার্য পিতা এখন্‌ 
করিবেন সে কার্ধ্য কি পূর্বে স্বীকৃত ছিলো! কি ক্রোধ বশেতে পিতা এরূপ. 
কছিলেন। সৎ পুক্ত্র তাহাকে কহি যে পিতার অভিপ্রায় জানিয়! পিতার 
সন্তোষ জনক কর্ম করে আর মব্যম পুত্র সেই যে পিতার আন্ত পাইয়া 

পিভৃ সম্তোষ জনক কর্ম্দ করে আর অধম পুত্র সেই যে পিতার ক্রোধ 
জন্মাইয়! পিতার অনভিপ্রেত কন্দ্ব করে। যাহা হউক ইহা মনে করিয়া 
তখন শোকাবিন্ট পিতাকে নচিকেত! কহিতে লাগিলেন | ৫) * অন্ন 
পশ্য যথা পুর্ধে প্রতিপশা তথা পরে ঞ্সামিব মর্ত্য: পচতে গ্লাস্যমিবাজা- 
য়তে পুনঃ 1 ৬।*। আপনকার পিভৃপিতামহাদি যে“য প্রকারে সত্যা- 
সষ্ঠান করিয়াছেন তাহাকে ক্রমে আলোচনা কর আর ইদানীস্তন সাধু, 
বাক্তিরা ষে রূপে সতাচারণ করিতেছেন তাহাকেও দেখ অর্থাৎ ভাভারা 
সতান্ষ্ঠানের দ্বারা স্দীতিকে পাইয়াছেন অতএব তাহাদের সত্য ব্যব- 
হারকে অনলম্বন কর। মাপনকার উচিত হয় মিথ্যার দ্বারা মনুষ্যে কদাপি' 

অজরামর হয় না যেহেতু মনুষ্য সসোর ন্যায় কালে জীর্ণ হইয়া মরে আর 
মরিয়। সসোর ন্যায় পুনরায় উৎপন্ন হয় অতএব অনিত্য সংসারে মিথা 
কহিবার কি ফল আছে এনিমিত্ত আমাকে যমকে দিয়া আত্ম সত্য প্রততি- 

পালন কর। পিতাকে এইরূপ কছিলে সেই পিতা আত্ম সত্য পালনের 

' নিমিত্বে দেই নর্চন্দেতা পুদ্দ্রকে যমের নিকট পাঠাইলেন নচিকেতা 

যম লোকে যাইয়! ত্রিরাত্র বাস করিলেন যেহেতু তৎকালে যম ব্রহ্ম লোকে 
গিয়াছিলেন তেঁহ পুনরাদমন করিলে পর মের পরিজন সকল ষমকে 
কহিতেছেন। ৬। *। বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথিব্রঙ্গণো গৃহান্‌। তস্যৈতাং 
শাস্তিং কুর্বত্তি হর বৈবস্বতোদকং। ৭। *। অতিথি রূপে ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ 
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. অগ্নির ন্যায় যেন দা করেন এই মতে গৃহকে প্রবেশ করেন সাধু ব্যক্কির 
অগ্রিস্বর্ূপ অতিথিকে পাঁদ্যাদি দ্বারা শাস্তি করেন অতএব হে যম তুমি 
. এই অতিথির পাঁদপ্রক্ষালনের জল আনয়ন কর। অতিথি বিমুখ হইলে 
প্রত্যবাঁয় হয় ইহা পরে করিতেছেন । ৭1%। অ'শাপ্রতীক্ষে সঙ্গতং ব্নৃতং 
চেষ্টাপূর্তেপুক্রপশৃংস্চ সর্ধধান। এতদ্রৎকে' পুক্ষবস্যস্পমেধসোধস্যান- 
শ্বন্‌ বসতি ব্রাহ্মণোগৃহে। ৮। *। বে অ্প বুদ্ধ গুরষের গৃহেতে ্রাহ্মণ 
অতিথি অভুক্ত হুইয়! বাঁ করেন নেই পুকষে« আশাকে আ'র প্রতীক্ষাকে 
সঙ্গতকে আর সুনুত্তাকে ই্টকে আর পণ্তকে এবং পুত্রকে আর পশ্থাদি 
এই সকলকে দেই অতিথি ব্রাঙ্গণ নষ্ট করেন। যে বস্থর প্রাপ্ডিতে 
* সন্দেহ থাকে শ্যাহার প্রার্থনাকে আশা কহি। আরে বস্কর প্রাপতে 
নিশ্চয় থাকে তাহার গ্রার্থনাকে প্রতীক্ষা কহি। সতমক্গাধীন ফলকে 
সঙ্গত কহি। প্রিয় বাক্য জন্য ফলকে স্ুন্তভা কহি। যাগাদি জন্য 
ফলকে ইন্ট কহি। কৃত্রিম পুষ্পোদ্বানাদি জন্য ফলকে পূর্ত কহি। ৮ 
যম আপন* পরিজনের স্থানে এমন্ক্রাদ শুনয়া নচকেতার নিকট যাইয়! 
পুজা পূর্ব্বক তাহাকে কহিতেছেন। **। তিআ্রো রাত্রীর্ধদবাৎুসীপুঁহে মেহন- 
বন্বহ্ল্নতিখির্নসস্যঃ । নমস্তেস্ত ব্হ্- স্বস্তি নেস্তু তম্মাৎ প্রতি ত্রীণ্‌ বারান্‌ 
বূণীঘ। ৯।৯*। হে ব্রাহ্মণ যেহেতুক তিনরাত্রি আমার গ্ৃহেতে অতিথি 
হইয়া অনাহারে বাঁস করিয়াছ এবং তুমি নমস্য হও অতএব তোমাকে 
নমস্কার করিতেছি আর প্রার্থনা করিতেছি যে তোমার উপবাস জন্য যে 
দোষ তাহার নিব্ত্তি দ্বার আমার মর্ল হউক আর তুমি অধিক প্রসন্্ 
হইবে এনিমিত্বে কহিতেছি ষে তিনরাত্রি আমার গৃহেতে উপবাসী ছিলে 
তাহার এক একরাত্রির প্রতি এক একবার যাচ্ঞা কর। ৯। তখন 
নচিকেতা কহিতেছেন। *। শীস্তসন্কপ্পঃ স্ুমনাষথ! স্যাৎ বীতমন্ধ্যর্গে- 
তমোমাভিমৃত্যো । ত্বৎ প্রস্থব্টৎ মাভিবদেছ প্রতীতএতত্রয়াণাং প্রথমং 
বরং' বণে। ১০। *। হে যম যদি তোমার বর দিবার ইচ্ছা থাকে তবে তিন 
বরের প্রথম বর এই আমি যাঁচ্ঞা করি যে আমার পিতা৷ গৌতম তাহার 
সঙ্কণ্পের শাস্তি হউক অর্থাৎ তোমার নিকট আসিয়া আমি কি করিতেছি 
এইরূপ যে তাহার চিত্তী তাহা নির্ত্তি হউক আর আমার প্রতি পিতার 
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চিত্ত প্রসন্ন হউক এবং আঁমার প্রতি তাহার ক্রোধ দুর হউক জার 
তোমার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া গৃহে গমন করিলে পর মামার পিতার 
এই রূপ স্থৃতি যেন হয় যে সেই সাক্ষাৎ আমার পুত্র যমালয় হইতে 
ফিরিয়া আইল।১০। তখন যম কহিতেছেন। যথা প্ুরস্তাস্তবিতা৷ প্রতীত 
ওদ্দালকিরারুপির্মতপ্রস্থ্টঃ | স্থখং রাত্রীঃ শধিতা বীতমন্থাত্বাং দদৃশিবান্‌ 
মৃত্মুখাৎ প্রমুক্তং ॥ ৯১। পূর্ব্বে যে রূপে পুত্র করিয়া তোমাকে 
তোমার পিতার প্রতীতি ছিল সেই রূপ নিঃসন্দেহ হুইয়। যে রূপ পূর্বে 
তোমার প্রতি তেঁহু সংতুন্ট ছিলেন সেই রূপ অংতুন্ট হইবেন আর 
তোমার পিতা বাহার নাম ওদ্দালকি এবং আরুণি তেঁছ আমার অনুগৃহীত 
হুইয়। পূর্বের ন্যায় পরের রাত্রি সকল স্থুখেতে শয়ন করিবেন আর 
তোমাকে মৃত্যুর ইস্ত হইতে মুক্ত দেখিয়া অক্রোধী হইবেন অর্থাৎ তোমার 
পিতার বিশ্বাস হইবেক যে তুমি যমালয় পর্যান্ত গিয়াছিলে পথ হইতে 
ফিরিয়া আইস! নাই। ১১। এখন নচিকেতা দ্বিতীয় বর যাচ্‌ঞ/ করিতে- 
ছেন। স্বর্গে লোকে ন তয়ং কিঞ্চনান্তি ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি। 
উতে তীত্ব্ণ অশনায়াপিপাসে শোকাতিগে। মোদতে ম্বর্গলোকে | ১২। 
স্বর্ঁলোকেতে হে যম রোগাদি জন্য কোন ভয় হয় নাই আর তুমি যে 
মৃত্যু তুমিও স্বর্গে হঠাৎ প্রসুতা করিতে পারে। না! অতএব জরাযুক্ত 
মর্তা লোকের ন্যায় কেহ ম্বর্গেতে তোমা হইতে তয় প্রাপ্ত হয় না আর 
ক্ষুধা তৃষ্ণা এই ছুই হইতে উত্তীর্ৰ হুইয়। আর মানস ছুঃখ হইতে রহিত 
হুইয়া সুখেতে স্বর্গে বাস করে। ১২। স ত্বমগ্নিৎ স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো প্রত্ 
হি তং শ্রদ্দধানায় মহাং। স্বর্গলোকা অমৃতত্বং তজন্ত এতম্িতীয়েন 
বণে বরেণ। ১৩। এইরূপ হ্বর্গের প্রাপ্তি ষে অগ্িতে হয় সেই অগ্নি 
হে যম তুমি জান অতএব রদ্ধাযুক্ত যে আমি আমাকে সেই অগ্নির স্বরূপ 
কে কহু যে অগ্নির সেবার দ্বায়া যজমান সকল দেবতার স্বরূপকে পায়েন 
এই দ্বিতীয় বর আমি তোমার স্থানে যাচ্‌ঞ1 করিতেছি। ১৩। এখন যম 
কহিতেছেন। প্র তে ব্রবীমি তছ মেনিবোধ ্বযমগ্সিৎ নচিকেতঃ প্রজা- 
নন্‌। অনস্তলোকাপ্তিমথে! প্রতিষ্ঠাং বিদ্ধি ত্বমেনং নিহিতং গুহাম্াং । ১৪। 
হে নচিকেত! স্বর্গ প্রাপ্তির কারণ যে গি তাহাঁকে আমি সুন্দর প্রকারে 


৬৯ 
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জানি জণ্তএব (তোমাকে কহিতেছি তুমি সাবধান হইয়া বোধ কর 
অনস্ত স্বর্গলোকের প্রাপ্তির কারণ আর সকল জগতের আশ্রয় সেই অগ্নি 
হুয়েন আর বুদ্ধিমান ব্যক্তির বুদ্ধিতে স্থিতি করেন এই রূপ অগ্নির 
স্বরূপ আমি কছিতেছি তাহা তুমি জান। ১৪। লোকাদ্িমগ্রিং তমুবাচ 
তন্যৈ যাধিউকাযাবতীর্বা যথা! বা। স চাপি তৎ প্রত্যবদৎ যথোক্তমথাস্য 
মৃতঃ পুনরাহু তুদ্টঃ। ১৫। সেই নচিকেতাকে সকল লোকের আদি 
যে অগ্নি তাহার ত্বর্ূপকে বম কহিলেন আর অগ্নির চয়নের নিমিত্তে 
যেরূপ ইক সকল যোগ্য আর যত ইউকের প্রয়োজন হয় আর যেকধপে 
অগ্নিচয়ন করিতে হয় সে সকল নচিকেতাকে কহিলেন। যমের কথিত 
বাক্যকে নচিকেতা সম্যক প্রকারে বুবিয়াছেন যমের এমৎ প্রতীতি 
জন্মাইবার জন্যে এ সকল বাক্যকে নচিকেতা যমকে পুনরায় কহিলেন 
তখন নচিকেতার এই প্রতিবাক্যের দ্বারা যম সন্ভষ্ট হুইয়' তিন বরের 
অতিরিত্ত বর দিতে ইচ্ছা! করিয়া পুনরায় কহিতেছেন। ১৫। তমব্রবীৎ 
প্রীয়মাণো মহাত্মা বরং তবেছাদ্য দামি ভূয়ঃ। তবৈব নান্না ভবিতায়- 
মগ্রিঃ হ্বঙ্কাঞ্চেমামনেকক্ষপাৎ গৃহাণ। ১৬। নচিকেতাকে শিষ্যের যোগ্য 
দেখিয়া মহামুভব যম প্রীতি পূর্ব্বক তাহাকে কহিলেন তোমার প্রতি 
তু হইয়াছি এ নিমিত্ত পুনরায় এখন তোমাকে অন্য বর দিতেছি। 
এই পূর্বোক্ত যে অগ্নি তেঁহ তোমার নামে প্রসিদ্ধ হইবেন অর্থাৎ 
অগ্সির নাম নাচিকেত হইবেক। আর এই নানান্ষপ বিশিষ্ট বিচিত্র 
রত্বময়ী মাল! যে তোমাকে দিতেছি তাহা তুমি গ্রহণ কর। ১৬। 
“ব্রিণাচিকেতত্্রিতিরেত্য সন্ধিং অিকর্কৃৎ তরতি অন্মমৃত্যু। ব্রজ্জজ্ঞং 
দেবমীভ্যং বিদ্িত্বা৷ নিচায্যেমাং শাস্তিমত্যন্তমেতি | ১৭.। মাতা পিতা 
আচার্যের অন্ুুশাসনের দ্বারা যে ব্যক্তি তিনবার শাস্ত্রোক্ত অগ্নির চয়ন 
করেন সে ব্যক্তি যাগ বেদাধ্যয়ন এবং দীনের কর্তা যেমন জন্ম মৃত্যু 
হইতে উত্তীর্ণ হয়েন সেইরূপ জদ্ব মৃত্যুকে অতিক্রমণ করেন। আর 
রন্ধা' হইতে উৎপন্ন হইয্লাছেন এবং সর্ববক্ত যে অগ্নি তেঁহ দীন্তি বিশ 

এবং স্রতি যোগ্য হয়েন তাহাকে সেই ব্যক্তি শীত্রত জানিয়৷ এবং 
রর তাষে দৃষ্টি করিয়া! শা্তিকে অর্থাৎ বিরাট পদকে পায়েন। ১৭। 
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এখন অগ্থি জ্ঞানের ফল এবং তাহার চয়নের ফল এই ছুই প্রস্তাবকে 
সমাপ্তি করিতেছেন । ব্রিণাচিকেতন্ত্রয়মেতদ্বিদিত্বা' য এবং বিদ্বাং শ্চিস্থতে 
নাচিকেতং। সমৃত্যাপাশান্‌ পুরতঃ প্রণোদ্য শোকাতিগে মোদতে 
স্বর্গলোকে | ১৮। যে ব্রিণাচিকেতপুরুষ যেরূপ ইষক আর যত ইষ্টক 
আর যে প্রকারে অগ্নি চয়ন করিতে হয় এ তিনকে বিশেষরূপে বোধ 
করিয়া আত্ম ভাবে অগ্নিকে জানিয় ধ্যান করেন তেঁহ অধর্ন্দ অন্তান 
রাগদ্বেষাদি রূপ .যে মৃত্যুপাশ তাহাকে মরণের পূর্বর্ব ত্যাগ করিয়া 
মানস ছুঃখ হইতে রহিত হইয়া! স্থুখেতে স্বর্গলোকে বাস করেন। ১৮1 
এষ তে অগির্নচিকেতঃ ন্বর্গো| যমরণীথ! দ্বিতীয়েন বরেণ। এতমন্মিং 
'তবৈব প্রবক্ষ্যন্তি জনাসম্ত-তীয়ং বরং নচিকেতো ব্বণীতঘ। ১৯। হে নচি- 
কেতা তুমি দ্বিতীয় বরের দ্বার! স্বর্গের সাধন যে অক্মির বর যাচ্ঞা 
করিয়া ছিলে তাহা তোমাকে তুষ্ট হইয়৷ দিলাম। আর লোক 
সকল তোমার নামেতে অগ্নিকে বিখ্যাত করিবেন এখন হে নচিকেতা! 
ভূতীয় বরকে তুমি যাচ্ঞা কর।১৯। এরপর্য্য্ত ক্রিয়া! কারক ফল এ 
তিনের আরোপ আত্মাতে করিয়া কর্মকাণ্ড কছিলেন এখন তাহার, 
অপবাদ অর্থাৎ বাধক যে আত্ম জ্ঞান তাহা কহিতেছেন। যেয়ং প্রেতে 
বিচিকিৎসা মনুষ্যে অস্তীত্যেকে নাঁষমন্তীতি চৈকে ৷ এতদ্বিদ্যামনুশিষট- 
য়া বরাণামেষ বরস্ততীয়ঃ। ২*। যমের বাক্য শুনিয়া নচিকেতা 
কহিতেছেন ইহলোকে এক সংশয় আছে দে এই যে মন্তুধ্য মরিলে পর 
শরীর ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি এসকল ভিন্ন জীব আত্মা আছেন এরূপ কেহ 
কছেন আর এ সকল ভিন্ন জীবাত্বা নাই এনূপো কেহ কছেন আমি 
তোমার শিক্ষা! দ্বারা ইহার নির্ণয় জানিতে চাছি বরের মধ্যে এই ভূতীয় 
বর আমার অতি প্রার্থনীয় । ২০। ,এখন নচিকেতা জ্ঞান সাধনের বিষয়ে 
দু কিনা ইহা জানিবার নিমিত্ত যম নচিকেতাঁকে লোত দেখাইয়! 
পরীক্ষা করিতেছেন । দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা ন হি স্থৃবিজ্ডে- 
যমণুরেষ ধর্ম্মঃ। অন্যং বরং নচিকেতো! বৃণীঘ্ব মা মোপরোৎনীরতি ম! 
স্জৈনং ৷ ২১। দেবতা রাঁও পূর্বে এই আত্ম বিষয়ে সংশয় যুক্ত ছিলেন 
এ ধর্ম শুনিলেও মনুষ্য সুম্দর প্রকারে বুঝিচেতে পারেন না যেহেতু এ 
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ধর্ম অতি সুন্ষম হয় অতএব হে নচিকেতা তুমি অন্য কোন বর যাচ্ঞা 

কর আমি তিন বর দিতে স্বীকার করিয়াছি ইহা জানিয়! আমাকে এব্প 
কঠিন বরের প্রার্থনার দ্বারা নিতান্ত বাধিত ধরিবে না আমার নিকট 
এ বর প্রার্থনা ত্যাগ কর। ২১। এই রূপ যমের বাক্য শুনিয়া নচিকেতা! 
কহিতেছেন। দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল ত্বপ্চ মৃত্যো যন্ত্র স্থবিজ্ঞেয়- 
মা । বক্তা চাস্য ত্বাদুগন্যে। ন লভ্যো নান্যো বরস্তূলা এতস্য কশ্চিৎ1২২। 
দেবতারা এ আত্মবিষয়ে সংশয় করিয়াছেন ইভা তোমার স্থানে 
নিশ্চিত শুনিলাম আর হে যম তুমিও আত্মতত্বকে ছুজ্ঞেয় করিয়৷ 
কহিতেছ অতএব এধর্্মের বক্তা অন্বেষণ করিলেও তোমার ন্যায় কাহাকে 
পাওয়া যাইবে না মোক্ষসাধন যে এ বর ইহার তুল্য অন্য বর নহে 
অতএব এই বর দেও। ২২। পুনরায় যম নচিকেতাকে লোত দেখাইতে- 

ছেন। শতায়ুষঃ পুভ্রপৌন্রান্‌ ববণীঘ বহূন্‌ পশুন্‌ হস্তিহ্রিণ্যমস্থান্‌। ভূমে- 

মহুদায়তনং বৃণীঘ ম্বযঞ্চ জীব শরদে যাবদিচ্ছলি। ২৩। এতত্তলাং 
যদিমনাসে বরং ব্বণীঘ বিত্তং চিরজীবিকাঞ্চ । মহাতৃমৌ৷ নটিকেতব্মেধি 
কামানাং ত্বাঁ কামভাজং করোমি। ২৩। যে যে কামা চুর্লভা মর্তালোকে 
সর্ববান্কামান্চ্ছন্দতঃ প্রার্থযস্ব। ইমা! রামাঃ সরথাঃ সতৃরধ্যাঃ নহীদৃশা! লন্ত- 
নীষ! মহ্থুষ্যৈঃ আভিমৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারযস্থ নচিকেতো মরণং মানুপ্রাক্ষীঃ 
। ২৪। শত বর্ষ পরমাধু হয় এমৎ পুত্র পৌন্র সকলকে যাচ্ঞা কর 
'আর গরু প্রভৃতি অনেক পশু আর হস্তী স্বর্ণ অশ্ব এসকল প্রার্থনা কর 
আর পৃথিবীর মধ্যে অনেক দেশের আর্ধিকার যাচ্ঞা কর আর তুমি 
আপনি যত বৎসর বাঁচিতে ইচ্ছা কর তত বৎসর কাঁচিবে এমৎ বর 
প্রার্থনা কর। ২৪। এই পূর্বোক্ত বরের তুল্য অন্য কোন বর যদি তুমি 
জান তবে তাহার প্রার্থনা কর আর রত্ব প্রসৃতি এবং চিরজীবিকা 
বত্তিকে যাচ্ঞা কর। আর সকল পৃথিবীতে হে নচিকেতা! তুমি রাজা 
হও' এমৎ করিব আর প্রীর্থনীয় যে যে বস্তু আছে তাহার মধ্যে যাহা 
তুমি প্রার্থনা কর তাহুণর ভাঙ্গন তোমাকে করিব। ২৫। আর মর্ত্য 
€লোকেতে যে যে বস্তু দুর্শভ আছে তাহাকে আপন ইচ্ছামতে প্রার্থনা কর 
আর বিমান সহিত্ত এবং' বাদ্য সহিত এই সকল অগ্সরাকে যাচ্‌ঞা কর 
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যেহেতু মহুয্যেরা এরূপ অপ্সরা সকলকে প্রাপ্ত হয়েন না। কিন্তু আমার 
দত্ত এই সকল অপ্সরা দ্বারা আপনাকে স্থখে রাখহ। হে নচিকেতা! 
মরণের পর জীবসন্বদ্ধি প্রশ্ন অর্থাৎ আত্ম বিষয়ক প্রশ্ন আমার প্রতি 
করিও না।২৫। যম এ প্রকার লোভ নচিকেতাকে দেখাইলেও নচিকেতা! 
ক্ষুব্ধ না হইয়া! পুনরায় যমকে কহিতেছেন। শ্বোভাবামর্ত্যস্য যদস্তকৈতৎ 
সর্ধেন্ত্িয়াণাং জরয়স্তি তেজঃ। অপি সর্ধং জীবিতমণ্পমেধ তবৈব 
বাহাস্তব নৃত্যগীতে । ২৬। ন বিত্বেন তর্পণীযো মনুষ্যো লঙ্গ্যামহে বিত্ত 
মদ্রাক্ষম চেত্বা। জীবিষ্যামো! যাবদীশিষ্যপি ত্বং বরস্তু মে বরণীয়ঃসএব।২৭। 
অজীধ্যতামমৃতানামুপেত্য জীর্য্যম্মর্তাঃক্ধঃস্থঃপ্রজানন্‌। অভিধ্যায়ন্বর্ণরতি 
প্রমোদানতিদীর্ধে জীবিতে কো রমেত। ২৮। যন্মিন্নিদং বিচিকিৎসস্তি 
মৃত্যো যত সাম্পরায়ে মহতি জ্রহি নম্তৎ। যোহ্য়ং বরো গৃঢমন্থপ্রবিস্টো 
নান্যং তম্মান্নচিকেতা বণীতে। ২৯। হে যম তুমি যে সকল ভোগ দিতে 
চাহিতেছ সে সকল সন্দিপ্ধপর অর্থাৎ কল্য হইবেক কিনা +এমত সন্দেহ 
সে সকল ভোগেতে আছে আর সেই সকল তোগ যেমন অপ্সরা তাহার 
প্রাপ্তি হইলেও মনুধ্যের সকল ইন্দ্রিয়ের তেজকে তাহার! নট করিবেক আর 
দীর্ঘ আযু যে দিতে চাহ দেও যথার্থ বিবেচনায় অপ্প হয় অতএব তোমার . 
রথাদি বাহন এবং নৃত্য গীত যত আছে সে তোমারি নিকট থাকুক ।২৬। 
ধনের দ্বারা মন্ুষোর যথার্থ তৃপ্তি হইতে পারে না! অর্থাৎ ধনের উপার্জনে 
এবং রক্ষণে ছুয়েতেই কস্ট আছে আর যদিও ধনের ইচ্ছা হয় তবে 
তাহা পাইব যেহেতু তোমাকে দেখিলাম আর যদি অধিক কাল বাচিতে 
ইচ্ছা করি তবে তুমি যাব যমরূপে শাসন কর্তা থাকিবে তাবৎ 
বাচিব অতএব আত্ম বিষয় যে বর তাহাই আমি বাঞ্চা করি। ২৭। 
জরা মরণ শুন্য যে দেবতা সকল ভহাদের নিকট আসিয়া উত্তম ফল, 
"গর সকল দেবতা হইতে পাঁওধ| যায় এমত জানিয়৷ জরা মরণ বিশিষ্ট 
পৃথিবীস্থিত যে মন্থুষ্য সে কেন ইতর বরকে প্রার্থনা করিবেক আর গীত 
রতি প্রমোদ এ তিনের কারণ যে অপ্সরা সকল"হইয়াছেন তাহাকে অ- 
তান্ত অস্থির জানিয়! কোন্‌ বিবেকী দীর্ঘ পরমাযুতে আসক্ত হইবেক।২৮। 
হে যম মরণের পর আত্মা থাকেন কি না থাঝেন এই দন্দেহ লোৌকে 


(৫৫) 
করেন অতএব আত্মার নির্ণয় জ্ঞান মহৎ উপকারে আইসে তাহা তুমি 
কহ এই ছ্ুক্ডেয় বর ব্যতিরেকে অন্য বর নচিকেতা প্রার্থনা করে ন1। ২৯। 
ইতি প্রথমবল্লী। *। এই রূপে শিষ্ের পরীক্ষালইয়! এবং শিষ্যকে 
জ্ঞানের যোগ্য দেখিয়া যম কহিতেছেন। অন্যৎশ্রেয়োহন্য ছুতৈব প্রেয়ঃ 
তে উতে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ। তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি 
হীয়তেত্ধাদ্যউ প্রেয়ে। ব্লণীতে । ১৷ শ্রেয় অর্থাৎ মোক্ষসাধন যে জ্ঞান সে 
পৃথক হয় আর প্রেয় অর্থাৎ প্রিয়সাধন যে অগ্নি হোত্রাদি কর্ম সেও পৃথক 
ছয় নেই জ্ঞান ও কর্ম ঞেহোর! পৃথক পৃথক ফলের কারণ হইয়া পক্ষকে 
আপন আপন অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করেন । এছইয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি 
জ্ঞানানুষ্ঠানকে স্বীকার করে তাহার কলাণ হয় আর .য ব্যক্তি কর্ম্মানু- 
ষ্টানকে স্বীকার করে সে পরম পুরুষার্থ হইতে দীরিভ্রক্ট হয়। ১। 
শ্রেয়শ্চ,প্রেয়ম্চ মন্ুষ্যমেতঃ তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। শ্রেয়ো হি 
বীরোহভিপ্রেয়সে। বূনীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমান্ধণীতে | ২। জ্ঞান 
আর কর্ম এ দুই মিলিত হইয়! মনুষাকে প্রাপ্ত হয়েন তখন পণ্ডিত ব্যক্তি 
এছুইয়ের মধ্যে কে উত্তম কে অধম ইহ! বিবেঢনা করেন এঁ বিবেচনার 
দ্বারা জ্ঞানের উত্তমতায় নিশ্চয় করিয়া কর্মের অনাদর পূর্ব্বক জ্ঞানকে 
আশ্রয় করেন আর অপশ্ডিত ব্যক্তি শরীরের সুখ নিমিত্তে শ্রিয়নাধন 
যে কর্ম তাহাকেই অবলম্বন করেন। ২। স ত্বং প্রিয়ান্‌ প্রিয়রূপাংস্চ 
কামানভিধ্যায়ন্তচিকেতোহত্যত্রাক্ষী:। নৈতাং স্স্কাং বিত্বময়ীমবাপ্ডে। 
ফন্যাং মজ্জস্তি বহবো মন্ুষ্যাঃ। ৩। হে নচিকেতা তুমি পুনঃ পুনঃ 
আমার লোত দেখাইবার দ্বারা লুন্ধ না হইয়া পুত্রাদিকে এবং অপ্সরা- 
দিকে অনিত্য জানিয়! এ সকলের প্রার্থনা ত্যাগ করিলে তোমার কি 
উত্তম বুদ্ধি যে হেতু ধনময় কর্ম্মপন্থতে লুন্ধ হইলে না যে কর্মমপথেতে 
অনেক মনুষ্য মগ্ন হয়। ৩। ভ্ঞানের অবন্ষ্বন করিলে ভালো! হয় কর্মের 
অবলম্বন করিলে ভালো! হয় না ইহাতে কারণ কহিতেছেন। ছ্রমেতে 
বিপরীতে বিষূচী অবিধ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা। বিদ্যাতীপ্িনং নচিকে- 
তসং মন্যে ন ত্বা কামাবহবোইলোলুপত্ত। ৪। জ্ঞান আর কর্ম এ ছুই 
পরম্পর অত্যত্ত বিপরীত হয়েন এবং পৃথক্‌ পৃথক্‌ ফলকে দেন এইরূপে 
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বিদ্যাকে আর অবিদ্যাকে অর্থাৎ জ্ঞান আর কর্দাকে পঙ্ডিত সকলে জানি- 
য়াছেন তুমি যে নচিকেতা তোমাকে জ্ঞানাকাঙ্কি জানিলাম যে হেতু 
অপ্সরাদি নানা প্রকার ভোগ তোমাকে জ্ঞান পথ হুইতে নিবর্তভ করিতে 
পারিলেক ন1। ৪1 অবিদ্যায়ামস্তরে বর্তমানাঃ শ্বয়ং ধীরাঃপণ্ডিতৎ মন্য- 
মানাঃ। দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযস্তি মৃড়া অন্ধেনৈব নীয়মানা বথান্ধাঃ। ৫। 
কর্ধান্কারের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি স্থিতি করিয়া আমরা রুদ্ধিমান্‌ হই 
শান্ত্রেতে নিপুণ হই এরূপ অভিমান করে সেই সকল ব্যক্তি নানাপ্রকার 
পথেতে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিয়! নান জাতীয় ছুঃখকে প্রাপ্ত হয় 
যেমন অন্ধকে অবলম্বন করিয়া অপর অন্ধ সকল হুর্গম পথ প্রাপ্ত হইয়া 
নান! প্রকার ছুঃখকে পায়। ৫। ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তং 
বিত্বমোহেন মূঢ়ং। অয়ং লোকে! নান্তি পর ইতিমানী পুনঃ পুনর্বশমাপ- 
দ্রাতে মে। ৬। অবিবেকী প্রমাদ বিশিষ্ট আর বিত্ব নিমিত্ত অভ্ঞানেতে 
আচ্ছন্ন যে লোক তাহার! পর লোক সাধনের উপায়কে দেখিতে পায় ন! 
এই লোক যাহা দেখিতে পায় সেই সত্য আর ইহা ভিন্ন পরলোক নাই 
এই প্রকার জ্ঞান করে সে সকল লোক আমি যে মৃত্যু আমার বশে 
অর্থাৎ আমার শাসনে পুনঃ পুনঃ আইনে । ৬। শ্রবণায়াপি বহুতির্যো . 
ন লভ্যঃ শৃণৃত্তোপি বহুবো! যন্ন বিছুঃ। আশ্চর্য্যোংস্য বক্তা কুশলোংস্য 
লব্ধা আশ্চর্য্যো জ্ঞাত! কুশলানুশি্টঃ। ৭। সেই যে পরমাত্ তাহ।র প্রস- 
হ্গকেও অনেকে শুনিতে পায় না আর অনেকে শুনিয়াও তাহাকে বোধগম্য 
করিতে পারেনা আর আত্মজ্ঞানের বক্ত1 হুর্লত হয়েন আর আত্মজ্ঞানকে 
শুনিয়া অনেকের মধ্যে কোনে নিপুণ ব্যক্তি ইহাকে প্রাপ্ত হয়েন যে 
হেতু উত্তম আচার্য হইতে শিক্ষা পাইলেও এধর্সেয় জ্ঞাতা অতি ছুর্লভ 
হুয়।৭। ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ স্ুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিত্ত্যমানঃ | অনন্য- 
প্রোক্জে' গতিরত্র নাস্ত্যণীয়ান্‌ হবতর্কামণুপ্রমাণাৎ ।৮। অল্পবুদ্ধি আচার্য্য 
যদি আত্মার উপদেশ করেন তবে আত্মা জ্রেয় হয়েন না যেহেতু নানা! 
গ্রকার চিত্ত! আত্ম বিষয়ে বাদির! উপস্থিত করিয়াছে কিন্তু যদি বরহ্মজ্ানী 
সেই আত্মার উপদেশ করেন তবে নানা প্রকার বিবাদ দুর হইয়া আত্ম- 
জান উপস্থিত হয় এমৎ জ্ঞানীর উপদেশ না! হইলে আত্মা সক্ষম হইতেও 
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সক্ষম থাকেন অর্থাৎ অপ্রাপ্ত হয়েন যেহেতু তেহ কেবল তর্কের দ্বারা 
জ্ঞেয় নহেন। ৮। নৈষ! তকের্ণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় 
প্রেষ্ঠ। যাত্বমাপঃ সত্যপতি্র্বতাসি ত্বাদুঙ নোতৃয়ান্নচিকেতঃ প্রন্তী। ৯। 
এই বেদ গম্য যে আত্মক্ঞান সে কেবল তর্কে পাওয়া যায় না কিন্তু কুতা- 
কিকি ভিন্ন বেদাস্ত জ্ঞানী আচার্য্ের উপদেশ হইলে যে আত্মজ্ঞানকে 
তুমি, পাইবে সেই আত্মজ্ঞানের তখন সুন্দর রূপে প্রাপ্তি হয় হে প্রিয়তম 
নচিকেতা! যেহেতু তুমি সত্য সংঙ্ষপ্প হও অতএব তোমার ন্যায় 
প্রশ্ব কর্তী শিষ্য আমাদের হউক এই প্রর্থনা করি।৯। জানাম্যহুং 
শেবধিরিত্যনিতাং ন হাঞ্চবৈঃ প্রাপ্যতে হিঞ্ুবং তৎ। ততোময়া নাচিকেত 
শ্চিতোহগ্রিরনিত্যের্ ব্যৈঃপ্রাপ্তবানন্মি নিত্যং । ১০। প্রীর্থনীয় যে কর্ম 
ফল সে অনিত্য আমি তাহা জানি যেহেতু অনিত্য বস্তু যে কর্াদি তাহ! 
হইতে 'নিত্য. যে পরমাত্ম! তেঁহ প্রাপ্ত হয়েন না কিন্তু অনিত্য বস্তু যে 
কর্ম্দাদি তাঁহ। হইতে অনিত্য বস্ত যে স্বর্গাদি ইহা প্রাপ্ত হয় এমৎ জানি- 
যাও আমি অনিত্য বস্ত দ্বারা স্বর্গ ফল সাধন যে অগ্নি তাহার উপাসনা 
করিয়! বহুকাল স্থায়ী যে স্বর্গ তাহ! প্রাপ্ত হুইয়াছি। ১*। কামস্যান্তিং 
জগতঃ প্রতিষ্ঠাং ক্রতোরনস্ত্যমভয়স্য পারং স্তোমমহছ্রগায়ং গ্রতিষ্ঠাং 
দৃষ্ট] ধৃত্যা ধীরো নচিকেতোইত্যন্রাক্ষীঃ। ১১। হিরণ্যগর্ভোপাঁসনার 
ফল যে হিরণ্যগর্ভের পদ তাহ! প্রার্থনীয় বস্তু সকলেতে পরিপূর্ণ হয় আর 
সকল জগতের আশ্রয় সে পদ হয় আর ভূরি কাল স্থায়ী ও সকল অভয় 
স্বান হুইতে উত্তম এবং প্রশংসনীয় ও যাবদৈশ্বধধ্য বিশিল্ট সেই পদ হয় 
ও সেপদ হইতে শীপ্রচ্যুতি হয় না এমন স্থানকে হস্তগত দেখিয়া ও 
ৈ্ধয দ্বার! আত্ম জ্ঞানকে আকাঙ্ষা করিয়া হে নচিকেতা পণ্ডিত যে তুমি 
সেই হিরণ্যগর্ভ মহৎ পদকে ত্যাগ 'করিয়াছ। ১১। তং ছ্দর্শং গৃঢ়মন- 
প্রবিউং গুহাহিতং গহ্রেষ্ঠং পুরাণং। অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দে্ং মন্থা 
ধীরে হর্যশৌকৌ জহাতি। ১২। যে পরমাত্বাকে তুমি জানিতে চাহ অতি- 
ছঃখে তাহার বোধ হুয় আর মায়িক যে সংসার তাহাতে আচ্ছন্ন ভাবে 
ব্যাপ্ত আছেন আর কেবল বুদ্ধি দ্বারা তাহাকে জানা যায় আর ছুশ্প্রাপ্য 
স্থানেতে তিনি স্থায়ী অর্থাৎ অতিছ্ক্জেয় এবং অনাদি হয়েন আর অধ্যাত্ব 
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যোগের দ্বারা তাহাকে জানিয়া পণ্ডিত সকল হধ শোক হুইডে মুক্ত 
হুয়েন। বিষয় হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করিয়। আত্মতে অর্পণ করাকে 
অধ্যাত্ব ষোগ কহি। ১২। এতৎশ্রত্বা সংপরিগৃহ নর্ত্যঃ প্রবৃহ ধর্্যামণমে- 
তমাপ্য। জ মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ! বিব্লৃতং সদ্রা নচিকেতসং মনো । 
১৩। যে মনুষা এই রূপ উত্তম ধর্ম আত্ম জানকে আচার্য্য হইতে শুনিয়। 
সুন্দর রূপে গ্রহণ করিষা শরীব হইতে'আত্ম।কে পৃথক ভাবিয়া] সুক্ষমরূপ 
যে আত্ম। তাহাকে জানে সে আনন্দময় আত্মার প্রাপ্তির দ্বারা সর্ব্ব সুখ 
বিশিষ্ট হয় হে নচিকেতা সেই ব্রক্ধগ যেমন অবারিতদ্বার গুভের ন্যায় 
তোমার প্রতি হইয়াছেন আমার এইরূপ বোধ হয় ।১৩। যমের এই বাকা 
শুনিয়া নচিকেতা কহিতেছেন। অন্যত্র ধন্দাদন ত্র ধর্মাদনাত্রাম্মাৎ 
কৃতারতাৎ। ন্সনাত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যপি তদ্বদ 1 ১৪। শান্ত 
বিহিত ধর্ম এবং ফল ও অনুষ্ঠান ও অনুষ্ঠাতা এ সকল হুইতে যে ব্রহ্ম 
, ভিন্ত্র হয়েন আর অধর্দ্দ হইতেও তিনি ভিন্ন হয়েন আর' যিনি কার্য এবং 
প্রকৃত্যাদি যে কারণ তাহা হইতে এবং ভূত ভবিষাৎ বর্তবাঁন কাল হইতে 
ভিন্ন হয়েন এইরূপ ঘে ব্রহ্গ তাহাকে তুমি জান অতএব আমাকে কহু। ১৪। 
এখন যম নচিকেতাকে কহিতেছেন । সর্ববে বেদা য্পদমাঁমনস্তি তপাংসি 
সর্ববাণি চ যদ্বদস্তি। যদিচ্ছত্তো ব্রহ্ষচর্ধ্যং চরস্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবী- 
ম্যোমিত্যেতৎ | ১৫॥ সকল বেদ যে এক বস্ত্বকে প্রতিপন্ন করিতেছেন 
আর সকল তপসা। করিবার প্রয়োজন ধাঁহার প্রাপ্তি হইয়াছে আর ধাঁহার 
প্রাপ্তি ইচ্ছা করিয়া লোক সকল ব্রন্গচধ্য করেন সেই বস্তকে আমি 
ক্ষেপে তোমাকে কহিতেছি ওষ্কার শব্দে তাহাকে কহা যাঁয় অথবা! 
তে ও'কার স্বরূপ হয়েন। ১৫। এতদ্ব্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং 
পরং। এতদ্ব্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্ব! যো, যদিচ্ছতি তস্য তৎ। ১৬। এই ও'কার' 
অপর ব্রচ্ধ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভকে কহেন এবং হিরণ্যগর্ভম্বরূপ হয়েন আর 
এই ওক্কার পরব্রক্ষকে কহেন এবং পরক্রহ্ম স্বরপও হুয়েন অতএব 
এই ওয্কারকে ত্রহ্গবুদ্ধিতে উপাসনা করিয়া যে যাহা ইচ্ছ। করে সে 
তাছ। পায় অর্থাৎ অপর ব্রক্ষবুদ্ধিতে ওষ্কারের উপাসনা করিলে হিরণ্য- 
গর্ভকে পায় আর পরক্রহ্ম রূপে উপাসনা কন্পিলে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। ১৬। 
৭০ 
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এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনৎ পরং। এতদালম্বনং জ্ঞাত্ব। ব্রহ্মলোকে 
মহীয়তে । ১৭। ত্রন্ধ প্রাপ্তির যে ষে অবলম্বন আছে তাহার মধ্যে প্রণবের 
অবলম্বন অতি উত্তম হয় আর এই প্রণব অপর ব্রন্মের অবলম্বন এবং 
পরব্রদ্মেরও অবলম্বন হয়েন অতএব এই প্রণবস্বরূপ অবলম্বনকে 
জানিয়া মন্ষ/ ব্রহ্মস্বরূপ হয় কিন্বা ব্রহ্মলোকে স্থিতি করে অর্থাৎ পর- 
ত্রন্মের অবলম্বন করিলে ব্রন্গস্বরূপ হয় আর অপর ব্রক্ষের অবলম্বনের 
দ্বার! ব্রক্গলোক প্রাপ্ত হয়। ১৭। প্রণবের বাচ্য আত্ম! হুয়েন অর্থাৎ প্রণব 
শব্দে পরমাত্মকে বুঝায় এমৎ জানিয়। প্রণবের উপাসনা! করা এবং 
আত্মাকে প্রণবন্ব্ূপ জানিয়া প্রণবের উপাসনা! কর! দুর্রবলাধিকারির 
প্রতি কহিলেন এক্ষণে আত্মার স্বরূপ কহিতেছেন। ন জায়তে শ্রিয়তে 
ৰা বিপশ্চিৎ নায়ং কুতশ্চিৎ ন বভুব কশ্চিৎ। অজো! নিত্যঃ শাশ্বতোয়ং 
পুরাণে ন,ছন্যতে হণযমানে শরীরে । ৯৮। আত্মার জম্ম নাই এবং মৃত্যু 
নাই তেহ নিত্য জঞানস্বরূপ হয়েন কোনো কারণের দ্বারা তাহার উৎপত্তি 
নাই এবং আপনিও আপনার কারণ নহেন অতএব এই জন্বশুন্য যে 
আত্মা তেঁহ নিত্য হয়েন ঞ্েহোর হাঁস নাই সর্ধদা এক অবস্থাতে থাকেন 
এই হেতু খড়গার্দির দ্বারা শরীরে আঘাত করিলে শরীরস্থ আত্মাতে 
আঘাত হয় না যেমন শরীরে আঘাত করিলে শরীরস্থ আকাশেতে আঘাত 
ন| হয়। ১৮। হস্তা চেশ্বান্যতে হস্তং হুতশ্চেন্মন্যতে হতং। উভৌ তৌ ন 
বিজানীতে। নায়ং হস্তি ন হন্যতে | ১৯। যে বাক্তি শরীর মাত্রকে আত্ম! 
জানিয়া' আত্মাকে বধ করিব এমৎ জ্ঞান করে আর যে ব্যক্তি এমৎ জ্ঞান 
করে যে আমি পর হুইতে হত হইব সে উভয় ব্যক্তি আত্মাকে জানে না 
যে হেতু আত্মা কাহাকে নস্ট করেন না এবং কাহা হইতেও নগ্ট হয়েন 
না।১৯। অণোরণীয়ান্‌ মহতো! মহীয়নাত্বাস্য জস্তোর্নিহিতো গুহায়াং। 
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রনাদাম্মহিমানমাত্ব নঃ। ২%। 
এই সাত শুক্ষম হইতেও সুহ্ষম আর স্ত,ল হইতেও স্থল হয়েন অর্থাৎ 
স্থূল সুক্ষ যাবৎ বস্তু আম্মাকে আশ্রয় করিয়া আছে এই আত্ম! ব্রচ্মাদি 
স্শ্ব পর্য্যস্ত যাবৎ প্রাণির হুদয়েতে সাক্ষিরূপে আছেন এই আত্মার 
মহিমাকে নিষ্কাম ব্যক্তি মন বুদ্ধি ইন্দ্িয়ের প্রসম্বত৷ দ্বারা জানিয়া 


(৫৫৫ ) 


শোকাদি হইতে মুক্ত হয়েন। ২*। আসীনে! দুরং ব্রজতি শয়ানো যাঁতি 
সর্ববতঃ। কস্তং মদামদং দেবং মদনো। জ্ঞাতুমর্থতি। ২১। এই আত্ব। 
অচল হুইয়াও মন প্রতৃতি ইন্জরিয়ের দুরগতি দ্বারা যেন দ্বরে গমন করেন 
এমৎ অনুভব হয় আর ন্মপ্ত হইয়াও সর্বত্র গমন করেন'অর্থাৎ সুষুক্তি 
কালে সাধারণ জ্ঞানরূপে সর্বত্র ব্যাপিয়া থাকেন আমার ন্যায় জ্ঞানী 
ব্যতিরেকে কোন্‌ ব্যক্তি সেই স্থৃযুণ্ত কালে হর্যযুক্ত আর জাগরণ কালে 
হর্ষরহিত আত্মাকে জানিতে পারে অর্থাৎ উপাধির দ্বারা যাবৎ বিরুদ্ধ 
ধর্ম বিশিষ্ট আত্মাকে অজ্ঞানী ব্যক্তি কিরূপে জানিতে পারে । ২১। 
অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেঘববস্থিতং । মহান্তং বিভুমাত্বানং মত্বা ধীরো! 
ন শোচতি। ২২। আকাশের ন্যায় শরীররহিত যে আত্মা তেঁহ যাবৎ 
নশ্বর শরীরেতে থাকিয়া'ও স্বয়ং অবিনাশী হয়েন আর. /ডঁহ মহান্‌ 
এবং সর্বব্যাপী হয়েন এই রূপ আত্মাকে জানিষ! জ্ঞানী ব্যক্তি শোক 
প্রাপ্ত হয়েন না। ২২। নায়মাত্স। প্রবচনেন লো ন মেধযা ন বন! 
শ্রতেন। যমেবৈষ ব্লণুতে তেন লতাস্তট্যৈষ আত্ম: বণুতে তনুং স্বাং 
১৩) এই আত্মা অনেক বেদের দ্বারা দ্রেয় হয়েন না আর পঠিত গ্রন্থের 
অভ্যাস করিলেও জ্ঞ্েয় হয়েন না আর কেবল বেদার্থ শ্রবণেতেও আত্ম। 
জ্ঞেয় হয়েন না যেব্যক্তি এই আত্মরকে জানিন্টে চাহে সেই তাহাকে 
পায় কিরূপে পায় তাহা কহিতেছেন যে মেই আত্ম! আপনার যথার্থ 
জ্ঞানকে সেই সাধকের প্রতি গ্রকাশ করেন । ২৩। নাবিরতো দুশ্চরিতা- 
ননাশাস্তো নাসমাহিতঃ। নাশান্তমনসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্র,য়াৎ। ২৭। 
চক্কন্দ্েতে যে বাক্তি রত হয় আত্মাকে সে পায়না আর যে ইন্দ্রিয়ের 
বশে থাকে তাহারে। আত্মা প্রাপ্য হয়েন না আর যাহার চিত্ত সর্ধ্বদা" 
অস্থির হয় তাহাঁরে'লভ্য আত্ম! হায়েন না আর শান্তচিন্ত অথচ ফলার্থা 
এমৎ বাক্তিও আত্মাকে প্রাপ্ত হয়েন না কেবল আচার্য হইতে ব্রন্্ঞান 
প্রাপ্তির দ্বারা আত্মাকে প্রাপ্ত হয়েন। ২৪। যসয ব্রন্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত 
ওদনং। মৃতযর্ধস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ। ২৫। হিরণ্যগর্ভ ও 
প্রকৃতি এই ছুই যে পরমাত্মার অন্ন হয়েন ত্যার মৃত্যু যাহার অল্নের বত 
হয়েন অর্থাৎ এ সরুলকে যে আত্ম সংহার করেন সেই আত্মকে কোন, 


( ৫৫৬ ) 
অন্পবুদ্ধি বাক্কি জ্ঞানীর ন্যায় জানিতে পারে অর্থাৎ যে রূপে জ্ঞানিতে 
আত্মা প্রকাশিত হয়েন সে রূপে অজ্ঞানিতে আত্ম! প্রকাশ হয়েন ন। ।২৫। 
ইতি দ্বিতীয়বল্লী। *। (এখন অধাত্মবিদ্যার অনায়াসে বোধগম্য হয় এ 
নিমিত্ত দেহকে রথরূপে কণ্পন] করিয়া প্রাপ্য আর প্রাপ্তার ভেদানুসারে 
ছুই আত্মার উপন্যাস করিয়! কহিতেছেন। খতং পিবস্তো স্বরৃতস্য লোকে 
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্ধে। ছায়াতপৌ ব্রঙ্গবিদো! বদস্তি পঞ্চাগ্নয়ো 
যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ। ১। এই শরীরেতে উপাধি অবস্থাতে বিষ্ব প্রতি- 
বিশ্বের ন্যায় ছুই আত্মাকে স্বীকার করিয়া কহিতেছেন। আপনার কৃত 
যে কর্ম তাহার ফলকে ছুই আত্মা ভোগ করেন অর্থাৎ বিষ্বদ্বর্ূপ ষে 
পরমাত্মা তেঁহ ভোগের অধিষ্ঠাত1! থাকেন আর প্রতিবিদ্ব স্বরূপ ষে 
জীবাত্মা তহ সাক্ষাত ভোগ করেন আর এ ছুই আত্মা এই শরীরের 
হুদয়াকাশে প্রবিষ আছেন তাহাদের মধ্যে জীবাত্মাকে ছায়ার ন্যায় 
আর আত্মাকে প্রকাশের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানিরা এবং পঞ্চাগ্নিহোত্রি গ্রহস্থেরা 
ও ত্রিণাচিকেত গৃহস্থেরা'কহিয়! থাকেন অর্থাৎ উপাধি অবস্থাতে জীবাত্মার 
ও আত্মার অত্যন্ত প্রতেদ করিয়াছেন ১। যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম 
য্পরং। অভয়ং তিতীর্ধতাং পারং নাচিকেতং শকেমহি | ২। যে অগ্নি 
যজমনেদের সেতুর ন্যায় সহায় হয়েন সেই অগ্নিকে জানিতে এবং স্থাপন 
করিতে পারি আ'র ভয়ম্টুন্য মুক্তির ইচ্ছা করেন যাহার! তাহাদের পরমা- 
শ্রয় যে নিত্য ব্রহ্ম তাহাকেও আমর! জানিতে পারি অর্থাৎ কর্ণি ব্যক্তির 
জেয় যক্ঞাদির দ্বারা হিরণ্যগর্ভ হইয়াছেন আর জ্ঞানি ব্যক্তির জম পরব্রক্ষ 
হয়েন। ২। আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীর রথমেব তু। বুদ্ধিত্ত, সারথিং 
বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ। ৩। ইন্দ্িয়াণি হয়ানাহর্বিষয়াং স্ভেযু গোচরান্‌। 
আত্মেব্দ্রিয়মনোধুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীধষিণঃ। ৪। সংসারি যে জীব তাহাকে 
রথী করিয়া জান আর শরীরকে রথ আর বুদ্ধিকে সারথি করিয়া! আর 
মনকে প্রগ্রহ অর্থাৎ অশ্ব চ্টালাইবার নিমিত্তে সারথির হস্তের রজ্জ, করিয়। 
জান আর চক্ষুঃ গ্রভৃতি ইন্িয়কে অশ্ব করিয়া কহিয়াছেন আর শব্দ 
স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পাঁচি বিষয়কে এ ইন্দরিয্বরূপ অশ্বের পথ করিয়! 
জান, শরীর ইীস্দ্রয় মন এই সকল বিশিষ্ট যে জীবু তাহাকে বিবেকি 


(৫৫৭ ) 


ব্যক্তিরা ফলের ভোক্তা করিয়া! কহিয়াছেন। ৩।৪। যন্তববিজ্ঞানবান্‌ ভবত'" 
যুক্তেন মনসা সদা । তস্যোক্দরিয়াপ্যবশ্যানি ডুক্টাশ্বা ইব সারথেং। ৫1 
যে বুদ্ধিরূপ সারথি ইন্দরিয়রূপ অশ্খের প্রন্তি নিব্বত্তিতে অপটু হয় 
আর মন রূপ রজ্জকে আয়ত্ত করিতে না পারে তাহার ইন্দ্রিয় বূপ 
অশ্ব সকল বশে থাকেন! যেমন ইতর সারখির অশিক্ষিত অঙ্থ সকল ছুব্টতা 
করে। ৫। যন্ত্র বিজ্ঞানবান্‌ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা। তস্যেন্র্িয়াণি 
ৰশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ। ৬। যে বুদ্ধিরূপ সারথি ইন্দ্রিয় রূপ অশ্খের 
প্রব্বত্তি নির্ত্তিতে পটু হয় আর মনোরূপ রঙ্জকে আয়ত্ত করিতে পারে 
তাহার ইন্দ্রিয়রূপ অশ্ব সকল বশে থাকে যেমন ইতর সারখির শিক্ষিত 
অশ্ব সকল বশে গ্লাকে। ৬। যন্তববিজ্ঞানবান্‌ ভবতামনস্কঃ সদাইশুচিঃ। 
নস তৎপদমাপ্পোতি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি । ৭। বুদ্ধিরূপ সারথিঞকটু হ্য় 
আর মনোরুপ রজ্জ, যাহার বশে না থাকে অতএব সে সর্বদা, ছুষ্র্ািত 
হয় এমন সারথির দ্বারা জীবরূপ রথী ব্রহ্ষপদ প্রাপ্ত হয়েন না আর 
সংসার রূপ যে কষ্ট তাহাকে প্রাপ্ত হয়েন। ৭। যন্তু বিজ্ঞানবাণ্‌ ভবতি 
সমনস্বঃ সদ! শুচিঃ সতু তৎপদমাপ্পোতি যম্মাত্তয়ো ন জায়তে। ৮) 
যে বুদ্ধিরপ সারথি নিপুণ হয় আর মনোরূপ রজ্জ, যাহার বশে থাকে 
অতএব সে সর্বদ1 সৎকর্মান্বিত হয় এমৎ রূপ সারথি দ্বারা জীব রূপ 
রখী ব্রক্ষপদ প্রাপ্ত হয়েন যেপদ পাইলে পুনরায় জন্ম হয় না। ৮। 
বিজ্ঞানসারির্ধস্ত মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ। সোইধবনঃ পারমাপ্পোতি তদ্বিষ্ণোঃ 
পরমং পদং। ৯। যে পুরুষের বুদ্ধিরূপ সারথি প্রবীণ হয় আর মনে।রূপ 
রজ্জ, যাহার বশে থাকে সে পুরুষ সংসাররূপ পথের পার যে সর্ববব্যাপি, 
ব্রন্মের পদ তাহাকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ব্রহ্গত্বকে পাঁয়। ৯। ইন্দ্রিয়েভ্যঃ 
পরা হার্থা অর্থেভ্যশ্চ পরৎ মনঃ। যনসস্ভ পরা বুদ্ধি রু্ধেরাত্মা মহান্‌ পরঃ 
। ১০। মহতঃ পরমব্াক্তমব্যক্তাঁৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সাঁ* 
কাষ্টা সা পরা গতিঃ। ১১। চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় হইতে রূপ প্রসৃতি ষে 
বিষয় সে সক্ষম হয় আর সেই » সকল বিষয় হইতে মন স্ুক্সম হয় মন 
হইতে বুদ্ধি সুক্ষ বুদ্ধি হইতে ব্যাপক যে স্থৃ্টির প্রথম প্রকাশ স্বরূপ 
মহত্তস্থ সে লুক্ষম হয় সেই মহত্ব হইতে স্্টির আদি বীন্গ যে স্বন্াব* 
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সে সুঙ্ষন হয় সে স্বভাব হইতে সর্ধব্যাপি সন্দ্রপ যে পরমাত্ম। তেঁহ সক্ষম 
ছয়েন সেই পরমাত্সা হইতে আর কেহ সুক্ষ নাই আর তেছই প্রাপ্তব্য 
হইয়াছেন । ১১। এষ সর্কেষূ ভূতেষু গটোত্মা ন প্রকাশতে। দৃশ্যতে ত্ব- 
্রযয়া বৃদ্ধা সুক্ষনয়। সুক্ষমদর্শিভিঃ1১২। এই আত্মা আত্রঙ্স্তন্ত পর্য্যস্ত ব্যাপী 
হইয়াও অবিদ্যা মায়াদ্বারা অজ্ঞানির প্রতি আচ্ছন্্ হইয়। আছেন অতএব 
আত্মারূপে অজ্ঞানিতে প্রকাশ পায়েন না কিন্ত স্ক্ষমদর্শি যে পণ্ডিত 
সকল তাহারা হুক্সন. এবং. এক নিষ্ঠ যে রুদ্ধি. তাহার দ্বারা সেই আত্মাকে 
দেখেন অর্থাৎ অজ্ঞানী কেবল ঘট পটাদ্দি এবং আপনার শরীরকে দেখে 
অন্তি রূপে ঘটাদিতে ব্যাপিয়! রহিয়াছেন যে আত্ম! তাহাকে দেখিতে 
পায় ন1১২। যচ্ছেপ্বাঙ্যমসী প্রান্ঞঃ তদ্যচ্ছেজ্জ্ঞান আত্মনি। জ্ঞানমাত্মুনি 
মহতি 'ঈ"চ্ছেত্তদ্যচ্ছেচ্ছাত্ত আত্মনি। ১৩। যে বিবেকী ইন্দ্রিয় সকলকে 
মনেতে লয় করে মনকে বুদ্ধিতে বুদ্ধিকে মহত্তত্বে মহত্তত্বকে শাস্তস্বরূপ 
পরমাত্মাতে.লুয় করে সে পর্মু শৃত্তিকে পরায়]১৩। উত্তি্ত জাগ্রত প্রাপা 
বরান্‌ নিবোধত। ক্ষুরস্য ধার! নিশিতা৷ ছুরতয়া ছুর্গং পথস্তৎ কবয়ো! বদস্তি 
। ১৪। হে মনুষ্য সকল অজ্ঞানরূপ নিদ্রা হইতে উঠ অর্থাৎ আত্মজ্ঞান 
সাধনে প্রবর্ত হও আর অজ্ঞানরূপ নিদ্রাকে ক্ষয় কর আর উত্তম আচা- 
ধ্যকে পাইয়া আত্মাকে জান তীক্ষু ক্ুরের ধারের নায় চুর্গম করিয়! জ্ঞান 
মার্ণকে পণ্তিত সকল কহিয়াছেন । ১৪। অশব্দমম্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং 
নিত্যমগন্ধবচ্চ যু । অনাদ্যনস্তং মহতঃ পরং ঞ্রবৎ নিচাষ্য তং মৃত্যুমুখাৎ 
প্রমুচ্যতে ।১৫। ব্রহ্ম অতি স্থন্্ম হয়েন ইহাতে কারণ দ্রিতেছেন। ব্রন্ষেতে 
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পাঁচ গুণ নাই অতএব তাহাকে শুনিতে স্পর্শ 
করিতে দেখিতে আস্বাদন করিতে আঘ্বাণ করিতে কেহ পারে না। এই 
সকল গুণ যদ্দি তাহার না রছিল তবে তেঁহ স্ৃতরাং হ্রাস বৃদ্ধি শুন্য এবং 
নিত্য হয়েন আর তেঁহ আদি আর অন্ত শুন্য হুয়েন এবং অতি সক্ষম যে 
মহত্ত্ব তাহ! হইতেও ভিন্ন হয়েন এবং সব্বথা নিরপেক্ষ নিতা হয়েন এই 
রূপ আত্মাকে জানিলে লোক মৃতু হস্ত হইতে মুক্ত হয় অর্থাৎ ব্র্গ প্রাপ্ত 
হয়।১৫। নাচিকেতমুপ।খ্যানং মৃত্যুপ্রোক্তৎ দনাতনং। উক্ত! শ্রত্বা চ মেধাবী 
'ব্হ্মলোকে মহীয়তে | ১৬। যম হইতে কথিত এবং নচিকেতার প্রাপ্ত এই 
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সনাতন উপাখএনকে যে জ্ঞানবান ব্যক্তি পাঠ এবং অবণ করেন তেহে! 
এক্ষ স্বরূপ হইয়! পৃজ্য হয়েন ।১৬। য ইমং পরমং গুহাং শ্রাবয়েছ ক্গসৎ- 
সদি। প্রযতঃ শ্রাদ্ধকালে বা তদানস্ত্যায় কণ্পতে তদানপ্তযায় কষ্পতে 
। ১৭। যে ব্যক্তি শুচি হইয়! ব্রহ্ম সভাতে এ আখ্যানকে শুনায় অথবা 
শ্রান্ধকালে পাঠ করে তাহার অনস্ত ফল হয়ু। ইতি তৃতীয় বল্লী প্রথমো- 
হুধ্যায়ঃ। *। পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়জ্্,ঃ তল্মাৎ পরাঙপশ্যতি নান্তরাঁ- 
স্বন্। কশ্চিদ্ধীর: প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদারত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্‌। ১। স্ব- 
প্রকাশ যে পরমাত্মা তেঁহ ইন্দ্রিয় সকলকে রূপ রস ইত্যাদি বাহা বিষয়ের 
গ্রহণের নিমিত্ত স্থ্টি করিয়াছেন এই হেতু লোক সকল ইন্ত্রিয়ের দ্বারা 
বাস্া বিষয়কে দেখেন অস্তরাত্মাকে দেখিতে পায়েন না কোনে! বিবেকী 
পুরুষ মুক্তির নিমিত্তে বাহ বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়কে নিরোধ করিয়! অন্তরা - 
আকে দেখেন। ১। পরাচঃ কামাননুয়স্তি বালাঃ তে মৃত্যোর্ধ্রিততসা 
পাশং। অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা গ্রুবমগ্রবেধিহ ন প্রার্থয়ন্তে।২। স্বভা- 
বত ইন্দ্রিয় সকলের বাহ বিষয়ে দৃষ্টি হয় এই হেতু অজ্ঞানী সকল 
প্রার্থনীয় বাহা বিষয়কে কামন! করে অতএব তাহার! সর্ব্ব ব্যাপি যে মৃত্যু 
তাহার বশে যাঁন এই হেতু পণ্ডিত সকল যাবৎ অনিত্য সংসারের মধ্যে 
পরমাআ্সাকে কেবল নিত্য জানিয়! তাহাকে প্রার্থনা করেন আর অন্য 
বস্তর প্রার্থনা করেন না। ২। যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্‌ স্পশাংশ্চ 
মৈথুনান্‌ এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে । এতদ্বৈতৎ। ৩। যে 
আত্মার অধিষ্ঠামে রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ আর মৈথুন জন্য স্থখকে জড় 
স্বরূপ যে এই ইন্দ্রিয়, বিশিষ্ট দেহ সে অন্তব করে যেহেতু পঞ্চভূত দেহ 
ইন্দ্রিয় এ সমুদায় জড় অতএব চৈতন্যের অধিষ্ঠানেতেই এ জড় সকল* 
বিষয়ের উপলব্ধি করে যেমুন অগ্নিতে দগ্ধ যেলৌহ্‌ সে. অগ্নির অধিষ্ঠানেতে 
দাহ করে, আত্মা না জানেন এমৎ বস্তু নাই। নাই। যাহার অধিষ্ঠানেতে এ, 
সকল জানা যায় আর যে আত্মার প্রশ্ন নচিকেতা করিয়াছেন তেহো এই 
প্রকার হয়েন। ৩। স্বপ্নাস্তং জাগরিতাস্তং চোভৌ যেনানুপশ্যতি। মহাত্তং 
বিভুমাত্মানং মন্বা ধীরে! ন শোচতি। ৪। স্বপ্রাবস্থা'আর জাগ্রদবন্থা' এই 
ছুই অবস্থাতে যাহার অধিষ্ঠানে লোক বিষয়ের উপলরি করে সেই শ্রেষ্ঠ 
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সর্ধব্যাপি পরমাত্বাকে জানিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি শোককে প্রাপ্ত হয়েন ন! 
। ৪ ।য ইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমস্তিকাৎ। ঈশানং ভূৃতভব্যস্য 
ন ততো! বিজুগরগ্মতে । এত'্বৈতৎ।৫। যে ব্যক্তি এই রূপ করিয়া কর্মের 
ফল ভোক্ত! জীবাতআ্সাকে ভূত ভরিষ্যৎ বর্তমান কালত্রয়ের নিয়ম বর্তা যে 
পরমাত্মা তৎ স্বরূপ করিয়া অতি নিকটস্থ জানে সেব্যক্তি পুনরায় আম্মাকে 
গোপন করিতে চাহে না অর্থাৎ এক আত্ম! সর্ধত্র ব্যাপিয়া রছিয়াছেন 
কিরূপে তাহাকে গোপন করা যায়। যে আত্মার পপ্রশ্ব নচিকেতা করি- 
য়াছেন সে এই হয়েন। ৫1 ষঃ পূর্ব্বং তপমো জাতমন্ত্যঃ পর্ব্বমজায়ত। 
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠস্তং যো ভূতেভির্বাপশ্যত। এতদ্বৈতৎ | ৬। ব্রদ্ধ 
হইতে জলাদির পূর্ধ্ব উৎপন্ন হইয়াছেন যে হিরণ্যগর্ভ তাহাকে সকল 
ভুতের সহিত সকল প্রাণির হৃদয়াকাশেতে প্রবিষ্ট ছইয়। আছেন এমৎ 
যে জানে ছে হিরণ্যগর্ভের কারণ যে ব্রহ্ম তাহাকে জানে । ৬। যা প্রাণেন 
সম্ভবত্যদিতি দেঁবতাময়ী। গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠস্তীং যা ভূতেভিবজায়ত'। 
এতদ্বৈতৎ।৭। সকল ভূতের সহিত হছিরণ্যগর্ভরপে যে দেবতাময়ী 
অদ্দিতি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া আছেন তাহাকে সকল 'প্রাণির হৃদয়া- 
কাশেতে প্রবিষ্ট করিয়া ষে জানে সে অদ্দিতির কারণ যে পরব্রহ্ধ তাহাঁকে 
জানে যে আত্মার প্রশ্ন নচিকেতা করিয়াছেন দে এই প্রকার হরেন। ৭। 
অরণ্যোর্নিহিতে! জাতবেদাগর্ভ ইব ন্ুভূতো গর্ভিনীভিঃ। দিবে দিব 
ঈড্যো। জাগৃবস্তিহবিম্স্তির্ম হুষ্যেতিরগ্নিঃ। এতদ্বৈতৎ।৮। যে অগ্থি যজ্তেতে 
উর্ধা এবং অধ অরণিতে অর্থাৎ যন্ত কাষ্ঠেতে স্থিত হয়েন এবং ঘ্বত 
ইত্যাদি সকল যজ্ত দ্রব্যকে যিনি আহার করেন আর যেমন গর্ভিণী সকল 
যত্তব পূর্ধ্বক গর্ভকে ধারণ করেন সেইরূপ প্রমাদ শুন্য যোগিরা এবং 
কর্থিরা ফাহাকে ঘ্বৃতাদি দানের দ্বারা এবং ভাবনার দ্বারা 'কর্মাঙ্গে এবং 
হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন আর যে অগ্নির স্তুতি রী কর্টিরা আর যোগিরা! 
সর্বদা করিতেছেন দেই অথ বন্ধ স্বরূপ হয়েন 1৮ যতশ্চোদেতি স্র্ষ্যো- 
ইস্তং যত্র চ গচ্ছতি। তং দেবাঃ সর্ব অর্পিতাস্তছু নাত্যেতি কশ্চন। 
এতদ্বৈতৎ। ৯। যে প্রাণ হইতে সর্ধ্য প্রতিদিন উদ্দিত হয়েন আর 
যাহাতে অন্তহয়েন সেই প্রাণম্বরূপ আত্মাকে অবলম্বন করিয়! বিশ্বসংসার 
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স্থিতি করেন তাহাকে আশ্রয় না করিয়া পৃথক রূপে কেহ প্রকাশ পায় 
নাষে আত্মার প্রশ্ন নচিকেতা করিয়াছেন দে এই হয়েন অর্থাৎ আত্ম! 
অগ্নি বায় প্রভৃতি সর্বশ্বর্ূপ হয়েন।৯। যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদঘ্িহ! 
মৃত্যোঃ স স্ৃত্যুমাপ্সোতি য ইহু নানেব পশ্যতি।৯০। ধেঁহ এই শরীর ব্যাপি 
আত্ম! তেহই বিশ্বব্যাপি আত্মা হয়েন আর ধেঁহ বিশ্বব্যাপি আত্মা তেহই 
শরীর ব্যাপি আত্ম! হয়েন -সদ্ধিতীয় আত্মাকে যেব্যক্তি নান! করিয়! দেখে 
সে পুনঃ২ জন্ম মরণকে পায়।১০। মননৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। 
মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি | ১১। বিশুদ্ধ মনের দ্বারা 
আত্ম এক হয়েন' ইহাই জানা উচিত এইরূপ অদ্বিতীয় জ্ঞান উপস্থিত 
হুইলে ভেদ জ্ঞান আর থাকে ন1 কিন্ত অদ্বিতীয় আত্মাকে যে ব্যক্তি নান! 
করিয়। দেখে সে পুনঃ২ জন্ম মরণকে পায় 1১১। অঙ্গ মাঃ পুরুষো 
মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি। ঈশানো ভূততব্যস্য ন ততো বিগত এত- 
দ্বৈতৎ। ১২। হৃদয়াকাশস্থিত সর্বব্যাপি যে শরীরস্থ আত্মা শ্াহাকে ভত 
তবিষ্যৎ বর্তমান কালের কর্তা করিয়া জানিলে পর পুনরায় আত্মাকে 
গোপন করিতে চাহে না অর্থাৎ এক আত্মা সর্বত্র ব্যাপিয়! রহিয়াছেন 
কিরূপে তাহাকে গোপন কর! যায়। ১২। অঙ্গ-মাত্রঃ পুরুষো! জ্যোতি- 
রিবাধূমকঃ। ঈশানে। ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উশ্বঃ। .এতদ্বৈতহ। ১৩। 
হুৃদয়াকাশস্থিত সর্বব্যাপি নির্মলজ্যোতির ন্যায় ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান 
কালের কর্ত। যে আত্ম। তেঁহই সকল প্রাণিতে এখনো বর্তমান আছেন । 
এবং পরেও সকল প্রাণিতে বর্তমান থাকিবেন যে আত্মার প্রশ্ব নচিকেত! 
করিয়াছেন সে এই হয়েন। ১৩। যথোদকং ছুর্মে রউং পর্ববতেষূ 
বিধাবতি। এবং ধর্দমান্‌ পৃথক্‌ পশ্যন্‌ তানেবানুবিধাবতি । ১৪ । যেমন 
উচ্চ স্থানেতে জল পতিত হয়া নান! নিন্ন স্থানে গমন করিয়া নষ্ট 
হুয়েন সেইবপ প্রতি শরীরেতে আত্মাকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ দেখিয়া শরীর 
ভেদকে পুনঃ প্রাপ্ত হয়। ১৪। যখোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদগের 
ভবতি। এবং মুর্নেবিজানত আতা! ভবতি গৌতম। ১৫। যেমন সমান 
ভূমিতে জল পতিত হইলে পূর্বের ন্যায় নির্মল থাকে সেইরূপ আত্মাকে 
এক করিয়া যে জ্ঞানী মনন করে হে নচিকেত সে ব্যক্তির বিশ্বাসে 
৭১ 
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আত্মা এক হয়েন। ১৫। ইতি চতুর্থী বল্লী। *। পুরমেকাঁদশ ভ্বারমজ- 
স্যাবক্রচেতসঃ। অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তচ্চ বিমুচ্যতে । এতদ্বৈতৎ।১ 
জগ্থাদি রহিত নিত্য চৈতন্য শ্বরূপ যে পরমাত্মা তাহার বাসস্থান এই 
একাদশ দ্বার বিশিষ্ট শরীর হয় সেই আত্মাকে যে ব্যক্তি ধ্যান করে সে 
শোক পায় না এবং অবিদ্যা পাশ হুইতে মুক্ত হয় আর পুনরায় শরীর 
গ্রহণ তাহার হয় না। প্রসিদ্ধ নব দ্বার আন ব্রহ্ষরন্ধ, ও নাভি এছই 
লইয়! একাদশ দ্বার হয়। ১। হুংসঃ শুচিযদরস্তরিক্ষসদ্োতা বেদিব- 
দতিথিছুরোণসৎ। নৃযদ্বরসদূত সব্বোমসদজ্জা! গোজ! খতজা! অদ্রিজা 
খতং ব্হৎ।২। আত্মা সর্বত্র গমন করেন এবং স্থ্যা দূপে আকাশে 
গমন করেন আর সকল তৃতকে আপনাতে বাস করান এবং বায়ু রূপে 
আকাশে গমন করেন আ'র অগ্নির স্বরূপ হয়েন এবং.পৃথিবীর অধিষ্ঠাত 
দেবতাসইয়! পৃথিবীতে গমন করেন আর সোম লতার রস হইয়া যজ্ঞ 
কলশে গমন করেন আঁর মন্গুষ্যেতে ও দেবতাতে গমন করেন আর 
যজ্জেতে গমন করেন আর আকাশের অধিষ্ঠাভ দেবতা রূপে আকাশে 
গমন করেন আর জল জন্ত রূপে জলেতে উৎপন্ন হয়েন আর ধান্য 
যবাদি রূপে পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়েন যজ্ঞের অঙ্গরূপে উৎপন্ন হয়েন 
আর নদ্যাদ্ি রূপে পর্ধতে উৎপন্ন হয়েন যদ্যপিও ঠেঁহ 'সর্ধ্বন্বূপ 
হয়েন তথাপি তাহার বিকার নাই আর সকলের কারণ সেই আত্মা 
এই হেতুত্ডেহ মহান্‌ হয়েন। ২। ভুর্ধং প্রাণমুন্সয়তি অপানং প্রত্যগ- 
স্যতি। মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেব! উপাসতে। ৩। যে চৈতন্য 
অপ আছ বাড হব হইছে উপরে চালন করেন এবং 

অপান বায়ুকে অধোতে, ক্ষেপণ করেন সেই হ্থায়াকাশস্থিত সকলের 
ভজনীয় আত্মাকে চক্ষুরাদি, সকল. ইন্জিয় আপন _আপুন বিষয়ের জ্ঞান 
বারা উপাসন করেন অর্থাৎ এক চৈতন্য সবপূপ আত্মার অধিঠানেতে 
জড়রূপ হন্তিয় সকল আপন আপন, বিষয়ের জান,কেন। ৩। অস্য 
বিজ্ংসমানস্য শরীরক্থস্য দেহিন:। দেহাছিসুচামানস্য কিমত্র পরিশি্যতে। 
এতদ্বৈতৎ।৪। এই শরীরদ্থ চৈতন্য স্বরূপ শরীরের কর্তা যে আত্ম! 
তেঁহ যখন এ শরীরকে ত্যাগ করেন তখন এ শরীরেতে এবং ইন্ত্রিয়েতে 


৫৬৩) 
কোনো শক্তি থাকে না অর্থাৎ আত্মার ত্যাগ মাত্র শরীর এবং ইন্জিয়ে 
সকল শ্বভাবত যেমন পূর্বের্ব জড় ছিলেন সেই রূপ হইয়া যান। ৪। ন 
প্রাণেন নাপানেন মত্ত জীবতি কশ্চন.। ইতরেণ তু জীবস্তি ষন্মিনে- 
তাবুপাশ্রিতৌ । ৫। প্রাণবায়ু ও অপান বায়ু এবং ইন্জরিয় সকল ঞ্েঃহা- 
দের অবিষঠানে./হিরা..বাচিয়া থাকেন এমৎ নৃহে কিন্ত প্রাধাদি হইতে 
ভিন্ন যে চৈতন্য শ্বরূপ আত্মা তাহার” অধিষ্ঠানেতেই দেহিরা . বাচিয়া 
থাকেন এবং প্রাণ আর অপান বায়ু ইন্দ্রিয় সহিত তাহাকেই আশ্রয় করিয়া 
থাকেন অর্থাৎ প্রাণ অপান এবং ঈক্রিয় সকল মিশ্রিত হইয়! শরীর কহায় 
অতএব শরীরের অধিষ্ঠাত। এমকল ভিন্ন অন্য কেহ চৈতন্য স্বরূপ হয়েন 
।৫। হস্ত তইদং প্রবক্ষ্যামি গুহ্থাং ব্রচ্ম সনাতনং। যথা চ মরণং 
প্রাপ্য আত্মা ভবৃতি গৌতম। ৬। হে গৌতম এখন তোমাকে পরম 
গোপনীয় সনাতন ত্রক্ষকে কহিতেছি যে ব্রহ্মতত্বকে না জান্তি্স জীব 
সংসারেতে বদ্ধ হয়।৬। যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীর দেহিনঃ। 
স্থাপুমন্যে্থসত্যস্তি যথাকর্দ্দ যথাক্রতং। ৭) শরীর গ্রহণের নিমিত্তে 
কোন কোন মুঢ় আপনার কর্মান্থসারে এবং উপাসনান্ুসাঁরে মাভৃগর্ভেতে 
প্রবেশ করেন কেহ অতি মৃঢ় স্থাবরাদি জন্মকে প্রাপ্ত হয়েন। ৭। য এষু. 
সুপ্ডেষু জাগর্তি কামং কাম পুরুষ! নির্টিমাণঃ | তদেব শুক্রং তদ্রক্ম 
তদেবামৃতমুচ্যতে। তন্মিন্‌ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তছুমাত্যেতি কশ্চন। 
এতদ্বৈতৎ। ৮। ইন্দ্রিয় সকল নিদ্দ্িত হইলে ফে আত্মা! নান! প্রকার 
বস্তুকে স্বপ্ধে কপ্পনা করেন ডেঁহই নির্ঘ্ল অবিনাশি ত্রচ্ধ হয়েন পৃথি- 
ব্যাদি যাবৎ লোক সেই ব্রচ্ধাকে আশ্রয় করিয়া! আছেন তাহার সত্তাকে 
আশ্রয় না করিয়! পৃথক্‌ রূপে কেহ প্রকাশ পায়েন না । ৮। অথির্য- 
খৈকে! ভুবনৎ প্রবিস্টো রূপং রূপৎ, প্রতিরপো! বতুব। একন্তথা সর্ব- 
'তৃতাস্তরাস্মা রূপং রূপং প্রতিব্ূপো। বতৃব বহিশ্চ। ৯। এক অগ্নি যেমন 
এই লোকেতে প্রবিষ্ট হইয়! কাষ্ঠাদি বস্তুর যে পৃথক্‌ গৃথক্‌ ব্ূগ নেই 
সেই রূপে দৃষি হয়েন অর্থাৎ বক্রকান্ঠে বক্রেরন্যায় আর চতুক্ধোণ কাষ্ঠে 
চতুক্ষোণের ন্যায় ইত্যাদি রূপে অগ্নি দুষ্ট হয়েন সেইরূপ একআত্মা সকল 
দেছেতে প্রবিষ্ট হইয়া নান! রূপেতে প্রকাশ পায়েন কেবল দেহেতেই 
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প্রবিষ্ট হইয়া প্রকাশ পায়েন এমৎ নহে বরঞ্চ বাহেতেও আকাশের ন্যায় 
র্যাপিয়া থাকেন। ৯। বাযূর্যথেকে। ভুবনৎ প্রবিষ্ট রূপং রূপং প্রতি- 
রূপ! বভুব। একভ্তথ! সর্ববভূতাস্তরাত্মা ব্ূপং রূপং প্রতিরূপো! বন্ুব 
বহিম্চ। ১,। এক বায়ু যেমন এই দেহেতে প্রবিষ্ট হইয়া! পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
স্থানের দ্বারা পৃথক্‌ পৃথক্‌ নামে প্রকাশ পায়েন সেইরূপ একই আত্ম 
সকল দেহেতে প্রবিস্ট হইয়া নানা রূপেতে প্রকাশ পায়েন কেবল দেহে- 
তেই প্রবিষ্ট ছইয়! প্রকাশ পায়েন এম নহে বরঞ্চ বাহ্োতেও আকা 
শের ন্যায় ব্যাপিয়া থাকেন ।১০। স্মর্ষ্যো যথা সর্ধবলোকস্য চস্ষুর্নলিপ্যতে 
চাক্ষুষৈর্বাহ্ুদোষৈঃ। একত্তথা সর্বভূতান্তরাত্বা ন লিপ্যতে লোকছুঃখেন 
বাহ্‌ঃ। ১১। ন্ুর্ধ্য যেমন জগতের চক্ষু হইয়া অপরিষ্কৃত বস্ত্র সকলকে 
লোককে দেখাইয়া! ও আপনি অপরিষ্কৃত বস্তুর সংসর্ম বারা অন্তর্দ্বোষ 
অথবা বাির্ভ্মোষ কোন দোষে লিপ্ত হয়েন না সেইরূপ এক আত্মা সকল 
দেহেতে প্ররেশ করিয়া লোকের হুঃখেতে লিপ্ত হয়েন না যেহেতু কাহারো 
সহিত তেঁহ মিশ্রিত নহেন অর্থাৎ যেমন রজ্জ,তে সর্প ভ্রম হইলে রজ্জ, 
কোন দোষ প্রাপ্ত হয় না সেইরূপ অজ্ঞানের দ্বারা জীবেতে যে সুখ 
ছুঃখের অনুভব হইতেছে তাহাতে বস্তত আত্মা! স্থুখী এবং ছুঃখী নহেন।১১। 
একো! বশী সর্ববতৃতাস্তরাত্বা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি। তমাত্বস্থং 
য্যক্ছপশ্যত্তি ধীরান্তেষাং স্থুখং শাশ্বতং নেতরেষাং। ১২। সেই এক 
পরমেশ্বর সকল ভুতের অন্তর্বর্তী হয়েন অতএব যাবৎ সংসার তাহার 
বশেতে আছে আর আপনার এক সত্তাকে নানাপ্রকার স্থাবর জঙ্গমাদি 
ক্ূপে অবিদ্যা মায়ার . দ্বারা তেহ দেখাইতেছেন সেই বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা 
স্থুরূপ আত্মাকে.যে ধীর সকল সাক্ষাৎ অন্থতৰ করেন কেবল তাহাদের 
নির্ব্বাণ স্বরূপ নিত্য স্থুখ হয় আর'ইতর অর্থাৎ বহির্রেটা তাহাদের 
সে স্থুখ হয় না। ১২। নিত্যোইনিত্যানাং চেতন শ্চেতনানাং একে! বহূনাং ' 
ধোঁ বিদধাতি কামান্‌। তমাত্মস্থং যেন্ুপশ্যস্তি ধীরান্তেষাং শাস্তিঃ 
শাস্বতী নেতরেষাং। * সেই পরমেশ্বর যাবৎ অনিত্য নাম রূপা 
বস্তুর মধ্যে নিত্য হয়েন আর যাবৎ চৈতন্য বিশিষ্টের চেতনার কারণ 
ডঠেহ হয়েন ঠেঁহ একাকী অথচ সকল প্রাণির কামনাকে দেন সেই 
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রুদ্ধির অধিষ্ঠাতা স্বরূপ আত্মাকে যে ধীর সকল সাক্ষাৎ অন্থভব করেন 
তাহাদেরই নির্বাণ স্বব্ধপ নিত্য ছ্থুখ হয় ইতর অর্থাৎ বহির্্র্ট৷ তাহাদের 
পে সুখ হয়না ।১৩। তদেতদিতি মন্যত্তেনির্দেশ্যং. পরমং সুখং । 
কথং হু তদ্ধিজানীয়াং কিমু ভাতি ধিভাতি বা। ১৪। যদি এমৎ কহ 
অনির্টেশ্য পরাৎপর যে ব্রহ্মানন্দ তাহাকে প্রতাক্ষ করিয়া জানি সকলে 
অনুভব করেন কিরূপে আমি সেই ব্রদ্দীনন্দকে জ্ঞানিদের ন্যাস প্রত্যক্ষ 
করি। সে ব্রহ্ষসত্তা আমাদের বুদ্ধিতে স্পঞ্টরূপে প্রকাশ পাঁইতেছেন 
কিন্ত তেঁহ বহিরিক্ত্রিয়ের গোচর হয়েন কিনা । ১৪। ন তত্র হূর্য্যো 
ভাতি ন চন্ত্রতারকং নেমা' বিছ্যতো ভাস্তি কুতোহ্য়মগ্রিঃ। তমেব 
ভাস্তমন্ভাঁতি সর্বং তস্য ভাসা সর্ধমিদং বিভাতি। ১৫। এখন এ 
প্রশ্নের উত্তর করিতেছেন। জগতের প্রকাশক যে সু্ধ্য তেঁহ বরদ্দের 
প্রকাশক হয়েন না এবং চন্্রতারা আর এসকল বিছা চহারাও 
ব্রদ্ষের প্রকাশক নহেন স্বৃতরাং আমাদের দৃর্টি গোচর য়ে অগ্নি তেঁহ 
কিরূপে ব্রঙ্গের প্রকাশক হয়েন সূর্য্য চন্দ্র তারা বিছ্যাুৎ অগ্নি প্রভৃতি যাঁবৎ 
প্রকাশক বস্তু সেই পরমেশ্বরের প্রকাশের পশ্চাৎ প্রকাশিত হয়েন এবং 
তাঁহার প্রকাশের দ্বারা এসকলের প্রকাশ হয় যেমন অগ্নির প্রকাশের, 
ঘ্বারা অগ্নি সংযুক্ত কাষ্ঠ প্রকাশিত হর।১৫। ইূতি,পূর্চমন,বৃল্লী। *। 
উর্ঘমুলোহবাকৃশাখ এষোশ্বণ্থঃ সনাতনঃ। তদেব শুক্রং তথ্বক্গম তদেবা- 
মৃতমূচ্যতে । তম্মিন্‌ লোকাঃ জরিতাঃ সর্ব্বে তছ নাত্যেতি কশ্চন। এতইবৈ- 
তৎ।১। এই ষষ্ঠ বল্লীতে সংসাঁরকে বৃক্ষের সহিত উপমা আর ব্রহ্গকে ওই 
রক্ষের মূলের সাহত উপম! দিতেছেন কারণ এই যে বৃক্ষ দেখিয়! তাহার 
মূল যদ্যপিও অদৃষ্ট হয় তথাপি লোকে সেই মূলকে অন্থুভব করে এখানে 
কার্য রূপ সংসার রৃক্ষকে দেখিয়া তাহার কারণ যে পরব্রহ্ম তাহার 
- নিশ্চয় হইতেছে। এই যে অশ্বণ্ের ন্যায় অতিচঞ্চল অথচ অনাদি সংসার 
বৃক্ষ ইহার মূল উর্দ্ধে অর্থাৎ সর্ধ্বোতুষ্ট ব্রহ্ম হয়েন আর যাবৎ স্থা্ধর 
জঙ্গম এই বৃক্ষের বিস্তীর্ণ শীখ! হইয়াছেন সেই” সংসার বৃক্ষের ষে মূল 
স্বরূপ পরমাত্মা “তো শুদ্ধ এবং ব্যাপক হয়েন তাহাকে কেবল অবিনাপ্দী 
করিয়া কহা যায় যাবৎ সংসার সেই ব্রহ্মকে "আশ্রয় করিয়া আছেন; 


সি 


(৫৬৬ ) 
তাহার সত্তাকে আশ্রয় না! করিয়া পৃথক্‌ রূপে কেহো! প্রকাশ পায় না 
।১। মূল স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে জগৎ উত্পপ্ন না হইয়৷ আপনিই জন্মে এমত 
সন্দেহ বারণ করিবার নিমিত্ত পরের মন্ত্র কহছিতেছেন। যদ্িদৎ কিঞ্চ 
জগৎ সর্ব প্রাণ এজতি নিঃস্থতং।' মহত্তয়ং বজ্মুদ্যতং য এতদ্বিছুর- 
মৃতান্তে ভবস্তি।২। ঢন্জ সুর্য গ্রহ নক্ষত্রাদি বিশিট যে এই জগৎ ব্রক্ 
হইতেই নিঃস্থত হইয়া ব্রদ্ধের অধিষ্ঠানের দ্বারা আপন আপন নিয়ম মতে 
চলিতেছেন অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র এবং স্থাবর জঙ্গমাদ্ি যাঁবৎ বস্ত 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ নিয়মে গমন করেন অতএব ইহার নিয়ম কর্তা কেহো অন্য 
আছেন সেই নিয়ম কর্তা ত্হে। শ্রেষ্ঠ এবং বজু হস্তে থাকিলে যেমন 
ভয়ানক হয় সেইরূপ তেঁহে! সকলের ভয়ের কারণ হয়েন অতএব কেহ 
তিল্মর্ধ নিয়মের অতিক্রম করিতে পাঁরে না। ধাহার/ এইরূপে ব্রহ্মকে 
জগতের্শ্বণিষ্ঠাতা করিয়া জানেন তাহারা মোক্ষকে প্রাণ্ড হয়েন। ২। 
তয়াদস্যাগিস্তপতি ভয়াত্তপতি সুর্য: । ভয়াদিন্্রশ্চ বাযুম্চ মৃত্যর্ধাবতি 
পঞ্চমঃ। ৩। সেই পরমেশ্বরের ভয়েতে অগ্নি যথা নিয়ম প্রকাশ পাইতে- 
ছেন তাীহারি ভয়েতে স্ুধ্য যথা নিয়ম প্রকাশ পাইতেছেন আর সেই 
পরমেশ্বরের ভয়েতে ইন্দ্র এবং বায়ু আর পঞ্চম যে যম তেঁহো যথা নিয়ম 
আপন আপন কার্ধ্যে প্রবর্ভ হইতেছেন যেমন প্রভুকে বজ্‌ হশ্ প্রত্যক্ষ 
দেখিলে ভৃত্য সকল নিয়মের অন্যথ। 'করিতে পারে না । ৩। ইহুচেদ- 
শকদোদ্ধ,প্রাক্‌ শরীরস্য বিঅসঃ। ততঃ জর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় 
কণ্পতে। ৪। এই সংসারে শরীরের পতনের পূর্ব্বে যদি এই ব্রহ্ষতত্বকে 
জানিতে পারে তবে সংসার বন্ধন হইতে জীব মুক্ত হয় আর যদি এরূপে 
আত্মাকে না জানে তবে সে এই লোক সকলেতে শরীরের গ্রহণ পুনঃ২ 
করে।৪। যথাদর্শে তথাত্বনি যথাশ্বপ্রে তথা পিতৃলোকে | যথাপ্স, 
পরীব দদ্বশে তথা গন্ধরর্বলোকে ছায়াতপয়েরিব ব্রহ্মলোকে । ৫1, যেমন: 
দর্পণেতে স্পট আপনার দর্শন হয় সেইরূপ এই লোকে নিরশল বুদ্ধিতে 
আত্মতত্বের দর্শন হয় আর যেমন স্বপ্নে আচ্ছন্নরূপে' আপনাকে দেখে 
সেইরূপ পিতৃ লোকে. আচ্ছন্নরূপে আত্মতত্বের দি হয় আর যেমন 
জলেতে আচ্ছন্নকূপে আপনাকে দেখে সেই মত গ্বর্বাদি লোকেত 
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আত্মতত্বের অনুভব হয় আর, যেমন ছায়া! আর তেজের হর হ্‌ইয়! 
উপলব্ধি হয় সেইরূপ ব্রদ্ষলোকে" স্প্টরূপে আত্মজ্ঞান জন্মে কিন্ত সেই 
রদ্মলৌক ছু হয় অতএব “আঁুক্ঠানের "নিমিত্ত এই “লোকেই য বু 
কৃরিবেক । ৫। ইনজিয়াণাং পৃথগ্ভীব মুদয়াস্তময়ৌ চ যৎ। পৃথগুৎপদ্য- 
মানানাং মত্বা ধীরো:ন শোচতি । ৬।গ্র'আকাশাদি কারণ হইতে কর্ণাদি 
ইন্দ্রিয় যে উৎপন্ন হইয়াছেন তাহাদিগ্যে আত্মা হইতে পৃথক্‌ জানিয়া 
এবং শয়ন আর জাগরণ. এছুই অবস্থা! ইন্্িয়ের হয় আত্মার কদাপি ন! 
হয় এর জ্ানিয়া জানবান ব্যক্তি শৌককে প্রাপ্তি ইয়েন না বে হেতু 
আত্ম! অন্তঃকরণে স্থিত হুইয়াও ইন্দ্রিয়াদি রূপ উপাধিতে মিশ্িত ন! 
হয়েন। ৬। ইন্্রিয়েত্যঃ পরং মনে! মনসঃ সত্বমুত্তমং সত্বাদধি মহানাত্মা। 
মহতোহব্যক্রমুত্তুমং। অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষে! ব্যাপকোহলিদ্ব এএবু চ। 
যজ্জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি। ৮। ইন্দ্রিয় সকল ঢষ্াুত তাহা - 
দের রূপ রদ ইত্যাদি বিষয় সকল শ্রেষ্ঠ হয় আর এই অ্কল চক্ষুরাদি 
ইন্জিয়ের বিষয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ হয়েন যে হেতু মনের সংযোগ ব্যতিরেক 
ইঞ্জ্িয় সকলের বিষয়ের অনুভব হয় না। মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হয়েন 
ষে হেতু সঙ্কণ্প কর! মনের কর্ম কিন্তু.নিশ্চয় কর বুদ্ধির কর্ম হয় আর 
বুদ্ধি হইতে মহত্ত্ব যাহা! শ্বভাব হইতে প্রথমত উৎপন্ন হয় সে শ্রেষ্ঠ ওই 
মহত্বত্ব হইতে জগতের বীজ স্বরূপ যে স্বভাব সে শ্রেষ্ঠ হয় সেই স্বভাব 
হইতে সর্বব্যাপি ইন্দ্রিয় রহিত পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠ হয়েন ফাঁহাকে মনুষ্য 
যথার্থ রূপে জানিয়৷ জীবদ্দশাতে মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হয় এবং মৃত্যুর 
পরে মোক্ষকে পায়। ৮। ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি 
কশ্চনৈনং। হুদা মনীষা! মনসাভিক্৯প্তো য এতদ্বিছ্রমৃতাস্তে তবস্তি 
।৯। এই সর্বব্যাপি পরমাত্মার,স্বরূপ দৃষ্টি গোচর হয় না অতএব 
চক্ষুরাদি ইন্জরিয়ের দ্বারা কেহ, তাহাকে অস্কভব করিতে পারে না। সেই 
প্রকাশ স্বরূপ আস্ুকে শুদ্ধ বুদ্ধির..মননের, বারা জানিতে এর ।* নয 
সকল ব্যাক এই প্রকারে ভাহাকে জানেন তীহারাই মুক্ত হয়েন। ৯। 
যদাঁ পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। রুদ্ধিশ্চ ন বিচেউটতি তামাহঃ 
পরমাং গতিং। ১০। তাং যোগমিতি মন্যস্তে স্িত্বামিন্ট্রিযধারণাং। অপ্র- 
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মত্তস্তৰা ভবতি যোগো। হি প্রভবাপ্যয়ৌ | ১১। মনের সহিত যখন পঞ্চ 
ভ্ঞানেম্্রিয় বাহু বিষয় হইতে নিবর্ভ হইয়া আত্মাতে স্থির হইয়া! থাকেন 
"আরাকু $“কোনো বাহ ব্যাপারেতে আদ না হয় সেই ইত্রির নিগ্র- 
“হের, উত্তম ২ অবস্থাকে যোগ করিয়! কহিয়া থাকেন দেই ইন্জিয়ের এবং 
বুদ্ধির নিগ্রহের পুর্বে সাধনেতে অত্যন্ত যত্ববান্‌ হইবেক যে হেতু যত্তেতে 
যোগের উৎপতি হয় আর যত্তুহীন হইলে সেই যোগ নাশকে পায়ি।১১। 
টৈব বাচা ন মনসা গরাপ্তং শক্যো ন চক্ষুষা। অন্তীতি ক্রবতেহিন্যত্ 
কথং তছুপলভ্যতে ৷ ১২ | অন্তীত্যেবোপলববাঃ তত্বভাবেন চোভয়োঃ । 
অন্তীত্যেবোপলব্স্য তত্বভাবঃ প্রসীদ্দতি। ১৩। সেই আত্মাকে বাক্যের 
, বারা মনের দ্বারা এবং চক্ষু প্রভৃতি ইন্জিয়ের দ্বারা জানা যায় না তত্রাপি 
জগতের, মূল অস্তি স্বরূপ তেঁহো হয়েন এইরূপ তাহাকে, জানিবেক অত- 
এব অক্ষ তাহাকে যে ব্যক্তি দেখিতে না পায় তাহার জ্ঞান গোচর 
তেঁহো কিরপৈ হইবেন এই হেতু অস্তিমাত্র তাহাকে উপলব্ধি করিবেক 
অথবা সর্ব্ব প্রকারে তেঁহো৷ অনির্ধ্চনীয় নির্ব্িশেষ এমত করিয়া জানি- 
বেক এই ছুইয়ের মধো অস্তিমাত্র করিয়া তাহাকে প্রথমত জানিলে 
পশ্চাৎ যথার্থ অনির্ব্বচনীয় প্রকারে তাহাকে জানাযায়। অস্তিরূপে তেঁছে। 
জগৎকে ব্যাপিয় রহিয়াছেন তাহার প্রত্যক্ষ এই যে আদৌ ঘট দেখিলে 
ঘট আছে এমত, জ্ঞান হয় তাহার পর ঘট ভাঙ্গাগেলে তাহার খণ্ডআছে 
এমৎ জ্ঞান জন্মে সেই ঘট খণ্ডকে চূর্ণ করিলে পুনরায় চূর্ণ আছে এই 
প্রতীতি হয় অতএব অস্তি অর্থাৎ আছে ইহার নিশ্চয় পরে পূর্বের সর্বদা 
স্মান থাকে । ১৩। যদ1 অর্ধ প্রুচ্যন্তে, কাম! যেহস্য হুদি শ্রিতাঃ। 
অথ মর্ত্যোৎমূতো। ভবতাত্র ব্রহ্ম সমশ্বতে | ১৪। বুদ্ধি ব্ত্তিতে যে সম 
দাঁয় কামনা থাকে তাহা যখন ভ্ঞানীর বুদ্ধি হইতে ছুর হয় তখন সেই 
ব্যক্তি মায়ারূপ মৃত্যু হইতে মুক্ত হইয়৷ এই লোকেই ব্রক্স্বরূপ হয়। ১৪। 
যদ! সর্ষে প্রতিদান্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ। অথ মর্ত্যোহমৃতো ভবত্যে- 
তাবদন্শাসনং | ১৫। শ্লখন পুরুষের এই লোকেই হৃদয়ের গ্রন্থি সকল 
অর্থাৎ এই শরীর আমি আমি ন্থুখী আমি দুঃখী ইত্যাদি অজ্ঞান নষ্ট হয় 
তখন তাহার কামন! সকলে দুর হইয়া জীবন্মক্ত হয়েন। এই উপদেশকে 
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সমুদয় বেদান্তের সিদ্ধাস্ত জানিবে ১৫) শতখৈক1 চ হদয়সা নাডাস্তাসাং 
মুষ্ধানমতিনিংস্থতৈকা । তধোর্ধীমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষগন্যা উৎক্রমণে 
ভবস্তি। ১৬। উত্তম জ্ঞানী ইহ লোকেই ব্রহ্ধস্বরূপ হয়েন পূর্বেব হিয়া 
ূ্ব্বল ভানীর ফল, পরের এই মন্ত্রে কছিতেছেন। একখা ও এক নাড়ী 
হৃদয় হইতে নিঃস্থত হয় তাহার মধ্যে নুমুত্া এক নাড়ী ব্রহ্মা তেদ 
করিয়া নিঃসৃত হইয়াছে মৃত্যুকালে সেই স্বযু। নাড়ীর দ্বারা জীব উর্ধ 
গমন করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মার সহিত কাঁলাস্তরে মুক্তিকে 
পায়েন কিন্তু স্ৃযুস্তা ব্যতিরেক অন্য নাড়ীর দ্বারা জীব নিঃস্যত হুইলে 
্রহ্লোক না পাইয়া পুনরায় সংসারে প্রবর্ত হয়েন। ১৬। অঙ্গস্ঠমাত্রঃ 
পুরুষোহস্তরাত্ম। সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ ৷ তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্ররছে- 
মমপ্রাদিবেষীকাৎ ইৈর্ধ্যেগ। তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তং দ্যান 
মিতি। ১৭। অঙ্গঠপরিমিত, অথচ ব্যাপক আত্মা সুক্ক্ণব্যক্তি 
সকলের হৃদয়াকাশে স্থিতি করেন, তীহাকে, সাবধানে শ্শর্বার হইতে 
পৃথক্‌ রূপে জ্ঞান করিবেক যেমন শরের মুংজ হইতে তাহার শুক্ষেম পত্রকে 
পৃথক্‌ করিয়া লয়। সেই আত্মাকেই বিশুদ্ধ অবিনাশ ব্রহ্ম করিয়া 
জানিবে। শেষ বাক্যের দুইবার কথন এবং ইতি শব্দের প্রয়োগ উপ- 
নিষৎ সমান্তির স্চক হর।১৭। মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোহ্থ লব 
বিদ্যামেতাঁং যোগবিধিঞ্চ কৃত্ম্বং। ব্রহ্গপ্রাপ্তো বিরজোহভূদ্ধিমৃত্যুরন্যো- 
প্যেবং যো বিদধ্যাত্মমেব | ১৮ | যমের কথিত এই ব্রহ্মবিদ্যা এবং সমু 
দায় যোগবিধিকে নচিকেতা পাইয়া ধর্ম্াধস্মকে এবং অবিদ্যাকে 
উত্তীর্ণ হইয়! ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলেন অন্য ব্যক্তিও যে এইরূপ অধ্যাত্ব 
বিদ্যাকে জানে সেও ধর্ম্াধর্্ম এবং অবিদ্যাকে উত্তীর্ণ হইয়া! বধ প্রাপ্ত 
হয়।১৮। ইতি কঠোপনিষদি যন্ঠী, বল্লী সমাপ্ত । দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ 
'সমাপ্তঃ! 
পরের মন্ত্র সকল দোষ নিবারণের নিমিত্ত এই উপনিষদের আদিতত 
এবং অস্তে পাঠ করিতে হয়। সহ নাববতু সহ নৌ ভূনক্র, সহ বীর্ধ্যং 
করবাবহছৈ। তেজন্থি নাবধীতমস্ত মা বিদ্বিষাবহৈ ।১। উপনিধদের 
প্রতিপাদ্য যে পরমেশ্বর তেঁছো৷ আমাদের ছুই জঙ্গ অর্থাৎ গুরুশিষ্যকে 
২ 
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একত্র এই আত্মবিদ্যা প্রকাশের দ্বারা রক্ষা করুন আর আমাদের ছুই 
জনকে একত্র এই বিদ্যার ফল প্রকাশ দ্বার! পালন করুন। আর 
বিদ্যা জন্য ষে সামর্থ্য তাহাকে আমর! ছুই জনে একত্র হইয়া নিষ্পন্ন 
৬ করি আর বিদ্যা অভ্যাসের দ্বার আমরা যে দুই তেজস্বী হুইয়াছি 
আমাদের শঠিত বিদ্যাকে পরমেশ্বর সুপঠিত করুন আর যেন আমর! 
পরস্পর, দ্বেষ না করি। শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। তিনবার শাস্তির পাঠ 
সকল দোষ নিবারণের নিমিত্ত হয় আর ওকার শব্দ উপনিষদের 
সমাপ্তির জ্ঞাঁপক হয়। সমাপ্তি: 
ইতি সন ১২২৪ সাল তারিখ ১৬ ভাদ্র । 
বাঙ্গালি প্রেষ। 
০ ৩০ 
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ও ততসৎ। মুণ্ডকোপনিষত ॥ ব্রদ্ধা দেবানাৎ প্রথমঃ সগঘভূব বিশ্বস্য 
কর্তা ভুবনস্য গোপ্তা। স ত্রঙ্গবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্র তিষ্ঠামথর্বায় জোন্ট- 
পুত্রায় প্রা ॥ ১॥ অথর্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মাথব্ব্বা তাং পুরোবাচাংগিরে 
ব্রহ্মবিদ্যাং। স ভারদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ ভারদ্বাজোহঙ্কিরসে পরাবরাঁং 
॥২॥ শৌনকোহ বৈ মহাশালোক্ষিরসং বিধিবদৃপসন্নঃ পগ্রচ্ছ ৷ - কম্মিন 
ভগবে বিজ্ঞাতে সর্ববমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি ॥৩ ॥ তন্মৈ নহোবাচ। 
দ্বে বিদ্যে বেদিতব্য ইতি হস্ম যদ্ধদ্ধবিদো বদস্তি পরা চৈবাপরা চ।॥ ৪। 
তত্রাপরা খণ্থেদে! যজের্বদঃ সামবেদোথর্বধবেদঃ শিক্ষা কণ্পো! ব্যাকরগং 
নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি । অথ পরা য়া তদক্ষরমধিগ্রম্যতে ॥ ৫ ॥ 
মত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃতোত্রং তদপাণিপাদং নিতাং বিভুং 
সর্বগতং হুস্থক্ষং তদব্যয়ং যদ্ত.তযোশিং পরিপশ্যত্তি ধীরাঃ ॥ রঃ থা, 
নাভিঃ স্থজতে গৃহৃতে চ যথা পৃথিব্যামোবধয়ঃ সন্তবস্তি /* খা সতঃ 
.পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাঁৎ সন্তবতীহ বিশ্বং ॥৭॥ তৃপনা চীয়তে 
ত্রক্ম ততোন্নমভিজায়তে। অন্নাৎ প্রীণো মনঃ সত্য লোকাঃ কর্দস্থ 
চামৃতং ॥ ৮ ॥ যঃ সর্ববজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্যন্য জ্ঞানময়ং তপঃ। তম্মাদেতঘ ক্ধ 
নাম রূপমন্ত্রৎ চ জায়তে ॥৯॥ ইতি প্রথমমুণ্ডকে প্রথমখ ও: | তদ্বেতৎ, 
সত্যং মন্ত্রেষু কর্্মাণি কবয়ে! যান্যপশ্য-স্তানি শ্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি। 
তান্যাচরথ নিয়তং সত্যকামা এয বঃ পন্থাঃ স্বকৃতস্য লোকে ॥১॥ 
যদ লেলায়তে হার্চিঃ সমিদ্ধে হুব্যবাহনে। তদাজ্যভাগাবস্তরেণাহতীঃ 
প্রতিপাদয়েৎ ॥২॥  যস্যাগ্রিহোত্রমদর্শমপৌরমাসমচাতুর্মাস্যমনাগ্রয়ণ- 
মতিথিবর্জিতঞ্চ । অহুতমবৈশ্বদেবমবিধিনা হুতমাসপ্তমাংস্তদ্য লোকান্‌ 
হিনস্তি ॥৩॥ কালী করালী চ মনোজব! চ স্থলোহিতা যা চ স্ধৃবর্ণা,। 
স্ক,লিজিনী বিশ্বরুচী চ দেবী লেলায়্মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ ॥ ৪॥ এতেবু 
' যশ্চরতে ভ্রাজমানেষু ষথাকালঃ চাহুতয়োহাদদায়ন্‌। তন্নযস্ত্েতাঃ সু্্যস্য 
রশ্ময়ো যত্র দেবানাং পতিরেকোধিবালঃ ॥ ৫ ॥ এহ্োহীতি তমাহুতধঃ 
সুবর্চমঃ স্্ধ্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহস্তি। প্রিয়াং বাচমতিবদাত্ত্যোই্র্চ- 
্স্ত্য এষ বঃ পুণ্যঃ শ্বকৃতো ব্রক্ষলোকঃ ॥ ৬ ॥ প্রবাহেতে অদৃঢা যজ্ঞরূপ! 
অক্টীদশোক্তমবরং যেষু কর্্ম। এতচ্ছেয়ে৷ যোতিনন্স্তি মূঢ়। জরামৃত্যুং 
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তে পুনরেবাপিয়স্তি ॥ ৭ অবিদ্যায়ামস্্ররে বর্তমানাঃ ন্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিত 
মন্যমানাঃ। জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিয়ন্তি মুডঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥৮া 
অবিদ্যায়াং বহুধা বর্তমান! বয়ং কৃতার্থ| ইত্যতিমন্যস্তি বালাঃ। যত কর্শি 
ণে! ন প্রবেদয়ন্তি রাগাত্তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাঃ চ্যবস্তে ॥ ৯॥ ইষ্ট পূর্তং 
মন্যমানা বরিষ্ং নান্যচ্ছেয়ো! বেদয়ন্তে প্রমূাঃ॥ নাকস্য পৃষে তে স্ক্ক- 
তেনুভুত্বেমৎ লোকং হীনতরঞ্চাবিশস্তি ॥ ১০ ॥ তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যপবস- 
স্তরণ্যে শাপ্ত বিদ্বাংসো! তৈক্ষচর্যযাঁং চরন্তঃ ॥ সুর্য্যঘারেণ তে বিরজাঃ 
প্রয়ান্তি বত্রামৃতঃ স পুরুষোস্থব্যয়াত্ব! ॥ ১১॥ পরীক্ষ্য লোকান্‌ কর্ম্মচিতান্‌ 
ব্রাহ্মণো নির্বেবদমায়ান্নীস্ত্যকৃতঃ কৃতেন। তথিজ্ঞানার্ঘং স গুরুমেবাভিগচ্ছেখ 
সমিৎপাণিঃ শোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং ॥ ১২॥ তন্মৈ সবিদ্বান্থুপসন্নায় সম্ক্‌ 
প্রশান্তেচিতাঁয় শমান্বিতায়। যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং 
তত্বতোব্টর্ঘটইদ্যাং ॥১৩॥ ইতি প্রথমমুণ্ডকে দ্বিতীয়খণ্ডঃ। প্রথমমুণ্ডকং 
সমাণ্তং ॥ তদ্ধেতৎ সত্যৎ যথা .জুদীপ্তাৎ পাবকাদিক্ষুলিঙ্গাঃ সহত্রশঃ প্রভ-. 
বন্তে সরূপাঁঃ। তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি- 
যস্তি ॥১।॥ দিব্যোহামূর্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাত্যন্তরোহাজঃ ৷ অপ্রাণোহামনাঃ 
.শুভ্রোহাক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ॥ ২॥ এতন্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্ি- 
য়াণি চ। খং বাুজেঠাতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥ ৩ ॥ অগ্রিমূর্ধে! 
চক্ষৃষী চন্দরস্র্য্যো দিশঃ শ্রোত্রে বাণ্ির্রতাশ্চ বেদাঁঃ। বাধুং প্রাণে! হৃদয়ং 
বিশ্বমস্য পত্ত্যাং পৃথিবী হোষ সর্ব্ভূতাস্তরাত্ম। ॥৪॥ তন্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য 
সুর্ধ্যঃ সোমাঁৎ পজন্য ওষধয়ঃ পৃথিব্যাংৎ। পুমান্‌ রেতঃ সিঞ্চতি যোষি- 
তায়াং বহুবীঃ, প্রজাঃ পুক্রষাঁৎ সংপ্রন্থতাঃ ॥ ৫॥ তত্মাদৃচঃ সামযজুংষি 
দীক্ষা যক্ঞাম্চ সর্ব ভ্রতবো দক্ষিণাশ্চ। সংবংসরশ্চ যজমানস্চ লোকাঃ 
সোমো যত্র পবতে যত্র স্থর্য্যঃ ॥৬ ॥ তন্মাচ্চ দেবা বহুধা সংপ্রশ্থতাঃ সাধ্য 
মহুয্যাঃ পশবো! বয়াংসি। প্রাণোপাঁনৌ ব্রীহিষবৌ তপশ্চ শ্রদ্ধ! সত্যং' 
্রহ্মচর্ধ্যং বিধিশ্চ ॥৭॥ সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবস্তি তল্মাৎ সপ্তার্চিষঃ সমিধঃ 
সপ্তহোমাঃ। সপ্ত ইমে লোকা যেষু চরস্তি প্রাণ! গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত 
সপ্ত॥৮॥ অতঃ সমুক্রা গিরয়ম্চ সর্কেস্যাৎ স্য্দস্তে সিন্ধবঃ সর্বরূপাঃ। 
অতম্চ সর্ব্বা ওষধয়ো রঁদশ্চ যেনৈষ তৃতৈস্তি্তে হাত্তরাত্মা। ॥ ৯॥ পুরুষ 
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'এবেদং বিশ্বং কর্ম তপো ব্রহ্ম পরামূতং এতদ্যোবেদ নিহিতং গুহায়াং 
পোবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য ॥ ১০ ॥ ইতি দ্বিতীয়মুণ্ডকে প্রথমখণ্ডঃ ॥ 
আবিঃ সম্নিহিতং গুহাচরন্নাম মহৎ পদম্রৈত সমর্পিতং। এজছ প্রাণ- 
মিমিষচ্চ যদেতজ.জানথ সদদঘ্রেণ্যং পরৎ বিজ্ঞানাদ্‌ যদরিষ্ং জানা 
॥১ যদচ্চিমদ্যদণু। ত্যোণু যশ্মিন্‌ লোকা নিহিতা লৌকিনশ্চ। তদেতদক্ষরং 
ব্রহ্ম স প্রাণস্তছ বাশ্নঃ । তদেতৎ সত্যৎ তদমৃতং তদ্ধে্ধব্যং সৌম্য 
বিদ্ধি॥ ২॥ ধনুহীত্বৌপনিষদং মহান্ত্ং শরং হ্যপাঁসানিশিতং মন্ধয়ীত। 
আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা লক্ষ্য তদেবাক্ষরং নৌম্য বিদ্ধি1৩॥ প্রণবো 
ধন্থঃ শরোহাত্া ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে । অপ্রমতেন বেদ্ধব্যং শরবত্তস্বয়ো 
ভবেৎ।৪। অন্মিন্‌ দেটাঃ পৃথিবী চাস্তরিক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্বৈর্বঃ। 
তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাঁচে1 বিষুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ মেঃ ॥ ৫1 
অরা ইব রখনাভৌ সংহতা ধত্র নাভ্যঃ সএযোস্তন্চরতে বহখ। জ।য়মানঃ। 
.ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মামং স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরজ্ঞাৎ॥ ৬॥ যঃ 
সর্ববজ্ঞঃ সর্বববিদ্যস্যৈষ মহিম ভুবি দিব্য ব্রহ্মপুরে হোষ ব্যোঙ্গযাত্বা। গ্রাতি- 
টটিতঃ। মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেত' প্রতিষ্ঠিতোম্নে হৃদয়ং সন্নিধায় তদ্বি- 
জ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্ধিভাতি ॥ ৭॥ ভিদ্যতে, 
হদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ধ্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তন্মিন্‌ দৃষটে 
পরাবরে ॥৮॥ হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং। তকচ্ছুত্রং 
জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্যদাত্মবিদে! বিছুঃ॥৯॥ ন তত্রস্ূর্য্যো ভাতি ন 
চক্্রতারকং নেমা বিছ্যুতো ভাস্তি কুতোয়মগ্নিঃ। তমেব ভাত্তমন্ুভাতি সর্ধ্বং 
তস্য তাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥ ১০ ॥ ব্রদ্মেবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ত্রহ্ষ পশ্চাদ্‌ 
্রন্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ। অধশ্োর্ষঞ্চ প্রস্যতং ব্রদ্িবেদং বিশ্বমিদ$ 
বরিষ্ঠৎ॥ ১১॥ ইতি দ্বিতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়খণ্ড£। দ্বিতীয়মুণ্ডকং সমাপ্তং ॥ ঘা 
"পর্ণ! সৃযুজা সখায়। সমানং ব্লক্ষং পরিষস্থজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং 
স্বাদ্ত্ত্যনশ্বন্নন্যো। অতিচাকশীতি ॥ ১ ॥ সমানে বৃক্ষ পুরুষে! নিমগ্লোনীশয়া 
শোচতি মুহুমানঃ। জুষ্টং যদা পশাত্যন্যমীশমস্্য মহিমানমিতি বীত- 
শোকঃ ॥ ২॥ যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্সবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রদ্মযোনিং। 
তদা বিদ্বান্‌ পুণ্যপাপে বিধুয় নিরঞ্জীনঃ পরমং লামাঁমুপৈতি ॥ ৩৪ প্রাণো 
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হোষয়ঃ সর্ধ্বভূতৈর্ব্রিভাঁতি বিজানন্‌ বিদ্বান,ভবতে নাতিবাদী। আত্মক্রীড় " 
আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রচ্মবিদাৎ বরিষ্ঠঃ ॥ ৪॥ সত্যেন লভ্যন্ত পস| হোষ- 
আত্ম। সম্যক্জ্ঞানেন ব্রহ্ষচর্য্েণ নিত্যং। অস্তঃশরীরে জ্যোতির্ময়োহি 
শুভোয়ং পশ্স্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ॥৫॥ সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন 
পন্থা বিততে! দেবযানঃ। যেনাক্রমস্ত্যষযো হ্যাগ্তকাম! যত্র তৎ সত্যস্য পরমং 
নিধানূং ॥৬। বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিস্ত্যক্ূপং সুক্ষমাচ্চ তৎ স্ুন্গমতরং বিভাতি। 
দুরাৎ জুদৃরে তদিহাস্তিকে চ পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াঁং ॥৭॥ ন চক্ষুষ! 
গৃহ্থতে নাপি বাচা নান্োর্দ্েবৈস্তপসা কর্মণ! ব1। জ্ঞানপ্রসার্দেন বিশুদ্ধ- 
সত্বস্ততস্ত তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ॥ ৮॥ এষোণ্রাত্মা চেতসা 
বেদিতব্যো যক্মিন্‌ প্রাণঃ পঞ্চধা সন্বিবেশ। প্রাণৈশ্চিত্তং সর্বমোতং 
প্রজারাইযুন্মিন্‌ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষআত্ম। ॥৯॥ যংফঃ লোকং মনসা 
সম্বিভা্তি-কিওদ্ধদত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্‌। তং তং লোকং জায়তে 
ংষ্চ কামাংস্তম্মাদাত্বক্তং হার্চয়েস্তূতিকামঃ ॥ ১,॥ ইতি তৃতীয়মুণ্ডকে . 
প্রথমখণ্ডঃ ॥ সবেদৈতৎ পরমং ব্রদ্মা ধাম যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রং। 
উপাসতে পুরুষং যে হ্কামান্তে শুক্রমেতদতিবর্তত্তি ধীরাঃ ॥১॥ কামান্‌ 
ঘঃ কাময়তে মন্যমানঃ সকামভির্জায়তে তত্র তত্র। পর্য্যাপ্তকাঁমস্য 
ককৃতাত্মনত্ত ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ত্তি কামাঃ॥ ২॥ নায়মাত্মা! গ্রবচনেন 
লত্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ ইণৃতে তেন লত্যন্তস্যৈষ 
আত্মা বণ্তে তন্থং স্বাং ॥৩॥ নায়মাত্ম। বলহীনেন লভ্যে। ন চ প্রমাদা- 
তপসোবাপ্যলিঙ্গাৎ। এতৈর-পাটটর্যততে যন্ত্র বিদ্বাংস্তস্যেষ আত্ম বিশতে 
্রন্ষধীম ॥৪॥ সংপ্রাপ্যেনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ' কতা ত্বানো বীতরাগাঃ প্র- 
শৃস্তাঃ। তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য বীরা যুক্তাত্ানঃ সর্ব্বমেবাবিশস্তি ॥৫॥ 
বেদাস্তবিজ্ঞানসু নিশ্চিতার্থাঃ নন্ন্যাসযোগাদ্যতয়ঃ শুদ্ধসত্বাঃ। তে ব্রহ্ম- 
লোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যস্ত অর্ধ ॥ ৬ ॥ গতাঃ কলাঃ পঞ্চ- 
দ্ধ “প্রতিষ্ঠা দেবাম্চ সর্কে প্রতিদেবতান্থ। কর্্মাণি বিজ্ঞানময়*্চ আত্মা” 
পরেহব্যয়ে সর্ব্বএকীতবস্তি ॥ ৭0 যথা নদ্যঃ স্মন্দমানাঃ সমুদ্রেহস্তং 
গচ্ছস্তি নামরূপে বিহায়। তথা বিদ্বাম্নামরূপাদিমুক্তঃ পরাৎপরৎ পুরুষ" 
মুপৈতি দিব্যং ॥ ৮ ॥ স'যোহ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রদ্মৈব ভবতি। 
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না্াত্রক্ষবিৎ কুলে ভবতি। তরতি শোক তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থি- 
ভ্যো বিমুক্তোমৃতো! তবতি ?৯॥ তদেতদৃচাভ্যুক্তং ক্রিয়াবস্তঃ শ্রোত্রিয়া 
্রহ্মনিষ্ঠাঃ। স্বয়ং জুহবতে একরিং শ্রদ্ধয়স্তঃ তেষামেবৈতাং ব্রহ্ষবিদ্যাং 
বদেত শিরোব্রতং বিধিবদৃষৈস্ত চীর্ণং ॥ ১*॥ তর্দেতৎ সত্যমৃষিরঙ্গিরাঃ 
পুরোবাচ নৈতদচীর্ণবতোধীতে। নমঃ পরমখধিভ্যো নম: পরমখিভ্যঃ॥১১। 
ইতি ভৃতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়খওঃ ॥ মুণ্ডকং 'সমাপ্তং ॥ 

ও' ভদ্রং কর্ণেতিঃ শৃণ্যাম দেবা ভদ্র পশ্যেম অক্ষতির্ঘঘজাঃ। স্থির- 
রা ট াংসনতনতির্কযশেম দেবছিতং ষদাধুঃ। ও" শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ 
হরিঃ ও ॥ মুণ্ডকোপনিষত সমাপ্তা ॥ 
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॥ ও'তৎসৎ ॥ মুগডকোপনিষত ॥ 


সকল জগতের স্থফ্টি এবং পালনের প্রয়োজ্য কর্তা ও ৪ সকল দেবতার 
প্রধান যে ব্রহ্ষা। ঠেঁহ স্বয়ং উৎপন্ন হয়েন সেই ব্রহ্মা সকল বিদ্যার 
আশ্রয় যে ব্রহ্গবিদ্যা তাহা অথর্বনামে আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে উপদেশ 
করিয়াছিলেন। ১। যে বিদ্যার উপদেশ ব্রহ্মা অথর্ববাকে করিয়াছিলেন 
অথর্্বা সেই ত্রহ্মবিদ্যাকে অঙ্ির নামে খষিকে পূর্ববে উপদেশ করেন। 
সেই অঙ্ষির ভরঘাজের বংশজাত যে সত্যবাহ তাহাকে ওই বিদ্যা কছি- 
লেন এই প্রকারে পূর্ব পূর্বর শ্রেষ্ঠ হইতে পর পর কনিষ্ঠেতে উপদিষ্ট যে 
সেই ব্রহ্ষবিদ্যা তাহা তারদ্বাজ অঙ্গিরসকে উপদেশ করেন। ২। পরে 
মহাগৃহস্থ শৌনক যথাবিধান ক্রমে অঙ্গিরসের নিকট গমন করিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন যে হে ভগবান্‌ এমত্রূপ কি কোনো৷ এক বস্তু আছেন 
যে তাঁহাকেই জানিলে সমুদায় বিশ্বকে জানাযায়। ৩। শৌনককে : 
অঙ্জিরদ উত্তর করিলেন । বিদ্যা ছুই প্রকার হয় ইহা জানিবে যাহ! 
বেদার্থবিজ্ত পরমার্থদর্শী ব্যক্তিরা নিশ্চিতরূপে কহেন তাহার প্রথম 
পরা বিদ্যা দ্বিতীয় অপরা বিদ্যা।৪। তাহাতেখক্বেদ যভুর্বে্ধ সাম- 
বেদ অথর্ব্ববেদ আর শিক্ষা কণ্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ জ্যোতিষ অপর! 
বিদ্যা হয়। আর পর! বিদ্যা তাহাকে কছি যাহণর দ্বারা সেই অবিনাশি 
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তরঙ্গের প্রান্তি হয়। ৫। সেই যে ব্রন্ম তেহে। অদৃশ্য অর্থাৎ চক্ষুরাদি 
জ্ঞানেক্রিয়ের অগোচয হয়েন অগ্রাহা অর্থাৎ বাক্‌ প্রভৃতি কর্দেন্র্িয়ের 
অপ্রাপ্য এবং গোত্র রহিত ও শুরুরুষ্ণাদি গুণ রহিত ও চক্ষুকর্ণ প্রভৃতি 
জ্ঞানেক্ট্রিয় রহিত এবং হস্তপাঁদ প্রসৃতি কর্টেন্ত্িয় রহিত বিনাশশুন্য আর 
যিনি আব্রঙ্স্থাবরাস্ত জগৎ স্বরূপ হইয়া আছেন ও সর্ধত্র ব্যাপ্ত আছেন 
আর তেহৌ৷ অতি সক্ষম এবং ব্যয়রছিত হয়েন আর সকল ভূতের 
কারণ করিয়া ষাহাকে বিবেকি ব্যক্তির জানিতেছেন অর্থাৎ এইরূপ 
অবিনাশি ব্র্গকে যে বিদ্যার দ্বারা জানানায় তাহার নাম পরাবিদ্যা | ৬। 
যেমন মাকড়ষা অন্য কাহাঁকে সহায় না করিয়া আপন হইতে স্ত্রের 
স্্টিকরে ও পুনরায় গ্রহণ করে অর্থাৎ শরীরের সহিত এক করিয়া লয় 
আর ত্যমন পৃথিবী হইতে ব্রীহি যব ও গোধূম প্রভৃতি জন্মে আর বেমন 
জীবশড-মন্ইষোর দেহ হুইতে কেশলোমাদির উৎপত্তি হয় তাহার ন্যায় 
এই সংসারে সমুদ্রায় বিশ্ব সেই অবিনাশি ব্রহ্ম হইতে জন্মিতেছে। ৭। 
স্থাটি বিষয়ের জ্ঞানেতে ব্রহ্ম পরিপূর্ণ হয়েন তখন .সেই জ্ঞানে পরিপূর্ণ যে 
অবিনাশি ব্রহ্ম তাহা হইতে অব্যাকৃত অর্থাৎ জগতের সাধারণ কারণ সক্ষম 
রূপে উৎপন্ন হয় পরে সেই অব্যাকৃত হুইতে প্রাণ অর্থাৎ অবিদ্যা বাসন! 
 কর্ম্ম ইত্যাদির কারণ এবং সমুদরায় জীব স্বরূপ যে হিরণ্যগর্ভ তেঁহ উৎপন্ন 
হয়েন পরে প্র হিরণ্যগর্ভ হইতে সংকণ্প বিকপ্পরূপ মনের জন্ম হয় আর 
ধর মন হইতে আকাশাদি পঞ্চভুূতের উৎপত্তি হয় তাহা হুইতে ক্রমে 
ভূরাদি সপ্ত লোকের জন্ম হয় সেই লোকেতে মনুষ্যাদির বর্ণাশ্রমাদিক্রমে 
কর্ম সকল জন্মে আর প্র কর্ম হইতে বহৃকালম্থায়ি ফলের স্থার্টি হয়। ৮। 
যিনি সামান্য দ্ূপে সকলকে জানিতেছেন এবং বিশেষ রূপে সকলকে 
জানেন আর যাহার জ্ঞান মাত্র তাবৎ স্যর্টির উপায় হইয়াছে সেই 
অবিনাশি ব্রন্দ হইতে এই ব্রক্মা অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ আর নাম রূপ এবং 
অন্ম অর্থাৎ ত্রীহ্যিবাদি সকল জন্সিতেছে। ৯। ইতি প্রথম মুণ্ডকে 
প্রথম খণ্ডঃ। রি 

যে সকল অগ্নিহোত্রাদি কর্মকে বশিঠাদি পণ্ডিতের! বেদে দেখিয়াছেন 
তাহা সকল সত্য অর্থাৎ সাঙ্গবূপে অনুষ্ঠান করিলে অবশ্য ফলদায়ক হয়। 
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আর হোতা উদগাত! অধবর্ধা এই তিনখত্বিকের দ্বারা সেই সকল কর্দ 
বাছিল্যরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে । সেই সকল অগ্নিহোত্রাদি কর্মকে তোমরা 
যথোক্ত ফলেরু কামন৷ পূর্বক অনুষ্ঠান করিতে থাকহ কর্মফল স্বর্গাদি 
ভোগের নিমিত্ত তোমাদের এই এক পথ আছে । ১। অগ্নি উত্তম রূপে 
প্রজ্বলিত হইলে যখন শিখা সকল লেলায়মান হয় তখন হোমের স্থান 
ষে দেই, শিখার মধাদেশ তাহাতে 'দেবোদ্দেশে আহুতি . প্রক্ষেপ 
করিবেক। ২। থে ব্যক্তির অগ্রিছোত্রাদি কর্ম অমাবসা| যাঁগে এবং' 
পৌর্ণমানী ঘাগে রহিত হয় আর চাতুর্মাস্য কর্মে বিরত হয় আর শরৎ 
ও বসন্ত কালে নুতন শস্য হইলে যে ঘজ্ঞ করিতে হয় তাহার অনুষ্ঠান যে 
অগ্রিহোত্রা্দি কর্ম্দে না করে এবং অতিথি সেবা রহিত হয় ও মুখ্যকালে 
অনুষ্ঠিত না হয় আর বৈশ্বদেব কর্মে বর্জিত হয় কিশ্বা অযথা শাস্ব কর্মের 
অনুষ্ঠান করে এইরূপ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম ই খাগ কর্তার সপ্তুলোককে 
নব্ট করে অর্থাৎ কর্মের দ্বারা যে ভুরাদি সপ্তলোককে সে প্রার্থন৷ করিত 
তাহ প্রাপ্ত হয় না কেবল পরিশ্রম মাত্র হয। ৩। কালী করালী মনো- 
জব সুলোহিতা সুবর্ণ স্ফ,পিঙ্গিনী বিপ্কচী এই সাত প্রকার অগ্নির 
জিহ্বা! আহুতি গ্রহণের নিমিত্ত লেলারমান হয়। ৪। যে ব্যক্তি এই 
সকল অগ্নির জিহ্বা! প্রক(শমান হইলে বিহিতকালে অগ্নিহৌত্রাদি কর্মের: 
অনুষ্ঠান করে সে ব্যক্তিকে প বজমানের অনুষ্ঠিত যে আহুতি সকল 
তাহারা স্থধ্য রশ্মির দ্বারা সেই স্থ(নে লইয়া যান যেখানে দেবতাদের পতি 
যে ইন্দ্র তেঁহ শ্রেষ্ঠরূপে বাস করেন । ৫। মেই দীপ্তিমস্ত আহুতি সকল 
আগচ্ছ আগপগছ কহিয়! এ যজ্ঞ কর্ভাকে আহ্বান করেন আর প্রিয়বাক্য 
কহেন এবং পূজা করেন আর কহেন ঘে উত্তমধাম এই স্বর্গ তোমাদের 
স্বৃত কর্মের ফল হর এপ্রকার কিয়! স্্র্য রশ্যির দ্বারা যজমানকে 
'লইয়া যান। ৬। অগ্টীদশান্গ ,যে জ্ঞানহীন যক্তর্ূপ কর্ম তাহ! সকল 
বিনাশী হয় এই বিনাশী কর্্মকে যে সকল মৃঢ় ব্যক্তি শ্রের করিয়া জানে 
তাহারা ফল ভোগের পর পুনঃ পুনঃ জন্ম জর! মৃতকে প্রাণ্তহয়। ৭। 
আর যে নকল ব্যক্তি আপনার! অক্ঞান রূপ কর্মকাণ্ডে মগ্ন হইয়া অভিমান 
করে যে মামরা জ্ঞানী এবং পর্ডিত হই সেই মুটের। পুনঃ পুনঃ জন্ম 
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জর! মরণাদি দুঃখে পীড়িত হুইয় ভ্রমণ করে যেমন এক অন্ধকে অবলম্বন 
করিয়। অন্য অন্ধ সকল গমন করে অর্থাৎ পথে নানাগ্রকারে ক্লেশ পায় 
।৮। যেসকল ব্যক্তি অজ্ঞান রূপ কর্ম্ম কাণ্ডের অনুষ্ঠানে বহু প্রকারে 
নিযুক্ত থাকিয়া কছে যে আমরাই কৃতকার্ধ্য. হই সে সকল অজ্ঞানি কর্ম 
ফলের বাসনাতে অন্ধ হইয়া! ব্রদ্ম ত্বকে জানিতে পারে না৷ অতএব সেই 
সকল ব্যক্তি কর্ম ফলের ক্ষয় হইলে ছুঃখে মগ্র হইয়া! স্বর্গ হইতে চ্যুত হয় 
।৯। অতি মূড় যে সকল লোক শ্রত্যুক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম আর 
স্থৃতিতে উত্ত যে কূপোৎসর্গ প্রভৃতি কর্ম তাহাকেই পরমার্থসাধন ও 
শ্রেষ্ঠ করিয়া মানে আর কহে যে ইহা হইতে পুরুষার্থসাধন আর নাই 
সেই সকল ব্যক্তি কর্ম ফল ভোগের আয়তন যে স্বর্গ তাহাতে ফল ভোগ 
করিয়া শুভাশুত কর্মান্ছসারে এই মনুষ্যলোককে কিন্বা ইহা হইতে 
হীন লোককে অর্থাৎ পশ্বাদি ও রৃক্ষাদি দেহকে প্রাপ্ত হয়। ১, বানপ্রস্থ 
.ও সন্ন্যাসী ব্যক্তি যাহারা জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া! ইন্ড্রিয়ের দমন পূর্ব্বক বনেতে 
ভিক্ষাচরণ করিয়া বর্ণ/শ্রম বিহিত কর্ম ও হিরণ্যগর্ভাদির উপাসন]1 করেন 
এবং জ্ঞাননিষ্ঠ গৃহস্থ যাহারা এঁ রূপে উপাসনা ও তপস্যা করে তাহারা 
পুণ্য পাপ রহিত হুইয়া উত্তর পথের দ্বারা সেই সর্বোত্তম স্থানে যান 
' যেখানে প্রলয় পর্য্যস্ত স্থায়ী যে অমর হিরণ্যগর্ভ পুরুষ অবস্থিতি করেন 
।১১। ক্ষন জন্য যে সকল স্বর্গাদি লোক তাহার অস্থিরতা ও দোষগুণ পরাক্ষা 
করিয়া ব্রাহ্মণ তাহাতে বৈরাঁগ্য করিবেন যেহেতু তেঁহ বিবেচন! করিবেন 
যে ইহ সংসারে ত্রহ্গ ভিন্ন অকৃত বস্ত্র অর্থাৎ নিত্য বস্তু আর নাই এবং 
অনিত্য বস্তর দ্বার! নিত্য ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইতে ' পারেন না তবে আয়াসযুক্ত 
কর্মে আমার কি প্রয়োজন আছে এই প্রকারে বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়! 
সেই পরম তত্ব জানিবার নিমিত হস্তে সমিৎ লইয়া ব্রচ্ষনিষ্ঠ বেদজ্ঞ 
গুরুর নিকট যাইবেন। ১২। সেই বিদ্বান গুরু এই প্রকারে অন্থগত 
এবং দর্পার্দি দোষ রহিত ও ইন্দ্রিয় দমনশীল যে সেই শিষ্য তাহাকে যে 
প্রকারে সেই অক্ষর পর ব্রক্মকে জানিতে পারে সেইরূপে ব্রহ্ম বিদ্যার 
উপদেশ যথার্থ মতে করিবেন । ইতি প্রথম মুণ্ডকং। 
পরা বিদ্যার বিষয় যে সেই অবিনাশি ত্রহ্ম তেঁহ কেবল পরমার্থত 
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ত্য হয়েন। যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে অগ্নির সমান রূপ সহস্র ২ 
স্কুূলিক্গ সকল নির্গত হয় তাহার ন্যায় হে প্রিয়শিষ্য সেই অবিনাশি 
ব্রহ্ম হইতে নান! প্রকার জীব সকল উৎপন্ন হুয় এবং পরে তাহাতেই 
লীন হয়।১। ব্রদ্ম অলৌকিক হয়েন এবং মূর্তিরহিত ও পরিপূর্ণ 
হয়েন আর বাহ্োতে ও অন্তরেতে সর্বদা বর্তমান আছেন'ও জন্মরহিত 
আর প্রাণাদি বামু ও মনঃ প্রভৃতি ইহা! 'সকল ব্রন্ষেতে নাই অতৃএব তেঁহ * 
নির্মল হয়েন আর স্বভাব অর্থাৎ জগতের স্মুক্মাবস্থারূপ যে অব্যাক্কত 
তাহ। হুইতে ব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ হয়েন। ২। হিরণ্যগর্ভ এবং মন ও সকল ইন্দ্রিয় 
আর তাহাদের বিষয় এবং আকাশ বায়ু জ্যোতি জল আর বিশ্বের ধারণ- 
কর্তী পৃথিবী ইহারা সকল সেই ব্রহ্ম হইতে জন্মিয়াছেন।৩। স্বর্স ধাহার 
মস্তক আর চন্্রৎূর্ধ্য ধাহার ছুই চক্ষু হয়েন দিক সকল কর্ণ আর যাহার 
প্রসিদ্ধ বাক্য বেদ হয়েন এবং বায়ু যাহার প্রাণ আর এই,বিশ্ব যঁঃহ্থার মন 
আর পৃথিবী যাহার প। হয়েন অতএব তেহে। সকল ভূতের অস্তরাত্বারূপে 
আছেন। ৪1 স্ষর্ধ্য যাহাঁকে প্রকাশ করেন এমত্রূপ স্বর্গ সেই ত্রহ্মহইতে 
জন্মিয়াছেন আর প্র স্বর্গেতে উৎপন্ন যে সোমরস তাহা হইতে মেঘের 
জন্ম হয় সে মেধ হইতে ভূমিতে ত্রীহিযবাদ্ি জন্মে আর এ ব্রীহিযবাদি 
ভক্ষণ করিয়! পুরুষেরা স্ত্রীতে রেতঃসেক করে এই প্রকারে জন্থিতেছে 
যে বহুবিধ প্রজা তাহাও সেই পরমেশ্বর হইতে উত্পন্ন হইতেছে । ৫ 
সেই পুরুষ হইতে ধক্‌ সাম ষজু এই তিন প্রকার বৈদিক মন্ত্র আর মেখ- 
লাদি ধারণরূপ নিয়ম ও অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ এবং ক্রত্ত অর্থাৎ পশুবন্ধনার্থ 
যৃপবিশি্ট যে যজ্ঞ আর দক্ষিণা ও কর্মের অঙ্গ সন্ঘৎসরাদি কাল আর 
কর্মকর্তা য্সমান এবং কর্মফল স্বর্থাদি লোক জন্মিতেছে যে লোক, 
সকলকে চন্্র কিরণ দ্বারা পবিত্র করেন আর স্ুরধ্য যাহাতে রশ্মি দেন। ৬। 
বন্ধ কুড্র আদিত্যাদ্ি দেবত$ সকল সেই পরমেশ্বর হইতে জন্মিয়াছেন 
আর সাধ্যগণ ও মনুষ্যগণ এবং পশুপক্ষি ও প্রাণ এবং অপানবায়ু'আর 
ব্রীহিষব এবং তপস্যা শ্রদ্ধা সত্য ব্রহ্মচর্ধ্য এবং বিধি ইহ! সকল সেই 
পরমেশ্বর হইতে জন্মিয়াছেন। ৭। আর মস্তক সন্বদ্ধি সাত ইন্দ্রিয় সেই 
পরত্রহ্ম হইতে হইয়াছেন এবং আপন আপন শববয়েতে তাহাদের সাত 
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প্রকার স্ফ্তি ও রূপাদি সাত প্রকার বিষয় আর এ বিষয় ভেদে সাত 
প্রকার জ্ঞান আর সাত ইন্দ্রিয়ের স্থান যাহাতে প্রতি প্রাণি ভেদে ইন্ডিয় 
সকল নিদ্রাকাল ব্যতিরিক্ত স্থিত্তি করে ইহা! সকল সেই ব্রহ্ম হইতে জঙ্থি- 
তেছে।৮। আর সেই পরমাত্মা হইতে সমুদ্র সকল পর্ধত সকল জন্মিয়াছে 
আর গঙ্গা ষমুন। প্রভৃতি নদী সকল জন্মিয়াছেন আর সর্ব প্রকারে 
ব্রীহিষব প্রভৃতি ও তাহার মধুরাদি ছয় প্রকার রস যে রসের দ্বারা 
পাঞ্চতৌতিক স্থ,ল শরীরের মধ্যে লিঙ্গশরীর অবস্থিত হইয়া আছে 
তাহা সকল সেই অক্ষর পর ব্রহ্ম হইতে জন্মিয়াছে।৯। কর্দ্দ তপস্যা! 
ও তাহার ফল ইত্যাদিরূপ বে বিশ্ব তাহ৷ সেই বঙ্ষাত্বক হয় সেই ব্রহ্ম 
সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অবিনাশী হয়েন ঘে বাক্তি সেই ত্রহ্মকে হে প্রিয়শিষ্য 
হৃদয়ে চিস্তন করে সে গ্রন্থির ন্যায় দৃঢ় যে অবিদ্যা বামন! তাহাকে ছিন্ন 
করে অর্থাৎ সে ব্যক্তি যুক্ত হয়। ইতি দ্বিতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ডঃ। 

সেই ব্রহ্ম সকল প্রাণির হৃদয়ে আবিভূতি রূপে অন্তঃস্থ হইয়া আছেন 
অতএব তাহার নাম গুভাচর অর্থাৎ সকল প্রাণির হুদ্রয়েতে চরেন এবং 
তেঁহ সকল হইতে মহৎ ও সর্ধর্ধ পদার্থের আশ্রর হয়েন আর সচল পক্ষি 
প্রভৃতি ও গ্রাণাপানাদি বিশিষ্ট মনুষ্য পশু প্রভৃতি আর নিমেষাদি 
ক্রিয়া বিশিন্ট যে সকল জীব ও নিমেবশূন্য জীব ইহারা সকলেই সেই 
পরমেশ্বরেতে অর্পিত হুইয়া আছেন এইরূপে সকলের আশ্রয় ও স্থল 
সুন্সমময় জগতের আধার এবং সকলের প্রার্থবীয় তেহে। হয়েন ও প্রজা- 
দিগের জ্ঞানের অগোঁচর ও সকলের শ্রেষ্ঠ যে সেই ব্রহ্ম তাহাকে জানহ 
অর্থাৎ তেঁহই আমাদের অন্তর্ধামি হয়েন। ১৭ যিনি দীপ্তি বিশিষ্ট আর 
পুক্গন হইতেও নুম্বম এবং স্থল হইতেও স্থল আর ভূরাদি সপ্ত লোক এবং 
& লোকফনিবাসী মনুষ্য দেবাদি ইহারা সকল যাহাতে অবস্থিত আছেন 
এইরূপে যিনি সকলের আশ্রয় তেঁহ সেই বিনাশী ব্রহ্ম এবং তেঁহ প্রাণ 
ও-্কল ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় হয়েন অর্থাৎ প্রাণ, ও ইন্দ্রিয়ের অন্তরে ষে 
চৈতন্য তেঁহ তৎস্বরূপ হয়েন যে ব্রহ্ম প্রাণাদির অন্তরে চৈতন্য রূপে 
আছেন তেহই কেবল স্ন্য অব্যয় এবং তীহাতেই চিত্তের সমাধি কর্তব্য 
হুয় অতএব হে প্রিয় শিন্য তুমি মেই ব্রহ্মতে চিত্তের সমাধি করহ। ২। 


(৫৮৩ ) 


উপনিষদে উক্ত যে মহান্ত্রপ ধনুক তাহাকে গ্রহণ করিয়া উপাঁসনার 
দ্বারা শাণিত শরকে এ ধনুকেতে যোগ করিবেক তুমি সেইরূপে পরমেশ্বর 
অর্পিত যে মন তাহার সহিত ইন্দ্রিয় সকলকে আকর্ষণ করিয়া লক্ষ ষে 
দেই অবিনাশি ব্রহ্ম তাহাকে বিদ্ধ করহ। ৩। এস্থলে প্রণব ধন্ুঃস্বরূপ 
হয়েন আর জীবাত্্। শরস্বরূপ আর লক্ষ সেই ব্রহ্ম হয়েন অতএব প্রমাদ- 
শুন্য: চিত্তের দ্বার! তাহাকে বিদ্ধ করিয়া শর যেরূপ লক্ষে বিদ্ধ হইয়া 
মিলিত হয় তাহার ন্যায় জীবাস্মাকে ব্রদ্ের সহিত এ্ক্য করিবেক। 91 
বর্গ পৃথিবী আকাশ আর সকল ইন্দ্রিয়ের সহিত মন যে ব্রহ্গতে সমর্পিত 
হইয়| আছেন সেই এক এবং সকলের আত্মা স্বরূপ যে ব্রহ্ম তাহীকেই 
কেবল তোমরা জানহ আর কর্ম জাল যে অন্য বাক্য তাহা পরিতাগ করহ 
যেহেতু সেই ম্মাত্মন্তান কেবল মোক্ষ প্রাপ্রির দ্বার হইয়াছেন। ৫। 
যেমন রথচক্রের নাভিতে অর্থাৎ চক্রের মধ্যস্থত কাষ্ঠেতে চতুঃগ শি বর্তি 


.কাষ্ঠ সকল সংলগ্র হইক্জা আছে তাহার ন্যায় যে হৃদয়েতে শরীরব্যাপি 


নাড়ী সকল সংলগ্র আছে সেই হৃদয়ের মধো অহঙ্কারাদির আশ্রয় এবং 
শ্রবণ দর্শন চিন্তনাদি উপাধি ধর্্মবিশিক্ট হইয়া! পরব্রহ্ম অবস্থিত আছেন 
মেই আত্মাকে ও"কারের অবলম্বন করিয়। চিন্তা করহ (শিষ্যের প্রতি 
গুরুর আশীর্ব্বাদ এই ) যে অজ্ঞানরূপ অন্ধকার সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ 
হুইবার নিমিত্ত অর্থাৎ বরন প্রাপ্তির নিমিত্ত তোমাদের বিদ্ন দুর হউক ।৬। 
যিনি 'সামান্যরূপে সকলকে জানিতেছেন এবং বিশেষরূপে সকলকে 
জানেন ও যাহার শাসনে নানাবিধ নিয়ম রূপ মহিম! পৃথিবীতে বিখ্যাত 
আছে সেই আত্ম! দীপ্তিবিশিষ্ট যে ভ্ৃদয়স্থিত শুন্য তাহাতে অবস্থিত 
আছেন এবং মনোময় হয়েন ও স্থূল শরীরের হৃদয়ে সন্নিধান পূর্বক রর 
প্রাণ ও শুক্ম শরীরকে অন্যত্র চা্গন করিতেছেন । আনন্দ স্বরূপ অবি- 


' নাশি এবং স্বয়ং প্রকাশিত হয়েন যে সেইআত্মা তাহাকে বিবেকি ব্যক্তির] 


শীন্্র ও গুরূপদিন্ট জ্ঞানের দ্বারা পরিপূর্ণরূপে সর্ধত্র জানিতেছেন ৭ শ। 
কারণ স্বরূপে শ্রেষ্ঠ আর কার্ধা রূপে হ্যুন যে*সেই সর্বন্বরূপ আত্মা! 
তাহাকে জানিলে হৃদয়ের গ্রন্থি অর্থাৎ গ্রন্থির ন্যায় দুঢ় বে বুদ্ধিস্থিত 
অজ্ঞান জন্য বাঁসন! তাহা! নক্ট হয়। আর সর্বপ্রকার সংশয়ের ছেদ হয় 


(৫৮৪ ) 


আর এ জ্ঞানি ব্যক্তির শুভাশুভ কর্মের ক্ষয় হয়। ৮। অবিদ্যারদি দোষ 
রহিত্‌ এবং অবয়ব শুন্য অতএব নির্মল আত্ম। গরকাশ স্বরূপ যে সম্্যাদি 
তাহাদের প্রকাশক ও সকলের আত্মা স্বরূপ তেঁহ জ্যোতির্ময় কোষ অর্থাৎ 
হৃদয়ের মধ্যে অবস্থিতি করেন তাহাকে এরূপে যাহারা জানিতেছেন 
তীহারাই যথার্থ জানেন। ৯। স্ষু্য্য সেই ব্রন্ষের প্রকাশ করিতে সমর্থ 
হয়েন না এবং চন্ত্র তারা ও এই 'সকল বিদ্যুৎ ইহারাও ব্রন্ষের প্রকাশক 
নহেন সুতরাং অগ্নি কি প্রকারে তাহার প্রকাশক হইবেন আর ওই লমু- 
দায় যে প্রকাশিত হইতেছে তাহাকে স্বয়ংপ্রকাশ ব্রদ্গের পশ্চাৎ গ্রকা- 
শিত জানিবে এবং সেই ব্রন্ষের প্রকাশ দ্বার! স্ম্য্যচন্দ্রাদ্দি এই জগতে 
দীপ্তি বিশিক্ট হইতেছেন। ১০। সন্মখে স্থিত যে এই জগৎ তাহাতে এ 
অবিনাশি ব্রক্মই ব্যাপ্ত হয়েন এইরূপ পশ্চ।ৎ ভাগে ও দক্ষিণ ভাগে আর 
উত্তর তাঁগে এবং অধোদিকে ও উদ্ধদ্দিকে ব্রহ্মই কেবল ব্যাপ্ত হইয়া 
আছেন আর সর্বশ্রেষ্ঠ সেই ব্রচ্ম এসমুদায় বিশ্বরূপ হয়েন অর্থাৎ নামরূপ 
মাত্র বিকার সকল মিথ্যা ব্রন্ধ কেবল সত্য হয়েন। ইতি দ্বিতীয় মুণ্ডকং 
সমাপ্ত । 
সর্বদা সহবাসি এবং সমান ধর্ম এমতরূপ ছুই পক্ষী অর্থাৎ জীবাত্মা 
আর পরমাস্া শরীররূপ এক রৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া আছেন, তাহার 
মধ্যে এক যে জীবাত্ব। তেঁহ নানাবিধ স্বাছুঘুক্ত কর্ম ফলের ভোগ করেন 
আর অন্য যে পরমাত্ম। তেঁহ ফল ভোগ ন! করিয়া কেবল সাক্ষীরূপে 
দর্শন মাত্র করেন।১। জীবাত্ব। এ শরীররূপ বৃক্ষের সহিত মগ্ন হইয়া 
দ্বীনতা প্রবুক্ত অজ্ঞানে মোহিত হইয়া! শোক প্রাপ্ত হইতেছেন কিন্তু ষে 
,সমূয়ে জগতের নিয়স্তরা ও সকলের সেব্য পরমাত্াকে এবং এই জগৎ 
ত্বরূপ তাহার মহিমাকে জানেন সে সময়ে জ্ঞান দ্বার! পুনরায় শোক প্রাপ্ত 
হয়েন না।২। যখন সেই সাধক ব্যক্তি স্বয়ং প্রকাশ এবং জগতের 
কর্তা আর হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি স্থান সর্ব্বব্যাপী যে ঈশ্বর তাহাকে 
পূর্বোক্ত প্রকারে জানেন তখন ওঁ জ্ঞামিব্যক্তি পুণ্য পাপের পরিত্যাগ 
পূর্বক ক্লেশ রহিত হইয়া পরমসমতা| অর্থাৎ অদ্ধয় ভাঁবকে প্রাপ্ত হয়েন 
।৩। এবং সর্ব্ভৃতম্থ হুইয় বিবিধ প্রকারে প্রকাশ পাইতেছেন যে 


(৫৮৫ ) 


সেই পরমাত্মা তাঁহাকে জানিয়! পর জ্ঞানি ব্যক্তি কাছাকে অতিক্রম করিয়া 
কছেন না অর্থাৎ দ্বৈতভাঁব ত্যাগ করেন। বৈরাগ্যাদ বিশিষ্ট যে 
সাধক তীহার কেবল আত্মাতেই ক্রীড়া এবং প্রীতি হয় অর্থাৎ বাহা 
বিষয়ে প্রীতি থাকে ন৷ এইরূপ যেজ্ঞানি সে সকল ব্রক্গজ্ঞানির মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ হয় ।৪। সর্বদা সতা কথন আর ইন্দ্রিয় দমন ও চিত্তের,একাগ্রনা 
এবং সমাক্‌ প্রকার বুদ্ধি আর রক্ষচর্ধ্য এই সকল সাধনের দ্বারা দেই 
আত্মার লাভ হয় ধিনি শরীরের মধ্যে অর্থাৎ হৃদয়াকাশে জ্যোতিষ 
এবং নির্মল রূপে অবস্থিত আছেন এবং কাম ক্রোধাদি রহিত যত্রুণীল 
ব্যক্তিরা যাহার উপলব্ধি করিতেছেন । ৫ | সত্যবান্‌ যে ব্যক্তি তাহারি 
জয় অর্থাৎ কর্মসিদ্ধি হয় মিথ্যাবাদির জয় কদাঁপি না! হয় আর সত্য- 
বাদির প্রতি দেবযানাখ্যেয্ পথ তাহা অনার্তদ্বার হইয়া আছে যে 
পথের দ্বারা দন্তাহঙ্কার রভিত এবং স্পৃহা শুনা খষি সকল সেই স্থানে 
আরোহণ করেন যেণাঁনে মতোর দ্বার! প্রাপ্য সেই পরম তন আছেন 1৬1 
মেই ব্রহ্ম সর্বাপেক্ষা রুহ হয়েন আর তেহ স্বয়ং প্রকাশ 'র্থাং ইন্দ্রিয়ের 
প্রকাশ্য নহেন অভএব তাহার স্বরূপ চিন্তার ফোগ্য নহে ভ্রেই স্কক্মম বু যে 
আকাশাদি তাহা হইতেও অতি সুক্ষেন হয়েন অথচ সর্ব্বব্র তেহ প্রকাশিত 
হয়েন আর অজ্ঞানির সম্বন্ধে দুর হইতেও অতি দুরে আছেন আর জ্ঞানির 
অতি নিকটে ঠেঁহ আছেন আর চেতনাবস্ত প্রাণিদের হৃদয়েতে অবস্থিতি 
করিতেছেন জ্ঞানির। তাহাকে এইরূপে উপলদ্ধি করেন ।৭। সেই আত্ম! 
চক্ষুঃদ্বারা দৃশ্য নহেন এবং বাক্য ও বাক্যভিন্ন ইন্দ্রিয় ইহাদেরো! গ্রাহথ 

নহেন এবং তপস্যা ও অগ্রিহোত্রা্দি কর্মের দ্বার! জ্ঞেয় নহেন কিন্ত যখন 
জ্ঞানের প্রসন্নতা হইয়া নির্শলান্তঃকরণ হয় তখন. সর্বোপাধি রহিত 
পরমাত্মাকে সর্বদা চিন্তন পূর্বক তাহাকে জানিতে পারে। ৮ যে 
শরীরে প্রাণবায়ু প্রাণাপানাদি ভেদে পাঁচ প্রকার হইয়া! প্রবেশ করিয়া, 
ছেন সেই' শরীরের হৃদয়েতে এই সক্ষম আত্মা সেই চিত্তের দ্বারা জয়, 
হন আর প্রজাদের ইন্্িয়ের সহিত সর্ব প্রকার, চিন্তকে যে আত্ম! 
চৈতন্যরূপে ব্যাপিয়া আছেন তেহোৌ রাগ দ্বেষাদি রহিত চিত্ত হইলে 


হৃদয়েতে স্বয়ং প্রকাশ হয়েন।৯। এইরূপ নির্লস্তঃকরণ আত্মজ্ঞানী 
৭৪6 
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কি আপনার নিমিত্ত কি অন্যের নিমিত্ত _পিতৃলোক ্বর্ঁলোক প্রভৃতি 
মেষে লোঁককে ২ মনেতে সংকপ্পপ করেন*আঁর'ষে থে ভে গ্য বিষয়কে 
প্রার্থনা করেন ঠেহ সেই লোককে এবং যেই সেই ভোগ্য বিষয়কে প্রাপ্ত 
হেন অতএব এ্পর্সের আকাঙ্ছি ব্যক্তি আত্মঙ্ঞানির পুজা করিবেক 
॥১,॥ ইন্টি ভৃতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ডঃ ॥ 

সকল কামনার আশ্রয় ও সমস্ত জগতের আধার এবং নিরুপাঁধি 
হুইযা আপন দ'প্তির দ্বার! প্রকাশ্তি থে এই তরঙ্গ তাহাকে জ্ঞানি বাক্তি 
জানিতেছেন যে সকল লোকে নিকাম হইয়া! সেই আত্ম জামির পুজা! 
করে তাহাবা শবাণ্র কারণ মে এই শঞ তাহাকে আতক্রম করে অর্থাৎ 
পুনস্জন্ তাহাদের ৩ম ন।।১। যে বাছ্ি কনা বিষয স্বর্ ও পুত্র- 
পশ্দির বিবিধ ৭ চিল্ত। কবিরা সে সকল বন্পুক প্রার্থন। করে মে 

দ্‌শ 
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০. ৮ 
ন্কি কঠনলনাতওি বদ ২১055158085 
ব্য তংছু ক।নগাততি তিক ভ ঈহলা মেই হেউ বিল হের নিমেত 


ভন তাহণ কবে আর দে ব্ান্তি আত ডি তে পুথক্‌ করিয়। আত্ম।কে 
জানির! ভিত ভন আ্তগাং সদ্ধতোভাবে কামা বিষয়েনে ত|হা 1র সপৃহা 

থাকে না এমইর্ূগ খাসি শব [বদামান থাকিতেই সকল ক।মনার 
নির্গত হয়।২। এই অসম বত বেদের অধায়ন দ্বারা কিন্বা গ্রন্থের 
অভ্যান ছারা কি নভ'বধ উপদেশ অবণ ছার। গাপু হয়েন ন| কিন্ত 
বিদ্বান ব্যাগ ভাভা-ক প্রাপ্ত হইবার নিমেন্ত নে প্রার্থনা কৰেন সেই 
প্রার্থনার ছারা ত.হান আাভ হঘ এবং দেই অংত্ব! & ব্যনির সম্বন্ধে 
আপন স্বরূপকে স্ব প্রকাশ করেন। ৩। নিষ্ঠাহীন বাকিদের লভা 
পরমাত্ব। হেন এবং বিবগ্কাসক্তি জন্য অনবধানতার দ্বারা ও বিবেক 
শুন্য কেবল জানের ঘারা লভ্য নহেন কিন্ত এই সকল উপায় দ্বারা যে 
_বিবেকি ব্যক্তি তাহাকে প্র1প্ত হইবার নিমিত্ত বত্ব করেন সেই ব্যক্তির 
জীবাত্ম। পরধন্মে লীন হর। ৪। রাগাদি দে শুন্য ইচ্জরিয় দমনশীল 
. এবং জীবকে পরমাত্ম। স্বরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন যে খষ সকল তাহারা 
এই আত্মমকে জানিরা কেবল এ জ্ঞানের দ্বারা তৃপ্ত হইয়াছেন এবং 
সমাধিনিষ্চিত্ত যে এ জ্ঞাশি সকল তীহারা জর্দব্যাপি পরমাত্বাকে 
সর্ধবত্র জানিয়। দেহ. ত্যাগ সময়ে অবিদ্যাককত সর্ব প্রকার উপাধিকে 
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পরিত্যাগ করিয়া মুক্ত হইয়াছেন। ৫। যে মকল যত্শীন ব্যক্তি বেদাস্ত 
জন্য জ্ঞানের দ্বারা নিশ্চিতন্ধপে পরমাত্ম।তে নিষ্ঠা করেন আর স্বর্ব কর্ম 
ত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্ম নিষ্ঠার দ্বারা নির্মল হইরাছে অন্তঃকরণ যাদের 
তাহারা অন্য।পেক্ষা উত্তম মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে অধিনাশি প্রদ্ম স্বরূপ 
হইয়! মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন। ৬1 দেহের কারণ যে প্রাণ শন্ছিয় প্রস্থত 
পঞ্চরশ অংশ তাহারা আপন আঁপন ক!বণেতে তাহাদের মৃতুঃর খময় 
লীন হয় আর চক্ষুরাদি যে ইদ্ডিয় তাহারাও আপন আপন প্রত দেবত। 
সুর্য্যাদিকে প্রাপ্ত হয়েন। আর শুভাশুভ কর্ম এবং অন্থংকরণনূপ উপা- 
ধিতে প্রচিবিষ্ব স্বরূপে প্রবিষ্ট যে আত্ম। অর্থাৎ জীব ইহার! কল 
অব্যয় অদ্বিতীয় পররক্গেতে এঁক্য ভাব প্রা হনেন।৭1। ধেমণ গঙ্গা 
যমুনা! প্রভৃতি নদী,সকল মঘুদ্রে গনন করিরা আপন আপন নাম পের 
পরিত্যাগ পুর্র্বক মমুদ্রের সহিত কা ভাব প্রাপু হয, ভাজার ম্যান 
ভ্তানি ব্যক্তি নাম দ্ধপ হইতে বিদুন্ত হইলা জহর স্দমাবন্থান্প দে 
অব্যাকৃত তাহা! হইনেও আ্রেঠ এবং স্বর গ্রকাশ সহ সত্র বাগে 
পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হয়েন। ৮1 পৃর্োন্ত গ্রকারে থে কেনো বক্তি 
সেই পরব্ন্গকে জানেন তৈহ সাক্ষাহ ব্রহ্ম স্বন্ূপ হয়েন আর তম ব্যজির 
ংশে কেহ ত্রন্ভ্ঞানহীন হয় না এনং সে ব্যান শেক হইতে উীঘ হত 
ও পাপ হইতে ত্রাণ পার এবং অল্ঞান কপ হদযখন্থি াহ! দ্বৈহজ্ঞানের 
কারণ তাহা হুইতে মুক্ত হইয়া মোক্ প্রাপ্থ হয়| ১1 আব ছারা 
প্রকাশিত বে এই আত্মগ্ঞানের উপদেশ বিবি হাহা মেই সকশ ওত 
প্রতি কহিবেক যাহারা থা বিহিত কম্মের 'অঞ্ঠন কনেন এব? ছবদ গর 
হয়েন ও পরব্রদ্দ জিতে ইচ্ছা! করেন আর আছ, হ201 এন 
নামে অগ্নি স্থাগন রে স্বমং হেন আগ্চঠান কমন এ আচার! 
প্রসিদ্ধ যে শিরোঙ্গার ব্রঠ তাহ[র অন্থঠান করেন ভাবের 5৩ এই 
ব্রহ্ম বিদর্যারূপ উপনিবদের রা দেশ করিবেন । ১০1 দেই নে সাধন 





* ইহার পরের কএকটা পংক্তি গাওয়া বাইতেছে না । সেহ কহক গার মনু টা 
ক্বপ হইবে- “পূর্বে অঙ্গিরা খষি এই নতাটা বনিয়াছেন। অগা পুরুষ ইহা অধ্যয়ন 
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কয্িবার যোগ্য নহে ॥ পরদ খবিদিগকে নমস্কার । পরম খধিদিগকে নমস্কার । ১১ 
ইতি তৃতীয় মুওকে দ্বিতীয় খণ্ড । | 
হে যজ্ঞরক্ষক দেবতা সকল! আমরা কর্ণেতে যেন ভদ্র শব্দই শ্রবণ করি, নয়নেতে 
ভত্র বস্তই দর্শন করি, এবং স্থির অঙ্গ বিশিষ্ট শরীরে স্তোত্র সম্পাদন করিয়া দেবতাদিগের 
উপযুক্ত আত়ু.যেন প্রা্ড হই। শাস্তি শাস্তি শাস্তি হরি ।” 
মুওক ডপনিষৎ সমাপ্ত । 


মাও্ড ক্যোপনিষণ্ | 


(৪৯১ ) 
মাঁওুক্যোপনিষদের ভূমিকা । 


ওতৎসৎ॥ পূর্ষের অথবা সম্প্রতিকের পুণ্যের দ্বারা যে কোনো! 
ব্যক্তির ব্রহ্মতত্বকে জানিতে ইচ্ছ! হয় তাঁহার কর্তব্য এই যে বেদাস্ত 
বাকোর শ্রবণ ও তাহার অর্থের মনন প্রত্যহ করেন এব্‌ং তদনুসাঁরে 
জগতেক ন্যন্টি স্থিতি তঙ্্কে দেখিয়া তাহ।র কারণ যে পরব্রন্ম হাতে 
দৃচতর বিশ্বাস করেন যে এক নিত্য সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান কারণ বিনা 
জগতের এরূপ নান! প্রকার আশ্র্ধ্য রচনার সম্ভব হইতে পারে না। 
এইরূপে জগতের কারণ এবং ব্রহ্মাণ্ডের ও তাবৎ শরীরের চেক্টার 
কারণ যে পরমেশ্বর তীহার চিন্তন পুনঃ পুনঃ করিলে সেই ব্যক্তির অবশ্য 
নিশ্চয় হইবেক যে এই নামরূপময় জগৎ কেবল সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে 
আশ্রয় করিয়া! 'সত্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে তাহার সত্তা অর্থাৎ তেঁহ 
আছেন এইমাত্র জানাযার কিন্তু তাহার স্বরূপ কোনোমতে জানাযায় না 
যেমন এই শরীবে জীব মর্বাঙ্গ বাপিয়া আছেন ইহাতে সকলের বিশ্বাস 
আছে কিন্তু জীবের স্বরূপ কি প্রকার হয় ইহা কেহ জানেন না এই 
প্রকারে মন বুদ্ধি অহঙ্ক'র ও চিত্তের অধিষ্ঠাত। এবং সর্ধব্যাপি অথচ 
ইন্দ্রিয়ের অগে।চর পরব্রহ্ম হয়েন ইহাই নিত্য ধারণ] করিবেন পরে 
মরশান্তে এইরূপ জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তির জীব অন্যত্র গমন না! হইয়! উপাধি 
হইতে সর্বপ্রক।রে মুক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ বরঙ্গন্বরূপ প্রাপ্ত হয়। ছান্দোগ্য 
শ্রতিঃ। ন তসা প্রাণা উৎক্রামস্তি অত্র ব্রহ্ম সমশ্ুতে। ওই 
জ্ঞানির জীব ইন্দ্রির সহিত শরীর হইতে নিঃস্যত হয়েন না ইহ লোকেই 
মৃত্যুপরে ত্রন্মেতে লীন হয়েন। পরমেশ্বর জগতের স্থপ্টিস্থিতি প্রলয়ের 
কর্তারূপেই কেবল বোধগম্য হয়েন ইহাই বেদাস্তে সর্বত্র কহেন। তৈত্ত্-* 
রীয়শ্রতি। যতো বা! ইমানি -ভুতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবস্তি 
যুশপরযস্তাতিসংবিশত্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্বন্ষেতি। যাহা হইতে বিশ্বের 
নটি স্থিতি ভঙ্গ হইতেছে ভাহাকে জানিতে ইচ্ছা কর শ্েহ ব্রহ্ম হয়েন। 
এবং পরমেখরের স্বরূপ কোনোমতে জানাবায় না ইহ! সকল উপনিষদ্দে 
দৃঢ় করিয়া কহিয়াছেন। তৈত্তিরীয়শরত্তিঃ! যতো -বাচে। নিবর্তস্তে 
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অগ্রাপ্য মনসা সহ। যে ব্রদ্ষের স্বরূপ কথনে বাক্য মনের সহিত 
অসমর্থ হুইয়া নিবর্ত হয়েন। কেনশ্রুতিঃ। যন্মনসা ন মন্থৃতে যেনা 
মনো মতং। তদেব ত্রদ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে | াহার 
স্বরূপকে মন আর বুদ্ধির দ্বারা লোকে সংকণ্প এবং নিশ্চয় করিতে 
পারে নাআর ধিনি মন আর বুদ্ধিকে জানিতেছেন ইহা ব্রহ্ম জ্ঞানিরা 
কহেন তীহাঁকেই কেবল ব্রহ্ম করিয়! তুমি রান অন্য যে পরিমিত যাহাকে 
লোক সকল উপাসনা করে সে ব্রহ্ম নহে । আর যে ব্যক্তির ব্রহ্মজিজ্ঞাসা 
হইয়া! থাঁকে কিন্তু কোনে! এক অবলম্বন বিনা কেবল বেদান্তের শ্রবণ 
মননের দ্বারা ইন্ত্রিয়ের অগোচর পরমাত্মার অন্থুশীলনেতে আপনাকে 
অসমর্থ দেখেন সেই ব্যক্তির কর্তব্য এই যে প্রণবের অধিষ্ঠত| কিন্বা 
হৃদয়ের অধিষ্ঠাতা ইত্যাদি অবলম্বনের ছারা সর্ধগত পরবন্ষের উপাস- 
নাতে অনুরক্ত হয়েন। তাহাতে সকল অবলগ্বনের মধ্যে প্রণবের 
অবলম্বনের দ্বারা যে পরমাত্মার উপাসনা তাহা শ্রেষ্ঠ হয় অতএব ব্রহ্ম- 
জিজ্ঞাস্থ ব্যক্তিদের প্রতি প্রথমাবস্থায় ওঞ্কারের অবলম্বনের দ্বারা বক্ষোপা- 
অনার বিধি সর্বত্র উপনিষদে আছে। কঠোপনিষত্। এতদলম্বনং 
শ্রে্ঠমিত্যাদি। ব্রদ্মপ্রপ্তির ঘে যে অবলম্বন আছে তাহার মধ্যে 
প্রণবের অবলম্বন শ্রেষ্ঠ হয়। মুগডকোপনিষত্। প্রণবো ধনঃ শরে। 
স্থাত্ব। ব্রহ্ম তল্লক্ষ মুচ্যতে । অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবভ্ুন্ময়ে! ভবেৎ। 
গ্রণৰকে ধন্ুঃ করিয়া আর জীবাত্মরকে শর করিয়া আর প্রবক্মকে লক্ষ 
করিয়! কহিয়াছেন অতএব প্রম।দশুনা চিত্তের দ্বারা এঁ লক্ষ স্বরূপ পর- 
বন্দেতে শর স্বরূপ জীবাত্মমকে বিদ্ধ করিয়া! শরের ন্যায় লক্ষের সহিত 
মিলিত হইবেক অর্থাৎ প্রণবের অনুষ্ঠানের দ্বারা ক্রমে জীবকে ব্রহ্গ প্রাপ্ 
,করিবেক। ভগবান্‌ মন্থুঃ ২ অধ্যায় ৮৪ শ্লেকে কহেন। ক্ষরপ্তি 
 অর্বা বৈদিকো| জুহোতি বজতি ক্রিয়াঃ। অক্ষরং দুষ্ষরং ভেয়ং ব্রঙ্গচৈব 
' প্রজাপতিঃ। বেদোক্ত ক্রিয়া কি হোম কি যাগ সকলিই স্বভাবত 
এবং ফলত নাশকে পাইবেন কিন্তু জগতের পতি বে ব্রহ্ম ততস্বরূপ 
ওকারের নাশ কদাপিহয় না। গীতাম্থৃতিঃ। ১৭ অধ্যায় ২৩ শ্লোক। 
! গতৎসন্দতিনির্দ্দেশে। ব্রন্গণস্্িবিধঃ স্মৃত;। ত্রান্মণান্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞশ্চ 
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বিহিতাঃ পুরা। ওঁকার আর তত এবং সৎ এই তিন প্রকার শহ্দের। 
বারা বন্ধের নির্দেশ হইয়াছে স্থির প্রথমে এ তিন গ্কারে যে পরমা- 
সবার নির্দেশ হয় তেছে! ব্রাহ্মণ সকলকে এবং বেন সকলকে ও যজ্ত 
সকলকে নির্্দাণ করিয়াছেন। বিশেষত মাগ্ক্যোপনিষূদে প্রথম 
অবধি শেষ পর্যাস্ত কিূপে ছুর্বলাধিকারি ব্রহ্জিন্তা্থ ব্যক্তির! ওঁকারের 
অবলম্বনের দ্বার! পরব্রন্মের উপাসন। করিবেন তাহ! বিস্তার ও' বিশেষ 
করিয়৷ কহিয়াছেন এই নিমিত্ত ওই মাগু,ক্যোপনিষদের ভাষা বিবন্ধণ 
ভগবান্‌ পুজ্যপাদের তাধ্যান্থদারে করা গেল। ওই উপনিষদের তাৎপর্য্য ' 
এই যে জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুণ্তি এই তিন অবস্থার অধিষ্ঠাঁতা এবং সৃষ্টি স্থিতি 
লয়ের কারণ যে এক অদ্বিতীয় ইন্ত্রিয়ের অগোঁচর পরমাত্মা! তেঁহ প্রণবের 
প্রতিপাদ্য হয়েন অর্থাৎ প্রণব তাঁহাকে কহেন অতএব কেবল ও'কার 
জপের দ্বারা ও'কারের অর্থ যে চৈতন্য মাত্র পরমাত্বা হইয়াছেন তাঁহার 
চিন্তন পুনঃ পুনঃ করিবেন য়েহেতু বেদাস্তের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদে 
প্রথম পত্রে গুনঃ পুনঃ অভ্যাসের উপদেশ করিয়াছেন। আবৃত্তিরসকৃছু- 
পদেশাশু। উপাসনাতে অনুষঠঠান পুনঃ পুনঃ করিবেক “যেহেতু লাস! ব! 
অরে শ্রোতব্য ইত্যাদি উপদেশ বেদে পুনঃ পুনঃ আছে। মন্ধুম্ম.তি ।২. 
অধ্যায় । ৮৭ ্লোক। জপোনৈবতু সংদিদ্ধেৎ ব্রান্মণে! নাত্র সংশয়ঃ। কুর্যযা- 
দন্যন্ত্র বা কুর্য্যাৎ মৈত্রো! ব্রাক্মণ উচ্যতে। প্রণব জপের দ্বারাই ব্রাহ্মণ যুক্তি 
পাইবার যোগ্য হয়েন ইহাতে সংশয় নাই অন্য বৈদিক কর্্মকে করুন 
অখব! না করুন তাহাতে দোষ হয় নাষেহেতু এঁ জপকর্তা ব্যক্তি সকলের 
মিত্র হইয়া ব্রদ্মেতে লীন হয় ইহা! বেদে কহেন। যজ্জাদি কর্মকাণ্ডে যেমন 
স্থান এবং কাল ইত্যাদির নিয়ম 'আছে দেরপ নিয়ম সকল আত্মোপাসনায় 
নাই যে হেতু বেদাস্তে কহেন। ৪ অধ্যায় ১ পাদ ১১ হ্ুত্র। বত্রৈকাগ্রতা 
তত্রাবিশেষাৎ। যে কোনো দেশে ঘে কোনে! কালে মনে কোনে! দিকে 
মনের স্থিরত! হয় তথায় উপাদনা করিবেক দূ হেতু কর্মের ল্ায় 
জাক্সোপাসনাঁতে দেশ কাল দিক এসকনের নিয়ম নাই। আর বন্ধ 
পাসক সর্ধদদা কাম ক্রোধ লোভ ইত্যাদির দমনে বত্বু করিবেন এবং 
নিন্দ। অ্গুয়া ঈর্ষা ইত্যাদি যে সকল মানস পীড়া তাহার প্রতিকারের 
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চেস্টা সর্বদা করিবেন যেহেতু বেদান্তে কহিতেছেন। ৩ অধ্যায়। 
| ৪পাদ। ২৭ দুত্র। শমদমাছ্যপেতঃ স্যাত্বথাপি তু তথ্বিধেস্তদঙ্গতয়া 
| তেষামবশ্যানুষ্ঠেযত্বাৎ। যদি এম কহ যে জ্ঞানসাধন করিতে 
যজ্তাদি কর্মের ত্সপেক্ষা করে না তথাপি জ্ঞান সাধনের সময় শমদমাদি 
বিশিষ্ট হইবেক যেহেতু জ্ঞান সাধনের প্রতি শমদমাদিকে অত্যরক্ষ 
করিয়া! কহিয়াছেন অতএব শমদমাদির অনুষ্ঠান অবশ্য কর্তবা। শষ 
অস্তরিজ্দ্রিয়ের দমনকে কছি। দম বহিরিক্র্রিয়ের নিগ্রহকে কহি। আর 
কৃত্রে যে আদি শব আছে তাহার তাৎপর্য উপরতি তিতিক্ষা সমাধান 
এই তিনহুয়। জ্ঞান সাধনের কালে বিহিত কর্মের ত্যাগকে উপরতি 
.কহাযায়। তিতিক্ষা শব্দে সহিষ্ুুতাকে কছি। আলস্য .ও প্রমাদকে 
ত্যাগ করিয়। বুদ্ধি বৃত্তিতে পরমাত্মার চিন্তন করাকে সমাধান কছি। 
ভগবান্‌ মনও এইরূপ ইন্রিয় নিগ্রহকে আত্মজ্ঞানের অন্তরঙ্গ করিয়া 
কহিয়াছেন? ১২ অধ্যায়। ৯২ ক্পোক। যথোক্তান্যপি কন্মাণি পরিহায় 
দ্বিজোত্বমঃ।' আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্েদাত্যাসে চ যত্ববান্। শাস্ত্রোক্ত 
বাবৎ কর্ম্ম তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রাহ্মণ পরমাত্মোপাসনাতে আর 
- ইন্ড্রিষ নিগ্রহেতে আর প্রণব উপনিষদাদির অভ্যানেতে যত্ব করিবেক। 
যাহ! ভ্গান সাধনের পূর্বের এবং জ্ঞান সাধনের সময় অত্যাবশ্যক ও 
যাহা ব্যতিরেকে জ্ঞান সাধন হয় না তাহা উপনিষদে দৃঢ় করিয়। কহি- 
তেছেন (কনশ্রুতি। সত্যমাযতনং | জ্ঞানের আলয় সত্য হইয়াছেন 
অর্থাৎ সত্য বিনা উপনিষদের অর্থন্ফ্তি হয়না। এবং মহাভারতে 
কহিতেচ্ছেন। অশ্বমেধসহত্ঞ্চ সত্যঞ্চ তৃলয়া ধৃতং। অশ্বমেধসহত্রা- 
স্তুসত্যা:মকং বিশিষ্যতে । এক সহত্র অশ্বমেধ আর এক সত্য এছয়ের 
মধ্য ক হান কে অধিক ইহা বিবেচনা! করিয়াছিলেন তাহাতে এক লহ্র 
অস্বমেধ অপেক্ষা, করিয়া এক সত্য গুরুতর হইলেন অতএব প্্মনিষ্ 
ব্যক্তি সত্য বাক্যের অনুষ্ঠান সর্বদা করিবেন। আর ব্রত্ষোপাঁসকেরা 
এক সর্ধব্যাপি . অতীন্ত্রিয় পরমেশ্বর ব্যতিরেক অন্য কাহা হইতেও 
কদ্লাপি ভয় রাখিবেন না। তৈত্তিরীয়োপনিষত। আনন্দং ব্রদ্ধণো. 
বিদ্বান ন বিতেতি কৃতম্চন। আনন্দ ত্বূপ পরমাত্বাকে জালিলে কাহ। 
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হইতেও ভীত হয়না আর কেবল এক পরমেশ্বরকে সর্বকর্তা সর্ব 
নিয়স্তা জানিয়া তাহারি কেবল শরণাপন্ন থাকিবেন। শ্বেতাশ্বতর ? 
যে ব্রঙ্গাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যে! বৈ বেদাংস্চপ্রহিণোতি তল্মৈ। তংহ দেব 
মাত্ববুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষু্ব শরণমহং প্রপদ্যে। ন তস্য কম্চিৎ পতিরন্তি 
লোকে নচেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গং। সকারণং কারণাধিপাধিপো নচাস্য 
কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ। তমীশ্বরাণাং পরম মহেশ্বরং তং দে'বতানাং 


পরমঞ্চ দৈবতং। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদামদেবং ভুবনে. 


মীডাং। যে পরমাত্ম! স্যপ্টির প্রথমত ব্রক্মাকে উৎপন্ন করিয়াছেন 
এবং ব্রহ্মার অস্তকরণে যিনি সকল বেদার্থকে প্রকাশিত করিয়াছেন সেই 
প্রকাশরূপ সকলের বুদ্ধির অধিষ্ঠীতা পরব্রহ্গের শরণাপন্ন হই যেহেতু 
আমি মুক্তির প্রার্থনা করি। ইহ জগতে পরব্রন্ষের পালনকর্তা এবং 
তাহার শাসন কর্তা অন্য কেহ নাই ও তাহার শরীর এবং ইন্জিয়'নাই 
তেঁহ বিশ্বের কারণ এবং জীবের অধিপতি হয়েন আর তাহার কেহ জনক 
এবং প্রভূ নাই। সেই পরমাত্্া যত ঈশ্বর আছেন তাহাদের পরম 
মহেশখবর হয়েন আর যত দেবত| আছেন তাঁহাদের তেঁহ পরম দেবতা 


হয়েন এবং যত প্রভু আছেন তাহাদের তেঁহ প্রভু আর সকল উত্তক্ষের . 


তেঁহ উত্তম হয়েন অতএব সেই জগতের ঈশ্বর ও সকলের স্তবনীয় 
প্রকাশ স্বরূপ পরমাত্মকে আমর জানিতে ইচ্ছাকরি। 'বর্ণাশ্রম ধর্ম 

রঙ *. [১] যেহেতু জ্ঞান সাধনের সময়ে যজ্ঞাদি কর্ম 
কর্তব্য হয় এমৎ বেদান্তের ৩ অধ্যায়ের ৪ পাদের ২৬ সুত্রে লিখিয়াছেন। 
বর্ণাশ্রমাচার বিনাও জ্ঞানের সাধন হইতে পারে ইহা বেদান্তের ৩ অধ্যা- 
য়ের ৪ পানের ৩৭ লুত্রে কহিতেছেন। অস্রন্রাচাপি তু তদৃন্টেঃ। 
বর্ণাশ্রম ধর্ম রহিত ব্যক্তিরও ব্রন্মন্তীন সাধনের অধিকার আছে রৈক্ব! 
চকুবী প্রভৃতি ধাহারা অনা শ্রমীছিলেন তাহাদেরও জ্ঞানোৎপত্তি হইয়াছে 
এমৎ বেদে দেখা যাইতেছে । এবং গীতান্ৃতিতে তগবান্‌ কৃষ্ণ তাবৎ 
ধর্মকে উপদেশ করিয়া গ্রন্থ সমান্তিতে কহিতেছেন। সর্বধর্মান্‌ 
প্রিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহ্ংত্বাং_ সর্বপাপেত্যো | মোক্ষরিষ্যামি 


[১] আদর্শ পুস্তকের এই স্থানে কয়েকটি শব্দ কাটিয়া গিয়াছে 
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ম! শুচঃ। বর্ণাশ্রম বিছিত সকল ধর্মকে পরিত্যাগ করিয়] খ্যায়। 
শরণাপন্ন হও আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব শোকাধুয়া 
ছইও না। এই গীতাবচেনর দ্বারাতেও ইহা নিষ্পন্ন হইতেছে যে উপা: 
সাতে বর্ণাশম ধর্দ্দের নিতাত্ত অপেক্ষা! নাই তথাপি বর্ণাশ্রমাচার ত্যাগী 
ঘে উপানক তাহ! হইতে বর্ণামাচার ঘিশিষট উপাসক শ্রেষ্ঠ হয় ইহা! 
বেদান্তে কহিয়াছেন। ৩ অধ্যায়। ৪ পাদদ। ৩৯ শ্ুত্র। অতন্তি- 
ভরজ্জযায়োলিঙ্গা্গ। আশ্রম ত্যাগ হইতে আশ্রমেতে স্থিতি শ্রেষ্ট হয় 
যেহেতু আশরমীর ' শীত্র জ্ঞানোশুপত্তি হয় এমৎ স্মৃতিতে কহিয়াছেন। 
যে কোনে! ব্যক্তি বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা ষে চৈতন্যমাত্র সর্ধব্যাপি পরমাত্মা 
তাহাকে নিরবলঘে অথব! ওঁকারের অবলম্বনের দ্বার! চিন্তন করেন সেই 
ব্যক্তির নামর্ূপ হিশিষট অন্যকে পরমাত্বা বোধ করিয়া আরাধনা কর! 
সর্বথা অকর্তব্য। বেদাস্তের ৪ অধ্যায়ে ১পাদে ৪ স্মুত্রে লিখেন। 
নপ্রতীকেঘহিসঃ। বিকার ভভূত যে নামরূপ তাহাতে পরমাত্বার 
বোধ ফরিবেক না! যেহেতু এক নাময়প অন্য নামরূপের আত্ম! হইতে 
পারে না। রৃহদারণ্যক আ্তি। আত্মেত্যেবোপাসীত | কেবল 
আত্মারি উপাসন! করিবেক। আত্মানমেবলোকমুপাসীত। জ্ঞানম্বরূপ 
আত্মারি উপাসনা! করিবেক। বৃহদারণ্যক শ্রতি। তসাহনদেবাম্চ 
নাভূত্যাঈশতৈ আত্মাছেষাং সভবতি যোহন্যাং দ্েবতামুপাস্তে অন্যোইসা- 
বন্যোহমল্মিনসবেদযথাপশুরেবং সদেবানাং | ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির অনিষ্ট 
করিতে দেবতারাও পারেন না যেহেতু সেই ব্যক্তি দেবতাদেরে৷ আরাধ্য 
হয় আর ধে কোনো ব্যক্তি আত্মা তিন্ন অন্য কোনে৷ দেবতার উপাসনা! 
কবরে আর কহে যে এই দেবতা অন্য আমি অন্য উপাস্য উপাসক রূপে 
হই সে অজ্ঞান ব্যক্তি দেবতাদের পশু মাত্র হয়। নামরূপ বিশিস্টকে 
রক্মকঘ্িয়া বর্ণন যেখানে দেখিবেন সেই বর্ণনকে কল্পনা মাত্র, জানি- 
বেন ধেছেতু বেদাত্তের ৪ অধ্যায়ে ১ পানে ৫ ুত্রে কছেন.। কর্ড 
ক্ৎকর্ষাৎ । আদিত্যাদি যাবৎ নারূপেতে ব্রত্মের আরোপ করিতে পারে 
কিন্ত বর্গোতে আদিত্যাদির কপ্পন! করিবেক না যেছেতু আদিত্যাদির 
হাব নামক্পপ হইতে সন্জ্রপ পরক্রচ্ম উত্রৃষ্ট হয়েন ঘেমন লোকেতে 
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করিয়া রাজার দাসবর্গে রাজবুদ্ধি করিতে পারে কিন্তু রাঁজাতে 
বুদ্ধি করিবেক না। আর নাম রূপ উপাধি বিশিক্টের উপাসন! করিয়। 
নিরুপাধি হইবার বাসনা কদাপি করিবেন না যেহেতু আত্মজ্ঞান বিন! 
নিরুপাধি হইবার অনা কোনো উপায় নাই বেদান্তের ৪ অধ্যায়ে ৩ পাদে 
১৫ গ্ুুত্রে লিখেন। অগ্রত্ীকালম্বনান্নয়ত্টাতি বাদরায়ণঃ উভয়থা অদোষাৎ 
তৎক্রতুশ্চ । অবয়বের উপাসক তিন্ন ধাছারা পরর্রচ্ষের উপাসনা করেন! 
তাহাদ্দিগ্যেই অমানৰ পুরুষ ব্রহ্প্রান্তি নিমিত্ত ব্রহ্লোককে লইয়া যান) 
ইহা বেদব্যাদ কহেন যেহেতু দেবতাঁদের উপাসক আপন আপন উপাস্য 
দেবতাকে প্রাপ্ত হয়েন আর ব্রন্মোপাসক ব্রক্মলোক গতিপূর্ববক পরত্রন্মকে 
প্রাপ্ত হয়েন এমৎ অঙ্গীকার করিলে কোনো দোষ হয় না ততক্রতন্যায়ে] 
ইহাই প্রতিপন্ন 'করিতেছেন অর্থাৎ যে ব্যক্তি যাহার উপাঁসক সে তাহা- 
কেই পায়। ঈশোপনিষৎ। অন্দর্ধা নাম তে লোকা অন্ষেন তমসা্তাঃ। 
' তাং স্তে প্রেত্যাতিগচ্হস্তি মে কে চাত্সহনে! জনাঃ। পরণাস্মার অপেক্ষা 
করিয়া দেবাদিও সকল অস্থ্র হয়েন তাহাদের দেহকে অন্থধ্যলোক অর্থাৎ 
অন্থুর দেহ কহি সেই দেবতা! অবধি করিয়া স্থাবর পধ্যন্ত দেহ কল 
অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আরুত আছে সেই দকল দেহকে আত্মঘাতী অর্থাৎ. 
আত্মজ্ঞান রহিত ব্যক্তি সকল শুভাশুত কর্প্মান্ুসারে এই শরীরকে 





হই 


ত্যাগ করিয়া প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ শুতকণ্্ম করিলে উত্তম দেহ পাঁয়েন 


আর অশুত কর্ম করিলে অধম দেহকে পায়েন এইরূপে ভ্রমণ করেন 
মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন না। ছান্দোগ্য। হত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছ,- 
ণোতি নান্যদ্বিজানাঁতি সভুম1 যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছ.ণোত্যন্য দ্বিজানাতি 
তদপ্পং যো বৈ তৃমা তদমৃতং অথ যাপ্পং তন্বর্তাং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞানি 
_তব্য ইতি। যেত্রঙ্গতত্বে দর্শন যোগ্য এবং শ্রাবণ যোগ্য ও জ্ঞানগম্য 
কোনে বন্ত নাই তেহই সর্ববব্যাপক অপরিছিন্ন পরমাত্মা হয়েন আর 
খাহাকে দেখাযায় ও শুনাযায় ও জানাযায় সে পরিমিত অতএব সে অপ্প 
সুতরাং সর্ধবব্যাপি পরমেশ্বর নহে এই নিমিত্ত যিনি অপরিছিন্গ সর্ধবধ্যাপি 
পরমা! তেঁহ অবিনাশী আর যে পরিমিত সে বিনাশী অতএব ফেবল 
অপরিছিন্ন অবিনাশী পরমাত্মাফেই জানিতে ইচ্ছা! করিবেক। কেনোপ- 
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নিষৎ। ইহচেদবেদীদথ সতা মস্তি নচেদিহাবেদীম্বহুতী বিনষ্টিঃ। যদি 
এই মনুষ্য দেহেতে ব্রহ্মকে পূর্বোক্ত প্রকারে যে ব্যক্তি জানে তাহার 
ইহলোকে প্রার্থনীয় স্বখ আর পরলোকে মোক্ষ এই ছুই সত্য হয় আর 
এই মনুষ্য শরীরে পূর্বোক্ত প্রকারে ব্রহ্মকে যে না জানে তাহার অত্যন্ত 
পহিক পারত্রিক ক্লেশ হয়। যে কোনে বস্তু চক্ষুগোচর হয় সে অনিত্য 
এবং অস্থাঁয়ি ও পরিমিত অতএব পরমাত্মা রূপবিশিষ্ট হইয়া চক্ষুগোচর 
হয়েন এম অপবাদ পরমেশ্বরকে দিবেন না তাহার জম্ম হুইয়াছে 
এমৎ অপবাদও দিবেন না তাহার কাম ক্রোধ লোভ মোহ আছে 
এবং তেঁহস্ত্রীসংগ্রহ ও যুদ্ধ বিগ্রহাদি করেন এম, অপবাদও দিবেন 
(না। শ্বেতাখ্বতর। নিক্কলং নিষ্ধি,য়ং শাস্তংনিরবদ্যং নিরঞ্জীনং। অবয়ব- 
গা ব্যাপার রহিত রাগ দ্বেষ শুনা নিন্দা রহিত এবং উপাধি শুন্য 
টীরমেবর হয়েন। কঠোপনিষৎ। অশব্দ মম্পর্শম রূপ মব্যয়ং তথা২- 
রসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। পরত্রহ্মতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এসব গুণ 
“নাই অতএব ঠেহ সবাস বৃদ্ধি শন নিত্য হয়েন। ছান্দোগ্য। তে যদন্তরা 
তছৃক্ষ। নামরূপের ভিন্ন ব্রদ্ধ হয়েন। বেদান্তের। ৩ অধ্যায়ে। 
'২ পাদে। ১৪ সুত্র ।&অরূপবদেব হি তৎ প্রধানত্বাৎ। ব্রহ্ম কোন প্রকারে 
রূপবিশিষ্ট নহেন যেহেতু নিশুপ প্রতিপাদক শ্রুতির সর্ধবথা প্রাধান্য 
হয়। প্রতিমাদিতে পরমেশ্বরের উপাসন! ব্রান্মেরা করিবেন ন1। 
শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি। ন তস্য প্রতিমান্তি। সেই পরমেশ্বরের প্রতিমা নাই। 
বহদারণ্যক। স যোহন্যমাত্বনঃ প্রিয়ং ক্রবাণং ভ্রয়াৎ প্রিয়ং রোৎস্যতী- 
তিঈশ্বরোহতখৈব স্যাৎ। যে ব্যক্তি পরমাত্মা ভিন্নকে প্রিয় কহিয়া 
উপাঁমনা করে তাহার প্রতি আত্মোপাসক কছিবেন যে তুমি পরমাস্মব! 
ভিন্ন অন্যকে প্রিয় জানিয়৷ উপাসনা করিতেছ ত্মতএব তুমি বিনাঁশকে 
পাইবে যেহেতু এরূপ উপদেশ করিতে ব্রহ্গনিষ্ঠ ব্যক্তি সমর্থ হয়েন 
অতএব উপদেশ দিবেন। শ্ীভাগবতে তৃতীয়ন্কন্ধে উনত্রিশ অধ্যায়ে 
| কপিলবাকা। যে মাং সর্কেষু ভূতেষু সন্তমাত্বানমীশ্বরং | হিত্বার্চাং 
'ভজতে মৌঢ্যাৎ তল্মন্যেব জুহোতি .সঃ। ২২। সর্বতৃতব্যাপী আত্মার ন্বরূপ 
ঈশ্বর যে আমি আমাকে যে ব্যক্তি ত্যাগ করিয়া মুঢ়তা। প্রযুক্ত প্রতিমাতে 
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গজ কয়ে সে কেবল ভশম্মেতে হোম করে। যে কোনে! শাস্ত্রে সোপাধি 
উপাসনার এবং প্রতিমাদ্দি পূজার বিধান ও তাহার ফল কহিয়াছেন সেই 
সকল শাস্ত্রকে অপর! বিদ্যা করিয়া জানিবেন এবং যাহাদের কোনো মতে 
্রহ্মতত্বে মতি নাই এবং সর্বধ্যাপ্রি-করিয় পরমাত্থাতে যাহাদের বিশ্বাস 
নাই এমৎ অজ্ঞানীর নিমিত্ত এ সকল শাস্ত্রে কহিয়াছেন যেহেতু 
মুণ্ডকোপনিষদে কছিতেছেন। €ছ্ধে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হম্ম যুদ্ধ 
বিদো বদস্তি পরা চৈবাপর! চ তত্রাপরা ধগ্থেদো যনুর্ক্রেদঃ সামবেদোইখ- 
ধ্ববেদঃ শিক্ষা কণ্পো ব্যাকরণং নিরুক্তৎ ছন্দো৷ জ্যোতিষমিতি অথ পর! 
যয়া তদক্ষর মধিগম্যতে যত্তদদ্রেশ্য মগ্রাহামিত্যাদ্দি। বিদ্যা দুই প্রকার 
হয় জানিবে ব্রহ্মজ্ঞানিরা কহেন এক পরা “বিদ্যা দ্বিতীয় অপরা বিদ্যা 
হয় তাহার মধ্যে খক্বেদ যুর্বেদে সামবেদ অথর্ববেদ শিক্ষা কপ্প 
ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ আর জ্যোতিষ এ সকল অপর বিদ্যা হয়'আর 
পর! বিদ] তাহাকে কছি যাহার দ্বারা অক্ষর অদৃশ্য ইন্জিয়ের অগোচর 
যে পরর্রহ্ম তাহাকে জানাষায় সে কেবল বেদ শিরোভাগ উপনিষদ্‌ 
হয়েন। কঠবলী | শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতঃ তোৌ সম্পরীত্য বিবিনক্কি 
ধীরঃ। শ্রোয়ো ছি ধীরোহভিপ্রেয়সো ব্বণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমা- . 
ছুণীতে। জ্ঞান আর কর্ম এছুই মিলিত হইয়। মথ্যকে প্রাপ্ত হয়েন 
তখন পণ্ডিত ব্যক্তি এছুইয়ের মধ্যে কে উত্তম কে অধম ইহা! বিবেচন! 
করেন খঁ বিবেচনার দ্বারা জ্ঞানের উত্তমতার নিশ্চয় করিয়া কর্্দের 
অনাদর পূর্বক জ্ঞানকে আশ্রয় করেন আর অপগ্ডিত ব্যক্তি শরীরের 
সুখ নিমিত্তে আপাতত প্রিয়সাধন যে কর্ম্ম তাহাকেই অবলম্বন করে। 
এবং শাস্ত্রে কহিতেছেন। অধিকারি বিশেষেণ শাস্তাণ্যক্তান্যশেষতঃ% 
_অধিকারি প্রভেদেতে শাস্ত্রে নানা 'প্রকার বিধি উক্ত হইয়াছে অর্থাই 
যে ব্যক্তির পরমাত্ব তত্বে কোনৈ। মতে এ্রীতি নাই এবং সর্বদা অনাচারে 
রত হয় তাহাকে অঘোর পথের আদেশ করেন ,তদহুসারে সেই ব্যক্তি 
কহে যে অঘোরান্ন পরে! মন্ত্রঃ। অঘোর মন্ত্রের পর আঁর নাই। আর 
যে ব্যক্তি শরমার্থ বিষয়ে বিমুখ এবং পানাদিতে রত তাহাঁর প্রতি 
বামাচারের আদেশ করেন এবং মে কহে যে. অলিনা, বিজ্বুমাত্রেণ 


(৭ ) 
হিকোচি-ফুলসৃন্ধরেং। বিজ্ঞমাত্র মদিরার বার! তিন "কোটি কুল্রে উদ্ধার 
হর। আর ঘে ন্যক্তির পরমেশ্বর বিষয়ে শ্রদ্ধা নক শা! জী ভুম্ধা্ি 
বিষয়ে সর্ধদা আকাঙ্ষ! হয় তাহার প্রীতি নে হাট 
উত্ধাসনার উপদেশ করিয়াছেন এবং মে কহে যে দিত 
ব্রজবধুভিরিদ্চ বিষেশঃ শ্রদ্ধা্বিতোহন্‌ শৃণুয়াদখবর্ণযেদঘঃ ই 

বে -ব্যক্তি ব্রজৰধূদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই ভ্রীড়াকে ্দ্ধািত হইয়া 
শ্রবণ করে এবং বর্ণন করে সে ব্যক্তির প্রীরুষ্ণেতে পরম শক্তি হই 
'অস্তঃকরণের ছুঃখ ত্বরায় নিব্বত্তি হয়। আর যাহার হিংসাদি কর্ন্দেতে 
রত হয় তাহার প্রতি ছাগা'দি বলিদানের উপদেশ করিয়াছেন এঘং 
দে কহে যে স্বমেকমেকমুদরা তৃপ্ত ভবতি...চণ্ডিকা। ইত্যাদি। 
মেষের ক্ষধির দান করিলে এক বৎসর পর্যন্ত তগবস্তী প্রীতা হয়েন। 
এ সকল বিধি অপর] বিদ্যা হয় কিন্ভু ইহ্থার তাৎপর্য্য এই যে আত্মতন্ব 
বিমুখ সক যাহাদের শ্বতাবত অশুচি ভক্ষণে মদিরা পানে স্ত্ীপুক্ষ 
ঘটিত আলাপে এবং হিংসাদিতে রতি হয় তাহার! নাস্তিকরূপে এসকল 
গরহিত কর্ম্ম ন! করিয়া পূর্ব্ব লিখিত বচনেতে নির্ভর করিয়া ঈশ্বরোদেদশে 
, এ সকল কর্ম্দ যেন করে যেহেতু নাস্তিকতার প্রাচুর্য হইলে জগতের 
অত্যন্ত উৎপাঁত হয় নতুবা যথারুচি আহার বিহার হিংস ইত্যাদির' 
সহিত পরথার্থ সাধনের কি সম্পর্ক আছে। (গীতাতে স্প্উটই ফহিতে- 
'ছেন। যামিমাং পুম্পিতাং বাচং প্রবদস্ত্যবিপশ্চিতাঃ। বেদবাদরতাঃ 
পার্থ নান্যদন্তীতিবাদিনঃ। কামাত্মানঃ স্র্সপরা জন্মকর্মমফলগ্রদাং । 
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোৈশ্বধ্যগ্রতিং প্রতি। ভোগৈস্বরধযপ্রসক্তানাং 
/চ্চয়াঁপহৃতচেতদাঁং। ব্যবসায়াত্মিকা! বুদ্ধিঃ সমাধো ন বিধীয়তে । যে মুড 
লফল বেদের ফল শ্রবণ বাক্যে রত হুইয়া আপাতত -প্রিয়কারী ঘষে 
ওই ফলশ্রগতি বাক্য তাহাকেই পরমার্থ সাধক করিয়া কহেব আর 
ফছেন যে-ইহার পর অন্য ঈশ্বরতত্ব নাই এ সকল কামনাতে আফুলিত 
চিভ ব্যক্কিয়া দেবতার সাম ঘে শুর্গ তাহাকে পল্মষ পুজধার্থ রিয়া 
“জানেন আর জন্ম ও কর ও তাহার ফল প্রদান করে এবং ভোগ 
রশ্ব্যের লোত দেখায় এমৎরূপ নান! ক্রিয়াতে পরিপূর্ণ ঘে সকঙ্গ বাক্য 
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আছে এমতবাঁকা সকলকে পরমার্থ সাধন কহেন অতএব তোগ প্রশ্বর্যেতে 

আসক্তচিত্ব এমতরূপ ব্যক্তি সকলের পরমেশ্বরে চিত্তের নিষ্ঠা হয় ন! 
আর ইহাও জানা কর্তব্য যে যে শাস্ত্রে এ সকল আহার বিহ।র ও হিংসা 
ইত্যাদির উপদেশ আছে সেই সকল শান্ত্রেই সিদ্ধান্তের সময় অঙ্গীকার 
করেন যে আত্মভ্ঞান ব্যতিরেকে অন্য যে উপদেশ সে কেবল লোক- 
প্রন মাত্র। কুলার্ণবে প্রথমোল্লাসে । তম্মাদিত্যাদিকং কর্ন লোক- 
রগ্রীনকারথং। মোক্ষস্য কারণং বিদ্ধি তত্বজ্ঞানং কুলেশ্বরি॥ অতএব 
এ সকল কর্ম লোকরপ্তরীনের কারণ হয় কিন্তু হে দেবি মোক্ষের কারণ 
তত্বজ্ঞানকে জানিবে। মহানির্বাণ। আহারসংযমক্রিষ্টা যথেন্টাহার- 
তুন্দিলাঃ। ব্রহ্গজ্ঞানবিহীনাশ্চ নিষ্কতিং তে ব্রজস্তি কিং ॥ যাহারা আহার 
নিয়মের দ্বারা শ'্রীরকে ক্রি করেন কিন্বা! ফাহারা যথেষ্ট আহার দ্বারা 
শরীরকে পুষ্ট করেন তাহার! যদ্দি ব্রহ্গজ্ঞান হইতে বিমুখ হয়েন তবে 
কিনিষ্কৃতি পাইতে পারেন, অর্থাৎ তাহাদের কদাপি নিষ্কৃতি হয় না । 
গৃহস্থ যে ব্রদ্দোপাসক তাহাদের বিশেষ ধর্নট এই যে পুত্র ও আত্মীয়বর্গকে 
জ্ঞানোপদেশ করেন এবং জ্ঞানির নিকট যাইয়া জ্ঞানশিক্ষার নিমিত্ত 
যত্ব করেন। ছান্দোগ্য। আচার্য্যকুলাৎ বেদমধীত্য যথাবিধানং গুরোঃ 
কর্্মাতিশেষেণাতিসমারত্য কুটুম্ধে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানঃ ধার্টিকান্‌ 
বিদধদাত্মবনি সর্বেন্জ্িয়াণি সংপ্রতিষ্ঠাপ্যাহিংসন্‌ সর্ববভূতান্যন্যত্রতীর্থেত্যঃ 
স খল্বেং বর্তয়ন্‌ যাবদাযুষং ব্রক্মলোকমভিসম্পদ্যতে ন চ পুনরাবর্ভতে 
ন চপুনরাবর্ততে। গুরুশুশ্রযা করিয়া যে কাল অবশিষ্ট থাকিবেক 
সেইকালে যথাবিধি নিয়ম পূর্বক আচার্য্যের নিকটে অর্থ সহিত বেদাধ্য- 
য়ন করিয়া গুরুকুল হুইতে নিবর্ত হুয়া বিবাহ করিবেক পরে গৃহাশ্রমে 
থাকিয়া পবিত্র স্থানে যথাবিধি অবস্থিতি করিয়! বেদাধ্যয়ন পূর্ধবক পুত্র 
ও শিষ্যাদিকে জ্ঞানৌপদেশ করিতে থাফকিবেক এবং পরমাত্মাতে সকল 
ইন্দ্রিয়কে সংযোগ করিয়া আবশ্যকতা ব্যতিরেক হিংস1| করিবেক না এই 
প্রকারে মৃত্যুপর্যযস্ত এইরূপ কর্ণ করিয়া! ব্রক্মলৌক প্রাপ্তি পূর্ব্বক পর- 
ব্রদ্দেতে লীন হয় তাহার পুনরায় জন্ম হয় না। মুণ্ডকোপনিষত। 
শৌনকো! হ বৈ মহাশালোহঙ্সিরসং বিধিবন্ুপসন্ন:* পপ্রদ্ছ কম্মিন্ন,ভগবে! 
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বিচ্ছ(তে সর্বমিদৎ বিজ্ঞাতং ভবতীতি। মহা গৃহস্থ যে শৌনক তিনি 
ভবদ্'জের শিষ্য যে অঙ্গির! মুনি তাহার নিকটে বিধি পুর্ব্বক গমন করিয়া 
প্রশ্ন করিলেন যে কাহাকে জাঁনিলে হে ভগবান সকলকে জানাধায়। 
এই'প ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিধদে অনেক আখ্যায়িকাতে পাইবেন যে 
বহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ সকল অন্য সুইতে উপদেশ লইয়াছেন এবং অন্যকে 
জ্ঞানোপদেশ করিয়াছেন। ভগবান্‌ কৃষ্ণ অর্জনের প্রতিও এইরূপ 
॥ উপদেশ করিয়াছেন । তদ্দিদ্ধিপ্রণিপাঁতেন পরিপ্রাশ্রেন সেবয়া। উপদে- 
ক্ষান্ত তে জ্ঞানং জানিনসুত্বদর্শিনঃ॥ দেই জ্ঞানকে তুমি জ্ঞানির নিকট 
" সাইয়া প্রবিপাত এবং প্রশ্ন ও সেবার দ্বার! জানিবে সেই তত্বদর্শি জানি 
সকল তোমাকে সেই জ্ঞানের উপদেশ করিবেন । প্রহ্ধকে আমি জানিব 
এই ইচ্ছা যখন ব্যক্তির হইবেক তখন নিশ্চয় জাঁনিবেন যে সাঁধন- 
চতুন্টয় সে 'ব্যক্তির ইহ জন্মে অথবা পূর্ব্ব জন্মে অবশাই হইয়াছে। 
বেদাস্তের ৩ অধ্যাযে ৪পাদে ৫১ স্মুজে কহেন। এহিকমপ্যপ্রস্তত- 
প্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ। যদি প্রতিবন্ধক না থাকে তবে যে জন্মে সাধন 
চতুষ্টয়ের অনুষ্ঠান করে সেই জন্মেতেই জ্ঞানের উৎপপ্তি হয় আর যদি 
প্রতিবন্ধক থাকে তবে জন্মান্তরে জ্ঞান হয় যেহেতু বেদে কহিতেছেন যে 
গর্ভস্থিত বামদেবের জ্ঞনি জন্মিয়াছে আর গর্ভস্থিত ব্যক্তির সাধন চতুষ্টয় 
পুর্ব জন্ম ব্যতিরেক ইহ জন্মে সম্ভাবিত নহে। জ্ঞানদাঁতা 'গুরুতে অতিশয় 
শ্রদ্ধা রাখিবেন কিন্তু শাস্ত্রে কাহাকে গুরু কহেন তাহা আদৌ জান! 
কর্তব্য হুয় যেহেতু প্রথমত ্বর্ণ না জানিলে দ্বর্ণের যত্ব করিতে কহা 
ব্লথা হয়। অতএব গুরুর লক্ষণ মুণ্ডকোপনিবদে কহিতেছেন। : তঘ্ধি- 
.জ্ঞানার্ঘং সগুরুমেবাতিগচ্ছে সমিৎপাণিঃ আোত্রিয়ং ব্রহ্ধনিষ্ঠং। জ্ঞানা- 
কাজ্ছি বাক্তি ব্রদ্ধকে জানিবার নিমিত্ত বিধিপুর্ব্বক বেদজ্ঞাতা৷ ব্রহ্মজ্ঞানি 
গুরুর নিকটে যাইবেক। এবং গুরুর প্রণাম মন্বেই “গুরু কিরূপ হয়েন 
তাহা ব্ক্তই আছে তাহাতে মনোযোগ করিবেন। অখণ্ডমগুলাকারং 
ব্যাপ্ত, যেন চরাচরং। তৎ্পদং দর্শিতং যেন তন্যৈ শ্রীগ্তরবে নমঃ ॥ 
.বিভাগরহিত চরাচরব্যাপি যে ব্রচ্গতত্ব তাহাকে যিনি উপদেশ করিয়াছেন 
সেই গুরুকে প্রণাম করি। কিন্ত চরাঁচরের এক দেশস্থ আকাশের অস্ত- 
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গত পরিষিতকে যিনি উপদেশ করেন তীহাঁতে ধঁ লক্ষণ যাঁয় কিনা 
কেন না বিবেচনা! করেন। অতএব তস্ত্রে লিখেন। গুরবো বহুবঃ 
সত্তি শিষাবিত্তাপহারকাঃ। ছূর্লভঃ সদ রুদেবি শিষ্যমস্তাপহারকঃ ॥ 
শিষ্যেরাবিত্রকে হরণ করেন এমত গুরু অনেক আছেন কিন্তু এমৎ গুক 
দুর্লভ যে শিষ্যের সম্তাপ অর্থাৎ অজ্ঞানতাকে দুর করেন।) 
বরদ্মোপাসক ব্যক্তিরা জ্ঞানসাপনের সময় এবং জ্ঞানোৎপত্তি হইলে 
পরেও লৌকিক তাবৎ ব্যাপারকে যথাবিছিত নিষ্পন্ন করিবেন অর্থাৎ 
গুরুলোকের তু্টি এবং আত্মরক্ষা ও পরোপকা'র যথাসাধ্য করিবেন 
ইন্জিয়ের নিগ্রহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকল বলবান্‌ হুইয়! যাহাতে আপনার ও 
পরের পীড়া জন্মাইতে না পারে এমৎ যত্বু সন্দদ| করিবেন কিন্তু অস্তঃ- 
করণে সর্ধদ] জানিবেন যে এই প্রপঞ্চময় জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ 
সকল কেবল সদ্দরপ পরমাত্বাকে আশ্রয় করিয়া সত্বরূপে প্রকাশ 
পাইতেছে। যোগবাশিষ্ঠ। বহির্বযাপারসংরন্তে হৃদি সঙ্গস্গবর্ভজিতঃ। 
কর্তা বহিরকর্তীন্তরেবং বির রাঘব ॥ বাছ্ছেতে ব্যাপারবিশিষ্ট হইয়া 
কিন্ত মনেতে সংকণ্পবর্ভ্জিত হইয়া আর বাহোতে অ।পন।কে কর্তা 
দেখাইয়। আর অন্তঃকরণে আপনাকে অকর্ত। জানিয়! হে রাম লে।কযাত্রা 
দিরবাহ কর। যদি সর্বদা বেদান্তের শ্রবণে অপমর্থ হয়েন তবে প্রথনা- 
ধিকারি ব্যক্তিরা যতো ব] ইমানি ভূতানি জায়স্তে ইত্যাদি রতি আর যো 
্রহ্মাণং ইত্যাদি শ্রতি যাহা এই ভূমিকাতে লিখাগিয়াছে উঠার শ্রবণ « 
অর্থের আলোচন। সর্বদা করিবেন। যে যে শ্রতি এবং স্কু্র এই ভূমি, 
কাঁতে লেখাঁগেল তাহার ভাঁষাবিবরণ ভগবান্‌ পূজ্যপাদের ভাষা নুমাবে 
করাগ্িয়াছে। ছে পরমেশ্বর এই সকল শ্রুত্যর্থের ল্ফর্ডি সামাদের * 
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ভূমিকার শেষে আদর্শ পুস্তকের এই স্থলে কয়েকটা শণ্দ কাটিয়। গিয়াছে । 
প্রবাঁণক | 
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ও ততসং। অথ মাগ্,ক্যেপনিষৎ। পরমাত্মতত্বের জ্ঞানের 
উপাঁয় ওকার হইয়াছেন সেই ওঁকারের ব্যাখ্যান এই উপনিষদে করিতে- 
ছেন যেহেতু বেদে ওঁকারকে ব্রন্মের সহিত অভেদ করিয়া কহিয়াছেন 
কারণ এই যে ওক্কার ব্রক্ষকে কহেন আর ওকষ্কারের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ষ 
হয়েন। কঠশ্রুতিঃ। ওমিত্যেতৎ। এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠং। ছান্দোগ্য। 
ওমিত্যাত্মানং যুপ্তীত। ওঁমিতি ব্রদ্ম। এই সকল শ্রুতির স্বারা ইহা 
নিষ্পন্ন হয় যে যেমন মিথ্যা সপ্পজ্ঞানের প্রতি সত্য রঙ্জ, আশ্রয় 
হইয়াছে সেইরূপ পরব্রহ্ধ প্রপঞ্চময় বিশ্বের আশ্রয় হইয়াছেন সেই 
প্রকারে এই সকল প্রপঞ্চময় বাক্যের আশ্রয় ও'কার হইয়াছেন ওই 
ওষ্কার শব্দ ব্রচ্ধকে কহেন এ নিমিত্ত ওঁকারকে ব্রহ্ম করিয়া অঙ্গীকার 
করাধায়। €₹গোঁমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানং ভূত তব 
ভবিষাদিতি সর্ব্বমোষ্কারএব যচ্ছান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্োকাঁরএব। ? 
যেমন পর ব্রক্ষের বিকার, এই বিশ্ব হয় সেইরূপ ওক্কাত্রের বিকার যাবৎ 
শব্দকে জানিবে আর শব্দ সকল আপন আপন অর্থকে কহেন এ প্রযুক্ত 
শব্দ সকল আপন আপন অর্থন্বরূপ হয়েন অতএব তাবৎ শব্দ ও তাহার 
অর্থ এছুয়ের স্বরূপ ওঁকার হইলেন আর পরব্রদ্ষকে সাক্ষাতরূপে ওস্কার 
কহেন এনিমিত্ত ব্রন্স্বর্ূপও ওক্কার হইলেন সেই অক্ষরম্বরূপ ওষ্কার 
যাহা ব্রহ্ষজ্ঞানের মুখা সাধন হইয়াছেন তাহার স্পন্টরূপে কথন এই 
উপনিষদে জানিবে আর ভূত ও বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ এই তিন কালেতে 
যে সকল বস্ত্র থাকে তাহাঁও ওক্কার হয়েন যে কোনে! বস্তু ব্রিকালের 
অতীত হয় যেমন প্ররুত্যাদি তাহাও ওক্কার হয়েন।১। ওঁকার শব্দ 
বন্ষবাচক এবং ব্রহ্ম ওস্কার শব্দের বাচ্য হয়েন অতএব এ ছুয়ের এক্যু, 
জানাইবার জন্যে যেমন পুর্ব ওকারকে বিশ্বময় এবং বর্গন্বরূপ করিয়া 
কহিয়াছেন এখন সেইরূপ *পরের মন্ত্রে ব্রঙ্গকে বিশ্বময় এবং ওয্কার 
স্বরূপ করিয়া কহিতেছেন। সর্ব্বং হোতদন্ধ অয়মাত্বা ব্রহ্ম সোহ্যগাত্ম! 
চতুষ্পাৎ। যে সকল বস্তুকে ওক্বারম্বরূপ করিয়া কহাগেল সে সকল 
বস্ত ব্রহ্মন্ব্ূপ হয়েন আর সেই ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ আত্ম! হয়েন জাগরণ 
স্বপ্ন নুযুক্তি তুরীয় এই চারি অবস্থার ভেদে প্র ঠতন্যস্বরূপ পরমা স্বাকে 


( ভি) রঃ 


চারি গ্রকার করিয়া কহাযায় তাহার তিন প্রকারের দ্বারা তাহাকে 
জানিয়া এ তিন প্রকারের অর্থাৎ জাগরণ স্বপ্ন সুষুণ্তি পূর্ব পূর্ববাবস্থাকে 
পর পর অবস্থাতে লীন করিলে পরে অবশেষ যে চতুর্থ প্রকার থাকেন 
সেই যথার্থ ব্দ্বন্বরূপ এবং জ্ঞেয় হইয়াছেন । ২। এখন এ চারি প্রকা- 
রের মধ্যে প্রথম অবস্থার বিবরণ কাঁরতেছেন। জাগরিতস্থানো বহিঃ- 
প্রজ্ঞঃ অপ্তাক্গ একোনবিংশতিমুখঃ স্থলভৃক বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ। 
সেই চৈতন্য যখন জাগ্রদবস্থার অধিষ্ঠাতা হয়েন তখন তাহাকে প্রথম 
প্রকার কছি তখন তেঁহ ঘট পটাদি প্রপঞ্চময় যাবদ্বস্তকে বাহোন্দ্রিয় দ্বার! 
আপন মায়ার প্রভাবে প্রকাশ করিয়) & সকল বস্তুকে অনুভব করেন 
সেইকালে পরমাত্মাকে বিরাট অর্থাৎ বিশ্বরূপ করিয়া কহাঘায় সেই 
,বিশ্বরূপকে বেদে সপ্তাক্গ কহিয়াছেন। .ছান্দ্োগ্যশ্রচতিঃ তঃ। তস্যহব। 
': এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূদ্ৈব সতেজ? চক্ষুরবিশ্বরূপ: প্রাণঃ বি তব! 
।সন্দেহোবহুজো। বস্তিরেবরয়িঃ পৃথিব্যেবপাদাবিভ্যাদি। এই বিশ্বরূপ 
প্রসিদ্ধ পরমাত্মার মস্তক স্বর্গ হইয়াছেন আর স্্য্য তাহার চক্ষু হয়েন 
আর 'বাধু তাহার নিশ্বাসপ্রশ্বাসরূপ প্রাণ হয়েন লার আকাশ তাহার 
মধ্যদেশ হয়েন আর অন্নজল তীহার উদর আর পৃথিবী তাহার দুই পাদ 
আর হবনযোগ্য অগ্রি তাঁহার মুখ হয়েন অর্থাৎ এ মকল বস্ত স্বতস্ত্ 
হুইয়া স্থিতি করেন এমৎ নহে কেবল সেই দর্ধব্যাপি পরমাত্মার অবলম্বন 
করিয়! পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপে প্রকাশ পাইতেছেন যেমন বজ্জ,র সত্তাকে 
অবলঘ্বন করিয়া মিথ্যা সর্পের এবং মিথ্যা দণ্ডের জ্ঞান হয়। সেই 
জাগ্রদবস্থার আঁধষ্ঠাতা যে চৈন্ন্যস্বর্ূপ আত্ম! তাহার উপলব্ধির বার 
4১৯ উনিশ প্রকাঁর হইয়াছে এনিমিত্ত তাঁহাকে একোনবিংশতিমুখ কহি। 
চক্ষু ১ জিহ্বা ২ নাপিক! ৩ চর্ম ৪ কর্ণ ৫। বাকা» হস্ত৭ পাদ ৮ পায়ু 
৯ সন্তান উৎপত্তির কারণমঙ্গ ১, প্রাণ ১১ অপান ১২ সমান ১৩ উদান 
(১৪ ব্যান ১৫1 মন ১৬ বুদ্ধি ১৭ অহঙ্কার ১৮ চিত্ত ১৯। গন্ধরসরূপ 
স্পর্শ শব্দ প্রভৃতি স্বল বিষয়কে ধ জাগরণ অবস্থার অধিষ্ঠাত। চৈতন্য- 
স্বরূপ আত্মা এই চক্ষুঃ প্রভৃতি উনিশ প্রকার উপলব্ধি স্থানের দ্বারা 
গ্রহ করেন এইহেতু তাহাকে স্তলতুকু শব্দে কহি। বিশ্বসংসারকে 


( ৬ ) 


তেঁহ শুভাশুভ ফল প্রাপ্ত করান এনিমিত্ব তীাহাঁকে বৈশ্বানর শব্দে 

কহাধায় অথবা বিশ্বরূপ পুরুষ তেঁহ হয়েন এনিমিত্ত তাহার নাম বৈশ্বাঁ 

নর হয়। ৩। এখন এঁ চৈতন্যস্বরূণ পরমাত্বার চারি প্রকারের মধ 
দ্বিতীয় অবস্থার বিবরণ করিতেছেন। স্বপ্রস্থানোহস্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্ত 
একোনবিৎশতিমুখঃ প্রবিবিক্তত্ৃক্‌ তৈজসো! দ্বিতীয়ঃ পাদঃ। ৪। সেই 
চৈতন্য যখন স্বপ্লাবস্থার অধিষ্ঠাতা হয়েন তখন তাহাকে দ্বিতীয় 'গ্রকার 
কহি জাগ্রদবস্থাতে বাহ্থেন্দ্ির়ের দ্বারা যে যে বিষয়ের অনুভব হয় 
মনেতে তাহার সংস্কার থাকে এ মন নিদ্রাবস্থায় পূর্ববসংস্কীর বশেতে 
বাছ্েক্দ্িয়ের সহায়তা ব্যতিরেকেও বিষয়ের অনুভব করেন মনকে 
অন্তরিন্দ্িয়ি কহাযায় স্বপ্নে সেই অন্তরিন্ত্রিয় যে মন তাহার অন্থভব 
কেবল থাকে 'এইহ্েতু & অবস্থাব অধিষ্ঠাতাকে অস্তঃগ্রজ্ঞ কহাগেল 
স্বপ্নের অধিষ্ঠাতা আপন প্রভাবে বিশ্বকে স্বপ্রাবস্থায় রচনা করেন আর 
স্বপ্নীবস্থায় ইন্দ্র সকল যে মনেতে মিলিত হইয়াছে দই মনের দ্বারা 
বিশ্বের অন্থভবও করেন এই নিমিত্ত তর স্বপ্রের অধিষ্ঠাতাকে জাগ্রদবস্থার 
অধিষ্ঠাতার ন্যায় সপ্তাঙ্গ এবং একোঁনবিংশতিসুখ এ ছুই শব্দ কহাযাঁয়। 
বপ্নীবস্থায় পূর্বব পুর্ব সংস্কারাধীন বিষয় সকলকে মন অন্থুভব করেন 
এই নিমিত্ত স্বপ্মের অধিষ্ঠাতাকে প্রবিবিভ্তভূক্‌ শব্দে কহিলেন অর্থাৎ 
জাগ্রদবস্থার ন্যায় স্থল বিষয়কে ভোগ ন! করিয়। সুম্ষনন্ূপে ভোগ 
করেন। জাগ্রদবস্থায় যে স্কুল বিষয়ের উপলব্ধি হয় সেই বিষয়রহিত 
যে বুদ্ধি তাহার দ্বারা স্বপ্নের অধিষ্ঠাতার অন্ৃতব হয় এই নিমিত্ত স্বপ্নের 
অধিষ্ঠাতাঁকে তৈজন নামে কহাঁযায়। ৪। এখন এ চৈতন্যস্বরূপ পরমাঁ- 
স্বার ভৃতীয় প্রকারের বিবরণ করিতেছেন । ত্র স্থৃপ্তো ন কঞ্চন কাম 
কাময়তে ন কঞ্চন ত্বপ্ং পশ্যতি ততস্যুপ্ূং সুষুপুস্থান একীভৃতঃ গ্রস্ঞান- 
ঘন এবানন্দমযোস্থানন্দভূক * চেতোমুখঃ প্রান্তজ্ততীয়ঃ পাদঃ। ৫। যে 
সময়ে স্বপ্র না দেখাযায় এবং কোনে। কামন! না থাকে সেই সময়কে 
ুযুপ্তি অবস্থা কি সেই অবস্থার অধিষ্ঠাতা যে চৈতন্যন্বরূপ আত্মা 
তাঁহাকে নুষুক্তিস্থান এই শব্দে কহিয়াছেন। জাগরণ এবং স্বপ্রাবস্থাতে 
গ্রাপঞ্চময় বিশ্বের পৃথক্‌ পৃথক বোঁধ থাকে কুহাঙ্ীতে যেমন নান! আক্কীর- 


(৬১৮) 


বিশিষ্ট বস্ত্র সকল একাকারে গ্রতীত হয় সেইরূপে ওই বিশ্ব সুযুত্তি 
অবস্থাতে একীভূত হইয়। থাকে অতএব ন্ুযু্তির অধিষ্ঠাতাকে একীতৃত 
শব্দে কহছি। নানা প্রকার বস্তর নাঁন। প্রকার যে জ্ঞান তাহা মিশ্রিতের 
ন্যায় হইয় স্থযুণ্তি কালে থাকে এ নিমিত্ত সুযুণ্তির অধিষ্ঠাতাকে প্রজ্ঞান- 
ঘন শব্দে কহাযায় অর্থাৎ দে অবস্থায় জাতি গুণ ক্রিয়া ইত্যাদির পৃথক্‌২ 
জ্ঞানথাকে না। বিষয় অনুভবের দ্বারা যে ক্লেশ তাহা সুষুপ্তি অবস্থায় 
থাকে না এ নিমিত্ত নুযুন্তির অধিষ্ঠাতাকে আনন্দময় অর্থাৎ আনন্দ- 
প্রচুর কহি। আয়াসশন্য হইয়া থাকিলে যেমন ব্যক্তি সকল সুখী 
কহায় সেইরূপ আয়াসশৃন্য যে স্বযুপ্তির অধিষ্ঠাতা তাঁহাকে আনন্দতুক্‌ 
অর্থাৎ স্থখের ভোক্তা কহা যায়। স্বপ্ন এবং জাগরণ এই ছুই অবস্থার 
চৈতন্যের দ্বার স্ুযু্তির অধিষ্ঠাতা হয়েন এনিমিত্ত তাঁহীকে চেতোমুখ 
অর্থাৎ 'চেতনের দ্বার কহি। জাগরণাপেক্ষা ও স্বপ্পাপেক্ষ। সৃযুস্তি অব- 
ত্থার অধিষ্ঠাভার নিরুপাধি জ্ঞান হয় এনিমিত্ত তাহাকে প্রাজ্ঞশব্দে 
কছেন।৫। এখন এঁতিন অবস্থাশুন্য যে তুরীয় পরমাত্ব! তাঁহাকে 
ভূতীয় অবস্থার অধিষ্ঠাতার সহিত অভেদ রূপে কহিতেছেন। এষ 
সর্ধেশ্বর এষ সর্বজ্ঞঃ এযোহন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি 
ভূতানাং। ৬। এই ভূতীয় অবস্থার অধিষ্ঠাতা যে পরমাত্মা তে তাবৎ 
বিশ্বের ঈশ্বর হযেন & পরমাত্ম! সর্বত্র ব্যাপিয়া সকল বস্তুকে বিশেষ 
রূপে জানেন এর পরমাত্বা সকলের অন্তরে স্থিত হইয়া সকলের নিয়ম- 
কর্তী হয়েন তেঁহ সকলের উৎপত্তির কারণ এবং বিশ্বের উৎপত্তি ও লয় 
তাহা' হইতেই হয়।৬। এখন সাক্ষিত্বরূপ তুরীয়কে কহিতে প্রবর্ত 
হকলেন। জাতি গুণ ক্রিয়া সংস্ঞা সম্বন্ধ ইত্যাদির দ্বারা বস্তুকে বাক্য 
কহেন্‌, কিন্ত এ সকল সেই তুরীয় পরশাত্বাতে নাই সুতরাং বিশেষণ 
সকলের নিষেধ দ্বারা সেই সর্ধাবিশেষণশৃন্য তুরীয় পরমাত্মাকে সংপ্রতি 
। কহিতৈছেন। নাস্তঃগ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং 
।ন প্রজ্ঞং নাপ্রপ্রমদৃষ্ট ব্যবহা্ধ্যমগ্রাহৃমলক্ষণমচিত্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্ম- 
: প্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শাস্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত! 
স ধিজেয়ঃ। ৭। নান্তঃ্রজ্ঞং অর্থাৎ সেই আত্ম! স্বপ্নের অধিষ্ঠাতা 


€ ৬৯ ) 
এই 'য়ে বিশেষণ তাহার ভিন্ন হয়েন ন বহিঃপ্রজ্ঞং অর্থাৎ জাগরণ অবস্থার 
অধিষ্ঠাতা এই যে বিশেষণ.তাহারে! ভিন্্র হয়েন নোভয়তঃ প্রক্রৎ অর্থাৎ 
জাগরণ এবং স্বপ্ন এছুয়ের মধ্য অবস্থার অধিষ্ঠাতা এই যেবিশেষণ ইহ! 
হুইতেও পরমাস্ত্ ভিন্ন হয়েন। ন প্রজ্ঞানঘনং অর্থাৎ, স্থযুন্তি অবস্থার অধি- 
তা এই যে বিশেষণ ইহা! হুইতেও পরমাত্ম! ভিন্ন হয়েন। ন প্রদ্ং 
অর্থাৎ এক কালে সকল বিষয়ের জ্ঞাতা এই যে বিশেষণ ইহা .হইতেও 
ভিন্ন .পরমাত্ব। হয়েন অর্থাৎ পরমাত্ম। ভিন্ন অন্য বিষয় অপ্রসিদ্ধ সুতরাং 
*এ বিষয় না থাকিলে তাহার জ্ঞান কিরূপে হইতে পারে। এই পূর্বর 
লিখিত বিশেষণের নিষেধ দ্বার৷ ইহ। বুঝাইতেছিল যে পরমাত্মা অচৈতন্য 
হয়েন এই নিমিত্ত নাপ্রজ্ঞং অর্থাৎ পরমাত্মা অচৈতন্য নহেন এই শব্দের 
প্রয়োগ করিয়া "পূর্ব সন্দেহ দুর করিলেন। পরঘাত্মাকে অস্তঃপ্রজ্ঞঃ 
বহিঃপ্রক্ঞঃ ইত্যাদি নানা বিশেষণের বার! বেদে কহিয়াছেন তবে ফিরূপে 
নিষেধের দ্বারা এ সকল বিশেষণকে মিথ্যা করিয়৷ জানাযার এই আশ- 
স্কার সমাধান ভাষ্যে করিতেছেন যে রজ্জ্‌তে যেমন একবার সর্পত্রম এক 
ধার' দণ্ুভ্রম হয় যে কালে সর্পভ্রম জন্মে সে কালে দগুভ্রম থাকে না 
আর যে কালে দণ্ুভ্রম হয় সেকালে সর্পত্রম থাকে না অতএব যথার্থ, 
উভয় মিথ্য/ হুয়া কেবল রজ্জ,মাত্র সত্য থাকে সেইরূপ খন স্বপ্রের 
অধিষ্ঠাতা করিয়া চৈতন্যকে কহেন তখন জাগরণের অধিষ্ঠাত রূপে 
তাহার প্রতীতি থাকে ন আর যখন জাগরণের অধিষ্ঠাত। করিয়া চৈতন্যকে 
কহেন তখন স্বপ্পের অধিষ্ঠাতা রূপে তীহাঁর অনুভব হয় না অতএব স্বপ্র 
জাগরণ ইত্যাদি উপাধি ঘটিত যে সকল বিশেষণ তাহ! কেবল মিথ্যা 
কিন্তু উপাধিরহিত সর্ববিশেষণশুন্য যে শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ তুরীয় 
তেঁহই সূত্য হয়েন তবে বেদে যে এসকল বিশেষণের দ্বারা কহেন সে. 
'উপাধিকে উপলক্ষ্য করিয়া বোধস্থুগমের নিমিত্ত কহিয়াছেন কিন্তু এ 
বেদে তুরীয়কে যখন কহেন তখন & সকল উপাধির নিষেধের দ্বারাই 
'কহেন। অদৃষ্টৎ অর্থাৎ যেহেতু ব্রহ্ম সর্ব্বির্শেষণ হইতে ভিন্ন হয়েন 
এই নিমিত্ত তেঁহু দৃর্টিগে/চর হয়েন নাঁ। অব্যবহার্ধ্যং অর্থাৎ পরমাত্তা। 


অন্থষ্ট এই নিমিত্ত তেঁছো। ব্যবহাধ্য হুইতে পারে না। অগ্রাহাং অর্থাৎ 
৭৭ 
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হস্তাদি কর্দেন্্িয়ের দ্বারা তেঁহ গ্রাহা হইতে পারেন না। অলক্ষণং 
অর্থাৎ তাহার স্বরূপ অনুমানের দ্বারা জানাযায় না। অচিস্ত্যং অর্থাৎ 
তাঁহার শ্বরূপের চিস্তা করা যায় না। অব্যপদেশ্যং অর্থাৎ শব্দের দ্বার! 
তীহার নির্দেশ হুইতে পারে না। একাত্মপ্রত্যয়সারং অর্থাৎ জাগরণ 
স্বপ্ন সুযুন্তি এই তিন অবস্থাতে একই চৈতনাম্বরূপ আত্মা অধিষ্ঠাত! 
হয়েন এই জ্ঞানেতে যে ব্যক্তির নিশ্চয় থাকে তাহার প্রাপ্ত তেঁহ হয়েন। 
প্রপঞ্চোপশমং অর্থাৎ যাবৎ প্রপঞ্চময় উপাধি তাহার লেশ সেই আত্মাতে 
নাই। শাস্তং অর্থাৎ রাঁগদ্ধেযাদিরহিত। শিবং অর্থাৎ শুদ্ধস্বরূপ তেঁহ 
হুয়েন। অধ্বৈতং অর্থাৎ ভেদবিকপ্পশৃন্য তেঁহ হয়েন। চতুর্থং অর্থাৎ 
জাগরণ স্বপ্ন স্থযুণ্তি এই তিন অবস্থার অধিষ্ঠাতা রূপে ত্ঁহ প্রতীত 
হইয়াছিলেন এখন এই তিন উপাধি হইতে ভিন্নরূপে প্রতীতির নিমিত্ত 
তাহাক্ষে চতুর্থ করিয়া কহিতেছেন। স আত্মা সবিজ্ঞেয়ঃ অর্থাৎ সেই 
উপাধিরহিত, যে তুরীয় তেঁহই আত্মা তেঁহই জ্ঞেয় হয়েন। ৭। সোহয়- 
মাতম অধ্যক্ষরর্মোকারোহুধিমাত্রং পাঁদামাত্রামাত্রাশ্চ পাদা অকারোকার- 
মকার ইতি । ৮। সেই তুরীয় আত্মা তেঁহ ওঁকার যে অক্ষর তথ্ত্বপূপে 
বর্ণিত হইয়াছেন সেই ওকষ্কারকে বিভাগ করিলে অধিমাত্র হয়েন অর্থাৎ 
ওঙ্কার তিনমাত্রা সহিত বর্তমান হয়েন যেহেতু জাগ্রৎ স্বপ্ন স্ুযুস্তি এই 
তিন অবস্থার নিদর্শনে আত্মার ষে তিন প্রকার কহাগিয়াছে সেই তিন 
প্রকীর ওকারের তিন মাত্রা হয়েন সেই তিন মাত্র! অকার উকার মকার 
হুইয়াছেন। ৮। জাগরিতস্থানো৷ বৈশ্বানরোইকারঃ প্রথম। মাত্রা আপ্তে- 
রাদদিমন্বাঘা আপ্লোতি হ বৈ সর্ব্বান্‌ কামানাদিশ্চ ভবতি য এবং বেদ। ৯। 
ভ্লাগরণের অধিষ্ঠাতা ষে বিশ্বরূপ আত্ম! তেঁহ ওকষ্কারের অকাররূপ প্রথম 
মাত্র! হয়েন যেহেতু বিরাটের ন্যায় অক্কার সকল বাক্যকে ব্যাপিয়া থাকেন। 
শ্রুতিঃ। অকারো! বৈ সর্ধবা বাক। অথনা যেমন প্রথম অবস্থার অধি- 
ষ্ঠাতা যে বিরাট তেঁহ অন্য অন্য অবস্থার অধিষ্ঠাতার প্রথমে গণিত হই- 
য়াছেন সেইরূপ.ওক্কারের তিন মাত্রার মধ্যে অকার প্রথমে গ্রণিত হয়েন 
খই নিমিত্ত অকারকে বিরাট করিয়া বর্ণন করেন। যে ব্যক্তি এইরূপ 
অকার আর বিরাট উভয়কে 'এক করিয়া জানে দে তাবৎ অভিলবিত 
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দ্রবাকে পায় আর উত্তম লোকের মধো প্রথমে গণিত হয় ।৯। স্বপ্র- 
স্থান স্তন উকারো! দ্বিতীয় মাত্রা উৎকর্ষাহ্ভয়ত্বাদ্থা! উতৎকর্ষতি হ টৈ- 
জ্ঞানসৃন্ততিৎ সমানশ্চ ভবতি নাস্যা ব্রহ্ষবিৎ কুলে ভবতি য এবং বেদ ৷ ১১ 
স্বপ্নের অধিষ্ঠঠতা যে তৈজস পরমাত্ম! তেঁহ ওষ্কারের দ্বিতীয়মাত্র! যে 
উকার ততৎস্বরূপ হয়েন বৈশ্বীনর হইতে ,বেমন তৈজসকে উপাধির স্থ্যনতা 
লইয়! উত্রুষ্ট কহেন সেইরূপ অকা'র হইতে উকারকেও উৎকৃন্ট “কহি- 
য়াছেন অথবা যেমন বিশ্ব এবং প্রাঙ্ছের মধ্যে অর্থাৎ জাগরণের অধিষ্ঠাত। 
এবং স্ুযুপ্তির অধিষ্ঠাতা এ দুইয়ের মধ্োতে স্বপ্নের অধিষ্ঠাতা গণিত হই- 
য়াছেন সেইরূপ ওস্কারের অকার আর মকাবের মধ্যেতে উকার গণত 
হইয়াছেন এই সামা লইয়া উকাঁরকে তৈজস করিয়া বর্ণন করিলেন যে 
ব্যক্তি এইরূপে উকার আর তৈজনের অতেদ জ্ঞান করে মে যথার্থ জ্ঞান 
সমূহকে পায় আন সে বাক্তিকে শক্র মিত্র উভয় পক্ষে য় ধারে না 
এবং সে ব্যক্তির পুর পৌঞ্জাদি ক্রমে সকলেই খঙ্গনিঠ ভঞেশ অন্য প্রকাৰ 
হয় না। ১১। স্থুসুশস্থানঃ প্রান্তো মকাবন্তৃতীরা মান! মিতেবপীতের্বা 
মিনোতি হ বা ইদং সর্ব্দং অপীতিষ্চ ভবতি স এবং বেদ। ১১। স্মুসৃপ্পির 
অধিষ্ঠাতা ঘে প্রান্ত পরমাত্মা তেঁহ গষ্কারেব ভূতীয়মাা মে মকার তহ 
স্বরূপ হয়েন যেমন স্ুষুপ্দি অবস্থাতে জাগরণ আর স্বপ্নেন পরেশ হইয়া 
পুনরায় স্থবুপ্তি হইতে নিস্যেত হয়েন সেইকপ ওয্কারের উচ্চাবণের সমা- 
প্িতে অকার এনং উকাব মকারে প্রবেশ করিয়! পুননায ওক্ক(রের প্রাযো- 
গের সময় এ ছুই মাত্রা মকার হইতে নির্গত হয়েন অথনা যেমন বিশ 
আর তৈজস অর্থাৎ জাগরণ আর জপ্মের অধিষ্ঠাত! স্ুষুপ্রির অধিষ্টাতাতে 
লীন হুয়েন সেইরূপ কার আর উকা'র মকারে লয়কে পাষেন এই নি 
নিমিত্ত মকারকে স্থষুপ্তির অধিষ্ঠাতা' করিয়া বর্ন করেন মে ব্যক্তি এইন্পে 
মকারু ॥শাঁর প্রাজ্রকে অভেদ করিয়! জ্ঞান করে সে এই জগংকে নথার্থ 
মতে জানে আর জগতের কারণ যে পরমা ত্ব। তৎ্ন্বরূপ হয়।১১। অমাত্রশ্চ- 
তুর্ঘোইব্যবহার্ধাঃপ্রপঞ্চোপশমঃ শিবোহদ্ধৈত এবমৌকার মইত্ৈব সংবিশতি 
আত্মনাত্বানং য এবং বেদ য এবং বেদ।১২। মাত্রাশূন্য য়ে ওক্কার 
অর্থাৎ বর্ণরহিত প্রণব তেঁহ তুরীয় নির্বিশেষ পরমাত্ম। হয়েন তেঁহ বাক্য 
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মনের অগোচর এনিমিত্ত অব্যবহার্ধ্য উপাধিরছিত এবং নিত্যশুদ্ধ তেদ- 
শুন্য হয়েন এইরূপ বিশেষ জ্ঞানের দ্বারা ওক্কারকে পরমাত্াস্বরূপ করিয়া 
যে ব্যক্তি জানে সে আত্মস্বরূপেতে .অবস্থিতি করে অর্থাৎ তাহার উপাধি- 
জন্য ভেদবুদ্ধি আর থাকে না যেমন রজ্জ,র যথার্থ জ্ঞান হইলে ভ্রম সর্পের 
.জ্ঞাঁন পুনরায় আর থাঁকেনা। শেষ বাক্যে পুনরুক্তি উপনিষৎ সমাপ্তির 
জ্ঞাপক হয় পূর্ধ্ পূর্ব্ব তিন প্রকরণে এরহিক ফল শ্রুতি লিখিলেন কিন্ত 
নিবিশেব যে তুরীয় তাহার প্রকরণে উপাধিঘটিত কোনো ফলশ্ররতির 
লেশ নাই যেহেতু কেবল স্বরূপে 'অবস্থিতি ইহার প্রয়োজন হুয় ইতি 
মাগুক্যোপনিষৎ সমাপ্তা । ওততুসৎ। শন ১২২৪ শাল। ৯১আশ্বিন। 


সমস (আপ 


॥ ওতত্সৎ ॥ 


এই উপনেযদের ভাঁষোতে যে যে আশঙ্কা করিয়। সমাধান কণিয়াছেদ 
তাহার মধ্যে যে যে আশঙ্কা এবং সামাধানকে জানিলে পরমার্থ বিষফে 
শরদ্ধার দুঢতা জন্মে এবং বিচারের ক্ষমতা হয় সাহার সংক্ষেপ বিবরণ 
লিখিতেছি এই গ্রন্থের ৬*৮পৃষ্ঠের ২২পংক্তিতে লিখেন যে জাতি শুণ ক্রিয়! 
সংজ্ঞা! সম্বন্ধ ইত্যাদির দ্বারা বস্তকে বাক্য কছেন কিন্ত এ সকলের কিছুই 
সেই তুরীয় পরমা ত্মাতে নাই স্থতরাৎ বিশেষণের নিষেধ দ্বারা অর্থাৎ তন্ন 
তন্ন রূপে তীহাকে বেদে কহিতেছেন এস্থানে ভগবান্‌ তাব্যকার আপত্তি 
করিয়া সমাধান করিয়াছেন। আপত্তি ।, জাতি গুণ ক্রিয়া ইত্যাদি 
বিশেষণ যদি পরমাত্মার নাই তবে তেঁহ শুন্যের ন্যায় কোনো বস্তু না 
হয়েন অতএব তেঁহ আছেন এম কেন স্বীকার করি। সমাধান। যদি 
পরমাত্বা কোনো বস্তু না হইতেন তবে তীহাকে আশ্রয় করিয়া প্রপঞ্চময় 
জগৎ সত্যের ন্যায় দেখাইতো! না যেমন বাশ্তবিক মন ন| থাকিলে. জপ্রেতে 
যে সকল বস্তু দেখাধাক্ম তাহা কদাপি দেখাযাইতো না আঁর যেমন ভ্রম 
সর্প রজ্জ, বিনা আর ভ্রমাত্বক জল জ্যোতির অবলম্বন বিনা প্রকাশ পায় 
ন।। যদি এস্থলে এম কহ যে পূর্ব সিদ্ধান্তের দ্বারা, জানাঁগেল যে 
্রহ্ধ গ্রপঞ্চময় জগতের” আশ্রয় হয়েন তবে যেমন জলের আধার এই 
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বিশেষণের দ্বারা ঘটকে কহিতেছি সেইন্ধপ জগতের আশ্রয় এই 
বিশেষণের দ্বারা বেদে ব্রক্ষকে না কহিয়া তন্ন তন্ন এইবূপে বিশেবণের 
নিষেধ দ্বারা কেন কহেন। তাহার উত্তর। জল সত্য হয় এনিমিত্ত 
জলের আধার এই বিশেষণের দ্বারা ঘটকে কহাযায় কিন্ত প্রপঞ্চময় 
জগৎ সর্ধ্ব প্রকারে অদৎ হয় অতএব অসতের সহিত সত্য যে পরমা ত্বা। 
ত্রাার বাস্তবিক সন্বন্ধের সন্তাবন! নাই এনিমিত্ত অসৎ যে জগৎ চ্তদব- 
টিত বিশেষণের দ্বারা বেদে সত্য স্বরূপ পরমাত্মাকে কিরূপে কহিতে 
পারেন। এস্থলে পুনরায় যদ্দি বল যে জগৎকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি অত- 
এব কিরূপে তাহাকে সর্ব প্রকারে মিথ্যা কহা যায়। উত্তর। স্বপ্নেতে 
যে সকল বস্তকে দেখ এবং তৎকাঁলে তাহাতে যে নিষ্চয় কর আর জাগ- 
রণেতে মে সকল বস্থ প্রত্যক্ষ দেখ ও তাহাতে যে নিশ্চয় করিতেছ এ দুই 
নিশ্চয়ের মধ্যে কিছুমাত্র ভেদ নাই কিন্ত স্বপ্পের জগৎ..ক স্বপ্রভটর্পহইলে 
“মিথ্যা করিয়া! জান এবং ,বিশ্বাস হয় যেবাস্তবিক মিখ্য বদ কোনো 
সত্যের আশ্রয়েতে সত্যের ন্যায় দেখা দিয়াছিল সেইরূপ মথা্থ জ্ঞানের 
উদ্দয় হইলে এই জাগরণের জগৎ যাঁহাকে এখন সত্য করিয়া জানিতেছ 
ইহাকেও মিথ্যা করিয়া! জানিবে এবং বিশ্বাস হইবেক যে সেই সত্য্বর্ধপ, 
পরমাত্মার আশ্রয়েতে মিথা! জগত সত্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছিল। 
পুনরায় যদি কহ যে পরমাস্ত প্রপঞ্চময় জগতের আশ্রয় হয়েন ইহ 
স্বীকার করিলাম কিন্তু তাহার জ্ঞানে কোনে প্রয়োজন নাই। উত্তর। 
আত্মার জান যে পধ্যন্ত না হয় তাবত প্রপঞ্চময় জগতের নতাঙ্জান থাকিয়া 
নানাপ্রকার দুঃখ এবং দুঃখমিশ্রিত সুখের ভাজন জীব হয় কিন্তু শাত্ম- 
জ্ঞান জন্মিলে অন্য বস্তুর আকাঁজ্জা আর থাকে না যেমন রাছেতে রূপা বু 
ভ্রম যাবৎ থাকে সে পর্য্যস্ত তাহার প্রাপ্তির প্রয়াসে দুঃখ পায় সেই রূপার 
ভ্রম দুর /হইয়া যথার্থ রাঙ্গের জ্ঞান হইলে তাহার প্রয়াস এবং তজ্জন্য 
দুঃখ 'আর থাকে না। যদি বল তিন প্রকার অর্থাৎ জাগরণ স্বপ্ন সুপ্তি 
এই মায়িক বিশেষণের নিষেধ দ্বার! পরমাত্মীকে বেদে প্রতিপন্ন করিতে- 
ছেন তবে পৃথ্ক করিয়া! তুরীয়কে বর্ণন করিবার কি আবশ্যকতা আছে 
যেহেতু শ্রী তিন প্রকার বিশেনণকে কহিলেই হি তিন প্রকার হইতে বে 
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ভিন্ন ঠেঁহ তুরীয় হয়েন ইহা৷ বোধগম্য স্থৃতরাঁং হইতো । উত্তর। যদি 
তিন প্রকার অধিষ্ঠাতা হইতে বস্ভূত তুরীয় ভিন্ন হইতেন তবে এ তিন 
গ্রকারকে কহিলেই তাহা হইতে ভিন্ন যে তুরীয় তাহার প্রতীতি হইতো 
কিন্তু ্ তিন অবস্থার যে অধিষ্ঠাতা তেঁহই তুরীয় হয়েন তবে তিন অবস্থ। 
মায়িক এনিমিত্ত তিন অবস্থার অধিষ্ঠাতাকেই তিন অবস্থা হইতে পৃথক 
করিয়া 'তুরীয় শব্দে কহিয়াছেন যেমন রজ্জ,কে ভ্রম সর্পের অধিষ্ঠাতা 
করিয়া কখন উপলব্ধি কবিতেছি কখন বা সর্পের নিষেধের দ্বারা কেবল 
রজ্জ,কে উপলন্ধি করি অতএব বাস্তবিক উভয়ের ভেদ নাই এ বুদ্ধিবৃত্তির 
সাক্ষী নিষ্কল পরমাত্ম! তেঁহুই উপাসা হইয়াছেন ॥ ও তৎসৎ ॥ 


পপ (টে 0 সপ ৪ 


গোস্বাধীর সহিত বিচার ! 





অদ্বিতীয় ইন্্িয়ের অগোচর সর্বব্যাপি যে পরব্রঙ্গ তাহার তত্ব হইডে 
লোক সকলকে বিমুখ করিবাব নিমিতে,.৪ পরিমিত এবং মুখ নাপিকাদ 
অবয়ব বিশিষ্টের ভঙজনে প্রবর্ত করাইবার জনো ভগবদেগীরাকঈঈপয়ায়ণ 
গ্রোস্বামিজী পরিপূর্ণ ১১ পত্রে যাহা লিখিয়! পাঠাইয়্াভিলেন তাহার উত্ততব 
প্রত্যেকে দেওয়! যাইতেছে বিজ্ঞ সকলে বিবেচন! করিবেন । প্রথম পত্রের 
দ্বিতীয় পৃষ্ঠার প্রশ্ন করেন যে “সকল বেদের প্রতিপাদ? সদ্রপ পরব্রহ্ধ 
হইয়াছেন ইহার উত্তর বাক্য কি সংগ্রহ করিব ধেহেতু একগা সকল দশন- 
কারদিগ্যের সন্বর্ত কিন্তু ইহাতে জিজ্ঞ।সা এই নে ত্রন্মেতে কোনে! উপাধি 
দোষ স্পর্শ হইবে না অথচ বেদেরা প্রতিপন্ন করিতেছেন "ভাহার/৫ঁকার 
কি”। উত্তর। বেদ সকল ব্ুদ্মের সত্তাকে কি রূপে প্রতিগনর্করেন আর 
উপাধি দোষ স্পর্শ বিনা কি রূপে ব্রহ্ম তন্ব কথনে বেদের প্রবর্ণ হরেন 
ইহা। জানিবার নিমিত্ত লোক সকলের উচিত যে পক্ষপাত পরিত্যাগ পূর্বক 
দশোপনিষদ্‌ বেদান্ত শান্ত্ের আলোচনা! করেন বদি চিত্ত শুদ্ধি হইয়া! গাকে 
তবে বেদান্তের বিশেষ অবলোরনের পরে এহাদৃশ প্রশ্নের পুনরার সন্তা 
রনা থাকে না । সংপ্রতি আমরাও এ বিষয়ে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি ! 
কেনোপনিষতৎ। অন্যদের তদ্দিদ্রিতা দথো অবিদ্রিভাদধি | যাঁবৎ বিদিত বস্ত 
অর্থাৎ যে যে বস্তকে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জান! যায় ব্রঙ্গ সে সকল বস্ত 
হইতে ভিন্ন হয়েন এবং ঘটপটাদি হইতে ভিন্ন অথচ অদুশ্য বে পরমাণু 
তাহা হইতেও ভিন্ন হয়েন। বৃহদারণ্যক । অথাত আদেশো নেতি নতি), 
এ বন্ধ ব্রহ্ম নহে এ বস্ত ব্রহ্ম নহে ইন্তযাদি রূপে যাবৎ জন্য বস্ত্র হইতে 
'র্ধ ভিন্ন [যেন এই মাত্র রহ্মের উপদেশ বেদে করেন কিন্ত জগতের স্টি 
স্থিতি ভঙ্গ দেখিয়া আর জড় স্বরূপ শরীরের প্রবৃত্তি দেখিবা এই সকচ্লর 
কারণ যে পরক্রহ্ম তাহার সতাঁকে নিরূপণ কর্টরন। যদ এই প্রশ্নের 
উত্তরকে প্রশ্নোতরের দ্বার। বিশেষ মতে কোন জ্ঞানির নিকট আপন- 
কার জানিরার ইচ্ছ! হয় তবে মুণ্ডকোপনিষদের ্ঞতি এবং গীতা স্মৃতির 
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'অর্থের আলোচনা করিয়া! যাহা কর্তব্য হয় তাহা! করিবেন। মুণ্ড- 
কোঁপনিষৎ শ্রুতি । তদ্ধিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাঁভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ 
শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং। সেই ব্রহ্ষতত্ব জানিবার নিমিত্ত বিনয় পূর্বক 
বেদন্ ব্রন্ধনিষ্ঠ গুরুর নিকট যাইবেক । গীতাস্থৃতি। তদ্ধিদ্ধি প্রণিপাঁতেন 
পরিপ্রশ্নের সেবরা । প্রণিপাতি ও সেবা ও প্রশ্নের দ্বার। জ্ঞানির নিকটে 
তত্বজ্ঞানকে জানিবেক। আপনি তৃতীয় পৃষ্ঠায় পুনরায় লিখেন যে 
তোমাদের যদি কোন বেদান্ত ভাষ্য অবলোকনের দ্বার! ব্রহ্ম নিরাকার 
এমৎ জ্ঞান হইয়া থাকে তবে সে কুজ্ঞান। উত্তর। কেবল ভগবৎ পুজা- 
পাদের ভাষ্যেই ব্রহ্গকে আকার রহিত করিরা কহিয়াছেন এমৎ নহে 
কিন্ত তাবৎ উপনিষদে ও বেদান্ত সুত্রে ব্রহ্কে নাম রূপের ভিন্ন করির! 
স্পষ্ট রূপে এবং প্রসিদ্ধ শবে সর্বত্র কহেন এ সকল শাস্ত্র অপ্রাপ্য নহে 
স্ুতরী২ তাহাতে কাহারো প্রতারণার সন্তাবনা নই অতএব তাহার 
কিঞ্চিৎ লি'খতেছি। কঠবল্লী ৷ অশব্দমস্পর্শয়রূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যম' 
গন্ধবচ্চ যৎ। পুথিবীতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পাঁচ গুণ আছে 
এ নিমিত্ত শ্রোত্র ত্বক চক্ষু হব ঘ্বাণ এই পাঁচ ইন্দ্রের গ্রাহ্য পৃথিবী 
হয়েন জলেতে গন্ধ গুণ নাই এ প্রযুক্ত পৃথিবী হইতে জল সুক্ম এবং 
ব্যাপক হইয়া ভ্রাণ ভিন্ন চাঁরি ইন্র্রিয়ের গোঁচর হয়েন আর তেজেতে গন্ধ ও 
রস এই ছুই গুণ নাই এ নিমিত্ত জল হইতে তেজ স্ুক্ম এবং ব্যাপক 
হইয়া প্রাণ আর জিহ্বা ইহা ভিন্ন তিন ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়েন আর বায়ুতে 
্বপ রন গন্ধ এই তিন গুণ নাই এ নিমিত্ত তেজ হইতেও বায়ু সক্ম এবং 
ব্যাপক হইয়া ্বাণ জিহ্বা চক্ষু এই তিন ইন্দ্রিয় ভিন্ন যে ছুই ইন্দ্রিয় তাহার 
. গোচর হয়েন আর আকাঁশেতে স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই চারি গুণ নাই এ 
নিমিত্ত বাযু হইতেও আকাশ -নুক্ম এবং ব্যাপক হইয়া ত্বক চক্ষু জিহবা 
আ্ীণ এই চারি ভিন্ন কেবল এক শ্রব্ণ ইঞ্জিয়ের গোচর হয়েন অতএব এ 
পাঁচ গুণের এক গুণও যে পরমাত্মীতে নাই তেঁহ কি রূপ সুক্ষ ও ব্যাপক 
এবং ইন্দ্রিয়ের অগোচর হয়েন তাহা কি প্রকারে বলা যায়। মুণ্ডক। 
বত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমচক্ষুঃশোত্রং তদপ|ণিপাদং ইত্যাদি । যে ব্রহ্ম 
চন্ষুরাদি ইন্্রিয়ের গোর নহেন আর হস্তাদি কর্নেক্জিয়ের গ্রাহ্য নহেন 
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এবং জন্মরহিত এবং চক্ষুঃশ্রোত্র হস্তপাদাদি অবয়বরহিত হু ইচ্যাদি । 
মাগুক্যোপনিষৎ। অবৃষ্টনব্যবহার্ধ্যম গ্রাহামলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশাং। যে- 
হেতু ব্রহ্ম সর্ব্ব বিশেষণ রহিত হয়েন এই নিমিত্ত তেঁহ দৃষ্টিগোচর হরেন 
না এবং ব্যবহারের যোগ তেঁহ হয়েন না আর হস্তপদাদি ইন্দিয়ের দ্বার! 
তেহ গ্রাহ্য হয়েন না এবং তীহার স্বরূপ .অন্ুমাঁনের দ্বার লাঁনা যায় না. 
এবং তাহার স্বরূপ চিন্তার যোগ্য নহে আব তেঁহ শবের দ্বারা'নির্দেশ্য 
নহেন। অরূপবদেব হি তত্প্রধানত্বাৎ। বেদান্তের ৩ অধ্যায় । ২ পাদ। 
১৪ সুত্র । ব্রহ্ম কোন প্রকারেই বূপ বিশিষ্ট নহেন যে হেতু নিশুন 
প্রতিপাদক শ্রুতির সর্ধত্র প্রাধান্য হয়। অতএব এই সকল স্পষ্ট শব্ব 
হইতে প্রসিদ্ধ যে অর্থ নিষ্পন্ন হইতেছে তাহার জ্ঞানকে কুজ্ঞান কবিয়! 
কহিতে তাহারাই* পারেন যাহাদের বেদে প্রামাণা নাই অপবা! ফাহারা 
প্রতারণার উদ্দেশে কিস্বা পক্ষপাত করিয়া স্পষ্টার্থের বিপরীত অথসর্মন্ননা 
করেন। পুনর্ধার তৃতীয় পৃষ্ঠার লিখেন বে বেদ ও ব্রক্গন্থত্র পর্জবং বেদা- 
সি বোধগম্য হইতে পারে না । উত্তর । যদ্যপি 
বেদ ছুজ্ঞে'র বটেন তত্রাপি বেদের অন্গশীলন করা ব্রাহ্মণের নিত্য ধ্ম 
হইয়াছে অতএব তাহার অনুষ্ঠান সর্বদা কর্তবা। শ্রুতি । ত্রাহ্গণেন 
নিঃকারণো ধর্ম? ষড়গ্গো! বেদোহধ্যেরো জ্রেয়শ্চ ইতি । ব্রাঙ্গণের নিষ্কার্ণ 
ধর্ম এই সে যড়ঙ্গ বেদের অধ্যয়ন করিবেন এবং অর্থ জানিবেন। ভগবান্‌ 
মন্ধু। আত্মজ্ঞানে সমে চ স্যাৎ বেদাভ্যাসে চ যত্রবান্‌। ব্রন্গজ্ঞানে এবং 
ইন্দ্রিয় নিগ্রহে ও বেদাভাসে ব্রাহ্মণ যত্র করিবেন । বেদ ছুজ্ঞেয় হইলে ও 
বেদার্থ জ্ঞান বাতিরেকে আমাদের এঁহিক পারত্রিক কোন মতে নিস্তাৰ 
নাই এই হেতু বেদের অর্থাবধারণ সময়ে সেই অর্থে সন্দেহ না জন্মে এই 
নিমিত্ত দ্বিতীয় প্রজাপতি ভগবান স্বায়স্ভূব মন্থু ধর্্মসংহিতাতে তাবৎ বেদা 
্থের বিব্। করিয়াছেন । শ্রুতিঃ। যৎ কিঞিনন্থুরবদত্তদে ভেষজং। 

বাঁহা কিছু মন্ু কহিযাছেন তাহাই পথ্য । এবং বিষ্ুরুদ্রাংশসম্ভব ভগৰান্‌ 
বেদব্যাস বেদান্তস্থত্রের দ্বারা বেদার্থের সমন্বয় করিরাছেন এবং ভগবান্‌ 
পুজ্যপাদ শঙ্করাচার্ধ্য শী বেধান্তক্থত্রের এবং দশোপনিষদের ভাঁষ্যে তাবৎ 
অর্থস্থির করিয়াছেন অতএব বেদ ছুজ্তের হইক্ীও এই সকল উপায়ের 
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ধারা সীম বইয়াছেন ইহাতে কোন.আশক্কা হইতে পারে না। ব্যাসন্থৃতি। 
বেদাদ্‌ যোহ্থ: স্বয়ং জ্ঞাতস্তত্রাজ্ঞানং ভবেদ্‌ যদ্দি। খধিভি নিশ্চিতে তত্র 
ক! শঙ্কা স্যান্সনীষিণাং। বেদ হইতে যে অর্থের জ্ঞান হয় তাহাতে যদি 
শহ্কা জন্মে তবে খষির! যেরূপ তাহার অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন তাহাতে বিজ্ঞ 
ব্যক্তিদের আর শঙ্কা হইতে পারে না। আর সেই পৃষ্ঠাতে আপনি লিখেন 
যে পরমার্থ বিষয়ে প্রাকৃত মন্তুয্যের প্রত্যক্ষা্ি প্রমাণ হইতে পারে ন|। 
ইহার উত্তর। অনুমানাদি সকল প্রমাণের মূল যে প্রত্যক্ষ তাহ! প্রমাণ 
না হইলে তাবৎ প্রমাণ উচ্ছন্ন হইয়া যায় অর্থাৎ যদি প্রত্যক্ষ প্রমাণ না 
হয় তবে বেদ পুরাঁণাঁদি শান্্ব যাহা প্রতাক্ষ দেখি এবং প্রত্যক্ষ শুনি 
তাহাঁর অপ্রামাণ্য হইয়া সকল ধর্ম লোৌপ হইতে পারে আর প্রাকৃত মঙ্গ- 
য্যের প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য না থাকিলে চক্ষুরাঁদি ইন্দ্রিয়ের স্থষ্টি বিফল হয় 
কিন্ত ত্দে শান্্কে এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণকে অপ্রমীণ করিয়া লোককে 
জানাইলে নবীন মতাবলম্বীদের উপকার আছে যেহেতু বেদের প্রামাণ্য. 
থাকিলে তাহাদের স্বয়ং রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ ও ভাষা পয়ার সকল যাহা 
বেদবিকুদ্ধ তাহা! লোকে মান্য হইতে পাঁরে না এবং প্রত্যক্ষকে প্রমাণ 
স্বীকার করিলে জনাকে নিত্য করিয়া ও অচেতনকে সচেতন করিয়া! এবং 
এক দেশ স্থারীকে বিশ্বব্যাপক করিয়া বিশ্বাস জন্মাইতে পারা যায় না । 
স্থৃতরাঁং নবীনমতাঁবলম্বীরা বেদে এবং প্রত্যক্ষে অপ্রামাণ্য জন্মাইবার 
চেষ্টা আপন মতের স্থাপনের নিমিত্ত অবশ্যই করিবেন কিন্তু বেদ যাহার 
বিচারণীয় ন। হয় ও প্রত্যক্ষ যাহার গ্রাহ্য নহে তাহার বাক্য বিজ্ঞ 
লোকের গ্রাহা কি প্রকারে হইতে পারে । বেদাঃ প্রমাণং স্ৃতয়ঃ প্রমাণং 
_ধর্মার্থযুক্তং বচনং প্রমাণং। যস্য প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং কস্তস্য কুর্যযাৎ 
বচনং প্রমীণং || ইহার তাৎপর্ধ্য এই যে বেদাদিতে যাহার প্রামাণ্য নাই 
তাহার বাক্য কেহো প্রমাণ করে না আর যে মতের স্থাপন্দ্ে নিমিত্তে ' 
বেদকে অবিচারণীয় কহিতে হয় আর প্রত্যক্ষ প্রমাণকে অপ্রমাণ জানা- 
ইতে হয় সে.মত সত্য কি মিথা| ইহা বিজ্ঞ লোকের অনায়াসে বোধগম্য 
হইতে পারে। আর চতুর্থ পৃষ্ঠায় লিখেন বেদার্থ নির্ণায়ক যে মুনিগণ 
তাহাদের বাক্যে পরম্র বিরোধ আছে একারণ বেদার্থ নির্ণায়ক যে 


( ৬২১) 


পুরাণ ইতিহাস তাহাই সম্প্রতি বিচারণীয় এবং পুরাণ ইত্ডি বেদ 
বলিতে হইবে। উত্তর। বেদার্থ নির্ণরকর্তা মুনিগণের ভ্ঁকো পরস্পর 
বিরোধ আছে এ নিমিত্ত যদি বেদ বিচারণীয় না! হয়েন তবে পরম্পর- 
বিরুদ্ধ যে ব্যাসাদি খষিবাক্য তাহা কি রূপে বিচারণীয় হইতে পারে 
অতএব এই যুক্তির অন্সারে পুরাণ এবং ইতিহাস প্রন্থতি যাহ! খষিবাকা 
তাহাও বিচারণীয় না হইয়া সকল ধর্থের লোপাপতি হর়। , দ্বিতীয়তঃ 
এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে ছর্ঞের নিমিত্ত বেদ যদি ব্যবহার্য না হয়েন তবে 
আপনারা গায়ত্রী সন্ধা দশ সংস্কার প্রভৃতি বেদ মন্ত্রে করেন কি পুরাণ 
বচনে করিয়া! থাকেন। পুর[থাদিতে বেদার্থকে এবং নান! প্রকার নীতিকে 
ইতিহাস ছলে স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুদিগোর নিমিত্তে বাক্ত করিয়া! কহিরাছেন 
সুতরাং এ সকল শান্ধ মান্য কিন্ত পুরাণ ইতিহীস সাক্ষাত বেদ নহেন 
যেহেতু সাক্ষাত বেদ হইলে শুদ্রাদির শ্রোভব্য হইতেন না এবং /াপন- 
. কাঁর ষে মতে বেদ অবিচারণীয় হয়েন সে নতে পুরাণাদি৬াক্ষাত বেদ 
হইলে তাহাও অবিচারণীর হইতে পারে। “বে যে বেদের ভুল্য করিয়া 
পুরাণে পুরাণকে কহিয়াছেন এবং মহাভারতে মহাভারতকে বেদ হঈতে 
গুরুতর লিখেন আর আগমে আগমকে শ্রুতি স্থৃতি পুরাণ এ সকল হইতে 
শ্রেষ্ঠ করিয়৷ কহেন সে পুরাণাদির প্রশংসা মাত্র যেমন ব্রতানাৎ ব্রমুত্তমং 
অর্থাৎ প্রায় প্রত্যেক ব্রতের প্রশংসার কহিয়াছেন এ ব্রত অন্য সকল ব্রত 
হইতে উত্তম হয়েন আর যেনন পদ্মপুরাণে শ্রীরাম চন্দ্রের অষ্টোত্বর শত 
নামের ফলে লিখিরাছেন। রাঁজানো দাসতাং যাস্তি ব্কয়ো যান্তি শীতভাং। 
এই স্তবের পাঠ করিলে রাজ। সকল দাসত্ব প্রাপ্ত হন আর অগ্থি সকল 
শীতল হন। যদি এবাক্য প্রশংসাঁপর না হইয়া যথার্থ হইত তবে এ স্তব 
পাঠ করিয়া অগ্নিতে হস্ত প্রদান করিলে কদাপি হস্ত দগ্ধ হইতো না আর 

শীর্দে পৃতিক1 ভক্ষণ করিলে ত্রহ্মহতার পাপ হয় এমত স্থতিতে কহি- 
যাছেন সে নিন্দ! দ্বারা শাসনপর না হইয়া য্দি যথার্থ তরহ্মহত্যা হু তবে 
পৃতিকা ভক্ষণের প্রীরশ্চিত্ত না করি! বরদ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত কেন ন! 
করে । এই রূপে এ সগ বাক্য কোন স্থানে প্রশংসাপর কোন স্থানে বা 
শাদনপর হয়। পুরাণ ইতিহাসের যে তাঁৎপর্ধা তাহা এ পুরাণ ইতিহাসের 
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কর্তা তাহাই কহিয়াছেন। স্রীশৃদবি্বন্ধ[নাং তরী ন শ্রুতিগোচরা | 
ভাঁরতব্যপদেশেন হ্যাক্নায়ার্থাঃ প্রদর্শিতাঃ ॥ স্ত্রী শুত্র এবং পতিত ব্রাহ্মণ 
এ সকলের কর্ণ গোচর বেদ হইতে পারেন না! এনিমিত্ত ভারতের উপদেশে 
তাবৎ বেদের অর্থ স্পষ্টরূপে কহিয়াছেন। সর্ববেদার্থ সংযুক্তং পুরাণং 
ভারতং শুভং। স্তরীশৃদ্রধিজবন্ধূনাং ক্ৃপার্থং মুনিনা! ক্ৃতং ॥ সকল বেদার্থ 
সম্বলিত যে পুরাণ এবং মহাভারত হয়েন তাহাকে স্ত্ীশৃদ্র পতিত ব্রাহ্মণের 
প্রতি ক্পা করিয়! বেদ ব্যাস কহিয়াছেন। অতএব বেদ এবং বেদশিরো- 
ভাগ উপনিষদের আলোচনাতে ধাঁহীদেব অধিকার আছে তাহারা 
সেই অনুষ্ঠানের দ্বারাতেই ক্কতার্থ হইবেন। শ্রতিঃ। তমেতং বেদান্থ- 
বচনেন ত্রাঙ্ষণা বিবিদিষস্তি ইত্যাদি। সেই পরমাত্মাকে বেদবাকোর 
দ্বারা ব্রাহ্মণ সকল জানিতে ইচ্ছা! করেন। মন্তুঃ। বেধণান্বাথতব্বজ্ঞো 
যত্রতত্র'শ্রমে ব্সন্। ইহৈব লোকে তিষ্ঠন্‌ সব্রন্গভূয়ায় কল্পতে ॥ যে 
ব্যক্তি বেদ পুস্তকের অর্থ যথার্থৰপে জানে এবং তাহার অনুষ্ঠান করে 
সে ব্যক্তি যে কোনো আশ্রমে থাকিয়া! ইহলোকেই ব্রহ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবার 
যোগ্য হয়। যা বেদবাহ্যাঃ স্থৃতয়ে! যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টঃ। সর্বাস্তা 
নিক্ষলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্ৃতাঃ ॥ বেদের বিরুদ্ধ যেং স্বৃতি ও 
বেদবিরুদ্ধ তর্ক তাহা সকলকে নিক্ষল করিয়া! জানিবে যেহেতু মন্থু গ্রতৃতি 
ধধিরা তাহাকে নরক সাধন করিয়া কহেন। ৫। আপনি যষ্ঠ পৃষ্ঠায় 
লিখেন যে বেদব্যাস বিষ্ণুর অবতার এবং তিনি বাহাঁ জানিরাছেন ও 
যাহা কহিয়াছেন তাহাই প্রমাণ আর ইহার পোষক পুরাণের বচন লিখি- 
য়ান্ছন। ইহার উত্তর। এ বথার্থ বটে এই'নিমিত্তই ভগবান্‌ বেদব্যাস 
বেদের সমন্বয়ার্থ যে শারীরক সুত্র করিয়াছেন তাহা বিশ্বের নিঃসন্দেহে 
সীন্য হইয়াছে এবং স্ত্রীশৃদ্রাদ্ির নিমিত্ত যে পুরাণ ইতিহাস করিয়াছেন 
তাহাও মান্য এবং অধিকারীবিশেষের উপ্রকারক হয় একথা্আমরা 
ঈশোপনিষদের ভূমিকাতে লিখিয়াছি এবং বেঘব্যাস ভিন্ন মন্ধু প্রন্ৃতি 
খধিরা যাহা কহিয়াছেন তাহাও সর্ব প্রকারে মান্য । পুনরায় সপ্তম পৃষ্ঠায় 
লিখেন যে পুরাণের মধ্যে যে স্থানে বিষ্ণুর মাহাত্ম্য আছে সে সাত্বিক 
আর ব্রহ্ধাদির মাহাত্ম্য যাহাঁতে আছে তাহা রাজস আর শিবাদির মাহাত্মা 
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যে পুরাণে আছে সে তামমু এবং গরুড় পুরাণ বলিয়া প্রমা/ দিয়াছেন। 
ইহার উত্তর । তমোলেশরহিত যে মহাদেব তাহার মাহ্যম্্য যে শান্ত 
থাকে সে শাল্্র তামস হয় ইহা মনু গ্রভৃতি কোনো শান্তে না বিশেষত 
মহাভারতে লিখেন। যন্নেহান্তি ন কুত্রচিৎ। যাহা মহাভারতে নাই 
তাহা কুত্রাপি নাই সে মহাভারতেও শিব মাহাম্ম্য যুক্ত গ্রন্থকে ভানস 
করিয়া কহেন নাই বরঞ্চ মহাভারত শিব মাহাত্ম্যতে পরিপূর্ণ: হয় তবে 
আপনি গরুড় পুরাণ বলিয়া! যে সকল বচন লিখিয়াছেন এপ বচন কোনো 
প্রসিদ্ধ সংগ্রহকারের ধৃত নহে । দ্বিতীয়ত মহাভারতীর দান ধর্মে শিবের 
প্রতি বিষ্ণুর বাক্য। নমোত্ত তে শাশ্বতসর্বযোনয়ে ত্রহ্মাধিপং তামৃষরো 
বদন্তি । তপশ্চ সন্বঞ্চ রজন্তমশ্ঠ ত্বামেব সভ্যঞ্চ বদকন্তি সন্তঃ॥ সর্ধদা একরূপ 
সকলের উৎপত্তিকারণ আর বাঁহাকে সাধু খধির! ব্রহ্মার অধিপতি করিনা! 
কহেন আর তপদা। ও সন্বরজস্তন এই তিন গুণের- সাক্ষী /ব ,তুমি 
তোমাকে প্রণাম কবিতেছি। সদাশিবাখা যা র্তত্তঘোগ্রদবিবর্জিতা। 
সদাশিবাখ্যা মূর্তির তমোলেশ নাই । ইত্যাদি বচনের দ্বারা মহাদেব সর্বা- 
প্রকারে তমোরহিতত হয়েন ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে তবে কিরূপে তাঁহার 
মাহাম্্য তামস হইতে পারে অতএব সমূলক এই দকল বচনের দ্বার পূর্বব- 
বচনের অমূলত্ব বোঁপ হয় আর মহাদেবের অংশাবতার নান! গ্রকার ক্র 
ও ভৈরব হইতে কখন২ তামস কাঁধ্য হইয়াছে সে তমো। দোষ মহাদেবে 
কদাপি স্পর্শ হয়না যেমন বিষ্ণুর বুদ্ধাবতারে বেদনিন্দা জন্য দোষ 
বুদ্ধতেই আশ্রয় করিরাছে কিন্তু সে দৌষ বিষ্ণুতে স্পর্শ হয় নাই । যদ্দিও 
গরুড় পুরাণে এ সকল বচন যাহাতে শিবের মাহায্ম্কে তামস করিয়! 
লিখেন তাহ! পাওয়া যার তবে সেই পুরাণের প্রকরণ দেখা উচিত হয় বে 
হেতু মহাভারত বিরু্ষ এবং শিবু নিন্দা বোধক যে বচন সে দক্ষযর্ভ 
প্রকরণী বাক্য হইবেক অতএব শিব বিষয়ে দক্ষাদির নিন্দা বাক্য ও 
বিষণ "বিষয়ে শিশুপালাদির বাক্য প্রমাণ রূপে গ্রাহা হইতে পাত্র না 
অধিকন্ত এ স্থলে জিজ্ঞাসা করি যে রাজস তাষসাদি রূপ পুরাপেন্টে ষে 
সকল শিবাদির মাহাঁঞ্জ, এবং চরিত্র লিখিয়াছেন তাহা সত্য কি মিথ্যা 
যদ্দি মিথ্যা কহ তবে বেদব্যাসের সত্যবাদিত্বে, ব্যাঘাত হয় আর আপনি 
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যে কহিয়াছ যে বেদব্যাস যাহা কহিয়াছেন সে প্রমাণ তাহার ও বিরোধ 
হয় আর যদি সত্য কহ তবে পুবাণ মাত্রেরি সমান রূপেই মান্যতা হই- 
বেক। আপনি অষ্টম পৃষ্ঠায় লিখেন যে বেদান্ত সুত্র অতি কঠিন ভগবান্‌ 
বেদব্যাস পুরাণ এবং ইতিহাস করিয়াও চিত্তের পরিতোষ না! পাইয়া 
বেদাস্ত স্থাত্রের ভাষ্য স্বরূপ এবং মহাভারতের অর্থ স্বরূপ পুরাণচক্রবর্তী 
শ্রীভাগবত মহাপুরাণ করিয়!ছেন এবং এই বিষয়ে গরুড় পুরাণের প্রমাণ 
লিখিয়াছেন | তদ্যথা । অর্থোরং ব্রহ্গসুত্রাণাং ভারতার্থবিনি্ণয়ঃ | গায়ত্রী- 
ভাঁষ্যর্ূপোঁহসৌ বেদার্থপরিবৃংহিত্ঃ ৷ পুরাঁণানাং সাঁররূপঃ সাক্ষাস্তগবতো- 
দিতঃ। দ্বাদশঙ্কন্বযুক্তোইয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ | গ্রন্তোহষ্টাদশসাহস্রঃ 
শ্রীতাঁগবতাঁভিধঃ ॥ উত্তর। শ্রীভাগবত পুরাণ নহেন এমৎ বিবাদ 
করিতে আমরা উদ্যুক্ত নহি কিন্ত বেদান্ত সুত্রের ভাঁ্য স্বরূপ পুরাঁণ 
শ্রীভাগপ্ত নহেন ইহাতে কি অন্যের কি আমাদের সকলেরি নিশ্চর 
আছে তবে-ভীবদ্দেশের অশ্রুত নবীন বার্ডা এতদেণীয় বৈষ্ণব সং- 
প্রদায় সংপ্রতি উত্থাপিত করিয়াছেন এবং ইহ! স্থাপনের নিমিত্ত গরুড় 
পুবাণীয় কহিয়া ত্ রূপ বচনের রচনা করিয়াছেন কিন্তু আ্রীভাগবত 
বেদান্তের ভাষ্য স্বরূপ পুনাঁণ নহেন এ বিষয়ে কিঞ্িৎ লিখা যাইতেছে 
প্রথমত এ সকল বচন যাহা আপনি লিখিয়াছেন প্রাচীন কোনো! গ্রন্থ- 
কারের ধৃত নহে। দ্বিতীয়ত শ্রীধর স্বামীযিনি ভাগবতকে লোকে পুরাণ 
করিয়া বিশ্বীন করাইয়াছেন তিনিও এনূপ গরুড় পুরাঁণের স্পষ্ট বচন 
থাকিতে ইহা হইতে অম্পষ্ট বচন সকল ভাগবতের প্রমাণের নিমিত্ত 
আপন টাকার প্রথমে লিখিতেন না। তৃতীয়ত আপনকার লিখিত গরুড় 
্লুরাণের বচনের দ্বারা ইহা নিষ্পন্ন হইয়াছে যে সাক্ষার্থ বেদার্থ যে মহা- 
ভারত ও বেদার্থ নির্ণায়ক যে বেদাস্তন্ত্র তাহার অর্থকে শ্রীভাগবতে বিব- 
রণ করিয়াছেন আর পুরাণের মাহাত্ম্য কথনে আপনি পূর্বে িখেন যে 
খুরাণ সকল সাক্ষাৎ বেদ এবং সাক্ষাৎ বেদার্থকে কহেন ইহাতে আপনকার 
পূর্বাপর বাক্য বিরোধ হয় যেহেতু ইহাতে স্পষ্ট বুঝাইতেছে যে সম্পূর্ণ 
, শ্রীভাগবত রেদ এবং বেদের বিবরণ ও পুরাঁণচক্রবর্তি না হুইয়! বেদার্থ 
'ষে মহাভারত ও ব্রন্ধস্থত্র তাহার বিবরণ হইলেন। চতুর্থ এ দেশে পুরাণ 
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মকলের গ্রার পরম্পরা প্রচারনা এবং স্থলভ সংস্গতে অনায়/সে পুবাণে 
ন্যায় বনের রচন। হইতে পারে এই অবসর পাইপ এতক্ষেঠা বৈষ্ণবেরা 
যেমন হ্াভাগবতকে ভাষ করি৭। প্রনাণ করিবার নিনিত্ত গড়পুতাণবলি 

যা বচণ রচনা করিরাভেন আর ডই ভিন শত বৎসরের মধ্যে জন্ম ধাভাদেল 
এবং অনা দেশে অপ্রসিদ্ধ এমৎ নবীন৯ শক্তিকে অবভার করিয স্থাপন 
করিবার নিমিত্ত ভবিবয ও পদ্মপুধংণ বলিয়া যেমন কগ্পিত বচঘ িখেন 
সেই কপ কোনো১ শান্ত শ্রাভাগবহকে অপ্রঘাণ করিনা কাণীপুবাণকে 
ভাগবভকপে প্পন করিবার নিমিত্ত হ্গন্দ পুরাণীর বচনের প্রকাশ করেন । 
শ্সনথা। ভগবতাঃ কাশিকাযা। মভাক্মাৎ বত্র বর্ণাতে | নামদেভ্য, 
পোপেতং ভদ্ৈ ভাগবত” বিগ্তঃ। কালো দকচিদ্ পাকানো ধুর্ভা বৈধটব- 
ম।শিনঃ। অন্যখ্টাগবভং আশ কিবা মানবাঃ | ঘে গ্রন্থেতে নানা 
'ম্ন বদের মহিভ ভগবহা কালিকার মাহাক্মা কহিযাছেন তাচ্ছা। 
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ভগবত করিরা জাশিধে। কলিব্গে বৈষ্ঞবাভিমানা ধু দুশাস্মা লোক 
সঞ্ল ভগবীর মাহা্মাযন্ত গ্রদ্থকে ভাগবত না বলিয়া অনা ভাগবতের 
কগ্না করিবেক । অতএব পুর্ধ২ গ্রস্থকারের অপ্ূতত বচন সকলকে শুনিবা 
মাত্র ঘদি পুনাণ করিয়া মানা করা সার ভবে পর্বের লিখিত বৈঞ্গবের, 
রচিভ বচন এব” এউ ন্ূপ শাঞন্জের কথিত বচন এ ছুইরের পরণ্পর বিরোপ 
দ্বারা খাঙ্ষের অপ্রানাণা এবং অর্থের অনিণুর ও ধর্সেল লোপ এককালে 
হইরা উঠে অতএব যে সকল পুরাণের ও ইতিভানের সর্দসন্মত টাকা না 
থাকে ভাহার বচন প্রাচান গ্রন্থবারের ধৃত না হইলে প্রমাণ হইতে পারে 
না। পঞ্চম। প্/ভাগবহ বেদান্ত স্ত্রের ভাষ্য নহেন ইহা বৃক্তির দ্বারা, 
তেও অভি সুব্যক্ত হইতেছে যেহেতু । অথাত বরহ্মজিজ্ঞানা। অবধি 
। অনাবৃত্তিঃ শন্দাৎ | এ পর্যন্ত বাড়ে পাচশত বেদান্ত ক সংলারে বিখ্যাত + 
. আছে ভাঠার মধ্যে কোন্‌ স্তরের বিবরণ স্বরূপ এই সকল শ্লোক ভাগবতে 
লিখিরাঁছেন তাহা। বিবেচনা করিলেই বেদাস্তস্ত্রের ভাষ্য বপ গ্রস্থ পরন্তাগ- 
বত বটেন কি না তাহা অনায়াসে বোধ হইবেঁক।* তদ্যগা | দৃশম স্কন্ধে 
অষ্টনীধ্যায়ে । বৎপান্‌ মু. কচিদসনয়ে ক্রোশসংজা ততাসঃ স্তেয়ং স্বাদ্তাথ 
দধিপয়ঃ কপিতৈঃ স্তেরযোগৈ: | মর্কান্‌ ভোক্ষ্যন বিভজন্তি স চেনান্তি 
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ভাগুং ভিনতি দ্রবালাভে স গ্ৃহকুপিতো যাত্যুপক্রোশ্য তোকান্‌॥ ২২ 
শ্লোক ॥ এবখ বাষ্ট্ণান্যশতি কুরুতে মেহনাদীনি বান্ডৌ স্তের়োপাৈ- 
বিরচিতক্কতঃ সুপ্রতীকোহয়মাস্তে ॥ ২৪ শ্লোক ॥ ২২ অধ্যায়ে ভগবা- 
সুবাচ। ভবত্যো যদি মে দাস্যো মরোক্তঞ্চ করিষ্যথ । অত্রাগত্য স্ববাসাংসি 
প্রতীচ্ছন্ব শুচিন্িতাঃ॥ ১২ শ্লোক ॥ ৩৩ অধ্যায়ে। কস্যাশ্চিননাট্য- 
বিক্ষিুকুগ্ডলত্বিবমগ্ডিতং ৷ গণ্ডং গণ্ডে সংদধত্যা আদা তা্কলচর্ধিতং । 
১৪ শ্লোক ॥ কখন২ শ্রীকৃষ্ণ দৌহনের অসময়ে গোঁবৎস সকলকে ছাড়িয়া 
দিতেন ইহাতে গোপেরা ক্রোধ করিয়া ছুর্বাক্য কহিলে হাসিতেন আর 
চৌধ্যব্ত্তির দ্বারা প্রাপ্ত যে স্থুম্বাছু দি ছুগ্ধ তাহ! ভক্ষণ করিতেন আর 
আপন খাদ্য এ দধিছুপ্ধ বানরদিগ্যে বিভাগ করিরা! দিতেন আর না 
থাইতে পারিলে সেই পকল ভাগ ভাঙ্গিতেন আর খাঁদা “দ্রব্য না পাইলে 
ক্রোথ'কুরিয়া গে'পবালককে রোদন করাইরা প্রস্থান করিতেন। ২২ | 
এই রূপে পত্রুদ্কত গৃহের মধ্যে বিষ্টা মূত্রাদি ত্যাগ করিতেন চৌর্ধ্য কর্ন 
করিয়া ও সাধুর ন্যায় প্রসন্ন রূপে থাকিতেন। ২৪। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগোর 
বন্ধ হরণ পূর্বক বৃক্ষারোহণ করিয়া গোপীদের প্রতি কহিতেছিলেন যদি 
তোমরা আমার দাসী হও এবং আমি যাহা বলি তাহা কর তবে তোমরা 
হাস্য বদনে আমাঁর নিকট ওই রূপ বিবন্থে আসিরা বন্ব গ্রহণ কর। ১১। 
নৃত্যের দ্বার! দ্রলিতেছে যে কু'গুলদ্বর তাহার শোভাতে ভষিত হইয়াছে 
যে আপন গঞ্জ সেই গণ্ডকে শ্রীরুঞ্চের গণ্ডদেশে অর্পণ করিতেছেন এমন 
যে কোনো গোপী তাহার মুখ হইতে শ্রীকৃঞ্ণ চর্ধিত তাস্বল গ্রহণ করিতেন । 
১গ। বেদান্তেব কোন্‌ এরতির এবং কোন্‌ ্থত্রের অর্থ এই সকপ সর্ব 
লোক বিরুদ্ধ আচরণ হর ইহা! বিগ্রলৌক পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া! কেন ন1 
বিবেচনা করেন । অধিকন্ত কৃষ্ণনাম আর তাহার অন্য২ প্রসিদ্ধ নামও 
তাহান্ রূপ ও গু বর্ণনেতে শ্রীভাগবত পরিপূর্ণ হইয়াছেন কিন্তু বেদাস্ত 
সুত্রে,্রথম অবধি শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণ নাম কিকৃষ্জের কোনে! প্রসিদ্ধ 
নামের লেপো নাই স্ৃতরাং তাহার রূপ গুণ বর্ণনের সহিত বিষয় কি অত- 
এব যাহার সামান্য বোধ আছে এবং পক্ষপাতে নিতান্ত মগ্র না হইয়া 
খাকে সে অবশ্যই জানিরেক যে যে গ্রন্থ ধাহার উদ্দেশে হয় তাহাতে সেই 
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দেবভার অথবা সেই বাজির প্রসিদ্ধ নাম ও গুণের বণন বানল্য রূপে 
অবশ্য থাকে কিন্ত সর্নপ্রকারে তাহার নাম গুণ বর্ণন হই শনা হর না 
অন্তএব এই সকল বিবেচনার দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে যে নেদান্থ কমত্রর 
সহি হীভাগবতের সম্পর্ক মাত্র নাই । যদি বল বৈষ্ণব সংগ্রদাদ কেতও 
কেবন বাৎপত্তি বসের দ্বারা অক্ষর সকলকে খণ্ড২ করিয়া! বেদান্ত. শ। পে 
স্পষ্টার্থের অন্যথা করিয়া এরু্চ পক্ষে এবং তাহার রাস হাদি তালা, 
পক্ষে বিবরণ করিয়াছেন । উত্তর । সেই রূপে শৈব কল এ বেদান্ত 
সুত্রকে বুৎপত্তি বলের দ্বাবা শিবপক্ষে ও তাহাৰ কেচিবপ্ন সহিত লালা! 
পন্ষে অন্দর ভাঙগির। বাখ্যান কতিগাছেন এবং এই রূপে বিঝুংগ্রপান 
আভাগবতকে কালীপক্ষে ব্যাথা! কোন শাক্ত বিশেষে করিয়াছেন অতএব 
এবপ বুৎ্পন্তি ধগের দ্বাৰা প্রকরণকে এবং প্রসিদ্দাথকে ভাগ করিয়া 
একপ ব্যাখ্যার গ্রামাণা করিলে কোন্‌ শান্দের কি ভাতৎপদ্য ভাহ। সির না 
'হুইণা শান্্ সকগ ধ্দাপি প্রমাণ হইতে পারেন না । য%। *বদান্ততিহন 
অন্ত অন্ত দশনকাঁর আপনং দশনের ভাষ্য কেহ করেন নাই কিন্তু তপ্ত প্য 
আচার্ধা সকলে করিয়াছেন অতএব এ রীতি দ্বারাও বুঝ যায় যে আপন 
কত বেদান্ত স্থত্রে অর্থ বেদব্যাস করেন নাই কিন্তু ততুল। ভগবান পৃজ্য-. 
পদ বেদান্তের ভাষা করিয়াছেন । সপ্তম । শাঙ্ষের গ্রনাণ শান্গাগলও 
হয়েন অভএব গোভম কণাদ ৈমিনি প্রভৃতি অনাঅনা দশনকা।র মাতার] 
বেদধ্যাসের সমকালীন এবং ভ্রনপ্রমাদরহিত ছিলেন তাহারা এবং 
তাহাদের ভাষ্যকাঁরেরা ঘন আপন আপন গ্রন্তে বেদান্ত মভকে উদ্৷ীপন 
করিয়াছেন তখন অদ্বৈতবাদ বলির বেদান্তের মতকে কহিযাঢ়েন কিন্ত 
আপনক|র মতে শ্রভাগতের প্রতিপাদা সাকার গোপাজনবন্পভ যেগরিনিত 
রূপ স্ডেহ বেদান্তের গ্রতিপাদ্য হনে এমত কেহ কহেন নাউ । অষ্টম। 
* বেদার্থ ঝিররণক্ভ। যত' মনি তাহাদের মধ্যে ভগবান্‌ মনু সকলের প্রধান 
ভাহাক বাক্যের বিপরীত্ত বে কল বাক্য তাহা অপ্রমাণ হর যেহেত*বৃহ- 
স্পতি কহেন। মন্র্থবিপরীতা যা দা স্মতি নঁপ্রাশসাতে। মন্ভদ অর্থের 
বিপরীত যে খষিবাক্য ভ।.। মান্য নহে অতএব নেই ভগবান মন্ত বেদের 
অন্যাম্মকাণ্ডের অর্থের বিবরণে বেদান্তনম্মত অদ্বিতীয় সর্বাব্যাপি পরমী- 
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ত্বাকেই প্রপ্তিপন্ন করেন কিন্তু ভাগবতীর হস্তপাদাদিবিশিষ্ট পরিমিন 
বিগ্রহকে প্রতিপন্ন করেন নাই। মন্ুঃ। সর্বভূতেষু চান্মানং সর্দহুতানি 
চাম্সনি। সনং পশ্যন্নীস্বযাজী স্বা রাজামধিগচ্ছতি । যে বাণ্তি স্থাবর 
জঙগমা'দ সর্বভূতে আত্মাকে দেখে এবং আস্মাতে সকল ভূত্কে দেখে এমৎ 
বপ জ্ঞানু পূর্বক ব্রহ্ম পণ ন্যায়ে যাগাদি কম্ম করে সে বাক্ছি ব্রহ্ত্ব প্রাপ্ত 
হর । এসর্ব্বেষামপি চৈতেবা মাস্মজ্ঞানং পরং স্থৃতং | তদ্ধ্য গাং সর্ধবিদ্যানাং 
প্রাপাতে হানৃতং ততঃ । সকন ধর্মের মধ্যে আত্মক্ঞানকে পন্রম ধন্ম করিরা 
জানিবে যেহেতু তাবৎ ধন্ম হইতে আত্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ হয়েন এবং তাহার 
দ্বারাই মুক্তি প্রাপ্তি হয়। এবং উপসংহারে ভগবান্‌ মনু লিখেন। এবং 
যঃ নর্ধভূতেষু পশ্যত্যাম্মানম। স্বনা । স সর্ধসমভামেত্য ব্রদ্গাভ্যেতি পরং 
পদং। যে ব্যক্তি পুর্বোক্ত প্রকারে সর্ধভাতে আত্মাকে সগতা ভাবে জ্ঞান 
করে ক্েব্যক্তি বরহ্বত্ব প্রাপ্ত হয়। বরঞ্চ ঘেমন অন্য অন্য দেবতাঝে এক 
এক অঙ্গের'ৃধিষ্ঠাত্রী দেবতা করিয়া ভগবান্‌ মন্তু কহিদাছেন সেই রূপ 
বিষুণকেও এক অঙ্গের অধিষ্টাত্রী দেবতামাত্র করিয়া কহেন। তদ্যপা । 
মনসীন্দুং দ্িশঃ শ্রোত্রে ক্রান্তে বিষুদ্ং বলে হরং। বাচ্াগ্রিং মি্রমুৎসর্গে 
প্রজনে চ প্রজীপতিং ॥ মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র এই রূপ কণের 
অধিষ্ঠাত্রী দিক্‌ হরেন পাদের অধিষ্ঠাতা বিপুঃ ও বলের অবিষ্ঠাতা হর 
এবং বাক্যের অধিষ্ঠাতা অগ্রি আর গুহ্বেঞ্জিরের আপিচ্ঠাছা মিত্র ও 
সন্তান উৎপাত্ত স্থানের অধিষ্ঠাতা প্রজাপতি হরেন ইহাদের উ২ অঙ্গের 
সহিত অভেদন্ূপে ভাবনা! করিবেক। নবম। অন্য পুত্রাণ উতিহাস 
করিয়া ব্যাসদেবের পরিতোষ না হইলে পর এভাগবত করিলেন এই 
আপনকার যে লিখন ইহার প্রামাণ্যে আদৌ কোনে খধিবাক্য নাই 
দিতীরত পণ্চাৎ গ্রন্থ করিলে পূর্বের গ্রন্থ করাতে চিত্তের পরিতোৰ হয় 
নাই এবপ যুক্তির দ্বারা যদি প্রমাণ করিতে ,চাহ তবে আভাগবণ্ত পঞ্চম 
আর তাহার পর নারদীয় ও লিঙ্গ পুরাণ প্রভৃতি ত্রয়োদশ পুরাণ বেদ- 
ব্যাস রঙন| করেন তবে “এ যুক্তির দ্বার ইহা প্রতিপন্ন হর যে শ্রীভাগবত 
করিরা চিত্তের পরিতোষ না হওরাঁতে পিঙ্গাদি ত্রয়েদণ পুরাণ রচিলেন | 
'শ্রীভাগবতের দ্বাদশ স্বন্ধ! ত্রাঙ্গং দশনহআ্রাণি পাদ্ং পঞ্চোনষষ্টি চ। 
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শ্রবৈষ্ণবং ভ্রয়োবিংশং চতুর্বিংশতি শৈবকং। দশাষ্টৌ ব্রীভাগবতং মারদঃ 
পঞ্চবিংশতি ॥ বিষ্ণ,পুরাণে। ্রাঙ্গং পান্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভগবত তথা । 
ইত্যাদি বচনে শ্রীভাগবতকে সর্বদা পঞ্চম করিয়া কহেন । দশম । যদি বল 
শ্রীভাগবতের খেষে অন্য পুরাণ হইতে ভ্ীভাগবভকে প্রধান করিরা খহি 
য়াছেন। উত্তর। কেবল ভাগবতের শেষে ভাগবতকে সর্ধোত্তম্‌ করিব 
কহিরাছেন এমত নহে বরঞ্চ প্রত্যেক পুরাণের শেষে এ রূপে সেও খপুরা- 
ণকে অন্য হইতে প্রধান করির। কহিরাছেন। শীভাগবত। নিক্পগাশাং যথা 
গঙ্গা দেবানামচ্যুতো ষথ|। বৈধঃবানাং যথা! শঙ্ুঃ পুগাথানামিদূং তথ] ॥ 
অর্থাৎ শ্রীভাগবহ সকল পূরণের শ্রেষ্ঠ হরেন । অঙ্গবৈবর্ঘ। গ্রাথাধিকা! 
যথা রাধা কৃষ্চস্য প্রেহসীবু চ। ঈশবরীযু বণ! লক্ষী পঞ্ডিতেষু সরন্বতী । 
তথা সর্ধপুরাণেষু ত্রহ্মবৈবঞ্ভমেব চ ॥ অর্থাৎ বরহ্গবৈবন্ সকল পুবাণের 
শেষ্ঠ হরেন । এই রূপ প্রশংসার দ্বারা অনাস পুবাণের অপ্রাপানা বািপয্য 
হুইলে পুরাণ সকল পরম্পর অনৈক্য হইরা কোনো পুর।ণেন এদলাণায খাকে 
না অতএব ইহার ভাৎপর্য্য গ্রশংসামাত্র কিন্ত জন্য পন্াণের খণ্ডন ভাৎগধ্য 
নহে । অধিকন্ত এস্কলে এক জিজ্ঞান্য এই যে যদি বেদ নেদান্ত শঙ্গ কঠিন 
রচনা এবং ছুজে্িত্ প্রযুক্ত আপনকার ঘাতে অবিচাদ্থীয় হরেন হবে ইভা, 
গবত যাহাঁকে বেদ বেদান্ত ভইতেও কঠিন এব” ঢঞ্জেরি দেখ। ঘাইেছে 
তেঁহ কিরূপে বিচারণীর হইতে পাঁরেন। দা পঞ্চম গাভে লিখেন এই 
যে “তৃঞ্চ রুদ্র মভাবাহো মোনার্থং সুদ্বিযাং। উন্যাদি অনেক বচন গঞ্জে 
আন্প্ত ভগবান্‌ শিব শিবার প্রতি কহিরাছেন। বেদবাহানি শাস্বাণি 
সমাগুক্তং ময়ানঘে | ইত্যাদি অনেক বচন পরে । ব্রহ্াণোশসা পর€ 
রূপং লিপ্তকং বক্ষাতে ময়া। অর্বস্য জগভোইহপাসা মোহনার কলো যুগে ॥ 
এ সকল বচন দ্বারা এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে পুর্বাৎ ঘুগে অ্গুর মোহ- 
'নের নিমি ভগবান্‌ শিব নান! প্রকার পাশুপভাদি শান্্ম করিয়াছেন এবং 
কলিয়গে” আপনি শ্রীমদাচার্ধ্য রূপে অবহীর্ণ হইয়া ভাব্যাদি শাস্দ্বারা 
ত্রদ্মের পরংরূপ অর্থাৎ আকার লিপ্ৃক অর্থাৎ অনীক ইহা প্রতি করিয়া 
জগতের আঙ্গুর স্বভাব লে; সকলকে মোহঘুন্ত করিলেন অভএব আচার্য্য 
সর্বজ্ঞ হইলেও তাহার কৃত ভাষ্য দ্বারা ব্রহ্ম সুত্রে যাথার্থা আচ্ছাদিত হয় 
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কিনা।", ইহার উত্তর । এ সকল বচন যদ্যপিও সমূল হয় তত্রাপি 
ইহার দ্বারা ভগবান্‌ শঙ্করাচার্যের কৃত ভাষা অলীক হয় এমৎ কদাপি 
প্রতিপন্ন হইতেছে ন! কিন্ত এই মাত্র প্রমাণ হন যে যদি বেদবাহ্া কোনে! 
শান্স ভগবান্‌ মহেশ্বর করিরা থাকেন এবং ব্রহ্ম ম্বরূপকে যদি কোনো 
স্বানে বেদোক্তের বিপরীত করিয়া! কহিয়। থাকেন তবে সে অস্থরদিগ্যের 
মোহনার্ঘ বটে আর যদ্দি উী বচনকে প্রমাণ করিয়া এমৎ বল যে মহেশ্বর 
কৃত তাবৎ শাস্ত্র অপ্রমাণ হয় তবে তান্থিক দীক্ষা যাহা শাক্ত শৈব বৈষ্ণব 
প্রভৃতি সকলে এদেশে আশম্ 'করির়া উপাননা করিতেছেন তাহা মিথ্যা 
হইরা সমাক্‌ প্রকারে ওই উপাসনাকে নিরর্থক স্্ীকার করিতে হয় অথচ 
শানে কহিয়াছেন যে কলিতে তন্থোক্তি মতে দেবতার উপাসনা করিবেক । 
আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্‌ যছেৎ স্থুদীঃ। হযেঙ্েছু ব্রঙ্গ জিজ্ঞাসা 
রহির্ত বৃক্তিদের'& রূপ তন্বোক্ত উপাসনার দ্বারা কলিত্ে চিন্তস্ুদ্ধি হইলে 
পরে ব্রক্মজিগ্গাসার সন্ভাবন! হয়। আর অমুলক কিন্বা! সসলক এ বচনের. 
অবলম্বন করিরা শিবোক্ত তাবৎ শান্বকে মিথা। আর মহেশ্বরকে প্রভারক 
করিয়া যদি বৈষ্বের1 কহেন তবে তশ্ব বচনে নির্ভর কনিরা ভাগ্রিকের। 
পুরণ সকলকে মিথ্যা এবং বিঞুকে প্রতারক করিরা কহিলে কি করা যার 
ইহাতে কেবল পুনাণ এবং তন্বের পরস্পর বিরোধে কোনো শান্সের 
প্রামাণ্য থাকে না এবং শিব বিষ্ণুর প্রাভারকত্ব উপস্থিত ভইরা চাত্বর্ণের 
ধর্ম লোপ হয়। বথোক্তং কুলাবলী তন্বে। বেদ! বিনিন্দিতা যন্মৎ 
বিঝুনা বুন্ধন্ূপিণা | হরের্নাম ন গৃহীরাৎ ন স্পৃশেত্তলপীদলং। নস্পৃশেৎ 
তুলদীপত্রং শালগ্রামঞ্চ নার্চরেৎ ॥ এ সকল বচন বদিও সমূল হয় তবে 
ইহার ভাঁৎ্পধ্য এই যে এ সকল অধিদৈবত শান্তর ইহাতে যখন যে দেব- 
তাতে ত্রন্দেতর আরোপ করিয়া কহেন তখন সে দেবতার প্রাধান্য আর 
অন্য দেবতার অপ্রাধান্য কহির। থাঁকেন ইহার দারা কেবল প্রতিপাঁদা ' 
দেবতার এবং গ্রন্তের প্রশংসামাত্র তাৎপর্য হন্ন। যথ] বিষুমাহায্মো 
গীতা । মত্তং পরতরং নান্যং কিঞ্িদত্তি ধনগ্র । অর্থাৎ বিঝু সর্কাশ্রে্ঠ 
হয়েন। দেবীমাহাঁক্সো। একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া ক মমাপরা। 
অর্থাৎ দেবী সর্বশ্রেষ্ঠ হমেন। শিব মাহাজ্সে। মহেশ্বর গীতা । প্রতি- 
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পাদ্যোহম্সি নান্যোস্তি প্রভৃজগতি মাং বিনা । অথাৎ মহাদেব নন্দশেষ্ঠ 
হরেন। ইন্দ্র মাহায্মের বুহ্দারণাক। তং মানাযুবসূভদিহ্যপাস্ব মাছে 
বিজানীহি ইতি । ভআর্থাৎ ইঞ্ধ সব্দশেষ্ঠ হক্সেন। প্রাণ বায় সাহা 
গ্রশ্নোপনিষৎ। এধোহপিগুপত্যেষ স্থথ্য এম পধানেো মববানেষ ঝারনেষ 
পৃথিবীরধিদে্বঃসদনচ্চামতঞ্চবৎ্চ | অর্থাৎ প্রাণখায় সন্দশেষ্ঠ ভরেন,। গড় 
সাহাস্মে আদিপর্জ। কুগপ্তকঃ সব্দমিদং বা ঞবং ইতি । অত গ্ুক্ড 
অব্বশেষ্ঠ হয়েন। এই কপে ব্রঙ্গেন আদেপ করিনা অনাপেক্দী একহ 
দেবতার প্রাধান্য রূপে বর্ণন করিলে অন্য 'দেখভা কদাপি হেব হরেন না। 
যদ্পিও ভগবান্‌ আচাধ্যের কৃত ভাব্যকে মোহের নিমিন্ কলিয়া কহা 
নকলেরি ছুদ্ধতের কারণ হয় তথাপি বিন্ষে কিনা চৈভনা দেব সশ্ম- 
দায়ের বৈষ্ণবদিশ্োর অন্কান্ত অপনাধ জনক হইবেক যেহেত পুজাপাদ 
ভগধান্‌ ভাবাকারের শিষাশিষা প্রণালীহে কেশব ভারুতা ছিলেলশসেই 
কেশব ভারতীর শিষা চৈভন্যদেব হয়েন আর হীপবন্গাদী 9 পুভ,পাদ সন্প- 
দারের শিষা শ্রেণীতে ছিলেন তাহার কৃত গড। গ্রড়তির টাক] বৈষ্ণব 
সশ্রদারে কি শন্য সংপ্রদায়ে মন্দীথা মান্য এবং চৈতনাদেব 9 ও টাকাকে 
মান্য করিগাছেন আর সেই ভধরন্থানী স্বয়ং গ'ভার টাকাছে ভিপেন যে 
। ভাঘাকারমতং সণাক্‌ দ্ধযাখযাভ্িবস্তা ইত্যাদি। ভাষাধারের মন ও 
ভাষোর টাকাকাসদিগোর মতকে আলোডন] করিয়া যথানতি গিভা বাণ 
করি। এবং ভভাঁগঝতের টাকাভেও লিখেন বে। সস্দদারান্িঘরেণ 
পূর্াপধ্যান্থনারত উততযাদি। অতএব ভগবান্‌ আচাধ্যের মত মোহেস 
কারণ হয এমৎ কহিলে চৈভন্যদেব ও হপরজামী প্রতি দেই নক্্াদায়ের 
স্যাসীদিগ্যে মুগ্ধ করিরা স্বীকার করিতে হইবেক আর আার্মা মতান্- 
সারে যে সকল শ্রীধরম্বামীর টাক! শাহারি বা ফি একারে মান্যত হইতে * 
পারে অতএব আচাধোদ্ব নিন্দ] করাতে এতদ্দেশীয় বৈষ্বদিগোর পন্মের 
ক্রমে ঈত্লোচ্ছেদ হইরা যায়। আর আনাদের প্রতি আচার্য্য নতাবন্ুহ্ী 
করিয়া যে কটাক্ষ করিরাছেন সে আসাদের ঘা সুতরাং ইনার উত্তর 
কিলিখিব। আপনি ছয়ে, পৃষ্ঠায় লিখেন যে তরঙ্গ াকার কষ দুর্দি 
হরেন কিন্ত সেআকার মারিক নহে কেবল আনন্দের হর আর সেই আকার 
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কেবল ভক্ত জনের চক্ষুগোচর হয়। ইহার উত্তর পূর্বেই লেখা গিয়াছে 
থে ব্রহ্ম আকার ভিন্ন হয়েন তাহার প্রমাণ তাবৎ বেদান্ত এবং দর্শন সকল 
আছেন ইহার প্রতিপাদক কথক শ্রুতি ও বেদান্তক্থত্র ও স্থৃতি প্রভৃতি 
পুর্বে লেখা গিগাঙ্ছে অতএব তাহাকে এস্থলে পুনরার লিখিবার গ্রায়ো্তন 
নাই এবং বেদ সম্মত যুক্তি দ্বারাতেও প্রতিপন্ন হইতেছে যে বস্ত নাক।র 
সে ন্দিতা সপ্পব্যাপি ব্রহ্ম স্বরূপ কদাপি হইতে পারে না যেহেতু প্রত্যক্ষ 
আদরা দেখিতেছি যে আকার বিশিষ্ট কোনে এক বস্ত বদ্যপিও অনি 
বৃহৎ ভয় তগাপি আকাশের এবং দিক্‌ ও কালের অবস্ত বাপ্য হইব থাকে 
বিশ্বের ব্যাপক হইরা থাকিতে পারে না সুতরাং সেই বস্ত অবশ্যই পরি- 
মিত ও নশ্বর হইবেক এবং ইহাও প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে কোন বস্ত চক্ষু 
গোচর হর সে কদাপিস্থাী নহে অতএব প্রত্যক্ষ সিদ্ধ-ঘে অস্থারী এবং 
পরিশিত তাহাকে বাপক এবং নিত্যস্থারী পরমেশ্বর করিরা কি রূপে কহ 
যায় আর ফৃহা! বেদের বিকদ্ধ ও সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ তাহাকে বেদে 
যে বাক্তির শ্রদ্ধা আছে এবং চক্ষু কর্ণদি ইন্দ্ির যাহার আছে সে কি রূপে 
মান্য করিতে পারে আর পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত ভিন্ন কেবল আননের আকার 
এবং সেই আকার ফেবশ ভক্তদেরচন্কুগোচর হর আপনকার একথা অত্যন্ত 
অপন্তাবিত যেহেতু পৃথিবী জল তেজ ইত্তাদি প্রাকৃত বন্ত বাতিরেক কোনে। 
আকার চক্ষ গোচর হইনাছে কিন্বা হইবার সম্ভাবনা? আছে এরূপ বিধান 
তাবৎ হইতে পারে না যাবত চক্ষুরাদি ইন্দ্ির সকল পক্ষপাতের দ্বারা অবশ 
না হন বদি বল পুথিবাদিভিন্ন আনন্দের একটি অপ্র।কৃত আকার আছে 
কিন্ধু তাহা কেবল ভক্তদের দৃষ্টিগেচর হর '। ইহার উত্তর । শ্রতি স্থৃতি এবং 
অনুভব ও প্রত্যক্ষ ইহার বিরুদ্ধ আপনকাঁর একথা নেই রূপ হয় যেমন 
বন্ধ্যাপুত্র ও শশারুর শূর্দ ইহারো৷ একটি২ অপ্রারত রূপ. আছে কিন্ত তাহা 
কেবল সিদ্ধ পুরুষের দৃষ্টিগোচর হয় আর আকাশ পুণ্পেরো অপ্রাকৃত এক' 
প্রকার গন্ধ আছে কিন্তু তাহা কেবল যোগীদের শ্রাণগোচর হয়। বস্তত 
আনন্দের হস্ত পাদাদি “অবয়ব এবং ক্রোধের ও দ্ররার অবরব এ সকল 
রূপক করিয়া বর্ণন হইতে পারে কিন্তু যথার্থ করির1 জানা ও জানান 
নেত্রবিশিষ্ট বাক্তিদের নিকট কেবপ হাস্য পদ হয় কিন্তু পক্ষপাত ও অভ্যাস 
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এ ছুইকে ধন্য করিয়। মানি যে অনেককে অনায়াসে বিখীস করাইয়াছে 
যে আনন্দের রচিত হস্ত পাদাদি বিশিষ্ট মূর্তি আছেন তীহাঁর বেশ তৃষা 
বস্ব অভরণ ইত্যাদি সকল আনন্দের হয় এবং ধাম ও পার্শবর্তি ও প্রেয়সী 
এবং বৃক্ষাদি সকল আনন্দের রচিত বস্তত আনন্দের দ্বিতীয়, ব্রহ্মা হয় 
অথচ আনন্দের কিন্বা ক্রোধাদির ব্রহ্গাও দেখা দূরে থাকৃক অদ্যাপি কেহো 
আনন্দাদদি রচিত কণিকা ও দেখিতে পাইলেন না। নবম পুষ্টার লিখেন যে 
সাকার হইলে প্রত্যক্ষসিদ্ধ অস্তায়ি এবং পরিমিত হয় এবং আনন্দনিম্ষ্িত 
অবয়বের অসম্ভব এ ছুই তর্কের দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে কিন্ত ঈশ্বরবিষন্ধে 
তর্ককরা কর্তব্য নহে। উত্তর। যেখাঁনেং তর্কের নিষেধ আছে সে 
বেদবিকদ্ধ তর্ক জানিৰে কিন্ত বেদসম্মত তর্কের দ্বাবা বেদার্থের সর্বথা 
নির্ণয় করা কর্তবা অতএব গ্রতি সকল পূর্বে যাহার কিঞিৎ লিখিরাছি 
গরমেশ্বরকে অরূপ অস্থভীয় অচিন্তয অগ্রাভা অতীন্ত্রিয় সর্রব্যাপি করিয়! 
কহিয়াছেন আর ব্রহ্ম ভিন্ন যবৈৎ বস্তকে অল্প নশ্বর নিরানন্দ করিয়া! কহেন 
এই অর্থকে মহর্ষি বেদব্যাস প্রভৃতি এবং আঁাধ্য প্রভৃতি সকলেই যুক্তি 
দ্বার! দৃঢ় করিরাছেন তদনুসারে আমরাও সেই অর্থকে ওই বেদসম্মত 
তর্কের দ্বার দৃঢ় করিতেছি । বেদার্থকে বেদসন্মত তর্কের দ্বারা দৃঢ় করি- 
বেক ইহার প্রমাণ রতি । শ্রোতবো1 মন্তব্য ইত্যাদি । বেদ বাক্যের দ্বারা 
পরমাম্মীকে শ্রবণ করিয়। যুক্তিদ্বারা নিশ্চিত করিবেক। মন্থু। আর্ষং 
ধর্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রীবিরোধিনা | যন্তর্কেণান্ুসন্ধত্তে স ধশ্ম্ং বেদ 
নেতরঃ। যেব্যক্তি বেদ ও ন্মত্যাদি শান্ত্রকে বেদসম্মত তর্কের দ্বারা অনু- 
সন্ধান করে সেই ব্যক্তি ধর্মকে জানে ইতরে জানে না। বৃহস্পতি । 
কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তবো1 বিনির্ণয়ঃ | যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্মহানিঃ 
প্রজাঁয়তে। কেবল শাস্বকে আশ্রফ় করিয়৷ অর্থের নিশ্চয় করিবেক না 
যেহেতু তর্ক বিন! শাস্্রার্থকে নির্ণর করিলে ধর্থের হানি হয়। আপনি 
ষষ্ঠ পত্রে লিখিয়াছেন যে গোপালতাপনী ও শ্রীভাগবত প্রতৃতি পুরাণেতে 
সাকার বিগ্রহ কৃষ্ণকে ত্রন্ম করিয়া কহিগাছেন অতএব সাকার যে কৃষ্ণ 
কেবল তেহো! সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হয়েন। ইহার উত্তর। আপনকার এ কথা 


তবে গ্রাহ্া হইতে পারিত মদি সাকার সকলের মন্তধ্য কেবল কৃষ্ণকেই ক্র 
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করিয়া কহিতেন কিন্তু আপনার! যেমন গোপালতাপনী শ্রুতি ও ভাগ- 
বতকে প্রমাণ 'করিয়। কৃষ্ণকে ব্রহ্ম কহেন সেই রূপ শাক্তেরা দেবীনুক্ত 'ও 
অন্য উপনিষৎকে প্রমাণ করিয়া কালিকাকে ব্রহ্ম করিয়। কহিয়। থাকেন 
এবং কৈবল্যোপনিষৎ ও শতরুদ্রী ও শিব পুরাণ প্রভৃতি শ্রুতি স্থতিতে 
মহেশ্বরকে ব্রহ্ম করিয়া কহেন এই বপে ছান্দোগ্য ও বৃহদারণাক প্রভৃতি 
ক্রতি'সমূহ ব্রহ্ধ সূর্য্য অগ্নি প্রাণ গায়ত্রী অন্ন মন আকাশ ইত্যাদিকে ব্রহ্ম 
করিয়া কহেন এবং পুরাণের মধ্যে যেমন শ্রীভাগবতে শ্রীরুষ্ণকে বিস্তার 
রূপে বর্ণন করেন সেই রূপ শিব পুরাণ প্রভৃতিতে মহাদেবকে এবং কালী 
পুরাণ প্রভৃতিতে কালিকাকে ও শান্ব পুরাণ প্রভৃতিতে হুর্ধ্যকে বিশেষ 
রূপে ব্রহ্ম করিয়া! কহিয়াছেন এবং মহাভারতে ব্রহ্গ! বিষ্ণু শিব তিনকেই 
ত্রহ্ম করিয়া কহেন অতএব তাপনী ও ভাঁগবতাদি গ্রন্থে '্রীরুষ্ণকে প্রাতি- 
পন্ন করিয়াছেন এই প্রমাণের বলে যদ্দি দ্বিভূজ মুরলীধর কৃষ্ণ বিগ্রহ্থকে 
কেবল সাক্ষাৎ ব্রহ্ম করিয়া মান! বাঁয় তবে ব্রহ্মা সদাশিব সূর্য্য অগ্নি প্রভৃতি 
ধাহাদিগ্যে বেদে এবং পুরাণাদিতে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন তাহাদের 
প্রত্যেককে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম করিয়া কেন না স্বীকার কর। যদ্দি কহ পুরাণা- 
দ্রিতে অনেক স্থানে কৃষ্ণকে ব্রহ্ম করিয়! কহিয়াছেন আর অন্যকে বাহুল্য 
রূপে কহেন নাই এ প্রযুক্ত কৃষ্ণই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হয়েন। ইহার উত্তর । 
যাহাদের নিকট বেদ ও পুরাণ সকল প্রমাণ হয় তাহারা! এমত কহে ন। 
যে বারদ্বার বেদে যাহাঁকে কহিবেন এবং যে বিধি দিবেন তাহা মান্য 
আর একবার ছুইবার যাহা কহেন তাহা! মান্য নহে যেহেতু যাহার বাকা 
প্রমাণ হয় তাহার একবার কথিত বাক্যকেও প্রমাণ করিয়1 মানিতে হয় । 
_ দ্বিতীয়ত অন্য অপেক্ষা করিয়া! বেদে পুরাণে প্রারুষ্ণকে বাহুল্য ূপে কহি- 
কাছেন এমত নহে যেহেতু দ্বশোপনিষৎ বেদাস্তের মধ্যে ক্কষ্ বিষয়ে 
ছান্দোগ্য উপনিষদে এই মাত্র কহেন। শ্রুতি । ' তদ্ধৈতদৃঘোর আঙ্গিরস: 
ক্ষ্ণায় দেবকীপুত্রারাজ্োবাচাপিপাস এব স বতৃব সোইস্তবেলায়া মেত- 
জ্রং প্রতিপদ্যেতাক্ষিতমসি অচ্যুতমসি প্রাণসংশিতমসীতি ॥ অঙ্গিরসের 
বংশজীত ঘোর নামে যে কোনো এক খষি তেঁহ দেবকী পুত্র কৃষ্ণকে 
পুক্য যজ্জ বিদ্যার উপফেশ করিয়া কহিয়াছেন যে ষে ব্যক্কি পুরুষ যজ্ঞকে 
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জানেন তেঁহ মরণ সময়ে এই তিন মন্ত্রের জপ করিবেন পরে কৃষ্ণ ধী খষি 
হইতে বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া অন্য বিদ্যা হইতে নিষ্পৃহ হইলেন। এই 
শ্রুতির অনুসারে ভাগবতে লিখিয়াছেন। ১০ স্কন্ধে। ৬৯ অধ্যায়ে! নারদ 
কৃষ্চকে এই রূপ দেখিতেছেন। ক্কাপি মন্ধ্যামুপাসীনং জপন্তং ব্রক্মবাগ্যতং। 
তথা । ধ্যায়স্তমেকমাত্মানং পুরুষং প্রককতেঃ পরং ॥ ১৯ ॥ কোথায় সন্ধা! 
করিতেছেন কোনো! স্থানে মৌন হইয়া! ব্রহ্ম মন্ত্র জপ করিতেছেন কোথায় 
বা প্রক্কতির পর যে ব্যাপক এক পরমায্মা তাঁহার ধ্যান করিতেছেন এমৎ 
রূপ কৃষ্ণকে নারদ দেখিলেন। বরঞ্% হৃর্ধ্য বায়ু অগ্নি প্রভৃতির বাহুলা 
রূপে বেদে ব্রহ্ম করিয়া কথন আছে এবং ক্ৃষ্প্রতিপাদক গোপালতাপনী 
গ্রন্থ হইতেও কৈবল্যোপনিষদ ও শতরুত্রী প্রভৃতি শিব প্রতিপাদক শ্রুতি 
সকল বাহুল্য রঁপে প্রসিদ্ধ আছেন এবং মহাঁভারতেও কৃষ্ণ মাহাত্ম্য বর্ণন 
অপেক্ষা! করিয়া শিব মাহাত্ম্য বর্ণন অধিক দেখা যাইতেছে পুরাণ-গু উপ- 
পুরাণাদিতেও বিবেচনা করিয়া দেখিলে কৃষ্ণ মাহাত্ম্য শপেক্ষা করিয়া 
ভগবান্‌ শিবের এবং ভগ্গবতীর বর্ণন অর হইবেক না। যদি কহ্‌ ীহাঁকে২ 
বেদে ও পুরাণাদিতে ব্রহ্ম করিয়া কহিরাছেন তাহারা সকলেই সাক্ষাৎ 
ব্ন্ম হয়েন সুতরাং তাহাদের হস্ত পাদাদিও ওই রূপ আনন্দনির্মিত হয়। 
ইহার উত্তর । অবয়ব বিশিষ্ট সকলেই প্রত্যেকে ব্রহ্ম হইলে | একমেবা- 
দ্বিতীয় ব্রহ্ম । নেহ নানান্তি কিঞ্চন। ইত্যাদি সমুদায় শ্রুতির বিরোধ 
হয় দ্বিতীয়ত পঁ বেদসন্মত যুক্তির ছ্বারাতেও এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে 
সকলের শ্রেষ্ঠ এবং কারণ এক বিনা অনেক হইতে পারে না তৃতীয়ত বেদে 
ধাহাকেং ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন তাহাদ্বের সকলের আনন্দময় হত্ত পাঁদাদি 
স্বীকার করিলে সর্ব প্রকারে প্রত্যক্ষের বিপরীত হয় যেহেতু স্্ বাস, 
অগ্নি অন্ন ইত্যাদি ধাঁহাদের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইতেছে তাহাদেরো আন- 
নের নির্মিত শরীর স্বীকার করিতে হইবেক এবং হুর্ষ্যের ও অগ্নির আনন্দ- 
ময় উত্তাপের দ্বারা কষ্ট না! হইয়! বর্বদা! স্থখান্গুতব হইতে পারিত। “যদি 
বল যে সকল দেবতাদের ব্রহ্ম রূপে বর্ণন আছেতাহারা অনেক হইয়াও 
বন্তত এক হয়েন। উত্তঃ। পরমাত্মৃষ্টিতে আব্র্স্তত্বপর্ধ্যস্ত কি দেবতা 
কি অন্ত সকলেই এক বটেন কিন্ত নাম রূপ ময় *প্রপঞ্চদৃষ্টিতে দ্িভুজ চতু- 
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ভূ একবক্ত, পঞ্চবন্ত, কৃষ্ণ বর্ণ শ্বেত বর্ণ ইত্যাদি ভিন্নং শরীরের এঁক্য 
স্বীকার করিলে ঘট পট পাষাণ বৃক্ষ ইত্যাদিরো৷ এঁক্য স্বীকার করিয়! 
প্রত্যক্ষকে এবং শান্ত্রকে একবারেই জলাঞ্জলি দিতে হয়। যদি বল এই 
রূপে যত নাম রূপ বিশিষ্টকে শাস্ত্রে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন সে সকল 
শাস্ত্র কি.অপ্রমাণ। উত্তর। সে সকল শাস্ত্র অবস্থাই প্রমাণ যেহেতু তাহার 
মীমাংসা সেই সকল শাস্ত্রে ও বেদাস্ত সুত্রে করিয়াছেন। ব্রহ্গদৃষ্টি 
রুতকর্ষাৎ। ৪ অধ্যায়। ১পাদ। ৬শ্ত্র। নাম রূপেতে ব্রন্মের আরোপ 
ক্করিতে পারে কিন্তু ব্রদ্দেতে নাম রূপের আরোপ করিতে পারে না 
যেহেতু ব্রহ্ম সকলের উৎকৃষ্ট হয়েন আর উৎকৃষ্টের আরোপ অপরষ্টে 
হইতে পারে কিন্তু অপকৃষ্টের আরোপ উৎকৃষ্টে হইতে পারে না যেমন 
রাজার অমাত্যে রাজ বুদ্ধি করা যায় কিন্তু রাজাতে অনাত্য বুদ্ধি কর! 
যায় *! অতএব নাম রূপ সকল যে সন্রপ পরমাতআ্মীকে আশ্রয় করিয়া 
প্রকাশ পাইতেছে তাহাতে ব্রন্মের আরোপ করিয়া ব্রহ্মরূপে বর্ণন করা 
অশাস্্র নহে। এই রূপে নাম রূপবিশিষ্ট সকলকে ব্রন্মের আরোপ করিয়! 
্রহ্মরূপে বর্ণন করিবাঁতে কি জানি এঁ সকলকে নিত্য সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম করির] 
যদি লোকের ভ্রম হয় এনিমিত্ব এ সকল শানে তাহাদিগো পুনরায় জন্য 
এবং নশ্বর করিয়া পুন২ কহিয়াছেন ফেন কোনো! মতে এমৎ ভ্রম ন! হয় 
যে উহাদের কেহ স্বতন্ত্র পরত্রন্ম হয়েন। এস্থলে তাহার এক উদাহরণ 
লিখা যাইতেছে এই রূপে অন্যত্র জানিবেন যেমন শ্রীরুষ্ণকে অনেক শাস্ত্র 
ব্রন্মরূপে বর্ণন করিয়! পুনরায় দান ধর্দ্দে লিখেন। কুদ্রভক্ত্যা তু কৃষ্ণ 
জগদ্যাপ্তং মহাম্সনা। অর্থাৎ শিব ভক্তির 'দারা কৃষ্ণের সকল উশ্বর্ধ্য হই- 
য়াছে। সৌধুপ্তিকে। প্রাছ্রাসন্‌ হৃধীকেশাঃ শতশোহথ সহত্রশঃ 
মহাদেব হইতে শত২ সহত্র২ হৃধীকেশ উৎপন্ন হইয়াছেন। দানধর্ম্ে। 
্রহ্মাবিষ্ুস্থরেশানং স্রষ্টা যঃ প্রভূরেব চ। ব্রহ্মা বিধু আর সকল দেবতার 
থষ্টিকুর্তা প্রভু মহাদেব হয়েন। নির্বাণ। গোলোকাধিপতিদেৰ স্ততি- 
ভক্তিপরায়ণঃ ৷ কালীপনপ্রসাদেন সোইভবল্লোকপালকঃ ॥ কালিকার 
স্ততিভক্তিতে রত যে গোলোকাধিপতি কৃষ্ণ তেহ কালীপদ প্রসাদেতে 
লোকের পালন 'কর্থা হয়েন। ৭ পত্রে লিখিয়াছেন যে চিন্ময়স্যাদ্বিভীয়সা 


( ৬৩৭) 


নিষ্ষলস্যাশরীরিণঃ। উপাসকানাং কায্যার্থং ব্রহ্গণো রূপকল্পন! ॥ এ 
বচনের তাৎপর্যয এই যে সুস্ম রূপের অর্থাৎ চিন্ময় চতুর্ভ'জাদি আকারের 
ধ্যানের নিমিত্ত প্রতিমা করা যায় এবং পাতালমেতস্য হি পাদমূলং ইত্যাদি 
'ভাগবতের শ্লোক যাহাতে বিশ্বসংসারকে পরমেশ্বরের কল্পিত রূপ কহিয়া- 
ছেন সেই সকল গ্লোককে ইহার প্রমাণ দেন। উত্তর। আশ্চর্য এই যে 
আপনকার বক্তব্য হইয়াছে এই যে পাষাণাদি নির্মিত প্রতিম! তাহা, ঈশ্ব- 
রের কল্পিত রূপ হয় ইহাই এ বচনের তাৎপর্ধ্য কিন্ত প্রমাণ দেন যে সমু- 
দায় বিশ্ব পরমেশ্বরের কপ্সিত রূপ হয় অতএব আপনার বক্তব্য এক প্রকার 
আর প্রমাণ অন্য প্রকার হয়। কিন্তু ভাগবতের শ্রোকের যে তাৎপর্য্য 
তাহা! যথার্থ বটে আব্রন্গস্তত্বপর্ধ্যস্ত যে বিশ্ব তাহ! গ্রাপঞ্চময় কাল্পনিক হয় 
কেবল সন্্রপ প্রমাত্মার আশ্রয়ে সত্যের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে এ 
প্রপঞ্চময় বিশ্বের মধ্যে পাষাণাদি এবং পাষাণাদি নির্ষিত মূর্তি -ও যে২ 

শরীরের &ঁ মকল মূর্তি হয় সে সকলেই ত্র কাল্পনিক বিশ্বের অন্তর্গত হয়েন 
কিন্ত ত্র সকল মূর্তি ও প্রতিমূর্তি প্রভৃতি কালে জন্মিতেছেন এবং কালে 

নষ্ট হইতেছেন। ইহার প্রমাণ ঈশোপনিষদের ভূমিকাতে বাহুল্য রূপে 
পাইবেন আর এস্থলে এক জিজ্ঞাস্য এই যে চিন্মরস্য ইত্যাদি শ্লোকের 
প্রসিদ্ধ শব্ধ হইতে এই অর্থ স্পষ্টরূপে নিষ্পন্ন হইতেছে যে জ্ঞানস্বরূপ দ্বিতীয় 
রহিত বিভাগশূন্য এবং শরীররহিত যে পরত্রহ্ম তাহার রূপের কল্পন! 

উপাসকের হিতের নিমিত্ত করিয়াছেন কিস্ত ইহার কোন্‌ শব্ধ হইতে চতু- 
ভূজাদি আকার আপনি প্রতিপন্ন করেন। বিশেষত শ্লোকের অর্থ এই যে 
রূপ রহিতের রূপ কন্পন! সাধকের হিতের নিমিত্ত করিয়াছেন আপনি 
ব্যাখা৷ করেন বে চতুর্ভজাদি রূপের ক্ষুত্রং রূপ কল্পনা করিরাছেন অতএব 
যে সকল ন্যক্তি প্রথম অবধি আপন্কাঁদের মতে প্রবিষ্ট হইয়! পক্ষপাঁতে” 
* মগ্ন না হইয়া থাকে তাহারা এরূপ সর্বপ্রকার বিপরীত ব্যাখ্যাকে কর্ণেও 

স্থান দে না। বাস্তবিক যে বচনে দ্বিতুজ চতুর্ভজ শতভ্জ সহতুজ 

ইত্যাদি রূপেতে ত্রহ্গারোপে ত্রহ্ম করিয়। কহিয়াচ্ছন সেই সফল বচনের 
সহিত বেদান্ত হ্ত্রের একবাক্যতা করিয়া তাবৎ খষির! ও গ্রন্থ কর্তারা 

'এই সিদ্ধান্ত করেন যে সেই সকল আকার কঞ্গনু। মাধ ধাবৎ পর্য্স্ত বর্ষ 


( ৬৩৮ ) 


জিজ্ঞাসা না হয় তাবৎ ঈশ্বরোদেশে এ কান্ননিক রূপের আরাঁধন! করিলে 
চিত্তশুদ্ধি হইয়া ব্রক্মজিজ্ঞাসার সম্ভাবনা হয় কিন্ত ব্রন্ধজিজ্ঞাসা হইলে পর 
কাল্পনিক রূপের উপাসনার প্রয়োজন থাকে না যেহেতু সেই ব্যক্তি সকল 
বিশ্বের পৃজ্য হয়। ছান্দোগ্য শ্রুতি। সর্ধে অন্মৈ দেবা বলিমাহরস্তি । 
্রহ্ধনিষ্ঠকে সকল দেবতারা পুজা করেন। বৃহদারণ্যক। তশ্তহন 
দেবীশ্চ নাতৃত্যা ঈশতে। ত্রহ্মনিষ্ঠের বিশ্ব করিতে দেবতারাও সমর্থ 
হয়েন না। আর যদ্যপিও শ্রীভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে সাকারকে বন্ধ করিয়া 
ভূরি স্থানে কহিয়াছেন বস্ত্ত পর্য্যবসানে অধ্যাত্ম জ্ঞানকেই সর্বত্র দৃঢ় 
করিয়াছেন যেমন শ্রীভাগবতে ভগবান্‌ কুষ্ণকে ব্রহ্গরূপে জ্ঞান করিতে 
কহিয়া পরে উপদেশ করিলেন যে কিকৃষ্ণকে কি তাবৎ চরাচরকে ব্রহ্মরূপে 
জ্ঞান করিবে অতএব আব্রন্ধস্তত্ব পর্য্যস্তকে যে ব্যক্তি ব্রহ্মব্ীপে জ্ঞান করে 
সে কৃচঞর ব্রহ্ধত্থে কেন বিপ্রতিপত্তি করিবেক। দশমস্কদ্ধের ৮৫ অধ্যায়ে 
বন্ুদেবের প্রতি কৃষ্ণের বাক্য । অহং যুয়মসাবার্ধ্য ইমে চ দ্বারকৌকসঃ। 
সর্ধেহপ্যেবং যছুশ্রেষ্ঠ বিমৃগ্যাঃ সচরাচরং ॥ হে যছুবংশশ্রেষ্ঠ বস্থদেব 
আমি ও তোমরা এবং এই বলদেব আর দ্বারকাবাসি যাবৎ লোক এ 
সকলকে ব্রহ্ম করিয়া জান কেবল এ সকলকে ব্রঙ্গ করিয়া জান এমৎ 
নহে কিন্তু স্থাবরজঙ্গমের সহিত সমুদায় জগৎকে ব্রহ্ম করিয়া জান। 
অতএব ষে ভাগবতে ক্ৃষ্ণবিগ্রহকে ব্রহ্ম কহেন সেই ভাগবতে এ ভগবান্‌ 
কৃষ্ণ বিধি দিতেছেন যে যেমন আমাতে ব্রহ্মদৃষ্টি করিবে সেই রূপ যাবৎ 
চরাচর নাম রূপেতে ব্রহ্ষদৃষ্টি করিবে । এবং নান! প্রকার দারময় 
শিলাময় প্রতৃতি প্রতিমা! পুজার বিধান ভাগবতে করিয়াছেন কিন্ত 
পুনরায় এঁ ভাগবতে দিদ্ধান্ত করেন তৃতীয় স্বন্ধে উনত্রিশ অধ্যায়ে কপিল 
'ৰাক্য। অচ্চা্দাবঙ্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ণকৎ।. যাবন্ন বেদম্ব 
হৃদি সর্কভূতেঘবস্থিতং। তাবৎ পর্য্যন্ত নানাপ্রকার প্রতিমার পুক্গা ' 
বিধিপুর্বক করিবেক যাবৎ অন্তঃকরণে না জানে যে আমি পরমেশ্বর সর্বব- 
ভূতে অবস্থিতি করি। অহং সর্বেষু ভৃতেষু ভূতাত্মাবন্থিতঃ সদ! । তমবজ্ঞায় 
মাং মত্যঃ কুরুতেহচণবিড়ম্বনং ॥ আমি সকল ভূতে আত্মান্বরূপ হইয়া 
অবস্থিতি করিতেছি এমতরূপ আমাকে না জানিয় মহ্থুষ্য সকল প্রতিমাতে 


( ৬৬৯ ) 


পূজার বিড়ম্বনা করে । যো মাং সর্কোষু ভৃতেষু সন্তমীয্মানমীশ্বরং। হিত্বার্চাং 
ভজতে মৌদ্যাণ্ ভন্মন্যে জুহোতি দঃ। যে ব্যক্তি সর্বভূতব্যাপী আমি 
যে আত্মা স্বরূপ ঈশ্বর আমাকে ত্যাগ করিয়। মৃঢ়তা৷ প্রযুক্ত প্রতিমার পূজা! 
করে সে কেবল ভন্মেতে হোম করে। অতএব পরমেশ্বরকে বিভূ করিয়া 
যাহার বিশ্বাস আছে তাহার প্রতি প্রতিমাদিতে পুজার নিষেধ এ ভাগবতে 
করিয়াছেন। যদি এমন আশঙ্কা কর যে শ্রীভাগবতে এবং মহাভারতে 
স্থানেং ্রীকৃষ্জ আপনাকে সর্বস্বরূপ আত্মা করিয়! কহিয়াছেন অতএব 
তেঁহই কেবল সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হয়েন। তাহার উত্তর। ভগবান্‌ কৃষ্ণ যেমন 
আপনাকে ব্রহ্ম করিয়! কহিয়াছেন সেইবপ তৃতীয় স্বন্ধে ভগবান্‌ কপিলও 
আপনাকে সর্বব্যাপী পরিপূর্ণ স্বরূপ পরমাত্মারূপে কহিয়াছেন অথচ আপ- 
নারা এ উভয়ের অনেক তারতম্য করিয়া থাকেন আর কপিল ও কৃষ্ণ 
ঞ্েহারাই কেবল ব্রহ্ষৃষ্টিতে আপনাকে ব্রহ্ম করিয়। কহিমাছেন এগ নহে 
.কিস্তু ইন্দ্র প্রতর্দনের প্রতি এইরূপ আপনাকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন। 
মামেব বিজানীহি ইত্যাদি। এইরূপ অন্য২ দেবতা এবং খবিরা ব্রহ্ 
দৃষ্টিতে আপনাকে ব্রহ্ম করিয়া কহেন অতএব ইহার মীমাংস! বেদাস্ত স্তরে 
করিয়াছেন। শাস্দৃষ্্1 তৃুপদেশো। বামদেববৎ। বৃহদীরণাকে ইন্ত্র যে 
আপনাকে ব্রহ্ম করিয়! কহিয়াছেন সে শাস্ত্রাহ্ুসারেই কহিয়াছেন যেমন 
বামদেব খষি আপনাকে ব্রহ্ম দৃষ্টিতে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছিলেন যে আমি 
মনু হইয়াছি আমি সৃর্য হইয়াছি। শ্রুতি । অহং মন্গুরভবং সুর্যযশ্চেতি। 
অধিক কি কহিব আমরাও আপনাকে ব্রহ্ম দৃষ্টিতে ব্রহ্ম করিয়! কহিবার 
অধিকার রাখি ইহার প্রমাণ। অহং দেবো! ন চান্যোহম্মি ত্রন্মৈবান্মি ন 
শোৌকভাক্‌। সচ্চিদানন্দবূপোন্সি নিত্যমুক্তস্বভাঁববান্॥ আপনি দশম পত্রে 
লিখেন বে তমেববিদিত্বাতিযৃত্যুমতি এই শ্রুতিতে বিদিত্বা শব্দের পর" 
 এবকার নাই ইহাতে বোধ হইতেছে যে জ্ঞানের দ্বারা সাক্ষাৎ যুক্তি হয় 
এবং'ভীক্তির দ্বারাও সাক্ষীৎ মুক্তি হয়। উত্তর। যদ্যপিও এ শ্রুতিতে 
বিদ্িত্বা! শব্দের পর এবকার নাই তথাপি উপক্রম উপসংহার এবং অন্য২ 
শ্রুতির সহিত একবাক্যতা করিয়া এবকারের যোগ বিদিত্বা শব্দের সহিত 
অবশ্যই শ্বীকার করিতে হইবেক। কঠবল্ী। তমাক্স্থং যেহন্ুপশ্যস্তি 
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ফীরাস্তেষাং শাস্তিঃ শাশ্বতী নেতরেযাং। যে সকল ব্যক্তি সেই বুদ্ধির 
অধিষ্ঠাতা আত্মাকে জানেন তাহাদের স্বাশ্বতী শাস্তি অর্থাৎ নিত্যমুক্তি হয় 
তদিতরের মুক্তি হয় না। কেন শ্রুতি । ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চে- 
দিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিং। যে সকল ব্যক্তি ইহ জন্মে পূর্বোক্ত প্রকারে 
আত্মাকে জানেন তাহাদের সকল সত্য হয় অর্থাৎ মুক্তি হয় আর ধাঁহারা 
পূর্বোক্ত'প্রকারে না জানেন তাহাদের মহান্‌ বিনাশ হয়। ভগবদগীতা- 
তেও শ্রীক্ষ্জ ভক্তির প্রশংসা বাহুলারূপে করিয়াও দিদ্ধান্তকালে এই 
কহিয়াছেন যে জ্াঁন ব্যতিরেকে মুক্তি হয় না কিন্ত সেই জ্ঞানের কারণ 
ভক্তি ও কন্মম ইত্যাদি নানাপ্রকাঁর হয় । গীতা । তেষাং সততযুক্তানাং 
ভজতাং প্রীতিপূর্বকং । দদামি বুদ্ধিষোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ 
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ। নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন 
ভাম্বত্ত। শ্রীধরস্বামীর ব্যাখা । যে সকল ভক্ত এই রূপে আমাতে 
আসক্তচিত্ত হইয়া প্রীতি পূর্বক ভজনা করে তাহাদিগ্যে সেই জ্ঞান বূপ 
উপায় আমি দি যাহারদ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হয়। আর সেই তক্তদিগ্যের 
অন্থগ্রহ নিমিত্ত বুদ্ধিতে অবস্থিতি করিয়া প্রকাশময় জ্ঞানম্বরূপ দীপেরদ্বার! 
অবিদ্যারূপ অদ্ধকারকে নষ্ট করি। মন্্। সর্কেষাঁমপি চৈতেযামাত্মজ্ঞানং 
পরং স্থৃতং। তদ্ধযগ্র্যং সর্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ ॥ এই সকল 
ধন্দ হইতে আস্মজ্ঞান পরম ধর্ম হয়েন তাহাঁকেই সকল বিদার শ্রেষ্ঠ 
জানিবে যেহেতু সেই জ্ঞান হইতে যুক্তি হয়। ১১ পত্রে লিখেন যে আমরা 
এক স্থানে লিখিয়াছি ষে এ সকল যত কহিয়াছেন সে বন্ধের রূপ কল্পন] 
মাত্র আর অন্য অন্যত্র লিখি যে এ প্রকার রূপ কল্পনা কেবল অন্নকাঁলের 
পরম্পরাদ্ারা এদেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছে অতএব আমাদের ছুই বাক্যের 
'পরম্পর অনৈক্য হয়। উত্তর। পূর্বে ষে সকল অধিকারী হূর্বল ছিলেন 
তাহারা মন স্থিরের নিমিত্ত যে কাল্পনিক রূপের উপাসনা করিতেন নেই 
রূপকে পরত্রন্ধ প্রাপ্তির কেবল উপায় জানিতেন কিন্তু সেই পরিমিত 
কাল্পনিক রূপকে বিভু ওনিত্য এবং নিত্যধামবাসী যাহা! বেদ এবং যুক্তি 
এ উভয়ের বিরুদ্ধ হয় এমৎ জানিতেন না পরস্ত সেই কাল্পনিক রূপকে 
বিভূ নিত্য ও মিত্যধামবাসী করিয়া জান! ইহা অন্নকালের পরম্পরা দ্বারা 
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এদেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছে আর ঘে স্থলে আমর! লিখিয়াছিলাম যে এরূপ 
কল্পনা অল্প কাঁল হইয়াছে তাহার তাতপর্য্য এই ছিল যে "বৈষ্ণব শৈব শীক্ত 
কৃত নান! প্রকার নবীন২ বিগ্রহ এদেশে অল্প কাল তাবধি প্রসিদ্ধ হইয়াছে 
ইহ! ঈশোপনিষদের ভূমিকায় ১৪ পৃষ্ঠে দৃষ্টি করিয়া দেখিবেন। পুনরায় 
১১ পত্রে জিজ্ঞাসা করেন যে এক বিষয়ের মানস জ্ঞান হইয়া পরে অন্য 
বিষয়ের মানস জ্ঞান হইলে পূর্ব বিষয়ের মানস জ্ঞান ধবংস হয় কিন্বা' বিষরের 
ধ্বংস হয়। উত্তর । সন্দ্রথা অনুভব সিদ্ধ বিষরেতে এরূপ জিজ্ঞাস কর! 
এ অত্যান্ত আশ্চর্যা। আপনকার এ আশঙ্কা নিব্নত্তি করণের পথ অতি সুগম 
আছে যে আপনকার কোনে] স্বজনের কিন্বা অন্য কোনে! জনের মানস 
জ্ঞান করিবেন পুনরায় অন্য বিষয়ের মানস জ্ঞান করিলে পুর্ববের মানন 
জ্ঞান তৎক্ষণাৎ নাশকে পাইবেক কিন্ত সেই স্বজন কিম্বা! অন্য জনস্পদ্বিযয়ের 
মানস জ্ঞান হইয়াছিল সে ততক্ষণাৎ নষ্ট না হইয়। পরে কালে নষ্ট হইবেক 
সেইরূপ এস্কানেও 'জানিবেন যে ধাহার মনোময়ী মূর্তির কল্পনা কহিস। 
মনেতে রচনা! করিবেন মনের অন্য বিষয়ের সহিন্ত সংযোগ হইলে সেই 
মনোময়ী মূর্তির তৎক্ষণাৎ নাশ হইবেক এবং সেই মনোময়ী মূর্তি যাহার 
হয় তেহো! কালের এবং আকাশাদির ব্যাপ্য স্থতর1ং তাহারে! কালে লোপ 
হইবেক। তথাহি ছান্দেগ্য শ্রুতি। যদল্লৎ তন্মত্যং। যে পরিমিত সে 
অবশ্যই নষ্ট হুইবেক। যদি পুরাণেতে এমৎ বূপ বচন কোনে! স্থানে 
পাওয়া যায় যে ধাহার ধাহ!র দেই সকল মনোময়ী মূর্তি হয় তাহাদের শরীর 
অপ্রাকৃত তবে সে সকল বচনকে ' প্রশংসাপর করিয়া জানিবে যেহেতু 
পুরাণাদিতে বর্ণনের প্রণালী এইরূপ হয় যে ঘখন কাহাকে অপ্রাকৃত 
কহেন তখন তাহাকে সামান্য প্রাকৃত হইতে ভিন্ন করিয়। সংস্থাপন করা 
তাৎপর্য হর। যেমন পঞ্চানামপি মো ভর্তা নাসৌ প্রাকৃত মানুষঃ। 
পাচ জনেরও পোষণকর্তী যে হয় সে প্রাকৃত মন্থুষ্য নহে ইত্যাদি । “অন্যথা 
পৃথিবী অপ তেজ বায়ু আকাশ প্রাকৃত এই পঞ্চ ভূত ভিন্ন শরীর হইবার 
সন্তাবন। নাই । এখন এই উত্তরের সমাপ্তিতে নিবেদন করিতেছি যে যহাঁশয় 
বিজ্ঞ এবং পণ্ডিত অতএব কোন্‌ ধর্ম্ম পরুমার্থ সাধন হয় আর কোন্‌ 
ব্যাপার কেবল মনোরঞ্জন লৌকিক ক্রীড়া স্বরূপ হয় ইহ পক্ষঃপান্ত পরিতাগ 
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ও? তৎসৎ। ঈশোপনিষৎ প্রভৃতির ভূমিকার আমর] যাহা গুতিপন্ন 
করিয়াছি তাহার উল্লেখ মাত্র না করিয়া বিন্তাকার উত্তর দিবার ছলে নান! 
প্রকার কছুক্তি ও বাঙ্গ আমাদের প্রতি করিয়া এক পুস্তক প্রকাশ করিস্নাছেন 
ভাহার দ্বারা এই উপলব্ধি হয় যে অতিশয় দেষ প্রযুক্ত কেবল আমাদের প্রতি 
ছু্ববাক্য কহিতে বিত।কারের সম্পূর্ণ বাসনা ছিল কিন্তু শিষ্টলে।ক সকল হঠাৎ 
নিন্দ! করিবেন এই আশঙ্কায় শুদ্ধ গালি না দিয়া গালি ও তাহার মধ্যে২ 
দেবতা বিষয়ের, শ্লোক এই ছুইকে একত্র করিয়। এ পুস্তকে প্রত্যুত্তর শব্দে 
বিখ্যাত করিয়াছেন যদ্যপিও আমাদের কোন২ আত্মীরের আপাতুডু বাসনা 
ছিল যে এ সকল বাক্যের অনুরূপ উত্তর দেন কিন্তু অপ্রিয় কথা সত্য হইলেও 
তাহার কথনে লোকত ও ধর্মত বিরুদ্ধ জানিম়া মহাভারতীয় এই শ্রোকের 
স্মরণ করিয়! ক্ষান্ত রহিলেন। অন্যান্‌ পরিবদন্‌ সাপু যথা ছি পরিতপাতে। 
তথা পরিবদনন্যান, সৃষ্ট! ভবতি ছুজ্জনঃ ॥ পরের নিন্দা করয়! যেমন শিষ্ট 
ব্যক্তি দুঃখিত হয়েন সেইরূপ দুর্জন ব্যক্তি পরের নিন্দা করিয়া আমোদিত 
হয়। কিন্তু কবিতাকারকে অনা কোঁন কবিতাঁকার তদন্ুরপ প্রত্যুত্তর দিতে 
যদি বাসনা করে তাহাতে আমাদের হানি লাভ নাই। সংপ্রতি কবিতাঁকার 
যেসকল পরমার্থ বিষয়ের অপবাদ আমাদের প্রতি দিরাছেন তাহার প্রত্া- 
ত্তর লিখিতেছি। প্রথমত আপন পুস্তকের ২১ পৃষ্ঠের ২০ পক্তিতে কবিতা- 
কার লিখেন যে বেদের ও সুত্রের অর্থ কোনং স্থানে পরস্পর বিপরীত আছে 
অতএব স্তানের২ সেই সকল বিপরীত্ত বাক্যকে আমর! লিথিয়া বেদকে মিথ্যা 
করিতে বাঞ্ছ! করিয়াছি.। উত্তর । ইহা অত্যন্ত অলীক এবং কবিতাঁকার দ্বেষ 
প্রযুক্ত ক্হিয়াছেন কারণ বেদের কোন্‌ স্থানের বিপরীত বাক্যকে, আমর! 
কোন্‌ পুস্তকে কোন স্থলে লিখিয়াছি ইহা কাধিতান্রার নিদিষ্ট করিয়া লিখেন 
নাই কবিতাকার আপন পুশ্তকের ২১ পৃষ্ঠের ২০ পংদ্ধিতে ঈশ কেন প্রভৃতি 
বেদের দশোপনিষদকে গণনা করিয়াছেন এবং সেই স্থানে আর ২ পৃষ্ঠের 
১৩ পংক্তিতে ভগবান শঙ্করাচাধ্যকে এ সকল উপনিষদের ভাষ্যকার অঙ্গীকার 


€ ৬৪৬ ) 


করেন আমরা ঈশ কেন কঠ মুওক মাওক্য এ দশেপনিষদের মধ্যে সম্পূর্ণ 
৫ পাঁচ উপনিষদের ভাষা বিবরণ ভগধান্‌ আচাধ্যের ভাষ্যের অনুসারে করি- 
য়াছি তাহার এক মন্ত্রও ভ্যাগ কর! যায় নাই এবং বেদান্ত দর্শনের প্রথম সুত্র 
অবধি শেষ পর্য্যন্ত এ ভাষ্যের অনুসারে ভাষাবিবরণ ;করিয়াছি তাহ|র 
কোন এক স্ত্রের পরিত্যাগ হয় নাই সেই সকল ভাষাবিবরণের পুস্তক 
শত২ এই নগরে এবং এতদ্েশে পাওয়া যাইবেক এবং এ সকল মূল উপনিষদ, 
ও আচারের ভাষ্য এবং বেদান্ত দর্শন ও তাহার ভাষ্য মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার 
উষ্টাচার্য্যের বাটীতে এবং কালেজে ও অন্য২ পণ্ডিতের নিকট এই দেশেই 
আছে তাহা দৃষ্টি করিলে বিজ্রলোক জানিতে পারিবেন যে বেদের স্থান স্থানের 
বিপরীত অর্থকে ও বেদান্ত দর্শনের বিপরীত হুত্রকে ভাষায় বিবরণ করা 
গিয়াছে কিনব সম্পূর্ণ উপনিষদ,সকলের ও বেদান্ত দশনের অর্থ কর। গিয়াছে 
যদি সম্পূর্ণ উপনিষদের ও স্থত্রের ভাষ| বিবরণ দেখিতে পায়েন তবে কবিতা- 
কারের বিষয়ে হা উচিত বুঝেন কহিবেন কবিতার নিজে বরঞ্চ স্থানের২ 
শ্রুতিকে আপন পুস্তকে উল্লেখ করিয়! সর্ব প্রকরে ভায্যের অনন্মত তাহার 
অর্থলোকের ধর্ম নাশের নিমিত্ত লিখিয়াছেন ইহা বিশেষ রূপে পণ্ডিত 
লোকের জানিবার নিমিত্ত পশ্চাতে লেখা বাইবেক আর ১ পৃষ্ঠে ১৫ পংক্তিতে 
কবিতাকার লিখেন যে আমরা! বেদব্যাসকে মিথ্যাবাদী করিতে চাহি । উত্তর। 
বাহার মিথ্য। কথনে কিঞ্চিতে। ভয় থাকে তেঁহ কদাপি দ্বেষেতে মগ্র হইয়! 
এরূপ মিথ্যা অপবাদ দিতে সমর্থ হইবেন না কারণ যে বেদব্যাসের নামকে 
আশ্রয় করিয়া ঈশোপনিষদের ভূমিকাতে মঙ্গলাচরণ আমরা! করি ও বৈষ্ণ- 
বের প্রত্যুত্তরে ৬ পৃষ্ঠে ১০ পংক্তিতে ধাহাকে বিষ্ুরুদ্রাংশসম্ভব শবে লিখি 
ও পাহার কৃত স্থত্রকে বেদ তুল্য জানিয়া তাহার বিবরণ এ পর্যন্ত শ্রমে ও 
ব্যয়ে আমরা করি ও ধাহার পুরাণাদ্ি শাস্ত্রের বচনকে পুন:২ মান্য জানিয়। 
প্রতি পুস্তকে গ্রমাণ দিয়া! থাকি তাহ।কে মিথ্যাবাদী কথনের সম্ভব .কদাপি 
হয় না ইহার বিবরণ এই ঈশোপিষদের ভূমিকার ২ পৃষ্ঠে ২ পংক্তিতে লিখি 
যে “ পুরাণ ও তন্ত্রাদি অবশ্য শাস্ত্র বটেন। ”» আর এ ভূমিকার,৭ পৃষ্ঠে ১৫ 

তক্তিতে লিখি “শবাহাকে সত্যবাদী জ্ঞান কর! যায় তাহার সকল বাক্য 
বিশ্বাস করিতে হইবেক অতএব পুরাণ হস্ত্রাদি আপন বাক্যের সিদ্ধান্ত আপনিই 
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করিয়াছেন যাহান্তে পুর্ব্বাপর বিরোধ না হয়” আর এ বৈষ্ণবের প্রত্যুত্তরে 
১৪ পৃষ্ঠে ১৭ পংক্তিতে নিশ্চয় কুরা যার “ যে পুরাণ মাত্রের সমান রূপে 
মান্যতা হইবেক ” বিশেষত ভগবান্‌ বেদব্যাসের বাক্যের বলেতে আমরা 
পুনঃ২ কহিয়াছি এবং কহিতেছি যে নামরূপ সকল জন্য ও নশ্বর হয় 
পরমেশ্বর তাহার অতীত হয়েন ও যেখানে নাম রূপের ব্রঙ্গত্ব বর্ণন আছে 
সে ব্রন্মের আরোপ দ্বারা কল্পনা মাত্র হয়। বিষুপুরাণে।' নামরূপাদি- 
নির্দেশবিশেষণবিবজ্জিতিঃ । নাম রূপাদি বিশেষণরহিত পরমেশ্বর হয়েন। 
অধ্যাম্ম রামায়ণে । বুদ্ধ্যাদি সাক্ষী ত্রদ্ৈব তন্মিন নির্বিষয়েইখিলং। আরো- 
পাতে নির্ববিকল্পে নির্ব্বিকারেহধিলায্মনি ॥ বুদ্ধি মনঃ প্রন্ততির কেবন সাক্ষী 
বন্ধ হয়েন সেই বিষয়শূন্য বিকাররহিত সর্বাত্মাতে অঞ্ঞান ব্যক্তিরা জগতের 
আরোপ করেন। আর স্কন্দপুরাণে। দেহস্তদঙ্গ আয্মেতি ,ভাবাধ্যাসাৎ 
বথোচ্যতে । বিশ্বস্মন. তত প্রতীকে চ ব্র্ত্বং কল্প্যতে তথা ॥ যেমন শরীকে'ও 
তাহার অঙ্গকে জীবের তপরোপ করিয়া আত্ম শব্দে কহ! বায় সেইরূপ ব্রহ্ষের 
অধ্যাসে তাবৎ বিশ্বকে ও বিশ্বের অঙ্গকে ব্রহ্মরূপে কল্পন! করিয়াছেন। 
অতএব এই সকল অবলোকনের পরে জ্ঞানবান্‌ লোক বিবেচন! করিবেন 
যে মিথ্যাবাদী কে হয়। ৯ পৃষ্ঠে ১২ পংক্তিতে কবিতাকার লিখেন" বে 
স্রার্ত ভষ্টাচাধ্যের দ্বেষ আমরা করিয়া থাকি। উত্তর। একথার অলীকত্ব 
প্রতিপন্ন করিবার জন্যে বিজ্ঞ লোককে পুন£২ বিনয় পূর্বক নিবেদন করি 
যেতাহার আমাদের প্রকাশিত তাবৎ পুস্তককে বিশেষরূপে অবলোকন 
করিয়৷ দেখেন ষে স্মগর্ভ ভট্টাচার্যের প্রতি কোনো স্থানে আমাদের দ্বেষ 
বাক্য আছে কি না বরঞ্চ পুনঃ২ তাহার! দেখিতে পাইবেন যে স্মার্ভ ভট্টা- 
চার্্ের বাক্যকে প্রমাণ স্বীকার করিয়া তাহার ধৃত বচন সকলকে ও তাহার * 
কৃত ব্যাখ্যাকে পুন» গৌরব পূর্ববক লিখিয়াছি গায়ত্রীর অর্থ বিবরণের 
ভূমিকায় ৪ পৃষ্ঠে আমর! লিখি “ এবং সংগ্রহকার ভষ্ট গুণবিষ্ণ, ও স্মার্ত 
ভট্টাচাধ্য যে বাখ্যা করিয়াছেন তাহাও সংক্ষেপে লিখিতেছি ” ৫ পৃষ্টের 
তিন পংক্তিতে লেখা যার * অর্থ চিন্তার আবশ্যকতার প্রমাণ স্মার্ত ধৃত ব্যাস 
স্বতিঃ” এ পৃষ্ঠের ১১ পংক্তিতে লিখি “ইত্যাদি বচঙ্মর বাখ্যাতে স্থার্ত 
ভট্টাচার্য লিখেন” ইঈশোপনিষদের ভূমিকার ২ পৃষ্টে ১৪ পংক্তিত্থে লিখি 
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“প্রমাণ স্থার্ত ধত যমদগ্নির বচন ” ৫ পৃষ্ঠের ১৬ পংক্তিতে প্প্রমাণ স্মার্ড ধৃত 
বিষ্ুর বচন” এবং সহমরণ বিষয়ের দ্বিতীয় সম্বাদের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ১৬ 

হক্তিতে ন্মার্ বাক্যকে প্রমাণ করিয়! লিখিয়াছি আর ৭ পৃষ্ঠে দশের পংক্তিতে 
পুনরায় স্মার্ভের প্রমাণ লিখা গিয়াছে এবং ১২ পৃষ্ঠার ২৫ পংক্তিতে ও অন্য 
অন্য অনেক- পুস্তকে তাহার প্রমাগ লিখ! গিয়াছে তাহার অবলোকন 
করিবেন । ম্মার্ভ ভট্টার্য্য যদাপিও নানাবিধ কর্ম ও সাকার উপাসন! 
বাহুল্যরূপে লিখিয়াছেন কিন্তু দিদ্ধান্তে ওই সকলকে কাল্পনিক ও অজ্ঞানের 
কর্তৃব্য করিয়া কহিয়াছেন অতএব্‌ তাহার মত শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে যে আমরা 
দ্বেষ করিব। ন্মার্তের একাদশী তত্বে বিষণ পুজার প্রকরণের প্রথমে। 
চিনয়স্যাদ্বিতীয়স্য নিক্ষপন্যাশরীরিণঃ । উপাসকানাৎ কাধ্যার্থং ব্রহ্মণো 
রূপকল্পনা॥ জ্ঞানন্বরূপ দ্বিতীয়রহিত উপাধিশুন্য শরীর রহিত যে 
ব্রহ্ম তাহার রূপের কল্পনা সাধকের নিমিত্ত করিয়াছেন। স্মার্তের আহক 
তত্বে। অপ্ন্ দেবা মন্তুষঠাণাৎ দিবি দেবো! সনীষিণাৎ। কাষ্ঠলোষ্ট্রেফু 
ূর্খাণাং যুক্তস্যাত্মনি দেবত। ॥ জলেতে দেবা জ্ঞান ইতর মহুয্যে করে 
আর গ্রহাদিতে দেববুদ্ধি দেবজ্ঞানীরা করেন আর কাষ্ঠ লোষ্ট।াদিতে ঈশ্বর 
বোধ মূর্ধেরা করে আর আত্মাতে ঈশ্বর জ্ঞান ভ্ঞানীরা করেন। » পৃষ্ঠে 
১৩ পংক্তিতে কবিতাঁকার লিখেন যে আমর! রাম কৃষ্ণ মহাদেবের দ্বেষী হই। 
উত্তর। হরিহরের ছেষ কর! কিরূপে সম্ভব হইতে পারে যেহেতু যে স্থানে 
আনাদের প্রক্কাশিত পুস্তকে তাঁহাদের নাম গ্রহণ হইয়াছে তথায় ভগবান্‌ 
শব কি্ব! পরমারাধ্য শব্ধ পূর্ব্বক তীহাদের নামকে সকলে দেখিতে পাইবেন 
ঈশোপনিষদের ভূমিকার ২ পৃষ্ঠে ১৩ পংক্তিতে আমরা লিখি *্শ্রীভাগবতে 
দশম স্বন্ধে চৌরাশী অধ্যায়ে ব্যাসাদির প্রতি ভগবদ্ধাক্য”” ১৫ পৃষ্ঠায় ১৭ 

ংক্তিতে দ্বণিষ্ঠদেব ভগবান্‌ রাঁমচন্্রকে উপদেশ করিয়াছেন” পুনরায় এ 
ভূমিকার, ১৬ পৃষ্ঠে ১৬ পংক্তিতে “গীতায় ভগবান. কৃষ্ণের বাক্য ”*আর 
দ্াক্ষিণাত্যদের উত্তরে ৩ পৃষ্ঠে ২$ পংক্তিতে লিখিয়াছি “এই যে পরমারাধ্য 
'মহেঙ্বরের দৃঢ় প্রতিজা এ শাস্ত্রে দৃষ্ট হইয়াছে তাহাও সফল হইল” এবং 
বেদাস্ত চক্জ্রিকার উত্ঃর ৫৩ পৃষ্ঠে ৫ পংক্তিতে “শ্রাভাগবতের দশম ক্কন্ধে । 
পচাশী অধ্যার়ে বহ্ছদেবের স্ততি শুনিয়া ভগবান্‌ কৃষ্ণ কহিতেছেন ” বৈঝঃবের 
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্রতাত্তরে ১৪ পৃষ্ঠার ৭ পংক্তিতে আমরা! দৃঢ় করিয়! লিখিয়াছি “যে মহাভারত 
বিরুদ্ধ শিবনিন্দা বৌধক বাক্য যেনে দক্ষ যজ্ঞ প্রকরণীয়'হইবেক অতএব 
শিব বিষয়ে দক্ষার্দির নির্নাবোধক বাক্য ও বিষ্ণু বিষয়ে শিশুপালাদির বাক্য 
প্রমাণ রূপে গ্রাহ্য হইতে পারে না। আর ১৩ পৃষ্ঠে ৩ পংক্তিতে লিখি 
“বরঞ্চ মহাভারত শিব মাহাত্ম্যতে পরিপূর্ণ হয়”? এ পৃষ্টের ১৪ পংক্তিতে 
লিখি পসদাশিবাখ্য মূর্তির তমোলেশ নাই”, তবে তাহাদের শরীরকে জন্য ও 
নশ্বর করিয়া যে কহি সে তাহাদেরি আজ্ঞান্থুসারে । কুলার্ণবের প্রথমাধ্যায় । 
ব্রহ্মা বিষণ মহেশাদি দেবতা ভৃতজাতয়ঃ | সর্কে নাশং প্রযাস্যস্তি তম্মাচ্ছে- রঃ 
সমাচরেৎ ॥ ব্রহ্মা বিষণ মহেশাদি দেবতা ও ভূতসকল ইহারা সকলেই 
বিনাশকে প্রাপ্ত, হইবেন অতএব আপনার হিতকর্্ম করিবেক। বেদাস্তভাষ্য- 
ধৃত বচনে ভগবান্‌ কৃষ্ণের বাক্য। মায়া হ্যেবা ময়া কৃষ্টা বন্মাং, পশ্যসি 
নারদ। সর্বভৃতগুণৈধুক্তং ন ত্বং মাং জষ্ট, মর্তসি॥ হেনারদ তুমি 
'সর্বতৃতগুণযুক্ত যে আ্বামাকে দেখিতেছ সে মায়ারচিত মাত্র যেহেতু আমার 
বার্থ স্বরূপ তুমি দেখিতে পাইবে নাঁ। অধ্যাত্ম রামায়ণে। পশ্যামি রাম 
তব রূপ মরূপিণোইপি মায়াবিড়ম্বনকৃতং স্ুমনুষ্যবেশং। তুমি যে বস্তত 
রূপরহিত রামচন্দ্র তোমার স্থন্দর মন্ধষ্য্ূপ দেখিতেছি সে মায়! বিড়ম্বন! 
দ্বারা হইয়াছে ॥ ২০ পৃষ্টের ১৪ পংক্তিতে কবিতাকার লিখেন যে এদেশের 
ব্রাহ্মণকে আমরা বেদহীন বলিয়া নিন্দা কর্ি। কবিতাকারকে উচিত ছিল 
যে কোন্‌ পুস্তকে কোন্‌ স্থানে লিখিয়াছি তাহার ধ্বনি দিয়া লিখিতেন 
আমরা গায়ত্রীর ব্যাখ্যানের ভূমিকাতে তৃতীয় চতুর্থ পৃষ্ঠার লিখি “যে প্রণব ও 
ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী জপের দ্বারা ব্রাহ্মণেদের পরব্ন্ধোপানন! হয় অতএব প্রণব 
ও ব্যাহ্ৃতি ও গায়ত্রীর অনুষ্ঠান থাকিলে নিতাস্ত বেদহীনত্ব ব্রাহ্মণেদের হয় 
না” ইহ বিজ্ঞলোক এ ভূমিকা দৃষ্টি করিয়! বিবেচনা করিবেন। যে সকল 
ব্যক্তি পরমেশ্বরকে জন্মমরণ ইত্যাদি অপবাদ দিতে পারেন তাহারা অকিঞ্চন 
মনুষোর প্রতি দ্বেষ হইলে যে মিথ্যা অপবাদ, দ্রিবেন ইহাতে কি আশ্চর্য্য 
আছে অতএব এমৎ সকল ব্যক্তির মিথ্যা অপবাদ দিবাতে ক্ষোভ কি। 
কবিতাকার প্রথম পৃষ্ঠের ৯ পংক্তিতে লিখেন যে আমরা এই সকল পুস্তক 
প্রকাশ করিয়া দেশের ধর্ম নষ্ট করিতে চেষ্টা পাইতেছি। কবিতাকারের 
৮২ * 
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এরূপ লিখাতে আশ্চর্য্য করি নাই যেহেতু ধর্মকে অধর্দ করিয়া ও অধর্শরে 
ধর্মরূপে ধাহাঁদের জান তাহার! পরমেশ্বরের উপদেশকে ধর্মনাশের কারণ 
করিয়া যে কহিবেন তাহাতে আশ্র্য্য কি আছে আমাদের সকল পুস্তকের 
তাৎপর্ধ্য এই যে ইন্জিয়ের গ্রাহ্য যে নশ্বর নামরূপ তাহাতে ঈশ্বর জ্ঞান না 
করিয়া সর্বব্যাপি পরমেশ্বরের শ্রবণ মনন করিয়! কৃতার্থ হওয়া উচিত হয় 
বর্ণাশ্রমাচার এরূপ সাধনের সহকারি বটে কিন্ত নিতান্ত আবশ্যক নছে 
অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগ্যে পুনঃ নিবেদন করিতেছি যে আমাদের 
প্রকাশিত তাবৎ পুস্তকের অবলোকন করিয়া যদ্যপি সকল হইতে এই অর্থ 
নিশপন্ন হয় এমৎ দেখেন তবে কবিতাকারের প্রতি যাহা কহিতে উচিত 
, জানেন তাহা যেন কহেন। প্র প্রথম পৃষ্ঠার ১০ পংস্তিতে আর ২২ পৃষ্ঠে 
১৬ পংক্তিতে কবিতাকার লিখেন যে এই সকল মতের প্রকাশ হুইবাতে 
লোহের অমঙ্গল ও মারীভয় ও মন্বস্তর হইতেছে। যদ্যপিও বিজ্লৌক 
একথা গুনিয়া উপহাস করিবেন তথাপি এবিষয়ে, কিঞ্চিৎ লিখিতেছি 
লোকের মঙ্গল কিন্বা অমঙ্গল হওয়! আপন২ কর্াধীন হয় ঈশ্বর 
সম্বন্ধীয় গ্রন্থের অথবা! পুত্তলিকা সন্বন্বীয় পুস্তকের রচনার সহিত তাহার 
কোনো কার্ধ্যকারণ ভাব নাই আমাদের এই সকল পুস্তক প্রকাশের অনেক 
দিন পূর্বে কবিতাকারের রোগ নিমিত্ত এবং মিথ্যা অপবাদ দ্বারা ধনের 
হানি ও মানহানি জন্মে তাহাতেও বুঝি কবিতাকার কহিতে পারেন যে 
তাঁহার স্বকর্ম্নের ফল নহে কিন্ত অন্য কোনো ব্যক্তির গ্রন্থ করিবার দোঁষে 
& সকল ব্যামোহ কবিতাকারের হইয়াছিল, আপনাকে নির্দোষ জানাইবার 
উত্তম পথ কবিতাকার স্থষ্টি করিয়াছেন বস্তত অনেকের মঙ্গল ও অনেকের 
অমঙ্গল পূর্বের হইয়াছিল এবং সম্প্রতিও হইতেছে সেইন্প মন্বস্তর অথবা 
আহার দ্রব্যের প্রচুর হওয়া ও মারীভয় কিন্বা! সথখে কাল হরণ কর! তাবদ্দেশে 
কালেং লৌকিক কারণ সত্বে হইয়াছে এবং হইবার সঞ্তাবন]! আছে 
বরঞ্* আমরা এরূপ সাহস করিয়। কহিতে পারি যে পরযেশ্বরের সত্যো- 
পাসনাতে ধাহার! প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন তাহারা এ সৎকস্খানুষ্ঠান দ্বারা সখী ও 
নিরোগী আছেন এবং এই সত্যধর্থের প্রচার হইলে দেশ সত্যকালের ন্যায় 
হইবেক। আর প্রথম পৃষ্ঠার ১২ পংক্তি অবধি মুকুন্দরাম ত্রদ্ষচারি প্রতৃতি 
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কএক জনকে ও আমাদিগ্যে ব্রহ্গজানী করিয়া ব্যঙ্গরূপে গণনা করিয়াছেন । 
উত্তর। কবিতাকারকে এবং অনেককে বিদিত থাকিবেক যে সহম্ং 
লোক কি এদেশে কি পশ্চিমাদি দেশে নিল নিরঞ্জন পরমেশ্বরের উপাসনা 
করেন তাহাতে অনুষ্ঠানের তারতম্যের দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির ফলের তার- 
তম্য হয় অতএব আমরা সত্যধর্ম্বের অস্ুষ্ঠানেতে অধম যদ্যপিও হই তাহাতে 
এ ধর্মের অগৌরব নাই এবং অন্য উত্তম জ্ঞানিদেরও তাহাতে কি 'হানি 
হইতে পারে সেইরূপ সাকার উপাসনাতেও দেখিতেছি যে রামপ্রসাদ 
অঘোরী ও ঠাকুরদাস বামাচারী ও হরিদাস গৌঁসাই এবং কবিতাঁকার আঁ 
পন২ সাকার উপাসনাতে তৎপর হইয়া! প্রসিদ্ধ হইয়াছেন কিন্তু ইহার দ্বার! 
এমৎ নিশ্চিৎ হয় না যে অপকৃষ্ট সাকার উপাসক আর নাই বরঞ্চ ইহা প্রত্যক্ষ 
দেখা যাইতেছেধে অনেক২ ব্যক্তি অনুষ্ঠানের তারতম্যরূপে সাকার উপা- 
সন! করিতেছেন তাহাতে উপাসনার মান্যতা কিম্বা অমান/তা বিজ্ঞলৌঁকের 
নিকট হয় এমৎ নহে। ২২ পৃষ্ঠার ২০ পংক্তিতে কবিতাকাঁর লিখেন যে আপন 
পাওনার অন্বেষণের কারণ পাগলের ন্যায় চুচুড়া মোং দিবিরিঙ সাহেবের 
তত্বে যাই। যদ্যপিও ব্যবহারে আত্মরক্ষণ এবং আত্মীয়রক্ষণ করিলে 
পরমার্থে হানি কিছুই নাই কিন্তু দিবিরিঙ সাহেবের তত্বে যাওয়। এ কেবল. 
মিথ্যা অপবাদ যেহেতু দ্িবিরিও সাহেবের সহিত দেন পাওনা কোনো কালে 
নাই দ্রবিঙ সাহেব বর্তমান আছেন এবং তাহার কাগজপত্র ও চাকর লোক 
বিদ্যমান বিশেষত চুচুড়াতে কয়েক বৎসর হইল যাতায়াত মাত্র নাই অতএব 
বিজ্ঞলোৌক বিবেচনা করিলে কবিতাকার কিপর্য্যস্ত আমাদের প্রতি দ্বেষ ও 
অপকারের বাঞ্চা করেন এবং মিথ্যা রচনাতে কবিতাকারের শঙ্কা আছে কি 
না ইহা অনায়াসে জানিতে পারিবেন । ১ পুষ্ঠের ১১ পংক্তি অবধি কবিতা- 
কার ভঙ্ষিতে জানান যে আমরা আপনুকে ত্রহ্ষজ্ঞানি করিয়া অভিমান করি 
এবং যোগবাশিষ্টের বচন লিখিয়াছেন। সাংসারিকস্থৃখাসক্তং ব্রহ্গন্ঞোইস্দ্ীতি 
বাদিনং ধর্শত্রঙ্গোতয়ন্রষ্টং তং ত্যজোদস্ত্াজং যথা ॥ অর্থাৎ সংসারের সুণেতে 
আসক্ত হয় অথচ রহ্ধজ্ঞানি বলিয়! অভিমান করে সে কর্ম ব্দ্ম উভয় ভষ্ট হয় 
তাহাকে অস্ত্যজের ন্যণয় ত্যাগ করিবেক। ইহ! আমরাও স্বীকার করিতে পারি 
যদ্দি আমর! সংসারে আসক্তি করি ও ব্রন্ধাজ্জানি বিয়া অভিমান রাখি তবে 
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উভয় ভ্ষ্ট হইতে পাঁরিব বাস্তবিক এবচনের তাঁৎপর্য্য এই যে সংসারম্থখে আসক্ত 
হইবেক না এবং অভিমান করিবেক না যেমন স্থতিতে লিখেন। উদ্দিতে 
জগতীনাথে ষঃ কুর্্যাদস্তধাবনং ৷ স পাপিষ্ঃ কথং তে পৃজয়ামি জনার্দনং | 
অর্থাৎ নূর্ষ্যোদয়ের পরে যে ব্যক্তি দত্তধাবন করে নে পাপিষ্ঠ কি রূপে 
কহে যে আমি বিষুপুজার অধিকারী হই। ইহার তাৎপর্ধ্য এই যে সুর্য্যোদয়ের 
পরে দৃস্তধাবন করিবেক না কিন্তু বশিষ্ঠের &ঁ বচনকে শাসনপর না জানিযা! 
যথাশ্রত গ্রহণ করিলেও আমাদের হানি নাই যেহেতু আত্ম অভিমানকে 
সকল পাপের মূল করিয়াজানি কিন্ত কবিতাকার প্রতৃতি অনেক পৌত্তলিকের 
ষদ্যপি প্র স্থৃতির বচনকে যথাশ্রুত অর্থে গ্রহণ করেন তবে তাহাদের সকল 
কর্ম প্রায় পওড হয়। কবিতাকার ২২ পৃষ্ঠের ১২ পংক্তিতে লিখেন যে আমরা 
বর্মজ্ঞানী হইয়াছি ইহ! লৌককে জানাই কিন্তু যে ব্রহ্ষজ্ঞানী হয় সে মৌন ও 
নির্জন্নেথাকে। 'উত্তর। কবিতাকার প্রভৃতির ন্যায় আমরা পৌত্বলিক নহি 
যে দীর্ঘ তিলক ছাঁপা ও খোল করতালের সহিত নগর কীর্তন করিয়া অথবা 
সর্বাঙ্গে রদ্রাক্ষের মালা ও রক্তবন্তাদি পরিধান ও বৃত্যগীতের দ্বারা আপন 
উপাঁরন! অন্যকে জানাইব এবং আমরা কোন কোন বিশেষ পৌত্তলিকের ন্যায় 
নহি যে উপাস্যকে ঘোর প্রতারণার দ্বারা গোপন করিব অধ্যাত্ম শাস্ত্রের পাঠ 
ও উপদেশ করিলে অন্যে আমাদিগো যেরূপে জানিতে চাহে তাহা জানিলে 
আমাদের হানি লাভ নাই সর্বকাল মৌন ও নির্জনে থাক! ইহা ব্রাঙ্গের নিত্য 
ধর্ম নহে যেহেতু উপনিষদাদির পাঠ ও তাহার উপদেশ করিতে বেদে ও 
মন্বাদদি শান্ত্রে পুনঃ পুনঃ বিধি আছে এবং সত্যকাল হইতে এপর্য্যস্ত বশিষ্ঠাদি 
ব্রহ্মনিষ্ঠ সকল কি জ্ঞানসাধন সময়ে কি সিদ্ধাবস্থায় অধ্যাত্ম শাস্ত্রের পাঠ ও 
শ্রবণ ও উপদেশ এবং গার্স্থ্য করিয়া আসিতেছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদ । 
শ্বাধ্যায়মধীয়ানে! ধার্টিকান্‌ বিদধৎ্ণ ইত্যাদি ন স পুনরাবর্ভতে ন স পুনরা- 
বর্তৃতে ইত্যন্তং। এই প্রকার পূর্বোক্তি প্রকারে ব্রহ্ধজ্ঞান বিশিষ্ট গৃহস্থ বেদা- 
ধ্যয়ব পূর্ববক পুত্র আমত্যকে জ্ঞানোপদেশ দ্বার! ধর্ম্মনিষ্ঠ করিয়া কালহরণ 
করেন তাহার "পুনরাবৃত্তি নাই। ভগবান্‌ মন্থুঃ ১২ অধ্যায়ে। আত্মজ্ঞানে 
শমে চ স্যাৎ বেদাভ্যাসে চ ঘত্ববান্। আত্মজ্ঞানেতে ও'ইন্দ্রিয় মিগ্রহে এবং 
বেদাভ্যাসে ব্রঙ্গানিষ্টের! যত্ন করিবেন। ২২ পৃষ্ঠের ১৪ পংক্তিতে কবিতাকার 
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আমাঁগের প্রতি দৌষ দেন যে আমরা বহি ছাপাইয়া ঘরেং জ্ঞান দিতে 
চাহি। উত্তর। এরূপ পুস্তক বিতরণ আমরা শাস্্ান্ুসারে ফরি যেহেতু ধর্্াধর্শের 
নিয়ামক শাস্ত্র হইয়াছেন আহ্ছিক তত্ধে স্মার্ডের ধৃত গরুড় পুরাণের বচন। 
বেদার্থং ষজ্ঞশান্ত্রাণি ধর্মশান্্রীণি চৈব হি। মূল্যেন লেখয়িত্বা যৌদদ্যাদেতি সবৈ 
দিবং। যেব্যক্তি বেদার্থ ও যজ্ঞশান্্র এবং ধর্মশাস্ত্র ইহাকে মূল্য দ্বারা লেখাইয়া 
দান করে সেন্বর্গে যায়। এবং বৃহদারপ্যক উপনিষদে লিখেন ।, স যোহন্য 
মাত্নঃ প্রিরং জবাণং জ্রয়াৎ প্রিয্ং রোৎসাসীতি। যে ব্যক্তি আত্ম ভিন্ন 
অনাকে উপাসনা করে তাহাকে ব্রহ্গনিষ্ঠ ব্যক্তিরা কহিবেন যে তুমি বিনাশকে 
পাইবে এইরূপ শত২ প্রমাণান্থসারে আমরা আত্মা হইতে পরান্ুখ ব্যক্তি- 
দিগ্ো আত্মনিষ্ঠ হইবার নিমিত্ত সর্বদা! কহিয়! থাকি এবং | ন বুদ্ধিভেদং 
জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্ষিনাং। অর্থাৎ অজ্ঞান কর্টি ব্যক্তির বুদ্ধিভেদ জন্মাই- 
বেক না এই বচনানুসারে যাহাকে দেখিব ষে এ ব্যক্তি কেবল বর্টি বটে 
এএমৎ নহে বরঞ্চ অজ্ঞানকর্ষ্ি তখন তাহাকে উপদেশ করিতে ক্ষান্ত হই 
অতএব কবিতাঁকার' যেন আর উদ্বেগ না করেন। ২২ পৃষ্ঠায় ১৮ পংক্তিতে 
কবিতাকার লিখেন ষে লোকে জিজ্ঞাসা করিলে আমরা কহি যে জনকাদির 
ন্যায় রাজনীতি কর্ম ও ব্যবহার নিষ্পন্ন করিয়া থাকি। উত্তর। যাহা! 
আঁমর! এ বিষয়ে কহিয়াছি ও লিখিয়া থাকি তাহার তাৎপর্য্য পরম্পরায় এই 
বটে কিন্তু এ অভিমানন্চক ভাষাতে আমরা কদাপি কহি নাই ও লিখি 
নাই তাহার প্রমাণ ঈশোপনিষদের ভূমিকায় ১৫ পৃষ্ঠে ও বেদাস্তচন্দ্রিকার 
১৫ পৃষ্ঠে নির্দিষ্ট আছে যে পরমার্থ দৃষ্টিতে বক্ষনিষ্ঠ ব্যক্তির! যদ্যপিও 
কেবল এক ব্রহ্মমাত্র সত্য আর নামরূপময় জগৎকে মিথ্যা জানিবেন কিন্ত 
বাবহার দৃষ্টিতে হত্তের কর্ন হস্ত হইতে ও কর্ণনাঁসিকাদির কর্ণ কর্ণনাসিকাদি 
হইতে লইবেন এবং ক্রয় বিক্রয় ও আহারাদি ব্যবহারকে যে দেশে যৎকালে 
'খাকেন লোক দৃষ্টিতে সেই দেশের ব্যবহার নি্পাদক শান্তানুসারে নি্পন্ন 
করা উচিত জানিবেন এরূপ ব্যবহার করাতে তাহাদের উপাসনার, হানি 
নাই। যোগবাশিষ্ঠে। বহির্বযাপারসংরস্তো * হৃদি সংকল্পবর্জিতঃ। কর্তা! 
বহিরবর্তীত্তরেবং ৰিহর রাঘব ॥ বাহ্যেতে ব্যাপারবিশিষ্ট হইয়া আর মনেতে 
বন্বন্ন ত্যাগ করিয়া এবং বাহ্যেতে আপনাকে কর্তা! জাম্মাইয়া এবং মনে 
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অবর্তা জানিয় হে রাম লৌকযাঁজ| নির্বাহ কর । এবং অন্প্রদায় গ্রশালীতে 
সত্য ত্রেতা ত্বাপর কলি তাবৎকালে ব্রাহ্মদের এইরূপ অনুষ্ঠান ছিল বৃহদা- 
রণ্যক ছান্দোগ্য মুণ্ডক প্রভৃতি উপনিষদে এবং ভারতাদি শাস্ত্রে দেখিতেছি 
বশিষ্ঠ পরাশর যাঁজ্ঞবন্ধ্য শৌনক রৈক্ক চক্রায়ণ জনক ব্যাস অঙ্গিরঃ প্রভৃতি 
ব্্ষপরায়ণ ছিলেন অথচ গাস্থযধর্্ম নিষ্পক্ন করিতেন যদি কবিতাকার একাস্ত 
প্রোট়ি করেন যে পরমার্থ দৃষ্টিতে সকল ব্রন্মভাবে দেখিলে ব্যবহারেতেও 
সেইরূপ করিতে হইবেক তবে কবিতাকারকে আমরা জিজ্ঞাসা করিব যে 
তাহার সাকার উপাসনাতে দেবী মাহাত্ম্ের এই বচনান্সারে। জ্িয়ঃ 
সমস্তাঃ সকলা৷ জগৎস্থ। তাবত স্ত্রীমাত্রকে ভগবতীর স্বরূপ পরমার্থ দৃষ্টিতে 
তেঁহ অবশ্যই জানেন ব্যবহারে সেইরূপ আচরণ তাহাদের সহিত করেন 
কিনা আর তন্ত্রের বচনান্ুসারে । শিবশক্তিময়ং জগৎ। তাবৎ জগৎকে 
শিবশদ্ধি” স্বরূপে জানিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন কিনা এবং। সর্বং 
বিষুময়ং জগৎ। এই প্রমাণাস্থ্সারে কেবল পরমার্থ দৃষ্টিতে সকলকে বিফুময় 
জানেন কি ব্যবহারে এ সকলকে বিস্ণুপ্রায় আচরণ করেন অতএব এই 
সকলের উত্তরে কবিতাকার যাহ! কহিবেন তাহা গুনিলে পর তাহার প্রৌটি 
বাক্যের প্রত্যুত্তর দিব। এ পৃষ্ঠের ১৫ পংক্তিতে কবিতাকার লিখেন যে 
আমরা! আহীরাদ্ির সময় ত্রহ্গজ্ঞানী হই। উত্তর । আহাঁরাদির সময় কি 
অন্য অন্য ব্যবহারে ব্রহ্গনিষ্ঠের ন্যায় অনুষ্ঠান করি অথবা না করি তাহা 
পরমেশ্বরকে বিদিত থাকিবেক ইহাতে ক্রটি ও অপরাধ জন্মিলে মার্জনের 
ক্ষমতা! তীহারি কেবল আছে কিন্তু আশ্চর্য্য এই আহারাদির সময়ে কবিতাঁ- 
কার প্রভৃতি আপন উপাসনার অনুসারে শক্তিজ্ঞানী হয়েন অথচ অন্যকে 
তাহার ধর্্ান্থসারে আহারাদি করিতে বিদ্রপ করেন। এই ১৫ পংক্তিতে 
লিখেন যে আমরা যবনাদির ন্যায় বস্ত্র পরিধান করিয়া দরবারে যাই। 
যদ্যপি এমৎ সকল তুচ্ছ কথার উত্তর দিবাতে , লঙ্জাস্পদ হয় তথাপি পূর্ব 
অবধি স্বীকার'করা গিয়াছে স্থতরাং উত্তর দিতেছি আদৌ ধর্মাধর্্ম এসকল 
অন্তঃকরণবৃত্তি হয়েন পরিধানার্দির সহিত তাহার সম্বন্ধ কি আছে দ্বিতীয়তঃ 
জিল্াস! করি যে শির্পবন্ত্রমাত্র যদি যবনের পোঁশীক হয়' তবে কবিতাকার 
এবং তাহার বান্ধকনেক পৌত্তলিকেই শিক্পবন্ত্র পরিধান করিয়া দরবারে 


(৬৫৫ 0) 


যাইয়া থাকেন যদি কবিতাকার বলেন পুত্তলিকাঁর উপাসক ব্রাহ্মণাদির শিৰপবস্ত 
পরিধান করিবাতে দোষ নাই কিন্তু পরমেশ্বরের উপাসকের দোষ আছে আর 
দিবসের মধ্যে এতকাল পর্যন্ত পরিলে দোষ নাই এতকাল পর্য্যস্ত পরিলে 
দৌষ হয় ইহার প্রমাণ যখন কবিতাকার দিবেন তখন এবিষয়ে অবশ্য 
বিবেচনা! করিব। বিশেষত কবিতাকার পাষও নাস্তিক ইত্যাদি স্কুটকটু 
শব্ধ সকল আমাদের প্রতি প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাঁতেও কবিতাঁকারের 
প্রতিতক্রোধ না জন্মিয়া আমাদের দয়ামাত্র জন্মে কারণ কুপথ্যাশীরোগী কিন্বা 
বালককে ্ষধ সেবন করিতে কহিলে অথবা কুপথ্য হইতে নিষেধ করিলে 
ক্রোধ করে এবং প্রায় ছুর্বাক্য কিয় থাকে সেইরূপ অনীশ্বরকে ঈশ্বর বোধ 
করিয়া বহুকাল পর্য্যস্ত অজ্ঞান অন্ধকারে যাহার দৃষ্টির অবরোধ হয় তাহাকে 
অন্য ব্যক্তির জ্ঞানৌপদেশ অবশ্যই হঃসহ হইবেক স্থতরাং ছূর্বাকা প্রয়োগ 
করিতেই পারেন হে পরমেশ্বর কবিতাকারকে আত্মা ও অনাত্বার বিবেচনার 
প্রবৃত্তি দাও তখন কবিতাকার অবশ্য জানিবেন যে আমরা তাহার ও তাদৃশ 
ব্যক্তি সকলের আত্মীয় কি অনাস্তীয় হই ইতি ইং ১৮২ 


প্রত্যুত্তর । 

ও তং সৎ। কবিতাকার ১ পৃষ্ঠার ১১'পংক্তিতে লিখেন শাস্ত্রের মত এই 
যে সকল শাস্ত্র পড়িলে বেদান্ত শাস্ত্রে অধিকার হয়। উত্তর। কি প্রমাণানুসারে 
ইহা কহেন তাঁহা লিখেন না যেহেতু তাবৎ শানে বিধি আছে যে ব্রাহ্মণ 
আপন শাখা ও তাহার অন্তর্গত উপনিষৎ রূপ বেদাত্ত পাঠ ও তাহার অর্থ 
চিন্তন করিবেন পরে অন্য শীল্তর পড়িবার প্রবৃত্তি হইলে তাহাও পড়িবেন। 
অধ্যয়নে ধর্মসংহিতার বচন। স্বশাখাং তদ্রহস্যঞ্চ পঠেদর্থাংস্চ চিন্তয়েৎ। 
ততোতভ্যসেদ্‌ যথাশক্তি সাঙ্গবেদান্‌ দ্বিজঃ ক্রমীৎ। ভগবান মন্থু ২ অধ্যায়ে 
আচার্য লক্ষণে লিখেন । উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্‌ দ্বিজঃ। সকষ্পং 
সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে । যে ব্রাহ্মণ শিষ্যকে যক্ঞোপকীত দিয়] যজ্ঞ 
বিদা!.ও-উপনিষৎ সহিচ্ত বেদকে পাঠ করান তাহাকে আচার্য্য শবে কহ 
যায়। রহদ্য শব্ধ উপনিষদের প্রতিপাদক হয় ইহা কুল্লক ভট্রের টাকাতে 
লিখেন। অধিকস্ত শান্ত্রশবে সমগ্র চারি বেদ ও সমুদাগ দর্শন ও সকল স্থৃতি 
ও পুরাণ ও উপপুরাণ এবং সংহিতা্দি ও অনন্ত কোটি আগম বুঝায় এসকল 
না পড়িলে বেদান্ত পাঠে যদি অধিকার না হয় তবে বেদাস্ত পাঠের প্রায় 
সম্ভাবনা থাকে না বিশেষত কলির মনুষ্য প্রায় শতায়ুর অধিক হয়েন না ওই 
সকল শাস্ত্রের যৎকিঞ্চিৎ পড়িতেই মৃত্যু উপস্থিত হইবেক বেদাস্ত পাঠের 
সুতরাং সম্ভাবনা ন৷ হয় অথচ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে ভগবান্‌ ভাষ্যকারের 
পৃর্ধ্বে এবং পরে এপর্য্যস্ত উপনিষদ রূপ বেদাস্তও তাহার বিবরণ বেদব্যাসককত 
হুত্রের পাঠ অনেকেই করিয়। আসিতেছেন এবং অনেকেই কৃতকার্য হইয়া- 
ছেন কবিতাকার পরমেশ্বরের উপাসনা! হইতে লোককে নিবৃত্ত করাতে কি 
ফল দেখিয়াছেন ধে এরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও যুক্তিবিরুদ্ধ কথার উল্লেখ করিয়া 
পরমার্থ সাধনে লোককে নিরুৎসাই কারিতে চেষ্টা গান। ওই প্রথম পৃষ্ঠের ১২ 
পংক্তি অবধি ব্যঙ্গে জানাইয়াছেন যে বেদের প্রথম ভাগ ন! পড়িয়া বেদাস্ত 
পড়িলে বিড়ম্বনা হয় অতএব মুকুন্দরাম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি অনেকে প্রথম 
কাণ্ডের পাঠ বিনা বেদাস্ত পাঠের দ্বারা বিড়স্িত হইয়াছেন । উত্তর । কবিতা 
' কার দ্বেষেতে মঞ্জ হইয়া আপনার পূর্বাপর বাক্যের অত্যন্ত বিরোধ হয় তাহা 


(৬৪৭ ) 


বিবেচনা করেন না যেহেতু কবিতীকার ২০ পৃষ্ঠে ১৬ পংক্তি অবধি আপনিই 
লিখেন ষে এদেশে অন্যাপি বেদের বাবসা আছে হুর্যোপস্থান ও গায়ত্রী 
অর্থ অনেকে জানেন এবং আয় আর শাখাস্থস্ত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জানেন 
অতএব এ দেশের ব্রাহ্মণের! বেদহীন নহেন। যদ্যপি হুর্যোপস্থান ও 
খায়ত্্রী আপন কতক কতক শাখান্ত্ত জাঁনিলে পূর্ববভাগ বেদ পড়া এক প্রকার 
এ দেশের ব্রা্মণেদের হয় ইহা! কবিতাকার এক স্থানে স্বীকার করেন পুমরায় 
মুকুন্দরাম ভট্টাচার্য প্রভৃতি ধাহাঁরা পুর্বভাগ বেদের হু্যোপস্থান প্রভৃতি ও 
অন্য অন্য মন্ত্র অবশ্যই পড়িয়া! থাকিবেন তাহাদিগ্যে পূর্বকাণ্তীয় বেদহীন 
করিয়। অন্য স্থানে কিরূপে নিন্দা করেন। বস্তত প্রথমভাগ বেদের অধ্যয়ন 
কর্তব্য কিন্তু ইহাতে অসমর্থ বরাহ্মণেদের গায়ত্রী ও রুত্রোপস্থান এবং হুর্ষোপ- 
স্থান ও পুরুষস্থত্ত ইহার অধ্যয়নকে প্রথমভাগ বেদের অধ্যয়ন করিয়া কিয়া 
ছেন বেদাধ্যয়ন প্রকরণে পরাশরের বচন। সাবিত্রীক্ুদ্রপুক্রষহুর্যোপদ্থান- 
কীর্ভনং। অনধীতস্থশীখানাং শাখাধ্যয়নমীরিতং ॥ অতএব যাহার! গায়জ্র্যা+ 
দির অধ্যয়নবিশিষ্ট হয়েন তাহাদের বেদাস্তপাঠে বিড়ম্বনা কখনে৷ হয় না । 
মন্থর দ্বিতীয়াধ্যায়ে গায়ত্রীর গ্রকরণে। জপ্যেনৈব তু সংসিদ্ধেদ্বাঙ্ষণে!। নাত্র 
সংশয়ঃ। কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুরয্যান্মৈত্রো ব্রাঙ্গণ উচ্যতে ॥ কেবল গায়ত্রযা্দি. 
জপেতেই ব্রাঙ্গণ মুক্তি প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হয়েন অন্য ব্যাপার করুন ব! না 
করুন তাঁহাকে উত্তম ব্রাহ্মণ কহা যায়। ২০ পৃষ্ঠের ৭ পংক্তিতে এবং অন্য 
অন্য স্থানে লিখেন যে বেদাস্তের মতে জ্ঞান সাধনের পূর্বে প্রথমতঃ কর্ম 
করিবেক। উত্তর। যদি চিত্তগুদ্ধি হইয়া জ্ঞানসাধনে ব্যক্তির প্রবৃত্তি 
না হয় তবে চিত্তগুদ্ধি নিমিত্ত নিফাম কর্ম করিবেক কিন্ত প্রথমত 
কর্ম করিবেক এমৎ নিয়ম নাই যেহেতু পুর্ব্ব জন্মের কৃত কর্মের দ্বারা! 
পুণ্য সঞ্চয় থাকিলে ইহ জন্মে কর্মের অনুষ্ঠান বিনাও জান সাধনের অধিকারী 
হয় বে্দাস্তভাষ্যে ভগবান্‌ আচার্য্য । অথাতে! ত্রন্মজিজ্ঞাসী। এই প্রথম 
ৃত্রের ব্যাখ্যানে লিখেন ধর্মমজিজ্ঞাসারাঃ গ্রাগপি অধীতবেদাত্তস্য 'ক্রহ্গ- 
জিজাসোপপত্তেঃ। কর্ধনু্ানের পূর্বেও যে ব্যক্তি বেদাস্ত অধ্যয়ন করি- 
যাছে তাহার ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইতে পারে । বেদাস্তের তৃতীয় অধ্যায়ের ৪ পাছে 
৫১ সত্রে। এ্রহিকমপ্যপ্রস্থতপ্রতিবন্ধে তদর্শনা্।। সাধনৈর ফল প্রতি, 
৮৩ 


(৬৫৮ ) 


ক্বন্ধক না থাকিলে ইহ জন্মেই উৎপন্ন হয় আর প্রতিবন্ধক থাকলে জন্মাস্তরে 
উত্তব হয় তাহা! বেদে দেখিতেছি যে গর্ভস্থ বামদেবের ্রহিক কোন সাধন 
ব্যতিরেকে জ্ঞান প্রাপ্তি হইয়াছে,। বাশিষ্ঠে। যশ্মৈ ন রোচতে জ্ঞানমধ্যাত্মং 
মোক্ষসাধনং.। ঈশার্পিতেন মনসা যজেন্িষ্কামকর্শীণ! ॥ মোক্ষের সাধন 
যে নিরঞ্জন জ্ঞান তাহাতে যাহার ,রুচি না হয় সে পরমেশ্বরে চিত্তনিবেশ 
করিয়া নিষ্ষাম কর্মের অনুষ্ঠান করিবেক। গীতা । অভ্যাসেপ্যসমর্থোসি 
মৎকন্দ্পরমৌভব | মদর্থমপি কন্দীণি কুর্ধন্‌ সিদ্ধিমবাগ্স্যসি ॥ ক্রমশ 
জ্ঞানের অভ্যাসে যদ্দি তুমি অসমর্থ হও তবে আমার আরাধনা রূপ যে কর্ম 
তাহাতে তৎপর হইবা যেহেতু আমার উদ্দেশে কর্ম করিবাতে সিদ্ধি প্রাপ্ত 
হইবে। যে বাক্তির ব্রহ্মজিজ্ঞাস| হইয়া থাকে তাহার চিত্তপগুদ্ধি ইহজন্মের 
কন্ধমাধীন অথবা পূর্বজন্মের কম্ন দ্বারা অবশ্য হইয়াছে ইহা নিশ্চয় করিতে 
হইথেক যেহেতু চিত্তশুদ্ধি না হইলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসাতে প্রবৃত্তি হয় না অতএব 
কার্য দেখিয়া কারণে নিশ্চয় করিতে হয়। আশ্চর্য্য এই কবিতাকার আপন 
পুস্তকের ২৩ পত্রে ২* পংক্তি অবধি লিখেন যে ইহজন্মে কর্মানুষ্টান ব্যতি- 
রেকে যাহাদের ত্রহ্গজ্ঞান জন্গিয়াছে সে পূর্বজন্মের কৃত কর্মের ফলের দ্বার! 
. হইয়াছে অথচ পুনরায় লিখেন ষে জ্ঞানসাধনের পূর্ব ইহজন্মে কর্ম না করি- 
লেই নহে। ২ পৃষ্ঠে ২ পংক্তিতে লিখেন প্রথমে সাকার ব্রন্মের ভজন আব- 
শ্যক। উত্তর। ইহ! পূর্ব প্রকরণে লিখা গিয়াছে যে চিত্তগুদ্ধি হইয়া 
্রহ্মজিজ্ঞাসা না হইলে কর্ণ ও সাকার উপাসনার প্রয়োজন থাকে যদি পূর্বব- 
জন্মের কর্ম ও উপাসনা দ্বার! প্রথম অবস্থায় বরহ্মিজ্ঞাসার উৎপত্তি হয় তবে 
সাকার উপাসনার কদাপি প্রয়োজন নাই যেহেতু যথার্থ বস্তুতে ব্যক্তির 
অভিনিবেশ হইলে কল্পনাতে বিশ্বীম কোনো! মতে থাকে না। মাওুক্য 
উপনিষদের ভাষ্যধ্ত বচন। আশ্রমান্ত্রিবিধা হীনমধ্যমোৎকষ্টদৃষ্টয়ঃ। উপাঁ- 
সনোপপিষ্টেয়ং তদর্থমন্থকম্পয়া ॥ আশ্রমী তিন প্রকার হয়েন উত্তম মধ্যম 
অধম অতএব তাহাতে মধ্যম ও অধমের নিমিত্ত এই উপাসনা বেদে কৃপা 
করিয়া কহিয়নাছ্েন। অসমর্থো মনোধাতুং নিত্যে নিরবিষয়ে বিভৌ । শব 
গ্রত্তীকৈর্াভিরুপানীত ষথাক্রমং ॥ নিত্য উপাধিশুন্য সর্বব্যাপি পরমে- 
'স্বরেতে মনকে গ্বাপন করিতে যে ব্যক্তি অসমর্থ হয় .সে শবের দ্বারা বিন্বা 
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অবয়বের কল্পনা স্বারা অথবা প্রতিমার দ্বারা যথাক্রমে উপাঁগন! করিবেক 7 
বিশেষত সর্বত্র দৃঢ়ক্ূপে কহিয়াছেন যে ব্রঙ্গাজিজ্ঞাসা ধাহার হইয়াছে তেঁহ 
কদাপি অবয়বের উপাসনা কোন মতে করিবেন না বেদাস্তের ৪ অধ্যায়ের 
১ পাদের ৪ ত্র । ন প্রতীকেন হি সঃ। ত্রহ্মাজিঞান্ ব্যক্তি বিকারভূত যে 
মামপ্নপ তাহাতে পরমেশ্বর বোধ করিবেক না যেহেতু এক নাঁম রূপ অন্য 
নামরূপের আত্মা হইতে পারে না । বেদাস্তের ৪ অধ্যায়ে ৩ পাদে ১৫ কুত্র। 
অপ্রতীকালম্বনান্য়তীতি বাদরায়ণঃ উভয়থাপ্যদোষাঁৎ তৎক্রতুশ্চ। অবয়বের 
উপাসক ভিন্ন যাহার! পরত্রদ্গের উপাসন! করেম তাহাদ্িগ্যেই অমানব পুরুষ 
র্গপ্রাপ্তির নিমিত্ব ব্রঙ্মলোকে লইয়া যাঁন বাদরায়ণ কহিতেছেন যেহেতু 
দেবতার উপাসক আপন উপাস্য দেবতাকে প্রাপ্ত হয়েন আর ব্রন্ষোপাঁসক 
বরহ্মলোক গমন পূর্ধ্বক পরত্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন এমৎ অঙ্গীকার করিলে কোন 
দৌষ হয় না আর তংক্রন্তন্যায়ও ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন অর্থাঞ্ যে 
ব্যক্তি যাহার উপাসক সে তাহাঁকেই পায়। বৃহদারণ্যক। যোহন্যমাত্মনঃ 
শ্রিরং ক্রবাণং ক্রয়াৎ,প্রিয়ং রোিস্যসীতি ঈশ্বরো হ তখৈব স্যাৎ ॥ যেব্যক্তি 
গরমাত্ম! ভিন্নকে প্রিয় কহিয়া! উপাঁসনা করে তাহার প্রতি আক্মোপাঁসক 
কহিবেন যে তুমি বিনাশকে পাইবে যেহেতু এরূপ উপদেশ দিতে ব্রহ্মনিষ্ঠ 
ব্যক্তি সমর্থ হয়েন অতএব উপদেশ দ্িবেন। বৃহদারণ্যক। তস্য হন' 
দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে আত্মা হ্যেষাং স ভবতি। ত্রদ্ধনিষ্ঠ ব্যক্তির অনিষ্ট 
করিতে দেবতারাও পারেন না যেহেতু সেই ব্যক্তি দেবতাদেরও আরাধ্য 
হয়। কুলার্ণবের নবমোল্লাসে তাবৎ মন্ত্রের ও দেবতার বক্তা! তগবান্‌ মহেস্বর 
কহিয়াছেন। বিদ্িতে তু পরে তত্বে বর্ণাতীতে হ্যবিক্রিয়ে। কিস্করত্বং হি 
গচ্ছস্তি মন্ত্রা মন্ত্রাধিপৈঃ সহ ॥ বিকারহীন বর্ণাতীত যে ব্রহ্গতত্ব তাহা বিদিত 
হইলে মন্ত্র সকল মন্ত্রের অধিপতি দেবতার সহিত দাসত্ব প্রাপ্ত হয়েন। ২ পৃষ্ঠে 
৯৯ পংক্তিতে এবং অন্য অন্য স্থানে কবিতাকার মন্ত্রকে নিরাকার ব্রহ্ম কহিয়া- 
ছেন। *উত্তর। যদি কবিতাঁকারের তাঁৎপর্য্য ইহা হয় যে প্রণবাদি মন্ত্র শব্দ- 
বঙ্গম্বরূপ হয়েন অর্থাৎ & সকল শব পরব্রহ্মক প্রতিপন্ন করেন তবে তাহা! 
অযধার্থ নহে কিন্তু যদ্যপি ইহা তাঁৎপর্ধ্য হয় থে এ শব্াত্মক মন্ত্র সাক্ষাৎ 
পরব্রদ্ধ হয়েন তবে তাহা সর্ব! অশান্ত্র এবং যুক্তিবিরুদ্ধ* যেহেতু তাবৎ 
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টিপনিষদে কহিয়াছেন যে ব্রহ্ধ নির্বিষয় ও ইন্জ্রিয়ের অগোচর হয়েন শবাম্বরূপ 
হইলে কর্ণেন্জিয় গ্রাহ্য এবং আকাশের গুণ হইতেন। কণ্ঠশ্রতিঃ। অশব- 
যম্পর্শমরপমব্যয়ং। মুণ্ডক। ন চক্ষুষা গৃহাতে নাপি বাচা নান্যে্দৈবৈস্তপসা 
কর্ধণ] বা। ব্রহ্ম শব্ববিশিষ্ট নহেন এবং স্পর্শবিশিষ্ট নহেন আর রূপহীন এবং 
ত্রাসবৃদ্ধিশুন্য হয়েন। ব্রহ্গ চক্ষু ও বাক্য গ্রাহ্য নহেন এবং চক্ষু ও বাক্য 
ভিন্ন অন্য কোনে ইন্দ্রিরের গ্রাহ্য নহেন আর তপস্যা ও সৎকর্ম দ্বার গ্রাহ্য 
নহেন। ছান্দোগা । তে য্াস্তরা ততৃদ্দ। নাম আর রূপ এ ছুই যাহা 
হইতে ভিন্ন হয় তিনি ব্রহ্ম । এ পৃষ্ঠের ২* পংক্তিতে লিখেন যে আপনাতে 
ইষ্টদেবতাতে ব্রদ্মেতে অভেদ জ্ঞান হইয়া জীব ফল প্রাপ্ত হইবেক। যদি 
কবিতাকার এমত লিখিতেন যে আপনাতে ও দেবতাতে ও জগতে ও 
ব্রহ্ধেতে অভেদ জ্ঞান হইলে জীব কৃতার্থ হয় তবে শাস্তরসম্মত হইত যেহেতু 
শ্রীতবাগবতের দশমস্কন্ধে ৮৫ অধ্যায়ে ভগবান্‌ কৃষ্ণ বস্থদেবের প্রতি কহিতে- 
ছেন | অহ্‌ং যুয়মসাবার্ধ্য ইমে চ ভ্বারকৌকসঃ | সর্বেপ্যেবং যছুশ্রেষ্ঠ 
বিষৃগ্যাঃ সচরাচরং। আমি আর তোমরা ও 'এই বলদেব আর এই দ্বারকা- 
বাসি লোক এ সকলকে ব্রহ্রূপে জানিবে কেবল এই সকলকেই ব্রচ্ 
জানিবে এমৎ নহে বরঞ্চ চরাচর জগৎকে বঙ্গরূপে জানিবে। মন্ুঃ॥ এবং 
বঃ সর্বভূতেষু পশ্যত্যাত্মানমাত্মন। স সর্বসমতামেত্য ব্রদ্মাত্যেতি পরং পদং ॥ 
যে ব্যক্তি পূর্বোক্ত প্রকারে নকল ভূতে আত্মাকে সমভাবে দেখে সে ব্যক্তি 
সর্বত্র সান ভাব পাইয়। ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আপনাতে ইষ্দেবতাতে 
ব্রন্মেতে অভেদ ভাব আর অন্য বিশ্বেতে ভেদজ্ঞান ক্ৃতার্থ হইবার কারণ 
সকল বস্ততে ভেদ জ্ঞান থাকিতে জীর ক্ৃতার্থ হয় ইহা কবিতাকার কোন্‌ 
শানত্ের প্রমাণে লিখিয়াছেন তাহা তাহাকে লিখা উচিত ছিল যেহেতু কেবল 
দেবতাতে ব্রহ্ম বোধ করা ইহাও মুক্িসাধন জ্ঞান নহে। কেনোপনিষৎ ।, 
যদি মন্যসে স্থুবেদেতি দত্রমেবাপি নৃনং ত্বং বেখ ব্রহ্মপোন্ধপং। ' যদস্য বং 
ষদস্য দেবঘথন্ুমীমাংস্যমেব তে মন্যে বিদ্িতং | গুরু শিষ্যকে কহিতেছেন 
দি তুমি আপন দেহ ইন্্রিয়ের অধিষ্ঠাতাকে বন্ধ ভানিয়! এমৎ কহ যে আমি 
দুন্দরকবপে ব্রন্মরে জানিলাম তবে তুমি বর্বস্ব্ূপের যৎকিঞ্চিৎ ভানিলে আর 
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ঘটি দেবতাঁতে পরিচ্ছিনন করিয়া ব্রহ্মকে জান তথাপি অল্প জাঁনিলে অতএবআষি 
বুঝি যে ব্রদ্ম এখনো। তোমার বিচার্ধ্য হয়েন। ৫ পৃষ্ঠের ৫ পংক্তিতে এবং &ঁ 
পুস্তকের স্থানে কবিতাকার লিখেন যে ধিনি সাকার তিনি নিরাকার ব্রহ্ধ 
হয়েন। এ অত্যন্ত অশান্ত এবং সর্বপ্রকারে যুদ্কিবিরুন্ধ। বেদাস্তের ৩ অধ্যায়ে 
২ পাদে ১১ নুত্র। ন স্থানতোপি পরস্যোভয়লিঙ্সং সর্বত্র হি। পরমেশ্বরের 
উভয় লিঙ্গ অর্থাৎ সাকার এবং নিরাকার বস্তুত হইবার কি সম্ভারন৷ উপাধি 
দ্বারাও কোনমতে হইতে পারে না যেহেতু সর্বত্র বেদাত্তে তীহার এক অবস্থা 
এবং সর্ক্বোপাধিশৃন্যত্ব করিয়া কহিয়াছেন এবং সর্বত্র এই নিয়ম হয় যে 
আকারের ভাব এবং অভাব এক কালে এক বস্ততে সম্ভব হইতে পারেনা । তে 
বদস্তরা তত্বদ্ধ। ব্রন্ধ নামরূপ হইতে ভিন্ন হয়েন। দিব্যোহমূর্ভঃ পুরুষঃ । 
ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ* এবং আকারহীন সম্পূর্ণ হয়েন। ৩ অধ্যায় ২ পাদ ১৪ হৃত্র। 
অরূপবদ্েব হি তৎ প্রধানত্বাৎ। পরব্রহ্ম রূপবিশিষ্ট কোন প্রকারে নহেন যে 
হেতু নিরাকার প্রতিপাদক শ্রুতির প্রাধান্য হয় কেন না সাকার প্রতিপাদৰক 
শ্রুতি ব্রন্মের রূপকল্পন! অজ্ঞানের উপাসনার নিমিত্ত করিয়াছেন কিন্তু তাহার 
শর্যবসান নিগুণ বন্ধে হয় এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বেদাস্তে দেখিবেন। স্মার্ড- 
ধ্বত যমদগ্নির বচন। চিন্নয়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষলস্যাঁশরীরিণঃ। উপাঁসকানাং 
কাধ্যার্থং ব্রদ্ষণো। রূপকল্পনা ॥ জ্ঞানন্বরূপ দ্বিতীয়রহিত উপাধিশূন্য শরীর- 
হীন যে ত্রহ্ধ তাহার রূপ কল্পনা সাধকের নিমিত্ত করিয়াছেন। মাওুক্য উপ- 
নিষৎ ভাষ্যে ধৃত বচন। নির্বিশেষং পরং ত্রহ্ধ সাক্ষাৎ কতুমনীশ্বরাঃ। যে মন্দা 
স্তেস্থকল্পস্তে সবিশেষনিরূপণৈঃ ॥ যেসকল মনদবুদ্ধি ব্যক্তি নিবিশেষ পরব্রন্মের 
উপাসনা করিতে অসমর্থ হয় তাহারা র্ূপকল্পনা করিয়া উপাসনা করিবেক। 
যহানির্বাণ তন্ত্রে। এবং গুণান্থুসারেণ রূপাঁণি বিবিধানিচ। কল্সিতানি হিতার্থায় 
তক্তানাম্লবেধসাং ॥ গণের অস্থুসারে অরবুদ্ধি ভক্তের হিতের নিমিত্ত বিবিধ 
, প্রকার রূপ কল্পনা কক্িয়াছেন। এবং পরমারাধ্য মহাদেব ও খষি সকল 
ধাহারা মানারূপ ও ধ্যান ও মনতরাদি ও মাহাত্থ্য বর্ণন করেন তঁহারাই সিদ্ধান্তে 
কহেন ষে রূপহীন পরমেশ্বরের রূপ কল্পনা অসমর্থের উপাসনার নিমিত্ত করা 
গেল। কবিতাকার-শক্কির ও শিবের এবং বিষু প্রভৃতির মাহাত্ম্য বর্ণনে যে 
কন প্লোক লিখেন তাহাতেও এ সকল সাকার বর্ণনার পর্ম্যবমান নিগুণে 
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করিয়াছেন অথচ কবিতাঁকার চক্ষু থাকিতেও দেখেন নাঁ ১০ পৃষ্ঠে ২ পংক্তি। 
নেয়ং যোষি্ন চ পুমান্‌ন ষণ্ডো ন জড়ঃ শ্বৃতঃ। তথাপি কল্পবলীবৎ স্্রীশষেন 
প্রযুজযতে ॥ যদ্যপি তিনি স্ত্রী নেন পুরুষ নহেন এবং ক্লীব নহেন এবং জড় 
নহেন তথাপি যেমন কল্পবৃক্ষে স্ত্রীর লক্ষণ না থাকিলেও কল্পলতা শব্ষে 
কহা যায় সেইরূপ তাহার প্রতি স্ত্রীলিঙ্গ শবের প্রয়োগ হয়। এ পৃষ্ঠের শেষ 
পংক্তিতে কবিতাকারের ধৃত প্লোক। অথ কালীপুরাণ। দৃষ্টিহীনা সদৃষ্ট 
স্বমকর্ণাপি চ সশ্রতিঃ। তরশ্থিনী পাণিপাদহীনা ত্বং নিতরাং গ্রহা ॥ চক্ষু 
নাই দেখেন কর্ণ নাই শুনেন হস্ত নাই গ্রহণ করেন পা নাই গমন করেন । 
পুনরায় ১২ পৃষ্ঠে ১৩ পংক্তিতে। অিন্ত্যামিতাকারশক্তিস্বরূপ! প্রতিব্যক্তাধি- 
ষটানসত্বৈকমূত্তিঃ । গুণাতীতনির্ঘন্ববোধৈকগম্যা ত্বমেকা পরত্রহ্মরূপেণ সিদ্ধ! ॥ 
তোমার শ্বরূপ চিন্তার যোগ্য নহে এবং পরিমাণের যোগ্য নহে এবং 
তুমি পক্তিস্বরূপ হও আর সকলের আশ্রয় এবং সত্বস্ব্ূপ হও আর গুণের 
অতীত কেবল নির্বিকল্প বুদ্ধির গ্রাহা পরর্রহ্ম স্বরূপ তু'ম হও। ১৬ পৃষ্ঠের ২. 
পংক্তিতে। রামং বিদ্ধি পরং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দমব্যয়ং। সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং 
নিত্যানন্দমগোচরং ॥ আননং নির্মলং শীস্তং নির্বিকারং নিরঞজনং | সর্ব- 
ব্যাপিনমাত্মানং স্বপ্রকাশমকমষং ॥ হনুমানের প্রতি সীতার বাক্য । হ্াস- 
বৃদ্ধিহীন সকল উপাধি শুন্য নিত্য আনন্স্বরূপ ইন্দিয়ের অগোচর নির্মল 
শাস্ত ও বিকাররহিত সর্বব্যাপি স্বয়ংপ্রকাশ আত্মাস্বরূপ ব্রহ্ম করিয়া তুমি 
রামকে জানিবে। এবং যুক্তিতে আকারবিশিষ্টের বরক্বত্ব সর্বথা বিরুদ্ধ হয় 
যেহেতু যে যে বস্ত চক্ষুগোচর সে সে নশ্বর এই ব্যাপ্তির অন্যথা কোনো! মতে 
নাই আর যে নশ্বর সে পরক্রক্ম হইবার যোগ্য নহে এবং সাকার বস্ত যত 
বিস্তীর্ণ হউক তথাপি দিক্‌ দেশ কালের ব্যাপ্য হইবেক আর পরত্রহ্গ সর্বব্যাঁপি 
তেঁহ কাহার ব্যাপ্য নহেন এবিষর অত্যন্ত বিস্তার রূপে বেদাত্ত-চন্দ্রিকার উত্ত- 
রের ১৩ পৃষ্ঠায় এবং বৈষ্ণবের উত্তরে পৃষ্ঠে লিখাগিয়ীছে তাহা অবলোকন 
করিরেন। কবিতাকার গণেশ শক্তি হরি সূর্য্য শিব এবং গজ! এই ছয়ের বর্গত্ব 
প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত 'অনেক বচন লিখিয়াছেন যাহাতে এ সকলের প্রতি 
ব্রহ্ম শব্দের উল্লেখ এবং ব্রহ্গ ধর্মের আরোপ আছে। কবিতাকারকে বিবেচনা 
করা উচিত যে ধেশন এ ছয়কে ব্রহ্ম শব্দে কহিয়াছেন এবং ্রহ্ধ ধর্মের আরোপ 
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করিয়াছেন সেইরূপ শত শতকে ব্রহ্মশবের প্রয়োগ এবং ব্রক্ষধর্মের আরোঁশ 
শান্ত্রে করিয়াছেন যথা । মনো ব্রহ্ষেত্যুপাসীত। মন ব্রন্ধ তাহার উপাসনা 
করিবেক। ইন্ত্রমাহায্য্ে বৃহদারণ্যক। তং মামায়ুরমৃতমিত্যুপাস্থ মামেব বিজা- 
নীহীতি। অর্থাৎ ইন্দ্র ব্রঙ্ম হয়েন। প্রাণবায়ুর মাহাস্্রো 'প্রশ্নোপনিষণ। 
এষোহপ্লিত্তপত্যেষ সুর্য এষ পর্য্যণ্যো "মঘবানেষ ঘাযুরেষ পৃথিবীরবির্দেবঃ 
সদসচ্চামৃতঞ্চ যৎ। অর্থাৎ প্রাণবাযু সর্বময় ব্রহ্ম হয়েন। গরুড় মীঁহায্বযে 
আদিপর্ব। ত্বমস্তকঃ সর্বমিদং ধ্ুবাঞ্চবং | অর্থাৎ গকুড় ব্রহ্গ হয়েন। এবং 
অন্যের ন্যায় এ ছয়ের জন্মমরণ পরাধীনত্ব বর্ণন ভুরি দেখিতেছি। বিষ্ু। 
থে সমর্থ জগত্যম্মিন স্ষ্টিসংহারকারিণঃ। তেইপি কালে প্রলীয়স্তে 
কালো হি বলবন্তরঃ॥ এই জগতে স্ষ্টিসংহারকারি সমর্থ যাহার! হয়েন 
তাহারাও কালে লীন হইবেন অতএব কাল বড় বলবান্‌। যাজ্ঞবন্ক্য। , গন্রী 
বন্থযতী নাশমুদধি দৈবতানি চ। ফেপপ্রখ্যঃ কথং নাশং মর্ত্যলোকো ন 
'যাস্যতি4 পৃথিবী সমুদ্র দেবতা ইহারা সকলেই নাশকে পাইবেন অতএৰ 
ফেণার ন্যায় অচিরস্থায়ী যে মনুষ্য কেন তাহারা নাশকে না পাইবেক। 
মার্কগেয় পুরাণ। বিষুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ। কারিতা স্তে যতোহ্তন্বাং 
কঃ স্তোতুং শক্তিমান্‌ ভবেৎ ॥ বিষ্ণুর ব্রন্মার এবং শিবের যেহেতু জন্মগ্রহণ 
তুমি করাইয়াছ অতএব কে তোমাকে স্তব করিতে সমর্থ হয়। কুলার্ণবে। 
ব্রহ্মাবিষ্ণমহেশাদিদেবতা৷ ভূতজাতয়ঃ | সর্কে নাশং প্রযাস্যস্তি তম্মাৎ শ্রেকঃ 
সমাচরেৎ॥ ব্রন্ধা বিষুট শিব প্রভৃতি দেবতা সকল ও আকাশাদি ভূত 
সকলেই নষ্ট হইবেক অতএব আপন২ মঙ্গল চেষ্টা করিবেক। ইত্যাদি বচনের 
দ্বারা বাহুল্য করণের প্রয়োজন নাই। অতএব এক বচনে উপস্থিত এবং 
সকলের সহিত সম্বন্ধ রাখে যে নাশ শব্ধ তাহার অর্থ কাহার প্রতি গৌথ 
অর্থাৎ অপ্রকট-বুঝাইবেক কাহার! প্রতি মৃত্যু বুঝাইবেক ইহা! শান্তর এবং 
যুক্তি উভুয় বিরুদ্ধ হয়। এ ছত্ জন কেবল এদেশে উপাস্য হয়েন তন্নিমিত্ে 
তাহারাই ব্রন্ম হইবেন ইহা বলা যায় না কারণ, ছুর্বলোধিকারির উপাস্য রূখে 
ইহাদিগ্যে এবং মন প্রভৃতি অন্যকেও শাস্ত্রে কহিয়াছেন তাহা! পূর্কের 
প্রমাণে ব্যক্ত আছে। কবিতাকার আপনি যে সকল রচুন লিখিয়াছেন 
তাহাতেই এ ছয়ের পরম্পর জন্যজনকত্ব দাসপ্রতুত্ব সাক্ষাৎ পাওয়] যাই- 
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তেছে অথচ কবিতাকার জন্যকে এবং অধীনকে সর্বব্যাপি সর্বাধ্যক্ষ জম্শূন্ট 
নিরপেক্ষ পরমেশ্বর কহিতে শঙ্কা করেন না। কবিতাকারের পুস্তকের 
১১ পৃষ্ঠে ৭ পংক্তিতে তাহার আপন লিখিত ওই অকল বচনের কথক লিখি- 
তেছি। ব্রহ্গবি্ুশিবাদীনাং ভবো যস্যা নিজেচ্ছয়া। পুনঃ প্রলীয়তে যস্যাং 
সা নিত্যা পররিকীর্তিতা ॥ ব্রদ্ধা বিষ শিব প্রভৃতি দেবতার যে দেবী হইতে 
জন্ম হয় এবং তীহারা যে দেবীতে লীন হয়েন সেই দেবী নিত্যা হয়েন। 
১১ পত্রে ২৫ পংক্তিতে। জলদে তড়িছ্ৎপন্না লীয়তে চ যথা ঘনে। তথা 
ত্রহ্মাদয়ো দেবাঃ কালিকায়াঃ ভবস্তি তে ॥ যেমন বি্যৎ মেঘেতে উৎপন্ন 
হইয়া মেঘেতেই লীন হয় সেইরূপ কালিকা৷ হইতে ব্রহ্মাদি দেবতা উৎপন্ন 
হইয়া লীন হয়েন। ১৩ পৃষ্ঠে ৩ পংক্তিতে। কারণন্ত পরা শক্তি ধা সা বাহ্যা 
হ্যনাস্্রয়া। ব্রন্ধাদ্যান্‌ সা স্থজেৎ শক্রং যথাবিধি বিধানতঃ ॥ অর্থাৎ দেবী 
হইতে ব্রঙ্ধাদির জন্ম হয়। ১৩ পত্রে ১৭ পংক্তিতে। সমারাধ্য হরিদুর্গীং 
বিষ্ুত্বমগমদ্বিভূঃ | যে ব্যাপক হরি তিনি ছূর্গার আরাধনা! করিয়া বিুপদ 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। পুনরায় ১৬ পত্রে ৫ পংক্তিতে। মাং বিদ্ধি দূলং প্রক্কৃতিং 
র্স্থিত্যস্তকারিণীং তস্য মন্লিধিমাত্রেণ স্থজামীদমতন্ত্রিতা। হনৃমানের প্রতি 
'সীতাবাক্য । তুমি আমাকে স্বষ্টস্থিতি প্রলয়ের কর্রী মূল প্রকৃতি করিয়া 
জান। সেই ত্রন্ধস্বর্ূপ রামের সন্নিধান মাত্রের দ্বারা নিরলস হইয়া এই সকলের 
কৃষ্টি করি। ইহ! দ্বারা কবিতাকার ওই পীচের পরম্পর অধীনত্ব মানিয়াছেন। 

এ সকল দেবতা ও পঞ্চভূত প্রতৃতিতে কেবল ব্রহ্গশবের প্রয়োগ আছে 
এমৎ নহে বরঞ্চ তাবৎ সংসারেতেই ব্রদ্ষশধের প্রয়োগ কি শ্রতিতে কি অন্যং 
শাস্ত্রে দেখিতে পাই। চতুষ্পাদ বৈ ব্রহ্ম । ব্রদ্ধদাস! ব্রহ্মকিতবাঃ। সর্ব 
খব্িদং ত্রন্ধ। অর্থাৎ চতুষ্পাদ প্রভৃতি ও দাস ও ধূর্ত আর এই তাবৎ সংসার 
্রহ্ধ কিন্তু ইহার দ্বারা এই সকল নশ্বর বিশ্বের প্রত্যেকের ব্র্ত্ব স্থাপন তাৎ- 
পর্য্য হয় এমৎ নহে বস্তৃত ইহার দ্বারা পরত্রঙ্ের সর্বব্যাপিত্ব স্থাপন করিতে- 
ছেন নতুবা এই সকলকে পুনঃ২ নশ্বর ও জন্য কেন ওই সকল শাস্ত্রে কহিবেন। 

আর কবিতাকার স্থানে ওই পঞ্চদেবতারা৷ আপনাকে বন্স্বর্ূপ বর্ণন 
করিয়াছেন এমৎপ্রতিপাদক অনেক বচন লিখেন । কিন্তু তাহাকে বিবেচনা! 
করা উচিত ছিল যে কেবল ওই পঞ্চদেবতা আপনাকে ব্রহ্গস্বূপ করিয়! 
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কছেন এমৎ নহে বরঞ্চ অন্য অনেক দেবতা ওখধির| আপনাতে ব্রহ্গআরোগ 
করিয়। ত্রন্ষরূপে বর্ণন করেন। যেমন বুহদারণ্যকে হীক্রের বাকা । মামেব 
বিজানীহি । কেবল আগাঁকে তুমি জান । বামদেবের বাক্য । অগ্ভং মন্থরভবং 
কুর্যাশ্চেতি । আশি মন্তু হইয়াছি আমি কুর্যা হইয়াছি । বরঞ্চ, প্রত্যেক বাক্তি 
অধ্যাম্স চিন্তনের বলে আপনাকে ব্রক্ষরূপে বর্ণন করিবার অধিকারী হয়। অহং 
দেবো ন চান্যোস্ি রন্ষৈবান্মি ন শোকভাক। সচ্চিদানন্দরপোহস্মি নিত্যমুক্ত- 
স্বভাববাঁন্‌ ॥ আমি অন্য নহি দেবন্বরূপ হই শোকরহিত ব্রহ্ম আমি হই সৎ 
চিৎ আনন্দ স্বরূপ এবং নিত্যযক্তস্বভাব আমি হই । এবচনকে স্মার্ত ভট্টাচার্য্য 
আঙ্িক তৰ্বে লিখেন যাহ! প্রত্যহ প্রাতঃকালে সকল ব্যক্তিরা স্মরণ করেন । 
কবিতাকার এই ,বচনকে আপন পুস্তকের ৬ পত্রে ২৬ পংক্তিতে লিখেন অথচ 
অর্থের অনুভব করেন না। এরূপ জাপনাকে ব্রহ্গরূপে বনের সিদ্ধান্ত 
বেদাস্তের প্রথমাধায়ের প্রথম পাদে ৩১ স্থত্রে ভগবান্‌ বাদরায়ণ করিয়া 
£ছন। -শান্বদষ্ট্যাতুগদেশো 'বামদেবব্চ। ইন্দ্র যে আপনাকে ব্রহ্ম কহেন 
সে আপনাতে পরনাস্মার দৃষ্টি করিয়া কঠিয়াছেন এরূপ কহিবার সকলে 
অধিকারি হয় যেমন বামদেব খধি আপনাকে বেদে ব্রহ্মরূপে কহিয়াছেন । 

৭ পত্রে ৩ পংক্তি অবধি লিখেন তাহার তাৎপর্য এই যে ব্রন্গ ক্রিয়া! উৎপন্ন 
করিবার নিমিত্ত সাকার হইয়া দর্শন দেন। উত্তর । পরত্রহ্ম সর্বদা এক অবস্থায় 
থাকেন তাহার ইচ্ছাতেই তাবৎ স্থষ্ট্যাদ্ি কার্ধা নিম্পন্ন হয় ইহ] সকলে স্বীকার 
করেন তবে স্বষ্ঠাদি নিমিত্ত বূপধারণ স্বীকার করাতে গৌরব হয় দ্বিতীয় তাহার 
অবস্থান্তর হওয়া ও নশ্বর হওয়া স্বীকার করিতে হয় তৃতীয় তাবৎ বেদবিরন্ধ 
এবং ঘুক্জিবিরদ্ধ হর যেহেতু বেদে উহাকে বপাদিরহিত নিত্য একঅৎস্থাবি শিষ্ট 
করিয়া কহেন এসকল শ্রু।ত পূব পৃগ্ে লিখিক্বাছি এবং বু্তিতেও দেখিতেছি 
যে তাবংদৃষ্টিগেচর খস্ত নশ্বর হর ইহাপ্ধ অনাথ হইতে পারে না আর নিরাকাঁর 
হইতে কষ্টটা কিরূপে হয় তাশ্ছার সিদ্ধান্ত খেদান্তে লিখেন ২ অধ্যায় ১ পাদ 
২৮ স্থত্র। আত্মনি চৈবং বিচিরাশ্ ঠি। যদি জীন্াত্া স্বপ্লেতে রথ গজ নদী দেশ 
আকাশ দেবতা স্থাবর জঙ্গম :এ সকলকে কোনো আকার ধারণ না করিয়া 
স্থষ্টি করিতে পারেন তবে সর্ধব্যাপি সর্ধশক্তিমান্‌ পরুন এ সকল জগৎ ও 
নানাপ্রকীর নামরূপের রচনা! করিবেন ইহাতে আম্চ্যয কি। অতএব কবি- 
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ভাঁকার পরমেশ্বরকে সর্বশক্তিমান অঙ্গীকার করেন অথচ শ্ররূপ শাক্সবিকুদধ। 
বিতগাছে প্রবৃত্ত ভয়েন বন্তত তাবৎ মামক্ঈপ মিথ্যা হয় অধিকস্ত মানস 
ধানের যে নামরূপের কল্পনা প্রতাহ করহ সে অন্য হইভেও অস্থায়ি ওই 
ধানের রূপ মনের কল্পনায় জন্মিতেছে এবং মনের চাঞ্চলো ধবংস হইতেছে 
'আঅভএব এরপ নশ্বরের অবলম্বনে মনোরঞ্জন ও কালহরণ কেন করহ নিত্য 
সব্্গন্ত পরমেশ্বরের চিন্তনে মর্বথা পরাত্মুখ হইয়া আপনার শ্রেয়ের বাধক 
আপনি কেন হও। কঠক্রুতি | ন হাঞবৈঃ প্রাপযতে ছি গ্রুবংতৎ্থ॥ অনিত্য 
নামরূপের অবলম্বনে নিভা যে পরণেশ্বর তাহার প্রাপ্তি হয় না। কেম শ্রুতি । 
ইহ চেদবেদীদথ সতামস্তি ন চেদ্িগাবেদীন্মহান্তী বিনষ্টিঃ। ইহজন্মে পূর্বোক্ত 
প্রকারে বদি পরমেশ্বরকে জানে তবে তাহার সকল লভ্য আদ যদি পূর্বোক্ত 
প্রকারে না জানে তবে তাহার মহা বিনাশ হয়। ঈশোপনিষৎ । ক্বর্ধা 
নান তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ 1 তাংস্তে প্রেত্যাতি গচ্ছন্তি যেকে 
চান্বহনো জন! ॥ ইভার ভাষা ॥ অথেদানীমবিদ্্নিন্দার্ধো মন্্ আনভ্যতে | 
অনুরধ্যাঃ পরমার্থভাবনদ্বয়মপেক্ষা দেবাদয়ো প্যস্থুরা স্তেষাঞ্চ স্বভৃতা অসুর্যা 
নাম নীমশন্বোইনর্থকোনিপাহঃ তে লোকাং কম্মফলানি লোকাস্তে দৃশ্যাস্তে 
ভুঙ্যন্তে ইতি জন্মানি অদ্ধেনাদশনাস্মকেনাজ্ঞানেন তমসাবৃতা আচ্ছাদিতাঃ 
তানস্তাবরান্তান প্রেত্য ত্যক্তেমং দেহং অভিগচ্ছস্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতং যে 
কে চ আন্মতনঃ আম্মানং অ্ন্তীত্ান্হনঃ কে তে জনা অবিদ্বাংসঃ। 
অজ্জানির নিন্দার্থ কহিতেছেন । পরমাস্া অপেক্ষা করিয়! দেবাদি সব অসুর 
হয়েন তাহাদের দেহকে অন্থধ্য অর্থাৎ অন্ুর্য্য দেহ কহি। সেই দেবতা 
অবধি করিরা স্থাবর পর্যান্ত দ্রেহ সকল মজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আবৃত আছে 
ওই সকল দেহকে আম্মঘাতী অথাৎ আত্মজ্ঞান রহিত বাক্তি সকল গুভাণুভ 
কম্মান্রসারে এই শরীরকে ত্যাগ করিকী প্রাপ্ত হয়েন। অর্থাৎ শুভ কর্ম 
করিলে উত্তম দেহ পান আর অশুভ কর্ম করিলে অধম দে$ পাঁন এ্রইরূপে 
ভ্রমণ করেন মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন্‌ না । বৃহ্দারণ্যক। যোহুনা “দবা মুপাস্তে 
অন্যোইসাবন্যোহমন্মি নস বেদ যথা পণুরেবং স দেবানাং। যে ব্যক্কি 
আত্মা ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা করে এবং কহে যে এই দেবতা৷ অন্য 
আর আনি অন্য অর্থ উপাস্য উপাসক রূপে হই সে ব্যক্তি কিছু জানে না 
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সে যেমন দেবতাদের পণ্ড অর্থাৎ পণ্ডর ন্যায় দেবতার উপকারী হয়। শ্ন্িং 
যোইনাথ। স্ত মাত্বান মনাথা প্রতিপদাতে কিস্তেনন কতং পাপং চোরেণা- 
স্মাপহারিণ! ॥ যে ব্যক্তি অন্য প্রকারে স্থিত আত্মাকে অনাপ্রকাবে ভাতে 
সেই পরমার্থ চোর ব্যক্তি কি কি পাপ না করিলেক অথাৎ বঙ্গহতভ্যাদি 
সকল পাপ তাহার হয়। ২৩ পৰ্ধে ২১ পংক্তিতে কবিতাকার বেদান্ত ত্র 
কিয় লিখেন স্থত্র। জন্মনি জন্মাস্তরে বা। অতএব কবিভাকারকে উচিত ষে 
কোন্‌ অধ্যায়ের কোন্‌ পাদে এহ্‌ত্র আছে তাহা লিখেন । ২ পত্রের ৪1 ৫ 
পংক্তিতে লিখেন [ পঞ্চব্রদ্ের মুক্তি সমষ্টি রহ্ধ জাশিবা। বেদান্তে উহার 
বিস্তার আছে ] অতএব কবিতাকারকে উচিত যে বেদান্তের কোন্‌ ত্র 
অথবা বেদাস্তভাষোর কোন প্রকরণে ইহার বিস্তার আছে তাহা লিখেন 1 
পণ্ডিত লোক বিবেচনা করিবেন যে ধন্ম লোপের নিমিত্ত কবিতাকার ওই 
সকল সুত্র স্বকপোল রচনা করিয়াছেন আশ্চর্যা এই যে পুরাণাদির শ্লোক 
যখন কক্রিতাকার লিখেন তখন তাহার অর্থ প্রায় ভীষাতে লিখিয়! থাকেন 
কিন্ত ঈশাবাসা প্রভৃতি আট দশ শ্রুতি যাহা! আপন পুস্তকের স্তানে২ লিখিয়া- 
ছেন তাহার বিবরণে কোন স্কানে অর্থ না করিয়া ভাষো ইনার অর্থ জানিবে 
এই মাত্র লিখেন এবং ওই সকল শ্রতিকে ভাষ্ো সাকার ত্রদ্ের প্রতিপাদক. 
করিয়া ভাষ্যকার লিখিয়াছেন এমৎ কবিতাকার লিখেন অতএব ওই সকলের 
মূল ভাষ্য লিখিতেছি এবং তাহার ভাষা বিবরণ লিখিতেছি ইহাতে সকলে 
বিবচনা করিবেন যে ওই সকল শ্রুতি নাম রূপের ব্রঙ্গত্ব প্রতিপন্ন করেন 
কি জগতের কারণ অতীন্দ্রিয় পরমাকআ্মীর ব্হ্ধত্ব প্রতিপন্ন করেন আর ধর্ম 
লোপের জন্যে শাস্ত্রের লিপিকে সর্ব প্রকারে অন্যথ! বিবরণ করিয়া কবিতা- 
কার লোকের নিকট প্রকাশ করেন। প্রথমত ৪ পৃষ্ঠে । ঈশাবাসা মিদং 
সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ । তেন“তাক্কেন ভূঞ্জীথা মাগুধঃ কস্য স্থিদ্ধনং । 
ইহার ভাষ্য । ঈশ! ঈষ্টে ইতি ইট তেনেশ! ঈশিতা পরমেশ্বরঃ পরাত্মা সর্ধস্য 
সহি সর্বরমীকটে সর্ধজন্ত্নামাম্মাসন্‌ তেন স্বেনাত্বনেশাবাস্যং আচ্ছাদনীয়ং 
কিং ইদং সর্বং যৎকিঞ্চ যৎ কিঞ্চিৎ জগত্যাং পৃথিব্যাং জগৎ তৎ সর্বং স্বেনা- 
ত্বনা প্রত্যগাঝ্বতয়াইহমেবেদং সর্বমিতি পরমাথ দারূপেণানৃতমিপং 
সর্বমাচ্ছাদনীয়ং স্বেন পরমাস্ন! যখ| চন্দনা গুব্বাদেন্রদ কাদি স:খঙ্থজকেদা দিং 
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দৌর্গন্ধাং তংস্বরূপনির্ধর্যণেনাচ্ছাদ্যতে স্বেন পারমার্থিকেন গন্ধেন তদ্বদেব 
হি স্বাত্মন্যধ্যন্তং স্বাভাবিকং কর্তৃত্ব ভোক্তত্বাদিলক্ষণং জগ ততৃতং পৃথিব্যাং 
জগত্যামিত্যুপলক্ষণার্থত্বাৎ সর্বমেব নামরূপ কণ্াখ্যং বিকারজাতং পরমার্থ 
সত্যাত্বভাবনয়া ত্যক্তং স্যাৎ এবমীশ্বরাত্মভাবনয়া যুক্তস্য পুত্রাদ্যেষণাত্রয় 
সংন্যাস এবাধিকারো ন, ক্স । তেন তাক্তেন ত্যাগেনেত্যর্থঃ নহি ত্যক্কো। 
মৃতঃ পুত্র ভূত্যো বা আত্মসন্বন্ধিতায়া অভাবাৎ আত্মানং পালয়তি অত- 
স্তাগেনেতায়মেবার্থঃ ভূজীথাঃ পালয়েখা আম্মানমিতিশেষঃ।| এবং ত্যক্তৈ- 
ষণ স্বং মাগুধঃ গৃধিমাকাক্ষাং মাকাফীর্ধনবিষয়াং কস্যন্থিৎ কস্যচিৎ্ ধন 
স্বস্য পরসা বা ধনং মাকাজ্ষীরিতার্থঃ। স্বিদিত্যনর্থকো নিপাতঃ। অর্থঃ। 
পরমেশ্বরের সহিত অভেদ চিন্তন দ্বারা যাবৎ নামরূপ বিশিষ্ট মায়িক বস্ত 
নংসারে আছে তাহা সকলকে আচ্ছাদন করিবেক যেমন চন্দনাদিতে জলা- 
দির সংনর্গে ক্লেদযুক্ত হইয়! ছুর্ন্ধ হইলে এ চন্দনের ঘর্ষণ দ্বারা তাহার 
পারমার্থিক গন্ধ প্রকাশ হইয়! সেই দুর্ন্ধকে আচ্চাদন করে সেইরূপ আত্মাতে 
আরোপিত যে নামরূপময় প্রপঞ্চ তাহা আত্মার স্বরূপ চিস্তনের দ্বারা ত্যাগ 
হয় যাবৎ বস্তুকে মিথ্য। জানিয়া সংসার হইতে অভ্যাস দ্বারা বিরক্ত হইবেক 
স্লেই বিরক্তির দ্বারা আত্মাকে পালন অর্থাৎ উদ্ধার করিবেক। এইরূপ বিরক্ত 
যে তুমি পরের ধনে অভিলাষ কিন্বা আপন ধনে অত্রান্ত অভিলাষ করিবে না। 
স্বিং শব্ধ অনর্থক নিপাত । ৭ পৃষ্ঠায় যএষ স্থৃপ্তেযু জাগর্তি কামং কাষং পুরুষে! 
নিম্মিমাণঃ। তদ্েব গুক্রং তথ্বদ্গ তদেবামৃতমুচ্যতে। ভাষা । বৎপ্রতিজ্ঞাতং গুহ্যং 
ব্রহ্ম রক্ষ্যামীতি তদেবাহ | য এষ স্প্রেষু প্রাণাদিযু জাগন্ডি ন স্বপিতি কথং 
কামং কামং তং তমতিপ্রেতং স্ত্র্যাদার্থ মবিদায়া নির্শিমাণঃ নিষ্পাদয়ন্‌ 
জাগঞ্তি পুরুষে! যঃ তদেব শুক্রং শুত্রং শুদ্ধং তত্ব্রহ্ম নান্যৎ গুহাং ব্রঙ্গাস্তি 
তদেবামূতং অবিনাশাচ্যতে সর্বশান্েষু'॥ ইন্দ্রিয় সকল মিদ্রিত হইলে যে 
আত্মা নানা প্রকার বস্তুকে স্বপ্নে ক্পনা করেন তেঁহই অবিনাশি নির্মল 
ব্রক্ধ হয়েন। ৯ পৃষ্ঠায় তম্মাত্িরোদধে তন্মিন্নেবাকাশে ক্িয়মাজগাম বছ 
শোভমানামুমাং হৈমবতীং তাং হোবাচ কিমেতদ্যক্ষমিতি ব্রক্ষেতি হোবাচ। 
ভাষ্য। ত্মাদিক্ত্রাদাত্মসমীপং গতাৎ ব্রহ্মতিরোদধে তিরোভূতং ইন্দ্রস্ম্ত্র- 
দ্বাভিমানোহতিতরাং নিরারর্তব্য ইত্যতঃ সম্বাদমাত্রমপিনাদাৎ ব্রন্গেন্্ায় 
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তন্বক্ষণ মন্সিন্নাকাশে মায্মানং দর্শস্িত্বা তিরোভূতমিন্্রশ্চ ব্রহ্গণন্তিরোধানকালে 
বস্সিপ্নাকাশে আসীৎ ইন্রস্তন্সিম্নেবীকাশে তন্থৌ কিং তদবক্ষমিতিধ্যায়ন্‌ 
ন নিবৃতে অগ্রাদিবং। তত ইন্ত্রস্য যক্ষে ভক্তিং বৃদ্ধা,বিদ্যোমারূপিণী 
প্রাছরভূৎ স্ত্রীরূপা স ইন্রস্তামুমাং বহুশোভনানাং সর্কেষাং হি শোভনানাং 
শোভনতম। বিদ্যেতি তথাচ বহুশোভমানেতিবিশেষণ্মূপপন্নং ভবতি হৈমবর্তীং 
হেমকতাভরণবতীমিব বহুশোভমান! মিত্যর্থ; অথবা উমৈব হিমবতো: ছুহিতা! 
হৈমবতী নিতামেবেশ্বরেণ সর্বজ্ঞেন সহ বর্ততে ইতি জ্ঞাতুং সমর্থেতি জ্ঞাত্বা তা 
মুপজগাম ইন্ত্রঃ তাং হোমাং কিল উবাচ পপ্রচ্ছ ক্রুহি কিমেতদদর্শরিত্ব! তিরো- 
ভূতং ষক্ষমিতি সা ব্রন্দেতি হোবাচ কিল। অর্থ। মায়িক তেজঃপু্জরূপ 
আবির্ভত ব্রহ্ম ইন্দ্রের উন্ত্রত্বাভিমান দূর করিবার নিমিত্ত বাক্যমাত্র ন! 
কহিয়া অন্থদ্ধান হইলেন সেই আকাশে প্রচুর শোভাযক্ত স্বর্ণালঙ্কারে ভূষি- 
তের ন্যায় স্ত্রীবূপা বিদ্যা আবির্ভ্তা হইলেন অথবা হৈমবতী সব্বর্ মহা- 
'দেবের,গিিকট সব্বদা! থাকিরার দ্বারা ইহার বিশেষ জানিতে পারেন ইহা 
জানিয়া ইন্দ্র তাহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে এ পুজ্য কে সে উমা 
তাহাকে কহিলেন ইনি ব্রহ্ম । ৫ পৃষ্ঠায় যতো বা ইমানি ভূতানি জায়স্তে 
যেন জাতানি জীবস্তি যৎ প্রযস্তযাভিসংবিশস্তি তদ্বিজিজ্ঞাসন্ব তদব্রদ্দেতি | যাহা 
হইতে এই বিশ্ব জন্মিতেছে আর জন্মিয়া যাহার আশ্রয় আছে আর ঘ্রির 
মাণ হইয়া যাহাতে লীন হইবেক তেহ ত্রহ্ম তাহাকে জানিতে ইচ্চা করহ। 
ভাষ্ে এই সকল শ্রুতির যে অর্থ তাহ! মূল সহিত লেখা গেল । অতএব 
কবিতাকার এ সকলের ভাষ্যকে বিশেষরূপে আলোচনা যেন করেন | 
৮ পৃষ্ঠের শেষে কবিতাকার লিখেন যে গায়ত্রী চতুষ্পাদ বত্রিশ শুক্ষর 
হয়েন। কিন্ত কোন্‌ প্রমাণে কি দৃষ্টিতে লিখেন তাহার উল্লেখ করেন না 
মনু যাজ্ঞবন্ধ্য প্রভৃতি ত্রিপাদ চতুবিংশতি অক্ষর গায়ত্রীকে কহিয়াছেন 
'ইহার বিশেষ গায়ত্রীর ভাষা বিবরণ যে আমরা করিয়াছি তাহাতে দেখি- 
বেন গুপবিষকুর ব্যাখ্যার অন্যথা করিয়া গায়ত্রী জপের দ্বারা লোক দ্কতার্থ 
হইতে পারিবেক এই আশঙ্কায় গায়ত্রীতে এই কল সন্দেহ কবিতাকার 
উপস্থিত করিতে উদ্যাত হইয়াছেন যেন কোনমতে লোক পরত্রদ্ধের উপা- 
সনা না করিতে পারে । ১৫ পৃষ্ঠার ১৭ পংক্কিত্তে লিখেন 'বেদাস্তের ভাষ্য 
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কার সাকার ত্রঙ্ধ মানিয়া আনন্দলহুরী স্তব করিয়াছেন | উত্তর | বেগান্তের 
ভাষ্য প্রস্তত আছে কোন স্থানে সাকারকে ত্রহ্মরূপে ভাষ্যকার মানিয়াছেন 
তাহা কবিতাকারকে দেখান উচিত ছিল তবে আনন্দলহরী ! দেবি সরে; 
শ্বরি ইত্যাদি গঙ্গার স্তব । নমো শঞ্চটাকষ্টহরিণী ভবানী ইতাদি অনেক২ 
স্তবকে এবং একখান সত্যপীরের পুস্তককে9 শঙ্করাচার্য্ের রচিত কহিয়া 
সেইং দ্বার পৃজকেরা প্রমিদ্ধ করিয়াছেন এ সকল স্তব বেদাস্তের ভাষ্য 
কার আচার্ধ্যক্লুত ইহাতে প্রমাণ কিছু নাই প্রধান লোকের নামে আপনং২ 
কবিতা বিখাত করিলে চলিত হইকেক এই নিমিত্ব আচার্যের নামে এই 
সকল স্তব স্ত্বতি প্রসিদ্ধ করিয়াছেন আর যদ্দাপিও তাহার কৃত এ সকল হয় 
তথাপি হানি নাই যেহেতু ব্রন্মের আরোপে জগতের তাবৎ বস্তকে ব্রহ্ম করিয়া 
বর্ণন করা যায়। কবিতাকার তৃতীয় এবং চতুর্থ পৃষ্ঠায় য।হা গুরু মাহাস্ত্য পিখি- 
য়াছেন'সে সর্বথা প্রমাণ এবং ফে বচন লিখিয়াছেন তাহার বিশেষদূপে আমর! 
অর্থাবগতি করিলাম তাহার মধো কিঞ্চিৎ লিখি |. নমস্তভ্যং মহামন্দায়িনে 
শিবরূপিণে। ব্রঙ্গজ্ঞানপ্রকাশায় সংসারছ্ঃখহারিণে ॥ অখগুমগ্ুলাকারং ব্যাপ্তং 
ষেন চরাচরং | ততপদ্ং দর্শিতং যেন তন্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ 
মহামন্ত্বের দাত সংসারছুঃখহারক যে তুমি হে গুরু তোমাকে ব্রহ্ষজ্ঞানের 
প্রকাশের নিমিত্ব প্রণাম করি । অথণ ব্রন্ধের স্বরূপ এবং যিনি চরাচর জগং- 
কে ব্যাপিয়াছেন সেই পদকে দেখাইয়াছেন যে গুরু তাহাকে নমস্কার । 
কিন্ত কবিতাকারকে উচিত যে ইহা বিবেচনা করেন যে যেশাম্ত্রান্থসারে গুরু 
সর্ধথ। মান্য হইয়াছেন সেই শাস্ত্রে লিখেন তন্ত্র। গুরবো বহবঃ সস্তি শিষ্য- 
বিস্তাপহারকাঃ। ছুর্প ভোহয়ং গুরুর্দেবি শিষ্যসস্তাপহারকঃ॥ শিষ্যের বিত্তাপহারী 
গুর অনেক আছেন কিন্তু শিষ্যের সম্তাপহরণ করেন যে গুরু তিনি অতি 
ছুরলভ। আর লিখেন তন্ব। পশোমুখাল্লবমন্ত্রঃ পশুরেব ন ষংশয়ঃ। পঞ্ত 
গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে পণ্ড হয় ইহাতে সংশয় নাই। বেদে কহেন 
তদ্ধিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ্ সশিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ত্রহ্মনিষ্ঠং। সেই 
শিষ্য পরনতন্ব .জানিবার নিমিত্ত বেদজ্ঞ ব্রন্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট যাইবেন। 
অতএব শাস্তাম্থসারে গুরুকে মানা করিতে হয় সেই শাঙ্ধান্্সারে গুরুর 
লক্ষ! জানিতে হরর পিতাকে মানিতে হয় শাস্ত্রে কহিয়াছেন এবং পিতার 
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লক্ষণ ওই শানে করিয়াছেন যেখিনি জন্ম দেন তাহাকে পিতা কহি অতএব 
পিতার লক্ষণ যাহাতে আছে তাহাকে পিতা কহিয়! মানিতে হউবেক । আমর! 
ওঁততসৎ পত্রারস্তে এবং অনা কন্মারন্তে লিখি এবং কহি তাহাতে কবিতাকার 
ন্লোষোলেখ করিয়৷ ২৩ পৃ্ঠের শেষে লিখিয়াছেন যে [ ওঁকার শন্বার্থে ব্রহ্মকে 
বুঝায় থে অক্ষরে হইয়াছে তাহাতে ব্রহ্ধা বিষ্ণু মহেশ্বরের নাম বুঝায় অতএব 
সেই সকল নাম লেখা ভাল নতুবা পকার শব্দের গন্তের মধ্যে তিন নাম থাকে] 
যে২ অক্ষয়ে 'ওকার হইয়াছে তাভাতে ঙ্গা বিষণ মহেশ্বরকে বুঝায় কবিতাকার 
লিখেন অথচ পুনরায় দোষ “দন যে সে সকল নাম কেন আমরা না লিখি 
যদি ওই সকল অক্ষরে কবিতাকারের মতে ওই সকল দেবতাকে বুঝায় ভবে 
তাহাদের নাম লেখা কি প্রকারে না হইল এবং কবিতাকার প্রত্াতিকে 
দেখিতেছি যে এক হইতে অধিক নাম আপনা আপন লিপির প্রথমে ও 
গ্রন্থের প্রথমে প্রায় লিখেন না তবে কিরূপে কহেন আমরা দ্বেষ প্রযুক্ত 
'বরঙ্গা্ষি্” নাম লিখি না যদি একের নাম লিখিয়া অনা দেবতার নাম ন] 
লিখিলে দ্বেষ বুঝায় তবে সমুদায় দেবতার নাম গ্রন্থাদির প্রথমে লেখা আব- 
"শাক ভইয়া উঠে অথচ কবিতাকার প্রত্ততি কেহ কৃষ্ণ (কহ বা কেবল ছৃর্গা 
ইত্যাদি রূপে লিপি প্র্ততির প্রথমে লিখেন তাহান্তেও যে দেবতার নাম 
না লিখেন তাহার প্রতি কি দ্বেষ বঝাইবেক এ কেবল কবিতাকারের দ্বেষ 
মাত্র পরমেশ্বরের প্রতি বুঝায় যেহেতু দেবতান্তরের নাম গ্রহণ করিবার প্রতি 
এপর্য্যস্ত যত্ কিন্তু শান্প্রসিদ্ধ যে পরমেশ্বরের প্রতিপাদক শব্দ সকল তাহার 
গ্রহণ অন্যে করিলে নানা দোষের উল্লেখ করেন বস্তত কর্তব্য কিন্বা অকর্তব্য 
শান্্রাহুসারে জান। যায় শাস্ত্রে কহেন যে তাবৎ কর্মের প্রথমে ওঁতৎসৎ উহার 
সমুদায়ের অথবা প্রত্যেকের গ্রহণ করিবেক গীতা । ওতৎসদিতি নির্দেশে! 
রঙ্ষণ,স্থিবিধঃ স্থৃতঃ। ত্রাঙ্মগণা স্তেন বেদাম্ মক্জাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ওঁকার এবং 
তৎ ওৃৎ এই তিন শবের দ্বারা ব্রন্মের নির্দেশ করেন অতএব বিধাতা স্থ্টির 
আরন্তে ওই তিনের গ্রহণ পূর্বক ব্রাহ্মণের ৪ বেদের ও যজ্ঞসকলের কৃষ্টি 
করিয়াছেন । পুনরায় গীতাল্ত। সন্তাবে সাধুভাবে চ সদিতোতৎ প্রবৃজাতে | 
প্রশস্তে কর্মাণি তথা সচ্ছন্ঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ বাক্তির জন্মেতে ও উত্তম চরিত্রেতে 
সৎশবের প্রয়োগ হয় অতএব তাবৎ প্রশস্ত কশ্মেতে হে অর্জুন সৎ একের 
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গ্রহণ করিয়া থাকেন । নির্বাণ তন্ত্র। ওততসদ্দেদ্বাক্যং প্রারস্তে সর্বকর্মণাৎ | 
ব্রহ্মপপণ মস্ত বাক্যং পানভোজনকন্মণোঃ ॥ তাবৎ কর্মের আরস্তে গুতৎ্সৎ 
এই বাক্য কহিবেক আর পাঁন ভোজনে বিশেষ করিযা! ব্রঙ্গার্পণমস্ক এই 
বাক্যের প্রয়োগ করিবেক। অতএব এই সকল বিধির অনুসারে লিপি প্র 
তির প্রথমে গঁতৎসৎ গ্রহণ করা খায় এসকল শাস্্ যে বাক্তির মানা হয় সে 

ই শের প্রয়োগকে উঠাইবার চেষ্টা করিবেক না । আর শূদ্রাদির 
শ্রবণ বিষয়ে যে দোষ লিখেন তাহাতে কবিতাকারকে জিজ্ঞাসা করি যে 
যখন শৃদ্রাদিতে বেষ্টিত হইয়া গঙ্গার ঘাটে থাকেন খন ওতত্সৎড সম্বলিত 
সঙ্গ বাক্য পড়েন ও অন্যকেও সঙ্গক্প করান কি ন: এবং ম্যূর্যর নিকটে 
ও গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম ওঁ রাম এই শবকে শুদ্রাদিতে বেষ্টিত হইয়া উচ্চৈঃ 
স্বরে উচ্চারণ করেন কিনা । হে পরমেশ্বর কবিভাকারকে দ্বেষ হইতে 
বিরত কর । পুস্তকের ২৪ পরষ্ঠের শেষে লিখেন শ্রাদ্ধাদি করিবার সময়ে 
তৎসৎ কঠিতে হয় তাহা না করিঘা আপন ঘরে .৪ তৎসঙ নিচুখন । 
কেরন শাদ্ধংদি কর্ধ করিয়া & হৎসহ প্রয়োগ করিবেক এমৎ নিয়ম নাই 
পূর্নে লিখিত গীহাদির বচন হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে যে ভাবৎ উত্তম 
কক্ষের প্রথমে $ত২সৎ বাকোর প্রয়োগ করিবেক সে শ্রা্ধীদি কম্ম হউক 
কি অন্য উত্তম কর্শ হউক আর বাটাতে মঙ্গল স্চনার্থ শাস্বানুসারে 
পিখিবেক যেহেতু মভানির্বাণ তন্থে ও তত্সৎ মন্ধ বর্ণন কঠিরা পরে 
লিখেন । গৃহপ্রদেশে দেহে বা লিখিত ধারদে যদি | গগেহং তপ? হুবেনীর্ঘঃ 
দেহঃ পৃণ্যময়ো ভবেৎ ॥ যে ব্যক্তি গুভত্সৎ এ মস্বকে গহের এক দেশে 
কিম্বা আপন দেহে লিথিয়া ধারণ করে তাহার গৃহ তীর্থ হয় দেহ পুণ্যময় হয়। 
অতএব এই সকল শান দৃর্টি করিষা কবিতাঁকারকে ইহার বিবেচনা করিতে 
প্রবর্ণ হওয়। উচিত ছিল । আব আপন পুস্তকের প্রথমে -১০ পৃষ্ঠে, এবং 
১২ পৃঠে লিখেন তাহার তাৎপর্য এই যে বেদান্ত অল্প গ্রন্থ কয়েক শত 
শ্লোক এই নিমিন্ত সাকার 'বর্ণন নাই | উত্তর | বেদান্ত স্ত্রে সমূদায় 
বেদান্তের নীমাংসা ৪ তাবং শাঙ্গের গিদ্ধান্ত করিয়াছেন সাকার বর্ণন 

পুনঃ২ এই রূপে. করিয়াছেন বে মায়িক নামরূপ সকল নশ্বর এবং 
নশ্বর বস্তর উপাসনা করিলে নিত্য যে মোক্ষ তাহার প্রাপ্তি হয় না। 
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৩ অধ্যায় ১ পদ ৭ স্ুত্র। ভাক্তং বাঁইনাত্মবিত্বাত্তথা হি দর্শঘতি | * ক্রতিতে 
জীৰকে যে দেবতাদের অন্ন করিয়া! কহয়াছেন সে ভাক্ত অর্থাৎ অন্ন 
না হইয়া দেৰতার ভোগের সামগ্রী সেই জরীৰ হয় এই তাঁৎপর্য্যমাত্র 
যেহেতু যাহার আত্মজ্ঞান না হয় সে অন্নের ন্যায় তুষ্টি জন্মাইরার দ্বীরা দেব- 
তার ভোগে আইসে ইহার মূল শ্রুতি। ' যোহন্যাং 'দেৰবত। মুপান্ডেহন্যোহ- 
সাবন্যোহমন্সি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানাং। যে ব্রহ্গভিন্ন অন্য 
দেবতার উপাসনা করে আর কহে ষে এই দেবতা অন্য আমি অন্য উপাস্য 
উপাসকরূপে হই সে অজ্ঞান ব্যক্তি দেবতাদের পশুমাত্র হয়। ৪ অধ্যায় 
১পদ ৪ ন্ত্র। ন প্রতীকেন হি সঃ। বিকারভূত যে নামন্ধপপ তাহাতে 
পরমাত্মার বোঁধ করিবেক ন] যেহেতু এক নামরূপ অন্য নামরূপের আত্ম 
হইতে পারে না ॥ কৰিতাকার ২৯ পৃষ্ঠে লিখেন যে জগনাথ দেবের .রথু নঃ 
চলিলে তাহাকে গালি দিতে পারেন। উত্তর) ইহাতে আমাদের “হানি 
লাভ ল্ইসকবিতাকূর আপনাদের ধর্মের ও ব্যবহারের পরিচয় দিতেছেন 
ষে তাহাদের আজ্ঞার অন্যথা হইলে দেরতারে। রক্ষা নাই। কবিতাকাঁর 
'২৪ পৃষ্ঠের শেষ অবধি ভগবান্‌ মন্তপ্রণীত কর্মের অনুষ্ঠান সকল লিখিয়াছেন |. 
উত্তর। কর্মিদের এ নকলের অনুষ্ঠানে যত্ব কর! কর্তব্য এবং ভগবান্‌ মন্ধ 
দ্বাদশাধ্যায়ে যে বচন লিখাছেন তাহাও আমর। লিখিতেছি। যথোক্তান্যপি 
কর্াণি পরিহায় দ্বিজৌত্তমঃ । আত্মজ্ঞানে শমে চস্যাদ্ধেদাভ্যাঁনে চ যত্ত্ববান্‌ ॥ 
পূর্বোক্ত যাবৎ বর্শা পরিত্যাগ করিয়াও ব্রাহ্মণ আত্মজ্ঞানে আর ইক্রিয়- 
নিগ্রহেতে ও প্রণব উপনিষদাদি বেদাভাসে যত্বর করিবেন। মনু তৃতীয় 
অধ্যায়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহাও লিখি । বাচ্যেকে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণে 
বাচঞ্চ সর্বদ] | বাচি প্রাণে চ পশ্যন্তো। যজ্ঞনিবৃত্তিমক্ষয়াং॥ কোন কোন 
ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহন্থেরা! পঞ্চ যজ্ঞের স্থানে, বাক্যেতে নিশ্নাসের হবন করাকে আর 
নিশ্বাসে বাক্যের হবন করাকে, অক্ষর ফলদার়ক যক্ত জানিয়া সর্বদা বাক্যেতে 
নিশ্বাসকে আর নিশ্বাসেতে বাক্যকে হবন, করিয়া থাকেন অর্থ যখন 
বাক্য কহা' যায় তখন নিশ্বাস থাকে না আর 'যখন* নিশ্বাস ত্যাগ করা যায় 
তখন বাক্য থাকে 'না এই হেতু কোন২ গৃহস্থেরা হ্মনিষ্ঠার বলের দ্বার! 


পঞ্চম স্থানে শ্বাসনিষ্বাস ত্যাগ আর জ্ঞানের উপ্রদেশ মার্র'করেন। পূর্বা- 
৮৫ 


( ৬৭৪ ) 


পর বচনেয তাৎপর্য; অধিকাঁরি বিশেষে হগ্ধ অর্থাৎ কর্্মাথিকারের বচন কঙ্মী- 
দের প্রতি ও জ্ঞানাধিকারের বচন জ্ঞাননিষ্ঠদের প্রতি জানিবে। কিন্ত 
সম্পূর্ণ কর্মের অনুষ্ঠান যেমন কর্শি হইতে হইয়া উঠে না সেই বূপ জ্ঞান 
সাধনের অনুষ্ঠান সম্যক্‌ প্রকারে হইবার সম্ভব এককালে হয় না কবিতা- 
কারকে বিবেচনা কর! উচিত যে সর্ধব্যাপি ইন্্িয়ের অগোচর চৈতন্যমাত্র 
সর্ব নিয়স্তা পরমেশ্বরের উপাসক নাস্তিক শব্দের প্রতিপাদ্য হয় কিম্বা! অনিত্য 
পরিমিত কাম ক্রোধাদি বিশিষ্ট অবয়বকে যে ঈশ্বর কহে সে নাস্তিক শব্দের 
বাচ্য হয় যেমন মনুষ্য আপন জন্মদাঁতাকে পিত। কহিলে পিতৃ বিষয়ে নাস্তিক 
হয় না কিস্ত পশ্বাদি অথবা স্থাবরাদি তাহাকে পিতা কহিলে পিতৃ বিষয়ে 
নান্তিক অবশ্য হয়। এখন কবিতাকারকে প্রার্থনা করিতেছি যে পরমেশ্বরের 
শবণ মননে প্রবৃত্ত হয়েন। সুণ্ডকশ্রুতি । তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা 
বাচে। বিষুঞ্চথ । সেই এক আত্মীকেই কেবল জান অন্য বাক্য ত্যাগ কর 
কবিতাকারের যে পুস্তক দেখিয়া আমরা এই প্রত্যুত্তর লিখি তাহার পত্রে ও 
পংক্তিতে অন্য২ পুস্তকের সহিত পরে দেখিলাম কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে 
অতএব যে স্থানের পৃষ্ঠা ও পংক্তির নির্দেশ আমরা লিখিয়াছি তাহার 
অগ্র পশ্চাৎ তত্ব করিলে সেই সেই স্থানকে পাঠ কর্তারা পাইবেন ইতি 
শকাবাা ১৭৪২ * ॥% 1 
শ্রীযুত হরচন্ত্র রায়ের দ্বারাঁ__ 
রা সং সি গু সং সঃ 
* সমাপ্ত * 


্ষ সস ্ সঈী 


কষদ্র পত্রী । 


€(বিতরণার্থ মুদ্রিত । ) 


৪ ভঙসৎ 


একমেবাদ্বিতীয়ং বরক্গ__ 





শ্বেতাশ্বতরশ্রতিঃ | 


তসীশ্বরাগাঁং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতাঁনাং পরমঞ্। ঠদবতং।" 
পতিং পরতীনাং পরমং পরস্তাঁৎ বিদাম দেবং ভূবনেশমীভাং। ১। 


কঠবল্লীশ্রণতিঃ | 
অশব্দমম্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চয়ৎ। 
অনাদ্যনস্তং মহতঃ পরং ক্রুবং নিচাষ্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥১। 


ভগবান্‌ হস্তামলকের কারিকা ৷ 
-£খাভাসকে॥ দর্পণে দৃশ্যমান মুখত্বাৎ পৃথক্তে নটৈবাস্তি বস্ত। 
চিদাভাসকো ধীষু জীবোপি তদ্বৎ সনিত্যোপলব্ধিস্বরূপোহমাক্মা 1১1 


ষট্পদী। 
বিগতবিশেষং জনিতাশেষং সচ্চিৎস্থখপরিপূর্ণং | 
আকৃতিবীতং ত্রিগুণাতীতং ভজ পরমেশং তৃর্ণং । ১। 
হিত্বাকারং হৃদয়বিকাবং মায়াময়মত্রতাং | 
আশ্রয়সততং সত্তাবিততং নিরঘদ্যং তৎ সত্যং | ২। 
বেদৈর্গাীতং প্রত্যগভীতং পরাঁৎপরং চৈতন্যং । 
অজরমশোকং জগদালোকং সর্বস্যৈকশরণ্যং | ৩। 
গচ্ছদপাঁদং বিগতবিবাদং পশ্যতি নেত্রবিহীনং। 
শৃণৃদ কর্ণং বিরহ্যিতবর্ণং গৃহ্দহস্তমপীনং । ৪ । 
ন্যাপ্যাশেষং স্থিতমবিশৈষং নিগুণমপরিচ্ছিন্নং । 
বিততবিকানং জগদাবাসং সর্কোপাঞ্ষিবিভিন্নং | ৫। 
যস্য বিবর্ড বিশ্বাসস্ং বদতি শ্রুতিরবিরামং | 
নাণস্থ,লং জগতো মুলং শাশ্বতমীশমকামং | ৬। 


(৬৭৮ ) 
দ্বিতীয় ষট্পদী। 


শাশ্বতমভয়মশে।কমদেহং | পুর্ণমনাদিচরাচরগেহং | ১। 

চিন্তয় মুড়মতে পরমেশং। স্বীকুরু তত্ববিদামুপদেশং | ২। 
ভবতিযতোজগতোহস্যবিকাশঃ। স্থিতিরপিভবতিষতোইস্যবিনাঁশঃ 1৩। 
দিনকরশিশিরকর।বতিযাতঃ | যস্য ভয়াদিহ ধাবতি বাতঃ| ৪। 
যদনুভবাদপগচ্ছতি মোহঃ । ভবতি পুর্ন শুচামধিরোহঃ | ৫| 

যো ন ভবতি বিষয়ঃ করণানাং। জগতি পরং শরণং শরণানাঁং । ৬। 


বেদের মন্ত্র এবং ভাঁষ্যের কারিকা ও পরমার্থ বিষয়ের ষট্পদী গীতি যাহা 
মনোরম ছন্দে এবং!স্থলভ শর্ষে আছে তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লিখা গেল 
স্থশ্রাব্য জানিয়া পাঠ করিলেও অর্থাবগতি হইয়া ক্তার্থ হওনের “সহতা'বন। 
আছে। ইতি---. 


স্বর হু৯ ২০ £ 


এই ধস 


(8০৭ ) 
অবতরণিকা | ) 





উপনিষদে কথিত শুদ্ধ স্বভীব প্রাপ্ত সনাতন উপাষনাকে শ্রশ্োত্তর 
প্রণালীতে সংক্ষেপে এই পুস্তকে লেখা গেল, শ্রদ্ধাবান্‌ ব্যক্তিরা সম্পূর্ণ 
অনুষ্ঠানকে অনায়াসে জানিতে ও কৃতার্থ হইতে সমর্থ হইবেন। প্রত্যেক 
বিষয়ের প্রমাণকে অঙ্কান্গসারে পরের পত্র সকলে অন্বেষণ করিলে প্রাপ্ত 
হইবেন। 

শ্রুতি ও স্মৃতিতে এপ্রকরণকে বোধ স্থগমের নিমিগু প্রায় প্রশ্নোত্তর" 
ক্রমে উপদেশ করেন, একারণ এম্থলেও তদস্থরূপ প্রশ্বোত্বরের দ্বারা 
লিখিত হইল। 

একমেবাদ্বিতীয়ং। 





. ১ শিষ্ের প্রশ্ন । কাহাকে উপাদনা কছেন। 

১ আচার্য্যের প্রত্যুত্তর । তুঁ্টির উদ্দেশে যত্বুকে উপাসনা কহা যায়, 
কিন্তু পরত্রহ্ম বিষয়ে জ্ঞানের আরৃত্তিকে উপাসনা কছি। 

২প্রশ্ব। কে উপাস্য ূ 

২ উত্তর । অনন্ত প্রকার বস্থ ও বান্তি সম্বলিত অচিন্তনীয় রচনা- 
নিশিন্ট যে এই'জগত্, ও ঘটিকাষক্ত্র অপেক্ষা কৃত অতিশয় আশ্চ্য্যান্বিত 
রাঁশি চক্রে বেগে ধাবমান চন্দ্র যয গ্রহ নক্ষত্রাদি যুক্ত যে এই জগৎ, ও 
নানাবিধ স্থাবর জঙ্গম শরীর যাহার কোন এক অঙ্গ নিষ্পয়োজন নহে 
সেই সকল শরীর ও শরীরীতে পরিপূর্ণ যে এই জগত, ইহার কারণ ও 
বাহক নি তিনি উপাসা হন ্ 

৩ প্রশ্ন । তিনি কি প্রকার 

৩উত্তর। তোমাকে পূর্বেই রুহিয়াছি যে যিনি এই জগতের কারণ 
ও নির্ব্বাহ কর্তা তিনিই উপাস্য হন,_ইহার অতিরিক্ত তাহার নির্ধারণ 
করিতে কি শ্রুতি কি যুক্তি সমর্থ হন না । | 

প্রশ্ন। কোনো উপায়ে তীহার স্বরূপে নি হয় কি না। 

৪ উত্তর। তাঁহার স্বরূপকে কি মনেতে কি বাক্যেতে নিরূপণ কর! 


(৯৮) 
ঘায় না, ইহা শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে বারংবার কহিয়াছেন। এবং যুক্তি- 
সিদ্ধও ইহা হয়, যেহেতু এই জগৎ প্রত্যক্ষ অথচ ইহার ত্বরূপ ও পরি- 
মাণকে কেহ নির্ধারণ করিতে পারেন না, সুতরাং এই জগতের কারণ ও 
নির্ব্বাহ কর্ত। ধিনি লক্ষিত হইতেছেন তাহার স্বরূপ ও পরিমাণের নির্ধা- 
ঘ্সণ কি প্রকারে সম্ভব হয়। 

৫ প্রশ্ন। বিচারত এই উপাঁসনার বিরোধী ফেহ আছে কি মা। 

৫উত্তর। এ উপাঁসনার বিরোধী বিচারত কেহ নাই, যেহেতু আ. 
মরা জগতের কারণ ও নির্ব্বাহ কর্ত এই উপলক্ষ করিয়া উপাসনা করি, 
অতএব এরূপ উপাসনীয় বিরোধ সম্ভব হয় না, কেন না গ্রতোক দেব- 
তার উপাসকেরা সেই সেই দেবতাকে জগৎ কারণ ও জগতের নির্ব্বাহ 
কর্তা এই. বিশ্বাস পূর্বক উপানন! করেন, সুতরাং তাহাদের বিশ্বাসানু- 
সারে আমান্দের এই উপাঁসনাকে তাহারা সেই সেই দেবতার উপাসনা- 
রূপে অবশ্যই শ্বীকার করিষেন। এই প্রকারে ধাহা'রা কাল কিন্বা স্বভাব 
অর্থব! বুদ্ধ কিন্বা অন্য কোন পদার্থকে জগতের নির্বাহ কর্তা কহিয়! 
থাকেন তীহারাও বিচারত এ উপাসনার, অর্থাৎ জগতের নির্বাহ কর্তা 
রূপে চিন্তনের, বিরোধী হুইতে পারিবেন না। এবং চীন ও ত্রিৰৎ ও 
ইউরোপ ও অন্য অন্য দেশে যে সকল নানাবিধ উপাসকেরা আছেন 
তাহারাও আপন আপন উপাসাকে জগতের কারণ ও নির্ধবাহক কছেন, 
সুতেরাং তাহারাও আপন আপন বিশ্বাসান্থুসারে আমাদের এই উপাসনাকে 
দেই সেই আপন উপাস্যের আরাধনা রূপে অবশ্যই স্বীকার করিবেন। 

৬ প্রশ্ন । বেদে কোন স্থলে সেই পরমেশ্বরকে অগোচর অনির্দেশ্য 
শব্দে কহিতেছেন, এবং অন্যত্র জয় ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ ০, প্রতি 
করিতেছেন, ইহার সমাধান কি। 

৬উত্বর। যে স্থলে অগোচর অক্তেয়' শব্দে কহেন সে স্থলে তাহার 
স্বয্পপ অভিগ্রেত হইয়াছে, অর্থাৎ তাহার স্বরূপ কোন মতে ভ্েয় নছে। 
ক্ঞার বে স্থলে জ্েয় ইত্যাদি শব্দে কহেন সে স্থলে তাহার সত্তা অভিখোত 
হু, অর্থাৎ পরমেশ্বর আছেন ইহা! বিশ্বের অনির্বচনীয় রচন! ও নিয়মের 
দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে! যেমন শরীরের ব্যাপারের দ্বারা শরীরস্থ চৈতন্য 


€ ৪০৯ ) 


ধাহাকে জীব কছেম তিনি আছেন ইছা মিশ্চয় হয়, কিন্তু সেই সর্ধ্বাগ 
ব্যাপী ও শরীরের নির্ববাহক জীষের শ্বরূপ কি, অর্থাৎ দেই জীব কি 
প্রকার হন, ইহা কদাপি জানা যায় না। 

৭ প্রশ্ন । আপনারা অন্য অন্য উপাসকের বিয্লোগী ও ঘটা! হন 
কি না। 

৭ উত্তর । কদাঁপি না,যে কোন ব্যক্তি যাহার উপাসনা করেন সেইং 
উপাস্যকে পরমেশ্বর বোধে কিন্বা তাঁহার আবির্ভাব স্থান বোধে উপাসনা 
করিয়া থাকেন, সুতরাং আমাদের ঘেষ ও বিরোধ ভাব তাঁহাদের প্রতি 
কেন হইবেকত। 

৮ প্রশ্ন যি আপনারা পরমেখরের উপাঁসম! করেন এবং অন্য অন্য 

উপাদকেরাও ্রকারাতে সেই পরমেখরের উপাসমা করেন, তবে তাহা 
দের সহিত আপনাদের প্রভেদ কি। 
* ৮উত্তর। তাঁহাদের সছিত ছুই প্রকারে আমাদের পার্থক্য হয়, প্রথ' 
মত, তাহারা পৃথক্‌ পৃথক্‌ অবয়ব ও স্থানাদি বিশেষণের দ্বারা পরমেশ্বরের 
নির্ণর বোধে উপাসনা করেন, কিন্ত আমরা ঘিনি জগৎ্কারণ তিনি উপাস্য 
ইহার অতিরিক্ত অবয়ব কি স্থানাদি বিশেষণ দ্বার নিরূপথ ধরি না ॥ 
ধিতীয়ত, এক প্রকার অবয়ব বিশিষ্টের যে উপাঁসক ত্তাহার সহিত অম্য 
প্রকার অবয়ব*বিশিস্টের উপাসকের বিবাদ দেখিতেছি, কিন্তু আমাদের 
সহিত কোন উপাসকের বিরোধের সম্ভব নাই, যাহা পঞ্চম প্রশ্নের উত্তে 
কহিয়াছি?। 

» প্রশ্ন । কি প্রকায়ে এ উপীসনা কর্তব্য হয়। 

৯ উত্তর। এই প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান যে জগৎ ইহার ফায়ণ ও নির্বাহ ' 
কর্তা পরমেশ্বর হন; শান্ত ও যুক্তিত এইরূপ যে চিত্ত তাহা পরমেশ্বর 
উপাসনা হয়। ইুন্দিম দমনে ও এগব উপনিষদাদি বেষ্বাভ্যানে ঘনত্ব ক! 
এ উপাসনার আবশ্যক পাধন হয়। ইঙ্জিয়দমমে যত্ব, অর্থাৎ জানেজিম 
ও বর্মেজিয় ও অস্ত:ফরণকে এয়পে নিয়োগ করিতে বন করিবেন যাহাতে 
আপনার বিশ্ব ও পদ্মের অনিষ্ট নাহইযাসবীস্ম ও। গরেয় অভীষ্ট জয্গে, 


ব্তত যে ব্যঘহারকে আপনার প্রতি অহাগ্য জানেন তাহা অন্যেন গিট 
৫২ 


(৪১ ) 

অয্যেগ্য জানিকস তদনুরূপ ব্যবহার করিতে নু করিবেন। প্রথব উপ- 
নিষদাঁদি বেদাভ্যাসে যত্ব, অর্থাৎ আমাদের অভ্যাস সিদ্ধ ইহা হইয়াছে যে 
শব্দের অবলম্বন বিনা অর্থের অবগতি হয় না, অতএব পরমাত্মার প্রতি- 
পাদক প্রণব ব্যাহ্‌তি গায়ত্রী ও শ্রতি স্মৃতি তস্্রাদির অবলম্বন দ্বারা তদর্থ 
যে পরমাত্মা তাহার চিত্তন করিবেন। এবং অর্মি বায়ু ক্ধ্য ইহাদের হইতে 
ক্ষণে ক্ষণে যে উপকার হইতেছে ও ব্রীছি যব ওষধি ও ফল মূল ইত্যাদি 
বস্তুর দ্বারা যে উপকার জম্বিতেছে, সে সকল পরমেশ্বরাধীন হয় এই প্র- 
কার অর্থ প্রতিপাঁদক শব্দের অনুশীলন ও যুক্তি দ্বারা সেই সেই অর্থকে 
দার্টয করিবেন। ব্রহ্ম বিদ্যার আধার সত্য কথন ইহা পুনঃ পুনঃ বেদে কছি- 
যাছেন, অতএব সত্যের অবলম্বন করিবেন, যাহাতে সত্য যে পরত্রহ্গ ত1- 
হার উপাসনায় সমর্থ হন৷ 

১০ প্রশ্ন । এ উপাসনাতে আহার ব্যবহারাদি রূপ লোক যাত্রা নির্ববা- 
হের কি প্রকার নিয়ম কর্তব্য। 

১* উত্তর । শাস্তানুসারে আহার ও ব্যবহার নিষ্পন্ন কর! উচিত হয়, 
অতএব যে যে শাস্ত্র প্রচলিত আছে তাহার কোন এক শান্ত্রকে অবলম্বন 
১727 স্বেচ্ছাচারী কহা৷ 

আর স্বেচ্ছণচারী হওয়া শান্ত ও যুক্তিত উভয়থাবিরুদ্ধ হয়, শানে 
চি যুক্তিতেও দেখ, যদি প্রত্যেক 
ব্যক্তি কোন এক শাস্ত্র ও নিয়মকে অবলম্বন নাকরিয়া আহার ও ব্যবহার 
আপন আপন ইচ্ছামতে করেন তবে লোক নির্বাহ অতি অল্পকাঁলেই 
উচ্ছন্ত্র হয়, কেননা খাদ্যাখাদ্য কর্তব্যাকর্তব্য ওগম্যাগম্য ইত্যাদির কোন 
' নিয়ম তাহাদের নিকটে নাই, কেবল ইচ্ছাই ক্রিয়ার, নির্দোষ হইবার গ্রতি 
কারণ হয়, ইচ্ছাও সুর্ববজনের এক প্রকার নহে, সুতরাং পরস্পর বিরোধী 
বন! এবং পুনঃ পুনঃ পরস্পর কলহ দ্বারা লোকের বিনীপ শীত্ত হইতে 
পারে। বাস্তবিক বিদ্যা ও পরমার্থ চচ্চ+ নাঁকরিয়া সর্বদা আঁহীরের উত্ত- 
ঘতা ও অধমতার বিচারে কালক্ষেপ অনুচিত হয়, যেহেতু আহ্বার কোন 
প্রকারের হউক অধ্ধাগ্রহরে সেইবস্ত রূপে পরিগামকে পায় বাহাকে অত্যন্ত 


(18১১ ) 
অশুদ্ধ কিয়! থাকেন, এবং এ অত্যন্ত অশুদ্ধ সামগ্রীর পরিণামে আহা- 
রের শস্যাদি স্থানে স্বানে উৎপন্ন হইতেছে, "অতএব উদরের পবিত্রতার 
চেষ্টা অপেক্ষা মনের পবিত্রতার চেস্টা করা জ্ঞাননিষ্ঠের বিশে আব- 
*শ্যক হয়। 

১১ প্রশ্ন । এ উপাসনাতে দেশ, দিক, কাল, ইহার কোনো বিশেষ 
নিয়ম আছেকিনা। , 

১১ উত্তর । উত্তম দেশাদিতে উপাঁসন! গ্রশস্ত বটে,কিন্তু এমত বিশেষ 
নিয়ম নাই, অর্থাৎ যে দেশে যে দিকে যে কালে চিত্তের স্থৈধ্য হয় সেই 
দেশে সেই কালে সেই দিকে উপাসনা করিতে সমর্থ হয়। 

১২ প্রশ্ন । এ উপাসনার উপদেশের যোগ্য কে। 

১২ উত্তর। ইহার উপদেশ সকলের প্রতিই করা যায়, কিন্ত যাহার 
ষে প্রকার চিত্ব' শুদ্ধি তাহার তদন্ুরূপ শ্রদ্ধা অস্থি কৃতার্থ হইবার 
সুস্তাবনা হয় ইতি। 


(8০তম 


সৎ এই শব্দ প্রথমতঃ মঙ্গলাচরণের নিমিত্ত লেখা যাঁয়। প্রমাণ, 
ভগবন্ীত|। সন্ভাবে সাএডাবে6 দিতে, ৩ৎ প্রযুজ্যতে। প্রশস্তে কর্ম্মণি 
তথা সৎশব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ 

১ উত্তরের প্রমাণ । আত্মেত্যেবোপাসীত। (রৃহদারণ্যক শ্রতিঃ) নস- 
বেদেতি বিজ্ঞানং প্রস্তুত্য আত্মেত্যেবোপাসীতেত্যভিধানাৎ বেঁদোপাসন- 
শব্দয়োরেকার্থতাইবগম্যতে (ইতি ভাষ্ং ) আত্মানমেব লোঁকমুপাসীত 
(বহদারণ্যকঞ্রতি) 

২ উত্তরের গ্রমাণ। জন্মাদসাফতঃ (বেদাত্ত দর্শনের দ্বিতীয় তর 
যতোব ইমানি তৃতানি জায়, যেন জাতানি জীবস্তি যত্রয্ত্যতি সংবি- 
শত্তি তথ্থিজিজ্ঞাসম্ব তথ্বন্েতি। তিতততিরীয় শ্রতিঃ) ঘঃ সর্বতঃ সর্ব্ববিৎ 
যসা জানময়ং তপঃ। তম্মাদেতৎ ব্রচ্মনাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে। (মুণ্ডক 
শ্রতিঃ) ঘত্তৎ কারণ মব্যং নিত্যং সদদাস্ম্কং 1 তদ্ধিস্যস্টঃ স পুরুষ. 
লোকে ব্রঙ্গেতি কীর্ত্যতে । (মন্থবচন) যতো বিশ্বং সমুস্ত,তং যেন জাতঞ | 


(৪৯২) 

ভিষ্ঠতি। হন্মিন্‌ সর্ব্বাণি লীয়স্তে তজ্ভেয়ং ব্রন্গ লক্ষণং | কাঁলিং কলয়তে 
কালে মৃত্যো মৃতযুর্ভিয়ো ভয়ং। বেদাত্তবেদ্াং চিক্জপং যত্তৎশত্দোপল- 
ক্ষিতং। ( মহানির্ব্বাণ তত্ত্র বচন ) অস্য জগতো নামগনপাভ্যাং ব্যান্কতষ্যা- 
নেক কর্তৃ ভোক্ত, সংযুক্তস্য প্রতিনিয়তদেশ কাল নিমিত্ত ক্রিয়াফলাশ্রয়স্য * 
মনসাপ্যচিস্ত্য রচন। রূপস্য জন্মাস্থিতি ভঙ্গং যতঃসর্ব্বজ্ঞাৎথ সর্ধ্বশক্তেঃ 
কারণাস্তবতি তদ্বক্ষেতি বাক্য শেষঃ। ইতি পূর্ব্ব লিখিত দ্বিতীয় 
ত্র ভাষ্য। 

৩ উত্তরের প্রমাণ। যতোবাচো নিবর্তৃস্তে প্রাপ্য মনসাসহ।*(তৈত্তি- 
বয় শ্রুতি) যন্বনসা' ন মন্গুতে যেনাহ্ম নোৌমতং | তদেব ত্রহ্গ ত্বং বিদ্ধি 
নেদতযদিদমুপাঁসতে | (কেন শ্রুতি) 

৪ উত্তরের প্রমাণ । অথাত আদেশে! নেতি নেতি। হদারণাক শ্রতি) 
ন তত্র চক্ষর্গচ্ছতি ন বাগ্গছতি নো মনো ন বিদ্মে! ন বিজানীমো। যখৈত- 
দনুশিষ্যাৎ অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো। অবিদিতাঁদধি | (কেনোপনিষৎ শ্রুতিঃ). 
ইন্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিক্িয়েত্ঃপরং মনঃ। মনসন্ত পরা বুদ্ধি বরবদ্ধেয়ঃ 
পরতস্তর সঃ। (গীতাম্থৃতি) 

৫ উত্তরের প্রমাণ। আত্মাহোষাং স তবতি | এবংবিৎ সর্বেষাং ভূতানা- 
মাত্সা তবতি (ইতি রৃহদারণ্যক শ্রুতিঃ) নামরূপাঁদি নির্দেশৈর্বিভিন্নানামু- 
পাঁসকাঃ। পরম্পরং বিরুদ্ধন্তি ন তৈরেতদ্বিরুদ্ধ্যতে (ইতি গৌড়পাদাচাধ্য 
কারিকা) প্রথম ব্যাখ্যানে ইহা বিস্তার মতে লেখা গিয়াছে। 

৬ উত্তয্নের প্রমাণ। নৈব বাচা ন মনসা! প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা। 
অন্তীতিক্রবতৌহন্যত্র কখং তদ্ুপলত্যতে। অস্তীত্যেবোপল্বব্য স্তত্বভাবেন 
চোভয়োঃ ৷ অস্তীত্যেবোপ লন্বস্য তত্বভাবঃ প্রসীদতি। কেঠ শ্রুতিঃ) নাম 
রূপাদি নির্দেশ বিশেষণ বিবর্জিত: । অপক্ষয় বিনাশাভ)াং'পরিণামার্ডি 
ভন্মতিঃ। বর্জিতঃ শক্যতে বক্তুং ঘঃ সদান্তীতি কৈবলং। (বিষু পুরাণ) 
দ্বাদশ ব্যাখ্যানে বিস্তর পাইবেন। 

৭উত্তরের প্রমাঁণ । তপাংনি সর্ধ্বাণিচ বন্বদস্তি ৷ (কঠশ্রুতি?) ্হ্ধ দড়ি 
কত কর্ষাৎ (বেদান্ত) অন্ষতৃষ্টি রাদিত্যাদষু স্যাৎ কম্মাৎ উৎকর্ষাৎ 
এবসুতকর্ষেণাদিত্যাদয়ে!দৃষটা তবস্তি উত্ৃট দৃকিতেত্যাসাৎ। (& সত্রের 
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ভাষা) যে প্যন্যদেবতা তক্তা বজস্ত শ্রদ্য়াহিতাঃ । তেশি মামেব কৌন্তেয 
যজস্ত্যবিধি পূর্ব্বকং (ইতি গীতাম্ৃতি:) । 

৮ উত্তরের প্রমাঁণ। যত্র নান্যৎ পশ্যতি নারাচ্ছ, গৌতি নানাদিজানাতি 
সতুমা অথ যত্রান্যৎ পশ্যতি অন্যচ্ছণোতি অন্যপ্িজানাতি তদণ্পং। 
(ইতি ছান্দোগ্য শ্রুতি) পঞ্চম উত্তরের লিখিত গ্রমাণেও দেখিবেন । 

৯ উত্তরের প্রমাণ। প্রথমত পরমেশ্বরের চিস্তনের প্রকার. উর্মূ- 
লোইবাক্‌ শাখ এযোহশ্ব্থঃ সনাতনঃ | তদেব শুক্রং তদ্ব্গ তদেবামৃত- 
মুচ্যতে। (কঠশ্রতিঃ) তন্যাদৃচঃ সাম যজুংষি দীক্ষা যক্ঞাস্চ সর্বেক্রতবো 
দক্ষিণাশ্চ | সংবতৎসরশ্চ যজমানশ্চ লোকাঃ সোমে যত্র পবতে যত্র স্ুর্য্যঃ। 
তল্মাচ্চ দেবা বছুধা সংপ্রশ্থতাঃ সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো! বযাংসি। প্রাণা- 
পানৌ ত্রীহ্যিবৌ তপশ্চ শ্রদ্ধা সত্যং ত্রক্মচরধ্যং বিধিষ্চ। অঁতঃসমুদ্রা 
গিরয়ম্চ সর্ব তন্মাৎ স্যন্দস্তে সিস্ধবঃ সর্বরূপাঃ।. অতশ্চ সর্ব্ব। ওষধয়ো 
রঘশ্চ যেনৈষ ভূতৈস্তিতে স্থান্তরাত্বা! | (ইতি মুণ্ডকশ্রতিঃ) 'জ্ঞানে নৈবাঁপরে 
বিপ্রাঃ যজন্তেতৈর্ম খৈঃ সদাঁ। জ্ঞান মূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যস্তো জ্ঞান 
চক্ষুষা। (চতুর্থাধ্যায়ে মনু বচন) ভয়াদস্যাগ্িস্তপতি তয়াত্তপতি জুরয্যঃ। 
ভয়াদিক্ত্্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ। (ইতি মণ্ডকশ্রুতিঃ) দ্বিতীয়ত এ 
উপাসনার আবশ্যক সাধনে প্রমাণ যথোক্তান্যপি কর্মমীনি পরিহায় দি- 
জোত্বমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্ধেদাভ্যাসেচ বত্বুবান। (োদশাধ্যায়ে 
মন্গ বচন) যখৈবাত্মাপরন্তদদ্দ ্টব্যঃ শুভমিছতা। স্থখ ছুঃখানি তুল্যানি 
বথাত্মনি তথাপরে । (ইতি মানত দক্ষ বচন) সত্যমায়তনং (কেনশ্রুতিঃ) 
দ্বিতীয় চতুর্থ এবং ষষ্ঠ ব্যাখ্যানে বিস্তার পাইবেন। 

৯ উত্তরের প্রমাণ। শাস্তই ক্রিগার নিয়ামক ইহার প্রমাণ। চাতু্বাং 
ত্রয়োলোকাশ্চত্বার আশ্রমাঃ পৃথক্‌ ৷ ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ সর্ধবং বেদাু 
প্রসিদ্ধাতি। (৯৩) সেনাপত্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ দণ্নেভৃত্ব মেবচ। সর্ব্বলোকা- 

ধিপত্যঞ্চ বেদ শাস্ত্র বিদর্হতি। (১০০) (দ্বাদশাধ্যায়ে মন্থ বচন) । প্র উত্তরে 
স্বেচ্ছাচারের নিষেধে প্রমাণ। ক্রিয়াহীনস্য মূর্খস্য মহারোগিণ এবচ | 
যথেক্টাচরণ স্যা মরণীস্তমশৌচকং। উদরের পবিত্রতা অপেক্ষা মনের 
পবিত্রতার নিমিত্ত যত্তবের আবশ্যকতার .প্রমাণ। মলে পরিণতে শস্যং 
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শস্যে পরিণতে মলং। দ্রব্যশুদ্ধিং কথং দেকি মনঃ শুদ্ধিং সমাঁচরেৎ। 
তেস্ত্র বচন)। ও 

১১ উত্তরের প্রমাণ । শুটি দেশাদির প্রীশীস্ত্যে প্রামাগ। কুটু্ে শুচৌ। 
দেশে স্বাধ্যায়মধীযানো ধার্টিকান্‌ বিদধত ইত্যাদি । ছান্দোগ্য শ্রুতিঃ)। 
খুটি দেশীদির বিশেষ আবশ্যকতার অভাবে প্রমাণ। যব্রৈকাগ্রতা 
তত্র বিশেষাৎ (বেদাত্ত দর্শনের সুত্র) ৪1১।১১। যত্রিবাস্য দ্রিনে 
কালেবা মনসঃ সৌকর্যেণৈকাগ্রতা ভবতি ত'ত্রেবোপাসীত প্রাীদিক্‌ 
পূর্বাহ্ণ প্রাচীপ্রবণা দ্িবৎ বিশেবশ্রবণাৎ। (ভাষ্য)। 

১২ উত্তরের প্রমাণ। ইন্দ্র ও বিরোচন প্রজাপতির নিকটে সমান 
উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া বিরোচন অশুদ্ধ স্বভাব প্রযুক্ত উপদেশের ফুল প্রাপ্ত 
হুইলেন না, প্রমাণ। সহ শান্ত হৃদয় এব বিরোচনোহস্থ্রান্‌ জগাম তে- 
ভ্যোইহৈতা মুপনিষদ্বং প্লোবাচ আত্মৈবেহ মহুয্য আবত্মাপরিচর্ধ্য আত্মান- 
মেবেহ মহযন্‌ আত্মানং পরিচরন্‌ উভৌলোকাববাপ্মোতি ইমঞ্চামুঞ্চেতি |. 
(ছান্দগ্য উপনিষৎ) । অথচ ইন্দ্র ক্রমশ কৃতার্থ হইলেন, প্রমাণ। অশ্ব 
ইব রোমাণি বিধুয় পাঁপং চন্দ্রইব রাহোমু'খাত প্রমুচ্য ধৃত্বা শরীরং স্বর্কত 

ককতাত্া ইত্যাদি। (ছান্দোগ্য) ইতি। 


শস্য কব 


সুব্রহ্ষণ্য শীস্ত্রীর সহিত বিচাঁর। 
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ক্মী লল্‌ বল্‌! 

ভান্ুৰ হাম্যযলালান্বান্্রাতজ্থ সবিদিদাহতিমা ভ্সসস্াবল স্পীলমা 
স্তরত্ব্ঘন্জাব্িযালজাননঘীনঘাক্কবহান্‌ বীভান ল্গান্কাযান্ ঘধি 
মহিনাবা নভিমযাঘা মলিজ্জাঘাঁ অহ্হিঘঘামযাজকন্জালি “নহনিস্বীল- 
ব্যাম্ুহবনি:সবব্বীহবিভ্রিইৰ ব্বলঘীনঈকতীন ল্থাবিদ্মাই/হামি- 
জ্মাহ: ঘান্লত্াবিপ্ানাল্লিযলন  জনজব্যানি জ্লানন্বান্জালি জলীাহি” 
হলিলালি আহ্যান্মমতীষ্ত উবীযনক্ানিতা লাই সন্াযপ্মইলবন্ছা- 
হান্সাঙ্সমজলাহগ্র্হঘলদনভান জনি নন্ঘনিদি্াহঘিনিন হালাজাম্য স্ত 
ব্য জন: সন্মবিত্বন্না ব্বালিমনম নূক্ধুবন্জান অন্মঘনাবীনি অবাচ্সেল- 
জলাব্তনহ্মন্দী জনি নব নহাহিস্কান্জানিহাঘিলাহক্মালিহমি অন্মনি 
বনু লন্সনি হনন্‌ অন্‌ অলিদিদাকঘিমিলন্  আন্মলন্গলহি ভলমন্য 
লত্থাবিতাঘানেছলগ্হ্মন্মন জনি লমননা বাহ্হাঘযাল আলক্সলজনহস্থি- 
মানালমি লঙ্কান্রিকাঘালপিজ্জাহল্য কুলিলনান লা লবানদ্া- 
হযাযযাসজীন ভুত “্আন্হাদ্বাপি ভ্ত নহুষ্ঠ৮ “ঘি প ভান” 
হন্মমী। বির তন ভুল লমবত্ামন্ধহেমৃজ্সমাইং “নিহৃহহীনঃ 
ছয্যাহিঘক্মঙ্স্থিবানাঁ ব্আান্যনলাম্সলসনিমন্সিদ্বীনানালন্নহাবমন্সিনা 
দ্ষিবিজাঘালঘিজাহাওক্ি জিন্দা নাত্লীনি ভাব লাব্বীনি লানল্সাম 
আক্সলজলহাঁ নিবাসনুলাবভাহযাথ্‌ আগসলক্মলাবন্ননান্িরমানিঘব 
সাদপ্হহলান্ আন্নহাত্্াসি নত বত্ৃম্কহিনি ছন্নযান্দাদি নত অনাহসলি- 
ঘন হ্লানাওদি বিম্মযোলঘিন্দিযর জ্বর: অতুষ্টঃ ইন্ধনানেননী- 
মচ্নীলালনন্ধুনালালসি লস্থানি্সুন মক । অমি ব্ম ভ্বাহান হলি? 
অজ্জন্্সম্ভমীদাক্ লয় িদ্বীযাহনদন্িমালক্ষলীযানদি তান 
বাঝিন ভ্বজ্ঘন হনিস্তাল” হনি। 

লিষ্ব বহাম্মঘলাঘিক্গাঘারম্সঘাইঘলেঘীন্ইহানালমি স্থাবাহি- 
ঈঙ্গমীমজ্ঞনীনা লন্থাবিব্যাবালছিজ্জাহত্ “নব ঈছঘী লন্থাবাহিলী 

৫৩ 


€ 3১৮) 


মঞ্ুন” “ঘ্আনলা লা মহ লহত্যে: গগাবহ্া অন্মজ্ৰা নিহিচ্ঘাভিলন্স” 
হ্যাহি ্ুনিবাদিনজান্‌ ভ্তসাহীলালঘি বজীন্যন্জীনা লক্্মনাহিতহ্য 
স্তুনয লাচ্ছ ঘ্ব মহ্ছনান,স্্েখালিমলনলনানঘীলনীহানালদি বি 
অনম্মঘেসন্তীনা হ্বানাল্মনীঘিনিস্থার ভ্বতলাযাল্াম্ম হঘীলবীহতী 


রস্কানিদ্ছাইঠঘঘিঙ্গাহ হলি নিমলািন্থা ন্দভ্ছ ,লিম্কুলিত্যাজো শ্বেল- 


২২২ 
ঘহলন অভ্র 1 


ঘন স্ব 4্সম্বযাধ্যযলাঘসনিমম্রান ভবন জলি ভুল লিন্হ- 
ন্দালাম্মক্জাহদাহাঃ স্ুক্রাবীনা পন্থানিন্বাঘাসমিক্জাহব্ভ আধ “আসম- 
বন্বন্তুতা অযানেনি দ্রনিভাসঘুহাযামল ল্তানুবহজ্ী ঘিজ্যাহন্রহযাল্‌, 
হবিছনেঘূহাযাবালানা ভালান্মন: অনন্যা নযান্যা জক্মনিব্সামহানে- 
লিনি ভিন্রান্নবাস্বস্কু: | লব্ান্ুদ্থা বন্মাব্াস্সলক্মলহস্থিনানালছি লস্থা- 
নিঘামালঘিজাহব্ৰ লঙ়ন্বনা নান্যাঘযান লিক্রান্নিননলাল আনলীঘ 
নহানালদি নিল্মাঘিজ্ঞাহয্ত সনিজ্তুনিনাভিনললান্ লাহ্মন্ধাঘঘাহী- 
নিযাঁননান্ম লছ্থানিঘা ভ্ান্দন্নিলিলিলাহ্তহঘনান্ব খেলজলাহি 
'নিষলীলাদহন্টী হন ি4ঘাজিকধনন্লঘিত্রান্ননন্মন্লত্যাহ্তাভমহানন্- 
ঘুভ্ঘদাহযাত্রান্ন্ ভ্রান্তুলিলহ্হজীমা । হনিন আঅঘীনকীনজ স্মহমীনা- 
আাহ্ব: দ্যা ক্যান্ধি মামবানিনি লুনলিনিছালভ্্রঘিনাঘাঁ মূলঃ স্িহ্- 
ঘহিতন্বীনসিত্রামনাদ্জান্নবনস্সঅবাকললাহশি'ক্য়আানাম্বইজ্যান্ছি- 
আনি দহালাহাঙ্যল্য অস্স্মহব্যে কঢ়মনিলামি অফলাজীন্‌। আ্ঞান্মা- 
নানলা: অব্সালনল্ সহছঘৈল্দী খাননারনআযালনবলিহিচ্যোবনন 
ঘনন্ঈঘন্দা নহান্নসিনক্ন্হা যথা নিংক্দযনীনভ্রী লনল্লি নই 
অলনাঘ অনহনা স্কুাযলসন্ঘলীলা অন্ন ষ্্া লিংস্সঘঘমহারজ' 
ঘ'জলদীন্মবালনে সত্মলন ॥ আআ | 





(৪১৯ ) 
ক্জা নন্‌ যন্‌। 
জান ঙ্গাম্তাঘ আা্নহ্জা স্সম্মঘল নগ্থী জহন হা অব লাম 
আগাম আল্গাক্কাযা অন্তু সায় জহজাক্দী হক্জা জহক লন্েয ঘল- 
ঘহাঘযা সীস্তলপ্বহয্াব্বীলীন লা মগ জ্বাক্বহাষ্মননন্থীন আনল 
হলি বানী বলীদ ঘতাত্ব লন হত্বা জী শুলহান 
বিন্তান্থ “নহঞ্ঘযন হীন ললুহ্খাবীা ভু আহ লা ভান ছুজনা 
নভ্ভী হাহ লিন লহজ্জা আচ্যঘলজিতাই অনল জা ঈনঘা সন্নিত্যান 
অধিজ্ান ভীহ লন্বত্াল শল্য ভীলক্জ দল উহী্জ ভাহ ভন 
জম আঃ জনা, ঘ্ু ভব লাঙ হু অলাস্থাযাক্ী সায়া জহযা 
ঘন হত্বর নত্থী নিলি হা ঘন্থ মনাযা জহযীজ্ী হল্ডছা জী, 
হা সন্থাঘন্্র বনযন্স আহি অাগ্মল জল ভআনৃষ্যাল ঘিনা জদ্বন্থান 
ভা স্া্ুমা বন্থী, অস্ক আনন স্থল অন ত্ধহ ইনস্ই। জত্্বিতযানী 
ঘাস নিলিন্ন নধীস্সলক্জী জলল্গা আন্হালন্ ভাস অক হাব, জিন" 
বিষ বৃত্ত নহাহি আবি অভিন নিত্র নম্থী, বল লননতী অন্থ আতী- 
জাহ জহন সই মহন্মু অন্থ অনঘা অলান্তন্টি জা নবাস্মল জল অনুান' 
নিলা লন্বাব্থালঙ্দী তল্দন্ি হানী নম্বী তিজলিঘ ময়নাল লহ্ন্যাজ 
নযাসলক্ষনহক্ছিন লল্ম্াজালী লত্বশিতার্নী অনিক্মাহ ঘস্থ হী 
স্ঙ্গন বি সু র্‌ জামী হী ভুল । “ল্নহান্ছাদি নত নু: । অমি বর 
কগ্ছন,,। জী হন্হী বীভ্তলজা জ্ঘ লমনান্‌ মাজাহ জহন 
ঘ। জা “আমিন লবৃত্য ভন আহ লন্মাহি অমন্লিহন্থিল জা নলুহ্য 
নন» জিনাষ্গা ভ্বিত্বী "বস্া্মমী ক্বনজা ঘলম্তান নম্থী হর সা 
অনাসসনি অন্ন্াজ্জা লন্বানিত্া অধিজ্কাহ জিন্না নস্থী, হী 
বইস্থদ মস্তিষা বুঝা লোন যন্ী লা আস্মনঙগল হস্থিন লনৃজ্যনা 
বিগ্বার্ন অনিজাহ নন্থী, লিভৃলিঘ নিত্বাকী সলিঃজআআসল জল জাহেযাই 
আহে হলে ভা অনুষ্যান্ী ক্আাঙ্সলক্গনকী বন্লারনা*নস্থী, হী দুঘন্থা 


( ৪২০ ) 
নহত্যাজ ভি্রান্ন জহন্ জী ত্মলাস্সান মুব্ঘজী লত্ভাবিষ্যার্ন আস্ি- 
জাহীছি জিতজাহব ইন্ধানাপ্রলনী আহি আমলক্মনহন্তিন নন্ত্ী- 
লী গত্বদ্ষানজ্গী মামি হক অন্ত বহন হন জীহ ভাহা বিবাহ 
হছন হব জাহয নযাস্সলক্মল হস্থিল জা ভনন্দীআাহি নিন নক্গালী 
নভাঘানী হী হলিস্াভনি জন্তু । “সীহ পত্াবাহিলী নী 
আবি ব্ভী অন জিনক নকাহ্মমনক্ধা আনিঙ্জাহন্জা জহাদি জন্ম 
নস্ী নিনান্গালী লন্বনিন্যা অআঅধিল্সাহভী হভ “নম নলতী লন" 
নাহিনীনমূন আল্লানা আহ লহ্যন্ৰ,, “হন্সাহি গ্রনি মী নুলাযাহী 
ঘীহ ভ্বললা আহি লী জন লত্বন্থানী শী হস্থ বিন আহ লাহ্মল 
ইবন ভীাহ ঘুক্রমানিন ভল্াল্প লন জী নিলিন্ম নহাহ্ম্বলস্'ল 
জা নিহৃ ঘনহ্যাম সল্ঘি না ভবঙী '্বানীঘ অন্ত হনিষ্াজল হত্ত- 
ঈষ্ট অলহন জিনৃভ্ভানি নহাহ্যনন জযা ই তক্ভীজা ইল লক্বানলিত্াহনী 
পিজা বন্থু জী লিহন আদন জিষাস্ী নিঘর্দ হললনস্ি হ্ননিজ্যা 
অন্ববীজন জহর জা অঘ্ লনৃত্য জী আনব জহাছি গন্া জহতী লস্থী। 
“ন্বাহ আন্বযাহ্যঘল হন্াহি”” জী ভুদ্ধী আথলি সুক্সাহিঙ্গা গক্ম- 
ভিল্বার্ম অবিজ্ধাহ ঈী নবী যন্থ অন্ছম বৃহ আহহাকী, বিই লমাবান্‌ 
লাম্যলাহ বিন্তনই' লা ব্রনিল ঘন্ষ্বী লা হনিস্বাদূহাযা আমলল 
ন্লাহানযীজ্জা অধিজ্ঞাহহী জনৃলিঘি হলিস্বাহামূহাযা আহাললালান্মভ 
ক্বাইানযাজী সম্াবিআন্া সহালক্গাহযী আক্গটক শস্থ লমঘান্‌ মাম্র্সাহ 
ভিত্রান্ন জ্বহক্ট আনহষ বজ্মমজাবি নযাসলজ্মল হান্থিন নব্ষ্াজ্া 
লন্ধাবিঘান ঘঅধিজ্ঞাহতী অস্থ লমনান্‌ ইহ্ন্মালকী ভিভ্রান্ন হাহা ব্ীহ 
সহায্মননভীন ললৃষ্থাজজা জিল্বা সবামিঙ্গাহস্ বন মনি হন মিন মাম 
গ্ানাই হন আহ লমনানে মাম্মন্জাহীলী হজীসক্জাহ লিহাঘ জহহা ক 
স্বাহা নিস্বয্তা হুমেহ সন্ভলিতা দন মল্গাস্ন্জি জিয নহা্যয- 
লরি আম্দলঙ্গলবী অবনন্থী আনগ্যা জহনী্ী জঅনবান্পান্টা বহ- 


(৪২১ ) 

ঘা জিত্রান্দী জীহ নিন ছা হ্যাহ্যাজ্সাহ জামান মুজ্ঞমাহ 
লাহগঙ্গাহকী ঘিত্রান্পরন জিনল্গী অত্রাী অঙ্থ ভব জহাদি অত্রাজ্মহীভী 
নগ্াঁ। হবীবিঘ হনিছারন লিভ জী জন ইস্মহমীনা ছক 
খঅগ্ঘমল জ্বহকঈী দহলমহজী ঘামলবক্ট অন্থমী ভজন মঘা। জ্হে 
গ্িন্টাজহকী দহিত্ীন লা ঘন সমিত্র অন্ন নিঅনন জঘিন লা আন্স- 
মলজ্জা পঅন্রযলননাবি নিন জ্অনুভ্ভান ভ্রাহা জনত্স্থী দহলমহঙ্গী 
সামি্বানীছী ঘন্থী লা হল আআহাষ্য লদ্স্হন্দী হুড়সনিক্্া জালী 
বদলা লই | ব্মান্মাব ভ্বাহ আন্মামিল অত নব্ত লিচ্সা বন্ধ 
হিত্বাজ আন্লাজ্া স্সনযা ললল লিহ্চ্ঘাঘনরনী নতান্ন লিন্তিন সুল্ছে 
অন জিভঘজাহকাজবীর সনন্নি ই শী নিনজা লূন্মিনামিন জহযোক্ট 
নিবীগজ্যাহ তর্বীঘন অঘর্া জন জা ক্ব.নি আয়লসন্ছনি ঘানি 
জী অমন স্ালাক্ী সনি লাভা সামিঙ্গা জা জাহবাষ' বন্থ যুজি ভিত্র- 
মীর্বী। জবীহ অপসিক্জ জন্থনজ্জা বা সঘাজনহী ॥ হবি আয বন জন্ব॥ 





ওতৎসৎ 


সাঙ্গবেদাধায়নাভাবাদ্"ত্যত্বং প্রতিপিপাদয়িষতা স্বত্রহ্ষণোন শ্রীমতা 
সুত্রন্মণ্যশাস্ত্রণানেকাননধীতসাঙ্গবেদান্‌ গৌড়ান্‌ ব্রাঙ্গণান্‌ গ্রতি প্রেরি- 
তায়াং তৰ্বিষয়িকাঁয়াং পত্রিকায়”ং তদ্বিষয়াপ্রযোজকানি “বেদবিহীনস্যাত্যু- 
দয়নিঃশ্রেয়সয়োরসিদ্ধিরেব এবমধীতবেদট্যৈব ব্রক্মবিচারে প্যধিকারঃ 
পাগ্ন্ষাবিপ্তানান্রিয়মেন কর্তব্যানি শৌতন্মার্তানি কর্মাণি” ইত্যেতানি . 
বাক্যান্যবক্ণেক্য তৈর্বাক্যব্রদ্ষবিদ্যা স্বোৎপত্তয়ে ব্রহ্মযজ্ঞদেবধজ্ঞাদীন্যা- 
শ্রমকর্ম্াপ্যবশ্যমপেক্ষতে ইতি ,তত্প্রতিপিপাঁদয়িষিতং সমালোচ্য চ বয়ং 
জমঃ ব্রক্ষবিদ্যয়া স্বাভিব্যক্তান্কুলত্বাৎ অধ্যয়নাদীনি বর্ণাশ্রমকর্্মাণ্যপে- 
্ষন্তে ইতিতু বেদাদিশীস্তাবিরোধিত্বাদন্মাভিরপি মন্যতে ন তু মন্যতে 
এতৎ যত্প্রতিপিপাদগ়িষিতং আশ্রমকর্ন্মাণি স্বোগপত্রয়ে ব্রচ্মবিদ্যয়াইবশ্যৃ- 
মপেক্ষ্যত্ত ইতি ভগবতা বাদরায়ণেন আশ্রমকর্্্রছিতানামপি ব্রহ্মবিদ্যা- 
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ষবামধিকাঁরস্য সুত্ৰিতত্বাৎ তথাচ ভগবদ্ধাদরায়ণপ্রণীতে হ্যুত্রে “অস্তরচাপি 
তুতদ্দ,স্টেঃ” “অপিচ ক্্ধযতে” ইত্যেতে॥ বিরতেচৈতে ন্ত্রে ভগবদ্চাধাকার- 
পূজ্যপাঁদেঃ “বিছুরাদীনাং দ্রব্যাদিসম্পদ্র হিতানাঞ্চান্যতমাশ্রমপ্রতিপত্তি- 
হীনানামস্তরালবর্তিনাং কিং বিদ্যায়ামধিকারোহস্তি কিস্বা নাস্তীতি সংশয়ে 
নাস্তীতি ভাবত্প্রাপ্তং আশ্রমকর্ম্ণাং বিদ্যাহেতুত্বাবধারণাৎ আশ্রমকর্মীস- 
 স্তবাচ্চৈতেষাং ইত্যেবং প্রাপ্তে ইদমাহ অস্তরা চাঁপিতু তদ্দস্টেরিতি অন্তরা 
চাপিতু অনাশ্রমিত্বেন বর্তঘানোপি বিদ্যায়ামধিক্রিয়তে কুতঃ তদ্দন্টেঃ 
ৈক্কবাচকুবীপ্রভৃতীনামেবস্ত,তানামপি তন্ধবিত্বশ্রত্যাপলব্ধেঃ অপিচ নম 
ধ্যতে ইতি। সন্বর্তপ্রভৃতীনাঞ্চ নগনচর্ধ্যাদিযোগাদনপেক্ষিতাশ্রমকন্ম্রণামপি 
মহাযোগিত্বং ন্মর্ধ্যতে ইতিহাসে” ইতি | 

কিঞ্চ বেদাধ্যয়নাধি স্বারাসম্ভবাদেবানধীতবেদাঁনামপি ব্রঙ্গবাদিমৈত্রেয়ী- 
প্রভৃতীনাং ব্রন্মবিদ্ায়ামধিকারস্য “তলোহ্ মেত্রেরী শ্রদ্মবা্ছনী বভূব” 
“আত্মা বা অরে. দ্রন্টবাঃ শ্োতবো। মন্তবো! নিদিধ্যাসিতবাঃ” ইত্যাদি 
শ্রতিবোধিতত্বাৎ সথলভাদীনামপি ক্্রীবান্ঠীনাং ব্রহ্ষবাদিবসা স্যৃতৌ ভা- 
য্যেচ প্রদর্শনাৎ শৃ্রয়োনিপ্রভবছ্েনানধীতবেদানামপি বিদ্ুরধর্শাবাধ- 
প্রভৃতীনাং জ্ঞানোৎপত্তেরিভিহাসে অধীতবেদ স্যৈব ত্রহ্মবিচারেপ্যধিকাঁর- 
ইতি নিয়মোক্তি স্তত্চ্ছ,,ভিস্কৃতিপর্ধযালোচনপরৈর্নৈব অদ্ধেয়া। 

অপিচ “শ্রবণাধ্য়নারঘপ্রতি তষেধাৎ স্মৃতেষ্চ” ইতি স্বত্রং বিরণৃস্তোভা- 
ষ্যকারপাদাঃ শৃদ্রাদীনাং ত্রচ্মবিদ্যাধিকারসংশয়ে “আবয়েচ্চতুরোবর্ণামিতি 
চেতিহাসপুরাণাগমে চাতুর্ণাধিকারম্মর«াৎ” ইতিহাসপুরাণাগমানাং 
সামান্যতঃ সর্বেভ্যো বর্ণেভ্যো ্র্ষবিদ্যাপ্রদাতৃত্বমিতি সিদ্ধান্তয়া্চকঃ। 
.তন্মাদ,ক্ষঘন্ঞাদ্যাশ্রমকর্ম্মরহিভানামপি ত্র্মবিদ্যাবামধিকারসা ভগবতা! 
বাঁদরায়ণেন সিদ্ধান্তিততাৎ অনধীতবেদাঁন!নপি বিদ্যাধিকারস্য শ্রুতি- 
স্থৃতিবোধিতত্বাৎ ভাষ্যকারপাদৈর্নি্ণীতত্বাচ্চ ত্রদ্মবিদ্যয়া স্বোৎপত্তিনি- 
মিত্বত্বাদধ্যয়নাদ্যাশ্রমকর্্মাণি নিয়মেনাপেক্ষ্যন্তে ইতাকিরবৈরাসিকতন্তর 
সিদ্ধান্ততততন্ত্ব্াখ্যাতৃতগবৎপৃজ্যপাদরাদ্ধাস্তশ্রদ্ধালুভিরনাদরণীয়৷ । এতেন 
অ্ধীতকেবলেশ্বরগীতাশাপ্ঃ পরাং শাস্তিং প্রাপ্তবাঁনিতি ক্রুবন্নি- 
তিহাসম্চরিতার্থা ভূতঃ। শিন্টপরিগৃহীত প্রনিদ্ধাগমোস্তাত্বতত্বশ্রবণ- 
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মননাদের্নি:শেয়সাবান্তিরৈকাস্তিকীতি পরমারাধ্যস্য মহেশরস্য দৃঢ়গ্রতি- 
জ্ঞাপি সফলাদীৎ॥ আত্মানাত্মনোঃ সত্যানৃতত্বে প্রদর্শযন্তোলোকানাত্ম- 
শ্রবণমনননিদিধ্যাঁসনেষু, প্রবর্তয়স্তো বেদান্তগ্রথেতশব্দা যথা নিংশ্রেয়স- 
হেতবোভবস্তি তখৈব তমেবার্থং পৃবদতাং স্থৃন্যাগমপূতৃতীনাং তত্তচ্ছে)- 
ততো নিঃশ্রেয়পূদাতৃত্বং যুক্তমপীত্যলমতিজণপলেন। ইতি ॥ 





স্ব 


ওতৎসৎ্ 

যে ব্রাহ্মণের! সাঙ্গ বেদাধ্যয়ন ন। করেন, তাহারা রাত, অর্থাৎ অব্বাহ্গণ 
হয়েন, ইহা প্রতিপন্ন করিবার ইচ্ছা করিয়া ব্রাহ্মণধর্ধ্ম তৎপর শ্রীসুক্ত 
স্ৃব্রহ্গণ্য শাস্ত্রী যে পত্র সাঙ্গ বেদ পাঠ হীন অনেক এহদ্দেশীয় ব্রাহ্গণের- 
দের নিকটে পাঠাইয়াছেন, তাহাতে দেখিলাম, যে তেহ লিখিয়াছেন, 
“বেদাধ্যয়ন হীন ব্যক্তিরদের স্বর্ণ এবং মোক্ষ হইতে পারে না, আর যে 
রাক্তি বেদাঁধ্যয়ন করিয়াছে, তাহারি কেবল তরহ্মবিদাতে অধিকার, এবং 
্র্মজ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্ব বেদোক্ত এবং স্বত্যুক্ত কর্ম অবশ্য কর্তব্য হয়,” 
আর এ সকল বাক্য যাহ! অত্রাঙ্মণত্ব প্রতিপন্ন করিবাঁতে সম্পর্ক রাঁখে না, 
তাহার দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন করিভে ইচ্ছা করিয়াছেন, যে ব্রন্মযজ্ত দেবযজ্ঞ 
প্রভৃতি বর্ণাশ্রম কর্ম্বের অনুষ্ঠান বাতিরেকে ব্রন্গজ্ঞান হইতে পারে না, 
ইহা! উপলদ্ধি করিয়া আমর! উত্তব দ্বিতেছি, ব্রহ্ষবিদ্যার প্রকাশের নিমিত্ত 
বর্ণাশ্রম কর্মের অহুষ্ঠঠন কর্তব্য বটে, যে হেতুক একথা! বেদাদি শাস্ত্রের 
সহিত বিরুদ্ধ নহে, স্থতরাং আমরাও ইহা স্বীকার করি; কিন্তু ইহা সর্ব্থ! 
অমান্য হয়, যে বর্ণাশ্রম কর্মের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে ব্রন্ধজ্ঞানের উৎপত্তি 
হুয় না, যে হেতুক ভগ্রবান্‌ বেদব্যাস বর্ণাএম কর্মহীন ব্যক্তিরদেরও ত্শ্ম- 

বিদ্যাতে অধিকার আছে, ইহা তে লিখিয়াছেন, সে এই ছুই স্মত্র। 

অন্তরাচাঁপিতু তদ্দ-স্টেঃ! 
অপিচ ম্মর্যতে । 

এবং এই ছুই স্মুত্রের বিবরণ ভগবান্‌ ভাষ্যকার করিয়াছেন, “অগ্নি 
হীন ব্যক্তি সকল, এবং দ্রব্যাদি সম্পত্তি রহিত ব্যক্তি সকল, যাহারদের 
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কোন বর্ণাশ্রম কর্মের অনুষ্ঠান নাই, এমত রূপ অনাশ্রমি ব্যক্তিদের 
বিদ্যাতে অধিকার আছে, কিন্বা নাই,এই সংশয়ে আপাতত জ্ঞান এই হয়, 
'ঘে আশ্রম কর্্ম হীন বাক্তিরদের বিদ্যাতে অধিকাব নাই, যে হেতুক 
বিদ্যার প্রতি আশ্রম বিহিত কর্্ম কারণ হয়) আর এঁ সন্ল ব্যক্তিরদের 
আশ্রম কর্মের সম্ভাবনা নাই, এই পূর্ববপক্ষে বেদব্যাস সিদ্ধাস্ত করিয়া- 
ছেন, অনাশ্রমি ব্যক্তিরাও ব্রদ্ষবিদ্যাতে অধিকারী হয়, যে হেতুক রৈক, 
বাচক্বী, প্রস্ততি আশ্রম কর্্ম হীন ব্যক্তি সকলেরও ব্র্ধ জ্ঞানের প্রাপ্তি 
হইয়াছে, ইহা বেদেদেখিতেছি; আর সর্বদা বিবস্ত্র থাকিতেন, এ প্রযুক্ত 
বর্ণাম কর্ট্ট হীন যে সন্বর্ত প্রভৃতি, ভাহারদেরও মহ! ঘোগিত্ব ইতিহাসে 
দেখিতেছি,” এবং ব্রহ্মবাঁদিনী, মৈত্রেয়ী, প্রভৃতি স্ত্রী সকল, ষাঁহারদের 
বেদাধ্যয়নের অধিকার কদাপি সম্ভব নজে, হীন ব্রচ্মবিদ্যাতে 
অধিকার আছে, ইহা 
তযোর্য মৈত্রেয়ী ব্রক্মবাদিনী বভৃব 
এবং, আত্মা বা অরে দ্রস্টব্যঃ | 
ইত্যাদি শ্র্ঘতিতে বুঝাইয়াছে; আর স্থুলভাদি জী সকল ব্রন্মজ্ঞন্ট 
ছিলেন, ইহা স্থৃতিতে এবং ভাষ্যেতে দেখিতেছি, এবং শুদ্র যোনিতে 
'জন্িয়াছিলেন, এ প্রযুক্ত বেদাধ্যয়ন “হীন যে বিছ্ভুর, ধর্মব্যাধ, প্রভৃতি 
তাহারাও জ্ঞানী ছিলেন ইহা ইতিহাসে দ্েখিতেছি অতএব ধীহারা 
বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন, কেবল তীহারদেরি ত্রহ্ষবিচারে অধিকার, এই 
যেনিয়ম আপনি করিয়াছেন, তাহাতে & সকল শ্রুতি স্মৃতির আলোচনা 
করেন যে সকল ব্যক্তি, তাঁহারা কদাপি .শ্রদ্ধী করিবেন না; আর 
শ্রবণাধ্যয়ন ইত্যাদি এই স্মুত্রের বিবরণেতে শুদ্রাদির ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার 
আছে কি না, এই সংশয় দূর করিবার নিমিত্তে তগবান্‌ ভাষ্যকার 
লিখেন, যে “ইতিহাস পুরাণ আগমেতে ঢারি বর্ণের অধিকার আছে, ইহা! 
স্থৃতিতে লিখেন,” অতএব ইতিহাস পুরাণ আগম সামান্যত চারি বর্ণেতে 
্র্মবিদ্য। প্রদান করিতে পারেন, ইহা! ভগবান্‌ ভাষ্যকার মিদ্ধান্ত করি- 
স্বাছেন, অতএব ব্রহ্ষষঞ্ঠার্দি বর্ণাশ্রম কর্ম্ম হীন ব্যক্তিরদের ব্রহ্মবিদ্যাতে 
অধিকার আছে, ইহ ভগবান্‌ বেদর্যাসের সিদ্ধান্ত বারা, আর বেদাধ্যয়ন 


€5২৪₹ ) 


হীন ব্যক্তিরদের বিদ্যাতে অধিকার আছে, ইহা শ্রুতি স্মৃতিতে প্রাপ্তি 
হইবার দ্বারা এবং ভগবান্‌ ভাষ্যকারেরও এই প্রকার নির্ণয় করিবার 
দ্বারা, নিশ্চয় হইল, স্থৃতরাট ব্রচ্মবিদ্যা আপন প্রকাশের নিমিত্ত বেদা- 
ধ্যয়না্দি আশ্রম কর্্মকে অবশ্যই অপেক্ষা করেন, এ কথাকে বেদব্যাসের 
সিদ্ধান্তে এবং তাহার শাস্ত্রের ব্যাখ্যাত্ব ভগবান্‌ পুজ্যপার্দ ভাষ্যকারের 
সিদ্ধান্তে ধাহারদের শ্রদ্ধা আছে, তাহারা কদাপি অদ্ধা করিবেন না, 
অতএব ইতিহাসে লিখেন, যে কেবল ঈশ্বর গীতা শাস্ত্রের অধ্যয়ন করিয়া 
পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা'ও সুসঙ্গত হইল এবং শিক্ট পরিগৃহীত যে 
সকল প্রসিদ্ধ আগম তাহাতে কথিত ঘে আত্ম তত্বের বণ মননাদি তা- 
হার অনুষ্ঠানের দ্বারা অবশ্যই পরম পদ প্রাপ্তি হয়, এই যে পরমারাধ্য 
ম্হেশ্বরের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ শাস্ত্রে দৃষ্ট হইয়াছে, তাহা সফল হইল, আত্ম। 
সত্য আত্ম৷ ভিন্ন,তাব€ মিথ্যা, ইহা! দেখাইয়া আত্মার শ্রবণ মনন নিদ্দি- 
ধ্যাসনে বেদান্ত গ্রথিত শব্দ সকল যে রূপে লোককে প্রব্ত্ত করিয়।৷ তাহা- 
'রদের শ্রেয়ঃ প্রাপ্তির কারণ হয়েন) সেই রূপ এ সকল অর্থ কহেন, যে 
স্থৃতি আগম প্রভৃতি শীস্্র সকল তীহারা আপন শ্রোতাদের প্রতি মোক্ষ 
প্রাপ্তির যে কারণ হয়েন ইহা যুক্তি সিদ্ধ হয়। অধিক কথনে প্রয়োজন 
নাই ইর্তি। 


৪৪ 


প্রাথন। পত্র । 


(৪২৯ ) 
পরমেশ্বরায় নমঃ। 
সহিনয় প্রার্থনা । 


ফাছাক্। এই বেদ বাক্যে বিশ্বাস রাখেন যে.”একমেবাদ্ধিতীয়ং ব্রহ্ম ;৮ 
পনৈব বাঁচ। ন মনসা প্রাণ্ডুং শক্যো ন চক্ষুষা।' অন্তীতি ক্রবতোহন্যত্র 
কথং তদ্চুপলত্যতে” অর্থাৎ প্রহ্ম কেবল একই দ্বিতীয় রহিত হয়েন 3৮ 
“সেই পরমাত্মাকে বাক্যের দ্বারা ও মনের দ্বারা অথবা চক্ষুঃ দ্বার! জার্না . 
যায় না তত্রাপি জগতের মূল ও আশ্রয় অস্তিরূপ তেঁহ হয়েন এই প্রকারে 
তাহাকে জানিধেক ; অতএব অস্তিরূপ তাঁহাকে যে ব্যক্তি জানিতে না 
পায়ে তাহার জ্ঞান গোচর'তেঁহ কিরূপে হইবেন ?*__এবং এই বাক্যান্থ- 
সারে আচরণে যত্ব করেন « যখৈবাত্ম! পরস্তদৎ দ্রষ্টব্যঃ শুভমিচ্ছতা। 
স্বখস্ঠুঃখানি তুল্যানি বথাত্বনি তথা পরে ॥” অর্থাৎ “কল্যাণেচ্ছু ব্যক্তি 
যেমন আপনাঁকে সেইরূপ পরকৈও দেখিবেন, স্থখ ও ভুঃখ যেমন আঁপ- 
নাতে হয় নেইরূপ পরেতেও হয় এমত জাঁনিবেন,”__ভীহদের কর্তব্য 
এই যে স্বদেশীয়দের মধ্যে যে ব্যক্তিতে এই এই নিষ্ঠা ও আঁচরণ 
দেখেন তাহাদের সহিত অতিশয় প্রীতি করেন, যদ্যপিও তীহার! & 
সকল শ্রুতির সাক্ষাৎ অধ্যয়ন না করিয়া তাঁহার ভাঁৎপর্ধ্যান্থর দ্বারা 
পরমেশ্বরেত্ে তৎপর হইয়! থাকেন । দশ নাঁম! সন্ব্যাসিদের মধ্যে অনেকে, 
এবং গুরুনাঁনকের সম্প্রদায়, ও দাছুপন্থী, ও কবীরপন্থী, এবং সম্ভমতাঁব- 
লঙ্বি প্রভৃতি, এই ধর্মাক্রান্ত হয়েন ; তাহাদের সহিত ভ্রাতৃভাঁবে আচরণ 
করা আঁমাঁদের কর্তব্য হয়। ভাষা বাক্যই 'কেবল তাহাদের অনেকের 
উপদেশের দ্বার এবং ভাষা গানাঁদি উপাঁসনার উপায় হইয়াছে অতএব, 
তাহাদের পরমার্থ সাঁধনে সন্দেহ আছে এমত আশঙ্কা করা উচিত নহে; 
যেহেতু যাঁজ্ঞবন্ধয বেদ গানে অ্নমর্থদের প্রতি কহিয়াছেন যে প্খগ্গাথা 
পাণিক! দক্ষবিহিত। ত্রন্ষগীতিকাঁ। গেযমেতৎ তদভ্যাসাৎ পরং ব্রহ্ষাধি- 
গচ্ছতি। .বীগাবাদনতত্বজ্রঃ শ্রতিজাতিবিশারদ:। তালজঞশ্টাগ্রয়াসেন 
মোক্ষমার্গং নিয়চ্ছতি ॥৮ অর্থাৎ “ খকৃসংজ্ঞক গান ও গাথা সংজক গান 
ও পাঁদিকা এবং দক্ষ বিছিত গাঁন -ব্রক্ম বিষয়ক এই চারি প্রকার গান 


(৪৩) 7 
অচুষ্েয় হয়; মোক্ষ সাধন যে এই সকল" গান ইহার অভ্যাস করি 
মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। বীণাঁবাদনে নিপুণ ও-সপ্তস্বরের বাইশ প্রকরি শ্রুতি 
ও আঠার প্রকার জাতি ইহাতে প্রবীণ এবং তাঁলজ্ঞ ইহারা অনায়াসে 
মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন।” স্মার্তধত শিব ধর্মের বচন "স্ংস্কতৈঃ প্রাক তৈ্বা-. 
ক্যেরয: শিষ্যমনুরূপতঃ। দেশভাষাছ্যপাযৈশ্চ বোধয়েৎ সণ্ডরুঃ স্মৃতঃ1” 
অর্থাৎ “শিষ্ের বৌধগম্যানগসারে সংস্কৃত কিন্বা প্রাক্কত বাক্যের দ্বারা 
অথবা দেশ ভাষাদি উপায়ের দ্বারা যিনি উপদেশ করেন ঠাহাকে গুক 
কহা যায়।” 

বিদেশীয়দের অন্তঃপাঁতি ইউরোপীয়, তাহাঁদের মধ্যে যাহারা পর- 
মেশ্বরকে সর্ব্থা এক জানেন ও মনের শুদ্ধভা্বে কেবল তীহারি উপাসন। 
করেন এবং দয়ার বিস্তীর্ণতাঁকে পরমার্থ সাধন জানেন তীাহাদিগোও 
উপাস্যের এক্যান্ুরোধে অতিশয় প্রিয়পাত্র জ্ঞান করা কর্তব্য হয়। 
তাহারা গিশুখীষীকে পরমেশবরের প্রেরিত ও আপনাদের আচার্ধা কহেন 
ইহাতে.পরমার্থ বিষয়ে আত্মীয়তা কিরপে হয় এমত আশঙ্কা উচিত নহে; 
যেহেতু উপাস্যের প্রক্লু ও অনুষ্ঠানের কয উপাদকদের জাত্মীক্নতার 
কারণ হইয়া থাকে। 

আর ইউরোপীয়দের মধ্যে ধাহার! রিশুখী্টকে পরমেশ্বর জ্ঞান 
করিয়। তীহার প্রতিমৃত্তিকে মনে.কণ্পূন! করেন এবং পিতা ঈশ্বর, পুত্র 
ঈশ্বর, ও ধর্ম্ণত্ব। ঈশ্বর, কিন্তু এই তিনে এক ঈশ্বর হয়েন ইহাই স্থির 
করিয়াছেন" তাহাদের প্রতিও বিরোধিভাব কর্তব্য নহে? বরঞ্চ ঘেক্ূপে 
আপনাদের মধ্যে যাহারা বীহারা বাছেতে প্রতিমা নির্শীণ না করিয়! 
মনেতে রামাদি অবতাঁরকে পরমেশ্বর জানিয়৷ তাহাদের ধ্যান ধারণ৷ 
করেন এখং এ নান। অবতারের এ্রক্যত! দর্শান, তাহাদের সহিত যেরূপে 
অবিরোধিভাব রাখি, সেই রূপ এ ইউরোপীয়দের প্রতিও কর্তব্য হয়। 

আর যে দকল ইউরোপীয় যিশুখী্টকে পরমেশ্বর জানিয়ী তাহার 
মান! প্রকার মৃত্তি নিন্মাণ করেন ভাহাদের প্রতিও দ্বেষতাব . কর্তব্য হয় 
না” বরঞ্চ আমাদের মধ্যে যাহারা র্ামাদি অবতারকে পরমেশ্বর জ্ঞানে 
তাহাদের মূর্তি নির্ধ।ণ বরেন তাহাদের দহিত ধেরূপ আচরণ করিয়া 


(৪৬৯) 

থাকি সেইক্ধপ এ ইউরোপীয়দের সহিত'করাতে হানি নাই) যেহেতু 
এ ছুই ইউরোপীয় সম্প্রদায় এবং এ ছুই প্রকার স্বদেশীয় ইহণীদের উপা- 
সনার শূ্দে এক্য আছে যদ্যপিও বর্ণের প্রভেদ দ্বারা পরস্পর ভিন্ন উপ- 
লব্ধ হয়েন। কিন্তু গর দ্বিতীয় তৃতীয় প্রকার ইউরোপায়েরা যখন আপন 
মতে লইতে ও অদ্বৈতবাদ হুইতে বিমুখ করিতে আমাদের প্রতি যত্ত 
করেন তখনও তাহাদিগ্যে দ্বেষভাব ন। করিয়া বরঞ্চ তাহাদের স্বীয় দোষ 
জীনিবার অজ্ঞানত। নিমিত্ত কেবল করুণা করা৷ উচিত হয়; যেহেতু ইহা 
গ্ত্যক্ষ সিদ্ধ হয় যে ধন ও অধিকার হইলে আপনাতে অন্য কোন ত্রুটি 
আছে এমত অনুভব মনুষ্যের প্রায় হয় না ইতি। 


আত্মানাত্স বিবেক । 


গঞ 


(৪৩৫ ) 
গুঁতৎসৎ 


আত্মানাত্মবিবেকঃ। 


দৃশ্যং সর্বমনাত্ম! স্যাৎ দৃগেবাত্ম! বিবেকিনঃ। আত্মানাত্মৰিবেকোহ্য়ং 
কথ্যতে গ্রস্থকোটিভিঃ | ব্রন্ষজ্ঞ বিবেকি সম্বন্ধে ইন্দ্রিয় গোচর সকল বস্তু 
অনাত্ম! হয় সর্ধবসাক্ষি ব্রহ্ম ঘিনি তিনিই আত্মা, এই আত্মানাত্ম বিবেক 
কোটি কোটি গ্রন্থ দ্বারা কথিত হইতেছে ॥ আত্মানা ত্ববিবেকঃ কথ্যতে । 
স্বপ্পগ্রন্থ ধারা আত্মানাত্ম বিবেক কহিতেছেন॥ আত্মনঃ কিং নিমিত্বং 
দুঃখং। আত্মনর ফি নিমিত্ত দুঃখ ॥ শরীরপরিগ্রহনিমিত্তং। শরীর 
পরিগ্রহ নিমিত্ত ॥ ন হ বৈ সশরীরস্য সঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরম্ভীতি 
শ্রুতেঃ। শরীরের সহিত বর্তমানের প্রিয়াপ্রিয়ের নাশ হয় ন! ইহা শ্রণতি 
কহিতেছেন ॥ শরীরপরিগ্রহঃ কেন ভবতি। শরীর পরিগ্রহ কেন হয় ॥ 
কর্মণা। কর্ম হেতু হয়॥ কর্ম বা কেন ভবতীতি চে? কর্ম্মই বা কেন 
হয় ইহা যদি বল॥ রাগাদিভাঃ। রাগাদি হইতে হয় ॥ রাগাদিঃ কেন 
ভবতীতি চেৎ। রাগাদি কিন্তু হয় ইহা! যদি আশঙ্কা হয় ॥ অভিমানাৎ। 
অভিমান নিমিত্ত হয় । অভিমানঃ কেন ভবতীতি চে। অভিমান কি 
কারণ হয় ॥ অবিবেকাঁ। অবিবেক হেতু ॥ আঁববেকঃ কেন ভবতীতি চেৎ। 
অবিবেক কি নিমিত্ত হয় ইহা যদি কহ ॥ অজ্ঞানাু। অজ্ঞান কারণে হয় ॥ 
অজ্ঞানং কেন ভবতীতি চেহ। অন্তান কাহ! হইতে হয় ইহা যদি সংশয় 
হয়॥ ন কেনাপি ভবতীন্তি॥* কাহা হইতেই হয় না॥* অজ্ঞানমনাদ্য- 
নির্ব্বচনীয়ং। অজ্ঞান অনাদি অনির্র্বচনীয় ॥ অজ্ঞানাঁদবিবেকো| জাঁয়তে। 
অঙ্ঞান হইতে অবিবেক জন্মে ॥ অবিবেকাদভিমানে। জায়তে | অবিবেক " 
হইতে অভিমান জন্মে ॥ অভিমানান্্রাগাঁদয়ো জায়ন্তে। অভিমান হইতে 
রাগাদি জন্মে ॥ রাগাদ্দিভাঃ কর্মাণি জায়স্তে। রাগাদি হইতে কর্ণ সকল 
জগ্ঘে ॥ কর্ম্মত্যঃ শরীরপরিগ্রহো জাঁয়তে। কর্ম সকল হইতে শ্বরীর 
পরিগ্রহ হয়॥ শরীবপরিগ্রহাদ্দ,খং জায়তে। শরীর পরিগ্রহ কারণে 
দুঃখ জন্থে ॥ ছুঃখসা কদ। নিবততিঃ । ছুঃখের মিৰৃত্তি কখন হয় ॥ সর্ব্বা- 
তন! শরীরপরিগ্রহনাশে সতি ছুঃখস্য নিৰৃত্তির্ভবতি। সর্ব্বতৌভাবে শরীর 
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পরিগ্রহ নাশ হইলেই ছুঃখ নির্ৃত্তি হয় ॥ সর্ধাত্বপদং কিমর্থং। সর্বাত্ম 
পদ প্রয়োগ কি নিমিত ॥- সুযুণ্ত্যবস্থায়াং ছুঃখে নিরত্বেইপি পুনরুদ্খান- 
সময়ে উৎপদ্যমানত্বাৎ বাঁসনাস্থিতং ভবতি। সুষুপ্ত্যবস্থাতে দুঃখ সিরৃত্ত 
-হুইলেও পুনর্র্ববার উত্থান কালে মন বাসনাস্থ হয় ॥ অতন্তত্িবত্যর্থং 
সর্ব্বাত্বপদং, সর্ববাত্মন! শরীরপরিগ্রহনির্ত্তে সতি ছুঃখস্য নি্ত্তির্ভবতি ৷ 
এই হেতু বাসনা! নিবারণার্থ মর্ববাত্বপদ প্রয়োগ করিয়াছেন, সর্ব্বতোতাবে 
শরীর পরিগ্রহ নিরত্ত হইলে দুঃখের নিব্ত্তি হয় ॥ শরীরপরিগ্রহনিবত্তিঃ 
কদা ভতবতি$ শরীর পরিগ্রহ নিবৃত্তি কখন হয় ॥ সর্বাত্বনা কর্্দনিরত্তে 
সতি শরীরপরিগ্রহনিরত্তির্ভবতি। সর্বতোভাবে কর্ম নিব্ত্তি হইলে 
শরীর পরিগ্রহ নিরৃত্তি হয় ॥ কর্দ্দনিৰত্িঃ কদ1 ভবতি । কর্ম নিবৃত্তি কখন 
হয়॥ সর্ধাত্বনা রাগাদিনিবৃত্তে সতি কর্মনিবতির্বতি। অশেষরূপে 
.রাগাদি নিরত্তি হইলে কর্ম নিরৃত্তি হয়। রাগাঁদিনিব্ত্বিঃ কদা ভবতি। 
রাগাদি নিরপ্তি কখন হয়॥ সর্ব্বাত্মনা! অভিম।ননিব্বত্তে সতি রাগাদ্ি- 
নিরত্তির্বতি। র্ব্বতোভাবে অভিমান নিরৃত্বি হইলে রাগাদি নিরত্তি 
হয়। কদাভিমাননিরত্তিঃ। কখন অভিমানের নির্ত্তি হয় ॥ সর্ধ্বাত্মন! 
অবিবেকনিরন্তে সতি অভিমাননিত্বত্তিঃ। সর্বব প্রকারে অবিবেক নিরত্ত 
হইলে অভিমানের নিরত্তি হয় ॥ অবিবেকনিব্ত্তিঃ কদা ভবতি। অবি- 
বেক নিরত্তি কখন হয়॥ সর্ধ্বাত্মন1! অজ্ঞাননিবত্তে সতি অবিবেকনিব্বত্তিঃ | 
নিঃশেষরূপে অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে অবিবেক নিবত্তি হয়॥ কদা অজ্ঞান 
নিরত্তিঃ। কখন অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়॥ ব্রন্াত্বৈকত্বজ্ঞানে জাতে সতি 
সর্ধাত্মনাহবিদ্যানিবত্তিঃ | ব্রহ্মতে জীবের একত্ব জ্ঞান হইলে নিঃশেষে 
' অবিদা নিব্বত্তি হয় ॥ র 
* নন্থ নিত্যানাং কর্ধণাং বিছিতত্বান্লিত্যেভ্যঃ কর্মাত্যোহবিদ্যা- 
নি্ৃতিঃ স্যাৎ কিমর্থং জ্ঞানেনেত্যাশক্য,। নিত্য কর্ানুষ্ঠানে বেদ 
বিধ্ণন আছে অতএব নিত্য কর্ম সকলের অনুষ্ঠান দ্বারা অবিদ্যা 
নিরত্বি হইবে তবে কি নিমিত্ব জ্ঞান দ্বারাই অবিদ্য। নিবত্তি হয় এই 
আশঙ্কা করিয়! সিদ্ধন্ত করিতেছেন ॥ ন কর্মাদিনা অবিদ্যানিরত্তিঃ। 
কর্মাদি দ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্ব হয় না॥ ততকুতইতিচে। কি হেতু হয় 
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মা এমত যদি আশঙ্কা হয় ॥ কর্াজ্ঞানয়োর্বিরোধো ন ভবেহ। কর্ম 
অজ্ঞান উভয়ের বিরোধ হয় ন!॥ জ্ঞানাজ্ঞানয়োর্বিরোধোভবেশ্।। জ্ঞান 
অজ্ঞান উভয়ের বিরোধ হয় ॥ অতোজ্ঞানেনৈবাজ্ঞাননিবত্তিঃ। এই হেতু 
জ্ঞান দ্বারাই অজ্ঞান নিরৃত্তি হয়॥ তজজ্ঞাঁনং কুত ইতিচেৎ । সেই জ্ঞান 
কাহা হইতে হয় ॥ বিচারাদেব ভবতি। বিচার হইতেই হয় ॥ কি বিষয় 
বিচার এই আশঙ্কা করিয়া কহিতেছেন। আত্মানাস্মবিব্কেবিষুয়বিচারা- 
দেব তবতি। আত্বানাত্ম বিবেক বিষয় বিচার হইতেই জ্ঞান হয় ॥ 
আত্মানাত্মবিবেবেকে কে। বাইধিকারী। আত্মানাত্ম বিবেকে কে অধি- 
কারী ॥ সাধনচতু্টয়সম্পন্নোছধিকারী । সাধন চতুস্টয় সম্পন্ন অধিকারী ॥ 
সাধনচতুন্টয়ং নাম। সাধন চতুষ্টয় কাহার নাম ॥ নিন: 2 
ইহামুত্রার্থকলভোগবিরাগঃ,  শমদমাদিষট্কসম্পত্তিঃ, মুমুক্ষৃত্বঞ্চেতি ! 
নিত্যানিত্যবস্ত্ব 'বিবেকাদির অর্থ ব্যক্ত করিতেছেন, নিত্যানিত্য- 
বস্তবিবেকোনাম। নিত্যানিত্য বস্ত বিবেক ইহার মাম। ব্রদ্মৈ 
সত্যং জগন্মিথ্যেতি নিশ্চয়ে! নিত্যানিত্যবস্তরবিবেকঃ। ব্রঙ্গই সত্য জগৎ 
মিথ্যা এই প্রকার যে নিশ্চয় সেই নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক ॥ ইহামুত্রার্থ 
ফলভোগবিরাগোনাম। ইহামুত্রার্থ ফল ভোগ বিরাগ ইহার নাম॥ 
ইহান্মিন লোকে দেহধারণব্যতিরিক্তবিষয়েষু শ্রক্চন্দনাদিবনিতাদিষু, 
বান্তাশনমৃত্রপুরীষাদৌ যথেচ্ছারাহিত্যমিতি ইহলোৌকফলভোগবিরাগঃ। 
ইহ লোকে শরীর ধারণ ব্যতিরিক্ত যে বিবয় মাল্য চন্দন স্ত্রী সন্তোগাদি 
তাহাতে যেমন বমনানন মূত্র বিষ্ঠীদিতে ইচ্ছ! নাই তাদৃশ ইচ্ছার নিব্ত্তি 
যে তাহার নাম ইহলোকে ফল ভোগ বিরাগ ॥ অসুত্র স্বর্গলোকাদিব্রঙ্গ- 
লোকাস্তর্বান্তষু রজ্কাসন্তোগাদিবিষয়েষু তদ্ধৎ পূর্বববৎ। পর লোকে স্বর্গ 
লোক অবধি ব্রন্ম লোক পধ্যন্ত সকল লোকে বর্তমান যে অগ্সরা সম্তোগি 
প্রভৃতি বিষয়ে পূর্বোক্তের ন্যায় ইচ্ছার নিব্ৃত্তি তাহার নাম পর লোকে 
ফলভোগ বিরাগ॥ শমদমাদিষট্কং নাম শমদমোপরতিতিতিক্ষাসমাধ্ীন- 
শদ্ধাঃ। শমদম উপরতি তিতিক্ষা সমাধান শ্রদ্ধা ইহার নাম শম 
দমাদি ষট্ক॥ শম দমাদির লক্ষণ কহিতেছেন,' শমোনাম অস্তরিক্িয়- 
নিগ্রহঃ। অস্তরিক্তিয় নিগ্রহের নাম শম॥ অত্তরিজ্জিয়ং নাম মনন্তস্য 
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নিগ্রহোঞস্তরিক্র্িয়নিগ্রহঃ ৷ অস্তরি্দ্রিয় মন তাহার নিগ্রহ অর্থাৎ সংযম ॥ 
ইহার তাঁৎপধ্যার্থ কহিতেছেন, শ্রবণাদিবাতিরিক্তবিষয়েভ্যোনিগ্রহঃ 
শ্রবণাদৌ বর্তনং শমঃ। ব্রহ্ম বিষয়ক শ্রবণ মননাদ্দি ব্যতিরিক্ত সাংসা- 
রিক বিষয় হইতে নিগ্রহ অতএব পরমাত্ম বিষয় শ্রবণাদিতে যে প্ররুত্তি 
তাহার নাম শম॥ দমোনাম বাহোক্ড্রিয়নিগ্রহঃ॥। বাহ্ন্দ্িয় সংযমের 
নাম দম বাহোন্দরিয়াণি কানি। বাহ্ত্্ির় সকল কি কর্নেন্দরিয়াণি 
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ । পঞ্চ কর্ণেন্দ্িয় পঞ্চ জ্ঞানেন্ত্িয । তেষাঁং নিগ্রহঃ 
শ্রবণাদিব্যতিরিক্তবিষয়েভ্যো৷ নিরততির্দমঃ। ব্রহ্ম বিষয়ক শ্রবণাঁদি ব্য- 
তিরিক্ত সাংসারিক বিষয় হইতে সেই সকল বাহোব্দ্রিয়েরসংষম দম শব্দে 
উক্ত হয় ॥ উপরতির্নাম বিহিতাঁনাঁং কর্মণাং বিধিন! ত্যাগঃ | বিহিত কর্ম 
সকলের সংন্যাস বিধান দ্বারা যে পরিত্যাগ তাহার নাম উপরতি ॥ শ্রব- 
ণাদিষু বর্তমানস্য মনদঃ শ্রবণাদিঘেব বর্তনং বোপরতিঃ। কিন্ত! শব্দাদি 
বিষয় শ্রবণাদিতে বর্তমান মনের প্রত্যাহার পূর্বক ব্রন্ম বিষয়ক শ্রবণা- 
দিতে যে বর্তন তাহার নাম উপরতি॥ তিতিক্ষা নাম শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ- 
সহনং দ্েহবিচ্ছেদব্যতিরিক্তং। শরীর বিচ্ছেদ জনক বাতিরিক্ত যে 
শীত গ্রীষ্মাদি ছন্দের সহন তাহার নাম তিতিক্ষা॥ নিগ্রহশক্তাবপি 
পরাঁপরাধে সোচত্বং বা তিতিক্ষা। কিন্বা নিগ্রহশক্তি থাকিতেও ষে 
পরাপরাধ সহিষ্ণৃতা তাহার নাম তিতিক্ষা। ॥ সমাঁধানং নাম শ্রবণাদিষূ 
বর্তমানং মনে! বাসনাবশাত বিষয়েষু গচ্ছতি যদা যদ তদ1! তদ! দোষ 
দৃষ্ট্যা তেষু সমাধানং। ব্রচ্ম বিষয়ক শ্রবণাদিতে বর্তমান মন বাঁসনাবশে 
বিষয়ে যখন যখন গমন করে তখন তখন বিষয়েতে নশ্বরত্বাদি দোষ দর্শন 
দ্বারা পরমেশ্বরেতে যে মনের একাগ্রতা তাহার নাম সমাধান ॥ শদ্ধা নাম 
গুরুবেদান্তবাক্যেষু বিশ্বাসঃ। গুরু এবং বেদাস্ত বাক্যেতে ষে বিশ্বাম 
তাহার নাম শ্রদ্ধা ॥ ইদং তাবৎ শমাদিষট্কমুক্ং। এই শমাদি ষট্ক 
উত্ত হইল। মুমুক্ষত্বং নাম মোক্ষেহতিতীব্রেছাবত্বং। মুক্তিতে অতি 
তীক্ষ ইচ্ছা বত্তার নাম মুযুক্ষুত্ব ॥ এতৎ সাধনচতু্টয়সম্পত্তিঃ তথান্‌ 
সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ। এই সাধন চতুস্টয় সম্পত্তি এতৰ্ধিশিট ব্যন্কি 
সাধন চতুটয় সম্পন্ন ॥ তস্যাত্বানাত্বিবেকবিচারেইধিকারো! নানাস্য। 
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ভাহারি আত্ম।নাত্ম বিবেক বিচারে অধিকার হয় অন্যের নয় ॥ তগ্যাতা- 
নাত্মবিচারঃ কর্তব্যোধস্তি। তাহার কেবল আত্মানাত্ব বিচারই কর্তব্য 
আছে অন্য নাই ॥ ইহার দৃষ্টাস্ত কহিতেছেন, যথা ব্রক্ষচারিণঃ কর্তব্যা- 
স্তরং নান্তি তথাইন্যৎ কর্তব্যং নান্তি। যেমন ব্রদ্ষচারির কর্তব্যান্তর নাই 
তেমনি সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন ব্যক্তির কর্তব্যান্তর নাই। সাধনচতুক্টয়- 
সম্পত্তভাবেহপি গৃহস্থানামাত্মানাত্মবিচারে ক্রিয়মানে সতি তেন প্রত্য- 
বায়োনাস্তি কিন্তুতীব শ্রেয়োভবতি। সাধন চতু্টয় সম্পত্বির অভাবেও 
গৃহস্থের দিগের আত্মানাত্ম বিচার কৃত হইলেও তাহার দ্বারা প্রত্যবায় 
নাই কিন্তু অতিশয় মঙ্গল হয়॥ দিনে দ্রিনে তু বেদাস্তবিচারাৎ ভক্তি- 
সংযুতাদ। গুরুশুজ্জষয়! লন্ধাৎ কৃছাশীতিফলং লভেদিত্যুক্তং। প্রতিদিন 
গুরু সেব! দ্বারা লন্ধ ভক্তি সংযুক্ত বেদাস্ত বিচার হইতে অশীতি কৃ 
ব্রতের ফল লাভ করে অতএব আত্মানাত্ব বিচার করিবে ইহা উক্ত 
হইল॥ আত্ম! নাম স্.লক্ুক্মকারণশরীরত্রয়ব্যতিরিক্তঃ পঞ্চকোষবিল- 
ক্ষণোইবস্থাত্রয়সাক্ষী সচ্চিদানন্দন্বরূপঃ | স্থূল সুক্ষ কারণ রূপ যে 
শরীরত্রয় তাহা হইতে ভিন্ন এবং অন্নময়াদি পঞ্চ কৌষ হইতে পৃথক্‌ 
জাগ্রৎ স্বপ্নসূষুষ্তি এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী নিত্য জ্ঞানানন্দ স্বরূপ আত্ম। 
ইহা! শ্রর্গত প্রসিদ্ধ হয় ॥ অনাত্ব! নামানিত্যজড়ছুঃখাত্মকং সমরটিব্যান্ট্যা- 
তবকং শরীরন্্য়মনাত্বা। অনিত্য জড় ছুঃখাত্বক এবং জমষ্ডিব্য- 
ভিরূপ যে শরীরত্রয় তাহার নাম অনাত্মা॥ শরীর্রয়ং নাম স্থ.লকুক্ষ- 
কারণশরীরত্রয়ং । স্থূল দুহ্ষম কারণ ইহার নাম শরীরত্রয়॥ স্থূলশরীরং 
নাম পক্ষীকৃতমহাভূতকার্য্যং কর্জন্যং জস্মাদিষড়ভাববিকারং। পঞ্ষী- 
কৃত পঞ্চ মহাঁভূতের কার্ধ্য শুভাশুত কর্্দ জন্য.জন্মাঁদি ষড় বিকার বিশিষ্ট ' 
তাহার নাম স্থল শরীর । তথাচোক্তং। শাস্তাত্তরেও উক্ত হইয়াছে ॥ 
পঞ্ষীকৃতমহাভূতসম্তভবং * কর্মমঞ্চিতং। শরীরং "সুখছুঃখানাং ভোগায়- 
তনমুচ্যতে । পঞ্ষীকৃত পঞ্চ মহা ভূত সম্ভব এবং কর্ম বারা সঞ্চিত 
অর্থাৎ শুতাশুত কর্ম্টাধীন জাত সুখ দুঃখ ভোগের স্থান তাহাকে শরীর 
কহেন ॥ শীর্ধ্যতে বয়োভিবাঁল্যকৌমারযৌবনবার্ধক্যাদিভিশ্েতি -শরীরং | 
বাল্য কৌমার যৌবন বার্ধাক্যাদিবয়োদারা শীর্ণ হয় এই বুুৎপত্তি বারা 
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শরীর শব্দে বাঁচা হয় ॥ দহ তন্মীকরণে ইতি ব্যুতুপত্ত্যা চ দেহে! ভুম্্বী- 
ভাবং প্রাপ্পোতীতার্থঃ। দহ ধাত্বর্থ ভল্মীকরণ এই রুাৎপত্তি দ্বারাও 
দেহ পদ বাচ্য হয় অর্থাৎ ভম্মসাৎ হয় ॥. নম্ু কেচিদ্দেহা ভল্মীভাবং 
প্রাঞ্বন্তি কেচিদ্দেহ! খননাদি প্রাপ্মবস্তি কথমুচ্যতে সর্ব স্থ,লাদিকং 
স্থলদেহজাতং ভন্মীভাবং প্রাপ্ধেতি। এম্থলে এই পূর্ববপক্ষ আশঙ্কা 
করিতেছেন যে কত গুলি দেহ ভল্মীভাব প্রাপ্ত হইতেছে কত গুলি ঞ্ন- 
নাদি প্রাপ্ত হইতেছে তবে কি হেতু কহিতেছেন যে সকল স্থল দেহ ভম্মী- 
ভাব প্রাপ্ত হয় ইহার ধিদ্ধান্ত পশ্চাৎ করিতেছেন ॥ যদ্যপ্যেবং তথাপি 
কেনাগ্গিন! দাহত্বং সন্তবতীত্যতআহ। যদ্যপিও সকল“দেহ ভঙ্মমীভাব 
প্রাপ্ত হয় না ইহা সত্য বটে তথাপি কোনো অগ্নি দ্বারা দাহ্ত্ব সন্তাবিত 
হয় এই হেতু পরে কহিতেছেন ॥ সর্বেষাং স্থ,লাদিদেহানামাধ্যাত্মিকা- 
ধিভৌতিকাধি দৈবিকতাপত্রয়ামিনা দাহ্ত্বং সম্তবতীত্যর্থ, । সকল স্,লাদি 
দেহ সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক আঁধিদৈহিক রূপ যে তাপত্রয় সেই 
অনি দ্বারা দাহ্থত্ব সম্ভাবিত হইতেছে এই কারণে কহিয়াছেন ॥ আধ্যা- 
স্মিকং নাম আত্মানং দেহমধিকৃত্য বর্ততে ইতি তদ্দুখং আধ্যাত্মিকং শি 
রোরোগাদি । আত্ম শব্দবাচ্য দেহকে আয় করিয়া বর্তমান হয় যে শিরো- 
রোগাদি ছুঃখ তাহার নাম আধ্যাত্মিক ॥ আধিভৌতিকং নাম ভূতমধিক্কত্য 
বর্তত ইত্যাধিভৌতিকং ব্যাপ্রতক্করাদিজন্যং ছঃখং। ব্যাড তক্ষরাদি ভয়- 
সকর প্রাণিকে আশ্রয় করিয়! বর্তমান যে ছুঃখ তাহার নাম আধিভৌতিক ॥ 
আধিদৈবিকং নাম দেবমধিকৃত্য বর্তত“ ইত্যাধিদৈবিকং ছুঃখমশনিপা- 
-ভাদ্িজন্যং। দেবতাকে আশ্রয় করিয়া বর্তমান যে বজুপাতাদি জনিত 
ছংখ তাহার নাম আধিদৈবিক ॥ দুক্ষমশরীরং নাম অপঞ্ষীরুততৃতকার্ধ্যং 
সপ্তদঘশকং লিঙ্গং। অপঞ্ষীক্ৃত ভূতের কার্য সপ্তদশ বিশিষ্ট যে লিগ 
ঘেহ তাহার নাম সুক্ষ শরীর ॥ সপ্তদশকং নাম জ্ঞানেন্দরিয়াণি পঞ্চ কর্মে- 
ভ্িয়াণি পঞ্চ প্রাগাদিপঞ্চ বায়বো বুদ্ধিরেমনশ্চেতি। পঞ্চ ভ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ 
কর্দের্জিয় প্রাণাঘি পঞ্চ বায়ু বুদ্ধি মন ইহার নাম সপ্তদশক ॥ ভানেশ্রি 
রাশি কানি। জ্ঞানেন্রি্র সকল কি॥ শ্রোবত্বক্চকষর্জিহ্বাঘাগাখ্যানি। 
তত্র স্বক্‌ চক্ষু জিহ্বা নাদিক| এই পঞ্চ জানেন্ড্িয়ের নাম ॥ আোতে- 


(৪৪১ ) 
্ত্রিযং নাম শোত্রব্যতিরিক্তকর্ণসম্ব,ল্যবচ্ছিন্ননতোদেশাশ্রয়ং শব্দগ্রহ্ণ- 
শক্তিমদিন্দ্রিযং আোত্রেত্্িয়মিতি । ত্বক শিরাদি আকৃতি বিশিল্ট কর্ণ 
হইতে ভিন্ন কর্ণধন্ত্র মধ্যগত আকাশাশ্রিত শব্দ গ্রহণ শক্তি বিশিষ্ট যে 
ইন্দ্রিয় তাহার নাম শ্রোব্রেন্ডিয় ॥ ত্বগিন্ত্িয়ং নাম ত্বগ্ব্যতিরিক্তং ত্বগাঅয়- 
মাপাঁদতলমস্তকব্যাপিশীতোষ্াদিস্পর্শগ্রহণশক্তিমদিন্দ্িয়ং ত্বগিক্ট্িয়মিতি । 
ত্বগ্‌ ভিন্ন অথচ ত্বগাত্রিত চরণাবধি মস্তক পর্যন্ত ব্যাপনশীল শীত গ্রীঙ্মাদি- 
স্পর্শ গ্রহণ শক্তি বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়ের নাম ত্বগিন্দ্রিয় ॥ চক্ষুরিক্রিযং নাম 
গোলব্যতিরিক্তং গোলকাশ্রয়ং কৃষ্ণতারকাগ্রবর্তি রূপগ্রহণশক্তিমদিক্ডরিয়ং 
চক্ষুরিক্ডরিয়মির্তি। গোলাকৃতি চক্ষুর আয়তন হইতে ভিন্ন অথচ গোৌলকা- 
শ্িত কষ্বর্ণ তারকার অগ্রবর্তি রূপ গ্রহণ শক্তি যুক্ত ইন্দ্রিয়ের নাম চক্ষু- 
রিক্দ্রিয় ॥ জিহেবক্র্িয়ং নাম জিহ্বাব্যতিরিত্তং জিহ্বাশ্রয়ং জিহ্বাগ্রবর্তি রস- 
গ্রহণশক্তিমদিক্টরিয়ং জিহ্বেক্দ্রিয়মিতি | জিহ্বা! ভিন্ন অথচ জিহ্বাশ্রয় জিহ্বার 
অগ্রবন্তি মধুরাদি রস গ্রহণ শক্তি বিশিষ্ট যে ইব্জিয় তাহাঁর নাম জিহ্বে- 
ভ্্রিয় ॥ ভ্রাণেক্িয়ং নাম নাসিকাব্যতিরিক্তং নাঁসিকাশ্রয়ং নাসিকাগ্রবর্তি 
গন্ধগ্রহণশক্তিমদিক্দ্রিয়ং প্রাণেন্দ্রিয়মিতি । নাসিকা হইতে ভিন্ন অথচ 
নাসিকাশ্রয় নাসিকার অগ্রবর্তি গন্ধ গ্রহণ শক্তিশীলি যে ইন্দ্রিয় তাহার নাম 
জাণেক্িয় ॥ কর্মেন্দ্িয়াণি কানি। কর্মেন্দ্িয় সকল কি ॥ বাক্‌ পাণিপাদ- 
পমুপস্থাখ্যাক্ষি। বাক্য পাণি পাদ পাষু উপস্থ ইহাঁরদিগের নাম কর্মোন্ডিয় ॥ 
বাগিন্দ্িয়ং নাম বাগ্ব্যতিরিক্ং বাগাশ্রয়মইঈস্থানবর্তি শব্দোচ্চারণশক্তি- 
মদিন্রিয়ং বাগিন্দ্রিয়মিতি। বাক্য ব্যতিরিক্ত অথচ বাক্যাশ্রয় এবং অহ্ট 
স্থান বর্তি শব্দোচ্চারণ শক্তিযুক্ত যে ইন্জিয় তাহার নাম বাগিক্দিয়। 
অইটস্থানং নাম হৃদয়কণ্ঠশিরউদ্ধৌ্ঠাধরৌ্ঠতালুদ্ধয়জিহ্বাইত্য্টস্থানানি ।" 
বক্ষস্থল কণ্ঠদেশ মস্তক উর্দৌষ্ঠ' অধরৌষ্ঠ তালুদ্ধয় জিহ্বা এই অষ্ট 
গ্থান।॥ পাণীন্দ্রিয়ং নাম প্্রপিত্যতিরিক্তং করতলাশ্রয়ং দাঁনাঁদানশক্তি- 
মদিন্দ্িয়ং পাণীন্দ্রিয়মিতি। কর হইতে ভিন্ন অথচ করতলাশিত শ্দান 
এবং গ্রহণাদি শক্তি বিশিষ্ট যে ইন্দ্রিয় আহার নাম পাণীন্দিয় ॥ 
পাদেন্দিয়ং নাম পাঁদব্যতিরিক্তং পাদাশ্রয়ং পাদতলবর্তি গমনাঁগমন- 
শক্তিমদিন্দি,য়ং পাদেন্দি ়মিতি। চরণ ভিন্ন অথচ চরণীশ্রিত চরণ্তলবর্তি 
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গ্মনাগমন শক্তিশালি ইন্দিয়ের নাম পাদেন্দিয়॥ পাধিদ্িয়ং নাম গুদ- 
ব্যতিরিক্তং গুদাশয়ং পুরীষোৎসর্গশক্তিমদিন্দি য়ং পাষিন্দিযমিতি। অপান 
হইতে অন্য অথচ অপানাশ্রিত মলত্যাগ শক্তি বিশিষ্ট যে ইন্দ্রিয় তাহার 
নাম পায়ু ইন্দ্রিয় ॥ উপস্থেক্দরিয়ং নাম উপস্থব্যতিরিক্ং উপস্থাশরয়মৃত্র- 
শুক্রোতসর্গশক্তিমদিত্দ্িয়ং উপস্থেন্দ্রিয়মিতি। উপস্থ হইতে অন্য অথচ 
উপস্থাশ্রর মূত্র এবং শুক্র ত্যাগ শক্তিযুক্ত যে ইন্দ্রিয় তাহার নাম উপ- 
স্থেত্্িয়॥ এতানি কর্মেন্ডিয়াণ্যচ্যস্তে। ইহারা কর্মেক্রিয় শব্দে বাচ্য 
হয় ॥ অন্তঃকরণং নাম মনোবুদ্ধিশ্চিত্তমহম্বারশ্চেতি। মন বুদ্ধি 
চিত্ত অহঙ্কার ইহার নাম অন্তঃকরণ ॥ মন:স্থানং গলাত্তং। কণ্ঠ মধ্যে 
মনের স্থান ॥ বুদ্ধেবদনং। বুদ্ধির স্থান বদন ॥ চিত্তস্য নাভিঃ। 
চিত্তের স্থান নাভি ॥ অহঙ্কারস/ হুদয়ং। অহঙ্কারের স্থান দয় ॥ 
. অন্তঃকরণচতুটয়স্য বিষয়াঃ সংশরনিশ্চয়ধারণাভিমানাঃ। অন্তঃকরণ 
চতু্টয়ের বিষয় সংশয় নিশ্চয় ধারণ অভিমান ॥ প্রাগাদিবায়ূপঞ্চকং 
নাম প্রাণাপানব্যানোদানদমানাঃ। প্রাণ অপান ব্যান উদান সমান 
ইহারা শরীরস্থ পঞ্চ বায়ু ॥ তেথাং স্থানবিশেষা উচ্যন্তে। তাহারদিগের 
স্থান বিশেষ কহিতেছেন ॥ হদি প্রাণো গুদেহপানঃ সমানোনাভি- 
সংস্থিতঃ। উদানঃ কঠদেশস্থো ব্যানঃ সর্বশরীরগঃ | প্রাণ বামু 
হুদয়স্থ হয়েন পায়ুস্থানে অপান বাযুস্থিতি করেন সমান বাসু নাভিদেশে 
স্থিত হয়েন উদ(ন বার গলদেশে থ|কেন বান বায়ু সমস্ত শরীর গামী 
হয়েন॥ তেষাং বিষয়াঃ। তাঁহারদিগের বিষয় কহিতেছেন ॥ প্রাণঃ 
প্রাগ্গমনবান্‌্। প্রাণ বায়ু পূর্ব গমন বিশিস্ট ॥ অপানোইবাগ্গমন- 
'বান্‌। অপাঁন বায়ু অধোগমন বিশিক্ট ॥ উদীনউর্ধগমনবান্। উদান 
বায়ু উর্ধধ গমন বিশিষ্ট ॥ সমানঃ সমীকরণবান্। সমান বাযু' ভক্ষিত 
অন্নাদিকে একত্রাবস্থান করান ॥ ব্যানোবিশ্বগ্গমনবান্‌। ব্যান বায়ু 
সর্ববদেহে গমন বিষিষ্ট হয়েন ॥ এতেযামুপবায়বঃ পঞ্চ । ইহারদিগের 
উপবায়ু পঞ্চ ॥ নাগঃ কুর্শশ্চ কৃকরো৷ দেবদত্তোধনঞীয়ঃ | নাগ কৃ 
ক্ককরদেবদত্ত ধনগ্নীয় ইহাদিগের নাম ॥ এতেষাং বিষয়াঃ। ইহারদিগের 
বিষয় কহিতেছেন ॥ নাগাছুদ্গীরণঞ্চাঁপি কৃ্ধাছুম্থীলনস্তথা | ধনগ্রীয়াৎ 
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.পোষণঞ্চ দেবদত্তাচ্চ জৃন্তণং। কৃকরাচ্চ ক্ষুতং জাতমিতি যোগবিদোবিছুঃ। 
নাগ উদ্গীরণ কর, কৃ্্ম উন্নীপন কর, ধনগ্রীয় পৌষণ কর, দেবদপ্ড 
ভন্তণ কর, কৃকর ক্ষুৎ কর। নাগ বায়ুর শক্তিতে উদ্‌পীরণ হয, কর্মের 
শক্তিতে চক্ষুরাদির উদ্মীলন হয়, ধনগ্রীয়ের শক্তিতে শরীরে পুন্ট তা হস, 
দেবদত্তের শক্তিতে জুত্তণ হয়॥ এতেষাং জ্ঞানেন্টি_য়াদীনামধিপতয়ো- 
দিগাদয়ঃ। এই দকল জ্ঞানেন্দি,র প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দিগাঁদি হয়েন॥ 
তাহা প্রমাণের সহিত কহিতেছেন, দিগ্বাভার্কগ্রচেতোহশ্িবন্থী- 
ন্দে!পেন্দ মিত্রকা:। তথা চন্দ্‌শ্চতুর্বক্োকদ্রঃ ছেত্ভরঈশ্বরঃ। বিশিল্টো 
বিশ্বন্টাচ বিশ্বযোনিরয়োনিজঃ | ক্রমেণ দেবতাঃ প্রোক্ত।; শোত্রাদীনাং 
যথা ক্রমাৎ। আোত্রের অধিষ্টাত্রী দেবতা দিক্‌ এবং ত্বকের বায়ু নেত্রের 
সরধ্য জিহ্বার বরুণ নাসিকার অশ্বিনী কুমার বাক্যের অগ্ধি জন্তের ইন্দ্‌, 
চরণের বিষুঃ গুহের মৃত্যু উপস্থের ব্রঙ্গা একত্বরূপে নির্দিষ্ট চিত্ত এবং 
মনের চন্দ, অহ্ঙ্কারের রুত্র বুদ্ধির অধিপতি ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর অর্থাৎ চৈতন্য 
শ্বরূপ আত্ম। তিনিই বিশ্বের কারণ রে শ্রোত্রা্দির যথাক্রমে 
ইহারা অধিপতি দেবতা হয়েন ॥ এত সর্ধ্ং মিলিতং লিঙ্গশরীর- 
মিত্যুচ্যতে । উক্ত জ্ঞানেন্দি,য়াদি সকল মি রি লিত হুইয়া তাহার নাম লিঙ্গ 
শরীর হয় ॥ ,তথাচোক্তং। শাস্ত্ীস্তরে উক্ত হইয়াছে তাহা কহিতে- 
ছেন ॥ পঞ্চপ্রাণমনোরুদ্ধিদশেন্দিয়সমন্বিতং অপঞ্ষীককতভূতোণ্থং 
সুন্মমাঙ্গং ভোগসাধনং। প্রাণাপানাদি পঞ্চ বায়ু মন বুদ্ধি পঞ্চ জানে- 
ন্দিয় পঞ্চ কর্মেন্িয সমধিত পককীককত পৃথিখ্যাদি পঞ্চ মহাভূত হইতে 
জাত নহে এবং ভোগের সাধন তাহার নাম সুক্ষম শরীর ॥ লীনমর্থং 
গময়তীতি ঝুৎপত্ত্যা লিঙ্গ মিতাচাতে। বর্ধাটতৈকত্বরূপ যে লয় বিশিষ্ট অর্থ: 
তাহাকে প্রাপ্ত করান এই বুৎপত্তি দ্বারা লিঙ্গ শব্দ বাচ্য হয়েন ॥ শীর্ধ্যতে 
ইতি ঝুৎ্পত্ত্যা শরীরমিতুচন্ডে। শীর্ঘ হয়েন এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা শরীর 
শব্দ বাচ্য হয়েন ॥ কথং শীর্ঘ্যত ইতি চেৎ। কি প্রকারে শীর্ণ হয় ইহা 
ঘদ্দি আশঙ্কা হয়। অহং ব্রদ্মাম্মীতি জ্ঞানেন শীম্যতে। আমি ব্রহ্ম এই 
রূপ ব্রন্দেতে আত্মাতে অভেদ জ্ঞান হইলে শীর্ হয় ॥। দহতন্মীকরণে 
ইতি বুৎপত্তযা৷ লিঙ্গদেহসা পৃথিবী পুরঃদরং ক্ষয় ইতাচ্যতে। দহ ধাতুর 
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রথ তম্মীকরণ এই বু[ুৎপত্তি দ্বারা লিঙ্গ দেহের পৃথিবী পুরঃসর ক্ষয় হয়॥ 
কথং। কি হেতু॥ বাগাদ্যাকারেণ পরিণামোরদ্ধিঃ। বাক্যাদি আকার 
দ্বারা লিঙ্গ দেহের বিকার এবং ব্দ্ধি হয় ॥ তৎসংকে।চৌনাম জীর্ণতা । 
বাক্যাদির সংকোচ হইলে লিঙ্গ দেহের জীর্ণতা হয় এই হেতু তাহার ক্ষয় 
উক্ত হইয়াছে । কারণশরীরং নাম শরীরদ্বয়হেত্বনাদ্যনির্বাচ্যং সাভাসং 
রহ্ধাট্মৈকত্জ্ঞাননিবর্ত্যমজ্ঞানং কারণশরীরমিতুচাতে। স্থল এবং 
সুক্ষম এই শরীরঘ্বয়ের হেতু অনাদি অনির্বচনীয় ব্রক্ষেতে আত্মাতে যে 
অভেদ জ্ঞান তাহার দ্বার! নিহত্ত হয় অজ্ঞান স্বরূপ তাহার নাম কারণ 
শরীর ইহা উক্ত হয় ॥ তথাচোক্তং। শীস্তাত্তরেও উক্ত হইয়াছে ॥ অনাদ্য- 
বিদ্যানির্ব্বচ্য! কারণোপাধিরুচ্যতে ৷ উপাধিত্রিতযাঁদন্যমাত্বানমবধারয়েৎ। 
অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান অনাদি অনির্বচনীয় কারণ শরীরের উপাধি কথিত 
,হয়। ভ্ঞান-্বরূপ আত্মা থিনি তাহাকে স্থল স্থক্ষম কারণ শরীর রূপ যে 
উপাধিন্রয় তাহা হইতে ভিন্ন অবধারণ করিবেক ॥৮ শীর্ধযতে ইতি বুাৎ- 
পত্ত্যা শরীরং কথমিতি চেৎ। শীর্ণ হয় এই বুাৎ্পত্তি দ্বারা শরীর শব্দে 
বাচ্য হয় ইহা কি প্রকারে হয় এমত বদি আশঙ্কা হয় এই হেতু পরে 
কহিতেছেন। * বরন্ধাস্তৈকত্বদ্ানেন শীর্ঘাতে। ত্রন্ষেতে আত্মার একত্ব 
জ্ঞান দ্বার শীর্ণ হয় ॥ দৃহতদ্্ীকরণইতি বুৎপত্তা কারণশরীরসা পৃথিবী- 
পুরঃসরং ক্ষয় ইত্যুচ্যতে । দহ ধাতুর অর্থ ভল্মীকরণ এই বুৎ্পত্তি দ্বারা 
কারণ শরীরের পৃথিবী পুরঃসর ক্ষয় হয় ইহা উত্ত হইতেছে ॥ অনৃত- 
জড়ছুঃখাত্মকমিতুক্তং। মিথ্যাজড় এবং ুঃখাত্বক ইহা উক্ত হইল॥ 
রালত্রয়েদবিদ্যমানবস্তু অনৃত্তমিতাচ্যতে । ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান এই 
'কালত্রয়ে অবিদামান বে বসন্ত সেই অনৃত শব্দে কথিত হয়।” জড়ং নাম 
স্ববিষয়পরবি বয়জ্ঞানরহিতং বস্ত্র জড়মিত্যুচ্যতে। স্ববিষয়ে এবং পর 
বিষয়ে জ্ঞান রহিত যে বস্ত্র সেই জড়/শব্দে উত্ত হয়॥ চ্ঃখং নাম 
অগ্রীতিন্ধপপ্তবন্ত ছূংখমিত্যুচ্যতে । প্রীতি শুন্য যে পদার্থ তাহার নাম 
দুঃখ ॥ সমষ্টি রা ক্ং কা সমন্টিঃ কা বার্টিঃ। সমষ্টি ব্যন্টি 
রূপ ইহা উক্ত হইয়াছে, কি সমার্টি কি বাড়ি তাহা দৃন্টান্তের সহিত পরে 
কহিতেছেন ॥ যথা বনস্য সম্টিঃ যথা বৃক্ষস্য ব্য অলসমূহস্য সমর্টিঃ 


(88৫ ) 


রলস্য ব্যন্টিং তদ্বদনেকশরীরস্য সমর্টিরেকশরীরস্য ব্যন্টিঃ। যেমন বন 
শব্দের অর্থ বহুবৃক্ষের সংক্ষেপ কথন যেমন বৃক্ষ শব্দের অর্থ বহুবৃক্ষের 
প্রত্যেকে বিস্তার কথন, সংক্ষেপ দ্বারা জল সমূহের আর বিস্তাররূপে 
প্রত্যেক জলের কথন তেমনি বহু শরীরের সংক্ষেপ কথনের নাম সম্ডি 
প্রন্যেক শরীরের বিস্তার কথনের নাম র্যর্টি ॥ অবস্থাত্রয়ং নাঁম জাগ্রৎ- 
বপ্নসযুপ্ঠয়ঃ| জাগ্রৎ স্বপ্ন সুযুস্তি ইহার নাম অবস্থাত্রয় ॥ . জাগরণং 
নাম ইন্দ্রিয়ৈরর্ঘোপলব্ধির্জাগরিতং | ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপাদ্ি বিষয়ের যে অন্ু- 
ভব তাহার নাম জাগরণ ॥ ন্বপ্পোনাম জাগরিতসংস্কারজন্যপ্রত্যয়ঃ 
সবিষয়ঃ স্বপ্ঃ। ' জাগরণাবস্থার যে সংস্কার তজ্জন্য সবিষয় যে জ্ঞানা বস্থা। 
তাহার নাম স্বপ্ন ॥ নুষুণ্ির্নাম সর্ববিষয়জ্ঞানাভাবঃ। সকল বিষয় 
জ্ঞানাভাব বিশিষ্ট মে অবস্থা তাহার নাম স্ুযুপ্তি ॥ এই উত্ত অবস্থাত্য় 
বিশিষ্ট পুরুষের 'নাম কহিতেছেন, জাগ্রতস্থ,লশরীরাভিমানী বিশ্বঃ। 
ভ্বাগরণাবস্থাস্তিত স্ব,ল শরীরাভিমানী পুরুষের নাম বিশ্ব স্বপ্স্থকষ- 
শরীরাভিনানী তৈজসঃ। স্বপ্রাবস্থাবিশিক্ট সক্ষম শরীরাভিমানী পুরুষের 
নাম তৈজস॥ সুযুপ্তিকীরণশরীভিমানী প্রাজ্ঞঃ। স্যুপ্তি অবস্থা 
বিশিক্ট কারণ শরীরাভিমাঁনী পুরুষের নাম প্রাজ্ঞ ॥”কোযপঞ্চকং নামান 
ময়গ্রাণময়মনোময়বিজ্ঞানময়ানন্দময়াখ্যাঃ। অন্নময় প্রাণময় মনোময় 
বিজ্ঞানময় আনন্দময় ইহার নাম পঞ্চকোষ ॥ ইহাঁরদিগের স্বরূপ কহি- 
তেছেন, অন্নময়োহননবিকার£। অন্নের বিকার অন্নময় ॥ প্রাণময়ঃ প্রাণ- 
বিকারঃ| প্রাণের বিকার প্রাণময় ॥ মনোময়ো মনোবিকারঃ। মনের 
বিকার মনোময় ॥ বিজ্ঞানময়ো বিজ্ঞানবিকারঃ। বিজ্ঞান বিকার বিজ্ঞান 
ময় ॥ আনন্দময়ঃ আনন্দবিকারঃ ৷ আনন্দের বিকার আনন্দময় ॥ অন্নময়- 
কোযোনাম স্কুলশরীরং। স্ূল শরীরের নাম অন্নময় কোষ ॥ কথং। 
কিহেতু ॥ মাতৃপিতৃভ্যামিন্নে ভুং্ধক্ত সতি শুক্রশোণিতাকারেণ পরিণতং 
তয়োঃ সংযোগাদদেব দেহাকারেণ পরিণতেন কোষবদাচ্ছাঁদকত্বাৎ কোঁষ- 
ইতুাচ্যতে। মাত! পিতা কর্তৃক ভুক্ত অন্ন শুক্র ক্লোণিত রূপে পরিণত 
হয় তদনস্তর মাতা পিতার সংযোগ হেতু সেই শুক্র শোণিত দেহ রূপে 
পরিণত হইয়! খঙ্জাঁদি কোষের ন্যায় আত্মার আচ্ছাদক হয় এই হেতু 
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হুল শরীর অন্লময় কোষ ॥ ইতিরুৎপত্তযাননবিকারত্বে সাত আগ্মানশা- 
ছাদয়তি। পুব্বোক্ত এই রুযুৎপত্তি দ্বারা অন্নবিকারত্ব হইলে আত্মাকে 
আচ্ছাদন করে॥ কথমাত্মানমপরিছিন্নং পরিছিন্নমিব জন্মাদ্িষড়িকার- 
রহিতমাত্বানং জন্মাদিষড়ভাববস্তমিৰ তাপত্রয়রহিতমাত্বানং তাপত্রয়- 
বস্তমিবাছাদয়তি। 4কি প্রকারে 'অপরিছিন্ন আত্মাকে পরিছিক্নের ন্যায় 
জস্মাদি ষড়িকার হীন আত্মাকে জন্বাদি ষড়িকার বিশিষ্টের ন্যায় আধ্যা- 
ত্বিকাদি তাপত্রয় রহিত আত্মাকে তাপত্রয় যুক্তের ন্যায় আচ্ছাদন করে, 
তাহা কহিতেছেন ॥ যথা কোষঃ খড্জামাচ্ছাদয়তি যথ! তুষস্তগলমাচ্ছা- 
দ্য়তি যথ। গর্ভঃ সম্তানমাবারয়তি তথাত্বানমাবারয়তি। যেমন খড়গকে 
কোষ আচ্ছাদন করে যেমন তুষ তগুলকে আচ্ছাদন করে যেমন গর্ত 
সস্তানকে আচ্ছাদন করে তেমনি স্থল শরীর আত্মাকে আচ্ছাদন করে ॥ 
প্রাণময়কোষোনাম কর্েন্ট্িয়াণি পঞ্চ বায়বঃ পঞ্চ এতৎ সর্ব্বং মিলিতং 
সৎ প্রাণময়কোষ ইত্যুচ্যতে । হস্ত পাদাদি পঞ্চ কর্মে্জিয় প্রাণাপানাদি 
পঞ্চ বায়ু ইহারা! সকল মিলিত হইয়] প্রাণময় কোষশব্দে বাচ্য হয়॥ 
প্রাণবিকারে সতি বক্তত্বাদি রহিতমাত্মানং বক্তারমিব দাত়ৃত্বাদিরহিতমা- 
আ্বানং দাতারমিব গমনাদিরহিভমাত্বানং গন্তারমিব ক্ষুৎপিপাসাদিরহিত- 
মাত্মানং ক্ষুৎপিপাসাবস্তমিবাবারয়তি। প্রাণের বিকার হইলে বক্ত্বাদি 
রহিত আত্মাকে বক্তার ন্যায় দাতৃত্বাদি রহিত আত্মাকে দ'ভার নায় গম- 
নাদি রহিত আত্মাকে গমন কর্তার ন্যায় ক্ষুৎপিপাসাদি রহিত আত্মাকে 
ক্ষুৎ পিপাসাদি বিশিষ্টের ন্যায় আবরণ করে ॥ মনোময়কোযোনাম জ্ঞা- 
নেক্দরিয়াণি পঞ্চ মনশ্চ এতৎ সর্ব মিলিত্বা মনোময়কোষইত্যুচ্যতে। 
পঞ্চ জ্ঞানেত্ত্রিয় এবং মন ইহারা সকল মিলিত হইয়া মনোময় কোষ শব্দে 
কথিত হয়॥ কথং। কিহেতু ॥ মনোবিকারে সতি সংশয়রহিতমাত্বানং 
সংশয়বস্তমিব শোকমোহাদিরহিতমাত্তানং শোঁকমোহাদিবত্তমিব দর্শ- 
নাঁদিরহিতমাত্মানং দ্রঙ্টারমিবাবারয়তি। মনের বিকার হইলে সংশয় 
রহিত আত্মাকে সংশয় যুক্ের ন্যায় শোক মোহাদি রহিত আত্মাকে শোক 
মোহাদ্দি বিশিস্টের ন্যায় দর্শনাদি রহিত আত্মমকে দর্শন কর্তার ন্যায় 
আচ্ছাদন করে ॥ বিজ্ঞানময়কোযোনাম জ্ঞানেক্জিয়াণি পঞ্চ বুদ্ধিন্চ এতৎ 
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সর্ধ্ংং মিলিত্বা বিজ্ঞানময়কোবইত্যুচ্যতে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি 
ইহারা সকল মিলিত হইয়া বিজ্ঞানময় কোষ শব্দে বাচ্য হয়॥। কথং 
কর্তৃত্বভোক্ত্বাদ্যতিমানেন ইহলোকপরলোকগামী ব্যবহারিকোজীব- 
ইত্যুচ্যতে। কিহেতু কর্তৃত্ব ভোক্তত্বরূপ অভিমান দ্বারা ইহলোক পর- 
লোক গমন শীল ব্যবহারচারী জীব ইহা! বাচ্য হয় ॥ বিজ্ঞানবিকারে সতি 
অকর্তারমাত্বানং কর্তীরমিব অবিজ্ঞাতারমাত্মানং বিজ্ঞাতারমিক নিম্চয়- 
রহিতমাত্বানং নিশ্চয়বস্তমিব মান্দজাড্যরহিতমাত্বানং জাড্যাদিবস্তমিবা- 
বারয়তি। বিজ্ঞানের বিকার হইলে অবকর্তীরূপ আত্মাকে কর্তার ন্যায় 
অবিজ্ঞানকর্তা আত্মাকে বিজ্ঞান কর্তার ন্যায় নিশ্চয় রহিত আত্মাকে 
নিশ্চয় বিশিষ্টের ন্যায় মন্দত্ব জড়ত্বাদি রহিত আত্মাকে জড়ত্বাদি বিশিষ্টের 
ন্যায় আবরণ করে এই হেতু ॥ আনন্দময়কোযোনাম প্রিয়মোদপ্রমোদ- 
বৃত্তিমদজ্ঞানপ্রধানমন্ত:করণমানন্দময়ঃ কোষইতুাচাতে। প্রীতি হর্ষ 
বিহাররূপ বৃত্তি যুক্ত অজ্ঞান প্রধান অন্তঃকরণের নাম আনন্দময় কোষ 
শব্দে বাচ্য হয় ॥। কথং। কি হেতু ॥ প্রিয়মোদপ্রমোদরহিতমাত্বানং 
প্রিয়মোদপ্রমোদবস্তমিবাঁভোক্তারমাত্বানংৎ ভোক্তারমিব পরিচ্ছিন্নস্থখ- 
রহিতমাত্মানং পরিচ্ছিন্নস্থখমিবাচ্ছাদয়তি। প্রীতি হর্ষ বিহার রহিত, 
আত্মাকে প্রীতি হর্ষ বিহার বশিস্টের ন্যায় অভোক্ত1 আত্মাকে ভোক্তার 
ন্যায় পরিচ্ছিন্ন/হ্থখ রহিত আত্মাকে পরিচ্ছন্ন স্থখের ন্যায় আচ্ছাদন 
করে এই হেতু ॥ শরীরত্রপ়নবিলক্ষণত্বমুচ্যতে । আত্মার শরীরত্রয় হইতে 
তিন্নত্ব উক্ত হয়॥। কথং। কি হত ॥ ৮র্রতযিরপোহসত্যরূপো ন তবতি। 
সত্যরূপ আত্ম। অসত্য শরীর বিশিষ্ট হয়েন না ॥ অসত্য্বরূপঃ সত্য- 
স্বর্ূপো ন ভবতি। অসত্য স্বরূপ শরীর সত্য স্বরূপ আত্ম! হইতে পারে 
না ॥ জ্ঞানম্বরূপো! জড় স্বর্ূপো ন ভবতি। জ্ঞান স্বরূপ আত্মা জড় 
স্বরূপ শরীর হয়েন না জদ্রস্ববূপো জ্ঞানত্বরূপো ন ভবতি। জড় 
স্বরূপ শরীর জান স্বরূপ আত্মা হয় না॥' সুখন্বরূপো হুঃখ স্বর্ূপো"ন 
ভবতি। স্ুুখ স্বরূপ আত্মা ছুঃখ ম্বরূপ শরীর হয়েন না॥ ছুঃখস্বরূপঃ 
সুখম্বরূপো। ন ভবতি। ছুঃখ শ্বরূপ শরীর সুখ স্বরূপ আত্মা হয় নাঁ॥ 
এবং শরীরত্রয় বিলক্ষণত্বমুক্ত1 অবস্থাত্রয়সাক্ষী উচ্যতে। এই প্রকারে 


(8৪৮) 
শরীরত্রয় হইতে আত্মার বিলক্ষণত্ব কহিয়া জাগ্রৎ স্বপ্ন সুপ্তি এই অব- 
স্থাত্রয়ের সাক্ষী আত্ম! ইহা কহিতেছেন ॥ কথং। কিহেতু ॥ জাগ্রদবস্থা 
জাতা জাগ্রদবস্থা ভবতি জগ্রদবস্থা ভবিষ্যতি স্বপ্লাবস্থা জাতা স্বপ্নীবন্থা 
ভবতি স্বপ্নাবস্থা ভবিষ্যতি স্থুযুস্তাবস্থা জাতা স্বষণপ্র্যবস্থা ভবতি স্থুষপ্ত্য- 
বস্থা ভবিষ্যত্যেবমবস্থাত্রয়মধিকারি-তয়া জানাতি। জাগ্রদবস্থা হইয়াছে 
জাগ্রদবস্থা হইতেছে জাগ্রদবস্থা হইবেক স্বপ্রাবস্থা হইয়াছে হইতেছে হুই- 
বেক সুষুপ্ত্যবস্থা হইয়াছে হইতেছে হইবেক এই প্রকারে অবস্থাত্রয়কে 
অধিকারিত্বরূপে জানিতেছেন এই হেতু ॥ অথাত্মনঃ পঞ্চকোষবিলক্ষণ- 
্বমুচ্যতে। অনন্তর আত্মার অন্নময়াদি পঞ্চকোষ হইতে ভিন্নতা কহিতে- 
ছেন ॥ পঞ্চকোষবিলক্ষণত্বমাত্মনঃ কথং। কি হেতু আত্মার পঞ্চকোষ 
হুইতে ভিন্নতা ॥ দৃষ্টাস্তরূপেণ প্রতিপাদয়তি। সেইটি দৃন্টান্তরূপে 
প্রতিপন্ন করিতেছেন ! মমেয়ং গৌঃ। আমার এই গরু ॥ মমায়ং বসঃ। 
আমার এই বাছুর ॥ মমায়ং কুমারঃ ৷ আমার এই কুমার মমেরং কুমারী, । 
আমার এই কুমারী ॥ মমেয়ং জী । আমার এই জ্ত্রী॥ এবমাদিপদার্থবান্‌ 
পুরুবো ন ভবতি। ইাদি গদার্থ বিশিন্ট পুরুষ অর্থাৎ আত্মা হয়েন না ॥ 
তথা! মমান্নময়কোবৰঃ। আমার অন্নময় কোষ ॥ মম শ্রাণময় কোষঃ। 
আমার প্রাণমর় কোব॥ মম মনোময়কোষঃ ৷ আমার মনোময় কোষ । 
মম বিজ্ঞানময়কোবঃ। আমার বিজ্ঞানময় কোষ ॥ মমানন্দময়কোষঃ। 
আমার আনন্দময় কোষ ॥ এবং পঞ্চকোধবানাত্বা ন ভবতি। এই প্রকার 
পঞ্চকোষ বিশিউ আত্ম! হয়েন না ॥ তেভ্যঃ বিলক্ষণ সার্ষা। ভাহারদি- 
গের হইতে পৃথক্‌ সাক্ষী স্বরূপ হন ॥ অশব্দমস্পর্শমন্ধপমব্যয়ং তথাঁরসং 
নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। অনাদ্যনস্তং মহতঃ পরং এবং নিচাম্য তং মৃত্যু 
থা প্রমুচ্যতে ইতি শ্রুতেঃ। আত্ম! শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পঞ্চ 
বিষয় রহিত অব্যয় অনাদি অনন্ত এবং /প্রকতি হইতে শ্রেষ্ঠ নিতা হয়েন 
তাকে জ্ঞাত হুইয়া মৃত্যু মুখ হইতে গ্রমুক্ত হয় এই শ্রুতি আছে ॥ তন্মা- 
দাত্মনঃ সচ্ছিদানন্দস্বব্নপত্বমুক্তং। সেই হেতু আত্মার সচ্চিদানন্দ শ্বরূ- 
পত্ব উক্ত হুইল ॥ সন্ত্রপত্বং নাম কেনাপ্যবাধ্যমানত্বেন কালত্রয়েইপ্যেক- 
রূপেণ বিদ্যমানত্বমুচ্যতে'। কাহার কতৃক বাধিত না হইয়া যে ভূত ভবি- 
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চিক | 
সি সপ একর, খরা, আলাম ধন 
চিহ্ধুপত্বং নাম সাধ পুক্ষতয় ব্বয়ং প্রকাশমানং স্বশ্মিনারোপিত- পু 
সর্ব | ই) অন্য সাধনের, অপেক্ষা 
না করিয়া আপন হইতেই প্রকাশমান আপনাতে আরোপিত সর্ব্ব পদা- 
খের প্রকাশক যে বস্তধর্্ম তাহার নাম চিদ্রীপত্ব॥ আনন্দস্বরূপত্বং নাঁষ 
পরমপ্রেমাম্পদত্বং নিত্যনিরতিশয়ত্বমানন্দস্বরূপত্বমিত্যুচ্যতে। নিত্য 
এবং যাহা হইতে অতিশয় নাই এমত যে পরম প্রেমের আধারত্ব তাহার 
নাম আনন্দ স্বরূপত্ব কথিত হয়। জনিযানল? ্রন্ম রাতের্দাতুঃ পরায়ণ- 
মিতি শ্রতেঃ। . বিজ্ঞান স্বরূপ আনর্দীক্ষপ শব দ্িদাতা ইহার দিগের 
আশ্রয় স্বব্ধপ ব্রহ্ম ইহা! শ্রুতি কহিতেছেন ॥ এবং নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত 
্বতাব ব্রন্ধাহমন্তীন্ি*-সংয় সম্ভাবনা বিপর্মীত.ভাবনা 'রাহিতোন যন্ত 
জানাতি সজীবশ্ফুক্তোভবতি । এই প্রকারে নিত্য শুদ্ধ রুদ্ধ মুক্ত স্বতাঁৰ 
ব্রহ্ম স্বরূপ আমি ইহাতে সংশয় সন্তাঁবনা বিপরীত ভাবনারহিত হুইযা ষে 


জানে সে জীবম্ুক্ত হয়। . ইতি শ্রীশস্করাচার্ধ্য বিরচিত আত্মানাত্মবিবেকঃ 
সমাপ্তঃ। 
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শতার্ধা বসয় হইতে অধিককাল এদেশে ইংরেজের অধিকার হই- 
স্বাছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বতসরে তীহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বারা 
ইহা সর্বত্র বিখ্যাত ছিল ষে তীহাদের নিয়ম এই যে কাহারো ধর্মের 
সহিত বিপক্ষতাচরণ করেন না ও আপনার আপনার ধর্ম সকলে করুক 
ইহাই তাহাদের যথার্থ বাসনা পরে পরে অধিকারের ও বলের আধিক্য 
পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে করিতেছেন। কিন্তু ইদানীত্তন বিশ বৎসর হইল 
কতক ব্যক্তি ইংরেজ ধাঁহারা মিসনরি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে 
ব্যক্ত রূপে তাহাদের ধর্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়' খিহ্টান কারবার যত্ব 
নানা প্রকারে করিতেছেন । প্রথম প্রকার এই যে নানা বিধ কষুত্র ও ব্লহৎ 
পুস্তক সকল রচনা ও ছাপা করিয়া 'যথেট প্রদান করেন যাহা হিন্দুর ও 
মোছলমানের ধর্ট্ের নিন্দা ও হিন্দুর দেবতার ও খাষির জুগুগ্সা ও কু" 
সাতে পরিপূর্ণ হয়, দ্বিতীয় প্রকার এঁই যে লোকের দ্বাবের নিকট অথব| 
রাজপথে দাঁড়াইয়া আপনার ধর্মের ওৎকর্ষ্য ও অন্যের ধর্মের অপকৃষ্টতা 
চক উপদেশ করেন, ভূতীর প্রকার এই যে কোনে! নীচলোক ধনাশায় 
কিবা অন্য কোনো! কারণে খিটান হয় তাহাদিগ্যে কর্ম দেন ও প্রতি- 
পালন করেন যাহাতে তাহা দেখিয়া অন্যের ওৎস্থুক্য জন্মে । যদ্যপিও' 
যিশুখিষের শিষ্যেরা সবধর্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত নানা দেশে আপন ধর্মের 
ওৎকর্ধ্ের উপদেশ করিয়াছেন কিন্তু ইহা জানা কর্তব্য যে সে সকল দেশ 
তাহাদের অধিকারে ছিল না সেইরূপ মিসনরিরা ইংরেজের আবনধিকারের 
রাজ্যে যেমন তুরকি ও পারসিয়া প্রভৃতি দেশে যাহা ইংলগ্ডের নিকট হয় 
এরূপ ধর্ম উপদেশ ও পুস্তক প্রদান যদি করেন তবে ধর্ন্মার্থে নির্ভয় ও 
আপন আচার্য্যের যথার্থ অনুগামীরূপে প্রমিদ্ধ হইতে পারেন কিন্তু 
বাঙ্গালা দেশে যেখানে ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ওইংরেজের নাম মাত্রে 
লোক ভীত হয় তথায় এরূপ দুর্বল ও দীন ও ভয়ার্ভ প্রজার উপর তু 
ঘাহাদের ধর্মেরউপর দৌরাত্মা করা কি ধর্মত কি লোকত প্রশংসনীয় 
হয় না, যেহেতু বিজ্ঞ ও ধার্মিক ব্যক্তিরা দুর্ববলের মনঃপীড়াতে সর্বদা 
সন্কুচিত হয়েন তাহাতে যদি সেই ভুর্্বল তাহাদের তধীন হয় তবে তাহার 
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মন্মীস্তিক কোনমতে অস্তঃকরণেও করেন না। এই তিরস্কারের ভাগী 
আমরা প্রায় নয় শত বতসর অবধি হইয়াছি ও তাহার কারণ আমাদের 
অতিশয় শিউতা ও হিংসা ত্যাথকে ধর্ঘম জানা ও আমাদের জাতিতেদ যাহা 
সর্ব প্রকারে অনৈক্যতার মূল হয়। লোকের গ্বভাবসিদ্ধ গ্রায় এই ধে 
যখন এক দেশীয় লোক অন্য দেশকে আক্রমণ করে সেই প্রবলের ধর্ম 
যদ্যপিও হাস্যাম্পদ স্বরূপ হয় তথাপি &ঁ চুর্ববল দেশীয়ের ধর্ম ও ব্যব- 
হারের উপহান ও তুচ্ছতা! করিয়া থাকে তাহার উদাহরণ এই যে যখন 
মোছলমানেরা এ দেশ আক্রমণ করিলেক তাহারাও এই রূপ নানা বিধ 
ধর্মমানি করিলেক চঙ্গেশাহার সেনাপতিরা এ দেশের পশ্চিমাংশকে যখন 
গ্রাস করিয়াছিল তখন যদ্যপিও তাহারা অনীশ্বরবাদী ও হিংস্রক পশুর 
ন্যায় ছিল তত্রাপি এদেশীয়দের ঈশ্বর নিষ্ঠা ও পরলোককে স্বীকার কর! 
শুনিয়া আশ্চর্য ও উপহাস করিত । মগেরা যাহাদের প্রায় কোনো ধর্ম 
ছিলন! তাহার!ও যখন বাঁঙ্গলার পূর্ব অঞ্চলকে আক্রমণ করিয়াছিল সর্বদা 
হিন্দুর ধর্মের ব্যাঘাত জন্মাইত। পূর্ব্বকালে গ্রীকরা ও রোমীরা যাহারা 
অতি-নিকৃষ্ট পৌত্তলিক ও নানা বিধ অসৎ কর্মে বিব্রত ছিল তাহারাও 
আপন প্রজা ঈশ্বর পরায়ণ ইহুদির ধর্ম ও ব্যবহারের উপহাস করিত অতএব 
এদেশে অধিকার প্রাপ্ড ইংরেজ. মিসনরিরা এরূপ ধর্দ্ম ঘটিত দৌরাত্ম্য ও 
উপহাস যাহা করেন তাহা অসম্তাবনীয় নহে কিন্তু ইংরেজেরা মৌজন্য ও 
ক্ুবিচারে উত্তমরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন এবং 'তাহাদের মধ্যে অনেকেই 
ন্যায় সেতুকে উল্লজ্ঘন করেন না ইহাতে 'তীহারা পূর্ব পূর্ব্ব অজ্ঞ দেশ 
আক্রমণ কর্তাদের ন্যায় ধর্ম ঘটিত উপদ্রব করিলে তাহাদের প্রসিদ্ধ 
মহিমার ত্রুটি আছে যেহেতু নিন্দা. ও তিরস্কারের দ্বারা অথব! লোভ 
প্রদর্শন দ্বারা ধর্ম সংস্থাপন করা যুক্তি ও বিচার সহ হয় না তবে বিচার 
বলে হিন্দুর ধর্মের মিথ্যাত্ব ও আপন ধর্ষের উৎক্্টত্ব ইহা স্থাপন করেন 
সুতরাং ইচ্ছা! পূর্বক অনেকেই তাহাদের "ধর্ম গ্রহথা করিবেক অথবা 
স্থাপন করিতে অসমর্থ হয়েন এরূপ বৃথা ক্লেশ করা ও ক্লেশ দেওয়া 
হইতে ক্ষমাপন্ন হইবেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ক্ষুত্্র গৃহে নিবাঁস ও শীকাদি 
তোজন ও ভিক্ষোপ-জীবিক! দেখিয়! তুচ্ছ করিয়া বিচার হুইতে যেন 
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নিরবত্ত না হয়েন যেহেতু সত্য ও ধর্ম সর্বদা বধ ও অধিকারকে ও উচ্চ 
পদবী ও বৃহৎ অট্টালিকাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন এমত নিয়ম নহে। 

ংপ্রতি শ্রীরামঞ্জুরের মিসনরি ছাপাতে হিন্দুর তাবৎ শাস্ত্রের অযুক্তি 
সিদ্ধ দোঘোল্লেখের লিপি প্রকাশ করিয়াছিলেন «মে সকল প্রশ্বকে ও 
তাহার প্রত্যেক উত্তরকে প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যাতে সম্পূর্ণ ছাপান গেল 
পরে পরে উভয়ের উত্তর প্রত্যুত্তরকে শ্রই রূপে. ছাঁপাঁন .যাইবেক 
ইতি। 


আঠার শও একুশের ১৪ জুলাইয়ের লিখিত পঞ্জ 
» যাহা পূর্বে প্রস্তাবিত হইয়াছে । 


সর্ব দেশীয় বিজ্ঞ পণ্ডিত মহাশয়েরদের প্রতি আমাঃ নিবেদন এই 
বর্তমান সময়ে কলিকাত। নগরে নানা! জাতীয় ভাষা ও শান্তর ও গ্রাজ্ড 
একত্র আছেন শাস্তার্থের সন্দেহ চ্ছেদস্থল এরূপ অন্যত্র প্রায় নাই তন্নি. 
মিত ধারাবাহিক কয়েক প্রশ্ন এই নিবেদিতেছি অনুগ্রহাঁবলোকন পূর্বক 
সমুদায়ের সচুত্তর যদ্দি সমাচার দর্পণ দ্বার! দেন তবে আমার আনন্দ এবং 
জনপদের অগ্রিক উপকার সন্তাঁবিত এ বিষয়ে শ্রমলেশ ও ব্যয়াভাঁব 
ইতি । . 
প্রথম হিন্দুরদের বেদান্ত শান দৃষ্টে বোধ হয় যে আত্ম! এক নিত্য 
কালত্রয় রছিত অরূপী ইন্দ্রিয়াতীত নিরীহ চৈতন্য স্বরূপ বিভু নিরাময় 
অন্তর্ববহিঃ পূর্ণ তত্ভিন্র ভূত জীব পদার্থ পৃথক নাই প্রপঞ্চ যাহা দৃশা হয় 
শুদ্ধ মায়া রচিত সেই মায়াকে অজ্ঞান কহে যেমত রজ্জ,তে সর্প ভ্রম 
সপ্াদিতে গন্ধরর্ব নগরী দর্শন .তজ্রপ জগত ও জীবাঁতিমান মিথ্য। কেবল 
অজ্ঞান বশতো অহং ও জগৎ সত্যর ন্যায় জীবাতিমানে বোধ হইতেছে 
যদি এই মতের. গৌরব মানি তবে আত্মাতে দোষ ,স্পর্শে অথবা আত্ম! ও 
মায়ার এ দুয়ের প্রাধান্য সমান অথবা কিঞ্চিৎ স্থানাতিরেক উভয়ের 


নিত্যত্ব প্রমাণ হয়। দ্বিতীয়ত এক আত্ম! হইলে জীবের কর্ম জন্য 
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হিতাহিত ভোগ মানা আশ্চর্ধ্য হয়। ভূতীয়ত আত্মার নিরাময়ত্ব ও অখ- 
গত্ব সম্পাদনে দোষ পড়ে। এই শাস্ত্র কহিতেছেন যেমত জলের বিশ্ব 
উঠিয়া পুনুর্বার এ জলে লীন হয় তেমতি অজ্ঞানে আত্মাতে জগৎ এই 
উৎপত্তি স্থিতি লয় বারম্বার হইতেছে মায়ার বল এ গতিকে আত্মার পর 
মানিলে আত্ম! নির্দোষ কি ক্রমে সম্ভবেন। শ্রুতি কহেন। জন্মাদ্যস্যযতঃ। 
এ প্রমাণে জীবের সদসন্ভোগ কেন মানি ইতি। 

দ্বিতীয়তো ন্যায় শান্তর কহেন যে পরমাত্বা এক ও জীব নান! উভয়েই 
অবিনাশী এবং দিগ্দেশ কালাকাশ অণু এ সকল নিত্য । সমবায় সম্বন্ধ 
জগদীশ্বরের কৃতিত্ব স্বীকার তাহাকে কর্তা নাম দিয়া জীবের কর্ম্মান্ুসারে 
ফলদাতৃত্ব জন্যেচ্ছারহিত কহেন এ কথা বিচারে ঈশ্বরের কৃতিত্বের ব্যা- 
ঘাত হয় কেননা তেঁহ অন্মদাদির ন্যায় দ্রব্য সংযোগে কারকত্বে প্রতি- 
পাঁদ্য হন উপরের বিধানে বোধ হয় ধরদ্রব্যাটিও জীবের বাচকত্ব তাহাতে 
অভাবের বিশেষতো জন্যেচ্ছারাহিত্যে নানা দ্েহাদির উৎপত্তি স্থিতি 
নাশ ও জীবের কর্ম ফলদাতৃত্বের কারণ তেঁহ কি ক্রমে সম্ভবেন বিশেষতঃ 
কর্তা ও জীব উভয়কেই বড় ঈশ্বর ও ছোট ঈশ্বর কেন না কহি যেমত 
অধিক প্রশ্থর্য্যবান্‌ ও. অপ্পৈশ্বরয্যবান্‌ মধ্যে স্থ্যনাতিরেক .তদ্বৎ কর্তা ও 
'জীব সম্ভব এবং ঈশ্বরের একত্বের প্রতি অতি ব্যাঘাত । 

ভূৃতীয়তো মীমাংস! শানে কহেন সংস্কৃত শব্দে রচিত যে মন্ত্র সেই 
অস্ত্রাত্বক যাগাদি নানাবিধ দ্রব্যযোগে যে আশ্চর্যারূপী ফল বর্তে সে ঈশ্বর 
যন্ুধ্য জীব মধ্যে নানাবিধ ভাষা এই জগতেও নানাবিধ শাস্ত্র প্রকাশ 
আছে দ্রব্য ও ভাষা, উভয়ই জড় মন্ষ্যের অধীন এ গতিকে যে কর্মের 
* কর্তা মনুষ্যকে দেখিতেছি সেই কর্মের ফলকে ঈশ্বর কি ক্রমে স্বীকার 
: ক্করি বিশেষত ঈশ্বর কর্পরূপী এক এ শান্ত্র এই কছেন নান! কর্্নরূপী 
ঈশ্বর এই বিধান দৃষ্টে ঈশ্বরের একত্ব কেমনে প্রত্তীত হয় অধিকন্তু এ 
প্রমাণে সংস্কৃত শব্দে রচিত কর্ম এই পৃথিবীর মধ্যে যেখানে নাই সে 
. দেশকে অনীশ্বরীয় কেননা কহা যায়। পাতত্ীল শাস্ত্রের মতে বড়ঙ্গ 
' যোগ সাধনরূপী কর্ম কহিয়াছেন ততপ্রযুকষ উপরের বিধান দৃষ্টে এক 
প্রশ্ন ভুক্ত করিলাম। " 
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চতুর্থ সাংখ্যমণ্ে প্রন্কৃতি পুরুষ উভয় মিজি৩ চনক দলের ন্যায় পুরু" 
ষের প্রাধান্য গণনায় অরূপী বাঁধ কছেন এ বিধানে ঈশ্বরের একত্ব সম্পা- 
দন কেমনে সম্ভব হয় এমতের বিধানে ঈশ্বরের দ্বিত্ব কেন না মানি ইতি? 


ইহার শেষ লিপিকে ছুইয়ের সংখ্যায় লেখ! যাঁইবেক। 





নমে! জগদীশ্বরায় । 


পূর্ব লিখিত পত্রের উত্তর যাহা সমাচার দর্পণে স্থান পায় নাই। 

আঠার শত একুশের চৌদ্দপ্রিঃ জুলাইয়ের সমাচার দর্পণকে কোন 
প্রধাঁন ব্যক্তি বিবেচনার নিমিত্ত পাঠাইয়াছেন তাহাতে দেখিলাম যে 
হিন্দুর তাবৎ শাস্ত্রকে যুক্তি হীন জানাইয়া তাহার থণ্ডন কোনো! বিজ্ঞ 
ব্যক্তি বাহার শাস্ত্রে বিশেষ অবগতি নাই করিয়াছেন পুর পূর্ব মিসিনরি 
মহাশয়রা এরূপ খণ্ডনের চেক্টা! সদালাপে ও গ্রন্থ রচনায় করিতেন 
সংপ্রতি সমাচার লিপিতেও আরন্ত হুইল কিন্তু ইহাতে বিশেষ বিরুদ্ধ 
বোধ করিলাম নাই যেহেতু তেহ খণ্ডনের উত্তর প্রার্থন। করিয়াছেন 
অতএব পশ্চাতের লিখিত উত্তর দিতেছি । 

প্রথমত বেদাস্ত শান্কের প্রতি দোষ দিবার নিমিত্ত. বেদার্তেন মত 
লিখেন যে বেদাস্তে ঈশ্বরকে এক নিত্য কালত্রয় রহিত অরূপপী নিরীহ 
ইন্দরিয়াতীত চৈতন্য স্বরূপ বিভু নিরাময় অন্তবহিঃ পূর্ণ কহেন ও তাহা 
হইতে অন্য বস্তব ও জীব পৃথক্‌ নাই প্রপঞ্চ যাহ! দৃশ্য হয় মায়া রচিত 
সেই মীয়৷ অজ্ঞান ( অর্থাৎ জ্ঞান হইলে তাঁহার কার্ধ্য আর থাকে ন!) 
যেমন রর্জুতে দর্প ভ্রম-ও স্বপ্নে গন্ধ পুরী দর্শন যথার্থ জ্ঞানে আর 
থাকেনা পরে এ মতে তিন প্রকার দোষোল্লেখ করেন গ্রথম এই যে 
এ মতের গৌরব মানিলে আংত্বাতে দোষ স্পর্শে অথবা ঈশ্বর ও মায়া 
এ ছুয়ের দমান প্রাধান্য ও নিত্যতা৷ প্রমাণ হয়। ক 

উত্তর--এ মতের গৌরব মানিলে কি দোষ জ্লাত্সাতে স্পর্শে তাহা 
লিখেন না স্থৃতরাং উত্তর দিতে অক্ষম রহিলাম যদি অনুগ্রহ করিয়া? সে 
দোষ লিখেন তবে উত্তরের চেষ্টা করিব আর যে দ্বিতীয় কোটিতে দোঁষ 
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দেন যে এ মতকে গৌরব করিলে ঈশ্বর ও মায়া এ ছুয়ের সমান নিত্য 
ও প্রাধান্য হয় তাহাতে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি কি বেদাস্তবাদী কি 
খিটান কি মোছলমান ধাঁহারা ঈশ্বরকে নিত্য কহেন তীহার! ঈশ্বরের 
তাবৎ শক্তিকেও নিত্য কহেন স্থান্টির কারণ ঈশ্বরের শক্তি মায় হয়েন 
অতএব শক্তিমানকে নিত্য করিয়! বেদান্ত জানেন সুতরাং শক্তিকেও 
নিত্য কহেন « নিঃসত্া কার্য্যগম্যাস্য শক্তিল্ায়াগ্িশক্তিবৎ ” বেদান্ত ধৃত 
বচন। এরূপ কথনে যদি দোষ হয় তবে এ দৌষ সর্ধ্ব সাধারণ হইবেক 
কেবল বেদাস্ত পক্ষে হয় এমত নছে। সেই রূপ শক্তি হইতে শক্তি- 
মানের প্রাধান্য কি বেদান্ত কি অন্য অন্য শান্ত্রে ও'লোক দৃ়িতে 
সকলেই স্বীকার করেন অতএব উভয়ের সমান প্রাধান্য বেদ্াস্তে কোনে! 
মতে অঙ্গীকার করেন না যে আপনি দোষ দিতে পারেন। 
দ্বিতীয় প্রকার দোষোল্পেখ করেন যে এক আত্মা হইলে অর্থাৎ 
জীব ও পরমেশ্বর এক হইলে জীবের কর্ম্ঘ জন্য হিতাহিত মান! আশ্তর্ধ্য 
হয় অর্থাৎ সে ভোগ ঈশ্বরের মানা হয়। 
উত্তর-_প্রপঞ্চ মায়! কার্য্য জড় স্বরূপ হয় পরমাত্ব! চিদাত্বক এ জড় 
স্বরূপ নান! প্রপঞ্চে প্রতিবিস্বিত হইয়াছেন যেমন নানাশরাস্থিত জলে এক 
নুর্য্যের অনেক প্রতিবিশ্ব দেখা যায় সেই দেই গ্রতিবিষ্ব জলের কম্পন 
দ্বারা কম্পিত অনুভূত হয় কিস্ত দেই জলের কলম্পনেতে স্র্্য কাঁপেন না 
মেই প্রকার প্রপঞ্চেতে জীব দকল চিদাত্মার প্রতিবিস্ব হয়েন অতএব 
জীবের ছিতাহিত ভোগ পরমেশরে স্পর্শ করেন! যেমন জলের নির্মীলতাতে 
কোনো! কোনো! প্রতিবিষ্ব স্বচ্ছ দৃষ্ট হয় ও জলের মলিনতাতে কোনো! 
কোনো প্রতিবিদ্ব মলিন হয় সেই রূপ প্রপঞ্চ ময় শরীরে এ ইন্দরিয়াদির 
স্ক্তির দ্বার কোনো কোনো জীবের স্ফ্তির আধিক্য আর ্ সকলের 
মলিনতার দ্বার] কোনো! কোনো জীবের ক্ক,্তির মলিনতা হয়। আর শূর্য্ের 
প্রতিবিষ্ব বস্তত তেজঃ পদার্থ না হইয়াও তেজঃ পদার্থের প্রতিবিশ্বতার 
দ্বারা তেজন্বী দেখায় দেই রূপ জীব সাক্ষাৎ চিদাত্মক না হুইয়াও চিদা- 
সবার প্রতিবিস্বিত প্রযুক্ত চেতনাত্ম বুঝায় ও চেতনের আচরণ করে আর 
যেমন নানা শরাস্থিত জলের সহিত এক নুর্য্যের বিশেষ সম্বন্ধে দ্বারা 


(৪৬১ ) 


নান] প্রতিবিষ্ব উপস্থিত হুইয়! ওই সকলকে ্ুর্ধ্ের ন্যায় অথচ স্্ধ্য 
হইতে পৃথক ধর্ম্ম বিশিষ্ট দেখায় পুনরায় সেই সেই জলের অন্যথা হইলে 
প্রতিবিশ্ব আর থাকে না সেই রূপ আত্মা এক তাহার মায়া প্রভাবে 
প্রপঞ্চে নানাবিধ চেতনাত্মক জীব পৃথক্‌ পৃথক হইয়া আচরণ ও কর্ণ্ম 
ফল তোগ করে পরায় সেই সেই 'প্রপঞ্চ ভঙ্গ হইলে প্রতিবিস্বের ন্যায় 
আর ক্ষণ মাত্রে! পৃথক্‌ রূপে আত্মার সহিত থাকেনা অতএব আ্বাত্বা এক 
ও জীব ষদাপীও বস্তৃত তাহা হইতে ভিন্ন না হয়েন তথাপি জীবের 
তোগাভোগে আত্মার ভোগাভোগ হয় না। 

ভূতীয় প্রকীর দোষোল্লেখ করেন “ আত্মার নিরাময়ত্ব ও অখপগ্ুত্ব 
সম্পাদনে দোষ পড়ে ” কি নিমিত্ত দোষ পড়ে তাহার বিবরণ লিখেন না 
অতএব তাহার হেতু লিখিলে বিবেচনা করিব যদি আপনকার এ অভি- 
প্রায় হয় মে আত্মরর স্বরূপ জীব হইয়া আত্মা হইতে নিঃস্থত হুইলে 
আত্মার নিরাময়ত্ব ও অখওত্ব সম্ভবে না তবে উপরের উত্তরে মনোযোগ 
করিবেন যে প্রতিবিস্বের সন্তা সুর্যের সত্তাতেই ভয় এবং স্র্্কে অব- 
লম্বন করিয়া স্থিতি করে ও স্ম্য্তে পুনরায় লীন হইতেছে ইহাতে 
জ্কুর্যোর অখণ্ুত্বে নিরাময়ত্বে দোষ পড়ে না। 

অধিকন্ লিখেন ঘে বেদান্তে কহেন যেমন জলের বুদ্ধদ উঠিয়া 
পুনরায় প্র জলে লীন হয় সেই রূপ মায়ার দ্বারা আত্মাতে জগ্গতের 
উৎপত্তি স্থিতিলয় বারংবার হয় ইহাতে মায়ার বল আত্মাতে স্বীকার 
করিলে ঈশ্বর নির্দোষ থাকেন না। 

উত্তর-_এস্থলে বেদান্ত বাদিরা দৃষ্টাস্ত এই অংশে দেন যে যেমন 
জ্রলকে অবলম্বন করিয়। বাষু দ্বারা বুদ্বদের উৎপত্তি স্থিতি হয় সেই রূপ 
ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়া! ঈশ্বরের শক্তির দ্বারা জগতের উৎপত্তি স্থিতি 
'হুইতেছে দ্বিতীয়ত যেমন রুদ্ধ অস্থায়ি সেই রূপ জগৎ অস্থির হয়। 
ব্যাপ্রের ন্যায় অমুক ব্যক্তি ইহাতে সাদৃশ্য কেবল দর্প ও পরাক্রমাংশে 
চতুস্পাদাদি সর্ববাংশে দৃষ্টান্ত হয় না সেই রূপ এখানেও ম্বীকার করেন 
তৃবে সর্ববাংশে দৃষ্টান্ত হইলে ঈশ্বরকে জল পুষ্জের ন্যায় জড় স্বীকার করিতে 
হয় ও জগতকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলীয়াংশ স্বরূপ তাহার বিকার মানিতে হয় 


৮608৬) 

কধন কখন ও জগৎ ঈশ্বরের বহিস্তনের উপরে ফিরিবেক ও কখন কখন 
তাহার সহিত একত্র হয় ষাঁহাদের কেবল দোষ দি তাহারাঁই এরূপ স- 
ব্বাংশ দৃষ্টীত্ত মানিয়া মায়ার বল আত্মার উপর হইতেছে এই দোষ দিতে 
, উস্ুক নতুবা ঈশ্বরের শক্তি মায়! তাহার দ্বারা জগতের উৎপত্তি স্থিতি লয় 
হইতেছে ইহাতে ঈশ্বরের উপর মায়ার বল কোনে! পক্ষপাত রহিত বিজ্ঞ 
লোক স্বীকার করিবেন না যেহেতু যে কোনো জাতীয় ও দেশীয় ব্যক্তি 
ঈশ্বরকে জগতের শ্রষ্টা কহেন তাহারা সকলে মানেন ঘে স্থার্ট করিবার 
শক্তি ঈশ্বরে আছে সেই শক্তি দ্বারা স্র্টি হয় কিন্তু সেই শক্তির বল 
ঈশ্বরের উপর হয় এম তাহারদের কেহ অদ্যাপি দেখিতে পান না। 
পাপী ব্যক্তি মনস্তাপ করিলে ঈশ্বর করুণা শক্তি দ্বার মানা করেন 
ইহাতে করুণাশক্তি ঈশরের উপর প্রবল হয় এম নহে। বেদাস্তবাদিরা 
মায়াকে অজ্ঞান কহেন যে হেতু জ্ঞান হইলে মায়ার কার্য যাহার দ্বারা 
ঈশ্বর হইতে জীব সকল পৃথক্‌ দেখায় সে কার্ধ্য আর থাকে না অর্থাৎ 
জ্ঞানের দারা নিৰত্ত হয়। মায়! শব্দের প্রয়োগ মুখ্য রূপে ঈশ্বরের জগৎ 
কারণ শক্তিতে ও গৌণ রূপে এ শক্তির কার্যেতে হছয়। রজ্জুতে যে সর্প 
ভ্রম হয় তাহার সহিত জগতের দৃন্টাস্ত বেদাস্তে দেন ইহার তাৎপর্ধ্য এই 
ষে ভ্রম সর্পের ন্যায় জগতের স্বতন্ত্র সত্তা নাই পরমেশ্বরকে অবলম্বন 
করিয়া জগৎ সত্তা বিশিষ্ট হয় সেই রূপ জগতকে স্বপ্পের সহিত সাদৃশ্য 
দেন যেমন স্বপ্ন দৃষ্ট বস্তু সকল জীবের সত্তার অধীন হয় সেই রূপ 
জগৎ পরমেশ্বরের সত্তার অধীন অতএব জীব হইতে ও সকল হইতে প্রিয় 
পরমাত্মাই সর্ব্বথা হয়েন আর বেদাস্তে ঈশ্বর ভিন্ন বস্ত্র ন।ই ঈশ্বর সকল 
" ও ঈশ্বর সকলেন্তে ইহা! কহেন তাহার তাৎপর্য্য এই ষে যথার্থ সত্তা কেবল 
পরমেশ্বরের হয় অতএব ঈশ্বর কেবল সত্য ও সর্ব্বব্যাপি অন্য তাবৎ 
অসত্য । ইশ্বর সকল ও সকলে ব্যাপক এমৎ প্রয়োগ খ্ি্টানদের কেতা-. 
বেও শুনিতে পাই তাহার তাৎপর্ধ্য বুঝি এমৎ না কহিবেন যে ঘট পট 
সকল ইশ্বর বরঞ্চ তাৎপর্য এই হইতে পারে যে তিনি সর্ব ব্যাপক 
অতএব মিথ্যা বাঁক কলহের বলে বেদান্তে কেন দোষ দেন। 

জ্ড়াত্বক মায়া কাধ্য এই জগৎ হয় ও পরমেশ্বর চৈতন্য স্বরূপ হয়েন 


' যেহেতু পদার্থ জড় ও চেত্বন এই ছুই প্রকার করিয়া সকলে স্বীকার করেন 
তাহাতে দমার্টি জগতের অবলগ্বনে পৃথক্‌ পথক্‌ পদার্থ আত্মার অধিষ্ঠানে 
দশ্য হইয়া পুনরায় গর জগতে লীন হয় সেই রূপ সমষ্টি চৈতন্য স্বরূপ 
পরমেশ্বরের অবলঘ্বনে চৈতন্যরূপী জীব প্রতিবিশ্ব রূপে গৃথক্‌ পৃথক্‌ 
উপলব্ধ হয় পুনরায় আত্মাতে ল" পায় আমরা প্রত্যক্ষ দেখি যে এক 
বর্তিকার অগ্নি অন্য বস্তিকার ন্মগ্নি হইতে পৃথক্‌ পৃথক্‌ দেখায় কিন্তু বর্তি- 
কার সহিত সন্বন্ধ ট্যাগ হইলে মহা তেজে লীন হয় সেই রূপ উপাধি 
ত্যাগ হইলে পৃথক্‌ পৃথকৃজীব পরমেশ্বরে লীন হয়েন অতএব জিজ্ঞাসা 
করি যে চৈতন্যাত্বক জীবের অধিষ্ঠান সমার্ি চৈতন্যকে স্বীকার করা যুক্তি 
সিদ্ধ হয় কি অতাবকে অথবা জড়াত্বক জগণ্কে তাহার কারণ নানা যুক্ত 
হয় যদি বলেন ঈশ্বর সর্ব্ব শক্তিমান তিনি অভাব হইতে জীবকে উৎপন্ন 
করেন তবে নানা দোষ ইহাতে উপস্থিত হয় তাহার এক এই যে ঈশ্বর 
প্রত্যক্ষ পদার্থ নেন প্রত্যক্ষ মূলক অন্মান সিদ্ধ হয়েন যদি প্রত্যক্ষ 
যূলক অনুমানকে প্রমাণ স্বীকার না! করিয়া অভাব হইতে জীবের ও অন্য 
পদার্থের উৎপত্তি মানা যায় তবে ঈশ্বরের সত্ভাতে কোনে৷ প্রমাঁণ থাকে 
না আর ঈশ্বরের অপ্রমাণ দ্বারা তাহার শক্তি সুতরাং অপ্রমাণ হইবেক। 
প্রত্যক্ষ সিদ্ধ যুক্তিকে তুচ্ছ করা এ কেবল নাস্তিকের মতকে প্রবল 
করিয়। সর্ধ্ব ধর্ম নট করা হয় ॥ 

ন্যায় শাস্ত্রে দোষ দেন যে ঈশ্বর এক ও জীব নানা ছুই অবিনাশী 
ইহা ন্যায় শাস্ত্রে কহেন ভার দিক কাল আকাশ অণু ইহারা নিত্য ও 
সমবায় সম্বন্ধে কৃতি ঈশ্বরে আছে জীবের কর্ম্ান্থসারে ফলদাতা এবং 
নিত্য ইচ্ছা! বিশিক্ট ঈশ্বর হরেন ইহাতে ঈশ্বরের কৃতিতে ব্যাঘাত হয় 
কেন না তেঁহ অন্মদাদির ন্যায়- দ্রব্য সংযোগে কর্তা হইলেন। 

' উত্তর-__ঈশ্বরবাদি যৈমন * নৈয়ায়িক ও খিস্টান সকলেই কহেন যে 
ঈশ্বর নশ্বর নছেন এবং জীবের নাশ নাই জীব চিরকাল ব্যপিয়া জ্ঞান 
ফল অথব! কর্ম ফলকে প্রাপ্ত হয়েন সেই রূপ ঈশ্মরকে ফলদাতা উভদ্ব 
মতেই অর্থাৎ নৈয়ায়িক খিষটানেরাই কহেন এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা নিত্য 
ইহাঁও উভয় মতে ্বীকার করেন অতএব এ মততকে গ্রহণ করিলে হবি 
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দৌধ হয় তবে উভয় মতেই সমান দোষ স্পার্শবেক। বস্তু সকল পূথক্‌ 
পৃথক কালে উৎপন্ন হইলে ইচ্ছার নিত্যত্বে দোষ পড়েন! যেহেতু 
পরমেশ্বর কালাতীত বস্তু সকল কালিক যে কালে যাহার উৎপত্তি 
তাহার নিত্যেচ্ছায় হয় সেই কালে সেই বস্তু উৎপর হইয়া থাকে ইহাতে 
তাঁহার ইচ্ছার নিত্যতায় কোনো ব্যাঘাত জন্মেন!। ক্রিয়া ও গুণের 
সহিত কর্তার মন্বন্ধকে সমবায় কহেন সেই সম্বন্ধে জগৎ কর্তৃত্ব জগৎ কর্তা 
যে ঈশ্বর তাহাতে আছে ইহাঁও সকল মত দিদ্ধ কর্তৃন্তনা থাকিলে কর্তা! 
শব্দ প্রয়োগ হয় না। আর দ্িকৃকাল আকাশের অসম্বলিত কি ঈশ্বর 
কি অন্য কোনে! পদার্থকে মনেও ভাব! যায় না অতএব দিকৃকাঁল আকা- 
শের অভাব স্বীকার করিলে কোনো বস্তুর প্রমাণ হইতে পারে 'ন1। 
ঈশ্বরকে খিষানেরা ও নৈয়ায়িকের! উভয়েই নিত্য কহেন অর্থাৎ যাবৎ 
কাল ব্যাপিয়া আছেন অতএব সেই নিত্যকাল না৷ থাকিলে ঈশ্বর নিত্য 
হয়েন না অথব! নিত্য শব্দের অর্থ এই যে প্রথম ও অস্ত নাই এ অর্থ 
যেমন ঈশ্বরে সম্ভবে সেই রূপ কালেও সন্ভুবে ও ঈশ্বরের নিতাত্ব জ্ঞান 
কালের জ্ঞানের সাপেক্ষ হয়। আর প্রত্যক্ষ সিদ্ধ জগতের সমবায়ি কারণ 
জগতের অতি ্ুক্ষমতম অবয়ব হয় তাহার নাশ অসম্ভব সেই পৃথিব্যাদির 
পক্ষমতম ভাগকে পরমাণু কহেন অবয়ব রহিত পরমেশ্বরকে অথবা অভা- 
বকে পরমাণুর সমবায়ি কারণ কহা যায় না অতএব পরমাণুর জন্য হওয়া 
অস্পব এ সকল পরমাণু ঈশ্বরেচ্ছায় পৃথক্‌ পৃথক্‌ দেশে পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
কালে পৃথক্‌ পৃথক্‌ আকারে একত্র হস নানাস্থ্ফি হইতেছে। যেষে 
ভান পূর্বক কর্তা সেই নেই কর্ত] দ্রব্য সংযোগ কার্ধ্য সম্পন্ন করেন প্র- 
ত্যুক্ষ দেখি এবং ঈশ্বরকে জ্ঞান পূর্বক জগৎকর্তী সকল মতে মানেন 
অতএব পরমাণু কাল আকাশ সমতিব্যাহারে তাহারও অন্ট-ত্ব নিশ্চিত 
হয় ইহাতে মহাশয় যে দোষ দেন এমতে 'কর্তী ও জীব বড় ঈশ্বর ছোট 
ঈশ্বর হয়েন তাহা লগ্ন হয় না যেহেতু ঈশ্বরের জগৎ কর্তৃত্ব ও স্বতন্ত্র 
কর্তৃত্ব জীবের কিক ক্র্ৃস্ব তাহাও ঈশ্বরাধীন হয় কিঞ্চিৎ অংশে সাম্য 
হইলে ঈশ্বরত্ব হয় না। মিসনরি মহাশয়রা এবং আমর! ঈশ্বরকে ইচ্ছা 
বিশিষ্ট দয! বিশিষ্ট কি জীবকেও দয়ালু ও ইচ্ছা বিশিষ্ট কহিয়! থাকি 
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ইহার দ্বারা জীব ও ঈশ্বরকে কি মিসনরি মহাঁশয়রা কি আমরা কেহ বড় 
ঈশ্বর ছোট ঈশ্বর স্বীকার করি না । 

মীমাংসা! শাস্ত্রের প্রতি দোষোল্লেখ করেন যে সংস্কৃত শব্দ রচিত 
মন্ত্র ও সেই মন্ত্রাত্বক যাগ নানাবিধ দ্রব্য যোগে যে আশ্চর্ধ্য রূপী ফল 
জন্মে সে ঈশ্বর হয় এ দর্শনে এম কছেন কিন্তু মন্ুষ্যের মধ্যে নানা 
ভাষ ও শাস্ত্র এবং ভাঁধ! ও দ্রব্য ছুই জড় ও মনুয্যের অধীন কিন্ত মন্গ- ' 
য্যের অধীন যে দ্রব্য ও ভাঁষা তাহার অধীন যে কর্ম ফল তাহাকে এই 
শাস্ত্রে ঈশ্বর কি রূপে কহেন পুনরায় লিখেন যে মীমাংসা শাস্ত্রে কহেন 
ঈশ্বর কর্ম্ম রূপী এক হয়েন কিন্ত কর্ম নানা এ বিধানে ঈশ্বরের একত্ব 
কি প্রকারে প্রতীত হয় বিশেষত যে যে দেশে সংন্কৃত শব্ে-কর্ম্ম না! হয় 
মে সেস্থান অনুস্বরীয় কেন না হয়। 

উত্তর--প্রথমত আপনাকার ছুই আশিঙ্কার পূর্ব্বাপর এ্রক্য নাই 
একবার লিখিলেন কর্মফল ঈশ্বর পুনরায় লিখিলেন ঈশ্বর কর্ম হয়েন 
সে যাহাহউক মীমাংশকেরা ছুই প্রকার হয়েন বাহাদের কর্ম্ম পর্যযস্ত 
কেবল পর্য্যবসান তাহারা নাস্তিকের প্রভেদ কিন্তু ধাহারা ঈশ্বরকে স্বীকার 
করিয়৷ কর্ম হইতে তাবৎ ভোগাঁভোগ মানেন তাহাদের তাঁৎপর্যযয এই, 
ষে যে মনুষ্য সুকর্্ম করে সে উত্তম ফল পায় অসৎ কর্ম করিলে অধম 
কল পায় ঈশ্বর ইহাতে নির্নিপ্ত কাহাকে ঈশ্বর আপন আরাধনাতে ও 
সৎ কর্মে প্রন্ৃতি দিয়া সখ দেন, কাহাকে বা আপন হইতে ওদাস্য প্রদান 
পূর্বক অসৎ কর্মে প্রবৃত্তি দিয়া আরাধন! করে না এ নিমিতে ছঃখ দেন 
এমত স্বীকার করিলে তাহাতে বৈষম্য দোষ হয় যেছেতু ,উভয়ই তাহার 
সমান কাধ্য হয় অতএব এরূপ মীমাংসা মতে ঈশ্বরের একত্বে কোনে! 
দোষ হযনা॥ 

পাতগ্রীল মতে দোষ দিবার সময়ে লিখেন যে ওই শান্তর যোগ সাধন 
রূপী কর্ম কহিয়াছেন অতএব মীমাংসক মতে পাতগ্রল:মতকে ভুক্ত 
করা গেল। 

উত্তর-_পাঁতগ্রল মতে যোগ) সাধন দ্বারা সর্ব্ব ছুঃখ নিবারণ হইয়া 
মুক্তি হয় এমৎ কহেন্‌ এবং ঈশ্বরকে নির্দ্দোষ অতীন্দরিয় চৈতন্য, স্বরূপ 
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সর্ব্বাধ্যক্ষ কহেন অন্তএব অহ িবে দারা ীল 
যতকে ভুক্ত করিলেন জানিতে পারিলাম ন1। 

সাংখ্য মতে দোঁষ দেন যে প্রকৃতি পুরুষ চনক দ্বিবল তাহাতে পুরু- 
যের প্রাধ়ানা,রিধানে তাহাকে অনূপী ত্রন্ম কহেন ইহাতে ঈশ্বরের দ্বৈত 
আইসে। 

উত্বর-_অদৃশ্য ও ব্যাপক প্রন্কতি কার্য্যোৎপত্তিতে ও বিশ্বের প্রবাহে 
চৈতন্যের অধীন হয়েন অতএব চৈতন্যের প্রাধান্য কেবল হয় সুতরাং 
চৈতন্য কেবলঞ্ুত্রক্ম হয়েন। বেদার্থ বক্তাদের যদ্যপিও অনা অন্য 
অনাস্ম পদার্থে মত তেদ আছে কিন্তু ঈশ্বরকে আকার ও কুপপ কিন্ব। 
জন্ম ও যৃত্যু বিশিষ্ট কছেন না ইতি । 

ইহার শেষ উত্তর দুইয়ের নংখ্যায় লেখা যাইবেক ইতি। 


সংখ্যা ২ 


আঠার শও একুশেব চদ্দঞ্চি জুলায়ের সমাচার দর্পণে লিখিত 
পত্রের একদেশ যাহাতে হিচ্দুর তাবৎ শাস্ত্রের দোষ 
কণ্পনা আছে। 

পঞ্চম প্রশ্ন । পুরাণ ও তন্ত্র শান্ত্রাদিতে ঈশ্বরের নান! বিধ নাম ও রূপ 
ও ধাম মানিয়। উপাঁসা উপাসনা জীবের সহিত জীবের কল্যাণ দায়ক 
বিধানে স্থির পূর্বক গুরু করণীয় গৌরব ও গুরু বাক্যে দৃচতার বিধান 
কহিয়াছেন এবং এ সাকার ঈশ্বরের অন্মদাদির ন্যায় স্ত্রী পুত্র ও বিষয় 
ডোগী ইক্জিয় গ্রামবাসী স্থির পূর্বক বিভুত্ব মানিতেছেন ইহা! অতি 
আম্চর্ধ্য আদৌ এমতে নান! ঈশ্বর ও বিষয় ভোগী সম্ভব । দ্বিতীয়তো 
নাম ূগ বিশিষ্টের বিভুত্ব কোন ক্রষে সম্ভবেনা । যদি বল অন্মদাদির 
্যাপ্স ইন্দ্রিয় তাহার নহে একথা উত্তম কিন্তু প্রাপঞ্চিক ইন্জ্িয় বিশিষ্ট 
যেরূপ অন্মদাদি আছিত্তেহ এমত না হইলে অপ্রাপঞ্চিক উন্জিয় যুক্ত 
মানিতে হুবেক অপ্রাপঞ্চিক বিষয় কখন প্রপঞ্চ কূচিত জীবে ভ্বানিতে 
গাঁরে না তবে কি ক্রমে তাহার নাম ও রূপ স্বীকার করি। তৃত়ীরত & 
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তি 
পায় না এ বিধানে রূপ নাম কি ক্রমে মানিতে পারি। চতুর্থ গুক বাক্য 
নিষ্ঠার যে প্রসঙ্গ এ শাস্ত্রে আছে যে ব্যক্তি যেবস্তু অনুভূত নহেন তাহার 
সে বস্তু নির্যয়ের শিক্ষা দেওন কি ক্রমে শুভ দায়ক বরং বোঁধ হয় ষে 
ব্যক্তি দ্বার পরম পথ জানিবার ইচ্ছা! যাহার থাকে তাহার কৃতিত্ব সুম্দর 
জ্ঞাত পরে যদ্দি তাহার কথায় দার্টয করে তথাচ মন্ভব তত্ভিন্ন দেশ চলিত 
লৌকিক গুরু করণীয় দ্বার লাভ কি। 

ষষ্ঠ প্রশ্ন । হিন্দুদের শান্্র মতে জীবের জঙ্গ মৃত্যু কর্ম বশতো বারশ্বার্‌ 
স্থাবর জঙ্গম শরীর হয় কেচিৎ মতে এই দেহ ত্যাগ পরে অখণ্ড স্বর্গ 
নরক ফোগ হয় ও কেচিৎ মতে ভোগাঁভাঁব ও ভারতবর্ষায় মনুষ্য ভিন্ন 
অন্য বর্ষায় মুয্যের কর্মাকর্্ম ভোগ ও অন্য জীবের কর্ম নাই। ইহার 
কোন মত সত্য পরস্পর শাস্ত্রের সমন্বয় কি ক্রমে সম্ভব আজ্ঞা হবেক। 

কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি ছ্বর দেশ হইতে এখালে এই কয়েক গ্রশ্ব সম্বলিত পত্র 
প্রেরণ করিয়াছেন তাহার বাসন! এই ষে ইহার প্রত্যেক প্রশ্নের প্রত্যুত্তর 
প্রাপ্ত হন অতএব ছাপান গেল। ইহার সছুত্তর ষে কেহ করেন তিনি 
মোং শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে পাঠাইলে তাহা ছাপা করিয়া সর্ব 
প্রকাশ করা বাইবেক। 

সমাচার দর্পণের লিখিত পত্রের উত্তর যাহাতে হিন্দুর শাস্ত্রের দৌষ- 
উদ্ধার আছে ও যাহা! শ্রীরামপুরে পাঠান গিয়াছিল কিন্তু ছাপা কর্তা সমা- 
চার দর্পণে স্থান দেন নাই এ নিমিত্ত তাহার একদেশ ইহাতে ছাপান 
গেল। 

পঞ্চম প্রশ্থের উত্তর । পুরাণ তক্ত্রাদি শাস্তে দোযোল্লেখ করেন যে 
তাহাতে ঈশ্বরের নান! বিধ নাম র্লাপ ও ধাম মানিয়া জীবের কল্যাণের 
নিমিত্ত তীহার উপাসনা কর্তব্য কহিয়াছেন এবং গুরু করণের বিধি ও 
গুরু বাক্যে বিশ্বীস করিতে লিখেন ওই সাকার ঈশ্বরকে স্ত্রী পুত্র বিশিষ্ট 
ও বিষয় ভোগী ও ইন্দ্রিয় গ্রামবামী মানিয়। তাহার বিতুত্ব মানিতেছেন 
এমতে আদৌ নানা ঈশ্বর ও বিষয় ভোগী সন্তবে দ্বিতীরত নাম রূপ 
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বিশিকের বিভূত্ব কোনো মতে সন্তবে ন! তৃতীয়ত এ শান্তর কহেন ঈশ্বর. 
নাম রূপ বিশিষ্ট কিন্তু প্রপঞ্চ চক্ষুর দ্বারা জীব দেখিতে পায় না এ 
বিধানে নাম দ্ূপ কি প্রকারে মানিতে পারি। 

উত্তর- পুরাণাদি শাস্ত্রে সর্ব্থা ঈশ্বরকে বেদাস্তান্থসারে অতীন্রিয় 
আঁকার রহিত কছেন পুরাঁণে অধিক এই যে মন্দ বুদ্ধি লোক অতীন্তরিয় 
নিরাকার পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিতে অসমর্থ হইয়। সম্যক প্রকারে 
পরমার্থ সাধন বিনা জন্ম ক্ষেপ করিবেক কিন্বা! ছুঙ্বর্্ে প্রবর্ত হইবেক 
অতএব নিরবলম্বন হইতে ও ছুঙ্বর্দ হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত ঈশ্ব- 
রকে মনুস্যাদি আকারে ও যে যে চেষ্টা মনুষ্যাদির' সর্বদা গ্রহ হয় 
তদ্ধিশিষ করিয়। বর্ণন করিয়াছেন যাহাতে তাহাদের ঈশ্বর. উদ্দেশ হয় 
পরে পরে যত্ব করিলে যথার্থ জ্ঞানের সম্ভাবনা থাকে কিন্তু বারংবার প্র 
পুরাণাদি সাবধান পূর্বক কহিয়াছেন যে এ সকল রূপাদি বর্ণন কেবল 
কপ্পন! করিয়া মন্দ বুদ্ধির নিমিত্ত লিখিলাম বস্তত পরমেশ্বর নাম রূপ 
হীন ও ইন্দ্রিয় গ্রাম বিষয় তোগ রহিত হয়েন। মাঁওুক্য ভাষ্যধত বচন। 
নির্ব্বিশেষং পরং ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কর্ভূমনীশ্বরাঃ। যে মন্দান্তেইনুপ্পকত্তে সবি- 
শেষনিরূপণৈঃ। স্মার্তধ্তযমদশ্িবচন। চিস্বয়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যা- 
শরীরিণঃ ৷ উপাঁসকানাং কার্য্যার্থং ব্রঙ্মণোরপকণ্পন|। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে। 
এবংগুণাহ্ছসারেণ বূপাণি বিবিধানিচ। কম্পিতানি হিতার্থায় তক্তানা- 
মপ্পমেধসাং। কিন্তু ইহা বিশেষ রূপে জানা কর্তব্য যে তন্ত্র শাস্ত্রের 
অন্ত নাই সেই রূপ মহাপুরাণ ও পুরাণ ও উপপুরাণ এবং রামায়ণাদি 
গ্রন্থ অতি বিস্তার এ নিমিত্ত শি পরম্পরা নিয়ম এই যে যে পুরাণ ও 
তন্ত্রাদির চীকা আছে ও যে যে পুরাণাদির বচন মহাজন ধৃত হয় তাহারি 
প্রামাণ্য অন্যথ। পুরাণের অথব| তস্ত্রের নাম করিয়া বচন কহিলে প্রামাণ্য 
হয় এমৎ নহে অনেক পুরাণ ও তন্ত্রাদি যাহাঁর টাকা নাই ও সংগ্রহকারের 
ধত.নহে তাহ! আধুনিক হইবার সম্ভব আছে কোনো কোনো পুরাণ 
তস্ত্রাদি এক দেশে চলিত আছে অন্য দেশীয়ের তাহাকে কাণ্পনিক 
কহেন বরঞ্চ এক দেশেই কতক লোক কাহাকে মান্য করেন কতক 
লোক নবীন কৃত জানিয়া অমান্য করেন। অতএব স্টাক কিনব! 
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মহাজন ধ্ত পুরাণ তক্ত্রাদির বচন মান্য হয়েন। গ্রন্থের মান্যা- 
মান্যের সাধারণ নিয়ম এই যে সকল গ্রন্থ বেদ বিরুদ্ধ অর্থ কহে 
তাহা অপ্রমাণ। মনুঃ। যাবেদবাহ্থাঃ স্থৃতয়োযাশ্চ কাশ্চ কুদৃষটয়ঃ | সর্ব্বা- 
স্তানিক্ষলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠাহি তাঃ স্থৃতাঃ। কিন্ত মিসনরি মহাঁশয়েরা 
উপনিষদাঁদি ও প্রাচীন স্মৃত্যাদি ও শিট সংগৃহীত পরম্পরা সিদ্ধ তত্ত্রাদি 
এ সকলের অর্থের বিবরণ ইংরেজী ভাষাতে প্রায় করেন না রিল্ত বেদ 
বিরুদ্ধ শিষ্টের অসংগ্রহীত পরম্পরায় অসিদ্ধ গ্রন্থের বিবরণ আপন 
ভাষাঁতে করিয়া! হিন্ছুর ধর্ম অতি কদর্ধ্য ইহাই সর্বদা! প্রকাশ করেন। 
পুরাণ ও তক্ত্রে দোষ দিবার উদ্দেশে লিখিয়াছেন যে পুরাণে ঈশ্বরের 
নানাবিধ নাম রূপ কহেন তু স্ত্রী পুত্র বিশিষ্ট ও বিষয় ভোগী ও ইন্দ্রিয় 
গ্রাম বাদী কহেন,ইহাতে নানা ঈশ্বরত্ব ও ঈশ্বরের বিষয় ভোগ সম্ভবে ও 
ঈশ্বরের বিভুত্ব থাকেনা অতএব মিসনরি মহাশয়দিগ্যে বিনয় পূর্ব্বক 
জিজ্ঞাসা করি যে তাহার মনুষ্য রূপ বিশিষ্ট যিশুখিষ্টকে ও কপোত রূপ 
বিশিষ্ট হোপি গোস্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন কি না আর সাক্ষাৎ ঈশ্বর 
গিশুখীন্টের চক্ষুরাদি জ্ঞানেজ্দ্িয় ভোগ ও হস্তাদি কর্টেন্্িয়ের ভোগ 
তাহারা মানেন কি না এবং তীহাঁকে ইন্দ্রিয় গ্রাম বাসী ভূত স্বীকার 
করেন কি না অর্থাৎ তাহার ক্রোধ হইত কি না তাহার মনঃপীড়া হইত 
কি না তাহার ছুঃখ বেদনাদ্দি জন্মিত কি নাও তাহার আহারাদি ছিল 
কি না তেঁহ আপন মাতা ও ভ্রাতা ও কুট্ম্ব সমভিব্যাহারে বহুকাল যাপন 
করিয়াছেন কি না ও তাহার জন্ম মৃত্যু হইয়াছিল কি না এবং সাক্ষাৎ 
কপোত রূপ বিশিষ্ট হোলিগোষ্ট এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রবেশ 
করিতেন কি না আর স্ত্রীর সহিত আপন আবির্ভাবের দ্বারা ঘিশুধীষঁকে 
সম্তানোৎপত্তি করিয়াছেন কি না যদি এ সকল তীহারা স্বীকার করেন 
তবে পুরাণের প্রতি এ দোষ দিতে পারেন না যে পুরাণ মতে ঈশ্বরের 
নাম রূপ সিদ্ধ হয় ও তাহাকে বিষয় তোগী ও ইন্দ্রিয় গ্রাম বসী মানিতে 
হয় ও ঈশ্বরকে স্ত্রী পুত্র বিশিষ্ট মানিতে হয় ও*মাকার 'বিশিষ্ট হইলে 
তাহার বিভুত্ব থাকে না যে হেতু এ সকল দোষ অর্থৎ ঈশ্বরের নানাত্ব ও. 
ঈশ্বরের বিষয় তোগ ও অবিভুত্ব সংপূর্ণ মতে তীহাঁদের প্রতি সংলগ্ন হয়। 
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য্দি কহেন যে তাবৎ অসম্তব বস্তু যাহ! স্ষ্ির প্রণালীর অতি বিপরীত 
তাহা! ঈশ্বরের শক্তির দ্বার! সম্ভব হয় তবে হিন্দুরা ও নিসনরিরা উভয়েই 
আপন আপন অবতারের সংস্থাপনের জন্যে এই অযোগ্য সিদ্ধান্তকে 
অবলম্বন সমান রূপে করিতে পারেন। বৃন্ধ ব্যাস মহাভারতে সত্য কহি- 
যাছেন। রাজন্‌ সর্ধপমাত্রাণি পরছিজ্জাণি পশ্যতি। আত্মনোবিলুমাতরাণি 
পশ্যন্নপি নপশ্যতি। বরঞ্চ পুরাণে কহেন যে নাম ও রূপ ও ইন্জিয় 
ভোগাদি যাহা ঈশ্বরের বর্ণন করিলাম সে কাণ্পনিক মন্দ বুদ্ধির চিত্তাব- 
লম্বনের নিমিত্তে কহিয়াছি কিন্তু মিসনরি মহাশয়ের! কহেন যে বায়বেলে 
নাম রূপ ও বিষয় ভোগ যে ঈশ্বরের বর্ণন আছে সে যথার্থ অতএব নানা 
ঈশ্বরত্ব ও ঈশ্বরের অবিভুত্ব ও ইন্জিয় গ্রাম বাসিত্ব দোষ তথ্য রূপে মিস- 
নরি মহাঁশয়দের মতেই কেবল উপস্থিত হয়। দ্বিতীয়ত হিন্দুদের পুরাণ 
তস্ত্রাদি বেদের অঙ্গ কিন্তু সাক্ষাৎ বেদ নছেন বেদের সহিত পুরাণাদির 
অনৈক্য হইলে এ পুরাণাদির বচন অগ্রাহা হয়। শ্রচতিম্থৃতিবিরোধে তু 
শ্রতিরেব গরীয়্‌সী । অবিরোধে সদ! কার্ধ্য ম্মার্ডং বৈদিকবৎ সতা।। স্মার্ত 
ধৃত বচন। কিন্তু বায়বেল মিসনরি মহাশয়দের সাক্ষাৎ বেদ হয়েন 
যাহার বর্ণনের দ্বারা তাহারা এ সকল অপবাদ যথার্থ জানিয়! ঈশ্বরে দিয়া 
থাকেন অতএব যথার্থ দোষ ও দোষের আধিক্য তাহাদের মতেই দেখা 
ষায়। " 

ষষ্ঠ লিখিয়াছেন যে যে গুরুর বস্ত অনুভূত নহে তাহার সে বস্ত 
নির্ণয়ের শিক্ষা দেওন কি ক্রমে শুত দায়ক হয় দেশ চলিত লৌকিক গুরু 
করণের কি ফল। 
. উত্তর-_এ আশিঙ্কা হিন্দুর শাস্ত্রে কোনো মতে উপস্থিত হয় না! যেহেতু 
শাস্ত্রে কেন-যে ব্যক্তির বস্তু অনুভূত আছে তাহাকেই গুরু করিবেক 
অন্য প্রকার গুরু করণে পরমার্থ সিদ্ধ হয় না। মুণ্ডক শ্রতিঃ। তথিক্তা- 
নার্থং সপ্ুরুমেবাতিগছেৎ. সমিৎপাণিঃ শোত্রিয়ং ব্রহ্গনিষ্ঠং। তক্তে। 
ুরবোবহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ। হূর্লভোহ্য়ং গুরুর্দেবি শেষা- 
সম্তাপহারকঃ। গুরুর লক্ষণ। শান্তোদাস্তঃ কুলীনশ্চ ইত্যাদি। কৃষ্ণানন্দ 
ধৃত বচন। |] 


(৪৭১) 

. শেষে লিখেন যে হিন্দুদের শাস্ত্র মতে কর্ম বশত বারবার স্থাবর 
জঙ্গম শরীর হয় ও কোনে! মতে এই দেহ ত্যাগ পরে অখণ্ড স্বর্গ নরক 
ভোগ হয় কোনো মতে ভোগাভাব । 

উত্তর--হিন্দুর কোনো মতে এমত লিখিত নাই যে ভোগাভাব এ 
নান্তিকের মত কিন্তু ইহ প্রমাণ বটে যে শাস্ত্রে লিখেন যে কোনে! 
কোনো পাপ পুণ্যের ভোগ ইহলোকেই হয় কাহার বা পাপ পুণ্যের 
ভোগ মৃত্যুর পর স্বর্গ নরকে ঈশ্বর দেন কাহার বা পাপ পুণ্যের ভোগ 
অন্য স্থাবর জঙ্গমাদির শরীরে পরম দিয়স্ত! দিয়! থাকেন ইহাতে পরস্পর 
কি দোষ জন্মে যে সমন্বয় করিতে লিখিয়াছেন। খীীষ্টান মতেও ভোগের 
নানা প্রকার লিখন আছে কাহার বা পাপ পুণের ভোগ ঈশ্বর ইহলোকেই 
দেন যেমন ইহুদিদিগ্যে বারম্বার তাহাদের পাপ পুণ্যের ফল ইহলোকে 
ঈশ্বর দিয়াছেন এ'রূপ বায়বেলে লিখিত আছে বরঞ্চ রিশুখ্ষি আপনি 
কহিয়াছেন যে ব্যক্ত রূপে দান করিলে তোমাদের কর্মফল এই লোকেই 
প্রাপ্ত হইবেক আর কাহার বা মৃত্যুর পরে শুভাশুভ ভোগ হইয়াছে 
ইহাও এ বায়বেলে লিখেন এ রূপ কথনে বায়বেলে অনৈক্য দোষ জন্মে 
ন! যে হেতু পরমেশ্বর ফল দাতা! কাহাকে এই লোকেই ফল দেন কাহা- 
কেও বা! পরলোৌকে ফল দেন। খিষ্টানের৷ সকলে স্বীকার করেন ষে' 
এ দ্বেহ নাশ হইলে পাপ পুণ্যের ফল দানের সময় ঈশ্বর জীবকে এক 
শরীর দিয়া সেই শরীর বিশিষ্ট জীবকে স্থখ অথব! ছুঃখ রূপ কর্ম ফল 
দিবেন যদি স্থৃন্টির প্রণালীর অন্য "প্রকারে জীবকে শরীর দিয় ঈশ্বর 
কর্ম ফল ভোগ করাইতে পারেন এমৎ তাহারা মানেন তবে ক্যন্টির পর- 
স্পর! নির্ববন্ধের অনুসারে দেহ দিয়া জীবকে ভোগাভোগ দেন ইহাতে 
অসম্ভব জ্ঞান কেন করেন। তারতবর্ধীয় মনুষ্য ভিন্ন অন্য বর্ষায় মহু- 
য্যের কর্্াকর্দ ভোগ 'নাই ,আপনি লিখিয়াছেন এমত কোন স্থানে 
আমাদের শান্তে দুষ্ট হয় না কিন্তু অন্য বর্ষায় মন্গুষ্যের কর্্ম নই 
ইহা! নরিখিয়াছেন, তাহার তাঁৎপর্যয এই যে ব্যেদোক্ত কর্ণ নাই মে 
প্রতাক্ষ সিদ্ধ বটে অতএব শাস্ত্রের পরম্পার সর্ধ্বথা সমন্বয় আছে এই ' 
ব্বপও পরম্পর দর্শনের মধ্যেও জানিবেন অর্থা& তাবৎ দর্শন ঈশ্বরকে 
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এক অতীব্ত্রিয় সর্ব শ্রে্ঠ কছেন কেবল অন্য অন্য পদার্ধের নিরূপণে 
যিনি যে প্রকার বেদার্থ বুঝিয়াছিলেন তিনি সেই রূপে তাৎপর্য্য 
বর্ণন করিয়াছেন সেই রূপ বা়বেলেরও টীকাকারদের কোনে কোনে। 
অংশে পরম্পর অনৈক্য হওয়াতে বায়বেলে দৌষ জন্মে ন! এবং টীকা- 
কারদের মহিমার লঘ্ভুতা হুয় না। 

পু্শ্চ হিন্দুর শাস্ত্রে যুক্তি বিরুদ্ধ যে দোষ দিয়াছিলেন তথ্ধিষয়ে 
কিঞ্চিৎ লিখিলাম কলিকাত। ও শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানে পাদরি মহা- 
শয়েরা আছেন পশ্চাতের লিখিত তাহাদের মত কি রূপে যুক্তি সিদ্ধ 
হয় ইহার মীমাংসা লিখিয়া কৃতার্থ করিবেন। মিশুখিষটকে ঈশ্বরের পুত্র 
কহেন এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন কিরূপে পুত্র সাক্ষাৎ পিতা হইতে 
পারেন। রিশুধ্ষট কখন কখন মন্ষ্যের পুত্র কহেন অথচ কহেন 
কোনো মনুষ্য তাহার পিতা ছিল ন!। 

ঈশ্বরকে এক কহেন অথচ কহেন পিতা ঈশ্বর পুত্র ঈশ্বর হোপিগোউ 
ঈশ্বর। | * 

ঈশ্বরকে অপ্রপঞ্চ ভাবে আরাধনা করিবেক কহিয়৷ থাকেন অথচ 
প্রপর্চাত্বক শরীরে রিশুখিস্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বোধে আরাধনা করেন। 
কহিয়। থাকেন যে পুত্র অর্থাৎ য্িশুখ্ষট পিতা হইতে সর্ববতোভাবে 
অভিন্ন অথচ কহেন তিনি পিতার তুল্য হয়েন কিন্ত পরস্পর ভিন্ন বস্তু 
ব্যতিরেক তুল্যত! সম্ভবেনা। এ নকলের উপ্তর পাইলে অত্যন্ত উপক্কৃত 
হইৰ ইতি শেষ ইতি। শ্রীশিবপ্রসাদ শর্মা । 


৩ সংখ্যা। 
নমো জগদীশ্বরায়ে। 
ব্রাহ্মণ দেবধির ছুইয়ের সংখ্যা যাহ! কএক সপ্তাহ হইল ইংরেজী ও 
বাল ভাষাতে রচিত হইয়া প্রচার হইল্লাছিল তাহার গ্রত্যত্বর ফে্- 
ইওিয়া গ্রস্থের ৩৮ সংখ্যায় কেবল ইংরেজী ভাষাতে প্রকাশিত হুইয়াছে। 
এই শান্্ীয় বিচার প্রধান রূপে এতদ্দেশীয়ের, উপকারের নিমিত্ত আর 
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'নুসর্গিক রূপে বিলাতি লোকের ব্যবহারের জন্যে উভয় পক্ষে-আরন্ত 
হইয়াছে একারণ আমার এই প্রতীক্ষা ছিল যে ফেণ্ডইওিয়া গ্রন্থ কর্তা 
কিন্বা অন্য কোন মিসনরি মহাশয় ইহার প্রতুত্তর ইংরেজী ও বাঙ্গল! 
উভয় ভাষাতে রচনা করিয়া আমার ব্রাঙ্মণ সেবধিতে প্রকাশ করিবার 
নিমিত্ত পাঠাইবেন তাহাতে কেবল ইঙ্গরেজী উত্তর পায়! নিরাশ 
হইলাম সে যাহা হউক যে রূপ উত্তর লিখিয়াছেন তাহাই গ্রহণ . করিলাম 
এবং সেই প্রত্যুত্তরের উত্তর বিনয় পূর্বক লিখিতেছি। 

আমার প্রথম প্রশ্ন ব্রাঙ্ষণ সেবধিতে এই ছিল যে “য়িশুবিব্টকে ঈশ্ব- 
রের পুস্ত্র কহেন এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন কিরূপে পুস্ত্র সাক্ষাৎ পিতা! 
হুইতে পারেন” তাহাতে ষে নিদর্শনের ঘারা আমি প্র প্রশ্ব করিয়াছিলাম 
তাহাকে আপনি অতথ্য জানাইয়া লিখিয়াছেন যে "বাইবেলে এমৎ কোন 
স্থানে লিখেন নাই যে পুক্রর যিশুধিষ্ট সাক্ষাৎ পিতা ঈশ্বদ হয়েন” এ 
নিমিত্ত আমি যে কারণে এপ্রশ্ন করিয়াছিলাম তাহার বিববণ লিখা আব- 
শ্যক জানিলাম যাহাতে সকলে বিবেচনা করিবেন যে এ প্রশ্ন তাহাদের 
আলাপে এবং ধর্ম সংক্রান্ত গ্রন্থ অন্ুদারে যুক্ত কি অধুক্ত হয়। থ্স্টান 
ধর্মের উপদেশ কর্তারা ইহ! স্বীকার করেন যে ঈশ্বর এক ও যিশুধি 
ঈশ্বরের পুন্দ্র এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বর হয়েন তাহার্দের এই উক্তির দ্বার! আমি 
স্থতরাং ইহ! উপলব্ধি করিয়াছিলাম যে তাহারা ইহা অভিপ্রায় করেন যে 
পুত্র রিশুধষ্ট সাক্ষাৎ পিত! হয়েন অতএব পুক্্র কি ব্ূপে পিতা হইতে 
পারেন ইহাই প্রশ্ন করিয়াছি যেহেতু যদি কোন ব্যক্তি কহে যে দেবদত্ত, 
এক হয় আর যজ্ঞদত্ত তাহার পুত্র কিন্ত পুনরায় কহে যে যজ্জদত্ত সাক্ষাৎ 
দেবদত্ত হয় তবে আমরা ইহা'র দ্বারা স্থৃতরাং এই উপলব্ধি করিব যে 
তাহার অভিপ্রায় এই যে পুত্র সাক্ষাৎ পিত! হয় এবং জিজ্ঞাসা করিব যে 
পুভ্র কিরূপে পিতা হইতে পারে । সে যাহ! হউক খিষ্টান ধর্খের প্রধান 
পাদরিদের মধ্যে গণিত হইয়া আপনি যখন ইহা! কহিলেন যে “বায়বেঙ্লে 
এমৎ কোন স্থানে লিখেন নাই ষে পুক্ত্র প্রিত। হয়েন বরঞ্চ বাইবেলে এমত 
কহেন যে পুঞ্জ রিশুধিষ স্বভাবে এবং স্বরূপে পিতার তুল্য হয়েন ও 
পিতা হইতে পৃথক্‌ বযক্ি হয়েন” আর আমাকে মনুধ্য জাতির মধ্যে 
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প্ববেচনা করিতে অস্ুমতি করিয়াছেন যে প্রত্যেক পুক্র তাহার পিতার 
শছিত যদি এক মনুষ্য স্বভাব ন! হয় তবে সে অবশ্য রাক্ষস হইতে পারে? 
যদ্দি আমি বায়বেলের অর্থ আপনকার অপেক্ষায় অধিক জানি এমৎ 
অভিমান করি তবে আমার অতিশয় স্পর্ধা হয় অতএব আপনকার অনথু- 
মতি ক্রমে ধঁ সাছৃশ্যের ধারা আমি ইহা! অঙ্গীকার করিতাম যে ঈশ্বরের 
পুক্ত ঈশ্বর হয়েন যেমন মন্ুুষ্যের পুর মনুষ্য হয় যদি এ স্বীকারের দ্বারা 
আপনকার অন্য এই বিশেষ উপদেশকে অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে না 
হইত যে "পুত্র যিশুধ্ষ্ট পিতার সহিত সর্ধবকাল স্থায়ী হয়েন” যেহেতু 
যহুষ্যের পুক্র মন্থুষা হয় এই সাদৃশ্যের দ্বারা ঈশ্বরের পুঞ্্র ঈশ্বর হয়েন 
ইহা যেমন উপলব্ধি হয় সেইরূপ & সাদৃশো ইহাও প্রতিপন্ন- হয় যে পুক্ত 
পিতার সমকালীন কোন মতে হইতে পারেন না কেন ন' যদি মন্ুয্যের 
পুক্রকে পিতার সমকালীন স্বীকার কর! যায় তবে সে রাক্ষম হইতেও 
কোন অধিক অস্তুত হইতে পারিবেক। পৃথক পৃথক্‌ ধর্্মাবলত্বি তাবৎ 
ব্যক্তিরা ইহা স্বীকার করেন যে ঈশ্বর যখন মন্থুষকে কোন ধর্ম ও শান্ত 
উপদেশ করেন তখন তাহাদের ভাষার নিয়মিত অর্থের দ্বার! প্রকাশ 
করিয়া থাকেন অতএব আমি বিনয় পূর্বক আপনকার নিকট আমার 
পরের প্রশ্নের এক স্পষ্ট উত্তর প্রার্থনা করিতেছি মিসনরি মহাশয়রা 
ঈশ্বর এই শব্দকে সংজ্ঞা শব্দ কহেন কি জাতি শব্দ কছেন ইছ! জানিতে 
চাহি যেহেতু গুণ ও ক্রিয়া ভিন্ন যাব শব্দ এই ছুই প্রকার অর্থাৎ কথক্‌ 
জাঁতি শব্দ ও কথক্‌ সংস্ঞা শব্দ হয়। যদি কহেন যে ঈশ্বর এই পদ সংস্তা 
শব্দ হয় তবে তাহারা কদাপি কহিতে পারিবেন না যে ঈশ্বরের পুস্রর ঈশ্বর 
হয়েন কিরপে আমর! মানিতে পারি যে দেবদত্তের কিন্বা! যক্জদত্তের পুত্র 
সাক্ষাৎ দেবদত্ত কিন্বা যজ্ঞদত্ত হয় অথবা দেবদত্ব ও যজ্দর্বত্তের সমান 
কালীন হয়।. আর যদি ইহা! কছেন যে ঈশ্বর এই পদ জাতি বাচক হয় 
তবে মহুষ্যের পুঞ্জ্র মনুষ্য এই সাদৃশ্যের বলেতে তাহারা কহিতে পারেন 
যে ঈশ্বরের পুজও ইশ্বর হয়েন কিন্ত এ প্রয়োগ তাহাদিগ্যে পরিত্যাগ 
করিতে হইবেক যে পুক্র ও পিতা উভয়ে এক কার্নীন হয়েন যেছেতু 
পুভ্রের সত্তা পিতার সপ্তার পর কালীন অবশ্যই হইয়া থাকে। 
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প্রমতে ঈশ্বর ও মন্থুষ্য এই ছুই জাতিবাঁচক শব্দের মধ্যে এই মাত্র 
গ্রতেদ হইবেক যে মনুষ্যত্ব জাতির আশ্রয় অনেক ব্যক্তি আর ঈশ্বরত্ব 
জাতির আশ্রয় মিসনরিদের মতে তিন ব্যক্তি হয়েন যাহাদের অধিক 
শক্তি ও সত্ব দ্বভাঁৰ হয় কিন্তু কোনো এক জাতির আশ্রয় ব্যক্তি যদি 
সংখ্যাতে অপ্প হয় এবং শক্তিতে অধিক তথাপি জাতি গণনার মধ্যে 
অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। জগতের বিচিত্র রচনার স্মক্ষন দর্শি- 
দের নিকটে প্রসিদ্ধ আছে যে এক পাঠীন মতস্যের গর্তে যত ডিম্ব জন্মে 
তাহা হইতে মনুষ্যত্ব জাতির আশ্রয় সমুদায় বাক্তিরা গণনায় হ্থ্যন সংখা! 
হয় এবং শক্তিতে অতিশয় অধিক হয় এ নিমিত্তে মনুষ্য শব্দের জাতি 
বাঁচকত্বে কোন ব্যাঘাত হয় এমত নহে । আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে 
মনুষ্যত্ব জাতির আশ্রঘ ব্যক্তি দেবদত্ত বজ্ঞদত্ত প্রভৃতি যদ্যপিও পিত্ডেতে 
পৃথক্‌ পৃথক কিন্তু মনুষ্যত্ব স্বভাবে এক হয় সেইরূপ আপনকার মতে 
ঈশ্বরত্ব জাতির আশ্রয় তিন ব্যক্তি পৃথক্‌ পৃথক্‌ হইয়াও 'ঈশ্বরত্ব স্বভাবে 
এক হয়েন অর্থাৎ পিতা ঈশ্বর ও পুভ্ত্র ঈশ্বর ও হোলিগোষ্ ঈশ্বর । 
আপনার! কহেন যে ঈশ্বর এক হয়েন সেকি এইরূপে এক কহিয়া থাকেন 
কি আশ্চর্য । এরূপ যাহাদের মত তাহার! কিরূপে হিন্দুকে অনেক 
ঈশ্বরবাদি দৌষ দিয়া উপহাস করেন যেহেতু হিন্দুরা অনেকে কহেন যে" 
ঈশ্বর তিন হইতে অধিক হ্ইয়াও বস্তৃত ঈশ্বরত্ব ধর্মে সকলে এক হয়েন ॥ 
আমার তৃতীয় প্রশ্ন এই ছিল যে “আপনার! ঈশ্বরকে এক কহেন অথচ 

কহেন পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বর ও হোলিগোষ্ট ঈশ্বর” ইহা! আপনি 
স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন যে “বায়বেলে পিতা ও পুভ্র ও হোলিগোক্ট 
এই তিনকে এক ঈশ্বরীয় স্বভাব ও পরিপূর্ণ করিয়া! কহেন এবং কহেন যে 
যদ্যপিও তাহারা তিন পৃথক্‌ ব্যক্তি হয়েন তথাপিও এক স্বভাব ও এক 
ধরা হয়েন ও বায়বেলে মনুষ্যের প্রতি আজ্ঞা দেন ষে ও প্রত্যেক ঈশরকে 
আরাধনা! করিবেক” অধিকন্ভ আপনি লিখেন যে বায়বেলে কহেন “পিতা 
ও পুক্্র ও হোলিগোষ্ট তুল্য স্মপে প্রসন্নতা ও স্বচ্ছন্দতা মহুষ্যকে দেন ও 
তুল্য রূপে মনুয্যের অপরাধ ক্ষম! করেন” কিন্তু যাহা আমি জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলাম যে ইহা যুক্তি সিদ্ধ কিরূপে হয় তাঁহার ছন্দাংশে নাগিয়া 
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বরঞ স্বীকার করিয়াছেন যে ইহাতে কোনো! যুক্তি নাই এবং অযুক্তি সিদ্ধ 
ক্রুটি বায়বেলে নিক্ষেপ করিয়াছেন যেহেতু কহেন যে “বায়বেল যদ্যপিও 
এসকল বৃত্বাস্ত স্পট কহিয়াছেন তথাপি আমাদিগ্যে জানান নাই যে 
কিরূপে পিতা ও পুজ্্র ও ছোলিগোষ্ট স্থিতি করেন ও কিরূপে তিনেতে 
: এক হয়েন” আর আপনি লিখেন ষে প্যদ্যপিও বায়বেল আমাদিগ্যে জা-. 
নাইতেন, তথাপি আমাদের নিশ্চয় হয় না যে আমরা বোধগম্য করিতে 
পারিতীম” অতএব আঁপনকাঁকে ও অন্য মিসনরিদিগো বেদান্ত ও অন্য 
অন্য শান্ত অযুক্তি সিদ্ধ দৌষ সমাচার দর্পণে প্রকাশ করিবাব পূর্বেই 
বিবেচন। করা৷ উচিত ছিল যে তাহাদের মূল ধর্ম এরূপ অযুক্তি সিদ্ধ হয় 
যেহেতু এরূপ বিবেচন। প্রথমে করিলে আপনার মূল ধর্ম অযুক্তি সিদ্ধ 
হয় ইহা স্বীকার করিবার 'মনস্তাপ পাইতেন না। তথাপি আপনি 
মত যাহা! সর্ধথা যুক্তির এবং প্রমাণের বিরুদ্ধ হয় তাহাতে লোকের নিষ্ঠা 
জন্মাইবাঁর নিমিত্ত লিখিয়াছেন যে “যে সকল বস্তু আমাদের নিকট ও 
মধ্যে আছে ও যাহার বিশেষ উপলব্ধি আমাদের হয় নাই অথচ আমর 
তাহার সত্তাতে কোনো সন্দেহ করি না যেমন বক্ষের চার ও বৃক্ষ সকল 
কি রূপে মৃত্তিকা হইতে রস গ্রহণ করে ও সেই রস পত্রে ও পুস্পে ও 
ফলে-প্রদান করে ইহার বিশেষ কারণ না৷ জানিয়াও লোকে বিশ্বাস করে 
এবং কিরূপে জীব শরীরের অধ্যক্ষ হয়েন যে আপন ইচ্ছাতে মন্থুষ্য মন্ত- 
কের উপর হস্ত প্রদান করে আর কিরূপে এই দেহকে অত্যন্ত শ্রমে 
নিযোজিত করে এ সকল বস্তুর কারণ ন৷ জানিয়াও বিশ্বাস করা যায় যাহা 
আমাদিগ্যে বেন্টিয়া আমাদের মধ্যে আছে অতএব ইহাতে আমরা অস 
স্তোষ জানাইতে পারি না যে তিন ঈশ্বরে এক ঈশ্বর যিনি হয়েন তিনি 
আপনার অন্ত ও সর্বোৎকৃষ্ট স্বভাব দ্বারা কি বিশেষ রূপে স্থিতি করেন 
তাহা আমাদিগ্যে জানাইবার নিমিত্ত লঘু স্বীকার করেন নাই” আমি 
আশ্চর্য্য বোধ করি যে আপনি কিন্বা কোনে! সাধারণ জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তি এই 
সাদৃশ্যের অত্যন্ত অধোগ্য ও অসংলগ্ন হওয়াকে উপলব্ধি করিতে ন! 
পারেন অর্থাৎ যে সকল বসত আমাদিগ্যে বেষ্টিয়া ও আমাদের মধ থাকে 
ও ভিন্ন ঈশ্বরের এক হওয়! যাহা 'আমাদিগ্যে বেডিয়! ও আমাদের মধ্যে 
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কি থাকিবেন কেবল থিষ্টীনেদের মনঃকণ্পনাঁতে আছেন এই ছুয়ের 
সাদৃশ্য কি প্রকারে হইতে পারে। বৃক্ষাদির বৃদ্ধি ও পত্র ও পুষ্পকে 
উৎপন্ন করা ও শরীরের উপর জীবের অধ্যক্ষতা সেই প্রকার হয় যাহা 
আমাদিগ্যে বেষ্টিয়া ও আমাদের মধ্যে থাকে এবং কি খিষ্টান কি খিষ্টান 
ভিন্ন সকলের সমান রূপে প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হয় এবং যাহার ইন্দ্রিয় আছে সে 
কদাপি ইহাকে অস্বীকার করিতে পারে না বদ্পিও কিরূপে ও কি নিয়মে 
রক্ষাদির বৃদ্ধি ও জীবের অধ্যক্ষতা তাহা বিশেষ রূপে উপলব্ধি হয় না। 
কিন্তু সকল বস্তুর দ্বারা ইহা সিদ্ধ হয় যেসাক্ষাৎ গ্রত্যক্ষ সিদ্ধ ও 
প্রত্ক্ষ মূলক প্রমাণ সিদ্ধ বস্তু সকল আমাদিগ্যে বলাৎকারে সেই সকল 
বস্ততে নিশ্চয় করায়। অতএব জিজ্ঞাসা করি যে রক্ষের ব্লদ্ধির ন্যায় ও 
জীব সংক্রান্ত শরীরের ন্যায় এ তিন ঈশ্বরের উক্যত। কি আমাদিগ্যে 
বেষ্টিয়া কি আমাদের মধ্যে আছে আর কি তীহাঁর বহিংস্থিত বস্তুর ন্যায় 
থক্টানদের ও খিষ্টান ভিন্ন ব্যক্তির প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হয়েন। কি শহর 
উত্তর দেশীয় হিম পর্বতের ন্যায় হয়েন হাহ ষদাপিও আমি দেখি নাই 
কিন্ত তাহার দ্রন্টাদের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি এবং অন্য কোনে! দ্রক্টা 
তাহার খণ্ডন করে নাই ও যাহ! সকলের দেখিবার সম্ভব হয়। যদি এ 
প্রকার হইত তবে আমরা বৃক্ষের ন্যায় ও জীব সংক্রান্ত দেহের ন্যায়ও 
হিম পর্বতের ন্যায় তিন ঈশ্বরে এক ঈশ্বর হুওয়াকেও বিশ্বাস করিতাম 
যদ্যপিও উপলব্ধির বহির্ভত ও উপলব্ধির বিপরীত হয়। অভিপ্রায় করি 
যে খ্স্টানের! তাহাদের বাঁল্যাবধি শিক্ষা বলেতে স্বীকার করেন যে ী 
তিন প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হয়েন যেমন বাঙ্গলাতে তাস্স্িকেরা পঞ্চ ব্রহ্ম কহেন 
অথচ প্র পাঁচকে এক করিয়া জানেন ও যেমন ইদ্দানীন্তন হিন্দুরা অভ্য] 
সের দ্বারা অনেক অবতারকে এক ঈশ্বররূপে প্রায় প্রত্যক্ষ সিদ্ধ করিয়া 
জানেন। খিন্টানেরা ধাহারা” বার্থ রগে আপন মার্জিত বুদ্ধির অভি- 
মান রাখেন তাহারা কি রূপে এই অনন্বিত সাদৃশ্যকে স্বীকার করেন 
এবং অন্য অন্যকে ধররূপ হহত্বাভাসের দ্বারা লোকের ভ্রম জন্মাইতে 
দেন। ইহার কারণ আমার অভিপ্রায়ে এই হুইতে পারে যে তাহাদের 
পণ্ডিতের! শ্রীক ও রোমন পণ্ডিতদের ন্যায় এ সকলকে অধধার্থ জানিয়াও 
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লৌকিক নির্ব্বাহের জন্যে অনেকের মতে মত দিয়া খাকেন। আমাদের 
ইহ! দেখিতে খেদ জন্মে যে অনেক খিষ্টানদের বাল্যকালের শিক্ষার দ্বারা 
অন্তঃকরণ প তিন ঈশ্বরে এক ঈশ্বর হয়েন এমতের পক্ষপাতে এরূপ মগ্ন 
হইয়াছেন যে তীহারা গ মতের বিপরীত শুনিলে ইন্দ্রিয়ের ও যুক্তির ও 
পরীক্ষার নিদর্শনকে ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয়েন। তাঁহারা কহিয়। থাকেন 
যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আপন মতাবলঘ্িদের উপর অতিশয় প্রভূত! রাখেন 
কিন্ত ইহ! তাঁহার! বিস্থৃত হয়েন যে আপনার! কিরূপে আপন পাদরিদের 
প্রাবল্যের মধ্যে আছেন যে এরূপ সাদৃশ্যের ও প্রমাণের দোষ দেখিতে 
পায়েন না ॥ আপনি গ্রথম লিখেন যেবায়বেলে আমাদিগ্যে জানান নাই 
যে পিতা! ও পুত্র ও হোলিগোষ্ট কিরূপে স্থিতি করেন আর তিন ঈশ্বরে 
এক ঈশ্বর ধিনি হয়েন তিনি আপনার অনন্ত ও সর্ধ্বোৎকষ্ট স্বভাব দ্বারা কি 
বিশেষ রূপে স্থিতি ও ক্রিয়া! করেন তাহা! আমাদিগ্যে জাঁনাইবার নিমিত্ 
লঘৃতা স্বীকার করেন নাই” তথাপিও বায়বেলের নামোল্লেখ করিয়া তঁ- 
ছার! কি বিশেষ রূপে স্থিতি করেন ও কি কি বিশেষ ক্রিয়া করেন তাহা 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ করিয়া! লিখিয়াছেন “যে পুত্র ঈশ্বর যিনি পিতা ঈশ্বরের সহিত 
সর্বকাল ব্যাপিয়৷ আছেন তিনি স্বর্গ র্ত্যকে স্ষ্টি করিয়াছেন আর তিনি 
পাঁপগ্রন্ত মন্ৃষ্যের প্রতি অত্যন্ত কপ! করিয়া আপনার মহিমাকে কিঞ্চিৎ 
কালের নিমিত্ত ত্যাগ করিয়া আপন লঘঘুত1 স্বীকার করিয়াছেন ও ভৃত্যের 
আকৃতি গ্রহণ করিয়া পিতা ঈশ্বরের আরাধনা ও আজ্তাকারিত্ব স্বীকার 
করিলেন আর আপন পিতাকে প্রার্থনা করিলেন যে যে মহিমা পিতা ঈশ্ব- 
রের সহিত স্থান্তির পূর্বে্ব তাহার ছিল এবং যাহাঁকে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত 
আপন হইতে পৃথক্‌ করিয়াছিলেন তাহা তাহাকে দেন আর তিনি স্বর্গে 
যেখানে পূর্বে ছিলেন তথায় পিতার অন্ুমতিক্রমে আরোহণ করিলেন 
পরে তিনি পিতার দক্ষিণ পাঁর্খে বসিলেন যে পিতা স্বর্গের ও মর্ত্যের তাবৎ 
শক্তি মধ্যস্থ যে তিনি তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন আর ঈশ্বর হোলিগোষ্ট 
পুত্র ঈশ্বরের উপর সাক্ষাৎ কপোঁতর্ূপে আসিয়া পুভ্ত ঈশ্বরের অবতার 
হইবাতে স্বস্তিবাদ করিলেন “পিতা ঈশ্বর পুত্র ঈশ্বর হোলিগোষ্ট ঈশ্বর 
এই তিনের পৃথক্‌ পৃথক্‌ বিনাশ পৃথক্‌ পৃথক্‌ ক্রিয়া ও পৃথক্‌ পৃথক্‌ সত্তা 
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কহিয়৷ পুনরায় কহেন যে তীঁহার! এক হয়েন আর বাঁসন| করেন যে অন্য 
সকলেও তাহাদের এক হওয়াতে বিশ্বাস করে। তিন পৃথক্‌ দ্রব্যকে 
এক জ্ঞান করা ক্ষণ মাত্রও সম্ভব হয় না সেই তিনের এক ব্যক্তি স্বর্গে 
থাকিয়। দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রতি প্রসন্নতা দেখান আর তাহার দ্বিতীয় ব্যক্তি 
তৎকালে মত্ত্যলোকে থাকিয়৷ ধর্ম যাজন করেন তাহার মধ্যে তৃতীয় 
ব্যক্তি স্বর্গ মর্ত্য এছুয়ের মধ্যে থাকিয়া প্রথম ব্যক্তির অভিপ্রায়ান্ুসারে 
দ্বিতীয় ব্যক্তির উপরে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। যদি নিবাসের পার্থক্য 
ও আধারের ও ক্রিয়ার ও কর্মের পার্থক্য বস্তু সকলের পৃথক্‌ হইবার ও 
অনেক হইবার কারণ ন৷ হয় তবে এককে অন্য হইতে পৃথক্‌ জানিবার . 
অর্থাৎ বৃক্ষ হইতে পর্বত পৃথক্‌ ও মনুষ্য হইতে পক্ষি পৃথক্‌ তাহার 
প্রমাণ কিছু রহিল না এই কি সেই উপদেশ যাহাকে আপনি কহিয়! 
থাকেন যে ঈশ্বরের প্রণীত হয় আর যেকোনো পুস্তক এমৎ উপদেশ , 
করেন যে ইন্দ্রিয় সকলের শক্তিকে পরিত্যাগ না করিলে তাহাতে বিশ্বাস 
হইতে পারে না সেই পুস্তক কি পরমেশ্বরের প্রণীত হয় যিনি আমাদের 
উপকার ও নির্বাহের নিমিত ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন । মন্ু- 
ব্যের যে পধ্যস্ত বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় থাকে ও বাল্যাভ্যাসের ভ্রমে মগ্রনা হয় 
সে ব্যক্তি কোনে! ধাক্‌ প্রণালীর দ্বার! যাহা বুদ্ধি ও প্রত্যক্ষের বিপরীত 
হয় তাহাতে প্রতারিত হুইতে পারে না। আপনি লিখেন যে পুক্্র ঈশ্বর 
কিঞ্চিৎ কালের জন্যে আপন মহিমাকে পৃথক্‌ করিয়াছিলেন .আর পিতা 
ঈশ্বরকে প্রার্থন। করিয়াছিলেন যে তাহাকে সেই মহিমা! দেন ও ভৃত্যের 
আকারকে গ্রহণ করিলেন। ইহ! কি অবস্থাত্তর রহিত পরমেশ্বরের স্বভা- 
বের যোগ্য হয় ষে আপন স্বভাবকে কিঞ্চিৎ কালের জন্যে ত্যাগ করেন 
ও পুনরায় তাহার প্রার্থনা করেন। আর এই কি সর্ববনিয়্তা পরমেশ্বরের 
স্বভাবের যোগ্য হয় যে কিঞ্চিকালের নিমিত্ত ভৃত্যের বেশ ধারণ করেন। 
এই কি ঈশ্বরের বথার্থ মাহাত্ম্য যাহা আপনি উপদেশ ,করিতেছেন। 
হিন্দুদের মধ্যেও ধাহার! সাকার উপাসনা! করেন* তাহারাও আপনকার 
এইরূপ বাক্য রচনা হইতে উত্তম বাক্য প্রবন্ধ করিতে পারেন। আমি 
আপনকার উপক্ৃতি স্বীকার করিক যদি আপনি "প্রমাণ করিতে পারেন 


র ৃ (৪৮৯) .. 
থে আঁপনকাঁর অনেক ঈশ্বর কর্থন: অপেক্ষায় ছিন্ুর অনেক ঈশ্বর কখন 
অযুক্তি সিদ্ধ হয় যদি এমৎ প্রমাণ না হয় তবে হিন্দুদের ধর্মের পরিবর্তে 
আপন ধর্পসংস্থাপন চেষ্টা আপনি আর করিবেন না যেহেতু আপনারা ও 
হিন্দুরা উভয়েই আপন আপন নান! ঈশ্বর বাদকে স্থাপনের নিমিত্ত ঈশ্ব- 
রের অচিত্ত্য ভাব ও শক্তিকে তুলারূপে প্রমাণ দিয়া থাকেন ॥ আপনি 
্বীকার করিয়াছেন যে ঈশ্বর হোলিগোষ্ট পু্র ঈশ্বরের উপদেশার্থে 
নিযুক্ত হওয়াতে স্বস্তিবাদ করিবার নিমিত্ত কপোতরূপে দেখা দিয়াছিলেন 
আর তাহাতে এই যুক্তি দেন যে প্যখন ঈশ্বর আপনানক মনুষ্যের দৃ্টি- 
' গোচর করেন তখন অবশ্যই কোনে! আকার গ্রহণ ব্সাদি” আমি আশ্চর্য্য 
জ্ঞান করি যে ঈশ্বরের কপোত রূপ গ্রহণ করা আপনি ক্বীকার করিয়াও 
কি রূপে হিন্দুকে উপহাল করেন যে পৌরাণিক হিন্দুরা স্বীকার করেন 
যে ঈশ্বর মৎস্য ও গরুড় বেশ ধারণ করিয়! মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর হুইয়া- 
'ছেন। কি মৎস; কপোতের ন্যায় নিরীহ নহে। কি গরুড় পায়রা হইতে 
অধিক প্রয়োজনে আইসে না ॥ আমি হোলি গোষ্ট ঈশ্বরের বিষয়ে এই 
মাত্র লিখিয়া ছিলাম ষে “সাক্ষাৎ কপোতরূপ বিশিষ$ট হোলিগোষ্ট এক 
স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রবেশ করিয়াছেন কিনা আর স্ত্রীর সহিত আপন 
আবির্ভাবের দ্বারা গ্নিশুখিস্টকে সন্তান উৎপত্তি করিয়াছেন কি না” ইহার 
প্রথম প্রশ্নের দ্বারা ইহা! তাংপর্ধ্য ছিল যে য্িশুখিষ্টের উপর তাহার জলে 
নিমজ্জন সময়ে কপোতরূপে হোলিগোষ্ট উপস্থিত হইয়াছিলেন আর 
দ্বিতীয় প্রশ্নের তাৎপর্য এই ছিল যে হোলিগোষ্টের বিবাহ যেস্ত্রীর 
সহিত হয় নাই তাহাতে সন্তানোৎপত্তি করিয়াছেন যাহা রায়বেলে স্পট 
আছে যে “হোলিগোষ্ট হইতে মেরীর সন্তান হইল” “তোমার উপরে 
হোঁলিগোষট আপিবেন” এ ছুই বিষয়কেই আপনি 'দম্যক্‌ প্রকারে অঙ্ী- 
কারু করিয়াছেন কিন্ত আপনি কি নিদর্শনে ইহা লিখেন যে আমি এস্থলে 
বিজ্ধপ করিবার বাসন! করিয়া অন্যখোক্তি করিয়াছি ইহার কারণ বুঝি- 
লাম নাই। রর 

" আমার চুরথ প্রশ্ন এই ছিল যে "আপনার! ঈশ্বরকে অগ্রপঞ্চ ভাবে 
আরাধনা করিবেক কহির! থাকেন অথচ প্রপথা ত্বক শরীরে যিশুধ্টিকে 


(8৮১) 
সাক্ষাৎ ঈশ্বর বোধে আরাধনা করেন” ইহার উত্তর স্পঙ্ট রূপে দেন 
নাই যেহেতু আপনি লিখেন যে “থিহ্টানেরা ঘিশুধিস্টকে উপাসনা করিয়া 
থাকেন কিন্তু তাহা হইতে স্বতক্ত্র করিয়া তাহার শরীরকে আরাধনা 
করেন না” আমি আপন প্রশ্ে এমৎ কদাপি লিখি নাই যে খিস্টানেরা 
গিশুধৃট হইতে তাহার শরীরকে পৃথক্‌ করিয়া উপাসনা! করেন যে আপনি 
এ প্রকার উত্তর লিখিতে সমর্থ হইতে পারেন যে ঘিস্টানেরা গিখুখিষ্টকে 
উপাসনা করেন তাহার শরীরকে উপাসনা করেন না বস্তুত আপনি 
স্বীকার করিয়াছেন যে যিশুখিষ্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর ভ্ঞানে প্রপঞ্চাত্মবক 
শরীরে আপনারা আরাধনা করিয়া থাকেন অথচ ইহাও স্থাপন করিতে 
উদ্যত হয়েন যে খ্ষ্টানের! অপ্রপঞ্চতাবে ঈশ্বরকে উপাঁসন! করেন। 
যদি আপনি ইহা! মানেন যে দেহ বিশিষ্ট চৈতন্যের আরাধনা কর! 
তাহাই অপ্রপ্রঞ্চ ভাবে উপাসনা হয় তবে আপনি কোন ব্যক্তিকে আকা- 
রের উপাপক কহিয়! অপবাদ দিতে অতঃপর পারিবেন না যেহেতু কোনো 
ব্যক্তি ভূমগ্ুলে চেতন রহিত দেহকে উপাঁদন! করে না। গ্রীকেরা ও 
রোমানের! যুপিটরের ও যোনার ও অন্য অন্য তাহাদের দেবতার কি 
চৈতন্য রহিত শরীর মাত্রের আরাধনা করিত। তাহাদের লীলা রূপ 
মাহাত্ম্য কথনের দ্বারা কি ইহা স্পক্ট প্রমাণ হয় না যে গ্রীকের ও রো- 
মেনের! প নকল দেবতা শব্দে তাহাদের দেহ বিশিষ্ট চৈতন্যকে তাঁৎপর্য্য ' 
করিত। হিন্দুর মধ্যে যাহার! সাকার উপাঁসন! করেন তাহারা কি আপন 
আপন উপাস্য দেবতার চৈতন্য রহিত দেহকে উপাসনা করেন এমৎ 
কদাপি নহে। যে সকল মূর্তি তাহার নিম্মাণ করেন তাহাকে কদাপি 
আরাধ্য করিয়! জানেন না যাবৎ সে সকল মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা না করেন 
অর্থাৎ তাহাতে . দ্বেবতার আবির্ভাব জানিয়া৷ উপাসনা করেন। অতর্রব 
আপনকার লক্ষণের অই্‌সারে, কাহাকেও সাকার উপাসক এই শব্দের 
প্রয়োগ করা যায় না যেহেতু তাহারা কেহ চৈতন্য রহিত শরীরের উপা- 
সনা করে না । বস্তত কি মানস মূর্তির অবলম্বন করিয়া কি হস্ত নির্মিত 
যুর্তির অবলম্বন করিয়া উপাসনা করিলে অবশ্যই সাকার উপাসনা 
হুইবেক। আপনি লিখেন “যে বায়বেলে কঁহেন পিতা ও পুভ্ত ও" 


৬৯ 


(৪৮২ ) 


হোলিগোষ্ট এই তিনে তুল্য ব্ূপে মন্ুষ্যকে গ্রসন্নতা ও "চ্ছন্দতা প্রধান 
ফরেন ও পাঁপ হইতে মোচন করেন আর »২য।দে ধর্ম পথে প্রবৃত্তি ইন 
যাহা সর্বজ্ঞ সর্ব শক্তিমান অনন্ত স্নেহ ও অন্য দয় তু. বিন করিতে 
পারেন না” আমি আপনকার এই মত অপেক্ষা করিয়া ছবি স্পঙ্ট অন্য 
কোনে! নানা ঈশ্বরবাদ অদ্যাপি শুনি নাই যেহেতু আন তিন পৃথক 
ব্যক্তিকে সর্বজ্ঞ সর্বব শক্তিমান্‌ অনত্ত দা বিশিন্ট কহেন আমি এস্থলে 
আপনাকে জিজ্ঞাসা করি যে একের সর্ব্বজঞত্ব ও সর্বর শক্তি ও সর্ব দয়ালু- 
ত্বের দ্বারা এই জগতের বিচিত্র রচনা! ও তাহা'ব রক্ষা হইতে পারে কি ন| 
যদি বলেন এক সর্ব শক্তিমান হইতে জগতের স্থপ্টি'ও স্থিতি হইতে 
পারে তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্কজ্ঞ সর্ব শক্কিমান্‌ স্বীকার করিবাতে 
মিথ্যা গৌরব হয়। যদি বলেন এক সর্ব্স্ত সর্ধ্ব শক্তিমান হইতে স্থষ্ডি 
স্থিতি হইতে পারে না তবে ভূতীয় সংখ্যাতে কেন পর্যবসান করিব অনস্ত 
ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যার সমান সংখ্যাতে সর্বজ্ঞ সর্ব শক্তিমানের গণনা কেন ন! 
করি ও তাহাদের প্রত্যেকের ভাগে এক এক ব্রঙ্গাগ্ডকে কেন না চিহ্িত 
কর। যায়। এরোপদেশীয়ের যেরূথ বিচক্ষণত1 রাজ কার্যে গু শিপ্প 
শাস্ত্র প্রকাশ করেন তাহা দৃর্টি করিয়া অন্য দেশীয় ব্যক্তি সকল প্রথমত 
'অন্ুমান করেন যে ইহাদের ধর্মমও এইরূপ উত্তম যুক্তি সিদ্ধ হইবেক 
, কিন্তু যে ক্ষণে তাহারা এই মত যাহা! আঁপনকাঁর দেশে অনেকের গ্রাহ্থ 
হয় তাহা ভাতা হুয়েন তৎক্ছণ মাত্র তাহাদের এই নিশ্চয় জন্মে যে রাজ্য 
ঘটিত উন্নতি বথার্থ ধর্মের সহিত কোনো নৈধত্য নন্বন্ধ রাখে না নু 
আমার পঞ্চম প্রশ্ন এই ছিল ষে আপনারা “কহিয়া থাকেন যে পুক্ত্ 
অর্থাৎ যিশুখিট পিতা হইতে সর্ববতোভাবে অতিন্ন অথচ কছেন তিনি 
পিতার তুল্য হয়েন কিন্ত পরস্পর ভিন্ন বস্ত ব্যতিরেকে তুল্যতা সম্ভবে না” 
আপনি এই প্রশ্ের এক অংশকে উত্তরে লিখিয়াছেন যে আমি প্রশ্ব করি- 
যাছি যে কিরূপে পুজ্র পিতার তুল্য হইতে পারেন যদি পিতার সহিত সেই 
পুত্র এক শ্বতাব হয়েন« পরে লিখেন যে এ অনন্বিত প্রশ্ন কর! গিয়াছে । 
আমি এরূপ লিখি নাই যে এক স্বভাব হইলে তুল্যতা হইতে পারে না ঘে 
হেতু আমরা প্রত্যক্ষ দেঁখিতেছি যে মনুষ্য সকল এক স্বভাব অথচ পরম্পর 


(৪৮৩ ) 


কোনো কোনে! অংশে তুল্যতা আছে কিন্তু আমি লিখিয়াছি যে অভিন্ন 
হইলে তুলাতা হইতে পাঁবে না ও মিসিনরি মহাশয়র! কহেন যে পুন 
পিতা হইতে সর্ধথ অভিন্ন অথচ পিতার তুলা হয়েন। যদি তেঁহ সর্ব্ব 
প্রকারে অভিন্ন তবে পরস্পর তুলাত্ব কখন সম্ভবে না। পিতা হইতে 
পুত্রের স্বরূপ ভিন্ন না কহিলে পিতার তুল্য কহা! সর্ধথা অযুক্ত হয় অত- 
এব অভিপ্রায় করি যে আমার প্রশ্ন অনন্বিত নহে ॥ 
আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন এই ছিল যে “য়িশুখিস্টকে কখন কখন মন্থৃষ্যের 
পুভ্র কহেন অথচ কহেন যে কোনো মনুষ্য তাহার পিত! ছিল না” ইহার 
উত্তরে আপনি লিখেন “যে তিনি অবতীর্ণ হইয়াও আপন ঈশরত্ব স্বভাবে 
স্বতরাং প্রকীশ করিতেন আর স্ত্রী হইতে জন্ম হইয়াছিল অথচ পাপ বিন! 
আর অন্য সকল যুন্ষ্য ্দভাঁবে সর্ধ্ প্রকীরে আমাদের ন্যায় িলেন সেই 
সিশুখিষ্ট আপনাকে মন্তষ্যর,পুক্্র কহিয়! আপন. লবূতা স্বীকার করিয়াছি- 
লেন যদাপিও কোনো মনুষ্য তীহা'র পিতা ছিল ন।”আ'মি আশম্চর্ জ্ঞান কপি 
একবার যিশ্ুধিক্টের ঈশ্বরত্ব ও আপ্তত্ব প্রমাণ করিতে 'আাপনি উদাত হঝেন 
আর একবার তাহার বিপরীত কহেন মে কথ! বাস্তবিক নহে হু তাহার 
উক্তি করিয়াছেন অর্থাৎ তেঁহ মন্ুষ্যের পুভ্্র কহিয়! লদু্া স্বীকাব করি-. 
লেন যদাপিও মনুষ্যেব পুভ্র ছিলেন না । আমি আরো আশ্চর্য বোধ করি 
যে আপনারা এইরূপ আপন প্রভূ বাকোর অবাস্তবিকত্ব বূপে দোৰ গ্রভণ 
করেন না অথচ হিন্কুর পুরাণকে মিথ্য/ কথনের অপবাদ দেন যেহেতু 
পুরাণ অপ্প বুদ্ধির বোধাঁধিকারের নিমিত্ত রূপক করির! ঈশ্বরের মাহাত্মা 
বর্ণন কূরেন কিন্তু পুরাণ ইহাও. পুনঃ পুনঃ দর্শাইয়াছেন যে এই সকল 
কেবল অণ্প বুদ্ধির হিতের নিমিত্ত কহিলাম যাহাত্ড পুরাণে দোষ মাত্র 
স্পর্শে না অধিকন্তু আপনি বেদার্থ বক্রাদের মধ্যে এক জন বিনি অপ্প 
বুদ্ধির হিতের নিমিত্ত রূপক ও ইতিহাস ছলে ধর্ম কহির়াছেন তাহার 
প্রতি মিথ্যা রচনার অপবাদ দেন কিন্তু এইমাত্র অবলন করিয় হিন্দুর্দের 
তন্ডিন্ন আর সমুদায় শীল্পে.আঘাত করেন ॥ আপমকার এই প্রতাত্তরেই 
দেখিতেছি যে আপনি বাঁয়বেলে প্রমাণ দিয়! লিথিসক্ষেন যে “ঈশরের 
দক্ষিণ পার্স” ইহ? বায়বেলে লিখেন অভএন 'আম- জানিতে বা! কৰি 
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বে ঈখরের দক্ষিণ পার্থ এই উক্তি বাঁয়বেলে যথার্থ হয় কি রূপক হয়। 
বাঁয়বেলে আদ্য তিন অধ্যায়েই এই পরের লিখিত বাক্য সকল দেখিতে 
পাই যে “ঈশ্বর আপন ক্রিয়া! হইতে সপ্তম দিবসে বিশ্রাম করিলেন” 
“ঈশ্বর ঈদন উপবনে দিবসের শীতল সময়ে বেড়াইতে ছিলেন” 'শ্বর 
আদমকে কহিলেন যে তুমি কোথায় রহিয়াছ” অতএব বিশ্রাম এই শব্দের 
দ্বারা মেঁসার কি এই তাৎপর্ধ্য ছিল যে ঈশ্বর শ্রমাধিক্যের নিমিত্ত ক্রিয়া 
হইতে নিবৃত্ত হইলেন যাহার দ্বারা তাহার একাবস্থ স্বভাবে আঘাত পড়ে। 
আর দিবসের শীতল সময়ে ঈশ্বর বেড়াইতে ছিলেন এই বাক্যের দ্বার! 
মোসার কি এই তাঁৎুপর্যয ছিল যে ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় পাদ বিক্ষেপের 
দ্বারা উত্তাপের ভয়ে দিবসের শীতল সময়ে এক স্থান হইতে - অন্য স্থান 
গমন করেন। আর আদম তুমি কোথায় রহিয়াছ এই প্রশ্নের দ্বারা 
 মোসার কি এই তাঁৎপর্ধ্য ছিল যে সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর আদমের কোন স্থানে 
স্থিতি ইহা জানিতেন না । যদি মোসার এই সকল তাৎপর্ধ্য ছিল তবে 
ঈশ্বরের স্বন্ভাবকে অতি চমত্কার রূপে মোসা জানিয়াছিলেন এবং মো- 
সার পরমার্থ জ্ঞান ও তৎকালের মূর্খদের পরমার্থ জ্ঞান দুই প্রায় সমান 
ছিল। কিন্তু আমি অভিপ্রায় করি যে সেকালের অজ্ঞান ইহুদিদের বোধ 
স্থগমের জন্যে এইরূপ মনুষ্য বর্ণনায় ঈশ্বরের বর্ণন মোসা করিয়াছেন 
এবং আমি খিষ্টানদের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি ঘে প্রাচীন ধর্মোপদেক্টারা 
ধাহাদিগ্যে পর খিষ্টান ধর্মের পিতা কহিয়া থাকেন তাহারা এবং ইদানী- 
স্তন গ্ঞানবান্‌ খিষ্টানেরা কহেন যে মোসা অজ্ঞানদের বোধাধিকারের 
নিমিত্ত এরূপ বর্ণন করিয়াছেন ॥। আপনি আহ্লাদ জানাইয়াছেন যে 
“্এদেশস্থ মন্থুয্যের৷ এখন অজ্ঞানতা ও জড়ত! হইতে জাগ্রৎ হইলেন থে 
জড়তা সর্ব প্রকারে নীতি ও ধর্মের হস্তা হয়” আমি এই খেদ করি যে 
আপনি এতকাল এদেশে থাকিয়াও এদেশের লোকের বিদ্যার অনুশীলন 
ও গাহস্থ্য ধর্ম কিছুই জানিলেন নাই এই কয়েক বৎসরের মধ্যে পরমার্থ 
বিষয়ে ও স্মৃতিতে ও ভর্ক শাস্ত্রে ও ব্যাকরণে ও জ্যোতিষে শত শত গ্রন্থ 
রচিত হইয়া কেবল বাঁঙ্গলা দেশে এতদ্দেশীয়ের দ্বারা প্রকাশ হইয়াছে । 
কিন্তু আমি আশ্চর্য জ্ঞান করি না যে. ইহা আপনকার অদ্যাপি জ্ঞাতসার 
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হয় নাই যেহেতু আপনি ও প্রায় অন্য অন্য সকল মিসিনরিরা এদেশশীয়ের 
কোন কিছু উত্তমন্ত দর্শনে এক কালে চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছেন। এদেশের 
লোকের নীতি ও ধর্থের ক্রুটি বিষয়ে যাহ! আপনি লিখিয়াছেন তাহাতে 
এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদের ও ইউরোপ দেশীয়দের গার্হস্থ্য ধর্দ্ম বিষয়ে উৎ- 
প্রেক্ষাদিয়া দোষের ন্যুনাধিক্য অনায়ামে আমি দেখাইতে পারিতাঁম 
কিন্তু শাস্ত্রীয় বিচারে এরূপ দ্বন্দ, কর! অনুচিত হয় স্থৃতরাং তাহা হইতে 
নি্ত্ত হইলাম যেহেতু ইহাতে অনেকের মনে অতুষ্টি জন্মিতে পারে ॥ 
আপনি যে সকল কছুক্তি করিয়াছেন যে “মিথ্যার পিত! যাহা হইতে 
হিন্দুর ধর্্দ উৎপত্তি হয়” আর “হিন্দুর মিথ্যা দেবতাদের নিন্দিত বর্ণন 
সকল” “হিন্দুদের মিথ্যা দেবতা সকল” সাধারণ ভব্যতা এ সকলের অন্ু- 
রূপ উত্তর দেওয়া হইতে আমাকে নিবৃত্ত করিয়াছে কিন্তু আমাদিগ্যে 
জানা কর্তব্য যে আমরা বিশুদ্ধ ধর্ম সংক্রান্ত বিচারে উদ্যত, স্ইয়াছি 
পরম্পর ছুর্বাক্য কহিতে প্ররত্ত হই নাই। আমি .এই উত্তরকে 
পরের লিখিত প্রার্থনার দ্বারা সমাপ্ত করিতেছি যে ইহার প্রত্যুত্তরকে 
আপনি ক্রম পূর্র্বক দিবেন অর্থাৎ প্রত্যেক পাচ প্রশ্মের উত্তরকে পূর্ববা- 
পর নিয়ম পূর্বক যেন দেন যাহাতে বিজ্ঞলৌক লকল প্রত্যেকের পুর্ব 
পক্ষ ও দিদ্ধান্তকে অনায়ামে বিবেচনা করিতে পারেন ॥ ইতি ॥ 


শ্রীশিবপ্রসাদ শর্মা] ॥ 


পাঁদরি গুশিষ্য-সত্বাদ। 
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ভরতে রন 
,ইহ্বীরদের পরস্পর কথোপথন। 


পাদরি-_তিন জন শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে ভাই ঈশ্বর এক 
'কি অনেক? | 
প্রথম শিষ্য-_-উত্তর করিল, ঈশ্বর তিন।. 
দ্বিতীয় শিষ্য-_কহিল, ঈশ্বর ছুই ।. 
তৃতীয় শিষা-_উত্তর দিল, ঈশ্বর নাই? 
পাদরি-_ হায় কি মণস্তাপ, শয়তানের অর্থাৎ অতি পাঁপকারির ন্যায় 
উত্তর করিলে ?, 
সকল শিষ্য--আমর। জ্ঞাত নহি আপনি এ ধর্ম যাহা আমারদিগকে 
উপদেশ করিয়াছেন, কোথায় পাইলেন, কিন্ত আমারদিগুকে এই রূপে 
শিক্ষা! দিয়াছেন ইহা! নিশ্চয় জানি । 
পাঁদরি-_-তোমর! নিতান্ত পাষণ্ড । 
সকল শিষ্য-_আপনকার উপদেশ আমরা মনোযোগ পূর্বক শুনিয়াছি 
এবং যাহাতে আপনকার নিন্দাকর হয় এমত বাঞ্। রাখি না কিন্ত আপন- 
কার উপদেশে আমারদিগের আশ্চর্য্য বোধ হুইয়াছে। : 
পাদরি_ ধৈর্ধ্যাবলম্বন করিয়া প্রথম শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি 
আমার উপদেশ স্মরণ কর এবং কহু তাহাতে কি রূপে তুমি তিন ঈশ্বর 
অনুমান করিয়াছ ? 
প্রথম শিষ্য-_আপনি কহিয়াছিলেন যে পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্মুর 
ং হোলিগ্রোষ্ট অর্থাৎ ধর্মাত্বা ঈশ্বর হয়েন, ইহাতে আমারদিগের গণনা 
মতে এক, এক, এক, অবশ্য দতিন হয়। 
পাদরি-_আহা৷ আমি দেখিতেছি তুমি অতি মৃড় আমার অন্ধ্েক উপ- 
দেশ স্মরণ রাখিয়াছ আমি তোমাকে ইহাও কহিয়াছিলাম যে এ তিন 
মিলিয়া এক ঈশ্বর হয়েন। 
প্রথম শিষ্য-_যতার্থ আপনি ইহাও ক্াহিলন কিন্ত আমি অনুমান 
৬২ 
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করিলাম ষে আঁপনকাঁর ভ্রম হইয়। খাকিবেক এনিমিত্ে যাঁছ! আগান 
প্রথমে কহিয়াছিলেন তাহাকেই' সত্য করিয়া জানিয়াছি। 

পাঁদরি-_হা! এমত নহে, তুমি তিন ব্যক্তিকে তিন ঈশ্বর করিয়া! কখন 
বিশ্বাস করিবা না এবং তীহারদিগ্রের শক্তি ও প্রতাপ তুল্য নহে এমত 
জানিও ন| কিন্তু এ তিন কেবল এক ঈশ্বর হয়েন। 

প্রথম শিষ্য--এ অতি অসম্ভব এবং আমরা চীন দেশীয় লৌক পর- 
স্পর বিপরীত বাক্য বিশ্বাস করিতে পারি না । 

পাদরি-_ওহে ভাই এ এক নিগৃঢ় বিষয়। 

প্রথম শিষ্--এ কি প্রকার নিগুঢ় বিষয় মহাঁশয়। 

পাদরি-_এ নিগুঢ় বিষয় হয় কিন্ত আমি জানি না কি রূপে তোমাকে 
বুঝাই এবং আমি অন্থমান করি এ গুপ্ত বিষয় কোন রূপে তোমার বোঁধ- 
গম্য হইতে পারে না। 

প্রথম শিয়া__হাস্য করিয়। কহিল, মহাশয় দশ সহত্্র ক্রোশ হইতে 
এই ধর্ম আমারদিগকে উপদেশ করিতে প্রেরিত হইয়া আসিয়াছেন, 
যাহা বোধগম্য হয় না। 

পাদরি-_আহা' স্কুল বুদ্ধির বাক্য এই বটে, চীনের দেশে প্রবল কলি 
আপন কর্ণ প্রকৃত রূপে করিতেছে। পরে দ্বিতীয় শিষ্যকে প্রশ্ন করিলেন, 
যেকি'রূপে তুমি ছুই ঈশ্বর নিশ্চয় করিলে? 

দ্বিতীয় শিষ্য--অনেক ঈশ্বর আছেন আমি প্রথমতঃ অনুমান করিয়া- 

ছিলাম কিন্তু আপনি সমর হয করিরাছেন। 

পাদরি-_আমি কি তোমাকে কহিয়াছি যে ঈশ্বর ছুই হয়েন ) সে যাহা! 
হুউক তোমারদিগের মৃঢ়তায় আমি এক প্রকার তোমারদ্বিগের নিস্তার 
বিষয়ে নিরাশ হইতেছি। ৃ 

ঘিতীয় শিষ্য--সত্য বটে আপনি স্প্ট এমত কছেন নাই যে ঈশ্বর 
ছুই কিন্তু যাহা' আপনি কহিয়াছেন তাহার তাৎপর্য এই হয়। 
:. পাঁদরি-_তবে তুমি'এই নিগৃঢ় বিষয় যুক্তি উপস্থিত করিয়া থাকিবে। 

দ্বিতীয় শিষ্য-_আম্রা চীন দেশীক় মনুষ্য, নানা বস্তুকে সাধারণে উপ- 
লব্ধ করিয়া পরে বিভাগ করি, আপনি এপ উপদেশ দিলেন যে তিন 
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ব্যক্তি পৃথক্‌ পৃথক “পুর্ণ ঈশ্বর ছিলেন, পরে আপনি কহিলেন যে পশ্চিম 
দেশের কোন গ্রামে এ তিনের মধো এক জন বহু কাল হুইল মার! গিয়া- 

ছেন, ইহাতেই আমি নিশ্চয় করিলাম যে এইক্ষণে ছুই ঈশ্বর বর্তমান 
আছেন। 

পাদরি-_কি বিপদ এ মূঢ়দিগকে উপদেশ করা পণুশ্রম মাত্র হয়। 
পরে ভৃতীয় শিষ্যকে সম্বোধন করিয়৷ কহিলেন, যে তোমার .ছুই ভাই 
পাষণ্ড বটে কিন্তু তুমি উহারদিগের অপেক্ষাও অধম হও, কারণ কোন্‌ 
আশয়ে তুমি উত্তর করিলে যে ঈশ্বর নাই। 

ভূতীয় শিষ্য-_আমি তিন ঈশ্বরের কথা শুনিয়াছি কিন্তু তাঁহারা কেবল 
এক হয়েন যাহা কহিয়াছিলেন তাহাতেই বিশেষ মনোযোগ করিয়াছিলাম 
ইহা আমি বুঝিতেও পারিলাম, অন্য কথা আমি বুঝিতে পারি নাই ; 
আঁপনি জানেন যে আমি পণ্ডিত নহি স্ৃতরাং যাহ! বুঝা যায় তাহাতেই 
বিশ্বাস জন্মে অতএব এই অস্তঃকরণবর্তী করিয়াছিলাম যেঈশ্বর এক ছিলেন 

এবং তাহার নাম হইতে আপনারা খাসডিয়ান নাম গ্রহণ করিয়াছেন। 

পাঁদরি__এ বথার্থ বটে কিন্ত ঈশ্বর নাই যাহা উত্তর করিয়াছ তাহাতে 
অত্যন্ত চমণ্কৃত হুইয়াছি। 

ভূতীয় শিষ্“-_এক বস্তুকে হস্তে লইয়া কহিলেক, যে দেখ এই এক 
বস্ত বর্তমান আছে ইহাকে স্থানাত্তর করিলে , এস্থানে এবস্তর অভাব 
হইবেক। 

পাদরি__এ দৃষ্টাস্ত কি রূপে এস্কলে সঙ্গত হইতে পারে। 

তৃতীয় শিষ্য-_আপনার! পশ্চিম দেশীয় বুদ্ধিমান লোক, আমারদি- 
গের বুদ্ধি আপনকারদিগের ন্যায় নহে, ছুরূহ কথা আমারদিগের বোধগম্য 
হয় না, কারণ পুনঃ পুনঃ আপনি কহিয়াছেন যে এক ঈশ্বর ব্যতিরেকে 
অন্য ছিলেন না এবং এঁ খাস প্ররুত ঈশ্বর ছিলেন কিন্তু প্রায় ১৮০ শত 
বৎসর 'হইল আরবের সমুদ্র তীরম্থ ইহুদীর! তাহাকে এক বৃক্ষের উপর 
সংহার করিয়াছে, ইহাতে মহাঁশয়ই বিবেচন। করুণ যে ঈশ্বর নাই ইহা 
ব্যতিরেকে অন্য কি উত্তর আমি করিতে পারি। 
. পাদরি--আমি অবশ্য ঈশ্বরের স্থানে তোমারদিগের অপরাধ মার্জ্- 
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নার জন্যে প্রার্থনা করিব, কারণ তোমরা সকলে প্রক্কত ধর্মকে শ্বীকার 
করিলে না অতএব তোমারদিগের জীবদ্দশায় এবং মরণাস্তে চিরকাল 
মন্ত্রণায় থাকিবার সম্ভাবনা হইল। 
সকল শিষ্য-_এ অতি আশ্চর্য্য, যাহা আমরা বুঝিতে পারিনা, এমত 
ধর্ম মহাশয় উপদেশ করেন পরে কহেন যে তোমরা চিরকাল নরকে 
থাকিবে যেহেতু বুঝিতে পারিলে না' ইতি। 





ব্রহ্ম -সঙ্গীত। 
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তশুসৎ। 


প্রুবপদ । 
মন যারে নাহি পায় নয়নে কেমনে পাঁবে। 
চিতান। 
সে অতীত গুপত্রয়, ইন্দ্রিয় বিষয় নয়, 
রূপের প্রসঙ্গ তায়, কিরূপে সম্ভবে ৷ 
অন্তরা । 
ইচ্ছা! মাত্র করিল যে বিশ্বের প্রকাশ, ইচ্ছামতে রাখে 
ইচ্ছাঁমতে করে নাশ, সেই সত্য এইমাত্র নিতান্ত জানিবে | 


এুবপদ। 
দেখ মন এ কেমন আপন অজ্ঞান । 
আমি যারে বল তার নাপাও সন্ধান ॥ 
চিতান। 
সকল শরীর ব্যাপি যে আছে তোমার, অথচ নাজান, 
তার কেমন প্রকার, অতএব ত্যজ জানি এই অভিমান ।২। 


ফ্রুবপদদ । 

একি ভূল মনঃ। দেখিবারে চাহ যারে নাদেখে নয়ন। 
| চিতান। 

আকাশ বিশ্বেরে ঘেরে, যে ব্যাপিল আকাশেরে, 
আকাশের মাঝে তারে আনা একেমন। 

অন্তরা । 
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ যত; যে চালায় অবিরত, তারে দোলাইতে 
কত, করহ যতন। পশু পক্ষী জলচরে, যে আহার দেয় 
নরে, চাহ সেই পরাৎ্পরে, করাতে ভোজন । ৩। 


ঞ্রুবপদ । 
নিরুপমের উপমা সীমাহীনে দিতে লীমা,নাহি হয় সন্ভাবন!। 
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- চিতান। 
রিল অতিক্রান্ত গুণ তিনে, 
যত সব অর্ধাচীনে করয়ে কল্পনা । 
অন্তরা ॥ 
পদার্থ ইন্দ্রিয় পর, বিজু সর্ব্ব অগোৌচর, বেদ বিধির অন্তর, 
মন জান না । বর্ণেতে বর্ণিতে নারি, বাঁক্যেতে কহিতে হারি, 
অআবণ মনন তারি, কর স্মচনা । ৪। 


খ্ুবপদ । 
নিরঞ্সীনের .নিরূপণ, কিসে হবে বল মন, 
সে “অতীত ত্রেগুণ্য । 
চিতান। 
নষও পুমান্‌ শক্তি, সে অগম্য বুদ্ধি যুক্তি, 
অতিক্রান্ত ভূত পউ-ক্তি, সমাধান শুন্য ৷ 
অন্তরা ॥ 
কেহ হস্ত পদ দেয়, কেহ বলে জ্যোতির্ময়, কেহ বা 
আকাশ কয়, কেহ কছে জন্য । সে সব কম্পন! মাত্র, বার 
বার কহে শান্ত্র* এক সত্য বিন! অত্র, অন্য নহে মান্য । ৫1 


ঞ্রুবপদ । 
জানত বিষয়ে মন প্রপঞ্চ দব। 
ত্রেগুণ্য বিষয়! বেদ! নিক্ত্িগুণ্য ভব ॥ 
চিতান। 
হুইয়1.আশার দাস, কর্যে নানা অভিলাষ, 
ন! কাটিলে কর্ম পাশ, সকলি অশিব। 
অন্তরা | 
একেতে ভাবিসা! তঞ্চ, কম্পনা করিয়া পঞ্চ, সেই ভাবে 
কাল বঞ্চ, একি বোধ তব। ন! কর্যে সত্যেতে শআ্রীত, কর্ম 
জালে বিমোহিত, বুৰিলে না নিজ হিত, আর কত কৰ ।৬। 
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খ্রুবপদ । 
মন তোরে কে ভূলালে হায়। . 
কণ্পনারে সত্য করি জান একি দায় । 
| চিতান । 
প্রাণ দান দেহ যাকে, :যে তোমার বশে থাকে, 
জগতের প্রাণ তাকে, কর অভিপ্রায় । 
অস্তরা | 
কখন ভূষণ দেহ কখন আহার, ক্ষণেকে স্থাপহু ক্ষণে 
করহ সংহার। প্রভু বলি মান যারে, সমুখে নাচাও তারে, 
এত ভূল এ সংসারে, কে দেখে কোথায় । ৭। 


ধপ্রুবপদ। 
মন এ কি ভ্রান্তি তোমার। আঁবাহুন বিসর্জন বল কর কাাঁর। 
চিতান। 


যে বিভু সর্বত্র থাকে, ইহাগচ্ছ বল তাকে, 
তুমি কেবা আন কাকে, এ কি চমত্কার । 
অস্তর। | 
অনস্ত জগদাঁধারে, আসন প্রদান কর্যে, ইহ তিষ্ঠ বল 
তারে, এ কি অবিচার । এ কি দেখি অসম্ভব, বিবিধ নৈবেদ্য 
সব, তারে দিয় কর স্ব, এ বিশ্ব যাহার । ৮। 


প্রুবপদ। 
দ্বৈতভাব ভাব কি মন না জেন্যে কারণ। 
একের সত্ভায় হয় যে কিছু স্থজন। 
*. *চিতান। 
পঞ্চদ্রব্য পঞ্চগুণ, বুদ্ধি অহঙ্কার মন, 
সকলের সে কারণ, জীবের জীবন ।* 
অস্তরা । 
গন্ধগুণ দিয়া ধরায় অপে' আস্বাদন, অনিলেতে স্পর্শ আর 


৬৩ 
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তেজে দরশন। শুন্যে শব্দ সমর্পিয়া, বিশ্বেরে আশ্রয় হইয়া, 
সর্ববাস্তরে ব্যাপিয়া, আছে নিরঞ্জীন। ৯। 


এ্রবপদ । 
সত্য স্মচনা বিন! সকলি বথায়। 
যেমন বদন থাকিতে অদন কর! নাসিকায় । 
চিতান। 
সে অতীত 'ত্রৈগুণা, উপাধি কষ্পন! শুন্য, 
ঘটে পটে যত মান্য, সে কেবল কথার । 
অস্তরা । 
দর্শনেতে অদর্শন, জ্ঞানমাত্র নিদর্শন, প্রপঞ্চ বিধান মন, 
করহু বিদায়। ত্যজিয়! বাস্তব বোৌধ, কর্যে জন; অন্থরোধ, 
নোক্ষপথ হুল রোধ, হায় হায় হায় । ১০। 


গ্রুবপদ । 
' দ্বিভাব ভাব কি মন এক ভিন্ন ছই নয়। 
একের কপ্পনা রূপ সাধকেতে কয় ॥ 
চিতান। 
হংস রূপে সর্ববাস্তরে, ব্যাপিল যে চরাচরে, 
সেবিনা কে আছে ওরে একোন নিশ্চয় । 
অস্তরা। 
স্থাবরাদি জঙ্গম, বিধি বিষুণ শিব যম, প্রত্যেকেতে যথা 
ক্রম, যাতে লীন হয় । কর অভিমান খর্ব, ত্যজ মন দ্বৈত 
গর্বব, একাত্মা জানিবে সর্ব, অখণ্ড ব্রন্মাও ময় ৷ ১১। 


ঞ্রুবপদ । “ 
মনরে ত্যজ অভিমাঁন। যদি হে নিশ্চিত জান রবেনা এপ্রাণ। 
চিতান। 
কিবা কর্ম্ম কেবা করে, মন তুমি জাঁননা রে, 
ভ্রমিতেছ অহঙ্কারে, না জেনে বিধান 1 
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অন্তর! 
অভ্যাস করিলে আগে, বিষয় ব্যাপার যোগে, আছ সেই 
অনুরাগে, কর্যে অহংজ্ঞান। আর কি কর হে মান্য, এক 
ত্য বিনা অন্য, ত্রিলোক জানিবে জন্য, বেদের প্রমাণ । ১২: 


প্রবপদ । 
ভয় করিলে যারে না থাঁকে অন্যেরে ভয় । 
যাহাতে করিলে প্রীতি জগতের শ্প্রিয় হয় ॥ 
অন্তরা । 
জড় ছিলে সচেতন যে করে তোমারে, প্ুবর্ববীর ক্ষণ মাত্রে 
নাশিবারে পারে, জগতের আত্মা সেই জানিহ নিশ্চয় । ১৩। 


খ্রুবপদ । 
আমি হুই আমি করি ত্যজ এই অভিমাঁন।. 
উচিত হয় এই ভাবিতে আপনারে যন্ত্র জ্ঞান" ॥ 
চিতরন । 
ইন্ড্রিয়গণেতে রাজ তুমি বট মন। 
তোমার নিয়োগে হয় ক্রিয়া সমাপন | 
তোমারে নিয়োজিত যে করে তারতো। পাঁও প্রমাণ । ১৪। 


ঞ্ুবপদ । 
ভুলো না নিষাদ কাল, পাতিয়াছে কর্ম জাল, 
সাবধান রে আমার মানস বিহঙ্গ। 
চিতান । 
দেখ নানাবিধ ফল, ও যে কন্্ন তরু ফল, 
গরল ময় কেবল, দেখিতে স্থরঙ্গ । 
অভ্তরা । 
ক্ষুধায় আকুল যদি হইয়াছ মন। নিত্য সখ জ্ঞানারণ্যে 
করহ গমন । সুন্দর তরু নির্ভয়, অমৃত্তাক্ত ফলচয়, পাইবে, 
ভোগিবে কত আনন্দে বিহঙ্গ । ১৫ | 
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ঞবপদ । 
পরমাত্মায় মনরে হও রত।-বেদ বেদান্ত সর্ব শান্তর সম্মত 
অন্তরা । 
বিধি বিষণ বল ষাঁরে, কালে শেষ করে তারে, গুপত্রয় বুঝন! 
রে, ম্মর পরমেশ্বরে ত্রিগুণাতীত। ১৬। 


প্রুবপদ । 
চৈতন্য বিহীন জন, নিত্যানন্দ পাঁবে কেন, 
বিনা ও কণ্পনায় সদ মন। 
চিতান। 
কেবা এ মস্ত্রণা দিলে, অনিত্যেতে প্রবর্তিলে, 
আত্ম তত্ব মন্দ জান কর্্দ মিথ্যা কর জ্ঞান-। ১৭। 


« প্রুবপব । 
ভবে ভ্রান্ত হুয়ে জীব, না জানিলে নিজ শিব, 
ভ্রম পথে শ্রম অকারণ । 
চিতান ৷ 
দেহ রথ আত্মা রথী, বুদ্ধি কর সারথি, 
ইন্দ্রিয় সকল অশ্ব রাশরজ্জ. মন। 
অন্তরা | 
বিষয়ে বিরত হয়ে, মোক্ষ পথ আশ্রিয়ে, নানান 
ভাবে কর অবস্থান । ১৮। 


ফ্রুেবপদ | 
নিজের নার জাত হরর নুর হান! 
চিতান | * 
অখণ্ড মণ্ডলাকারে, ব্যাপ্ত যিনি চরাচরে, 
' ক্ষণে আঁন ক্ষণে তারে কর বিসর্জন । 
অন্তরা | 
কে বুঝিৰে তার মর, ইন্দ্রিয়ের নহে কর্ম, গুণাতীত পরক্রহ্ম, 
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সকল.কারণ। জ্ঞানে যত নাহি হয়, পঞ্চে করি নিশ্চয়, 
সে পঞ্চ প্রপঞ্চময় না জান কি মন। ১৯। 


_. প্রুবপদ । 
বচন অতীত যাহা কয়ে কি বুঝান যায়। বিশ্ব যর 
ছায়1 হয়, তুল্য নাহি শাস্ত্রে কয়, সাদৃশ্য দিব কোথায় ॥ 


চিতান। 
যদ্যপি চাহ জানিতে, শ্রক্য ভাব করি চিতে, চিস্তহ তীহায়। 
পাইবে যথার্থ জ্ঞান, নাশিবেক মিথ্যা ভান, নাহি কোন 
অন্য উপায় । ২০। 
ঞবপদ।. 
এত ভ্রান্তি কেন মন দেখ আপন অন্তরে । 
বার অন্বেষণ কর সে নিবাসে সর্বস্তরে । 
চিতান। ৮ 
স্ুর্য্যেতে প্রকাশ, তেজে রূপ করে স্থিতি, শশিতে শীতলততা। 
জগ্গতে এই রীতি, তোমাতে যে আত্মা রূপে প্রকাশ সেই 
ব্যাপ্ত চরাচরে। ২১। 
খ্রুবপদ । 
কোথায় গমন, কর সর্বক্ষণ, সেই নিরঞ্ীন অন্বেষণে । 
ফলশ্রতি বাণী হৃদয়েতে মানি প্রফুল্ল আপনি আপন মনে । 
অভ্তরা । 
সর্বব্যাপী তার আখ্যা, এই সে বেদের ব্যাখ্যা, অন্যথা 
করিতে চাহ তীর্থ দরশনে । ২২। 


* প্রুবপদ । 
অজ্ঞানে জ্ঞান হারায়ে কর একি অনুষ্ঠান । 
পরাৎপর করি পর অপরে পর্ণ জ্ঞান । 
- অন্তরা । 
জল ভ্রমে মরীচিক1। আঁশ। মাত্র সার, অলত্য বাণিজ্য তাঁছে 
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না দেখি স্সাঁর,: অবিবেকে ত্যজি তত্ব অতত্বে যথার্থ 
ভান। ২৩। 
ধ্রুবপদ। 
ক্মর পরমেশ্বর মন আমার । 
আর কি কর চিস্তা ভবে সেই মাত্র সার। 
অন্তরা । 
সঙ্গ করি অত্বজ্ঞানী, আছে মাত্র এই. জানি, বিশ্বময় তারে 
মানি ত্যজ আশা অহংকার । ২৪। 


নিত্য নিরগ্রীন, নিখিল কারণ, বিভু বিশ্বনিকেতন। বিকার-বিহীন, 
কাম ক্রোধ নীন, নির্বরিশেষ সনমূতন । 
অনাদি অক্ষর, পুর্ণ -পরাৎ্পর, অন্তরাত্ব অগোচর'। সর্ববশক্তিমান, 
সর্বত্র সমান, ব্যাপ্ত সর্বচরাচর । 
,অনস্ত অব্যয়, অশোক অতয়, একমাত্র নিরাময়। উপমা রহিত, সর্বব- 
জন হিত, এ্ুব সত্য সর্ব্বাশ্রয়। 
সর্বজ্ঞ নিল, বিশুদ্ধ নিশ্চল, পরব্রহ্ম স্বপ্রকাশ। অপাঁর মহিম!, 
অচিস্ত্য অসীমা, সর্ধ্বসাক্ষী অবিনাশ। 
নক্ষত্র তপন, 'চন্রমা পবন, ভ্রমেন নিয়মে বার। জলবিন্দ'পরি, 
শিপ্প কার্য করি, দেন রূপ চমতকার । 
পশু পক্ষি নানা, জন্ত অগণনা, ফাঁহার রচনা হয়। স্থাবর জঙ্গম, 
যথা যে নিয়ম, মেই রূপে সব রয়। : 
আহার উদরে, দেন সবাকারে, জীবের জীবন দাতা ৷ রস রক্ত স্থানে, 
ভুগ্ধ দেন স্তনে, পানহেতু বিশ্বপাতা । 
জন্ম স্থিতি ভঙ্গ, সংসার প্রসঙ্গ, হয ঝর নিয়মেতে। সেই পরাৎপর, 
.তাঁরে নিরন্তর, ভাব'মনে বিধি মতে । ২৫। 


ভাব সেই একে ।' জলে স্থলে শুন্যে যে সমান তাবে থাকে। £যে 
রচিল এ সংসার, 'আৃদি অন্ত নাই যাঁর, সেজানে সকল কেহ নাহি 
জানে তাকে। 
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তমীশ্বরণাং পরমং মহেশ্বরং | তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং। পতিং 
পতীনাং পরমং পরস্তাৎ। বিদাম দেবং ভূবনেশ মীড্যং। ২৬।. 


গ্রুবপদ। 
জানত বিষয় মন প্রপঞ্চ সব। ত্রৈগুণ্য বিষয়! বেদ! নিস্তেগুণ্য তব। 
হইয়া আশার দাঁস,কর নানা অভিলাষ,না কাটিলে কর্ম্ম পাশ,সকলি অশিব। 
_. একেতে করিয়া তঞ্চ, সত্য জান এ প্রপঞ্চ, সেই ভাবে কাল বঞ্চ, এ 
কি বোধ তব । না! করে সত্যেতে প্রীত, বিষয়েতে বিমোহিত, বুঝিলে না 
নিজ হিত, আর কত কব। ২৭। নী, ঘো, 
ঞ্বপদ ॥ 
আমি হই আমি করি ত্যজ এই অভিমান। উচিত হয় এই করিতে 
আপনারে যন্ত্র ভান। ইন্দ্রিয়গণেতে রাজা তুমি বট মন। তোমার 
নিয়োগে হয় ক্রিয়া সমাপন । তোমারে নিয়োজিত যে করে তাঁরত পাও 
সন্ধান। ২৮। গৌ, স, | 
ঞ্রুবপদ | 
সত্য স্থচন! বিন। সকলি বথায়। দার! স্ুত ধন জন সঙ্গে নাহি যায়। 
সে অতীত 'ত্রৈগুণ্য, উপাধি কণ্পনা শুন্য, ভাব তারে হবে ধন্য, সর্ব্ব 
শাঞ্জ গায়। 
মা করু ধন জন যৌবন দর্ববং। হরতি নিমেষাঁ কাঁলঃ সর্ব্বং। মায়াময়- 
মিদমখিলং হিত্ব । ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বাঁ। 
নলিনী দলগত জলমতিতরলং ৷ তদ্বজ্জীবন মতিশয় চপলং | ক্ষণমিহ 
সজ্জন সঙ্গতিরেক | বতি ভবার্ণবতরণে নৌকা । 
দিনযামিন্টো সায়ং প্রাতঃ। শিশির বসত্তৌ পুনরায়াতঃ। কালক্রীড়তি 
গচ্ছত্যায়ু স্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ | 
বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত, রণ স্তাবত্তরুণীরক্তঃ। ৃদ্বস্তাবচ্চিস্তামগ্নঃ। 
পরমে ব্রহ্ষণি কোপি ন লগ্রঃ। ২৯। নী, ঘো, 
| ফ্রুবপদ। 
" কেন শ্জন লয় কারণে ভজ না। হবে না হবে না জনন মরণ যাতনা । 
দেখ দেখ সাবধান, ধন জন অভিমান, কৃপেতে পতিত হয়ে মজো ন1।- 


(৫০৪ ). 
অজপা! হতেছে শেষ, বাড়িল আশা! অশেষ, নিগুণ বিশেষ বোঝনা ।৩২। 
ক». ম, 
ধ্রুবপদ। 
কেমনে হব পার, সংসার পারাবার,বিনা জ্ঞান তরণি বিবেক কর্ণধাঁর। 
শুন রে মম মানস, স্বীয় কলুষ কলুশ, কর্ম গুণে সদা "বাঁধা কষণ্ঠেতে 
তোমার । ঘোরতর মায়াতম, আশ॥ পবন বিষম, প্ররত্তি তরঙ্গ রঙ্গে 
উঠে বারে বার।' নানাভিমান্ের ধারা, বহে খরতর তারা, কাম ক্রোধ 
লোভ জলচর ছুর্নিবার। ৩১।, ক্ক, ম, 
ঞ্রবপদ । 
মন যারে নাহি পায় নয়নে কেমনে পাঁবে। সে অতীত গুণত্রয়, 
ইন্দ্রিয় বিষয় নয়, যাহার বর্ণনে রয়, শ্রুতি স্তব্ধ ভাবে। ইচ্ছ! মাত্র করিল 
যে বিশ্বের প্রকাশ, ইচ্ছামতে রাখে ইচ্ছামতে করে নাশ, সেই নত্য এই 
মাত্র নিতান্ত দানিবে। ৩২। 
ঞ্ুবপদ ।' 
এই হুল এই হবে এই বাঁসনায়। দিব! নিশি মুগ্ধ হয়ে দেখিতে না 
পায়। মরে লোক প্রতিক্ষণে, দেখে তরু নাহি জানে, না মরিব এই মনে, 
কি আশ্চর্য্য হাঁয়। . 
অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছস্তি যম মন্দিরং। শেষাঃ স্থিরত্বমিছস্তি কিমাঁ- . 
শ্চর্য্য মতঃ পরং। ৩৩। 
্‌ ঞ্রুবপদ। * 
আরে মম চিত, এত অনুচিত, নিজ হিতাহিত, বোর না । বিষয় 
আসব, পাঁন সমুদ্তব, প্রমোদ নহে সে যাতনা । ধন জন. সর্ব, যৌবনের 
গর্ব, ক্ষণে হবে খর্ধব, জান না। আমি বল যারে” না চেন তাহারে, মিছা 
অভিমান কর না । ৩৪। কৃ, ম, 
ফ্রবপদ। 
* কে করিবে তাহার অপার মহিমা বর্ণন। করিতে যাহার স্তুতি, অব: 
সন্ন হয় শ্রুতি, স্থৃতি দর্শন | নিরাধার, িশ্বাধার, নির্বিিশেষ নির্বিকার, 


(8০৪) 
_চিদাভাম অবিনাশ রুদ্ধিগম্য নন। শুন শীস্তচিত্ত জন সেতো জীবের 
জীবন মনের সে মন | ৩৫। কৃ, ম, 
ধ্ুবপদ । 
বিনাশ জামা প্রবোধ আমার। জ্ঞানোদয়ে স্ুখোদয় হইবে 
অপার। দেহ রথে করি স্থিতি, জীবাত্বাঁ তাহাতে রথী, লক্ষ কর বাদি 
প্রতি, ভয় কি তোমার। অস্ব দশেন্দ্রিয় তাতে, মনোরাশ রজ্জু হাতে, 
নিবার বিষয় পথে, আশা অনিবার। বস্তু বিচারণ রাণ, কর সদ| সুসন্ধান, 
ইথে না পাইবে ত্রাণ, রিপু.কুল আর | ৩৬। রা, দ, 
ঞ্রবপদ। 
স্মর পরমেশ্বরে অনাদি কারণে । বিবেক বৈরাগ্য ছুই সহায় সাধনে । 
বিষয়ের ছুঃখ নানা, বিষয়ির উপাসনা, ত্যজ মন এ যন্ত্রণা, সত্য ভাঁব 
মনে। ৩৭। 
, এ্ুবপদ। 
শুনতো ভ্রান্ত অশান্ত মন দিনতো৷ মিছা গেল বয়্যা। "ইন্দ্রিয় দ্রশ, 
হতেছে অবশ, ক্রমেতে নিশ্বাস, যায় ফুরায়্যা ৷ 
একি অন্থচিত, সত্যে নাই প্রীত, বিষয়ে মোহিত, রয়্যাছ হয়া! । সেই 
পরাৎপর, ব্যাপ্ত চরাচর, অন্তরে অন্তর আছ ভাবিয়্যা |] 
স্থজন পালন, করেন নিধন, তিনি সে কারণ, দেখ ভাবিয়্যা । শ্রবণ 
মনন, কর সর্ব্বক্ষণ, সত্য পরায়ণ, থাক রে হয়্যা। ৩৮। নী, ঘে, 
ঞ্ুবপদ । 
অহে থিক শুন, কোথায় কর গমন, নিবাসৈ নিরশ য়ে প্রবাসে 
কেন ভ্রমণ। যে দেখ ইই্রিয় গ্রাম, এ নহে স্বকীয় গ্রাম, আত্ম তত্ব নিজ 
ধাম, কর তার অন্বেষণ। পঞ্চ ভূতময় দেশে, ষড়্‌ ভূতের উপদেশে, ভ্রম 
কেন অনুদ্দেশে, দেশে দ্বেষ কি,কারণ। ৩৯। নী, হা, 
ফ্রুবপদ | | 
সঙ্গের সঙ্গিরে মন, কোথায় কর অন্বেষণ, অন্তরে না দেখে তারে কেন 
অন্তরে ভ্রমণ। যে বিভু করে যোজন, কর্ম্মেতে ইন্তরিয়গণ, মাজিয়৷ মন 
দর্পণ, তারে কর দর্শন। ৪* 


৬৪ টা 


( ৫০৬ ) 


ঞ্রুবপদ । 
দেখ মন, এ কেমন, আপন অভ্ঞান। আমি যারে বল তার না পাও, 
সন্ধান। সকল শরীর ব্যাপি যে আছে তোমার, অথচ না জান তারে ' 
কেমন প্রকার, অতএব ত্যজ জানি এই অভিমান । ৪১। 


ঞ্ুবপদ। 
ভবে ভ্রান্ত হয়ে জীব, না জানিলে নিজ শিষ, ভ্রম পথে ভ্রম অকারণ 
দেহ রথ আত্ম! রথী, বুদ্ধি কর সারথি, ইন্দ্রিয় সকল অশ্ব রাশ রজ্জু মন। 
বিষয়ে বিরত হয়ে, মোক্ষ পথ আশ্রিয়ে, আশা! জিনি স্বরূপেতে কর 
অবস্থান। ৪২। নী, ঘো, 
ঞ্রবপদ | 
বচন অতীত যাহা কয়ে কি বুঝান যায়। বিশ্ব ঘার মায়া হয়, তুল্য 
নাহি শাস্ত্রে কৃ, সাদৃশ্য দিব কোথায় । যদ্যপি চাহ জানিতে, দৃট ভাব 
করি চিতে, "চিস্তহ তাহায়। পাইবে যথার্থ জ্ঞান, নাশিবেক মিথ্যাতান, 
নাহি কোন অন্য উপায় । ৪৩। নী, ঘো, 
ফেবপদ। 
স্মর পরমেশ্বরে মন আমার । আর কি কর চিস্তা ভবে সেই মাল্ 
সার। সঙ্গ করি তব্ক্ঞীনী, আছে মাত্র এই জানি, বিশ্বব্যাপী তারে মানি, 
ত্যজ আশা অহঙ্কার । ৪৪। নী, ঘো, 
ফ্রুবপদ। 
ভয় করিলে যারে না থাকে অন্যের তয়। যাহাতে করিলে প্রীতি জগ- 
তের প্রিয় হয়। জড় মাত্র ছিলে জ্ঞান যে দিল তোমায়। সকল ইন্দ্রিয় 
হীরার নাহ কিন্তু তুমি ভূল তারে এত ভাল নয়। ৪৫। 


ফ্রুবপব । 
ভূলনা ভূলনা মন নিত্যং সদসদাত্বকে। অখিল ব্রহ্মা আছে অব- 
লহ্ব করি যাঁকে । অখণ্ড মণ্ডলাকার, যিনি ব্যাপ্ত চরাচর, সে পদার্থ সারাৎ- 
সার, নিরস্তর ভাব তাকে। ইন্্রিয় শাসন করি, অহঙ্কার পরি হরি, জ্ঞান 
অমি করে ধরি, ছেদ কর মমতাকে । ৪৬। কা, রা, 


€( ৫০৭ ) 


মনে কর শেষের সে দিন তয়ঙ্কর। অন্যে বাঁক্য কবে কিন্ত তুমি রবে 
নিরুত্তর। যাঁর প্রতি যত মায়া, কিব! পুভ্ কিবা জায়, তার মুখ চায়ে 
তত হইবে কাতর। গৃহে হায় হায় শব্দ সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ দৃষ্টিহীন 
নাড়ী ক্ষীণ হিম কলেবর। অতএব সাবধান ত্যজ দস্ত অভিমান বৈরাগ্য 
অত্যাঁস কর সত্যেতে নির্ভর । ৪৭ । 


একদিন যদি হবে অবশ্য মরণ। এত আশা বদ্ধি কেন এত ঘ্বন্দ 
কি কারণ। 

এই যে মার্জিত দেহ, যাতে এত কর স্ত্রেহ, ধুলী সার হবে তার 
মস্তক চরণ। 

যত্বে ভৃণ কাষ্ঠ খান, রহে য্গ পরিমাণ, কিন্তু যত্বে দেহ নাঁশ না» 
হয় বারণ। ক শ্ি 

অতএব আদি অন্ত, আপনার সদ] চিত্ত, দয়! কর জীরে লও সত্যের 
শরণ। ৪৮ । 


মানিলাম, হও তুমি পরম স্ন্দৰ। গৃহ পূর্ণ ধনে, আর সর্ধ্ব গুণে 
গুণাঁকর। রাখ বাজ্য স্থবিস্তার, নানাবিধ পরিবার, অশ্ব রথ গজ দ্বারে' 
অতি শোঁভাকর। কিন্তু দেখ মনে ভাব্যে, কেহ সঙ্গে নাহি যাবে, অবশ্য 
ত্যজিতে হবে, কিছু দিনান্তর। অতএব বলি শুন, ত্যজ দন্ত তমো৷ গুণ, 
মনেতে বৈরাগ্য আন; হৃদে সত্য পরাৎপর। ৪৯। 


দস্তভাবে, কত রবে, হবে সাবধান । কেন এত তমোগুণ, কেন এত 
অভিমান। কাম ক্রোধ লোভ মোহে, পর নিন্দা পর দ্রোহে, মুগ্ধ হয়া 
নিজ দোষ না কর ফন্ধান। রোগেতে কাতর অতি, শোকেতে ব্যাকুল 
মতি, অথচ অমর বলি মনে মনে ভান। অত্তএব নত্র হও, সবিনয় বাক্য 
কও, অবশ্য মরিবে জানি পত্য কর ধ্যান। ৫০ । 


একবার ভ্রমেতেও মনে না ভাবিবে। কি ,কন্টে জন্ষিয়াছিলে কি 
ছুঃখেতে প্রাণ যাবে। 


(৫০৮) 
মাড় গর্ভ অন্ধকারে, বন্ধ ছিলে কারাগারে, অস্তে পুন অন্ধকার সং- 
সার দেখিবে। 
প্রথমেতে সং্তা হীন, ছিলে প্ন্ হি রানির 
ঘটিবে। অতএব সাবধান, যে অবধি থাকে জ্ঞান, পর হিতে মন দিবে, 
সত্যকে চিত্তিবে। ৫১। 


গ্রাম করে কাল পরমায়ু প্রতিক্ষণে। তথাপি বিষয়ে মত্ত, সদ! ব্যস্ত 
উপার্জনে। 

গত হয় আয়ু যত, স্নেছে কহ হল এত, বর্ষ গেলে বর্ষরদ্ধি বলে 
বন্ধুগণে । 

এ সব কথার ছলে, কিন্বা ধনজন বলে, তিলেক মিস্তার নাই কালের 
দ্রশনে।' অতএব নিরন্তর, চিত্ত সত্য পরাৎপর, বিবেক বৈরাগ্য হলে 
কি ভয় মরণে। ৫২। 


আর কত স্থখে মুখ দেখিবে দর্পণে। এ মুখের পরিণাম বারেক না 
' ভাব মনে। 

শ্যাম কেশ শ্বেত হবে, ক্রমে সব দত্ত যাবে, গলিত কপোল কণ্ঠ, হবে 
কিছু দিনে। লোল চর্ম কদাকার,কফ কাশ ছৃর্মিবার,হত্ত পদ শিরঃ কম্প, 
_ ভ্রান্তি ক্ষণে ক্ষণে। অতএব ত্যজ গর্ব, অনিত্য জানিবে সর্ব, দয়া জীবে 
নত্তরভাবে, ভাব সত্য নিরপ্রীনে ৷ ৫৩। 


অনিত্য বিষয় কর সর্বদা চিত্তন। ভ্রমেও না ভাব হবে নিষ্চয় মরণ। 

বিষয় ভাবিবে যত, বাসনা বেড়িবে তত, ৮৮৬ 
রুটি গ্রতিক্ষণ। 

অশ্রু পড়ে বানার, দন্ত করে হাহাকার, বদ কাস 
ক্রোধ রিপুগণ। 

অতএব চিত্ত পেষ, ভাব সত্য নির্বিশেষ, মরণ সময়ে বন্ধু, এক মাত্র 
তিনি হন।৫৪। ৃ 


(৫০৯ ) 


তজ অকাল নির্ভয়ে । পবন তপন শশী ভ্রমে ষাঁর ভয়ে। সর্ব কাল 
বিদ্যমান, সর্ব্ব ভূতে যে সমান, সেই সত্য তারে নিত্য ভাঁবিবে হৃদয়ে ।৫৫| 


ক্ষণমিহ চিত্ত কর সৎশ্বরূপ নিরপ্রীন। ত্যজ মন্‌ দেহ গর্ব খর্ব হবে 
রিপুগণ। সন্মুখে বিষয় জাল, পশ্চাতে নিষাদ কাল, গেল কাল অস্ত 
কাল, ভাব রে এখন। যাহতে উৎপত্তি স্থিতি, তাহাতে নাহিক মতি, এ 
“তোর কেমন রীতি, ওরে দস্তময় মন। ৫৬। . কা, রা, 


তারে দুর জানি ভ্রম সংসার সঙ্কটে । আছে বিভু তোমা! হতে তোমার 
নিকটে। তুমি কেন নিরন্তর, থাক ত1 হতে অন্তর, ভাব সেই পরাৎপর, 
নিত্য অকপটে । অতএব জ্ঞান রত্ব, অহরহ কর যত্ব, জ্ঞান বিন! জন্থা 
বথা, দেখ সূত্য বটে । ৫৭। কা, রা) 


অিস্ত্য রচন বিশ্ব যেই করিল রচন1। কি তুলে ভুলিয়া মন বারেক 
তারে ভাবনা । জলে স্থলে শৃন্যে যিনি, আছেন ব্যাপ্ত আপনি, যা হতে 
হতেছে এই সংসার কপ্পন! । 

দেখ জলবিন্দূপরি, যেই শিশ্প কর্ম্দ করি, অপূর্ব রূপ মাধুরি, বিবিধ 
প্রকার। 

করিল শ্যজন যেই, জানিব! উপাস্য সেই, কর ছেদ ভেদাভেদ দারুণ 
বামনা । 

অনিত্য কামনা বশে, বদ্ধ হয়ে কর্ন ফাঁসে, বিষয়ের অভিলাষে 
রহিলে অদ্যাপি। 

অজপা হতেছে শেষ, ত্যজ দন্ত রাগ দ্বেষ, যাবে ক্রেশ, নির্বর্মেষ, 
কর রে স্ুচনা। ৫৮। কা, রা, 


এছুর্গতি গতাগতি নিত না হবে। যাবৎ কর্মের ফলে গর্ত্ি রহিবে। 
দেখিতে স্থুরঙ্গ ফল, কিন্তু মিশ্রিত গরল, কি ফল সে ফলে বল, যাঁতে 
হলাহুল পাবে। | 


কেন ভোগে মুগ্ধ হও, আমি আমি সদা! কও, আশার বশেতে রও, 
বথা প্রাণ যাবে। 


(৫১০) 


অতএব সাবধান, ত্যজি ত্রমাত্মক জ্ঞান, ভজ সত্য সনাতন, অমৃত 
পাইবে। ৫৯। " কা, রা, 


অহঙ্কার পরিহরি চিস্ত ওরে অহরহঃ। ক্রিয়াহীনমনাকারং নিগুণং 
সর্বগং মহঃ।. গুণাতীত নিরাশ্রয়, ব্যাপ্ত বিভু বিশ্বময়, সর্ব্ব সাক্ষী সর্ব্বা- 
শরয়, তাহার শরণ লহ। জগৎ প্রতাক্ষ হয়, দেখ যাহার সততায়, সর্বত্র 
অথচ ইন্দ্রিয় গোঁচর নয়। দর্শনের অদর্শন, সেই নিত্য নিরগ্রীন, অব 
মনন মন তাহার করহ। ৬০। কা, রা, 


মন অশাস্ত ভ্রান্ত নিতান্ত দিন যাঁয় রে। আত্মার শ্রবণ মনন না হইল 
হায় রে। অহং জ্ঞানে আছ হত, ইন্দ্রিয় বিষয়ে রত, মিথ্যায় প্রতীত সত্য, 
করছ মায়ায় রে। স্বপ্ন প্রায় জান জীবন, তরুআছ, অচেতন, জ্বন্ধ 
নাহিক কোন, প্রাণ কায়ায়রে। আত্মতত্ব না জানিয়ে, 'পরমাত্মা ন। 
ভাবিয়ে, নির্বোধ প্রবীণ-হয়ে, ফল কি বাঁচায় রে। ৬১। নি, মি, 


কেন ভোল মনে কর তারে।' যেবিসু স্থজন পালন সংহারে। 
সর্বত্র আছে গমন, অথচ নাহিক চরণ, কর নাছি করে গ্রহণ, নয়ন বিন! 
ধকল হেরে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তার, দ্বিতীয় নাহিক আর, নির্বিকার 
বিশ্বাধার, নিয়স্ত। বল ধারে ।৬২। নি, মি, 


অস্ত হীনে ভ্রান্ত মন কেন দেও উপাধি। জলচর খেচর ব্যাপ্ত ভূচর 
ম্ীবধি। 

কাম ক্রোধ নাহি ধার, নিন নির্বিকার, না! দিবে উপমা তার এই 
সত্য বিধি। তিনি যে গুণাতীত, অখণ্ড অপরিমিত, শব্দাতীত, স্পর্শাতীত, 
বেদে বলে নিরবধি । মনে যারে ন। যায় পাওয়া, বাক্যেতে না হয় কওয়া, 
সন্তরণে পাঁর হওয়া, হয় কি জলধি। ৬৩। , নি, মি, 


সক কর্ম তাৰিয়া একের লও শরণ । নাশিবে কলুষ রাশি নিরর্থক 
শোক কেন। 

্বচ্ছন্দ আসনে বস, ভাব সেই অবিনাশী, জলেতে যাদৃশ শী, 
সর্ঝভূতে নিরপ্ীন। 


(.৫১১ ) 


বশীভূত কর মায়া» সর্ব্বজীবে রাখ দয়া, পুনশ্চ না হবে কায়াঃ আন- 
ন্দেতে হবে লীন । ৬৪। নি, মি, 


জন্মের সাফল্য কূর ওরে আমার মন। সত্য প্রতি আত্মার্পণ কর এই 
নিবেদন। পু 
». জগৎ, অনিত্য দেখে, সত্যেতে নিশ্চয় রেখে, সতত থাক হে সুখে, 
"কেন বিফল ভ্রমণ । আত্ম পরিচয় জান, ওরে মন কথা শুন, বিশ্ব তার 
সত্তাধীন, বেদের এই বচন।. তাহারে ভাবিলে পরে সর্ব্ব ছুঃখ যাবে দরে, 
শোক মোহ সিন্ধু পারে, নিতান্ত হবে গমন | ৬৫। নি, মি, 


ভাব সেই পরাৎপরে অতীন্দ্রিয় সর্ধ্াত্বারে । অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বাক্য 
মন অগোচরে) 
_. কে বুঝিবে শাস্ত্র মর্ম, অতীত সে ধর্ম্াধর্ম, একমেখাদ্িতীয়ং বেদে 
কহে বারে বারে। পাত্রে পাত্রে রাখি অস্ব,, দেখ বরি প্রতিবিস্ব, তেমতি 
প্রত্যক্ষ আত্মা, সর্ববভূত চরাঁচরে। দেখ গাবী নানাবর্ণ, ছুপ্ধ সবে এক বর্ণ, 
সর্ব্ব জীবে অধিষ্ঠান, এই বোধে ভাব তারে । ৬৬। নি, মি, 


বিষয় মৃগতৃষ্ণায় ক্রমে আয়ু হয় ক্ষীণ। আমি কৃতী আমি ধনী এই 
দর্পে যায় দিন। 
হয়ে আশা বশীভূত, কুসঙ্গে কুপথে রত, সতত আত্ম বিস্থৃত হারাইয়! 
তত্বধন। 

ক্ষুধাদি চতুন্টন্, কামাদি রিপু ছয়, .বলেতে হুরিয়া লয়, পরম পদার্থ 
মন। ৃ 

'যারে বল পরমার্থ,, না ভাবিলে সে পদার্থ সংসার সকলি ব্যর্থ, সার 
সত্যের সাধন। ৬৭। নি, মি, 


নিরস্তর ভাব তারে, বিশ্বীধার বল যারে। “বিভু পরিপূর্ণ তত্ব ব্যাপ্ত 
সাক্ষী চরাচরে। ৃ | 
যোগীস্্র মুনীন্দ্র যারে, নাহি পায় ধ্যান ধরে, শ্বপ্রকাশ স্বশ্বরূপ বেদে 


১৮০ টা ৪১২ টা ূ 
কহে বারে বারে। বুদ্ধিতে বুঝিতে নারি, নাভি নি 
পুমান্‌ নারী, কে তারে বলিতে পারে। ৬৮। নি, মি, 


এ দিন তো রবে না, জীবন জীবন বিশ্ব জানিয়া কি জান না। ক্ষণ 
মাত্র পরিচয় কা কস্য পরিবেদন!। 

মেঘের সম্বন্ধ যেমন, বাযু-সন্ছকারে মিলন, বিচ্ছেদ হইবে পু, অনিল 
করে চালনা। ৯ 

দারা স্ুত বন্ধু জন, হয় একত্র মিলন, বিশ্লেষ হলে তখন, কোথায় 
জাবে বলনা। 

মায়ার্ণব উত্তরিয়ে, কামাদিকে বিনাশিয়ে, শাস্তি ধৈর্য যুক্ত হয়ে, কর 
আত্মার সাধনা । ৬৯। নি, মি, 


ছিল.না রবে না সংযোগ প্রাণেতে। অবশ্য হইবে লীন শ্বস্ব 
কারণেতে। ন্মায়াপাশে বদ্ধ হয়ে, আত্মতত্ব পাঁশরিয়ে দারা স্থৃত ধন 
লয়ে, আছ ভাল স্থখেতে। কি কর বিষয় গর্ব, অবিলম্বে হবে খর্ব, 
নাশিবে তোমার সর্ধ্ব কাল নিমেষেতে। অতএব সাবধান, ত্যজ দন্ত 
অভিমান, বৈরাগ্য কর বিধান, থাক সত্যাশ্রয়েতে | ৭০। নি, মি, 


লোকে জিজ্ঞাসিলে বল আছি ভাল প্রাণে প্রাণে। কোথায় কুশল 
তৌমার আমুর্ধীতি দিনে দিনে । দারা সত প্রভৃতি, কেহ না হইবে সাতি, 
জ্ঞান করে অবস্থিতি, তোমার সহায় জীবনে । যুক্তি বেদ মতে.চল, মিথ্যা 
মায়ায় কেন ভোল, ইন্দ্রিয় আছে সবল ভজ সত্য নিরগ্রীনে। ৭১। নি, মি, 


বিষয় বিষ পাঁনাসক্তে ত্যজিল জীবন। গ্রত্যেকেতে পঞ্চ জীন্ার 
শুন বিবরণ। 

" রূপেতে মরে পতঙ্গ, রাবি স্পর্শে হত মাত, শব্দে 
কুরদ্দ নিধন। বিষয়েন্ডে রত, যে জীব অবিরত, বিন ঝটিত, পত্গাদি 
নিদর্শন। অতএব সাবধান, ত্যজ বিষয় রস পান, বৈরাগ্যেতে কর হত্ব 


হদে ভাব নিগ্রীন। ৭২1: নি, মি, 


€ ৫১৩ ) 


ভাব সেই একে । জলে স্থলে শুন্যে যে সমান ভাবে থাকে, যে রচিল 
এসংসার আদি অস্ত নাহি যার, সে জানে সকল কেহ নাহি জানে তাঁকে। 

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং। 

পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদাঁম দেবং ভুবনেশমীভং ॥ ৭৩! 


জানত বিষয় মন প্রপঞ্চ সব। ব্রেগুণ্য বিষয়। বেদ! নিস্ট্রিগুণ্য ভব। 
হইয়া আশার দাস, কর নান! অভিলাষ, না কাটিলে কর্ম্ম পাশ, সকলি 
অশিব ॥ | 

একেতে করিয়। তঞ্চ, সত্য জান এ প্রপঞ্চ,সেই ভাবে কাল বঞ্চ,এ কি 
বোধ তব। না করে সত্যেতে প্রীত, বিষয়েতে বিমোহিত, বুঝিলে না 
নিজ হি, আর কত কব ॥৭৪॥ নী ঘে৷ 


কত আর স্থখে মুখ দেখিবে দর্পণে। এ মুখের পরিণাম বারেক ন! 
ভাব মনে। 

. শ্যাম কেশ শ্বেত হবে, ক্রমে সব দত্ত যাবে, গলিত কপোল কণ্ঠ হবে 
কিছু দিনে। লোল চর্ম কদাকার কফ কাস ছুর্নিবার হস্ত পদ শিরঃ 
কম্প ভ্রান্তি ক্ষণে ক্ষণে । অতএব ত্যজ গর্বব, অনিত্য জানিবে সর্ব, দয়! 
জীবে নঅভাবে ভাব সত্য নিরঞ্্রীনে ॥ ৫ ॥ 


মন তুমি সদা কর তাহার সাধন! । নিগুণ গুণাশ্রয় রহিত কণ্পনা। 
যে ব্যাপিল সব্বত্র, তবু মন বুদ্ধি নেত্র, নাহি পায় কি বিচিত্র, কেমন 
জান না। জানিতে তীয় পরিশ্রম, করিছ লে বৃথা! শরম, সে সব বুদ্ধির 
ভ্রম, দুঃসাধ্য স্মুচনা। বিচিত্র বিশ্বনিন্্নাণ, কার্ধ্য দেখে কর্ত। মান, আছে 
মাত্র এই জান, অতীত ভাবনা ॥৭৬॥ নী ঘো 


কোন ক্ষণে যাবে তন নাহি তার নিরূপণ। তথাপি বুঝে না জীব" 
চিরস্থায়ী মনে ভান। খনমদে অন্ধ হয়ে, নিজ পরিবার লয়ে, না দেখে 
কালেরে চ্যায়ে, মোহরস করে পান। ক্ষণ তন্গ এ জীবন, ওরে মন এ 
কেমন, দেখে জনন মরণ, তবু নহে সচেতন । মন্ুষ্য জন্ম ধরে, উচিত 
বৈরাগ্য করে, মায়! কাঁটি জ্ঞান অস্ত্রে ভাব জীবের জীবন । ৭৭। নি, মি, 


এ কি ভুলে রয়েছ মন বিষয় ভোগে অচেতন। জান না অনিত্য 


৬৫ 


(৫১৪ ১). 
দেহ করেছ ধারণ। পঞ্চ ভূত জড় ময়, কত 'সাছে কতু নয়, কলি 
অনিত্য হয় দার! স্থুতধন জন। ভূলন] মায়ায় আর, ত্যজ আশা 
অহঙ্কার, ভজ দিত্য নির্ধ্বিকার পুনর্জনন-হরণ। ৭৮। নি, মি, 


তারে কর হে ম্মরণ,. এক অনাদি নিধন, অপনি জগত ব্যাপ্ত জগত 
কারণ। নির্ব্বিকীর নিরাময়, নির্ব্বিশেষ নিরাশ্রয়, বিডি অতীন্তরিয় হয়, 
সকল কাঁরণ। যাহার ভয়ে তপন, নিয়মে করে ভ্রমণ, সভয়ে যাহার ভয়ে 
বহিছে পবন । দেখ হে যাহার ভয়ে, নক্ষত্র প্রকাশ হয়ে, যার ভয়ে ফলে 
তক্চ বন্ধু অকারণ। স্থজন পালন লয়, ইচ্ছায় যাহার হয়, স্বরূপ ন| জানে 
দেব খাষি মুনিগণ । অন্্রান্ত বদান্ত শান্ত, কহে না পাইয়! অন্ত, এ নহে 
এ নহে হয় এই নিরূপণ। ৭৯। ক ম 


বৰ 


দৃশামান যে পদার্গ সকলি প্রপঞ্চ জাত। অনাদি অনন্ত সত্যে চিত্ত 
রাখ অরিরত । স্থাবর জঙ্গম দ্বয়, তাহাতে উৎপন্ন হয়, একাত্ম সর্ব্াশ্রয়, 
অতিরিক্ত মিথা! ভূত। মমেতি বাদ্ধযতে প্রাণী, কর্তা ভোক্ত1 অভিমানী, 
অহংস্থখী অহং জ্ঞানী জীব মায়ায় মোহিত ॥ ৮০ ॥ নি, মি, 


নিরগ্রীন নিরাময় করহ ম্মরণ। কিজানি প্রাণবিহঙ্গ পলাবে কখন। 
"আরে অভাজন স্থখে ; কুপিত ফণি সন্মথে করেছ শয়ন । সু মানিতেছ 
যারে মে সব যন্ত্রণা । মৃধা ভ্রমে বিষ পান করো না করে! না। মত্ত করি 
তুল্য মনে, ধৈর্য্য আদি তত্ব গুণে, কর হে বন্ধন। কৌমারে খেলাতে কাল 
করিলে যাপন। কামরসে রমোল্লাসে তুধিলে যৌবন। জরাতে দুঃখ 
বিপুল, আধি ব্যাধি মমাকুল, কোথা নত্যে মন ॥৮১॥ ক,» ম, 


. তুমি কার, কে তোমার কারে বল হে আপন। মহামায়! নিদ্রাবশে 
দেখিছ স্বপন। রজ্জতে হয় যেমন, ভ্রমে অহি দরশন। প্রপঞ্চ জগত 
মিথ্যা! সত্য নিরঞ্জন । নান। পক্ষী এক স্বক্ষে, নিশিতে বিহরে স্থখে, 
গভাত্‌ হইলে দশ দিগেতে গমন 1 তেমনি জানিবে সব, অমাত্য বন্ধু 
বান্ধব, সময়ে পলাবে তারা, কে করে বারণ। কোথা কুন্থুম চন্দন, মণি- 
ময় আতরণ, কোথা বা রহিবে তব প্রাণ প্রিয়জন। ধন যৌবন গুমান, 

. কোথ! রযে অভিমান, যখন করিবে গ্রাস নিষ্র শমন ॥৮২॥ কৃ, ম, 


€৫১৫ 0) 


অহঙ্ক(রে মত্ত সন। অপ|র বাপন!, অননত) যে দেহমনজেনেকি 
জান না। শীত গ্রীষ্ম আখি সবে, বার তিথি মাস রবে, কিন্ত তুমি কোথা 
যাবে, একবার ভাবিলে না। একারণে বলি শুন, ত্যাজ রজস্তম গুণ, 
ভাব সেই নিরঞ্ত্রীন, এ বিপাত্তি রবে না৷ ॥ ৮৩ ॥ , ভৈ, দ, 


বিষয় আসক্ত মন দিবা নিশি আছো, লোকে মান্য হৰো! বলে কি কট 
পাতেছেো। ধন জন দারা সত, যাহাতে মমতা এতো, শেষে না রহিবে 
সে তো, তাহ! কি ভুলেছে!, অতএব আত্ম জ্ঞান, কর তার হসন্ধান, পরম 
পদার্থ জান, মিছে কেন মজিতেছে ॥ ৮৪ ॥ তৈ, দ, 


তাৰ মন আপন অন্তরে তারে যে জগত পালন করে। সর্ধশান্ত্ে 
এই কয়, শুদ্ধণিত্ত যার হয়, অজ্ঞান তিমির তার যায় অতি দুরে । অন্য 
অভিলাষ আর, নাহি হয় পুনর্ধ্বার, আত্মানাত্ম বিচার যে এক বার 
করে ॥ ৮৫॥ »ভৈ,  দ, 
ভঙজ মন তীরে যে, তারে ওরে ভব পারাবারে। পড়িয়া মায়ায় থা 
কাল যায়, মজালে তোমায়, রিপু পরিবারে । ইন্দ্রিয় হতেছে ক্ষীণ, ক্রমে 
ফুরাইছে দিন, ওরে মন অর্ব্বাচীন, শেষে কবে কারে। এখন উপায় শুন,. 
চিন্ত সত্য নিরঞ্জীন। কর শ্রবণ মনন, সাধ্য অন্গুদারে ॥৮৬॥ নী, ঘো' 


নিজ গ্র।মে পর গৃহে চোর প্রবেশিলে মন। লোকে শুনে স্বভবনে 
সদ] ভয়ে ভীত হন। নবদ্ধার দেহ পরে, কালরূপী তন্করে, প্রতি দিন 
আয়ু হরে, নাহি আন্বেষণ। মোহরাত্রি তমে৷ ঘন, মায়! নিদ্রা প্রাণিগণ, 
প্রহরী নাহিক কেন, কে করে বারণ। শুন মন অতঃপরে জ্ঞান অঙ্গি 
করে ধরে, জাগিয়! কুতান্ত চোরে, কর নিবারণ ॥ ৮৭ ॥ নি, মি, 


ইন্দ্রিয় বিষয় দানে 'নহে ইন্দ্রিয় দমন। দ্বতাহুতি দিলে বহ্ছি না হয় 
বারণ। স্বত্তিহীন করে মনে, রাখ ইন্দ্রিয় শাসনে, জীব ব্রঙ্গ এক জ্ঞাম্মে, 
থাক যোগ পরায়ণ। উপভোগে স্থ্পে বিরাগ, ব্রদ্মে রাখ অনুরাগ, 
তবে তো হইবে তাাগ,ভেদ দৃষ্টি মিথ্যা জ্ঞান । এক ব্রহ্ম নদ্বিতীয়, বিশ্বাস 
কর নিশ্চয়, নাশিবেক সর্ধ্ ভয়, আত্মায় কর প্রাধীপ্পণ ॥ ৮৮ ॥ নি, মি, 


চপল চঞ্চল আয়ু “যায় প্রতিক্ষণ। পত্রাগ্রভাগে যেমন জলের গ্রমন। 


(৫১৬) 


'বিষয়ের স্থখোদয়, সকলি অনিত্যময়, যেমন বিবিধ রচনায় দেখ হুশ্বপন । 
ইহা দেখে মন আমার ত্যজ আশ! অহঙ্কার সদ! কর সুবিচার মন 
ইন্ছরিয় দমন। বিবেক বৈরাগ্যদ্ধয় আত্ম ভ্তানের সহায় ভাব চিদানন্দ 
ময় সকল কারণ ॥ ৮৯॥ নি, মি, 


আত্ম উপাসনা! বিন! কিছু নাহি মন। আত্মাতে আত্মযতা করা 
ব্রন্মের সাধন। অখণ্ড ব্রন্মাও ব্যাপে বিভু আছেন আত্মরূপে ডুবে! 
নাহি মায়াকৃপে না জানে কারণ। দেখ সত্যের সত্তা বই, তুমি আমি 
কেহ নই কৃপা করি আমার এই শুন নিবেদন। যতো হলে! বল! কওয়া 
ভন্মেতে আহুতি দেওয়। উচিত আত্মময় হওয়। এই প্রয়োজন ॥ ৯০॥ 
৪ নী, ঘো, 
আমি ভাবি সদ! ভাবি পরমাত্মা' পরমেশ্বর। মন প্রতিকূল হয়ে 
ভাবিতে না দেয় পরাৎপর। পঞ্চ বিষয় গরল ইন্দ্রিয় তাতে ব্যাকুল মন 
তার অন্থকুল কুপথগামী নিরস্তর । চঞ্চল স্বভাব তার লয়ে রিপু পরিবার 
সে নিয়োগ সবাকার করিছে বিষয় ব্যাপার'। শুন মন দুরাচার কি ভাব 
বিষয় আর অনিত্যময় এ সংসার নিত্য অবিনাশী ল্মর ॥ ৯১॥ নি, মি. 


শুন ওরে মন, বলি তোরে শুন, সত্যেরি চন! যথার্থ । ভুলে আত্ম 
তন্ব, গেলো পরমার্থ, কাম অর্থ বর্ঘ্নিরর্৫থ। কর্ম্মজন্য ফল মিশ্রিত গরল 
নহে কোন ফল এফলে। ভাবিলে নিক্ষল, হইবে সকল, আত্মজ্ঞান 
হেন পদার্থ ॥ ৯২॥ কা, রা, 


কোথা হতে এলে কোথ! যাইবে কোথারে, কে তুমি তোমার কে বা 
চিন্তিলে না একবারে ৷ নিজ্রোবশে দেখ যেমন বিবিধ স্বপন প্রপঞ্চ জগত 
তেমন ভ্রমে সত্য দরশন । অতএব দেখ বুঝে যিনি সত্য ভজ তারে ॥ 
এ৯৩॥ কা, রা, 

আমি আমি বল*কারে পড়ে মোহ অন্ধকারে, আপনারে আপনি ন! 
কর সন্ধান। অতএব বলি শুন, হও সাবধান আত্মজ্ঞান অবলম্বে বিনাশ 
অমাস্থক্ঞান । এই সেঁ জানিবে নিত্য চিন্ত। কর আপনারে ॥ ৯৪ ॥ কা, মা, 


৮ বিচি করিতে গৃহু যত্ব কর মনে মনে । কিন্তু গৃহ ক্ষয় মূল হইতেছে 


(৫১৭ ) 
দিনে দিনে। অজপা! হিমের প্রায়: কৃতাস্ত তপন তায়, তীক্ষ, করে 
করে নাশ প্রতি ক্ষণে ক্ষণে । ক্রমেতে হইলো শেষ, এখন বুঝ বিশেষ, 
ত্যজ দ্বেষ যাৰে ক্লেশ ভজ নিরগ্রীনে ॥ ৯৫ ॥ কা, রা, 


তারে ভাবো ওয়ে মনঃ যে মনের মনঃ। নয়নের নয়ন 'বিনি জীবের 
জীবন। ইন্ত্রিয়ের অগোচর, কিন্তু ব্যাপ্ত চরাচর, দকলি অনিত্য নিত্য 
একমাত্র তিনি হন। জীব জন্ত অগখন!, পতঙ্গ বিহঙ্গ নানা, অচিন্ত্য 
রচন| বিশ্ব ধাহার রচনা। যিনি সর্ধ মূলাধার ভ্রময়ে নিয়মে যাঁর, 
সর্বদা পবন শশী নক্ষত্র তপন। ন্যায় সাংখ্য পাতপ্রীল, ভাবিয়ে ন 
পায় স্থল, অভ্রান্ত বেদান্ত অস্ত, না] জানে তাহার) মীমাংসা সংশায়পত্্, 
হয়ে করে তন্ন তন, বাক্য মনোতীত তিনি সকল কারণ ॥ ৯৬. কা, রা, 


বুখায় বিষয়ে ভ্রম স্থখেরি আশায়। রহিয়ে কুপিত ফণি ফণার 
ছায়ায়। কর দন্ত মনে গণি, আছ নানা ধনে ধনী, কিন্তু ক্ষণে কাল 
ফণনী দংশিবে তোমায় । ছুঃখ যেন ছুর্দ্েিন হুখে খদ্যোতিক! হেন, মন রে 
নিশ্চয় জান, সংসার কাত্তারে, অতএব বলি সার ত্যজ দস্ত অহঙ্কার, 
ভজ সেই নির্বিকার হইবে উপায়। যদি না মানে বারণ, প্রমত্তবারণ 
মন, ভ্তানাস্থুশ করে ধরি কর নিবারণ। মনেতে বৈরাগ্য আন, ঘুচিবে 
ছুঃখ ছুর্দিন, নিত্য সুখি হবে মন, রিপ্ু. করি জয় ॥ ৯৭॥ কা, রা, 


আত্ম উপাসনাঁয় রে মন কর হে যতন। সংসার জলঘি পাঁরে নিতান্ত 
হবে গমন । বিষয়ে বৈরাগ্য কর, মিথ্যা জান এসাংসার, শ্রবণ মনন তার 
কর পুনঃ পুনঃ। সিংহ দৃষ্টে গজ যেমন, তয়ে করে পলায়ন, সাধনার 
গুণে তেমন পাঁপরিপু হবে দমন। ব্রন্ধে অন্গরাগ যার, কাল ভয়ে £ক 
ভয় তার, দেহু পরিগ্রহ আর না হবে কখন ॥ ৯৮ ॥ নি ঘি 


দেহরূপে এক বৃক্ষে নিরস্তর ছুই পক্ষী, করে কাল যাঁপন। ওঁপাধিক 
ভেদ মাত্র স্বব্ূপত অভেদ হন। দৈহিক বৃক্ষের ফল যত জীব কর্তা! 
ভোক্তা অবিরত পরমাত্া ভোগ রহিত সর্ব্ব সাক্ষি সর্ব কারণ। জলাফি 
সংসর্গ গুণে দৌর্গন্ধ হয় চন্দনে তেমতি প্ররুতির গুণ আত্মায় আরোপণ। 
ঘর্ষণ করিলে পরে 'ক্রেদাদি যাইবে দুরে প্রকাশিবে বাহ্যান্ত্রে এক 


€৫১৮ 0) 


যথার্থ চন্দন। তেমতি জানিবে মন অবিদা! নাশিবে যখন স্ব গ্রকাঁশ 
চিদাভাস উদ্দিত হইবে তখন ॥ ৯৯ ॥ নি, মি, 


কর সে আত্ম তত্ব কাল আসিতেছে) নিরাধার বিভু সর্ব্বাধার হুই- 
যাছে। ন নীলন পীতরক্ত সর্বর্বোপাধি বিনিমুক্ত মহাশুন্য স্বরূপে 
সর্বত্র ব্যাপিয়াছে। অনল জল তপন এ তিনের তিন গুণ আকাশেতে 
শবারূপে সুধা শশধরে। আদি অস্ত মধ্য শৃন্য বিশ্বরূপ বিশ্ব ভিন্ন বিশ্ব 
সাক্ষিরূপে বিশ্বেরে দেখিতেছে। মন বাক্য অগোচর পরম ব্যোমের পর 
জন্মাদ্যপ্য যত বলি বেদে কহেষারে। পাবন সর্ধ কারণ তত্বতীত 
নিরগ্রীন স্বপ্রকাশ স্বরূপ সর্বদা ভাসিতেছে ॥ ১০০ ॥ ক, ম, 


হে মন কর আত্মানসন্ধান শমন ভয় রবেনা রবেশা। পন্কজ দল 
জল ইব জীবন চঞ্চল ধনজন চপল সমান রবেন| রবেনা | নিঞ্ভণ নিপুণ 
মন জ্ঞানাস্ত্রে কর ছেদন মহামায়! নির্মিত ত্রিগুণ বাবধান। এখনি 
হইবে স্থুখী, অন্তরে আত্মারে দেখি, কথ মান প্রবীণ অজ্ঞান ভুলনা 
তুলনা ॥ ১০১ ॥ ক, ম, 

কি স্বদেশে কি বিদেশে যথাঁয় তথায় থাকি । তোমার রচন। মধ্যে 
তোমাকে দেখিয়। ডাকি । দেশ ভেদে কাল ভেদে রচনা অসীম. প্রতিক্ষণ 
সাক্ষী দেয় তোমার মহিমা । তোমার প্রভাব দেখি না থাকি একাকী ॥১০১॥ 


তুলনা নিষাদ কাল পাতিয়াছে কর্ণাজাল সাবধান রে আমার মানস 
বিহঙ্গ | দেখ নানাবিধ ফল, ও যে কর্ম তরু ফল, গরলময় কেবল, দেখিতে 
সুরঙ্গ। ক্ষুধায় আকুল যদি হইয়াছে মনঃ, নিত সুখক্জানারণো করহ 
করহ গমন। সুন্দর তরু নির্ভয অন্তত ফলচয় পাইবে ভোগিবে কন 
আনন্দ বিহঙ্গ ॥ ১০৩ ॥ * গৌ, স, 


.সংসার সাগরে অতি ক্ষুদ্র দেহ তরি। অজ্ঞান সলিলে ভাসে দিবস 
শর্ববরী। দেখ দেখ, সাবধান রিপুর স্ুখর বান প্রতিক্ষণে তয়ানক তরঙ্গ 
লহরী। অতএব যুক্তি বলি, বিবেকেরে কর হালী, তোলো বৈরাগোর 
পালি, বাধ শান্তিগুণে ।* বুদ্ধি কর কর্ণধার অনায়াসে হবে পার নিত্যঙ্ঞান 
আ'্মতত্ব অবলম্ব করি ॥ ১৪ ॥ « কা রা, 


( ৫১৯ ) 

সংশার কলি অপার ভাবিয়া দেখ মন। কখন আসি প্রাণ লয়ে 
কাল করিবে গমন। আমকুন্তে বারি যেমন জীবের জীবন তেমন। 
কে কখন পঞ্চত্ব পাবে তাহার নাহি নিরূপণ। প্রস্ফুটিত পুষ্পগণ, 
শোভিত করে কানন, অবশ্য হবে মলিন, এক ব! দ্বিতীয় দ্রিনে। তেমতি 
জানিবে মনঃ ধন জীবন যৌবন কিছু দিনস্থিতি পায় পশ্চাতে হয় 
নিধন। এখন এই উপায় ভাব চিদানন্দময়, দুরে যাবে কালভয় অচিরে 
নির্বাণ ॥ ১০৫ ॥ নি, . মি, 


পরনিন্দা পরপীড়া এ বুদ্ধি কেন ত্যজ না,বারংবার যাতায়াতে পাইবে 
ঘোর যাতন।। তমোগুণাক্রান্ত মাঁত,পরঘ্ধেষে হৃন্ট অতি, পরমায়ু অল্প 
স্থিতি, গর্ব খর্ব ভাবনা । সম্বন্ধ জীবনাবধি,আশার নাহি অবধি,তবে 
কেন নিরবধি ভ্রান্তি বুদ্ধি কুম্ত্রণা। দন্ত দর্প খর্ব্ব করি, দ্বৈতবুদ্ধি পরি- 
হরি,.বিষয়ে বৈরাগ্য করি,কর আত্মর উপাসন! ॥১*৬॥ নি, মি, 


৪ 


কে নাশে কামাদি অরি অবিবেক বলে। কে দহে কলুম্ন রাঁশি বিনা 
জানানলে। শ্রবণ ধ্যান মনন, জ্ঞান অনল কারণ, যতনে কর সাধন, না 
রহছিও ভূলে । ৮শুন রে অশান্ত মনঃ নিরৃত্তি হৃদয়ে আন করিয়। অতি যতন 


াখ সমাদরে। রিপু হবে পরাজয় এ কথা অন্যথা নয় সত্য সত্য এই, 


সত্য সর্বশান্ত্রে বলে । বিবেকেরে নঙ্গে লয়ে জ্ঞান চন্দ্র সুধা! পিয়ে আনন্দে 
মগন হুইয়ে সাধ সমাধিরে। মহাশৃন্যে যাবে মনঃ না হবে অন্ুগমন ভ্রম 
হবে মৃষা ভ্রম তত্বজ্ঞন হলে ॥ ১০৭ ॥ ক ম, 


মায়াবশে রসোল্লাসে থা দিন যায়, চিন্তিলে না নিজ শিব অন্তের 
উপাঁয়। পড়িলে অজ্ঞান কৃপে ত্রাণ নাহি কোন রূপে এখন এই যুক্তি 
কর বৈরাগ্য আশ্রয়। দেহ দেহী যে স্থজিল ইন্দ্রিয়ে চেতন! দিল বুদ্ধি 
গান আদি তব সহাঁয় জীবনে, অন্থুচিত মম চিত না! চিস্তিলে হিতাহিত 
তারে তুলে৷ এ কি ভুল হায় হায় হায় ॥ ১০৮ ॥ কা, রা, 
এক অনাদ্দি পুরুষ সনাতন, ধ্যান ন! ধরিয়ে দারা সক ধনলয়ে প্রবীণ 


অজ্ঞান হয়ে নিদ্রিত ফণি সম্মুখে করেছ শয়ন । না হইল শ্রবণ মনন 
গেল দিন ভ্রমে হলাহল পান করো না করো না। না ভাবিলে না 


( ৫২৭ ) 
তজিলে ন। চিন্তিলে হেনিগুণ নিগুণানন্দ জ্ঞানাঞ্ীন দিয়ে যে দেখায় 
নিরগ্রীন ॥ ১০৯ ॥ ক, মম 


বিনাশ বিনাশ মন বিষয়েরি অভিলাষ । ক্তাশামৃত পান করি সেই রস 
আভাসে ভাস, অবলম্ব করি যারে স্থিতি কর এ সংসারে ক্ষণে না ভাবহ 
স্বরে অনিত্য করি বিশ্বাস ॥ ১১০ ॥ কা রা 


ওরে, মন ভূঙ্গ দ্বিদলে বসিয়! কত বঞ্চাও রঙ্গ । শুন বলি তোমারে 
জ্ঞানদীপ জ্বালিলে পরে দাহ হবে ইচ্ছা করে তুমি যে পতঙ্গ। সংসার 
কেতকী বনে, আছ মধুর অন্বেষণে, পাপ রজ ধই সেখানে নাহিক প্রসঙ্গ । 
হারাইবে তত্র'নেত্র সন্দেহ নাহিক অত্র সৎপথে না হলে সত্বর থা 
হয় অঙ্গ ॥ ১১১ ॥ নী থে! 


শুন ওরে মনঃ ভজ সদ! অশোঁকমভয় যে জন হয় স্মজন পালন 
লয়েরি কারণ।. বিষয় কৃপেতে হুইয়ে পতিত রহিলে তুলে এ কি অবিবেক 
বল মন রে তাজ বাসনা, গরল ময় হায় হায় ভ্রম ব্রথারে মান হে বারণ 
॥ ১১২ ॥ কা, রা, 


আ'ত্মাএব উপাসন! প্রসিদ্ধ এ অন্ভবঃ বিষয় বাসনা ছাঁড়ি সে রসে 
কর গৌরব, জ্ঞানচন্ত্র প্রকাশিয়ে১অজ্তান তমোনাশিয়ে) সহজে থাক বসিয়ে 
রিপুকরি পরাভব 1 ১১৩ ॥ ক র! 


বিস্তার করিলে রাজ্য নিজ বাহুবলে, সংগ্রামে অনেক রিপু. সংহার 
করিলে । হৃদে অহঙ্কার ভর! রিপুহীন হলো! ধরা, শরীরে দুর্জয় রিপু- 
তার কি চিস্তিলে। প্রবল সে রিপুু ছয়, তোমারে করিল জয়, ধিক ওরে 
দজ্সময়, বলথা অহঙ্কার । অতএব যুক্তি শুন মনেতে বৈরাগ্য আন আত্মতত্ব 
সমরে দলহ রিপুদলে ॥ ১১৪ ॥ কা, রা, 


"চিত্তক্ষেত্র পবিন্ধ করিয়া ওরে মনঃ আত্ম উপাসনা বীজ করছে 
রোপণ। প্রধত্ব সেচনী ধরি বিবেক বৈরাগ্য বারি প্রাণপণে প্রতিক্ষণে 
কর.রে সেচন। 

হবে ব্বক্ষ মোক্ষময় নিত্যক্তান ফল্চয় নিশ্চিত অমৃত লাভ সে ফল 


(৪২১) 
ফলিলে। যুক্ত এই যুক্তি মতে, সত্বর হও ইহাতে, নিব্বত্তিয়া গতাগতি 
নিত্যন্তুখখী হবে মনঃ ॥ ১১৫ ॥ কা, রা, 
কেতুমি কোথায় ছিল যাবে কোথা! বল, ন! জানিয়া! আত্মতত্ব অনর্থ 
কাল গেল। কারণের কার্ধ্য তুমি, বট পঞ্চ ভূত গামি, অথচ বলায় আমি, 
ছামার এ সকল। ফণিমুখে ভেক যেমন, কাল স্থানে আছ তেমন, কেন 
অভিমান ওমন করিছ বিফল ॥ ১১৬ ॥ নী থে! 





১ 


ব্রহ্ষোপাসনা ৷ 


(৫২৫ 0) 


ওতৎসৎ। 

মন্থষ্যের যাবৎ ধর্ম ছুই মূলকে আশ্রয় করিয়া থাকেন এক এই যে 
সকলের নিয়স্ত। পরমেশ্বরেতে নিষ্ঠা রাখা দ্বিতীয় এই যে পরস্পর সৌজ- 
ন্যতে এবং সাধু ব্যবহারেতে কাল হরণ কর! । 

১ পরমেশ্বরেতে নিষ্ঠার সংক্ষেপ লক্ষণ এই যে তাহাকে আপনার 
আয়ুর এবং দেহের আর সমুদ্বায় সৌভাগ্যের কারণ জানিয়। সর্বাস্তঃকরণে 
শ্রদ্ধা এবং প্রীতি পূর্বক তীহার নানারিধ সৃষ্টি রূপ লক্ষণের দ্বার! 
তাহার চিস্তন করা এবং তীছাকে ফলাফলের দাতা এবং শুভাশুভের 
নিয়স্তা জানিয়া সর্বদা তাহার সমীহা করা অর্থাৎ এই অনুভব সর্ব্বদ! 
কর্তব্য যে যাহা করিতেছি কহিতেছি এবং ভাবিতেছি তাহা পরমেশ্বরের 
সাক্ষাতে করিতেছি কহিতেছি এবং ভাবিতেছি ॥ 

২ পরস্পর সাধু ব্যবহারে কাল হুরণের নিয়ম এই যে অপন্নে আমাদের 
সহিত যেরূপ ব্যবহার করিলে আমাদের তু্টির কারণ হয় সেইরূপ ব্যব- 
হার আমরা অপরের সহিত করিব আর অন্যে যেরূপ ব্যবহার করিলে 
আমাদের অতুষ্টি হয় সে রূপ ব্যবহার আমর! অন্যের সহিত কদাপি 
করিব না। | 
পরমেশ্বরকে এক নিয়ন্তা! প্রভু জ্ঞান কর! আর তাহার সর্ব্ব সাধারণ 
জনেতে স্নেহ রাখা! আমারদিগোয পরমেশ্বরের কৃপা পাত্র করিতে পারে 
ধনাদি যে তাহার সামগ্রী স্থতরাং তাহার আকাঙ্িত তেঁহো৷ নহেন। 

পরমেশ্বর সকল হইতে অধিক প্রিয় এবং প্রিয়কারী ইহার প্রমাণ 
এক আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ। ৫৩। ৩। ৩। 

পরমেশ্বর জীব হুইতেও অধিক প্রিয় হয়েন যেহেতু পরমেশ্বরের* 
অধিষ্ঠান সর্বদা শরীরে , আছে অর্থাৎ স্ুযুপ্তি সময়ে সকল লয় হইলেও 
পুনরায় জীবকে পরমেশ্বর প্রবর্ত করেন। 

এষহ্বেবানন্দয়তি। কেবল পরমেশ্বর জীবকে আনন্দ যুক্ত করেন। 

পরমেশ্বর সকলের শীস্তা, তাহার প্রমাঁণ। মৃতুর্ধস্যোপসেচনং । 
জগস্তক্ষক যে মৃত্যু সেও পরমেশ্বরের শাসনেতে আছে । ন ধনেন নচে- 
জ্যয়া। ধনেতে আর যুজেতে মুক্তি হয় এমত নহে। 


পথ্য প্রদান 1 


সম্য গনুষ্ঠানাক্ষমতজ্জন্য দনস্তাপ বিশিষ্ট কর্তৃক 


কলিকাতা 


সংক্কুক্ত বন্ত্রে মুদ্রিত হইল । 


শকাক্কা ১৭৪ 
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(২৪৫ ) 


ভূমিকা । 


রথ 





বাস্তবিক ধর্্মসংহারক অথচ ধর্ম সংস্থাপনাকাজ্ি নাম গ্রহণ পৃর্ব্ণক 
যে প্রত্যুত্তর প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সমুদায়ে ছুই, শত অফটাত্রিংশৎ 
পৃষ্ঠ সংখ্যক হয়, তাহাতে দশ পৃষ্ঠ পরিমিত ভূমিকা গ্রস্থারস্কে লিখেন এ 
দশ পৃষ্ঠে গণনা করা গেল যে বাঙ্গ”ও নিন্দা স্থচক শব্দ ভিন্ন স্পষ্ট কছুক্তি 
বিংশতি শব্দ হইতে অধিক আমাদের প্রতি উল্লেখ করিয়াছেন ; এই রূপ 
সমগ্র পুস্তক প্রায় ছুর্র্বাক্ে পরিপূর্ণ হয়। ইহাতে এই উপলব্ধি হইতে 
পারে যে দ্বেষ ও মণ্সরতায় কাতর হইয়! ধর্ম সংহারক শান্ীয় বিবাদ- 
ছলে এই রূপ কটুক্তি প্রয়োগ করিয়া! অন্তঃকরণের ক্ষোভ নিবারণ করি- 
তেছেন, অন্যথা ূর্বাকা প্রয়োগ বিন! শাস্ত্রীয় বিচার সর্বদা! সম্ভব ছিল । 
ধর্ম সংহারককে এবং অন্য অন্যকে বিদ্ধিত আছে যে তহার প্রতি এরূপ' 
অথব। এতদধিক ছুর্বাকা প্রয়োগে আমাদের বরঞ্চ আমাদের আঙিত 
বাক্তিদেরও সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে, যেহেতু তাহাদের মহিত ধন্দন সংহারকের 
,কছুক্তির আদান প্রদানে পরিপূর্ণ লিপি সকল অদ্যাপিও ব্যক্ত রহিয়াছে, 
কিন্ত আমরা স্বয়ং তিন কারণে ছুর্বীক্যের বিনিময় হইতে ক্ষান্ত রহিলাম। 
প্রথমত, যে কেহ উত্তরে কটুক্তি শুনিবার আশঙ্কা না করিয়া আপন 
অধীন ভিন্ন অন্য ব্যক্তির প্রতি গর্হিত বচন প্রয়োগ করিতে সমর্থ হয়, 
তাহার প্রতি উত্তরে কটুক্তি কথনের প্রয়োজন যে তাহার ক্ষোত ও লজ্জা 
ও মনঃপীড়া এসকল না হুইয়৷ কেবল তত্তল্য নীচত্ব সেই উত্তর গ্রদাতার 
স্বীকার মাত্র হয়, স্থতরাং ( নীচস্যোচ্ছৈর্ভাষাঃ স্থজনঃ ল্ময়তে নশোচতে . 
তাভিঃ। কাকভেকখরশব্দাৎ বদ কোনগরং বিষুঞ্চতে ধীরঃ)। দ্বিতীয়ত, 
বালক ও পশ্বাদির হিতকরণে ও চিকিৎসা সময়ে তাহার! আস্ফালন ও 
চীৎকার এবং বিরুদ্ধ করিবার্চেক্টা যদি করে ও হিংসাতে প্রব্ত্ত হুয় 
তাহাতে এ অবোধ প্রাণির” চীৎকারাদির পরিবর্ত না করিয়া দয়ালু মনু 
য্যেরা তাহাদের হিতেরদা! হুইতে ক্ষান্ত হয়েন না, সেই রূপ আমাদের 
হিতৈষার বিনিময়ে ধর্ম সংহারকের বিরুদ্ধ চেষ্টায় ও দ্বেষ প্রকাশে আ- 
মর! রাগাপন্ন না হইয়া এ প্রত্যুত্তরের উত্তরে শাস্ত্রীয় উপদেশের দ্বার! 


(€( ২৪৬ ) 
ততোধিক স্বেহ প্রকাশ করিতেছি । তৃতীয়ত, ভাগবতে লিখেন (ঈশ্বরে, 
তদধীনেষু, বালিষেখু, দ্বিষড সুচ। প্রেম, মৈত্রী, কুপো, পেক্ষা! ়ঃ করোতি 
সমধ্যমঃ) পরমেশ্বর প্রেম, তাহার অধীন ব্যক্তি সকলের সহিত মিত্রতা, 
মূর্খ ব্যক্তিদিগ্যে ক্লপা, ও দ্রেষ্টাদের প্রতি উপেক্ষা যে করে সে মধ্যম 
হয়, অতএব সাধ্যানুসারে ধর্ম সংহারকের প্রতি উপেক্ষাই কর্তব্য হয়। 





_ বিজ্ঞাপনা । 
আমাদের নিন্দার উদ্দেশে ধর্ম সংহারক আপন প্ররখযযুত্তরের নাম 
“পাঁষও পীড়ন” রাখেন তাহাতে বাগ্দেবতা পঞ্চমী সমাসের দ্বার! ধরন 
সংহারকের প্রতি যাহা ষথার্থ তাহাই প্রয়োগ করিয়াছেন । 
প্রয়োজন পৃরঠে (তছুত্তর স্বরূপেণ) ইত্যাদি দ্বিতীয় ক্লোকের দ্বারা 
যে ছুর্র্বাক্য আমাদের উদ্দেশে উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহাতে বাগ্দেতা 
“তৎ” পদের উদ্দেশ্য প্রশ্ন চতুষ্টয়কে দেখাইয়া ঁ সকল ভুর্ব্বাক্য ধর্ম 
সংহারকের প্রতি উল্লেখ করেন। 
আমাদের নিন্দোদ্দেশে ধর্ম সংহারক “নগরাস্তবাসী” এই পদ প্রয়োগ 
পুনঃ পুনঃ করিয়াছেন, অথচ বাগ্দেতার প্রভাবে এশব্দের প্রতিপাদ্য 
তিনি যে স্বয়ং হয়েন তাহা ম্মরণ করিলেন ন1 ॥ 
প্রত্যুত্তর প্রকাশের দ্রিবস সন ১২২৯ শাল ০ মাঘ, লিখেন কিন্তু এন- 
গরস্থ অনেক সঙ্জনের নিকট প্রকাশ আছে যে বৈশাখ মাসে প্রত্যুত্তরের 
বিতরণ হয় ইতি ॥ ১২৩০, ১৫ পৌষ ॥ £ ] 
সম্যগনুষ্ঠানাক্ষমতজ্জন্যমনস্তাপবিশিষ্টঃ ॥ 


"শপ টিবি 


(২৪৭ ) 
মমোজগদীশ্বরায়। 





প্রথমত তিন পৃষ্ঠের অধিক স্বীয় প্রশ্ন ও আমাদের দত্ত উত্তরের 
কিয়দংশ লিখিয়া, ধর্ম সংহারক চতুর্থ পৃষ্ঠে ষে প্রত্যুত্তর দেন তাহার তাৎ- 
পর্যা এই যে সমাগনুষ্ঠানাক্ষম আপনাকে ভাক্ত তত্বজ্ঞানী স্বীকার করি- 
য়াছেন অথচ ভাক্ত শব্দের অর্থ জানেন না “ইদানীস্তন কর্টিদের সন্ধ্যা 
বন্দনাদি ও নিতা পুজ! হোমাদি পিভূ মাতৃ কৃত্য যাত্রা মহোৎসব জপ 
মক্ত দান ধ্যান অতিথি সেবা প্রভৃতি শ্রুতি স্বৃতি বিহিত নিত্য নৈমিত্তিক 
কাম্য কর্ম সর্ধবদ1 দর্শন ও শ্রবণ করিতেছেন তথাপি স্বয়ং প্রকৃত লক্ষণ 
ক্রান্ত ভাক্ত তন্বজ্ঞানী হইয়া সম্পূর্ণ কিম্বা অসম্পূর্ণ কর্টি সকলকে কোন শান্ত 
দৃষ্টিতে নিব্পরাধে তাক্ত কন্ম্ণী কহিয় নিন্দা করেন” ॥ উত্তর ।__আমাদের 
পূর্র্ব উত্তরে কোনে। ব্যক্তি বিশেষের নিয়ম ছিল না 'কেধল সাধারণ কথন 
আছে অর্থাৎ “কি ভাক্ত তত্বজ্ঞানী কি অভাক্ত তত্বজ্ঞানী” “এক ভাক্ত তত্ব- 
ভ্ঞানী ও এক ভাক্তকন্্মী” তাহার দ্বারা আমর। আপনাদের প্রতি কিনব 
-অন্য কৌনো৷ অসম্পূর্ণ জ্ঞানির প্রতি ভাক্ততত্ঙ্ঞানী শব্দের উল্লেখ করি- 
যাছি এমৎ উপলব্ধি দ্বেষ পরিপূর্ণ চিত্ত ব্যতিরেকে অন্যের কদাঁপি হয় 'ন1 
বিশেষত “সম্যগ্ষ্ঠানাক্ষম” এই নাম গ্রহণই উত্তর প্রদাতার অসম্পূর্ণ 
ভ্ানানুষ্ঠানকে ব্যক্ত রূপে জানাইতেছে অধিকন্ত এ উত্তরের ২২৯ পৃষ্ঠের 
৯পংক্তিতে এ রূপ সাধারণ মতে লিখা আছে “যে কোনে এক বৈষ্ণব ষে 
আপন ধর্মের লক্ষাংশের একাংশ অনুষ্ঠান করে না__সে যদি কোন 
শীক্তের-_ এবং কোনে। ব্রহ্মনিষ্ঠের স্বধর্্ানুষ্ঠানে ক্রুটি দেখিয়! তাহাকে " 
ভাক্ত ও নিন্দিত কহে_ন্তবে তাহাঁকে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা নিন্দকের মধ্যে 
অতিশয় নিন্দিত জানিবেন কি না” এই সাধারণ প্রশ্ন এক ব্যক্তির কি 
শাক্তত্ব ও ত্রাহষত্ব উয়ের ব্রিক হইতে পারে? বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিবেচগা 
করিবেন। যদি কেহ এম€ নিয়ম করেন যে অসম্পূর্ণ শ্রবণ মনন বিশিষ্ট 
জ্ঞানাবলম্বী ভাক্ত' তত্বভনি শব্দের বাচ্য হয় তবে তাহার অবশ্য উচিত 
হুইবেক যে অসম্পূর্ণ কর্টির গ্রতিও ভাক্তকর্ট্ি পদের উল্লেখ করেন কিন্তু 
এনিয়ম কি আমাদের কি ধর্ম সংহারকের উভয়ের তুল্য গ্লানিকর হয়? 
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ই চতুর্থ পৃষ্ঠের শেয়ে ধর্ম্ম সংহারক আপনাঁকে সেই সকল কর্টিদের মধ্যে 
গণন। করিয়াছেন ধাহাদিগ্যে লোকে “শ্রুতি স্মৃতি বিছিত নিত্য নৈমিত্বিক 
কাম্য কর্ম সর্ধদা করিতে দর্শন ও শ্রবণ করিতেছেন” এনিমিত্ত শ্রুতি 
স্ৃতি বিহিত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম যাহা কর্ষ্ির অবশ্য কর্তব্য তাহার 
কিঞ্চিৎ এস্কলে লিখিতেছি এই প্রার্থনা যে পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিবেন . 
যে লোকেরা এসকলের অনুষ্ঠান করিতে ধর্ম সংহারককে সর্বদা দেখিতে- 
ছেন কি না। (শ্মার্তপ্ুত বচন সকল । প্রাতরুণ্থায় কর্তব্যং যদ্দিজেন দিনে 
দিনে ইত্যাদি। ব্রাহ্গে মৃহূর্তেউদ্থায় ম্মরেৎ দেববরান্‌ মুনীন্‌ ॥ মৃত্রপুরী- 
ষোৎসর্গং কুর্ধ্যাৎ দক্ষিণাং দিশং দক্ষিণাপরান্বেতি। তদ্দেশ পরিমাণ মাহু॥ 
মধ্যমেন তু চাপেন প্রক্ষিপেত্, শরত্রয়ং। অন্তর্ধায় তৃণৈরূমিং শিরঃ প্রার- 
তাবাসসা। স্বানং সমাচরেৎ প্রাতর্দস্তধাবনপূর্বরকং। অস্বক্রান্তে রথক্রাস্তে 
বিষঃক্রান্তে বন্ুন্ধরে। মৃত্তিকে হর মে পাঁপং যন্ময়া ছুষ্কৃতং কৃতং) ॥ ইহার 
অঞ্ি। প্রাতঃকালে উত্থান করিয়! দ্বিজ সকল ষে যে কর্ম প্রতিদিন 
করিবেন তাহা লিখিতেছি। ত্রাহ্গ মুহূর্তে অর্থাৎ চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে 
গাত্রোণ্ধান করিয়া প্রধান দেবতা ও খধিগণের স্মরণ করিবেন । বাটার. 
দক্ষিণ কিন্বা নৈখ/ত কোণে মল মূত্র পরিত্যাগ করিবেন তাহাতে দেশের 
পরিমাণ এই যে মধ্যবিধ এক ধন্থু লইয়া তিন শর প্রক্ষেপ করিবেন অর্থাৎ 
ধঁ শর ক্ষেপ পরিমিত ভূমি পরিত্যাগ কর্তব্য। তৃণের দ্বারা তৃমিকে 
আচ্ছাদন করিয়া ও বন্তের দ্বারা মস্তকাচ্ছা্দন পূর্বক মল মৃত্র পরিত্যাগ 
করিবেন। পরে দস্ত ধাবনানস্তর অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে ইত্যাদি মন্ত্রের 
'দ্বারা গাত্রে মৃত্তিকা লেপন পূর্বক প্রাতঃকালে স্নীন করিবেন পুম্তক 
বাহুল্য ভয়ে প্রতিদিন কর্তব্য কর্মের মধ্যে প্রাতঃ কর্তব্যের কিঞ্চিৎ লেখা 
গেল আর ব্রাঙ্গ মুহূর্ত অবধি গ্রদোষ পর্য্যস্ত দিবসকে আট ভাগ করিয়া 
প্রত্যেক ভাগে যে যে ক্র কর্তব্য তাহারও কিঞ্চিৎ কিঞিৎ সংক্ষেপ রূপে 
লেখা যাইতেছে। (অগ্নিহোত্রঞ ভূহযাদাদযাতে ছ্ুনিশোঃ সদা) অর্থাৎ 
আদ্যভাগে ও অস্তভাগে অগ্নিহোত্র করিবেন। দ্বক্রীয়েচ ততোভাগে বেদা- 
ত্যাসপো বিধীয়তে) অর্থাৎ দ্বিতীয় ভাগে বেদের অধ্যয়ন বিচার অত্যাঁস 
জপ ও অধ্যাপনা করিবেন। ভতেভীয়েচ তথা ভাগে 'পোয্যবর্ার্থসাধনৎ) 
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অথ(হ ভূয় ভাগে স্ব স্ব বৃত্তি দ্বারা ধনোপার্জন করিবেন। (চতুর্থে চ 
তথা ভাগে স্ত্রানার্থং মৃদমাহরেৎ) অর্থাৎ চতুর্থ ভাগে পুনঃ ্ান নিমিত্ত 
মৃত্তিকা হরণ করিবেন। (পঞ্চমে চ তথ! ভাগে সংঘিভাগোযথার্ৃতঃ) অর্থাৎ 
পঞ্চম ভাগে নিত্য আান্ধ বলি বৈশাদেব ক্ষুধার্ত জীবে অন্ন দান পম্চাৎ 
অবশিষ্ট ভোজন ইত্যাদি করিবেন। (ইতিহাঁসপুরাণাঁদ্যৈঃ ষষ্টসপগ্তম- 
কৌ নয়েৎ) অর্থাৎ হষ্ঠ সপ্তম তাগকে ইতিহাস পুরাণাঁদির আলোচনাতে 
সাপন করিবেন। (অস্টমে লৌকযাত্রায়্াং বহিঃ সন্ধ্যাং সমাচরেৎ) অর্থাৎ 
'অন্টম ভাগে লোকযাত্র! ও গ্রামের বহির্ভাগে যাইয়া সন্ধা বন্দন গায়ত্রী 
জপ ইত্যাদি কর্ম করিবেন ॥ যাহারা ধর্ম সংহারককে প্রত্যহ দেখিতে- 
.5ন তাহারাই মধাস্থ স্বরূপ মীমাংসা করিবেন অর্থাৎ যদি ধর্ম সংহারককে 
গরতিদিন এসকল কর্ম অবাধে করিতে দেখেন তবে সম্পূর্ণ কর্মিদের মধ্যে 
স্ততরাং তাহাকে গণিত করিবেন ১ যদি তাহার! কহেন, ষে প্রায় এসকল 
কম ধর্ম সংহা'রক প্রত্যহ করিয়া! থাকেন কোনে! দিবস করিতে অসমর্থ 
হইলে প্রতাবায় পরিহারের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করেন তবে স্তরাং তিনি 
সম্পুর্ণ কন্মী এই পদ বাচ্য হইবেন; অথবা ষদ্দি তাহারা দেখেন ষে 
সু্য্যোদয়ের ভূরি কালানস্তর গাত্রো'খান করিয়। ধর্ম সংহারক স্বগ্রহে আ- 
তুরেখ ন্যায় প্রাতঃক্ৃত্য করেন পরে দ্বিতীয় ভাগে কর্তব্য বেদাত্যাসের 
স্থানে গ্রাম্যালাপ ও লোক নিন্দা করিয়া থাকেন, তৃতীয় ভাগে কর্তব্য যে 
স্বর্ৃত্তিতে ধনোপাজন তাহার স্থানে শুক্র বৃত্তি দ্বার! দিবসের ভূরিকালকে 
ক্ষেপণ করেন, আর চতুর্থ ভাগে কর্তব্য মৃত্তিকা গ্রহণ পূর্বক পুনঃ স্নান ও 
সন্ধ্যাদি স্বানে, এবং পঞ্চম ভাগে কর্তব্য কর্মের স্থানে, শুচীবিদ্ধ যবন . 
ব্যবহার যোগ্য বন্ত্র পরিধান পূর্বক শ্লেচ্ছ যবন অস্ত্যজ ইত্যাদির সহিত 
বেষ্টিত হইয়| লেচ্ছ গৃহে স্থিতি করেন) ও অঙ্টম ভাগে কর্তব্য হোমাদি 
স্থানে ধুঅ পানে ও ব্যসনে কাল, যাপন করেন তবে এ মধ্যস্ত্বেরা বিবেচনা 
মতে ধর্ম সংহারকের প্রাতি* ভাক্তকর্থি পদের উল্লেখ কর! উচিত জানেন 
অবশ্য করিবেন আর প্রস্বধন্্ম বিহীন বিশিস্ট সম্তান আপনাকে উত্তম 
কর্ষি জানাইয়৷ অন্যের স্বধন্মানুষ্ঠান নাই এই পরিবাদ দিয়া সমাঁজ 
মধ্যে বাহু বাদ্য পূর্ধ্বক যদি আস্ফালন করেন তবে তাহারাই এ 


৩২ 


(১৫৮) 

সাধু সঙ্জানের '্রতি রুষ্ট পদের প্রযঘোগ করা উচিত বুঝেন অবশ 
করিবেন ॥ 

৮ পৃষ্ঠের শেষে লিখেন যে “ন্বধর্মানুষ্ঠানের সাবকাশ সময়ে স্মৃতি শান্তর 
প্রমাণান্রসারে সাম্য়িক কর্ম ও রাজরুত ধর্মের অনুষ্ঠান কর্তাকে নিরন্তর 
পর ধশ্মানুষ্ঠাতা কহিয়! নিন্দা করেন”॥ উত্তর ।-_“স্বধর্ধানুষ্ঠানের সাবকাশ 
সময়” এই' পদের গ্রযোগাধীন অনুভব হয় যে সাময়িক কর্ন্দ ও রাজরুত 
ধর্ম এদুই শব্দের দ্বারা ধনোপার্জনাদি বিষয় কর্ম তাহার অভিপ্রেত হুই- 
বেক অতএব নিবেদন, যে মে পণ্ডিতের ধর্ম সংহারককে সর্বদা! দেখিতে- 
চেন ত্রাহারাই বিবেচনা করিবেন বে তিনি স্বধন্থ্ানুষ্টানের সাবকাশ সময়ে 
স্তুতি শাক্সান্সারে সাময়িক কর্ধা ও রাজকৃত ধর্থের অনুষ্ঠান করেন কি 
ধনোপর্জনের সাবকাশ সময়ে যকিঞ্চিৎ স্বধন্দমভাসের অনুষ্ঠান করিয। 
থাকেন যেহেতু তাহারা অবশা জানেন যে ত্রান্মণের স্বধন্্াস্টানের সাৰ- 
কাঁশ কাল যাহাতে ধনোপাঁজন কর্তবা তাহা দিবসের অর্ধ প্রহর হয় 
অতএব তীহারা এরূপ দন্তোক্তি সতা কি মিখা] ইহা অনায়াসে জানিতে 
পারিবেন । 

৯ পৃষ্ঠে দশ পংক্তি অবধি যাহা লিখেন তাহার তাৎপর্য এই যে “যদি 
ভাঁক্ত তত্তজ্ঞানী ও ভাক্তকন্দ্রী উভয়ে স্ব স্ব ধর্মানুষ্ঠান রহিত হয়েন কিন্ত 
তাহাব মধ্যে ভাক্ত তত্জ্ঞানী আপনাকে লোকে দিদ্ধ' ও উতত্তম রূপে 
প্রকাঁশ করেন তবে এতাক্তকন্ম্রী তাহাকে উপহাস করিতে পারেন কিনা” 
উত্তর ।-__ধর্ঘ্ম সংহারক ভাক্রকম্মীঁকি অপম্পূর্ণ কর্মী হয়েন, পূর্বব লিখিত 
কর্দ্িদের নিত্য কর্মের বিবেচনা দ্বারা এবং ধর্ম সংহারকের প্রত্যহ অনু- 
টনের অবলোকন দ্বার] বিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহার নির্ণয় করিবেন ; অথব। 
আরা তাক্ত জ্ঞানী কিম্বা! অসম্পূর্ণ জ্ঞানানুষ্ঠায়ী হই, ইহার নিশ্চয়ও 
সেই রূপ পরের লিখিত শাস্তরান্থসারে' পৃণ্ডিত লোক যেন করেন; পূর্ব 
উত্তর লিখিত মনু 'বচন (ভ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রায়জন্ত্যে তৈম্মখৈঃ সদ] । 
জানমূলাং ক্রিয়ামেযাং পশ্যস্তোজ্ঞানচক্ষুষা)। (দকানো কোনো ব্রহ্ষনিষ্ 
গৃহস্থেরা গৃহস্থের গ্রাতি যে.ে যন্ত্র শাস্ত্রে বিহিত আছে তাহা সকল কেবল 
ভ্ঞাস দ্বারা নিষ্পন্ন করেন, সে কিরূপ জ্ঞান তাহা পরার্ধে কহিতেছেন, 
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তাহারা জ্ঞান চক্ষু যে উপনিষত তাহার দ্বার! জানেন যে পঞ্চ যজ্ঞা্দি 

সকলের উৎপত্তির মূল জ্ঞান স্বরূপ পরর্রহ্ধ হয়েন' অর্থাৎ জ্ঞান নিষ্ঠ 

গৃহস্থদের পঞ্চ যক্ঞাদি অনুষ্ঠানের স্থানে পরত্রহ্ম 'পঞ্চ যক্ঞাদি তাবতের 

মূল হয়েন এই মাত্র চিন্তন উপনিবত আলোচন৷ দ্বার! ত্রাহাদের আবশ্যক 

হয। তথ]! (যথোক্তান্যপি কন্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্মঃ ৷ আত্মঙ্ঞানে শমে 

চ স্যাদ্ধেদভ্যাসেচ যত্তৃবান্) পুর্বোক্ত কর্ম নকলকে পরিতাগ করিয়া 
বান্ষণ আত্মগ্ানে, ইন্ড্রির নিগ্রহে, প্রণব উপনিষদাদি বেদাভাসে যত্তু 
করিবেন অর্থাৎ আত্মার শ্রবণ মননে ও ইঞ্জিয় নিগ্রহে ও বেদাভ্যাসে যন্তব 
করা৷ ব্রহ্মনিষ্ঠ রান্মণের আবশ্যক হয়। বর্ণাশ্রমাচার কর্ম অবশ্যই ত্যাগ 
করিবেক এমত তাত্পধ্য নহে কিন্তু জ্ঞান সাধনের অন্তরঙ্গ কারণ যে 
শাত্বার শ্রবণ মনন ও শম ও বেদাভ্যাস ইহারই আবশ্যকতা জ্ঞান নিষ্ঠের 
প্রতি হয়, মনুটাকাধ্নত কৌধীঅক শ্রুতিঃ (অথ বৈ অনা? আুতয়ঃ অনস্তর- 

নাস্তাঃ কম্মময্যোহি ভবন্তেবং হি তস্য এতৎ পূর্বে বিদ্বাংসোহগ্রিহোত্রং 

জবাঞ্চকুরিতি) পুর্ব তর কর্মমময়ী আহুতি সকল জ্ঞান নিষ্ঠদের এই হয় 
আর এই জ্ঞান সাধন রূপ অগ্িহোত্র পৃর্বব পুর্ব জ্ঞান নিষ্টের। করিয়াছেন; 
অতএব বিজ্ঞলোক বিবেচন। করিবেন যে ফাহাদের প্রতি ধন্ম সংহারফ 
ভাক্ত তত্বন্তানি পদের প্রয়োগ করিয়াছেন সে সকল বাক্তির! ব্রক্ম জগতের 
মূণ হয়েন এক্সপ চিন্তন করেন কিনা যেহেতু মন্থ্য ভূরিকাল যদ্ধিষয় 
ভাবনা করে তদ্িষয়ের আলাপ ও উপদেশ প্রায় ভুরিকাল করিয়া থাকে 
এবং ঠাহাদের প্রণব ও উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহে সম্যক 
প্রকারে কি অসমাক্‌ প্রকারে যত্ব আছে কি না ইহাও বিবেচনা করিবেন 
তখন অবশ্যই নিদ্ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন যে তাহার! ভাক্ত ততজ্ঞানী 
ফি অসম্পূর্ণ জ্ঞানাহুষ্ঠায়ী হয়েন, ইহার বিশেষ বিবরণ জ্ঞান কর্ম বিচার 
স্টলে পরে লেখা যাইবেক। এবুং কোন্‌ পক্ষে আপনার উত্তমতা প্রকাশ 
ও সব প্রকারে আপনার ধর্মান্ুষ্ঠানের গর্ব ও কোন্‌ পক্ষে আপনার 
অধীনতা ও দস্তরািত্য তাহা পরস্পর উত্তর প্রত্াত্তর দৃষ্টি করিলে বরঞ্চ 
উভয়ের গৃহীত নামের অর্থ বিবেচনা করিলেই-বিজ্ঞ লোক জানিতে পা- 
প্িবেন, বেহেতু এক জন ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাক্ষী ও ধর্ম সংহারক নাম হবার! 
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আপনি ফেবল ধার্মিক হয়েন এমত নহে বরঞ্চ ধন্ম সেতুর রক্ষক পূপে 
আপনাকে জানাইতেছেন। যথা খ্ প্রত্যুত্তরের প্রয়োজন পত্রে ধন্ম 
সংহারক স্পর্ধা পূর্বক লিখেন “ছুৰ্টানাং নিগ্রহার্থায় শিল্টানাং ত্রাণ 
তবে। ধর্মসংস্থাপনার্থায় ন্বর্ারোহণসেতবে” ইত্যাদি । প্রায় মেই 
প্রকারে যেমন ভগবান্‌ কৃষ্ণ গীতাতে কহিয়াছেন (পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনা 
শায়চ হুষ্কৃতাং। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে)। আর দ্বিতীয় বাতি 
এই নাম গ্রহণ করেন যে “সম্যগন্ুষ্ঠানাক্ষম তজ্জন্য মনস্তাপবিশিস্ট” অর্থাৎ 
আপন ধর্মের সম্যক অনুষ্ঠানে অসমর্থ এনিমিত্ত মনস্তাপ 'বিশিষ্ট হুই ॥ 

£ পৃষ্ঠের শেষে আপনিই এই আপক্কা করেন যে“যদি বল ন্যায়ার্জিত 
ধনেই যজ্ঞাদি কর্ম সিদ্ধ হয় অন্যায়ার্জিজ্গিত ধনে কর্ম সিদ্ধ হয় না অতএব 
অন্যাঘার্জ্জিত ধন দ্বারা কর্ম্ম করণ প্রযুক্ত ধর্ম সংস্থাপনাকাজ্ষীরা কম্ম 
করিলেও' ভক্তিকন্মা হয়েন” পরে আপনিই সিদ্ধান্ত করেন* ষে অন্যায় 
্র্দিত ধনে কর্ম্ম করিলে মীমাংসাদি শাস্ত্রাহ্ুসারে কম্মন সিদ্ধ হয়॥ উত্তর। 
ধর্ম সংহারকের ধন ন্যায়োপার্জ্িত অথব! অন্যায়োপার্জিজত হয় তাহা তি- 
নিই বিশেষ 'জানেন কিন্তু ষে বৃত্তি ব্রাহ্মণের ধনোপার্জরনে সর্ব্বথা। নিষিদ্ধ 
হব সে বৃত্তির দ্বারা ধর্ম সংহারক ধনোপার্জন করিতেছেন কি না তাহ! 
বিজ্ঞ ব্যক্তিরা এই লিখিত মনু বচনে দৃষ্টি করিয়া বিবেচনা করিবেন, মন্তুঃ 
(ধতামৃতাভ্যাং জীবেত্ব, মৃতেন প্রমৃতেন বা। সত্যানৃতাভ্যামপি বা ন স্বত্ব 
কদচন ॥ খতমুঞ্ছশিলং প্রোক্তমমৃতং স্যাদষাচিতং। মৃতন্ত যাচিতং তৈক্ষাঃ 
প্রমৃতং কর্ষণং স্থৃতং ॥ সত্যানৃতন্ত বাণিজাং তেন চৈবাপি জীব্যতে | সেবা- 
্বরত্তিরাখ্যাতা৷ তন্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ) ॥ খত, অমৃত, মৃত, প্রমৃত, ও 
সত্যানৃত এই সকল বৃত্তির দ্বারা ব্রাহ্মণ ধনোপার্জন করিবেন) স্বত্তি 
দ্বারা কদীপি করিবেন ন1। উচ্ধাত্তি ও, শিল বৃত্তিকে খত শব্দের অর্থ 
জানিবে। আর অমৃত শব্দে অযাচিত ১৪ মৃত শব্দে যাচিত ও প্রমৃত শব্দে 
কৃষি কর্ম ও সত্যানৃত শব্দে বাণিজ্য ও শ্বনৃতি' শব্দে সেবা! বৃত্তি ইহা 
জামিবে, অতএব সেব৷ বৃত্তি ব্রাহ্মণ কদাপি করবেন না। মন্থুর দশমা- 
ধ্যায়ে সেবা শব্দের অর্থ টীরাকার লিখেন ॥ সেব! পরাজ্ঞাসম্পাদনং ॥ অ- 
ধাৎণ্পরের আজ্ঞা সম্পন্ন করাকে সেবা কছি এবং পদ্মপুরাণে দশমাধ্যায়ে । 
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"(ঈশ্বরৎ বর্তনার্থায় সেবস্তে মাঁনবা! যথা। তখৈব মতিমস্তোপি সেবস্তে পরমে- 
শ্বরং ॥ যেমন প্রস্ুকে জীবিক! নিমিত্ত লোকে সেব1 'করে সেই রূপ পণ্ডি- 
তের! পরমেশ্বরের সেবা করেন”। বিরাট পর্ব (নাহ্মস্য প্রিয়োন্মীতি মত্বা 
সেবেত পণ্ডিতঃ) আমি রাজার প্রিয় এমত জ্ঞান করিয়] পণ্ডিতের! রাজার 
সেবা করিবেক ন!। মহাকবি প্রণীত ক্লোক (নাথে শ্রীপুরুষোত্তমে ত্রিজগ- 
তামেকাধিপে চেতসা সেবো স্বস্য পদস্য দাতরি বিভৌ নারায়ণে তিষ্ঠতি। 
যং কঞ্চিৎ পুরুষাধমং কতিপয়গ্রামেশমপ্পপ্রদং সেবায়ৈ মৃগয়ামহে নরমহো! 
মূঢ়াবরাকাবয়) প্রত লোক শ্রেষ্ঠ ত্রিগতের অদ্বিতীয় অধিপতি অস্তঃকর- 
ণের দ্বারা সেব্য হইলে আপন পদের দাতা এরূপ নারায়ণ সত্তে, পুরুষাধম 
কতিপয় গ্রামের অধিপতি অপ্প দাতা যে কোন মনুষ্যকে সেবার নিমিত্ত 
যত্ব বিশিষ্ট থাকি হা আমরা কি নীচ ও মূঢ় হই॥ এখন পণ্ডিতের! 
এসকল প্রমাণ দৃ্টি করিয়া বিবেচনা করিবেন ষে ল্লেচ্ছ.সেরা করিয়া সৎ. 
কর্মিদের মধ্যে গণিত হইবার অভিমান করা ব্রাহ্মণের উচিত হয় কিনা ॥ 

১২ পৃষ্ঠে লিখেন যে ব্রাঙ্গণ শুদ্রান্ন গ্রহণে পতিত হয়েন ইহা! যে বচনে 
প্রাপ্ত হইতেছে তাহার তাৎপর্য এই যে ব্রাহ্মণ যথার্থ পতিত হয়েন এমত 
নহে কিন্তু অসৎ প্রতিগ্রহ জন্য পাঁপ মাত্র হয় যেহেতু অসৎ প্রতিশ্রহ 
জন্য পাপে ও স্থুরাপানাদিতে বিস্তর বৈলক্ষণ্য ॥ উত্তর।-_কর্ষমিদের প্রতি 
যে কর্মে পাতিত্য ও অধমত্ব কথন আছে অর্থাৎ একর্দ্দ করিলে কর্মী 
পতিত হয় তাহার স্পপ্টার্থ পরিত্যাগ করিয়] ধর্ম সংহারক কহেন, এস্থলে 
পতিত হুওন তাৎপর্য নহে কিন্ম্ু এ এ ক্রিয়াতে কিঞ্চিৎ দোষ কথন শাস্ত্রের 
তাৎপর্য হয় আর জ্ঞাননিষ্ঠদের প্রতি কোনে৷ অবিহিত কর্ম করিলে ষে. 
দোষ শ্রবণ আছে সে সকল বাক্যের স্প্টীর্থ ই গ্রহণ করেন কিন্ত তাহার 
ও তাণপর্য্য কিঞ্চিৎ দোব কথন হয় ইহা! কদাপি স্বীকার করেন না প্ররূপ 
পক্ষপাতাধীন ব্যবস্থা পণ্ডিতের, আদরণীয় হয় কি না! তাহারাই বিবেচ্না 
করিবেন ॥ পি 

১২ পৃষ্টের শেষে ধর্ম সংহা'রকের শুদ্র সম্পর্ক নাই লিখিরাছেন অত- 
এব তীহার শুক্র সম্পর্ক গ্রমাণ কর! উদ্বেগ জনক সত্য বাক্য ব্যতিরেকে 
হইতে পারে না থে আমাদের নিয়মের বহিভূ্ত হয় যে শাস্ত্রীয় কিচারে 


(১৫৭ ). 
কটুক্তি না হইতে পারে তবে অন্য কেহ তাহা প্রমাণ করে আমাদের 
হানি লাভ নাই। আর শৃদ্রাসনে উপবেশনের বিষয়ে ১৩ পৃষ্ঠে লিখেন 
“যে বিশিষ্ট শৃদ্রেরা আপনিই পৃথক আসনে উপবিষ্ট হয়েন” তাহার 
উত্তর এই ষে ধাহার! ধন্্ম সংহারককে সর্ধদা দেখিতেছেন তাহারাই 
ইহার মীমাংসা করিবেন যে ধর্ম সংহারক সৎ শৃদ্র হইতে পৃথগাসনে 
বইসেন কি সৎ শুদ্রে ও অসৎ শুদ্র বরঞ্চ ববনাদ্ির সহিত একাসনে 
বসিয়া থাকেন, এ বিষয়ে আমাদের বাক কলহ নিরর্থক । অধিকন্ড ১৩ 
পৃষ্ঠে লিখেন যেণ্শুত্র যাজনাদি করণেযে সকল দোষ শ্রুতি অশচ্ছে সে তাব 
অসৎ শুক্র অস্ত্জাদি পর, যেহেতু চারি বর্ণ চারি যুগেই প্রসিদ্ধ আছেন 
তাহাদের ক্রিয়া কন্ম বট্‌ কর্ম্মশালি ব্রাহ্মণ সকল চিরকাল করিয়া আসি- 
তেছেন এবং অদ্যাবধি সৎ শুক্র যাজী ও অশুদ্র ষাজী বিপ্রদিগের পর- 
স্পর তুলা রূপ মানা মানকতা কুটম্বতা ও আহার বাবহার "সর্ব দেশেই 
হুইতেছে”॥ উত্তর ।__এ নবীন ধর্ম সংস্থাপন করিতে গ্ররত্ত হইয়াছেন মে 
ব্রাহ্মণের শৃদ্র যাজনে দোষ নাই ইহাতে ছুই প্রমাণ দিয়াছেন প্রথম. এই 
যে “চারি বর্ণ চারি যুগেই প্রসিদ্ধ আছেন” কিন্তু এস্তলে ধর্ম সংহারককে 
জামা উচিত ছিল যে চারি যুগে চারি বর্ণ আছেন সেই রূপ স্তাহাদের 
মধ্যে উগ্তম অধম পতিত ইহাও চারি যুগে হইয়া মাসিতেছেন, তাহা পূর্ব 
পুর্ব কালীন শাস্ত্রেই দৃন্ট হইতেছে । মন্গুঃ (যাবততঃ সংসপৃশেদনৈ র্ণান্মণান্‌ 
শৃদ্রযাজকঃ। তাবতাং ন ভবেদ্দাতুঃ ফলং দানস্য পৌর্ত্িকং) শৃদ্র যাজক 
্রাহ্মণ যত ব্রাহ্মণের পংক্তিতে বসিয়া আহার করে, সে সকল ব্রাক্মণেতে 
দান করিলে দাতার শ্রাদ্ধীয় ফল প্রাপ্তি হয় না। টাকাকার কুল্প-কভ্ট 
শৃদ্র শব্দ এস্বলে অসৎ শুদ্র অস্তজাদি পর হয় এমৎ লিখেন নাই । 
প্রায়শ্চিত্ত বিবেকে,যমঃ (পুরোধাঃ শু'দ্রেবর্ণস্য বাহ্গণোয়ঃ পরবর্তিতে । স্েহা- 
দর্থপ্রসঙ্গাদ্ধা তস্য কচ্ছ,ং বিশোধনং) যে,রাহ্ষণ স্নেহ প্রযুক্ত অথবা ধন 
লোভে শুদ্রবর্ণের পৌরোহিত্তা ক্রিয়া একবারও করে সে ধ পাপ ক্ষয়ের 
নির্মিত্ত প্রাজাপত্য ব্রত করিবেক । এ বচনে। সাক্ষাৎ শুদ্রবর্ণ প্রাপ্ত 
হইতেছে । এবং অযাজ্য ষাজন প্রায়শ্চিত্তের প্রতিজ্ঞাতে &ঁ বিবেককার 
লিখ্েন। (অথ শুক্রাতিরিক্তাযাজাযাজন প্রায়শ্চিত্ত) শূকর ভিন্ন অনা 


(১৫৫ ) 


অধাজ্য যাঁজনের প্রায়শ্চিত্ত কহিতেছি। ইহাতে শুক্র ও শুদ্রে ভিন্ন 
পতিতাঁদি উভয়ের অযাজাত্ব প্রাপ্ত হইতেছে । মিতাক্ষরাতেও লিখেন 
(অতউপপাতকসাধারণপ্রাযশ্চিত্বং শুঁব্রাদ্যযাজ্যযাজনে বাবতিষ্ঠতে ) 
অর্থাৎ উপপাতক সাধারণের যে প্রাফশ্চিত্ত তাহার ব্যবস্থা শুক্র গ্রভৃতি 
অযাজা যাঁজনে জানিবে। এস্বলেও শুদ্রবর্ণ ও তদিতরের অযাজাত্ব প্রাপ্ত 
হইতেছে । শুদ্র যাজকের নির্দ্দোষত্বে দ্বিতীয় গ্রমাণ ধর্ম সংহারক লি- 
খেন যে “সৎ শুর যাজী ও অশু্র যাঁজী ্রাঙ্মণেদের পরস্পর তুল্য রূপে 
মানামানকতা' কটম্বতা আহার ব্যবহার ও সর্বদেশেই তইতেছে”। উত্তর।_- 
ঈদানীস্তন বাবহার দেখিয়া মন্বাদি বচনের সঙ্কোচ করা এ ধর্ম সংহারক 
হইতেই সন্তবে, যেহেতু এই ব্যবস্থান্থুদারে ধর্ম্ম সংহারক কহিবেন যে শুক্র 
বিরুয়ী ও অশ্ক্ত ধিক্রুয়ী উভয়ের পরস্পর মানামানকতা৷ কুটম্বতা আহার 
বাবহার অদ্যাবধি দেখিতেছি অতএব শুক্র বিক্রয়ী নির্দোষ হয় এবং 
কহিবেন যে শ্লেচ্ছ সেবী ও অল্লেচ্ছ সেবী উভয়ের পরস্পর মানামানকতা 
কটন্বতা আহার বাবহার দেখিতেছি অতএব ল্লেচ্ছ সেবী ব্রাহ্মণ দোষী হয় 
না এখন সৎ কর্ট্িরা বিবেচনা! করিবেন নিআহাগ্য় নিজিতরনীতা 
রক ভয়েন কি না। 

:৩ পৃষ্ঠের শেষে লিখেন যে “ব্রাহ্মণের শুদ্র মাত্রের সহিত একাঁসনে 
উপবেশন পাতিত্য জনক নহে যে হেতু অন্তাজ জাতি বৈষ্ণব হইলে সেও 
বিশ্ব পবিত্রকারক হয়” এবং ইহার প্রমাণের নিমিত্ত ব্রহ্গপুরাণ, ব্রহ্ম 
বৈবর্তের বচন লিখিয়াছেন যে" চগ্ডাঁল যবনাদিও বৈষ্ণব হুইলে পবিত্র- 
কারী হয়॥ উত্তর।-যদ্যপি এসকল মাহাত্ম্য স্চচক বচনের যথাশ্রত . 
অর্থকে ধর্ম সংহারকের মতান্ুসারে স্বীকার করা যায় তবে শৃদ্র বৈষুবের 
বরঞ্চ চণ্ডালাদি বৈষ্ণবেরও সহিত একাসনে বসিলে পাপের নিমিত্ত না 
হুইয়া পবিত্রতার কারণ অবশ্য,হঘ ; কিন্ত এরূপ মাহাত্ম্য ক্ছচক বছন 
শাক্ত শৈবাদির প্রতিও* দ্েখিতেছি, যথা কুলার্চনচদ্রিকা ধত কুলাবলী 
তস্ত্রে॥ কৌলিকোহি গুর সাক্ষাৎ কৌলিক: শিবএব চ। কৌলিকস্তর পিতা 
সাক্ষাৎ কৌলিকোবিষ্ণ রেব হি॥ কৌলিক সাক্ষাৎ গুরু ও শিব ও পিতা ও 
বিষ্ক, স্বরূপ হয়েন।* মহানির্ববাণ তত্ত্রে। অহোপুণ্যতমাঃ কৌলাস্তীর্ঘরপাঃ 


( ২৫৬ ) 


স্বয়ং প্রিয়ে। যে পুনস্তাত্ম ন্ন্ধান্থেচ্ছস্বপচপামরান্॥ য়ং তীর্থ স্বরূপ 
কৌল সকল কি পুণাবস্ত হয়েন ধাঁহারা আপন সম্বন্ধ দ্বারা শ্লেচ্ছ চণ্ডাল 
পামর সকলকে পবিত্র করেন। কুলার্ণবে ॥ শ্বপচোপি কুলজ্ঞানী ব্রাহ্মণা- 
দতিরিচাতে। কৌলজ্ঞানবিহীনন্তু ত্রাহ্মণঃ শ্বপচাধমঃ ॥ চণ্ডালও যদি 
কুলজ্ঞানী হয় তবে সে ব্রাহ্মণ হইতেও শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণ যদি কুলজ্ঞান হীন 
হয়েন তবে তিনি চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম হয়েন। স্কান্দে॥ শিবধন্মপরা- 
ষে চ শিবভক্তিরতীশ্চ যে শিবব্রতধরাষে বৈ তে সর্ধ্বে শিবরূপিণঃ॥ যাহারা 
শিব ধন্মানুষ্ঠানে রত ও শিবের ভক্ত এবং শিবব্রতধারী তাহারা সাক্ষাঁৎ 
শিব স্বরূপ হয়েন। অতএব এতদ্দেশের শুদ্রে ও অস্তাজ সকলে প্রায় 
শাক্ত শৈব বৈষ্ণব এই তিন ধর্মের এক ধর্মাক্রান্ত হয়েন, আর প্রতোক 
ধর্ম বিশিষ্টের প্রতি ভুরি মাহাত্বা সচক বচন দেখিতে যে তাহার! 
নিজে পবিত্র ও অন্যকে পবিত্র করেন এই রীতিক্রমে ধর্ম সংহারকের 
মতে কি শূদ্র কি অস্ত্যজ ইহাদের সহিত একাসনোপবেশনে ও বাবারে 
কোনো! দোষের সন্তাবনা রহিল নাই, স্থৃতরাং তাহার মতে শূত্র 9 চা 
লাদির বিষয়ে ব্রাহ্মণের প্রতি যে মে নিয়ম শাস্ত্রে কহিয়াছেন তাহার স্থল 
প্রায় এদেশে প্রাপ্ত হয় না৷ এবং শৃঁদ্রাদির সহিত যেরূপ ব্যবহার লিখেন 
তাহারও প্রায় নির্বিষয়তাপত্তি হইল অতএব সৎ কর্ট্িরা বিবেচনা করি- 
বেন যে ধর্ম সংহারকের এব্যবস্থা তাহাদের গ্রহণ যোগ্য হয় কি না। 

১৪-পৃষ্ঠের শেষে শুদ্র হইতে বিদ্যাত্যাদের বিষয়ে মন্ু বচন লিখ্নে ॥ 
শরদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামিতাদি ॥ পরে তাহার ব্যাখ্যা করেন “অর্থাৎ 
অরদ্ধা্িত হইয়া শুন্্র হইতেও উত্তম বিদ্যা গ্রহণ করিবেক” ॥ উত্তর ।__ 
এবচনের বিবরণে টাকাকার কুল্প.কতট্ট পূর্ব্বাপর গ্রন্থের প্রক্যতার নিমিত্ত, 
শুভ বিদ্যা শব্দে উত্তম বিদ্যা না লিখিয়া প্দৃ্টি শক্তি” অর্থাৎ সাক্ষাৎ 
শুভকারী যে গারুড়াদি বিদ্যা তাহা "শুক্র হইতে গ্রহণ করিবেক ইহা 
লিখিয়াছেন অতএব পণ্ডিতের! বিবেচনা কর্সিবেন যে চীকাকার কুল্প,ক 
তঝ্টের ব্যাখ্যা মান্য কি ধরণ সংহারকের ব্যাখা গ্রাহ হইবেক। 

১৫ পৃষ্ঠ অবধি লিখেন যে॥ উদ্দিতে জগতীনাথে ॥ ইত্যাদি বচনে প্রাপ্ত 
হইতেছে যে সুর্য্যোদয়ানস্তর দত্তধাবন করিলে সে পাঁপিষ্ঠের বিষ্ণ পুজায় 


(২৫৭ ) 
অধিকার থাকে না,তাহার“তাত্পর্যার্থ এই যে অশান্ত্রীয় দত্তধ(বনাদি কর্তা 
সম্পূর্ণ অধিকারি এ কারণ অসম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হয়” | উত্তর।__কর্থির 
গ্রতি নিষিদ্ধীচরণে যে সকল দোষ শ্রবণ আছে তাহা অসম্পূর্ণ ফলের 
কারণ হয় ইহ! ধর্ম সংহারক সিদ্ধান্ত করেন আর জ্ঞান্নাবলম্বিদের প্রতি 
বিহিত অনুষ্ঠানে যে সকল দোষ শ্রবণ আছে তাহা অসম্পূর্ণ জ্ঞানের 
কারণ ন! হুইয়া! সে এককালে জ্ঞান সাধনের অধিকারকে নস্ট করে ইহাঁই 
বারংবার ব্যবস্থা দেন এরূপ পক্ষপাতিকে ' পণ্ডিতের! যাহা উচিত হয় 
কছিবেন ॥ অধিকন্ত লিখেন যে “ন্মর্য্যোদয়ানস্তর মুখ প্রক্ষালন ইতাদি 
কর্তার সংস্কারের ক্রটিতে কর্মের যে বৈগুণা জন্থে তাহা বিষ, স্মরণ 
দ্বারা সম্পূর্ণ হয় (অপবিভ্রঃ পবিত্রোবা সর্ব্বাবস্থাং গতোপি বা। যঃ ন্যরেৎ 
পুণ্তরীকাক্ষং সবাহ্থাত্যস্তরঃ শুচিঃ) ইত্যাদি বচন প্রমাণ দিয়াছেন ॥ 
উত্তর ।__যর্দি'এই বচন দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠায়ির অপবিত্রতা ও.সংক্কারের ক্রুটি 
জনা দোষ নিরত্তি হয় এমত স্বীকার করেন তবে জ্ঞানানুষ্ঠায়িদের দোষ 
ক্ষালনের বিষয়ে যে সকল বচন আছে তাহাকেও তীহাদের ক্রুটি মার্্ড- 
নার কারণ অঙ্গীকার করিতে হইবেক। যোগশাস্ত্রে (সোহং হংসঃ সকত- 
ধাবা স্থরুতোছুস্কৃতোপিবা। বিধৃতকল্মষঃ সাধুঃ পরাং সিদ্ধিং সমশ্ব,তে ) 
স্রত কি ভুক্ক.ত বাক্তি ব্রন্ের সহিত জীবের একা জ্ঞান ও জীবের সহিত 
রন্ষের এঁক্য তাঁব একবার করিলেও সাধক সর্ব পাপ ক্ষয় পুর্ব্বক সম্পূর্ণ 
সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কুলার্ঁবে (ক্ষণং ব্রহ্মাহমন্ীতি যঃ কুর্য্যাদাত্মচিত্তনং। 
তৎসর্বপাতকং নশ্যেৎ তমংস্ফ্ঠোদয়ে যথ! ) জীব ব্রদ্ষের অভেদ চিন্তা 
ক্ষণমাত্র করিলেও সকল পাপ নন্ট হয় যেমন হ্ষুর্্যোদয়ে অন্ধকার 
নষ্ট হয়॥ বস্তূত অধিকারি ভেদে পাপ ক্ষয়ের উপায় ও পুকুতার্থ সিদ্ধির 
কারণ ভগবান ক্র গীতার চতুর্থাধ্যায়ে, (ঘোহাতে স্ক্রতি বাদের. আশঙ্কা 
নাই) পঞ্চবিংশতি শ্লোক অবধি, একক্রিংশৎ ক্লোক' পর্যাস্ত লিখিয়াছেন্ট, 
ভগবস্তীতা পুস্তক সর্ববর্ স্থলত এই নিমিত্ত এবং এ গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে 
মূল ক্লোক ন1 লিখিয়। তাহার অর্থ লিখিতেছি। ২৫ শ্লোকার্থ কোন কোন 
ব্যক্তি কর্ম্মযোগী তাহার! শ্রদ্ধ। পূর্র্বক দেবতাকেই যজন করেন, আর 
কোন কোন ব্যক্তি জনযোগী তাহার! ত্রহ্গরূপ অগিতে ব্রহ্ধার্পণ রূপ ঘক্ঞ 
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দ্বারা যজন করেন ) ২৬ গ্লৌকীর্থ (কোন কোন ব্যক্তি নৈষ্টিক বক্ষচারী 
তাহার ইন্দ্রিয় সংযম রূপ অঙ্মিতে শ্রোত্রাদি ইন্ড্রিয়কে হবন করেণ অর্থাৎ 
ইন্জিত্কে নিরোধ ফরিয়! শ্রীধান্য রূপে সংযমের অনুষ্ঠানে স্থিতি করেন । 
অন্ট অন্য গৃহস্থের! ইন্ট্রিয়রপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয়কে বহন করেন 
অর্থাৎ বিষয় ভোগ কাঁলেও আত্মাকে নির্লিপু জামিয়া ইন্দ্রিয়ের কর্ম ইন্ি- 
য়ই করে এই নিশ্চয় করেন)। ২৭ ক্লোকার্থ, (অন্য অন্য ধ্যান নিষ্ঠ ব্যক্তিরা 
জ্ঞানেজ্জ্িয় ও কর্মেন্জিয় ও প্রাণাদি বয়ু এ সকলের কর্মাকে জ্ঞান দ্বার! প্রজ্ব- 
লিত যে আত্মাপ় খ্যানরূপ যোগ স্বরূপ অগ্নি তাহাতে বহন'করেন) অর্থাৎ 
জম্যক্‌ প্রকারে আত্মাকে জানিয়া! তাহাতে মনস্থির করিয়া বাহে নিশ্চেষ্ট 
রূপে থাকেন। ২৮ ফ্োকার্থ (কোন কোন ব্যক্তির! দানরূপই যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করিয়া থাফেদ, আর কেহ কেছ তপৌরূপ যজ্ঞ করেন, আর 
কেহ কেহ চিগ্ত স্বস্তি নিরোধ যক্ত করেন, ও কেহ কেহ বেদপাঠরূপ যক্ত 
করেন, ও কেহ কেহ যত্শীল দৃঢ়ব্রত ব্যক্তিরা ধেদার্থ জ্ঞান রূপ যজ্ঞ 
করেন? ) ২৯ গ্লোকার্থ (কৌন কোন ব্যক্তি পুরক ও কুস্তক ও রেচক ক্রমে 
প্রাণায়াষ জূপ ধজ্ঞ পরারণ হয়েন। ) ৩০ শ্লোকার্থ, (কোন কোন ব্যক্তি 
আহার সঙ্কোত দ্বারা ইন্রিয়কে দুর্বল করিয়া ইন্জরিয় বত্তিকে লয় করেন। 
এই দ্বাদশ প্রকার ব্যক্তির! স্ব স্ব অধিকারের যজ্ঞকে প্রাপ্ত হয়েন আর 
পুর্বে স্ব স্ব ষজ্জের দ্বারা স্বকীক্স পাপকে ক্ষয় করেন।) ৩১ ক্লৌকার্থ, 
স্ব শ্ব-যজ্ঞের অবসর কালে অমৃত রূপ বিহিতান্্ ভোজন পূর্ববক বরক্গজ্ঞান 
সবার! নিত্য বরন্ধকে প্রাপ্ত হয়েন, ইহার' মধ্যে কোনো যক্ত যে না করে 
সে মধ্য লোকও প্রাপ্ত হয় না পরলোক স্থুখ কি প্রকারে তাছার হয় |) 
গীতা বাক্যে ষাহাদের বিশাস আছে তাহারা কর্মথোগের অভ্যাস দ্বারা 
যেমন পপ ক্ষয়ের স্ট্রুকার করেন সেইরূপ জ্ঞান যোগ ও নোষ্টিক যোগ ও 
ধ্যানযোঁগ প্রভৃতির দ্বারাও পাপ ক্ষয়ে'র অঙ্গীকার অবশ্য করিবেন । 
১৭পৃঠে লিখেন যে পপ্রায়শ্চিত্ত বিশেষ ক্টর্তিরেকে কেবল মুখের দ্বারা 
কে ভোজন করে এবং কোন বিশিষ্ট 'লোক আমীনারঢ় পাঁদপূরব্ক ভোজন 
এবং দক্ষিণ হস্ত স্পর্শ বিনা বাম হস্তে জঈপাত্র গ্রহণ করিয়া জলপান 
করেন”॥ উত্তর ।-_আঁসনে পাদমারোপ্য ইত্যাদি অন্রি বচন যাহ! আমর! 
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গ্রপ্নচতু্টয়ের উত্তরে লিখিয়াছিলাম তাহা দ্বারা ইহা প্রমাণ করা তাৎপর্য 
ছিল না ষে বিশিস্ট লোক সকলেই আসনে পাদ স্থাপন পূর্বক ভোজন 
এবং বামহস্তে পাত্র গ্রহণ করিয়া জল পান ও কেবল মুখের দ্বারা আহার, 
করেন, সেই উত্তরের ৫ পৃষ্ঠে দেখিবেন ষে আমাদের এ সকন বচন 
লিখিবার উদ্দেশ্য এই ছিল যে কর্শিদের প্রতি অবৈধ কর্ম্ম করণে যে 
সকল দোষ শ্রবণ আছে তাহাকে ধর্ম সংহারক ইহা কহিতে সমর্থ হুই- 
বেন যে এ সকল ষথার্থ নহে কেবল নিন্দার্থ বাদ কিন্তু জ্ঞানির প্রতি অবি- 
ছিতের অনুষ্ঠানে যে সকল দোষ শ্রবণ আছে সেসকল যথার্থ হয় আমাদের 
এই তাৎপর্য্যকে ধর্ম সংহারক আপনিই এই প্রত্যুত্তরে পুনঃ পুনঃ দৃঢ় 
করিয়াছেন, বরঞ্চ এই পত্রের পর পৃষ্ঠে স্প$টই লিখিয়াছেন যে প্অত্রি- 
বচনে তাদৃশ অন্নের গোমাংস তুল্যত্ব ও তাদ্শ জলের সুরাতুল্যত্ব কীর্তন 
যেমন তর্পণ শ্বানে সুবর্ণ রজতের তিল প্রতিনিধিত্ব কথন দ্বারা তিল 
তুন্যত্ব কীর্তন” এক্পপ পক্ষপাতের বিবেচনা পণ্ডিতের! করিবেন । 

১৯ পৃষ্ঠে পুনরায় যাহ। নিন্দাছলে লিখেন তাহার তাৎপধ্য এই যে 
“জ্ঞানানুষ্ঠানের কোন অংশ অন্মদাদিতে পাওয়া যায় না কিন্তু তাহাদের 
স্বধর্ানষ্ঠানে যদি কোনে দোব থাকে সে তিল প্রমাণ মাত্র, ইহার উত্তর. 
৩ পৃষ্ঠাবধি ১১ পৃষ্ঠ পধ্যস্ত লেখ৷ গিয়াছে পণ্ডিতের তাহাতেই জবলো- 
কন করিবেন পুরুক্তির প্রয়োজন নাই। প্রশ্বচতুষ্টয়ের উত্তরে আমর! 
লিখিয়াছিলাম যে কোন কোন ব্যক্তিরা তিন পুরুষ ল্লেচ্ছের দাসত্ব করেন 
তাহাতে ধর্ম সংহারক দাস শব্দের প্রয়োগ বিষয়ে তর্জন পূর্বক লিখি- 
য়াছেন, ষে বেতন লইয়! কন্ম্দ যে করে তাহার প্রতি দাস শব্দের প্রয়োগ 
হইতে পারে না! ইহার প্রমাণের নিমিত্ত মিতাক্ষরাধ্ূত (শুজষকঃ পঞ্চ- 
বিধঃ ) ইত্যাদি নারদ বচন উদাহরণ দিয়াছেন যাহার তাৎপধ্য এই ফে 
কর্ম কর চারি প্রকার, ও গৃহ জাত প্রভৃতি পঞ্চদশ প্রকার দাস হয়, পরে 
২৪ পৃষ্ঠে, লিখিয়যছেন যে “এই সবল দেদীপ্যমান শান্ত সত্বেও ইদানীস্তন 
রাজকীয় ব্যাপারে নিযুক্ত লৌক সকলকে ভূত কিন্বা অধিকর্দ্ম কৃত ন 
করিয়! শ্লেচ্ছের দাস এই শব্দ প্রয়োগ কর্তাকে অপূর্ব পণিত কহা! যায় 
কি না”॥ উত্তর ।_গুস্থাস্তরে দুর্টি কর! ধর্মসংহ্থারককে উচিত ছিল তবে 


( ২৬০ 9). 
আঁবশ্য জানিতেন যে দাস শব্দের প্রয়োগ সামান্য রূপে ভূতক ও আজ্ঞা 
বহের প্রতিও হয় ফিল্তু মিতাক্ষরাতে যে স্থলে কর্্মকর শব্দের সমভিব্যা- 
হারে দাস শব্দের প্রয়োগ আছে সে স্থলে কর্্দকর ভিন্ন যে গৃহ জাতাদি 
পঞ্চ দশ প্রকার দাস তাহাকেই বুঝায় যেমন “ গোবলীবর্দ্দ ৮ ইহাতে 
ষদ্যপি গোশব্দ সামান্যত গাৰী ও বলীবর্দা উভয়কেই কহে তথাপি বলী 
বর্দ শব্দের সাহচর্য প্রযুক্ত স্ত্রীগবীকেই এ স্থলে বুঝায়, বস্ত্রতঃ সামান্য 
ভূতক এবং আজ্ঞাবহেও দাস শব্দের প্রয়োগ শাস্ত্রে এবং মহাকবি প্র- 
যোগে প্রাপ্ত হইতেছে | সিদ্ধীত্ত কৌমুদ্ীর উনাদি প্রকরণে পঞ্চম পাদে 
কোশ প্রমাণ দিতেছেন (দাসঃ সেবকশৃত্রযোঃ ) সেবাকারি মাত্রকে এ 
খানে দাস কহিয়াছেন ( তমধীক্টোতভূতোভূত ) ইত্যাদি পাণিনি জ্মত্রের 
ব্যাখ্যাতে ভূত শব্দের অর্থ ম্মার্ততট্রাচার্ধ লিখেন ফে (তৃতো। ভৃতিগৃহী- 
তোদাসঃ ) অর্থাৎ বেতন গ্রহণ পূর্বক যে কর্ম করে তাহীর প্রতি দাস 
শব্দের প্রয়োগ হয়, এবং মহাভারতে কর্ম্মকরের প্রতি তীক্মবাক্য ( অর্থস্য 
পুরুযোদাসো দাসোহর্ধো ন কস্যচিৎ। ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোম্যার্থেন 
কৌরবৈঃ1) পুরুষ অর্থের দাস কিন্তু অর্থ কাহার দাস নহে হে মহারাজ 
ইহা? সত্য অতএব কৌরবদের নিকট অর্থের দ্বারা বন্ধ আছি। ইহাতে 
এই ব্যক্ত হইল যে বেতনের দ্বারা কি পালনের দ্বার! অর্থ গ্রহণ করিলে 
ঘাস হয় যে হেতু বেতন বিনা কুরু হইতে পণ গ্রহণ তী্মদেবের প্রতি 
কদাপি সম্ভব নহে; বিরাট পর্বে ভীমের প্রতি দ্রৌপদীর বাক্য ত্বমেব ভীম 
জানীষে যন্ে পার্থ স্থখং পুরা । সাহং দাঁসীত্বমাপন্থা ন শাস্তিমবশা! লতে) 
হে ভীম তুমি আমার পূর্বর্ব স্থখ জান এখন দাসীত্ব প্রাপ্ত হইয়া পরাধী- 
নতা৷ প্রযুক্ত পূর্বববৎ স্থখকে পাই না। দ্রৌপন্দী বিরাটের গৃহে সৈরিন্বী 
রূপে ছিলেন আর সৈরিন্বশী সে স্ত্রীকে কহি যে পরের গৃহে শ্ববশে থাকে 
শিপ্প কর্ম করে, অমর (ৈরিম্বী পরবেশ্মস্থা স্ববশ] শিপ্পকারিকা) কিন্ত 
টসরিক্বশি শব্দে গৃহজাতাদি পরবশ! নীচ কর্ম রারিণী স্ত্রীকে কহে না এবং 
ভারতের টাকাকারও সৈরিন্ধী শব্দের ব্যাখ্যাতে পরিচারিকা ও দাসী ছুই 
শব্দকে এক পর্ধ্যায় রূপে লিখিয়াছেন। পদ্মপুরাঁণে সত্য ধর্ম রাজার 
প্রতি ইন্দ্রের ৰাক্য (নমস্তে পৃথিবীপাল ত্বং ছি পুণ্যরতাং বরঃ। নিজদাঁস- 
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গ্বরূপং মামাজ্ঞাপয় করোমি কিং) হে পৃথিবী পালক পুণ্যবানদের মধ্যে 
তুমি শ্রেষ্ঠ হও তোমাদের নন্কার করি, তোমার €য দাস স্বরূপ আমি 
আমাকে আজ্ঞা কর আমি কিকরি। এস্থলে ইন্দ্রের আক্তা বহত্ব ব্যতি- 
রেক নীচ কর্মাকারি দাসত্ব সম্ভবে না। এবং মিতাক্ষরাতেও আঁচারা- 
ধ্যায়ে দাস শব্দ ও কর্ম্মকর শব্দকে এক পর্য্যায় লিখিয়াছেন। অতএব ধর্ম 
সংহারক বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক শ্লেচ্ছের কর্ম করণ দ্বারা এবং লেচ্ছের 
আজ্ঞাবহন দ্বার ল্লেচ্ছদাস এই শব্দের: প্রয়োগ স্থল হয়েন কি না 
পণ্ডিতের! বিবেচনা করিবেন ॥ আর ধর্মসংহারক ২৫ পৃষ্ঠে নারদ বচন 
লিখেন “যে স্বধর্ম্ ত্যক্ত ব্যক্তি নীচ লোকের দাসত্ব করিতে পারে ইহার 
দ্বারা ধর্ম্মসংহারকের তাৎপর্য বুঝি ইহা হইতে পারে যে আপনার ্বধর্্ম 
ত্যাগ আগ্রে প্রতিপন্ন করিয়! ল্লেচ্ছ দাঁসত্বে যে দোষ তাহা! হইতে নির্দ্দোষ 
হয়েন ॥ ধর্মসংহারক ৩২ পৃষ্ঠে লিখেন যে “বিষয় ব্যাপারের নিমিত্ত ফাব- 
নিকাদি বিদ্যাভ্যাস তত্তজ্জাতি ব্যতিরেকে তাহা কি রূপে হইতে পারে। 
উত্তর ।-_ইহা শাস্ত্রে প্রাপ্ত হইয়াছে যে রৃদ্ধ পিতামতা! ও সাধবীভাধ্যা 
ইত্যাদ্দি পালনের নিমিত্ব অকার্যযও করিতে পারে কিন্ত এক প্ুস্্র পিতা, 
'ঘাহার অনেক লক্ষ টাকা আছে এমত ব্রাহ্মণের সন্তান শাস্ত্র বিরুদ্ধ যবন 
বিদ্যাত্যাস ও যবন সঙ্গ যদি বিষয় ব্যাপারছলে করেন তবে তাহাকে উত্তম 
কর্টির মধ্যে শীণ্য করা সম্ভব হয় কিনা পণ্ডিতের! বিবেচনা করিবেন ॥ 

৩৫ পৃষ্ঠে ৬ পংক্তিতে শুদ্রাসনে উপবেশন বিষয়ে লিখেন যে “এমত 
কোন শৃদ্রে আছে যে সর্ববারাধ্য'ভুদেব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাদিকে দেখিয়া অস্ত্যু- 
থান ও তিন্নরাসন প্রদান না করে এবং যুগধর্্ম প্রযুক্ত বিষয় ব্যাপারে , 
নিযুক্ত অহরহঃ অবিরত সমাগত দ্বিজের প্রতি পৌনঃ পুন্য গাত্রোণ্খানা- 
সম্তবে তাহার! প্রয়োজনাধীন স্বতস্ত্রাসনে উপবেশন করেন” ॥ উত্তরা ।-_ 
যে সকল লোক ধর্ম সংহারাকাজ্কিকে প্রত্যহ শুক্রাদির সহিত উপবেশ- 
নাদি ব্যবহার করিতে* দ্বেখিতেছেন তাহারাই বিবেচনা করিবেন যে 
এক্সপ প্রত্যক্ষের অপলাপ কর্তাতে সত্যের লেশ আছে কি না॥ 

৩৬ পৃষ্ঠে যাহা লিখেন তাহার তাৎপর্ধ্য এই যে শ্লেচ্ছকে “দেশ ভাষ। 
অব্যাপন করিলে পপ হয় না, তাহাতে প্রমাণ মহ্ছ বচন দিয়াছেন ফে বদ্ধ 


( ২৬২ ) 

মাতা পিতা, সাধ্বী স্ত্রী, শিশু পুজ্র ইহাদের পোষণ নিমিত্ত শত অকার্ধ্য 
করিলেও দোষ হয় ন্)॥ উত্তর। বৃদ্ধ মাতাপিতা প্রভৃতির পোঁষণার্থ অন্য 
শত শত উপায় থাকিতেও লেদ্ছকে অধ্যাপন! করিয়া! ব্রাহ্মণে ধনোপার্জন 
করিলে পাপ ভাগী হয়েন কি না তাহা পাপ পুণ্যের বিচারকর্ত। বিশেষ 
জানেন, কিন্তু আমাদের লিখিবার তাৎপধ্য এই ছিল যে কোন ব্যক্তি 
আপনি শ্লেচ্ছুকে অধ্যাপন! পর্য্যস্তও করেন যদি তিনি অন্যকে ল্লেচ্ছ 

₹সর্গী করিয়। নিন্দা করেন, তবে অতিশয় ধ্ন্টরূপে গণিত হয়েন কি না। 

৩৭ পৃষ্ঠে ন্যায় দর্শনের ভাষ! পরিচ্ছেদকে ছাপা! করিয়া লেচ্ছাদি. 
নিকটে বিক্রয় জন্য দোষোদ্ধারের বিষয়ে লিখেন যে সে গ্রন্থ প্রকাশ ও 
বিক্রয় করণের কারথ ইহা বোধ কেন না কর! যায়, যে পাষণ্ড খণ্ডন 
নিমিত্ত ও ছাপ। করিবার ব্যয়ের পরি শোধ নিমিত্ত প্রকাশ করা গিয়াছে ॥ 
উত্তর ।-যাহার! প্র গ্রন্থকে পাঠ করিয়াছেন এবং ছাপা পুস্তকের আয় 
ব্যয়ের বিশেষ জানেন তীহারা বিবেচন। করিবেন যে পুর্ব্বোক্ত কারণে 
রী গ্রন্থকে প্রকাশ ও বিক্রয় করিয়াছেন কি উপার্জ্নার্থে করেন কিন্তু যদি 
তাহার ন্যায় দর্শনের ভাষ। পরিচ্ছেদের প্রকাশ করিবার তাৎপর্য্য পাষও 
ও'নাস্তিক দমন ইহা! বোধ কর! যায় তবে আমাদের মধ্যে কোন কোন 
ব্যক্তির বেদান্ত বৃত্তির ভাষ! করণের তাৎপর্য নাস্তিক মতের খওন ও 
পশু পামর লোককে রুতার্থ করণ ইহা কেন ন৷ গ্রাহ্থ হয়।. 

. ৩৮ পত্রে ৪ পংক্তিতে অপবাদ দেন যে আমাদের মধ্যে কেহ “অর্থ 
সহিত বেদ মাতা গায়ত্রীই লেচ্ছ হস্তে সফ্পণ করিয়াছেন” ॥ উত্তর ।--. 
ধাহার! পরমেশ্বরের প্রতি নানাবিধ কুৎসা ও অপবাদ গান বাদ্য পুর্ববক 
দিতে প্রটরেন তাহার! যে মন্তুষ্যের কুৎসা করিবেন ইহার আশ্চপ্্য কিঃ 
যদ্দি,এমত আশঙ্কা হয় যে আমাদের কেহ গায়ত্রীর অর্থ না দিলে লেচ্ছ 
কি প্রকারে. এ মন্ত্রের অর্থ জানিলেন তূবে সে আশঙ্কা কর্তীকে উচিত যে 
কাঁলেজে যাইয় শ্লেচ্ছ তাষার পুস্তক সকল দৃর্চিটকরেন যাহাতে বিশেষ 
রূপে »জানিবেন যে ৪ বৎসরের পূর্ব্বে গায়ত্রীর অর্থ দেশাধিপতিরা 
জানিয়াছেন ও শ্রীরামপ্পুরে পাদরি ওবর্ড সাহেবের প্রকাশিত ইংরেজী 
গ্রন্থে গায়ত্রী প্রত্ভৃতি বেদৃমস্ত্রের অর্থ পুর্ববারধি লিখিত আছে কি না৷ আর 
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কোন্‌ ব্যক্তি বারা কেরি সাহেব ও অন্য পাঁদরির! গায়ত্রী প্রভৃতির অর্থ 
প্রথমে প্রাপ্ত হইয়াছেন এ সকলের নিদর্শন কেরি সাহেব প্রভৃতিই বর্ত- 
মান আছেন। / 

৪১ পৃষ্ঠে ৮ পংক্তি অবধি কোন কোন বচন নিন্দার্থবাঁদ আর কোন 
কোন বচন যথার্থবাদ ইহার ব্যবস্থা ধর্মাসংহারক লিখিয়াছেন * যে ষে 
বচনে পাঁপ বিশেষ ও প্রায়শ্চিত্ত বিশেষ এবং নরক বিশেষ উক্ত নাই 
কেবল কর্তার ভয় প্রদর্শন মাত্র, সেই সেই বচন নিন্দার্থবাঁদ হয়” এবং 
প্রথম উত্তরে'আমাদের লিখিত * শুদ্রান্নং শৃক্রসম্পকৃর্ক” ইত্যাদি বচনকে 
নিন্দার্থবাদ কহিয়াছেন॥ উত্তর।-__যে যে বচনে পাঁপ বিশেষ ও প্রায়শ্চিত্ত 
বিশেষ এবং নরক বিশেষ উক্ত নাই সেই সেই নিন্দার্থবাদ, তীহার এই 
বাক্যের গ্রাহৃতার মিনিত্ত কোনো প্রাচীন কিম্বা নবীন ন্মার্ত গ্রন্থের 
প্রমাণ লেখা উচিত ছিল অন্যথ| তাহার এঁ শ্বরচিত ব্যবস্থার কি প্রামাণ্য 
আছে অধিকন্তু “ পাঁপ বিশেষ ও প্রায়শ্চিত্ত বিশেষ এবং নরক বিশেষ 
উক্ত নাই কেবল কর্তার ভয় প্রদর্শন মাত্র সেই সেই বচন নিন্দাবাঁদ হয়” 
এই ব্যবস্থাকে এবং তাহার দত্ত ইহার উদাহরণের বচন সকলকে পরস্পর 
মিলিত করিয়া বিবেচনা করা যাঁইতেছে তাহাতে তথ প্রদর্শন বিষয়ে 
তাহার দত্ত উদাহরণের প্রথম বচন এই হয় “্অজ্ঞাত্ব ধর্শাস্ত্ীণি প্রায়- 
শ্চিত্তং বস্তি যে। প্রায়শ্চিত্তী ভবেৎ পৃতস্তৎ পাঁপং তেষু গচ্ছতি” অর্থাৎ 
ধর্মশীস্ত্রীনভিজ্ঞ লোক প্রায়শ্চিত্তের উপদেশক হইলে পাপী পাঁপ মুক্ত 
হইবেক কিন্তু ত্রেহ তৎপাঁপ ভাঁগী হইবেন” এখন জিজ্ঞাসা করি যে মূর্খ 
ব্যক্তি অথচ প্রায়ন্চিত্বোপদেশ কর্তা তাহার কি পাঁপ স্মচক এই বচন না. 
হইয়! “কেবল কর্তার ভয় প্রদর্শন মাত্র” হয়, দ্বিতীয়তঃ “কৃতন্সে নাস্তি 
নিফৃতিঃ” অর্থাৎ কৃতঘ্নের মিষ্কৃতি নাই ইছাও কি কর্তার ভব প্রদর্শন 
মাত্র হয়, তৃতীয়তঃ (কুস্ম্তং নালিকাশাঁকং বস্তাকং পৃতিকাং তথা । ভক্ষ- 
য়ন্‌ পতিতশ্চ স্যাদপি বেদাস্তগোধিজঃ 1” অর্থাৎ কুস্ুম্তশাক মালিক শাঁক 
ও ক্ষুত্্ বার্তাক্কী ও পৃতিকা৷ এই সকল দ্রব্য তক্ষণে বিপ্র বেদপারগ 
হইলেও পতিত হয়েন ইহাও “কেবল কর্তার তয় প্রদর্শন ষাত্র” তধে 
ধর্ম সংহায়কের ব্যক্া্সারে “কেবল” ও “মাত্র” এই ছুই অন্য নিবারফ 
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পদের প্রয়োগ দ্বারা এ সকল কর্ম করণে ভয় প্রদর্শনেই তাৎপর্য হয় 
বস্তূত কিঞ্চিংও পাপ জন্মে না, কিন্তু খষি বাক্য ইহার বিপরীত দেখি- 
তেছি “ নিন্দিতদ্য চ সেবনাৎ ” অর্থাৎ নিন্দিত কর্্দের অনুষ্ঠান করিলে 
নরকে গমন হয়। এখন পণ্ডিত লোক বিবেচনা! করিবেন যে এ ব্যবস্থ! 
ধ্মশান্্ সম্মত কি ধর্ম লোপের কারণ হয় ; বরঞ্চ প্রত্যাত্তরের পুরব্বাপর 
আলোচনা করিলে দেখিবেন যে তাহারি পূর্ব্বাপর বাক্যের সহিত এব্যবস্থা 
সর্বথ। বিরুদ্ধ হইতেছে । পরে ইহার বিপরীত উদ্াহরণের আলোচনা 
করা যাইতেছে অর্থাৎ পাঁপ বিশেষ কিন্বা প্রায়শ্চিত্ত বিশেষ কিম্বা নরক 
বিশেষ ইহার উল্লেখ থাকিলে সে যথার্থ বাদ হইবেক যেমন “ পুতিকা 
ব্রহ্মঘাতিকা * ইহাতে পাপ বিশেষের উল্লেখ আছে অতএব নিন্দার্থ বাদ 
না হুইয়! এ ব্যবস্থানুসারে যথার্থ বাদ হইতে পারে। ক্রিয়াযোগ সার 
“ ম্বানকালে পুক্করিণ্যাং যঃ কুর্যযাদ্দস্তধাবনং। তাবৎ জ্ঞেয়ঃ 'সচগ্ডাঁলোষা- 
বন্টাঙ্গাং নপশ্যতি ৮ মর্থাৎ স্নান কালে পুঙ্করিণীতে দত্ত ধাবন করিলে 
সে ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত গঙ্গা দর্শন না৷ করে তাবৎ চগ্ডাল থাকে । এ বচনে 
প্রায়শ্চিত্ত বিশেষের শ্রবণ আছে অতএব ধর্ম সংহারকের মতে যথার্থ বাদ 
হইয়! গঙ্গার দুরস্থ অনেক বাক্তিরা ভুরি কাল চণ্ডালত্ব হইতে ভুক্ত হইতে 
পারেন না। 

পরে ৪২ পৃষ্ঠে ১ পংক্তিতে লিখেন যে * যে যে বচন কর্তার নরক, 
প্রায়শ্চিত্ত বিশেষ ও ত্যাগাদির প্রতিপাদক সেই সেই বচন যথার্থ বাদ 
হয় যথা “স্ত্রীতৈলমাংসসস্তোগী পর্বস্বেতেষ্‌ বৈপুমান্‌। বিশ্বত্রভোজনং 
নাম প্রয়াতি নরকং মৃতঃ।” অর্থাৎ এই পঞ্চ পর্বে স্ত্রীসঙ্গী, তৈলাত্যঙ্গী 
ও মাংস ভোজী পুরুষ বিষ্ঠা মৃত্র ভোজন নামক নরকে গমন করে ”॥ 
উত্তর ।-__ প্রথমত জিজ্ঞাস্য এই যে তিনি যদি আপন বাক্যকে খষি বাক্য 
না জানেন তবে এই ব্যবস্থার প্রামাণ্যের নিমিত্ত প্রাচীন কিম্বা নবীন 
কোনো! স্মার্ডের বাক্যকে প্রমাণ দিতেন, দ্বিতীয়ত জিজ্ঞাস্য এই যে এই 
রূপ কর্তার প্রায়শ্চিত্ত এবং নরক প্রতিপাদক ভুরি বচন দেখিতেছি 
যেমন পূর্বেরাক্ত পদ্মপুরাণীয় বচন, সেই রূপ ্ন্দপুরাণে “ বিবৃং বা 
ভুলয়ীং দুষ্ট ননমেদ্যোনরাধমঃ। সযাতি নরক ঘোরং মহারোগেণ 


( ১৬ ) 
পীভাতে” বিল্‌ কিন্বা তুলনী দৃষ হইলে ঘে ব্যক্তি নমস্কার ন। কয়ে দে 
নরাধম ঘ্বোবতর দরকফে যায় ও মহারোগে পীড়িত হর? এ বচনেও খোন 
নরক এবং মহারোগ শ্রবণ আছে যাহার প্রায়ক্চিত্তের কর্তব্যতা হত অত- 
এব এ বাবস্থান্ুদারে বখার্থ:বাদ হইবেক, স্তরাং স্বাহার] এই ছুই বক্ষফে 
দেখিয়া! নমস্কার না করেন তাহাদের প্রতি ঘোর নরক এবং মহারোগের 
অবশা তবিতবাতা স্বীকার করিতে হুইবেক। ক্রিয়া! যোগ সারে (যেছ 
নাচরিতং স্নানং গঙ্গায়াং লোকমাতরি। আলোক্য তগ্মখং সদ্যঃ কর্তব্যং 
ুর্যাদর্শনং ) মে বাক্তি লোকমাতা গঙ্গাতে সান না করিলেক তাহার মুখ 
দর্শন করিয়া! তৎক্ষণাৎ স্ছর্যা দর্শন করিবেক। এ বচনেও প্রায়ন্চিত্ত 
বিশেষের শ্রবণ আছে স্থৃতরাং তাহার মতে যথার্থ বাদ হইবেক অতএব 
কাশ্মীর দ্রবিড় ও মহারাক্ট্‌, গ্রভৃতি দেশের 'অনেকেই দৃরে স্থিতি প্রযুক্ত 
পঙ্গা স্নান করেন নাই এ নিমিত্ত এরূপ পতিত হইবেন যে তাহাদের 
দর্শন মাত্র সুর্ধা দর্শন রূপ প্রায়ম্চিত্ব করিতে হইবেক। যথা (ন দৃষ্টা 
যেন সরিতাং প্রবরা জঙ্ক কন্যকা। তা ত্যাজ্যানি সর্ব্ধাণি অন্লানি দলিলানি 
চ॥) ক্মর্থাৎ ননী শ্রেষ্ঠ যেগঙ্গা তাহার দর্শন যে ব্যক্তি না করিয়াছে তাহায় 
অন্ন জল সকল ত্যাজ্য হয়। এ স্থলেও অন্ন জলের অগ্রাহাতার বার! 
বার্থ বাদ হইলে অনেকেই দুর দেশেস্থ ব্যক্তিরা এ ব্যবস্থানুসারে পতিত 
রহিলেন। কুল্গীত্ত্রে(কৌলাচাররতাঃ শুঁ্সাবন্দনীয়! দ্বিজাতিভিঃ। অঙ্গ- 
লীনাদ্িঞ্জাদেবি ত্যাঁজ্যাঃ থয: স্বজনৈরপি |) অর্থাৎ কৌলাচাররত শুক্র 
সকল দ্বিজেদেরও বন্দনীয় হয় আশার কৌলাচার হীন ঘিজেরা স্বজনেরও 
স্াজ্য হয়েন। এন্থলেও ত্যাজ্য শব্দ শ্রবণ দ্বার] বথার্থ বাদ হইতে পারে 
অর্থাৎ ব্রাহ্মণের! কৌলাচার হীন হইলে স্বজনেরও ত্যাজ্য হয়েন। পূর্বোক্ত 
যোগবাশিষ্ঠ বচন ( সংসারবিষয়াসক্তং, ব্রহ্গভ্ঞোহন্মীতি বাদিনং। কর্ণ 
্রহ্োভয়ন্তন্টং তং ত্যজেদস্ত্যজং যথ! ) অর্থাৎ সংসার সুখে আসক্ত অথ 
কছে যে আমি ব্রন্ষকে জানি, সে কর্ণ ব্রচ্ম উভয় ভ্রষ্ট ব্যক্তিকে অন্তাজেন্ব 
ম্যায় ত্যাগ করিবেক ॥ যে কোনে৷ ব্যক্তি সংসার সুখে :কি আসক্ত কি 
স্মনাসক্ত হইয়া এরপ.কছে যে বর্গ দ্বরূপকে আমি জানি সে স্মৃঢ় এবং 
যাগ যোগ্য যখার্ঘই কয় ইচ্ছা স্বীকার করিতে আমর! 'কদাশি সন্ধোচ 
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করি না কিন্তু এ বচনও ধর্ম সংহারকের প্রথম বাবস্থানুসায়ে ভয় প্রদরশি 
মাত্র নিচ্দার্থবাদ হইতেছে. যে হেতু এবচনে “পাপ বিশেষ, নরক বিশেষ, 
কিন্বা প্রায়স্চিত্ব বিশেষ” উক্ত নাই । যদি ধরা সংহারাকাজ্জী কহেন যে 
স্তাহার দ্বিতীয় আজ্ঞা অর্থাৎ, ত্যাগ শব্দের উল্লেখ থাকিলে যথার্থবাদ হয়, 
তদনুসারে এ পূর্বের বচন প্রাপ্ত সংসারি ব্যক্তি ত্যাজ্যই হয়; তবে তী- 
হার দ্বিতীয় ব্যবস্থামতে এই উত্তরের ২৬৫ পৃষ্ঠে লিখিত বচনের প্রমাণে 
যাহাতে ত্যাগ শব্দের প্রয়োগ আছে ধর্ম সংহারকও পরের বরঞ্চ স্বজ- 
নেরও সর্নথা ত্যাজ্য হইবেন। এই স্বকপৌল কল্পিত ধর্ম সংহারকের 
ব্যবস্থাঘ্ধয়কে তাহার আজ্ঞা এই শব্দ প্রয়োগ আমরা করিলাম ইহার 
কারণ এই যে প্রাচীন অথবা নবীন কোনো ন্যার্ডের প্রমাণ এই ব্যবস্থা" 
:স্বয়ের প্রামাণোর নিমিত্ত লিখেন না স্থৃতরাং তাহার আজ্ঞা ব্বরূপে ধঁ ছুই 
_ ব্যবস্থরকে গণনা, করিতে হুইয়াছে। ফলত শাস্ত্র কর্তা ও ঈংগ্রহকারদের 
মতে ধর্ম সংহারকের বিশেষ নিয়মের অন্যথায় সামানাত নিষেধ ও প্রত্য- 
বায় শ্রবণ পাপ ল্চক হয়। বস্তুত শাস্ত্রের অপলাপ করিবার দোষ ধর্ম 
সংহারকের প্রতি দেওয়া ব্লথা কিন্জ এই মাত্র তাঁহাকে কহিতে যুক্ত হয় 
ধে মহাশয় দেষ ও পৈশুন্য প্রযুক্ত ছুর্ববাক্য কহাইবার জন্যে বেতন দিতে 
কদাপি কাতর নহেন ইহা' প্রত্যক্ষ দেখিতেছি তবে কোনে! বিজ্ঞ ব্যক্তির 
দ্বার গ্রত্যৃত্তর কেন না লেখাইলেন, তাহা হইলে এরূপ শাস্ত্র বিরুদ্ধ ও 
সর্র্ব লোক গর্হিত ছুর্ববাক্য সকলে গ্রন্থ পরিপূর্ণ হইত না৷ কিন্তু বিশেষ 
বিবেচনা করিলে এ দোষও দেওয়া তাঁহার প্রতি উচিত হয় না যে হেতু 
এরূপ অশান্ম ও দুর্বধাক্য কহিতে বেতন পাইলেও পণ্ডিত লোক কেন 
পরন্নত্ত হইবেন । 

০৪৯ পৃষ্ঠে ও পংক্কিতে লিখেন যে “লোক-_স্থখে সতত অত্যন্ত অন্ুরক্ত 
চিত্ত নিঙগিত্ত সর্বদাই ব্রন্মজ্ঞানের অস্কষ্ঠানে অসক্ত ও বিরক্ত হুয়_-এতা- 
হ্ৃশ পাপিষ্ঠ'নরাধমেরা কর্ম ও ব্ন্ষ হইতে ভন্ট “ও অস্তাজের ন্যায় ভাজ্য 
ছয়” ॥ উত্তর ।- যে ব্যক্তি সুখাস্ঞ হইনা সর্বদাই ব্হ্জ্ঞানের অনুঠঠানে 
অসক্ত ও বিরক্ত হয় সে পাপিষ্ঠ: নরাধম হইতেও ধম বরঞ্চ ভাক্ত 
কর্ষির তুল্য হয় অতএব ধর্ম সংহারকাই বিবেচনা করুণ যে ব্যক্তি 
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সুখাসক্ত হষ্টয়। জ্ঞানাহুষ্ঠানে বিরক্ত হয় ইহার উদাহরণ স্থল তিনি 
হয়েন কি না। 

পুনরায় এঁ পৃষ্ঠে লিখেন যে “ব্হ্ধজ্ঞানের প্রতি মৌখিক প্রীতি মাত্র 
এবং কর্ম কাণ্ডের অকরণার্থ আমি ব্রহ্ষজ্তানী আমার কর্ণ কাণ্ডে প্রয়ো- 
জনকি ইহা কহিয়া লোক সকলকে প্রতারণা করেন” ॥ ইহার উত্তরে 
আমর! এই কহিব যে যে কোনো ব্যক্তি কেবল মৌখিক জ্ঞানাহুষ্ঠান 
জানায় অথচ এই অভিমাঁন করে যে আমি ত্রহ্গজ্ঞানী হই এবং এই ছলে 
কর্ম ত্যাগ কন্ধিয়া লোককে প্রতারণা করে সে ব্যক্তি ভাক্তজ্ঞানী বরঞ্চ: 
ভাক্ত কর্দি হইতেও নরাধম হয়, সেই রূপ যেকোনো ব্যক্তি জ্ঞানানু- 
ক্টানে স্সন্ক ও বিরক্ত হয় আর লোককে প্রতারণার্থকছে যে আমি সৎ- 
কর্মী আমার জ্ঞান সাধনে কি প্রয়োজন, কর্ণ্ম দ্বারাই কৃতার্থ হইব সেও 
তাক্ত কর্দির মধ্যে অবশ্য গণিত হইবেক। বস্তুত যে.কোনো কারণে 
হউক জ্ঞানানুষ্ঠানে যাহার বৈরক্তা হয় তাহার পর ভাগ্যহীন অন্য কে 
আছে। কেনশ্রুতিঃ (ইহ চেদবেদীদথ সত্যমন্তি নচেদিহাবেদীস্বহতী বি 
নষ্টিঃ।) ইহ জন্মে মন্ুষা যদি পূর্বোক্ত প্রকারে অতীন্দরিয় রূপে আত্মাকে 
জানেন তবে তাহার পুক্ুষার্থ সিদ্ধ হয় আরযদি মনুষ্য ইহ জন্মে আত্মাকে 
না জানেন তবে তাহার মহান্‌ বিনাশ হয়। কুলার্ণবে [হুক্কতৈর্যানবোতুত্ব! 
জানী চেস্বোক্ষমাগ্গ যাহ ।) তথা, (শোপানভূতং মোক্ষস্য মানুষ্যং প্রাপ্য 
হুর্লভং। বস্তারযতি ২ নাত্মানং তম্মাৎ পাপতরোত্র কঃ।) অর্থাৎ বহু জন্মের 
পুণা সঞ্চয় দ্বারা মনুষ্য হইয়! যদি জ্ঞানী হয় তবে তাহার মুক্তি হইবেক। 
মোক্ষের শোপান অর্থাৎ শিঁড়ি যে মনুষ্য জম্থা তাহা পাইয়! যে আপনায় 
ত্রাণ জ্ঞান দ্বারা না করিলেক্‌ তাহার পর পাপী আর কে আছে। 

«০ পৃষ্ঠে ৫ পংক্তিতে লিখেন যে “আপন অপুর্ব ধর্মসংহিতার ২২৬পৃষ্ঠে 
১ পংক্তিতে যোগবাশিষ্ঠ বচনের* ভাৎপর্্যার্থ লিখিয়াছেন যে বাক্তি 
সংসার স্থখে আসক্ত হইয়া ইত্যাদি অতএব পূর্ব্ব লিখনের বিশ্মরণে 
যোগবাশিষ্ঠ বচনের পুনর্রবার শ্বমত রক্ষণার্থ অন্যার্থ কপ্পনা. করিফ! 
যোগবাশিষ্ঠের বচনাস্তর কথনেও নিরর্৫ঘ নানা বাক্যোক্গারণে উদ্বাত্য প্রলাখ 
ইত্যাদি” ॥ উত্তর।-্ামাদের গ্রথম উত্তরের দ্বিতীয় পৃষ্ঠে যাহা লিখিরা 
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্িলাম শাহ! গখুদায় প্রথমত লিখিতেছি অর্থাৎ “ধে ব্যক্তি সংসার স্থাথে 
আসক্ত হুইয়! আমি 'বন্ষজ্ঞানী এমত কহে সে কর্ণ ব্রহ্ম উভয় শ্রষ্ট ত্যাজ্য 
হয়” আর & যোগবাশিষ্ঠ বচনাস্তরের অর্থ যাহা প্রথম উত্তরের ২২৮ 
পৃষ্ঠে লিখিয়াছিলাম তাহাকেও পুনরুক্তি করিতেছি * বহির্ব্যাপারসং- 
বন্তে। হাদি সক্কপ্পবর্ভিতঃ | কর্তী বহিরকত্তীস্তরেবং বিহন রাঘব ।” অর্থাৎ 
কাঙ্থোতে ব্যাপার বিশিষ্ট খনেতে সন্কণ্প ত্যাগ আর বাহিরেতে আপনাকে 
কর্তা দেখাইয়া ও মনেতে অবর্তী জালিয়া হে রামচন্দ্র লোক যাত্র! নির্ব্বাহ 
সার অতএব ভ্বামীবলত্ী অথচ বিষয় ব্যাপার যুক্ত ব্যক্তিফে দেখিয়া ছুই 
আষ্ঠুতধ হইতে পারে এক এই ঘে মনেতে আসক্ত হইয়! ব্যাপার করি- 
তেচ্ছ দ্বিতীয় এই ঘে আসক্তি ত্যাগ পূর্বক বিষয় করিতেছে ইত্যাদি” 
এই ছুই ধচনের অর্থ যাহা লেখা গিয়াছিল তাহা পরম্পর অন্যার্থ হইয়া 
প্রলাপোক্তি হয়,.কি ইহাকে গ্রলাপোক্তি কথনের কারণ কেবল ধর্ম সংহা- 
ধনকের দেষ পৈশৃন্য হয় তাহা পণ্ডিত লোক বিবেচনা করিবেন । 

৫১পৃষ্ঠে ৩পংক্তিতে লিখেন যে “$ঁ জনকার্জুনের লৌকিকাচার দিতে 
ফলিক জ্ঞানি মহাশয়দের লৌকিকাচাঁর কর্তব্য, কি সন্ধা! বন্দনাদি পরি- 
ত্যাগ ও সাবানের দ্বারা ঘুখ প্রক্ষালন ক্ষুরি কর্ম ইত্যাদি 'লোক বিরুদ্ধ 
ফর্ম কর্তবা হয়” ॥ উত্তর ।-_সাবানের দ্বারা মুখ প্রক্ষালন ও ক্ষুরি কর্মা 
ইত্যাদি ধর্শ সংহারকের শ্বপ্ন ছতরাং ইহার উত্তর দিবার প্রয়োজন রাখে 
মাছ; 'এই উত্তরের ২৫০পৃষ্ঠ অবধি ২৫১পৃষ্ঠ পর্ধান্ত আমর! লিখিয়াছি তাহা 
দৃষ্টি করিবেন যে জ্ঞান নিষ্ঠদের সর্ব প্রকারে আবশ্যক আত্ম চিত্তন এবং 
ইঞ্জিয় দমনে যত্ব ও প্রণব উপনিষদাদির অভ্যাস হয়, সন্ধা! বন্দনাদি 
চিত্ত শুদ্ধি কারণ হয়েন অতএব ইহার পরিত্যাগগের আবশাকতা' কুত্রাপি 
লেখা যার না। পরে ধর্ম সংহারক পৃষ্ঠে তত্ব বচন লিখেন যে (শিব- 
কূল্যোপি যোযোগী গৃহস্থশ্চ যদ! ভবে ।, তথাপি লৌকিকাচারং মনসাপি 
ঈ লঞ্বয়ে ) অর্থাৎ গৃহস্থ যোগী শিবতুল্যও ঘর্দি হয়েন তথাপি লৌকিকা- 
চারেক লঙ্ঘন মনেও করিবেন না ॥ আমর! প্রথম উত্তরের ২৩৬ পৃষ্ঠের 
ষোড়শ পংক্তিতে এই পরের ধচন লিখি যে *বেদোকেন. বিধানেন আগ* 
মোন ধা কলৌ। আত্মতৃতং হুয়েশানি লোকযান্ত্রাং বিনির্বহেং* জ্ঞান- 
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নিষ্ঠেরা সর্ব্ধ যুগে বেদোক্ত বিধানে 'আর কলিঘুগে বেক্দোক্ত অথবা আগ 
মোক্ক বিধানে লোকাচার নির্বাহ করিবেন” অতএব খ্কাচার নির্বাহের 
বিষয়ে ফাহারা এই পূর্বোক্ত বচনকে আপন আচার ও ব্যবহীরের সেতু 
স্বপ্নূপ জানেন তাহাদের প্রতি পরিবাদ পূর্বক (তথাপি লৌকিকাচারং 
মনসাপি নলঙঘয়েৎ ) এবচনের উপদেশ করা কেবল দ্বেষ ও পৈশূন্য 
নিমিত্ত হয় কি না পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিবেন। কিন্তু ইহাও জান! 
কর্তব্য যে লোকাচার রক্ষার্থে বালকের ক্রীড়ার ন্যায় কোনো কোনে! 
লোকের উপাসনার অনুষ্ঠান কদাপি জ্ঞান নিষ্ঠের. কর্তব্য নহে। মুণ্ডক 
ক্রুতিঃ ( অবিদ্যায়াং বহুধা বর্তমান! বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যস্তি বালাঃ। 
হৎ কর্দিণো নপ্রবেদয়স্তি রাগাত্েনাতুরাঃ ক্ষীণলোকা শ্চ্যবস্তে ) অর্থাৎ 
জ্ঞানের বিরোধি ব্যাপারে বহু প্রকারে রত হইয়! বালকের ন্যান্ অভিমাৰ 
করে যে আমর ক্কৃতকাধ্য হই যেহেতু এই রূপ করি সকল স্বর্গাদিতে 
অনুরাগ প্রযুক্ত পরম তত্বকে জানিতে পারে না সেই হেতুক ছুঃখার্ত হইয়া 
কর্মৃফলের ক্ষয় হইলে শ্বগাদি হইতে চুযুত হয়। মহানিব্বাণ, ( বালক্রীড়- 
নবৎ সর্ধ্বং নামরূপময়ং জগৎ। বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠোয়ঃ সমুক্তঃ কর্মবন্ধনাৎ) 
নাম রূপাত্বক বস্তু সকল বালকের ক্রীড়ার ন্যায় অস্থায়ি হইয়াছেন তাহা 
ত্যাগ করিয়া! ত্রক্মনিষ্ঠ হইলে কর্ম বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। 

&ঁ পৃষ্ঠে লিখেন যে “কর্টিদের বিপরীত কর্ম না করিলে কলির জ্ঞানী 
হওয়া হয় না” ॥ উত্তর ।__আমাদের পূর্ব্ব উত্তরের ২৩৫পৃষ্ঠের ৮পংক্তিতে 
এই বচন লেখা যায় যে (?যেনৌপায়েন দেবেশি লোকঃ শ্রেয়ঃ সমশ্ুতে। 
তদেব কার্ধ্যং ব্রহ্গভ্ৈরিদং ধর্ম সনাতনং” ॥ অর্থাৎ যে যে উপায় লোকের 
শ্রেয়ন্কর হয় তাহাই কেবল ব্রক্মনিষ্ঠের কর্তব্য এই ধর্ম সনাতন হয় ॥) 
ঘথি ধর্ম সংহারকের মতে লোকের-শুভ চেষ্টা কর্িদের ধর্শের বিপরীত 
হয় তবে কর্িদের বিপরীত কর্ম ্কর! এ অংশে ৃতিরাং হইল। আমরা 
পূর্ব্ব উত্তরের ২২৮ পৃষ্ঠেখ পংক্তি অবধি লিখিয়। ছিলাম-যে "জ্ঞানাবলম্থী 
অথচ বিষয় ব্যাপার যুক্ত ব্যক্তিকে দেখিয়া ছুই অনুভব হইতে পারে এক 
বপ্রই যে ঘনেতে আসক্ত হইয়া ব্যাপার করিতেছেন দ্বিতীয় এই যে আসক্তি 
ত্যাগ পূর্বক ব্যাপাঁক্ করিতেছেন যে হেতু মনের যথার্থ ভাব পরমেশ্ত্রই 


৫ ২৭৭). 


জীনেন, তাহাতে চুঙ্জন ও খল বাক্তিরা বিরুদ্ধ পক্ষকেই গ্রহণ করিয়ব 
খাকেন। আর সঙ্জন বিশিষ্ট ব্যক্তির! উত্তম পক্ষকেই গ্রহণ করেন--. 
যেমন জনকাদির রাজা শাসন ও শত্র দমন ইত্যাদি বিষয় ব্যাপার দেখিয়া 
ছুর্জনেরা তাহাদিগে বিষয়াসক্ত জানিয়। নিন্দা করিত এবং ভগবান রৃষঃ 
হুইতে অঞ্জু জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধ এবং রাজা করিলে পর ুর্ভনেরা 
তাহাকে রাজ্যাসক্ত জানিয়া' নিন্দিত রূপে বর্ণন করিত, ইহা পূর্ব পুর্ব 
দৃষ আছে। তাহার উত্তরে -ধর্ম্সসংহারক ৫২ পৃষ্ঠে ৬ পংক্তিতে লিখেন 
যে “মন্ুযোও বাসা চিহ্কের দ্বারা সেভাব বোধ করিতে "পারেন নতুকা 
ছুই ও শিন্ট কিরূপে বোধ হইতেছে” এবং পরাশরের বচন এ পৃষ্ঠে 
লিখিয়াছেন যাহার অর্থ এ্রই.“যে শ্বরবর্ণ ইঙ্গিত আকার চক্ষু চেষ্টা এই 
. সকল বাহ্া চিত্তের দ্বারা মন্গুযোর অন্তর্গত ভাব বোধ করিবেক। অতএব 
এই বাহ্থ লক্ষণের প্রমাণে ইদানীস্তন জ্ঞাননিষ্ঠদের প্রথম পক্ষই, অর্থাৎ 
আসক্তি পূর্ব্বক ব্যাপার করিয়া ভাক্তজ্ঞানী হয়েন, ইহাই ধর্ম সংহারকের 
স্থির হইয়াছে ॥ উত্তর ।-_এরূপ বাহা লক্ষণকে ছল করিয়া! নিন্দা করণ 
ইহাও কেবল ইদানীস্তন হয় এমত নহে, বরঞ্চ পূর্ব পূর্ব্ব যুগের দুর্জদ- 
নেরাও যখন জনকাঞ্জুন প্রভৃতি জ্ঞানিদ্রিগকে নিন্দা করিত -তখন তাহা'- 
দিগকে নিন্দার হেতু জিজ্ঞাসিলে এই রূপই উত্তর দিত যে “ম্বর বর্ণ ইঙ্গিত 
আকারশ্চন্ষুঃ চেহার দ্বারা আমরা জানিয়াছি যে এ্রজ্ঞাননিষ্টেরাঁ আসক্তি 
পূর্বক বিষয় কর্ণ ও শত্রু বধ স্ত্রী সঙ্গ এবং শবর্ধ্য তোগ করিতেছেন 
আুতরাং কর্ম ব্রহ্ম উভয় ভ্রন্ট হয়েন” অতএব ছুর্নেরা সর্বকালেই পর 
নিন্দা করিবার নিমিত্ত দোষ আরোপ করিতে ক্রটি করে নাই। 

৫৩ পৃষ্ঠে যোগ বাশিষ্ঠের বচন কহিয়! লিখিয়াছেন ( সর্ব ব্রহ্ম বদি- 
ব্যস্তি সংপ্রাপ্তে চ কলৌ যুগে। নান্ুতিষ্ন্তি মৈত্রেয় শিশ্মোদরপরায়ণাঃ ) 
কলিষুগ প্রাপ্ত হইলে সকল লোক ব্রন্দ এই শব্দ কহিবেক কিন্তু হেটম- 
্রেয় শি্পোদর পরারণের! অনুষ্ঠান করিবেকন্ট। যোগবাশিষ্ঠে ভগবান 
রামচন্্রকে সত্বোধন করিয়া! বশিষ্ঠদেব উপদেশ করেন এবচনে টমাত্রেয়ের 
সম্বোধন দেখিতেছি। সে যাহা হউক, যাহার! যাহারা ব্রক্ম কছে এবং 
শিপ্পোদর পরারণ হইয়! অনুষ্ঠান করে না তাহারাই,এ বচনের বিষয় হয় 


ঃ (২৭১ ) [ও 
সর্বাথা যুক্ষি সিদ্ধী বটে কিন্ত বচনে “সর্ব” শব্দ আছে ইহাকে নির্ভর 
এমত অর্থান্তর যদি কণ্পান, যে ফাহার! ধঁহারা কলিতে ব্রশ্ম 
কহিবেন তাছারা সকলে শিশ্মোদর পরায়ণ হয়েন তবে ভগবান গোবিন্দা- 
চার্ধ্য ভগবান শঙ্করাচার্যয শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি ধাহার! জ্ঞানানুষ্ঠান কলি- 
যুগে করিয়াছেন তাহাদের সকলকে এবচনের বির্ষয় কহিতে হইবেক, ইছা 
কেবল রাগান্ধের কমন হয় কি ন পণ্ডিতের বিবেচনা করিবেন? অধিকন্তু 
কলির প্রভাব বর্ণনে (এরূপ “সর্ব” শব্দ কথন সকল ধর্মের প্রতিই আছে 
তাত্ুকে কল্লির দৌরাত্ম্য স্চক অঙ্গীকার না করিয়া যথার্থই স্বীকার 
করিলে কোন ধর্ম আছে এমত স্থির হয় না, ক্রিয়াযোগসারে (কলৌ সর্ষের 
ভবিষাস্তি পাপকর্মারতাজনাঃ | - বেদবিদ্যাবিহীনাশ্চ তেষাং শ্রেয়ঃ কথং 
তবেৎ ) অর্থাৎ কলিযুগে সকল লোকই পাপ ক্রিয়া রত এবং বেদ বিদ্যা 
বর্জিত হইর্বেক অতএব তাহাদিগের মঙ্গল কি প্রকারে হছইবেক। ম্মার্ত- 
ঘত বচন (বিপ্রাঃ শৃদ্রসমাচারা: সস্তি সর্ষের কলৌ যুগে ) ব্রাঙ্গণ সকল 
শৃদ্রের আচার বিশিষ্ট কলিযুগে হইবেন। এসকল বচনেও সর্ব শব্দ 
প্রয়োগ দেখিতেছি অতএব কলি দৌরাত্ম্য সৃচক না কহিয়৷ ও সর্বব শব্দের 
সংকোচ ন! করিয়া ধর্ম সংহারক যদ্দি ষথার্থবাদ কহেন তবে উভয় পক্ষেব 
সমান বিনাশ হইতে পারে। 
আমর! লিখিয়াছিলাম যে পূর্ব পূর্ব্ব কালীন ছুর্জনেরাও জনকার্জু- 
নাদদিকে নিন্দা করিত। এনিমিত্ত ৫৪ এবং ৫৫ পৃষ্ঠে আমাদের আত্ম 
ঠ্লাঘা দর্শাইয়া অনেক গ্লেষ ও খ্যঙ্োক্তি করিয়াছেন,অতএব এস্থলে পূর্ব 
উত্তরে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার পুনরুক্তি করিতেছি “ এ উদাহারণ 


দিবার ইহা তাৎপর্য নহে যে জনকাদি ও অর্জভুনাদির তুল্য একাজের 


জ্ঞান সাধকেরা হয়েন অথব! ইদানীস্তন জ্ঞান সাঁধকেদের বিপক্ষেরা তাহা- 
দের মহাবল পরাক্রম বিপক্ষেদ্নেরতুল্য হয়েন তবে «এ উদ্বাহারণ দিবার 
তাৎপর্য এই হে নর্ব্কালেই সুর্ন ও লজ্জন আছেন, দুর্জনের সর্বকী- 
'লেই স্বভাব এই যে কোন ব্যক্তির প্রতি দোষ ও গুণ এছুয়েরি আরোপ 


করিবার অস্তাবন। থাকিলে সেখানে কেবল দৌষেরি আরোপ করে কিন্ত . 


সঙ্জনের স্বভাব তাহার বিপরীত হয় অর্থাৎ দোষ ৭৭ ছুয়ের আরোপ সন্ধে 


(২৭২ ) 


কেবল গুণেরি আরোপ করিয়। থাকেন” ক্রিয়া যোগসার, (ছুব্টানাং কত 
পানা চি নশ্াপহপি পয মানেন পি 
ফট ও পাপিদের এই অন্তত চরিত্র হয় ফে.নিষ্পাপ ব্যক্ডিকেও, আপর্নার 
ন্যায় পাপী জানে । অভ্ব এই পুর্ব উত্তরের বাক্যের দ্বার! আমাদের 
শ্লাঘা অথবা আপনার অপকর্ষতা প্রকাশ করা হইয়াছে ইহা পণ্ডিতের! 
বিবেচনা করিবেন । 

৫৫ পৃষ্ঠে ৭ পংক্তিতে লিখেন যে “এ প্রকার ভ্রান্ত কে আছে যে ভাক্ত 
তত্বজ্ঞানি মহাশয়দিগকে জনকাদি তুল্য জ্ঞান করে” অদ্দিকন্ত 
প্রকাশ পূর্ববক প্র পৃষ্ঠে লিখেন যেইদানীস্তন জ্ঞানিদের সহিত জন 
সেই সাদৃশ্য যাহা অশ্বলোম ও শ্বেতচাম্বে এবং অভক্ষ্য তক্ষক শৃকরে ও 
গাবীতে পাওয়া যায় 1” উত্তর ।__ধর্শ্ম সংহারকের মুখ হইতে সর্বদা 
অশুচি নিঃসরণ হওয়াতে আমাদের হানি কি এবং ইদানীস্তন জ্ঞাননিষ্ঠ- 
দেরও জনকাদির সহিত ঘে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহাতেও আমরা ভুঃবিত 
মহি, কিন্ত ধর্ম সংহারক ইহা! জানেন কিনা .যে জনক ও অর্জভুনাদির 
নিন্দক ছুঙ্্জন ও আধুনিক জ্ঞাননিষ্ঠদের নিন্দক দুর্জন এছুইয়ে সেই 
সাদৃশ্য যাহা করাল ব্যাঘ্ে ও ধূর্ত শৃগালে দৃন্ট হয় ॥ 

৫৬ পৃষ্ঠের শেষ পংক্তিতে আরম্ভ করিয়া লিখেন যে “নারদকে খাসী 
পুজ্্র ও ব্যাসকে ধীবর কন্যা্জাত, পঞ্চ পাণ্ডরকে জারজ, ব্রদ্ষাক্ষে কন্যা- 
গাী মহাভারতকে উপন্যাস, দেব প্রতিমাকে মৃত্তিকা! এবং শালগ্রামকে 
পিল! বলিয়! উপহাস করিয়। থাকেন তাহার! সুজন কি দুর্জন জানিতে 
ইজ্ছা! করি” ॥ উত্তর ।_ নিন্দা উদ্দেশে &ঁ সকল মহানুভাবকে মবাহারা 
পররূপ কহে তাহারা অবশ্যই ভুর্্পন বটে কিন্ত এই রূপ কখন ষাত্রে যদি 
ভুর্জনতা সিন্ধ হয় তবে প্-সকল ব্রত্তাত্ত যে সকল গ্রন্থে কহিয়াছেন সে 
সকল গ্রস্থরান্বেরা ও তাহার, পাঠক ধর্ম লংহারক প্রভৃতিরা আদে ছুর্জন 
হুইবেন। -ন্দাসী পু্ত নারদ ও দীন্বর কন্যাজাত'ব্যাস ইত্যার্দি পৌরাগিক 
বঠান্ত লোকে প্রনিদ্ধই 'আছে জুতরাং তাহার প্রমাণ জিখনে প্রয়োজন 
নাই কিন্তু শেষের ভুই প্রস্তাবের প্রমাণের প্রাচুর্য নাই এনিমিত্ত তাহার 
প্রস্থান দিতেছি । প্রথম ভারতাদিতর উপন্যাস -কখব। মহাভারত আদি 


(৮ ২৩) 

পর্ক্ (লেখকোভারতস্যাস্য ভব ত্বং গণনায়ক । ময়ৈব প্রোচ্যমানস্য মন- 
সা! কম্পিতস্য চ ) আমি যে কহিতেছি ও মনের দ্বারা কল্পিত হইয়াছে 
যে ভারত তাহার লেখক হে গণেশ তুমি হও। শ্রীভাঁগবত (যথা ইমান্তে 
কথিতা মহীয়সাং বিতায় লোকেষু যশঃ পরেযুষাং। ধিজ্ঞানবৈরাগ্যবিব- 
কয়া বিভো! বচো বিভুতির্ন তু পারমার্থ্ং ) রাজার! যশকে লোকে বিস্তার 
করিয়া মরিয়াছেন তোমাকে একথা সকল কহিলাম তাহার তাৎপর্য এই 
যে বিষয়ে অসার জ্ঞান ও বৈরাগ্য হইবেক এ কেবল বাক্য বিলাস অর্থাৎ 
বাক্য ক্রীড়া মাত্র কিন্ত পরমার্থ যুক্ত নয়। দ্বিতীয় প্রতিমা বিষয়ে। যথা! 
শ্রীভাগবতে দশমস্থান্ধে ( যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্থাধীঃ কলত্রাদিষু 
ভৌমইজ্যধীঃ। যত্তীর্ঘরুদ্ধিশ্চ জলে ন কহিচিজ্জনেষভিজ্ঞেষু সএব গোখরঃ) 
অর্থাৎ যে ব্যক্তির কফ পিত্ত বায়ু মঘ শরীরে আত্ম বুদ্ধি হয় আর স্ত্রী 
পুক্রাদিতে আত্মভাঁব ও মৃত্তিকা নির্িত প্রতিমাদিতে পূজ্য বোধ আর 
জলে তীর্থ বোধ হয় কিন্ত এ সকল ভঞান তত নিতে না হয় সে গরুর 
গাধা অর্থাৎ অতি মৃড়। আর্ক তত্ব ধৃত শাতাতপ বচন (অগ্ন, দেবা 
মনুষ্যাণাং দিবি দেবা মনীষিণাং। কাষ্ঠলোফেঁষু মূর্থাণাং যুক্তস্যাত্বনি 
দেবত|) জলেতে ঈশ্বর বোধ ইতয় মন্ুষ্যের হয় আর গ্রহাদিতে ঈশ্বর 
বোধ দৈবজ্ঞানিরা করেন। আর কাষ্ঠ লোক্টাদিতে ঈশ্বর বোধ মূর্থেরা 
করে কিন্তু জ্ঞানীরা স্লাত্বাতেই ঈশ্বর বোধ করেন। 

পৃষ্ঠে ৬ পংক্তিতে লিখেন যে “কোন ুর্জন জুগ্ধকে তক্র ও 
শর্করাকে বালুকা, চামরকে অশ্বলোম--কহিয়! নিন্দা করে ”॥ উত্তর 1 
অনেক ছুঙ্জন এমত ছিলেন এবং আছেন যে উত্তমকে অধম কহিয়! 
থাকেন, সর্বদেবোত্তম মহাদেবকে দক্ষ কি দেবাধম কছে নাই, আর 
তচ্চুচিত শান্তি সে ণিন্দকের কি হয় নাই। 

পুনরায় লিখেন যে ” কোন্‌ স্বজনই বা তক্রকে ছগ্ধ ও বানুকাচক 
শর্করা, অশ্বলোমকে চামর-_কহিয়া প্রশংসা করেন॥ ”উত্তর।_ 
উত্তমেরা স্বপ্পকে ব্বহৎ.ও ক্ষুদ্রকে মহৎ কহিয় প্রশংসা! করিয়াছেন, 
পুরাণে স্তরতিবা্ঘ সকল তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাঁপ হয়। মহাভারতের আদি 
পর্ষে গর্ড়ের প্রতি দেবতাদের উক্তি (ত্বমস্তকঃ সর্বামিদং গ্রবাধ্রবঃ |) 
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ছে গুড় িত্যানিত্য স্বরূপ সমুযায় জগৎ ভুরি হও । হরি 
সুর্জানের জীৰনোপাঁয় হয় । 
. আমর! প্রথম উত্তরে লিখিয়া ছিলাম যে ব্রক্গনিষ্ঠ এমত কহেন ন1 যে 
আমি ব্রদ্ষকে জানি অতএব যে এমত কছে সে অবশ্যই কর্ম ব্রহ্ম উভয় 
ন্ট হয়। এবং কেন শ্রুতি ইহাঁর প্রমাণ লিখিয়াছিলাম তাহাতে 
ধর্ম্সংহারক ৫৯ পৃষ্ঠে ১২ পংক্তিতে লিখেন যে “এই কপট বাক্যের দ্বারা 
এই বোধ হয় কি না যে ভাক্ততবন্তানী মহাশয় আপনাকে আপনি ব্রহ্ম 
জ্ঞানী কহিয়াছেন অতএব তিনি উভয় ভ্রষট ও ত্যাজ্য হয়েন কি না ”॥ 
উত্তর ।__যোগবাশিষ্ঠের বচন নিন্দার্থ বাদ না হইয়া যথার্থ বাদ যদি হয় 
তবে উভয় বিভ্রষ্ট ও ত্যাজ্য সেই হইবেক যে সংদার স্থখে আসক্ত হইয়া 
' কহে যে আমি ব্রহ্ষকে জানি। তাহাতে এ ছুইয়ের প্রথম দোষের বিষয়ে, 
'আর্থাৎ সংসারে আঁদক্তি, এ অপবাদে ছুর্ভনের মুখ হইতে নিস্তার নাই 
যেহেতু কি ইদানীস্তন,,বি“পুর্বরযুগে গরহস্থ ব্রন্ম নিষ্ঠদের বিষয় ব্যাপার 
দেখিয়া! কেহ বিষয়াসক্তির দোষ তাহাদিগকে দিলে ইহার অপ্রমাণ কর! 
লোকের নিকট ছুস্কর হয়, কিন্ত দ্বিতীয় দোষের অপবাদ দিলে ছুক্জ্নকে 
নিরুত্তর অনায়াসে করা যায়,যে হেতু তাহাদের প্রকাশিত শত শত পুস্তক 
আছে এবং সর্বদা কথোপকথন করিয়া! থাকেন এ সকলের দ্বারা প্রমাণ 
হইবেক যে তাহারা সর্বদাই স্বীকার করেন ষে বর্ম স্বরূপ কোন মতে 
আমরা জানি না এবং পরমেশ্বরের পরিচ্ছিন্ন হস্ত পদ শিশ্বোদর আছে 
অথবা তিনি যথার্থ আনন্দ রূপ শরীরে স্ত্রী সংসর্গ ও অশুচি পরিত্যাগাদি 
ক্রিয়া করিয়াছেন ইহা! কদাপি কহেন না অতএব চুক্তর্গনেরা যাবছ প্রমাণ 
করিতে না পারেন যে আমরা ব্রহ্ম জানিয়াছি এমত স্পন্ধা করিয়া থাকি 
তীবৎ আমাদের প্রতি, ব্রহ্ম স্বরূপ জানি, এ প্রাগল্ভ্যের উল্লেখ করা 
তাঁহাদের কেবল দ্বেষ ও পৈশ্ুন্যের জ্ঞাপক মাত্র হইবেক। 

৯১ পৃষ্ঠে যাহা লিখেন তাহার তাঁৎুপর্ধ্য এ্রই যে প্রণব শু গায়ত্রী এ 
ফুয়ের জগ মারে অথচ বিহিতাচ্ষ্ঠান রহিত হইলে কোন মতে জ্ঞানাহু- 
স্টানের অধিকার হয় না ॥ উত্তর ।--প্রণব ও গায়ত্রী জপ মাত্রেই লোক 
শমধমাদিতে প্রবৃত্ত হইয়া! জ্ঞানের স্বারা স্বার্থ হয় ইহার প্রমাণ শ্রুতি 
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শু মন্গু প্রভৃতি শাপ্র আছেন মন্ুঃ কষরস্তি সর্ব যৈষিকো। জুহোতিয়জতি- 
ক্রিয়াঃ। অক্ষরন্তুক্ষযং ভ্যেষং অর্ধ টব গ্রজাপতিস) বেদোক্ত হোষ 
যাগাদি সকল কর্ধ্ম কি স্বরূপতঃ কি ফলনত বিনষ্ট "হয় কিন্তু প্রণব রূপ 
যে অক্ষর তাহাকে অক্ষয় জানিবে যে হেতু অক্ষয় যে ব্রজ্ম তেছো৷ তাহার 
দ্বারা প্রাপ্ত হয়েন॥ (জপ্যেনৈব তু সংসিদ্ধেৎ ত্রাক্মণোমাত্র সংশযঃ। 
কুর্ধাদনান্ন বা! কুর্ধা শ্বোত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে ) ব্রাহ্মণ কেবল প্রণব" ব্যান্ছতি 
ও. গায়ত্রী জপের দ্বারাই সিদ্ধ হয়েন ইহাতে ' সংশয় নাই অন্য কর্ম করুন 
অথবা না করুন, ইছার জপের দ্বারা সর্ধ প্রাণির মিত্র হইয়। ব্রহ্ম প্রাপ্তির 
যোগ্য হয় । ইহাতে টীকাকার লিখেন যে মোক্ষ প্রাপ্ির উপায় কেবল 
প্রণব হয়েন এ কথন প্রণবের স্ততি যেহেতু অন্য উপায়ও শাস্ত্রে লিখি- 
য়াছেন। কঠ শ্রুতিঃ (এতদদ্ধাবাক্ষরং ব্রন্মা এতদ্ধোবাক্ষরং পরং। এত- 
স্কোবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যোষদিচ্ছতি তস্য তত) এই প্রণব হিরণ্য গর্ভরূপ হয়েন 
এবং পরব্রহ্ধ শ্বরূপও হয়েন ইহার দ্বারা উপাসনাতে যে যাহা বাসমা 
করে তাহার তাহা সিদ্ধ হয়। মুগ্ডক শ্রুতিঃ (প্রণবোধনুঃ 'শরোহাত্ব। 
্রঙ্গ তল্লক্ষামুচ্যতে ৷ অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তম্ময়োভবেৎ) প্রণব 
ধনু স্বপ্ূপ, জীবাস্মা শর স্বরূপ, পুরত্রহ্ম লক্ষ্য স্বরূপ হয়েন, প্রমাদ শৃন্য 
চিত্ের দ্বার এ লক্ষ্যকে জীব ু শরের দ্বারা বেধন করিয়া শরের 
ন্যায় লক্ষোর সহিত এক হইর্বেক ॥ সাধন কালে শমদমাদি অন্তর 
কারণ হয়েন কিন্তু সে কালে সম্পূর্ণ পে শমদমাদি বিশিষ্ট হওনের সম্ভব 
হয় না যে হেতু সম্পূর্ণ রূপে শমদমাদি বিশিষ্ট হওয়া! সিদ্ধাবস্থার ম্বাভা- 
বিক লক্ষণ হয় তাহ! মাধনাবস্থায় কি রূপে হইতে পারে। বস্তুতঃ শম 
দমাদিতে যাহার ঘত্বু নাই সে জ্ঞাননিষ্ঠ পদের বাচ্য কি হইবেক বরঞ্চ 
মন্্য পদের বাচ্যও হয় না, অতএব শমদমাদিতে যত্ব জ্ঞানাভ্যাসে অবশা 
করিষেক এমত নিয়ম সর্ববথা আছে। মন্থঃ ( আত্মস্ঞানে শমে চ স্যাছেদা- 
ভাসে চ ত্তববান,) অর্থাৎ আত্মগ্তানে ও ইঞ্জিয় নিগ্রহে এবং এগৰ উপ- 
নিষদাদি বেদাত্যাসে ব্রাহ্মণ যত্তু কিবেন। ইতি প্রথম গ্রশ্থের দ্বিতীয় 
উত্তরে ক্গেহ প্রকাশকে। নাম প্রথমঃ পর়িল্ছেদঃ ॥ 
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৬১ পৃষ্ঠের শেষ পংক্তি অবধি লিখেন যে প্রথমত বেদান্তে ব্রক্ষ জিজ্ঞা 
সার অধিকারির লক্ষণ কহিয়াছেন,এঁহিক ও পারত্রিক ফল ভোগ বৈরাগ্য, 
'আরকি'নিত্য বস্তকি অনিত্য বস্ত ইহার বিবেচনা, ও শমদমাদি সাধন 
আর মুক্তিতে ইচ্ছা! এই সকল ত্রন্ম জিজ্ঞাসার অধিকারির বিশেষণ হয় ॥ 
উত্তর ।- ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার প্রতি সাধন চতুটয়াদিকে বেদাস্তে ও গীতাদি 
মোক্ষ শাস্ত্রে কারণ লিখিয়াছেন কিন্তু ইহ জন্মে এ সকল বিশেষণ উত্তম 
অধিকারির বিষয়ে হয় অর্থাৎ এরূপ বিশেষণাক্রান্ত হইলে ইহ জন্থেই 
ব্রহ্ম জানিবার ইচ্ছা! মন্থষ্যের জন্মে কিন্তু পূর্ধ্ব জন্ম কৃত. নুকুতের দ্বার! 
ধহিক সাধন চতু্টয় ব্যতিরেকেও মন্তুষ্যের ব্রহ্ম জানিবার ইচ্ছা হইয়া 
থাকে, বেদাস্তের ৩ অধ্যায় ৪ পাদ ৫১ সুত্র (এ্রহিকমপ্যপ্রস্ততপ্রতিবন্ধে 
তন্দর্শনাৎ) যদি প্রতিবন্ধক না থাকে তবে অনুষ্ঠিত সাধনের দ্বারা ইহ 
জন্মে তথবা জস্বাস্তরে ব্রক্ষজ্ঞান প্রাপ্তি হয় যেহেতু বেদে দেখিতেছি 
( গর্তস্থএব বামদেবঃ প্রতিপেদে বক্ষভাবং ) গর্ভস্থ যে বামদেব তিনি ব্রহ্ম 
ভাৰ প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ তাহার এ্রহিক কোনো সাধন ছিল নাই 
স্থুতরাং পূর্ব্ব জম্ঘের সাধনের দ্বারাই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভগবদ্ীতা। 
(পূর্ব্বাত্যাসেন তেনৈৰ হ্রিযতে হাবশোপি সঃ) সেই পূর্ব্ব জন্মের জ্ঞানা- 
ভ্যাসের দ্বারা ব্যক্তি অবশ হইয়া জ্ঞান সাধনে ঘত্ব করে। শাস্ত্রে সাধন: 
চতুষটরকে ব্রজ্ম জিক্তাসার কারণ কহিয়াছেন অতএব যখন কোন ৰাক্তিতে 
দ্ধ জানিবার ইচ্ছা উপলদ্ধি হয় তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবৈক 
যে এরূপ ইচ্ছার কারণ যে সাধন চতুষ্টয় তাহা ইহ জন্মে অথবা! পূর্ব 
জন্মে এ ব্যক্তির হুইয়াছে নতুবা কারণ না থাকিলে কি রূপে কার্ধ্যের 
সম্জাবন! হয়। ভগবদ্লীতাতেও ইহাকে পু্ঃ পুনঃ দৃঢ় করিয়া কহিয়াছেন 
(চতুর্বধা তজন্তে মাং জনা: হুক্কতিনোর্জ,ন। আর্তোজি্ান্ররধা্থা 
জ্ঞুনী চ তরতর্যভ) স্বামির ব্যাখ্যা, পূর্ধ্ব-জন্থের সুক্কতের দ্বার! চারি প্রকার 
ব্যক্তিরা আমাকে ভজন করেন প্রথম আর্ড, দ্বিতীয় জিজ্ঞান্থ, ভূতীয় 
অর্থার্থা, চতুর্থ ভানী ॥ যেমন ত্রদ্ম জিজ্ঞাসার অধিকারের কারণ সাধন 
চতুষ্টয় লিখিয়াছেন সেই রূপ শীক্ত শৈব বৈষ্ণব সৌর গাঁগপত্য ইত্যাদি 
তাবৎ উপাসনাতেই অধিকারের কারণ বাহুল্য রূপে লিখেন, তস্ত্রসার 
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(তব5ন (শাস্তোবিনীতঃ শুদ্ধাত্ব! শ্রদ্ধাবান্‌ ধারণক্ষমঃ | সমর্থশ্চ কুলী- 
নশ্চ প্রান্ত; সচ্চরিতোয়তিঃ | এবমাদি গুৈধুর্ক্তঃ শিষ্যোভবতি নান্যথা ) 
শমগ্ডণ বিশিস্ট অর্থাৎ অন্তরিক্্রিয়ের নিগ্রহ বিশিন্ট ও বিনয়যুক্ত, চিত্ত 
শুদ্ধি বিশিষ্ট, শাস্ত্রে দৃঢ়বিশ্বাী ও মেধাবী, বিহিতু কর্মানুষ্ঠান ক্ষম, 
আচারাদি গুণযুক্ত, বিশেষদর্শী, সচ্চরিত্র, যত্বশীল ইত্যাদি গুণ বিশিস্ট 
হইলে শিষ্য হয় অন্যথা শিষ্য হইতে পারে না ॥ এ বচনে 'দশিষ্যোভ- 
বতি নান্যথা ” এই বাক্যের দ্বারা এ সকল বিশেষণকে সাকার উপাসন! 
বিষয়ে দৃঢ়তর ক্ধপে কহিয়াছেন | যদি ধর্মসংহারক কছেন যে ” এ সকল 
বিশেষণ উত্তমাধিকারি শিষ্যের প্রতি হয় কিন্তু মধ্যম ও কনিষ্ঠাধিকারে 
এ সমুদ্ায়ের নিয়ম নাই যেহেতু এরূপ সঙ্কোচ না! করিলে সাকার উপা- 
সনাতে অধিকারী প্রায় পাওয়া যাইবেক না৷ এবং জ্ঞান সাধন বিষয়ে 
সাধন চতুষ্টয়ের সম্পূ্ণকূপে ইহু জম্েই হওয়া! আবশ্যক,এমত না কহিলে 
ব্রন্বোপাসনার প্রব্বত্তিতে বাধা জন্মান যায় না ইহার উত্তর এই যে এরূপ 
কথন ধর্শ সংহারকের আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু পূর্ধ্ব লিখিত বেদাস্ত স্তর ও 
ভগবদ্গীতায় প্রাপ্ত স্পন্টীর্থকে যাহার অমান্য করেন তাহাদের বারি 
আমাদের শাস্ত্রীয় বিচার নাই। 

৬৪ পত্রে ২ পংক্তি অবধি লিখেন যে তত্বক্ঞানীর লক্ষণ তগবদীতাঁতে 
কহিয়াছেন (ছুঃখেধহুদিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতসগৃহঃ | বীতরাগভয়ক্রোধঃ 
সথিতথীসুনিকচ্যতে ) ছুঃখেতে অনুদিত ও স্থখেতে নিস্পৃহ ও বিষয়া- 
নুরাগ শূন্য, তয় ক্রোধ. রহিত এবং মুনি অর্থাৎ মৌন শীল যে মনুষ্য 
তাহার নাম স্থিতধী অর্থাৎ তব্বজ্ঞানী হয় ॥ উত্তর ।__-এ সকল স্বাভাবিক 
লক্ষণ সিদ্ধাবস্থার হয় কিন্তু সাধনাবস্থায় এ সমুদ্বায় বিশেষণ ব্যক্তিতে 
নিয়ম করিলে সিদ্ধাবস্থা৷ ও ,সাধনাবস্থা উভয়ের ভেদ থাকে না, গীতা 
( বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্‌ মীং প্রপদ্যতে। বাস্থদেবঃ সর্ববমিতি 
সমহাত্মা ুহূল্ল ভঃ) চারি প্রকার ভক্তের মধ্যে চতুর্থ জ্ঞানী তাহাকে 
সর্বোত্তম কহিয়া৷ তাহার স্ুহ্ল্পভত্ব কহিতেছেন যে এই চতুর্থ ভক্ত অর্থাৎ 
ভ্তাননিষ্ঠ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুণ্য বৃদ্ধির দ্বারা অনেক জঙ্বের অস্তে আত্ম- 
জ্ঞানকে লন্ধ হইয়া চরাচর এই সমস্ত জগৎ বাস্ছদেবই হয়েন এই ীক্য 
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জ্ঞানে অর্থাৎ সর্বত্র আত্ম দুর্টি পে আমার ভজন করেন অতএব সেই. 
অপরিছিন্ন দ্রন্ট। অতিশয় দুল্ল'ভ হয়েন, অর্থাৎ অনেক জন্ম সাধনাবস্থার 
পরে সিদ্ধাবন্থ। জন্মে ( প্রবত্বীদ্গতমানম্ত যোনী লংশুদ্ধকিলিষঃ। অনেক- 

জণাসংসিদ্ধান্ততোযাঁতি পরাং গতিং ) স্বামী, যদি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অস্প 

যত বিশিষ্ট জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি পর জন্মে পরম গতিকে প্রাপ্ত হয় তবে 

যে ব্যক্তি উত্তরোত্তর জ্ঞানাভ্যাসে অধিক ঘত্ব করে এবং সেই অনুষ্ঠানের 
দ্বার! নিস্পাপ হয় সে ব্যক্তি অনেক জন্বেতে সমাধির দ্বার সম্পূর্ণ রূপে 
জ্ঞানী হুইয়। ততোধিক শ্রেষ্ঠ গতিকে প্রাপ্ত হইবেক ইহাতে" আশ্র্ধা কি ॥ 
এই গীতা বাক্যান্ুযায়ি ভগবৎ শান্তেও সাধনাবস্থার অনেক প্রকার কহি- 
যাছেন, শ্রীতাগবতের একাদশস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে ( সর্ধতৃতেষূ যঃ পশ্যেৎ 
ভগবন্াবমাত্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্বমঃ। ঈশ্বরে 
তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎস্ত চ প্রেম মৈত্রী ক্পোপেক্ষা যঃ করোতি সম- 
ধ্যমঃ। অর্চায়ামেব হরয়ে পৃজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে | ন তদ্ক্তেষু চান্যেষু 
সভক্তঃ প্রান্কতঃ স্মৃতঃ ) ত্বামী, জ্ঞান পক্ষে এবং * যঘ্বা৮ কহিয়1 ভক্তি 
পক্ষেও ব্যাখ্য। করিয়াছেন তাহার প্রথম পক্ষ লিখিতেছি। সকল জগতে 
আপনাকে ব্র্গ স্বরূপে অধিঠিত এবং ব্রহ্গক্করূপ আপনাতে জগতকে যে 
দেখে অর্থাৎ সর্বত্র আত্ম দৃষ্টি যে' করে সে উত্তম ভাগবত হয়। ঈশ্বরে 
প্রীতি ও ঈশ্বরের ভক্তদের প্রতি সৌহার্দ ও মূর্ধে রুপা আর দ্বেন্টাতে 
উপেক্ষা যে করে সে মধ্যম ভাগবত হয়।, ভগবান্‌কে প্রতিমাতে যে অদ্ধা 
পূর্ব্বক পূজা করে ও তাহার ভক্ত সকলে ও তক্ত তিন্ন ব্যক্তি সকলে সেই 
ব্নপ পূজা না করে সে কনিষ্ঠ ভাগবত হয়। অতএব সাধন অবস্থা ও 
সিদ্ধাবস্থার প্রভেদ এবং সাধন অবস্থাতে উত্তম মধাম কনিষ্ঠ ইত্যাদি 
ভেদ তগবদ্গীতা প্রভৃতি তাঁবৎ মোক্ষ শাস্ত্রে করেন, সিদ্ধাবস্থার ধর্ম 
সাধনাবন্থায় কেন নাই এবং উত্তম সাধকের লক্ষণ মধ্যম ও কনিষ্ঠ 
সাধকেতে কেন নাই এই ছল গ্রাহণ করিয়া নিন্দা করা কেবল দ্বেষ ও 
পৈর্শুনয হেতু বাতিরেকে কি হইতে পাঁরে ॥ ভগবদ্ীতাতে যেমল (ছুঃখে- 
ঘতুধিগ্নমনা ) ইত্যাদি বচনে ভ্ঞামির লক্ষণ লিখিয়াছেন দেই রূপ গক্ষের 
লক্ষণ লিখেন । 'যখা ( সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মীনাপমানযোঃ 


( ২৭৯ ) 


শীতোকসুখস্ুঃখেতু সম; সক্ষবিবর্জিতঃ। তুল্/মিন্দাস্ততিমৌনী সন্র্টে 
যেন কেনচিৎ। অনিকেতঃ স্থিরমতির্ক্তিমান্‌ মে প্রিয়োদরঃ ) শক্রতে 
মিত্রেতে সমান ভাব, আর মান অপমান, শীত উষ্ণ, ছুখ দুঃখ, ইহাতে 
সমান ভাব এবং বিষয়াসক্তি রহিত ও নিন্দা স্তুতিতে সমান ও মৌৰ 
বিশিষ্ট, বথা৷ কথক প্রাপ্ত বস্তুতে সম্ভট, এক স্থান বাস হীন, এবং 
আমার প্রতি স্থির চিত্ত এই প্রকার ভক্তি বিশিস্ট মনুষ্য আমার প্রি হয়॥ 
ক্রিয়াযোগসারে ( বৈষ্ণবেষু গুধাঃ সর্বে্ব োষলেশো! ন বিদ্যতে। তল্যাক্স- 
তর্নাখ ত্বধ্চ বৈষ্ণবো ভব সম্প্রতি) সমুদায় গুণ বৈষ্বে থাকে দোষের 
লেশও থাকে না অতএব হে ব্রহ্া তুমি বৈষ্ণব হও ॥ এ স্থলে এ সফল 
লক্ষণ উত্তম তক্তের হয় ইহা! স্বীকার না করিয়া ধর্ম সংহারফের মতাু- 
সারে প্রথম স্মাধনাবস্থায় স্বীকার করিলে বিষ্ণ তক্ত পদের প্রয়োগ প্রার 
অসম্ভব হইবেক্‌। স্ৃতরাং কি সাকার উপাসনায় কি জ্ঞান সাধনে সিদ্ধা- 
বস্থা ও সাধনাবস্থা এ দুইয়ের প্রভেদ এবং সাধন অবস্থায় উত্তম মধ্যষ 
কনিষ্ঠাদি প্রভেদ পূর্ব্বকালে খধিরা ও গ্রন্থকারেরা স্বীকার করিয়াছেন 
অতএব ইদানীন্তনও তাহা স্বীকার করিতে হইবেক। 

৬৫ পৃষ্টের শেষ পংক্তি অবধি লিখেন যে “ তাহারা (অর্থাৎ আমরা) 
আপনারদিগকে ন। অধিকারাবস্থা না সাধনাবস্থ! না দিদ্ধাবস্থা! এক ক্সব- 
স্থাও স্বীকার করিতে পারিবেন না ॥” উত্তর ।-আমরা আপনাদের 
সাধনাবস্থাই সর্ববদ! স্বীকার করি সেই সাধনাবস্থা' অধিকারি ভেদে নান! 
গ্রকার হয় ভগবদ্দীতাতে ( অমানিত্বমদাস্তিত্বং ) ইত্যাদি পাঁচ বচন,যাহ! 
ধর্ম সংহারক ৬২ পৃষ্ঠের ১২ পংক্তি অবধি লিখিয়াছেন, অর্থাৎ মান ও দন্ত : 
ও রাগন্বেষ ত্যাগ ও বিষয় সকলে বৈরাগ্য ও ইষ্ট, অনিষ্ট উভয়েতে 
সমভাব ইতাদি বিশেষণাক্রাত্ত কোনো কোনে! সাধক হয়েন। এবং & 
ভগবদ্গীতাতে লিখেন | যুক্তঃ কম্মফলং ত্যক্তু। শাস্তিমাপ্রোতি নৈ্টিকীং। 
অধুদ্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ) অর্থাৎ ঈশ্বরৈকনিষ্ঠ হইয়া 
ফলত্যাগ পূর্ববক অগ্নিহোত্রাদি কর্ম করিয়! নৈঠ্ঠিকী শাস্তি যে মুক্তি তাহ! 
প্রার্থ হয়েন, ঈশ্বর বহিমুর্ধ ৰাক্তি ফল কামনা! পূর্ব্বক কর্ম্ণ করিয়া, নিতাত্ত 
বন্ধ হয়। এই রূপ'নিষ্কাম কর্ধানুষ্ঠান বিশিন্ট কোনো কোনে! সাধক 


( ২৮০). 
হয়েন ॥ ভগবদ্্মীতাতে ভূরি সাধনের উপদেশের পরে গ্রন্থশেষে ভগবান্‌ 
পুনরায় সাধনান্তরের উপদেশ দিতেছেন (সর্ববধন্্ান্‌ পরিত্জ্য মামেকং 
শরণং বজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ) সকল ধর্ম 
পরিত্যাগ করিয়া আমি ষে এক আমার শরণ লও, বর্ণাশ্রমাচার ধর্্মত্যাগ 
করিলে তোমার যে পাপ হইবেক সে সকল পাপ হইতে আমি তোমায় 
মোচন করিব ।” ভগবান মন্থও তাবৎ বর্ণাশ্রমাচার কহিয়। গ্রন্থ শেষে ই- 
হারি তুল্যার্থ বচন কহিয়াছেন (যথোক্তান্যপি কর্ম্মীণি পরিহায় দ্বিজোত্বম। 
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাৎ বেদাভ্যাসে চযত্ববান। এতন্ধি জন্বসাফল্য ব্রাহ্গ- 
গস্য রিশেষতঃ। প্রীপ্যৈতৎ কৃতরৃত্যোহি দ্বিজোভবতি নানাথা) পূর্বোক্ত 
কর্ম সকলকে ত্যাগ করিয়াও আত্ম জ্ঞানে ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহে ও প্রণব 
- উপনিষদাদি বেদাত্যাসে ব্রাহ্মণ যত্ব করিবেন, আত্মজ্ঞান 3 বেদাভ্যাস 
ও ইন্দ্রিয় দমন দ্বারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এ সকলের, 'বিশেষত 
ত্রাহ্মণের, জন্ম সফল হয় যে হেতু এই অনুষ্ঠান করিয়া দ্িজাতির৷ কৃতকৃত্য 
হয়েন, অন্য প্রকারে কৃতরুত্য হয়েন না॥ আর কোন কোন ব্রহ্ষানিষ্ঠ 
অথচ গৃহস্থ সাধকের! পরের লিখিত বিশেষণাক্রান্ত হয়েন, গীতা৷ ( শব্দা- 
দীষ্বিষযানন্যে ইন্জিয়াগ্রিফু জুহ্বতি ) অর্থাৎ বিষয় তোগ কালেও আত্মাকে 
নির্িপ্ত জানিয়া ইন্দ্রিয়ের কর্ণ ইন্ত্িয়ই করেন এই নিশ্চয় করিয়া স্থিতি 
করেন। ইহারি তুল্যার্থ বচনকে বিশেষ রূপে তগবান মনুঃ গৃহস্থ ধর্মের 
প্রকরণে লিখিয়াছেন, ৪ অধ্যায়ে ২২ ক্লোর (এতানেকে মহাঁযজ্জান যজ্ঞ- 
শাস্ত্রবিদোজনাঃ। অনীহমানাঃ সততষিজ্রিয়েম্মেব জুহ্বতি ) অর্থাৎ যে 
' সকল ্রঙ্মানিষ্ঠ গৃহস্থেরা বাহ এবং অন্তর যন্তানুষ্ঠানের শান্্রকে জানেন 
তাহারা বাহে কোনো! যজ্ঞাদির চেষ্টা না করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের অভ্যাস দ্বারা 
চক্ষুঃ শ্রোত্র প্রভৃতি যে পাঁচ ইন্দ্রিয় তাহার রূপ শব্দ প্রভৃতি পণচ বিষ- 
য়কে সংযম করিয়া! পঞ্চ যক্তকে সম্পন্ন করেন ॥ পুনরায় অন্য সাধনের 
প্রকার গীতাতে কহেন “অপানে জুহবতি প্রাণং প্রাণেইপাঁনং তথাইপরে। 
প্রাণাপানগতী কুদ্ধ। প্রাণায়ামপরয়ণাঃ ) অর্থাৎ কোন কোন হ্বাক্তি পূরক 
ও কুস্তক ও রেচক ক্রমে প্রীর্ণয়াম রূপ যজ্ঞ পরায়ণ . হয়েন । এস্থলে 
স্বামিধত যোগশান্ত্র বচন (সঃ কারেণ বহির্ধতি, হং কারেখ বিশে পুনঃ! 


+ (২৮১) 


্রাশ্তত্র মএবাহমহং সইতি চিন্তয়েৎ ) অর্থাৎ নিশ্বাস্র সময় প্রাণ-বাু 
সঃ কহিয়। বহির্গমন করেন, প্রশ্বাসের সময় হং কহিয়া প্রবিবট হয়েন, 
অতএব সোহং হং সঃ, ইহারি চিন্তন সাধক করিবেক ॥” ভগবান্‌ মন 
গৃহস্থ ধর্ম প্রকরণে তত্তল্যার্থ বচন কথিতেছেন ২৩ শ্লোক (বাচ্যেকে 
জূহ্বতি প্রাণং গ্র।ণে বাচধচ সর্বদা । বাঁচি প্রাণে চ পশ্য্তো যজ্জনিব্তি- 
নক্ষাং) অর্থাৎ কোন কোন ব্রক্নিষ্ঠ গৃহস্থ পঞ্চ যক্তস্থানে বাক্যেতে 
নিখামের বহন করাকে ও নিশ্বীসে বাক্যের বহন করাকে অক্ষয় ফলদায়ক 
যক্ত জানিরা বাক্যেতে নিশ্বাসেব বহন আর নিশ্বাসে বাক্যের বহন করেন॥ 
পুনরায় অন্য সাধন প্রকার গীতাতে লিখিয়াছেন (*ত্রক্গাপ্লাবপরে ঘজ্ঞং 
যজ্জেনবোপজ্গুব'ত) কোন কোন ব্যক্তি ব্রন্মরূপ অগ্নিতে ব্রন্ধার্পণরূপ 
যজ্ঞ দ্বার। যজন*করেন ॥ ভগবান মন্ুঃ ২9 শ্লোকে তত্তল্যার্থ লিখেন 
(জনেনৈবাপরে রিপ্র। যজন্তেতৈর্বখঃ সদ1। জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেষাং 
পশ্যস্তো জ্ঞানচক্ষুবা।) কোন কোন ব্রঙ্গনি্ঠ গৃহস্থেরা গৃহস্থের প্রতি 
বে যজ্ঞ শাস্ত্রে বিহিত আছে তাহা সকল ব্রহ্ম জ্ঞানের দ্বারা নিষ্পন্ন করেন 
তাহার জ্ঞান চক্ষুদ্রারা অর্থাৎ উপনিবদের দ্বারা জানিতেছেন যে পঞ্চ, 
যক্তাদি সকল ব্রঙ্গাত্মক হয়েন ॥ ইহার উপসংহারে ভগবান্‌ কুল্পক ভষ্ট 
লিখেন যে (শ্লোরত্রয়েণ ব্রহ্মনিষ্ঠ।নাং বেদসংন্যাসিনাং গৃহস্থানামমী বি- 
ধয়ঃ) বেদোন্ত কর্মানুষ্ঠানত্যাগী অথচ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থদের প্রতি এই সকল 
ব্ধি কইলেন। জ্ঞান প্রতিপত্ত্বির নিমিত নানাবিধ সাধন কহিলেন 
ইহার প্রত্যেকেতে উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ সাধক হইয়া থাকেন। বৈষ্ণব 
ধান্ত্রেও সেই রূপ মোক্ষে।পাক্ সাধন নান! প্রকার লিধিয়াছেন, শ্রীভাগ- 
বতে একাদশ্কন্ধে ২৯ অধ্যায় ১৯ শ্লোক (সর্ববং ব্রহ্ধাত্মকং তস্য বিদায় তব 
মনীষয়া। পরিপশ্যন্রপরমেত * সর্বতোমুক্তসংশরঃ | অয়ং হি সর্ব 
কপ্পানাং সমীচনোমভোমম । মন্তাবং সব্বভূতেষু মনোবাককায়ন্ত্তিভিঃ)* 
সর্বত্র ঈশ্বর ব্যাপ্ত আছেন এই অভ্যাসের দ্বার! প্রাপ্ত হয় যে জ্ঞান তাহ! 
হইতে সকল জগৎ ব্রহ্ষাত্ম বোধ হয়, অতএব যখন সর্বত্র ব্রচ্ম দৃষ্টি রূপ 
জ্ঞানের স্থিরত্ব হইল তখন সংশয় হীন হইয় ক্রিয়ামাত্র হইতে নিবৃত্ত 
হইবেক। যদ্যপিও মৌক্ষ সাধনে নানা উপায় আছে কিন্ত মমোবাক্য 


০১০ 


(২৮২) 


কাঁয় এ সকলের দ্বারা সর্কত্র ঈশ্বর দৃষ্টি ইহা সকল উপায় হইতে শ্রেষ্ঠ 
হয় এই আমার মত। এবং এই পরের লিখিত শ্রীভাগবতীয় গ্লোকের 
অবতরণিকাতে নানাবিধ সাধনার প্রকার ভগবান শ্রীধরস্থামী বিবরণ 
করিতেছেন, ('ঘএতান মণ্পথোহিত্বা তক্তিজ্ঞানক্রিয়াত্মকান্‌। ক্ষুত্রোন্‌ 
কামাংশলৈঃ প্রাণৈজ্িস্তঃ সংসরস্তি তে ) একাদশম্বন্ধ ২১ অধ্যায় শ্বামী, 
(তদেবং গুণদবোষব্যবস্থার্থ২ যোগত্রয়মুক্তং তত্র চ জ্ঞানভক্তিসিদ্ধানাং 
ম কিঞ্চিত গুণদোঁষৌ। সাধকানান্ত প্রথমতোনিব্বত্তকর্ম্ননিষ্ঠানাং যথা- 
শক্তি নিত্যনৈমিত্তিকং কর্ম সবশোধকত্বাদ্‌গুণ:, তদকরণং নিষিদ্ধকরণঞ্চ 
তশ্বলীমসকণত্বাৎ দোষঃ তন্নিবর্তকত্বাচ্চ প্রায়শ্চিত্বং গুণঃ। বিশুদ্ধসত্ধা- 
নান্ত জ্ঞাননিষ্ঠানাং জ্ঞানাভ্যাসএব দিদ্ধিনিমিত্বত্বাদগুণঃ । ভতক্তিনিষ্ঠা- 
নান্ত শ্রবণকীর্তনাদ্দিভক্তির়েব গুণঃ, তদ্িরুদ্ধং সর্ব্ং *উভয়েষাং দোষ 
ইত্যুক্তং ইদা'নীল্ত যে ন সিদ্ধাঃ নাপি সাধকাঃ কিন্ত কেবলং কামাকর্পা- 
প্রধানান্তেষাং সকলদোষান্‌ প্রপঞ্চয়িষান্‌ আদৌতানতিবহিমু্খান্‌ নিন্দতি 
যএতানিতি ) অর্থাৎ গুণ দোষের পৃথক পৃথর করিবার নিমিত্ত পূর্ব্ব যে 
. তিন প্রকার যোগ কহিলেন তাহার মধ্যে জ্ঞান সিদ্ধ ব্যক্তির অথবা! ভক্তি 
সিদ্ধ ব্যক্তির কোন প্রকারেই পাপ পুণ্য নাই, কিন্তু সাধকদের মধ্যে 
ষাহারা! কর্ম ফলত্যাগ করিয়! বর্ম করেন তাঁছাদের যথা শক্তি নিত্য নৈ- 
মিত্তিক কর্ধানুষ্ঠান গুণ হয় যে হেতু নিষ্কাম কর্ম দ্র! চিত্তের শুদ্ধি জন্মে, 
যথা শক্তি কর্ণ না করাতে এবং নিষিদ্ধ কর্ম করাতে দোষ হয়, যে হেতু 
এ ছুই কারণে চিত্তের মালিন্য জন্মে । চিত্ত শুদ্ধির দ্বার! জ্ঞাননিষ্ঠ ফাঁহারা 
হুইয়ান্ছেন তাহাদের কেবল জ্ঞানাত্যান গু৭ হয়, ষে হেতু স্তানাভ্যাসের 
দ্বারা জ্ঞানের পরিপাক জন্বে । ভক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তিদের শ্রবণ কীর্তনান্দি ভক্তির 
অনুষ্ঠান গুণ হয়। জ্ঞাননিষ্ঠের ও তৃক্তের আপন আপন নিষ্ঠার বিরুদ্ধা- 
"চরণ দোঁষ হয় ইহা! কহিয়াছেন, এখন ধাহার] না সিদ্ধ না সাধক কিন্ড 
কেরল কামা কর্শেে রত হয়েন তীহাদের সকল দোষ গুণ বিস্তার রূপে 
কছিধেন, প্রথমে সেই বহির্ঘ্[খ কাম্য কর্ির নিষ্দ! করিতেছেন (যএতান্‌ 
টৃত্যাদি ক্কোক দ্বারা ) অর্থাৎ যাহারা আমার কথিত তক্তি পথ ও জ্ঞান 
পথ ত্যাগ করিয়া চঞ্চল ইঞ্জিয়ের দ্বারা ক্ষার কাদপার সেবা করে তাহারা 


€( ২৮৩) 
সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মে ॥ জ্ঞাননিষ্ঠদের মধ্যে উত্তম সাধনাবস্থা ষে 
ব্যক্তিদের হয় নাই তাহাদের প্রতি ধর্ম সংহারক কহেন * যে তোমাদের 
না অধিকারাবস্থা না-সাধনাবস্থা না সিল্ধাবস্থা। ” অতএব ধর্ম সংহারককে 
জিন্তাসা করি ষে তিনি বিষণ উপাসন! বিষয়ে অধিকারাঁবস্থায় হয়েন কি 
সাধনাবস্থায় ক্রি সিদ্ধাবস্থায় আছেন বিষ্ণ, প্রভৃতি উপাঁসকের অধিকারা- 
বস্থায় এই সকল লক্ষণ হয়, তস্ত্রসার প্লুত বচন (শাস্তোবিনীতঃ শুদ্ধাত্মা 
ইত্যাদি ) যাহা ২৭৭ পৃষ্ঠে ১ পংক্তিতে লেখাগিয়াছে অতএৰ বিজ্ঞ ব্যক্তিরা 
বিবেচনা! করিবেন যে অন্তরিক্্রয় ও বাছেন্দ্রিয় নিগ্রহ প্রভৃতি &ঁ বচন 
প্রাপ্ত বিশেধণ সকল তাহাতে আছে কি না। এবং ধু উপাসনায় সাধ 
নাবস্থার লক্ষণ সকল এই হয়। বৈষ্ণব গ্রন্থে (তৃণাদপি স্থনীচেন তরো- 
রূপি সহিষ্ণনা ।, অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা! হরিঃ) ভৃণ হইতে 
নীচ আপনারে জানে এবং বৃক্ষ হইতেও মহিষ, হয়, আত্মাভিমান শুম্য 
কিন্ত অন্যের সম্মান দাত এমত ব্যক্তি, সর্বদা হরিসংকীর্ভন করিতে পারে। 
ভগবন্ধীতা, (সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানযোঃ ইত্যাদি) 
অর্থাৎ শক্র মিত্রে মান অপমানে সমান বোধ করিলে ভক্ত ব্যক্তি ভগ- 
বানের প্রিধ হইবেক। তথা, (মঙ্গিত্বামন্লাতপ্রাণ৷ বোধ্যস্তঃ পরস্পরং | 
কথনস্তশ্চ মাং নিত্যং তুব্যত্তি চ রমস্তি চ।) অর্থাৎ যাহারা আমাতেই চিত্ত 
ও আমাতেই সর্কেন্ত্িয় রাখে ও আমার ও আমার গুণকে পরস্পর জানায় 
ও সর্বদা! আমার কীর্ভন করে ইহা দ্বারা পরমাহলাদ প্রাপ্ত হইয়া নির্বত্ত 
হয় ॥ অতএব বিজ্ঞ লোক সকল দেখিবেন যে পূর্ববলিখিত বচন প্রাপ্ত 
সাধনাবস্থার লক্ষণ সকল তাহাতে আছে কি না। পরে ভক্তির সিদ্ধাবন্থার' 
লক্ষণ ( তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ববকং। দদামি বুদ্ধিযোচাং 
তং যেন মামুপয়াস্তি তে ॥ তেষামেব।নুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ। নাশয়া- 
্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদদীপেন তাস্বতা) অর্থাৎ এইক্লপ নিরস্তর উদ্যুক্ত হইয়া" 
প্রীতি পূর্বক 'ভজন যাহারা করেন তাহাদিগকে আমি সেই জ্ঞানরূপ 
উপায় প্রদান করি ধাহাতে তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়েন। তাহাদের 
প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাহাদের বুদ্ধিতে অবস্থান পূর্ধ্বক অজ্ঞান জন্য যে 
অন্ধকার তাহাকে দেদীপ্যমান জ্ঞান কপ দীপের দবারজীন্ট করি। অর্থাৎ 


(২৮৪ ) 


তাহাদিগকে জ্ঞান প্রদান করিয়া মুক্তি দিই ॥ এখন এ বিজ্ঞ ব্যক্তিরাই 
দেখিবেন যে ভগবানের দত্ত তত্বজ্ঞান যাহা ভক্তির সিদ্ধাবস্থায় প্রাপ্ত হয় 
তাহার দ্বারা ধর্ম্ম সংহারকের সর্বত্র ভগবদ্দ.ি হইয়াছে কি ন!। স্থৃতরাং 
ইহার কোনো এক অবস্থা স্বীকার করিলে তাহার মতেই তাহার নিক্তার 
নাই, অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রমাণে না অধিকারাবস্থাঁ না সাধনাবস্থা! ন1 ন্দ্ধা- 
বস্থা ইহার এক অবস্থাও স্বীকার করিতে পারিহেন না যদি এরূপ কহেন 
যে “পুর্ব পূর্ব বচনে বিষ্ণভক্ত বিষয়ে যে সকল বিশেষণ অধিকারাবস্থার 
ও সাধনবস্থার কহিয়াছেন সে উত্তম 'অধিকারী ও উত্তম সাধকের প্রতি 
হয় কিন্তু ব্যক্তি ভেদে সাধনাবস্থ। উত্তম মধ:ন কনিষ্ঠ ইত্যাদি নানা প্রকার 
হয় * তবে ধর্ম সংহারকই বিবেচন! করিবেন যে এরূপ কথন প্রতীক ও 
অপ্রতীক উভয় উপাসনাতে নির্ধাহের কারণ হুইবেক ,এবং শান্সের ও 
অপলাপ হইকেফ না। যথা মাওক্যভাষ্য বত কারিকা (আশ্রমান্থিবি- 
ধাহ'নমধ্যমোতকৃউদৃষ্টয়ঃ) অর্থাৎ আশ্রমিরা তিন প্রকার হয়েন, হন 
দুটি, মধ্যম দৃষ্টি, উত্তম দৃ়ি॥ 
আমরা পুর্ব্ব উত্তরে লিখিয়াছিলাম যে কোন এক বৈষ্ণব যে আপন 
'ধর্মের লক্ষাংশের একাংশও অনুষ্ঠান করেন না ও বিপরীত ধর্ানুষ্ঠান 
করিয়৷ থাকেন তিনি যদি কোন ত্রদ্মনিষ্ঠের ত্রুটি দেখিয়া তাহাকে ভাক্ত 
তরজ্ঞানী ও নিন্দিত কহেন তবে তাহাকে নিন্দকের মধ্যে অতিশয় 
নিম্দিত করিয়া পণ্ডিতেরা জানিবেন কিনা । ইহাতে ধর্ম সংহারক 
৬৮ পৃষ্ঠের ২ পংক্তিতে লিখেন যে পূর্বোক্ত লিখনান্ুসারে ভান্ত 
বৈষ্ণব ও ভাক্ত শাক্ত খণ্পুষ্পের ন্যায় অলীক *॥ উত্তর ।--জ্ঞান নিষ্ঠ- 
দের যখোক্ত অনুষ্ঠানের ক্র হইলে ধর্ম সংহারক তাহাকে ভান্ত 
তত্বক্তানী উৎসাহ পূর্বক কহেন কিন্ত আপন ধর্মের লক্ষাংশের একাংশ 
ননুষ্ঠান ন! করিয়াও তাক্ত বৈষ্ণব পদের প্রয়োগ পাত্র হইবেন না ইহ! 
স্থাপনা করিতে যত করেন, এ পক্ষপাতের বিবেচনা পণ্তিতেরা করিবেন। 
” ৬৯ পৃষ্ঠের ৬ পংক্তিতে লিখেন যে “ বদ্যপি বৈষ্ণবাদি পঞ্চোপাসক 
আপনার আপনার উপাসনার সকল অনুষ্ঠান করিতে অশক্ত হয়েন তথাপি 
পাপ ক্ষয় ও মোক্ষ প্রান্তি তাহাদের অনায়াস ত্য হয়, যে হেতু বিষণ 
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শ্ভৃতি পঞ্চ দেবতা'র নাম ম্মরণ মাত্রেই সর্ধ্ব পাপ ক্ষয় ও অস্তে মোক্ষ 
প্রাপ্তি হয়” এবং ইহার প্রমাণের নিমিত্ত নাম মাহাত্ম্য স্ুচক -কাশীখণ্ড 
প্রস্ততির বচন লিখিয়াছেন ॥ উত্তর।_-সে সকল বচন স্তুতিবাদ কি 
বথার্থবাদ হয় এ বিচারে আমর! প্রন্বত্ত নহি কিন্তু এই,উত্তরের ২৫৭পৃষ্ঠের 
১২ পংক্তি অবধি ২৫৮ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত জ্ঞাননিষ্দের পাপক্ষয় ও পুরুযার্থ সিদ্ধি 
বিষয়ে বাহা আমরা লিখিয়াছি তাহার তাৎপর্ধ্য এই যে জ্ঞানাবলগ্বিদের 
জানাভ্যাস প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ হয়, সংপ্রতি 'সেই স্থলের লিখিত বচন সক- 
লের কিঝিৎ লিখিতেছি (সোহং সংসঃ সক্কতধ্যাত্বা স্রুতো দুক্ক.তৌপিবা। 
বিধৃতকল্মষঃ সাধুঃ পরাং সিদ্ধিং সমশ্্তে ॥) অর্থাৎ ন্গুকৃত কিবা ভুঙ্কত 
ব্যক্তি জীব ও ব্রদ্ষের এক্য জ্ঞান একবার করিলেও সর্বব পাপক্ষয় পুর্ব্বক 
পরম নিদ্ধ প্রাপ্ত হয়। ভগবদীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ৩, শ্লোক ( সর্বে- 
প্যেতে যক্ঞবিদে! যক্ঞক্ষযিতকলাবাঃ) এই ছ্বাদশ প্ররার ব্যক্তিরা স্ব স্ব 
যজ্তকে প্রাপ্ত হয়েন ও পূর্বোক্ত স্বস্ব যজ্ঞের দ্বার স্বকীয় পাঁপকে ক্ষয় 
করেন ॥ টবঞ্তব শাস্তেও স্থ স্ব অধিকারে পৃথক পৃথক পাপ ক্ষয়ের উপায় 
যাহা কছেয়াছেন তাহাও লিখিতেছি, শ্রীভাগবত একাদশঙ্বন্ধ, বিংশতি 
অধ্যায় ২৬ হ্রোক (যদি কুরধ্যাৎ প্রমাদেন যে'গী কর্ম বিগর্হিতং। যোগেনৈব 
দহেদও,ঘোনান্যত্তত্র কদাচন। স্বে স্বেধিকারে যানি) সগণঃ পরিকীর্তভিতঃ) 
স্বানী, ঘদি প্রমাদেতে ড্ঞাননিষ্ট বাক্তি গহি্ত কর্ম করে সেই পাপকে 
ভঞানাভ্যাসের দ্বারা দগ্ধ করিবেক তাহার অন্য প্রায়ন্চিত নাই ॥ স্বামীর 
অবতর:ণক।, পরঙ্লোকে, শান্ত কথিত প্রায়শ্চিত্ত ব্যতিরেক জ্ঞান যোগে, 
কি রূপে পাপক্ষয় হইবেক অতএব এই 'আশঙ্কা নিবারণার্থে পনের ফ্লোকে 
কহিতেছেন, আপন আপন অধিকারে যে নিষ্ঠা তাহাকে ৭ কহি এক 
অধিকারে অন্য প্রায়শ্চিত্ত যুক্ত হয় না॥ এন্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে ধর্মসংহা- 
রকের লিখিত কাশীখণ্ড প্রভৃতির বচন যদি যথার্থবাদ হইয়। দেবতা! প্রেভূ- 
তির নাম গ্রহণাদি সাধনার ত্রুটি জন্য দোষ ও অন্য কুকর্ম জন্য পাপক্ষ- 
য়ের কারণ হয়,তবে পূর্বের লিখিত গীতাদি বচনের প্রামাণ্য দ্বারা জ্ঞাননি- 
দের পাপক্ষয়ের উপায় জ্ঞানাভ্যাস অবশ্যই হইবেক, ইহা ধর্ম সংহারক 
বদি স্বীকার না করৈন কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তিরা অবশ্য অঙ্গীকার করিবেন । 
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৮৭৮ পৃষ্ঠে এক পংক্তি অবধি লিখেন যে " যদ্যপিও জ্ঞানের প্রাধান্য 
মন্বাদি বচনে কৃথিত আছে তথাপি কর্ম ব্যতিরেকে জ্ঞান হইতে পারে 
না” আর ইহার প্রমাণের নিমিত্ত (ন কর্্মণামনারস্তান্নৈকন্ম্যং পুরুযো- 
শ্তে ) ইত্যাদি ভগ্বদর্মীতার বচন লিখিয়াছেন | উত্তর +__যদি এস্থলে 
এমত অভিপ্রেত হয় যে এহিক কর্ম ব্যতিরেকে জ্ঞান হুইতে.পারে না 
তবে এ সর্ববথ৷ অগ্রাহা যে হেতু এরূপ ব্যবস্থা তাবৎ শাস্ত্রের বিরুদ্ধ হয়, 
বেদান্তের প্রথন স্থত্রের ব্যাখ্যায় প্রথমে প্রশ্ন করেন যে “কাহার অনস্তর 
্ন্ম জিপ্তাসা হয়” এই আকাঙ্ষাতে ভগবান্‌ ভাষ্যকার আদৌ আশংকা 
ৰকরিলেন। যে “কর্মের অনন্তর ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা হয় এরূপ কেন না কহি” 
পরে এই পূর্ব পক্ষের সিদ্ধান্ত আপনিই করেন যে (ধর্ম্জিজ্ঞাসায়া: প্রাগ- 
প্যধীতবেদাস্তস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপপত্তেঃ) অর্থাৎ বেদাস্তের অধ্যয়ন 
বিশিষ্ট ব্যক্তির কর্ম জানিবার পূর্বেও ব্রঙ্গ জিজ্ঞাসা হয় £ অতএব এঁহিক 
কর্মের অনন্তর ব্রহ্ম জিজ্ঞাস! হয় এমত নিয়ম নাই। ইহাতে পাঁচ হেতু 
ভাষ্যে লিখেন, প্রথম এই যে, কর্মের অঙ্গ জ্ঞান হয়েন না। দ্বিতীয় 
অধিকৃতাধিকার নাই। অর্থাৎ যেমন দীক্ষণীয় যাগের অধিকারী হইয় 
আগিক্টৌমের অধিকারী হয়, সেইরূপ কর্মে অধিকারী হইয়া জ্ঞানে অধি- 
কারী হর এমত নিয়ম নাই। ভূতীয়, কর্ম ও জ্ঞান উভয়ের ফলে ভেদ 
আছে। অর্থাৎ কর্মের ফল স্বর্গাদি আর জ্ঞানের ফল মোক্ষ হয়। চতুর্থ 
জিভ্তাস্যের ভেদ আছে । অর্থাৎ পূর্ব মীমাংসাতে জিজ্ঞাস্য যে কর্ন তাহা 

পুরুষের চেন্টার অধীন হয়, আর উত্তর মীমাংসাতে জিজ্ঞাস্য যে বক্ষ 
তিনি নিত্য সিদ্ধ হয়েন। পঞ্চম, উভয়ের বিধি বাকোর ভেদ দেখিতেছি। 
অর্থাৎ কন্ম্ের বিধায়ক যে বিধিবাক্য সে আপন বিষয় যে কন্ম-তাহাতে 
পুরুষের প্ররৃত্তি নিমিত্ত আপন অর্থ বোধ প্রথমে করান পরে সেই কর্মা- 
সুষ্ঠালে প্রতি দেন, আর ব্রক্ধ বিষয়ে যে বিধিবাকা সে কেবল পুরুষের 
ঝোধ জন্মান প্ররতি দেন নাঁ॥ যদ্যপিও মিতাক্ষরায় পৃজ্যপাদ বিজ্ঞানে- 
স্থরেক্ এ প্রকার অভিপ্রায় ছিল যে সংন্যাবাশ্রষ ব্যতিরেকে মুক্তি হয় না, 
তথাপিও তিনি স্বীকার করিয়াছে যে কোনো! এক পূর্ব্ব জন্মের সংন্যান 
পর জশ্ে গৃহস্থের মুক্কির কারণ হয়। যাঁজ্ঞবন্ধ্য ন্যায়ীজ্দতধননত্বজ্ঞান- 
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নিষ্ঠোতিথিপ্রিয়; | শ্রাঙ্ধরুৎ সত্যবাদী চ গৃহস্থোপি বিষুচ্যতে) ন্যায়েতে 
ধনোপার্জন যে করে এবং জ্ঞান নিষ্ঠ হয় ও অতিথিকে প্রীতি এবং শ্রান্ধ 
করে ও সত্যবাক্য কহে এরূপ গৃহস্থও যুক্তি প্রাপ্ত হয় ॥ বানগ্রস্থ প্রক- 
রণের শেষে মিতাক্ষরাকার লিখেন (যদ্যপি গৃহস্থোপি বিমুচ্যতে ইতি 
গৃহস্থস্যাপি মোক্ষপ্রতিপাদনং তৎ ভবাস্তরান্ভৃতপারিব্রজ্যস্যেত্যবগ- 
স্তব্যং ) অর্থাৎ এ বচনে গৃহস্থ মুক্ত হয় যে লিখেন সে জন্বাস্তরে সংন্যাস 
লইয়াছেন এমত গৃহস্থ পর হয় ॥ | 

“ কর্ম ব্যতিরেকে জ্ঞান হইতে পারে না” এ কথনের দ্বারা যদি ধর্ম 
সংহারকের এমত অভিপ্রেত হয় যে ইহু জন্মের কিন্বা' পূর্ব্ব জন্মের কর্ণ 
বিনা জ্ঞান হয় না, তবে ইহা! শাস্ত্র সিদ্ধ বটে যে হেতু বেদাস্তের তৃতীয় 
অধ্যায়ের ৪ গ্রাদের ৫১ স্ত্র (যাহার বিবরণ এই উত্তরের ২৭৬ পৃষ্ঠের ১ 
পংস্তিতে করিয়াছি ) এই অর্থকে প্রতিপন্ন করেন। এবং ইহাতে শ্রুতি 
প্রম(ণ দিয়াছেন, যথা (গর্ভস্থএব বামদেবঃ প্রতিপেদে ব্রহ্ষভাবং ) গর্ভস্থ 
যে বামদেব তিনি ব্রহ্ম ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ তাহার এ্রহিক 
কোন কর্ম্ম সম্তবিতে পারে না স্থৃতরাং জন্মীস্তরের সাধন দ্বার! তাহার 
ব্রহ্ম ভাব হইয়াছে । তগবদদীতাও ইহ পুনঃ পুনঃ দৃঢ় করিয়। প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ আমর! ওই ২৭৬ পৃষ্ঠ অবধি লিখিয়াছি কর্ম 
কর্তব্যতার বিষয়ে, গীতার ষে সকল বচন লিখিয়াছেন তাহার বিবয় কোন্‌ 
কোন্‌ ব্যক্তি হয়েন ইহার প্রড়ে্দ জানা আবশ্যক,গীতাতে কোন স্থলে কর্ম 
করিবার নিমিত্তে প্রেরণ করেন যথা ( এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত1 , 
ফলানি চ। ক্র্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্বমং) এই সকল কর্ম 
আসক্তি ও ফল কামন। পরিত্যাগ পূর্বক কর্তব্য হয় হে অঞ্জুন এনিশ্চিত 
উত্তম মত আমার জানিবে | এবং কোন স্থানে কর্ম ত্যাগের উপদেশ 
দেন ও দেই ত্যাগ নিমিত্ত পাপ' হইলে পরমেশ্বরের শরণ বলে তাহার 
মোচম হয় এমত লিখেন, যথা (সর্ধরধন্্মান পর্িত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহ্ং স্তবাং সর্বপাপেভ্যোমোক্ষমিষ্যামি মাশুচ) অর্থাৎ সকল কর্ম পরি- 
ত্যাগ করিয়া আমি যে এক আমার শরণাপন্ন হও, বর্ণাত্রমাচারের ত্যাগ 
জন্য যেপাঁপ তৌমার হইবেক তাহা! হইতে আমি তোমাকে মোচন 
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করিব শোক করিও না। এবং কোন স্থানে গীতাতে লিখেন যে ব্যকি 
বিশেষের কর্ম ত্যাগ জন্য পাপম্পর্শে না এবং তাহার বাঞ্থিত ফলোৎপ- 
ত্তিতে অন্য কোন বস্তর অপেক্ষ। নাই, যথা (নৈব ত্য কৃতে নার্থো নাকক- 
তেনেহ কশ্চন। ন চাস্য সর্ব্রভূতেষু কম্চিদর্থব্পাশ্রয়ং) সেই: জ্ঞানির কর্ম 
করিপে পুণ্য হয় না এবং কর্ম ন৷ করিলেও পাপ হয় না, আব্রহ্ধ কীট 
পর্য্যস্ত তাবৎ জগতে তাহার মোক্ষ প্রাপ্ত বিবয়ে জ্ঞান ব্তিবেকে অন্য 
কোনে! উপায় আশ্রয়ণীয় হয় না॥» অতএব এই সকল বচনের ত্রক্য 
নিমিত্তে কোন্‌ অধিকারে বর্ণাশ্রমাচাঁর কর্মের আবশ্যকতাঁ এবং কোন্‌ 
অধিকারে অনাবশাকতা ইহার বিশেব জ্ঞানের সর্ব্থা অপেক্ষা করে,নতুবা 
বচন সকলের পূর্ব্বাপর অনৈক্য হইয়| অপ্রমাণ্যের আশঙ্কা হয়? বেদা- 
স্তের তৃতীয় অধ্যায়ে চতুর্থ পাদে অধিকারের বিশেব বিবরণ”করিয়াছেন, 
তাহার প্রথম হুত্র (পুরুষার্থোতঃশব্দার্দিতি বাদরায়ণঃ ) বেদাস্ত বিহিত 
'আত্মজ্ঞান হইতে পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়, বেদব্যাসের এই মত যে হেতু বেদে 
ইহা কহিয়াছেন, আ্তিঃ তেরতি শোকমাত্ববিং) আত্মপ্রান বিশিন্ট ব্যক্তি 
শোকের কারণ সংসার হইতে উত্তীর্ণ হয়েন (ব্রদ্মবিদাপ্রেততি পরং) ব্রহ্ম 
জ্ঞান বিশিন্ট পরব্রন্ধকে. প্রাপ্ত হয়েন (সসর্কাংশ্চ লোকানাপ্লোতি সর্বং- 
শ্চ কামান) দেই আত্মনি্ঠ সকল লোককে প্রান্ত হয়েন এবং সকল 
কামনাকে প্রাপ্ত হয়েন ইত্যাদি শ্রতিঃ। ইহার পর দ্বিতীয় শ্ৃত্র অবধি 
২৪ সুত্র পর্ধান্ত জৈমিনির মতকে লিখেন এবং তাহার খণ্ডন করিয়া ২৫. 
, সুত্রে ত্র প্রথম ন্ত্রের অন্রত্তি করিতেছেন (অতএব চারীন্ধনাদ্যনপেক্ষাঁ 
২৫) যে হেতু কেবল আত্মস্তানের ঘারা পুরুধার্থ সিদ্ধ হয় অতএব 
অগ্নিহোত্র প্রভৃতি আশ্রম কর্ম সকলের অপেক্ষা নাই । এই ব্ত্রের দ্বার 
সংশয় উপস্থিত হয় যে আত্মস্তান সর্ব প্রকারে কর্মের অপেক্ষা করেন 
নাকি কোনে। অংশে কর্মের জপেক্ষা করেন, তাহার মীমাংসা পরের 
কত্রে করিতেছেন ( সর্ধবাপেক্ষা চ যল্তাদি শ্রাতেরশ্ববৎ। ২৬) আত্মজ্জান 
আশ্রম কর্ম সকলের অপেক্ষা! করেন, যে হেতু বেদে যজ্ঞাদিকে বিদ্যার 
কারণ কহিয়াছেন এমত শুনিতেছি, শ্রুতিঃ (তমেতং বেদান্থবচনেন ব্রাঙ্গণ! 
বিবিিষস্তি যন্তেন দানেন-তপসানাশকেন ) সেই যে খই আত্মা ডাহাকে 


(২৮১৯ ) 
্রাহ্মণেরা বেদ পাঠের দ্বারা এবং মন্ত দানি তপস্য। এবং উপবাসের দ্বারা 
জানিতে ইচ্ছা করেন। যেমন অস্বকে লাঙ্গলে ফোজন না করিয়া রথে 
যোজন করেন সেই রূপ আত্মজ্ঞানের ইচ্ছার উৎপত্তির নিমিত্ত যজ্ঞাদির 
অপেক্ষা হয় কিন্তু আত্মজ্ঞানের ফল যে মুক্তি তদর্থ ষক্তাদির অপেক্ষা! 
নাই ॥ ২৬, ষদি কহেন যে “ প্র যজ্ঞাদি শ্রুতিতে * বিবিদ্দিষস্তি ” এই পদ 
আছে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা যক্ঞাদির দ্বারা আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন, 
কিন্ত আত্মাকে যক্জাদির দ্বাবা জানিতে ইচ্ছা! কর, এমত বিধি তাহাতে 
নাই অতএব ত্র শ্র্গত কেবল পুনঃ কথন মাত্র” এই কোটের উপর নির্ভর 
করিয়া পরের স্ত্র কহিয়াঁছেন ( শমদমাছ্যপেতঃ স্াত্বথাপি তু তদ্ধিধে- 
স্তদ্গতয়া তেষামবশ্যানুষ্টেয়ত্বাৎ ২৭) যদি কেহ পূর্বোক্ত কোটি করেন 
যে এ ষজ্ঞাদি,ভ্রুতিতে « কর » এমত বিধি বাক্য নাই, তথাপিও জ্ঞানার্থা 
শমদমাদি বিশিক্ট হইবেন যে হেতু আত্মজ্ঞান সাধনের নিমিত্ত শমদমাদির 
বিধন বেদে করিয়াছেন এবং যাহার যাহার বিধান বেদে আছে তাহার 
অনুষ্ঠান আবশ্যক হয় (২৭) বস্তুতঃ পূর্বের লিখিত যজ্তাদি শ্রুতি তাষা- 
কারের মতে বিধি বাক্যের ন্যায় হয়, অতএব উভয়ের অর্থাৎ আশ্রম 
কর্মের ও শমদমাদদির অপেক্ষা আত্মজ্ঞান করেন, তাহাতে প্রভেদ এই 
যে আত্মজ্ঞান্রে যে ইচ্ছা! তাহা যক্তাঁদি কর্মের অপেক্ষা করে এ নিমিত্ব 
আশ্রম কর্্মকে আত্মজ্ঞানের বহিরঙ্গ কারণ কহেন ও আত্মজ্ঞানের ইচ্ছা! 
এবং আত্মজ্ঞানের পরিপাঁক এ ছুই শমদমাদির অপেক্ষা করেন এ নিমিত্ত 
শমদমাদিকে জ্ঞানের অন্তরঙ্গ কারণ কহিয়াছেন (২৭) পরে ৩৫ সুত্র ' 
পর্যন্ত প্রাণ বিদ্যার এবং আত্মন্ঞানের ইচ্ছা যাহাদের নাই তাহাদের ' 
আশ্রম কর্মের আবশ্যকতার বিধান করিয় ৩৬ স্থত্রে এই পরের আশঙ্কার 
নিরাশ করিতেছেন, যে আত্মক্তান বর্ণাশ্রম কর্ম্পের নিতান্ত অপেক্ষা করেন 
কিম্বা কোনো অংশে নিরপেক্ষ হয়েন, তাহাতে এই স্থত্র লিখেন (অস্ত- 
রা চাপি তুতদ্দুন্টেঃ (৩৬) আশ্রম কর্ম রহিত ব্যক্তিরও জ্ঞানের অধিকার 
আছে যেহেতু বেদে ছৃষ্ট হইতেছে, ট্রক ও বাচবুবী প্রভৃতি আত্মজ্ঞানি- 
দের আশম কর্ম ছিল না! কিন্তু তাহাদের পূর্বজন্ীয় স্রুতির দ্বারা জান 
সাধনে প্রবৃত্তি হইয়াছিল (৩৬)। তদনত্তর আত্ম কর্ম বিশিন্ট ও 
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আশম কর্ম রহিত এই দুই সাধকের মধ কে শ্রেষ্ঠ হয় তাহা পরের 
জ্বত্রে কছিতেছেন (অতন্তিতবজ্যাযোলিঙ্গাচ্চ ) আশ্রম: কর্ম্ম রহিত সাধক 
হইতে আশ্রম কর্ন বিশিষ্ট সাধক জ্ঞানাধিকারে শ্রেষ্ঠ হয়েন যে হেতু 
শ্রুতি স্থৃতিতে আর্মির প্রশংসা করিয়াডেন। 

সমুদায়ের তাৎপর্ধ্য এই যে আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাহার ফল যে মুক্তি 
তৎ প্রাপ্তির নিমিত্ত অগ্রীন্ধনাদি বর্ণাশ্রম কর্ম্দের অপেক্ষা নাই,তৰে লোক 
সংগ্রহের নিমিত্ত কোন কোন জ্ঞানির! ( যেমন বশিষ্ঠ জনকাদি ) বর্ণাশ্রম 
কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং লোকানুরোধ না করিয়া কোন কোন 
জ্ঞানিরা (যেমন শুক ভরতাদি ) বর্ণাশ্রমাচারের অনুষ্ঠান করেন নাই, 
তাহাতে &ঁ আশ্রমী জ্ঞানী ও অনাশ্রমী জ্ঞানী ছুয়ের মধ্যে কাহাঁকেও পুণ্য 

. পাপম্পর্শ করে নাই। (অতএব চাশ্ীন্ধনাদ্যানপেক্ষা ) অর্জাৎ পরিপক্ক 
জ্ঞানির কর্মের অপেক্ষা নাই। বেদান্তের ৩ অধ্যায়ের ৪ পাদের এই ২৫ 
 স্মত্রের বিষয়, এবং ( নৈব তদা রুতে নার্থোনাক্লতেনেহ কশ্চন ) অর্থাৎ 
তাহাদের পাপ পুণ্য ও কর্তব্যাকর্তব্য নাই। ইত্যাদি গীতা বচনের বিষয় 
এীজ্ঞানিরা হয়েন॥ ( সর্বাপেক্ষা চ ষক্ঞাদি শ্রুতেরশ্বব ) অর্থাৎ জ্ঞানে- 
চ্ছার প্রতি আশ্রম কর্ম সকলের অপেক্ষা আছে, বেদাস্তের ৩ অধ্যায়ের 
৪ পাদের এই ২৬ স্মৃত্রের বিষয়, ও ( এতান্যপি তু কর্্মাণি ষঙ্গং তাক্ত। ফ- 
লামি চ) অর্থাৎ চিত্ত শুপ্ধির জনো কামনা তাগ করিয়া! আশ্রম কর্ম 
করিষেক, ইত্যাদি গীতা বচনের বিষয় মুুক্ষ কর্িরা হয়েন॥ (অন্তরা 
চাপি তু তদ্দন্টেঃ) অর্থাৎ জ্ঞানাধিকারে বর্ণাশ্রমাচারের অপেক্ষা নাই, 
বেদাস্তের ৩ অধায়ের ৭ পারের এই ৩৬ স্মুত্রের বিষয়, ও ( সর্বব- 
ধর্শান পরিত্যজ্য মামেকং শবণং ব্রজ ) অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাচার ত্যাগ করিয়! 
আমি ঘে এক পরমেশ্বর আমার শরণ লও, ইত্যাদি গীতা বচনের বিষয় 
বর্ণাশ্রমাচার কর্ম রহিত মুমুক্ষু ব্যক্তিরা হয়েন। অতএব অন্ঞানত। প্রযুক্ত 
কিম্বা ঘ্বেষ পৈশুন্যতা হেতু এক স্ত্রের ও এক বচনের বিষয়কে অন্য 
শ্মত্রও অন্য বচনের বিষয় কপ্পন। করিয়া শাস্তের পরস্পর অনৈক্য 
স্থাপন করা কেবল শান্ধের প্রামাণ্যের সঙ্কোচ কর! হয়। বর্ণাশ্রম ধর্ম্দের 
্নুষ্ঠান কি পর্যযস্ত আবশ্যক এবং কোন অবস্থায় অনাবশ্যক হয় যদ্যপিও 
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পূর্বে বিবরণ পূর্ববক ইহা লিখা গিয়াছে, সংগ্রতি বোধ সথগমের নিষিত্ত 
সেই সকলকে একত্র করিয়া লিখিতেছি, জ্ঞান সাধনে ইচ্ছা! হইবার 
পর্বের চিত্ত শুদ্ধির নিমিত্ত নিষ্কাম রূপে বর্ণাশ্রমাচারের অনুষ্ঠান আব- 
শ্যক হয়, ইহার প্রমাণ পশ্চাতের লিখিত শ্রুতি ও স্মৃতি হয়েন। শ্রুতিঃ 
(তমেতং বেদান্ুবচনেন ত্রাহ্মণা বিবিদিষস্তি যজ্ধেন দানেন, তপসানা- 
শকেন ) ও পূর্বোক্ত বেদাস্তের তৃতীয় অধ্যায়ের ৪ পাদের ২৬ কুত্র, এবং 
(এভান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং তাক্তু1 ফলানি চ) ইত্যাদি ভগবদ্জীতা বাক্য, 
ও (নিব্ত্তং সেবমানস্ত্ ভূতান্যত্যেতি পঞ্চ বৈ) ইত্যাদি মন্ুবচন, ও 
(অন্যি ল্লোকে বর্তমান: স্বধর্মস্থোইনথঃ শুচিঃ | জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্পোতি 
ন্তৃক্তিং বা যদৃচ্ছয়া ) ইত্যাদি ভাগবত শাস্ত্র এই অর্থকে দৃঢ়রূপে কহি- 
তেছেন। জ্ঞান সাধন সময়ে প্রণব উপনিষদাদির শ্রবণ মননদ্বারা 
আত্মাতে এক নিষ্ঠ হইবার অনুষ্ঠান ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহে, যত্ত্ব ইহাই আঁব- 
শাক হয়, বর্ণ শরমাচার কর্ম করিলে উত্তম কিন্তু অকরণে হানি নাই, 
ইহা! পশ্চাতের লিখিত শ্রুতি ও স্থৃতি কহেন । শ্রতিঃ (শাস্তোদাস্ত উপর- 
তস্তিতিক্ষঃ সমাহিতোতত্বা আত্মন্যেবাস্ানং পশ্যতি ) অন্তরিক্দ্িয় ও 
বহিরিক্ডিয়নিগ্রহ বিশিষ্ঠ, ছন্দ, সহিষ্ণ; চিত্তবিক্ষেপক, কর্মত্যাগী, সমা- 
ধান বিশিক্ট, হইয়া আপনাতেই পরমাত্মাকে দেখিবেক, তথা শ্রণতিঃ 
(অথ বৈ অন্য1 আহুতয়োখন্তরনান্তাঃ কর্ম্মমঘ্যোভবস্তি এবং হি তস্য এতৎ 
পূর্বে বিদ্বাংসোহগ্রিছোত্রং জুহরাঞ্চক্র ১2) ইহার অর্থ ২৫১ পৃষ্ঠে দেখিবেন, 
তথ। শ্রুতিঃ ( আচার্মকলাৎ বেদমধীত্য যথাবিধানং গুরোঃ কর্্মাতিশেষেণ 
অভিসমারত্য কুটুস্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্ায়মধীয়ানো ধার্টিকান বিদধদা ত্বনি" 
সর্বেক্জিয়াণি সংগ্রতিঠাপ্য অহিংসন্‌ সর্ববাণি ভূতানি অনাত্র তীর্থেভাঃ 
সখলেবং বর্ধয়ন্‌ যাবদাধুনং, বরহ্মলৌকমভিমম্পদ্যতে' নসপুনরাবর্ততে 
নসপুুনরাবর্ততে ) অর্থাৎ যথাবিধি আচার্ষ্যের কর্তৃবা কর্ম করিয়া অব- 
শিল্ট কালে অর্থ সহিত বেদাধায়ন পূর্বক সমাবর্তন করিয়৷ কৃতবিবাহ 
বাক্তি গৃহস্থ ধর্দ্টে থাকিয়! শুচি দেশে বেদাভ্যাস করিবেক, এবং পুত্র 
ও শিষা সকলকে ধর্শিষ্ঠ করত, বাহা কর্ম ত্যাগ পূর্বক আত্মাতে সকল 
ইন্দিয়কে উপসংহাঁর করিয়া আবশ্যকের অন্যত্র হিংস! ত্যাগ পূর্বক 


(২৯২) 
যাবজ্জীবন উক্ত প্রকারে অনুষ্ঠান করিয়া দেহান্তে ব্ক্ম লোক প্রাপ্ত হইয়া 
ব্রহ্লোক স্থিতি পর্য্যস্ত তথায় থাকিয়া পশ্চা মুক্ত হইবেক,তাহার পুরা” 
বৃত্তি নাই তাহার পুররারত্তি নাই। তথা শ্রুতিঃ(আত্মৈবোপাসীত) (আত্মান- 
'মেব লোকমুপাসীভ ) অর্থাৎ কেৰল আত্মার উপাসন1 করিবেক। জ্ঞান 
স্বরূপ আত্মারই কেবল উপাসনা করিবেক। ইত্যাদি শ্রুতি এবং বেদাস্তের 
ভূতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের ৩৬ স্মুত্র যাহ!র অর্থ ২৯০ পৃষ্ঠে লেখাগেল, 
এবং মন্থু বচন (যথোক্তান্যপি কর্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ ) তথা (জ্ঞানে 
নৈবাপরে বিপ্রাবজস্তোতৈর্ম খৈঃ সদা ) ইত্যাদি, ও গীতাবাক্য (সর্ব্ব- 
ধন্দ্মান্‌ পরিতাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ) ইত্যাদি স্মৃতি ইহার প্রমাণ হয়েন। 
ভাগবতশান্পেও এইরূপ নিতা নৈমিত্তিক কর্মীনুষ্ঠানের সীমা করিয়াছেন, 
শ্রীভাগবতে একাদশস্কন্ধে ১অধ্যায় ১০ক্লোক (তাবৎ কর্মাণি,কপর্বাত ন নি- 
রির্দ্যেত যাবতা। মতকথাশ্রবণাঁদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্্ জায়তে) অর্থাৎ আশ্রম 
কর্ম্ম তাঁবৎ করিবেক যে পর্য্যস্ত কর্মে চঃখ বুদ্ধি হইয়া! তাহার ফজেতে 
বিরক্ত না হয়, অথবা যে পর্য্যন্ত আমার কথা শ্রবণ কীর্তনাদিতে অন্তঃ- 
করণের অন্গরাগ না জঙ্বে॥ এই শ্লোকের অবতরণিকাঁতে ভগবান প্রীধর 
স্বামী লিখেন (কাঁমাকর্দ্থু প্রবর্তমানসা সর্ব্বাত্মনা বিধিনিষেধাধিকার, 
ইত্যাত্তরাধ্যায়ে বক্ষ্যতি, নি্কামকর্মীধিকারিণক্ভ লগাঁশক্কি, সচ জ্ঞানভক্কি- 
যোগাধিকারাৎ প্রাগেব, তদধিকৃতযোস্ত্র স্বপ্পঃ, তাভাাং সিদ্ধানাঞ্চ ন কি- 
ধিৎ, সাবধি কর্মযোগমাহ (তাবদিতি ) অর্থাৎ, কাম্যকর্ট্মে যে ব্যক্তি 
প্ররত্ত তাহার প্রতি সর্ব গ্রকাঁরে বিধি নিষেধের অধিকার হয় ইহা! পরের 
অধ্যায়ে কহিবেন,কিন্ত নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠানে বে বাস্তি প্র্াস্ত তাহার প্রতি 
সাধ্যান্থুসারে কর্ম কর্তব্য হয়, এ সাধানুসারে কর্মান্ষ্ঠানের তাবৎ অধি- 
কার যাবত জ্ঞান কিস্বা ভক্তি সাধনে প্রত্ত না হয়,এ ভ্ভইয়ের একে প্রত্ত 
হুইলে অতিশয় অন্প কর্তব্য হয়, এবং জ্ঞান কিম্বা ভক্তির দ্বারা সিদ্ধ 
ব্যক্তির কিঞ্চিৎও কর্তব্য নহে। পরের শ্লোকে কর্ম সষ্ঠানের সীমা! লিখিলেন 
(তাবৎ কর্্মাণি) পুনরায় এ অধ্যায়ের ১৯ শ্লোক (যদারস্তেষু নির্বিষ্নে! 
বিরক্কঃ সংঘতেক্্িয়ঃ | অভ্যাসেনাত্বনোষোগী ধারয়েদচলং মনঃ ) শ্বামী, 
ঘখন আবশ্যক কর্মানষ্ঠানে ছুঃংখ বোধের দ্বারা উদ্বিগ্ন ও তাহার ফলেতে 


( ২৯৩ ) 


বিরক্তি হয়, তখন ইন্জ্িয়কে সংযত করিয়। জ্ঞানাভ্যাসের দ্বারা পরমাত্বাতে 
মনকে স্থির কবিবেক। ২২ ফ্লোক, (এষ বৈ পরমোষযোগে। মনসঃ সংগ্রহঃ 
স্থৃতঃ। হৃদয়জ্ঞত্বমবিছন্‌ দম্যস্যেবাবনোমুছঃ ) স্বামী, ক্রমশ মনকে বিষয় 
হুইতে নিরত্ত করিয়। আত্মাতে স্থির কর! পরম যোগের উ্পায়হয় এনিমিত্ব 
এই সাধনকে পরমযোগ কৃহিয়াছেন যেমন অদম্য অশ্বকে দমন করিবার 
সময় তাহার অভিপ্রায় মতে কিঞ্চিৎ যাইতে দিয়া পুনরায় তাহাকে অশ্বগ্রাহ 
রজ্জুতে ধারণ পূর্বক আপন বাষ্থিত পথে লইয়া যায়। ২৩ শ্লোক ( সাং" 
খ্যেন সর্ধবভাবামাং প্রতিলোমান্থুলোমত: ৷ ভবাপ্যয়াবন্ুধায়ন্‌ মনোষাব€ 
প্রসীদ্রতি) অর্থাৎ মন কিঞ্চিৎ বশীভূত হইলে তত্ববিবেকের দ্বারা মহদাদি 
পৃথিবী পর্যাস্ত তাবৎ বস্তুর ক্রমে উৎপত্তি ও বু[তক্রমে নাশ চিন্তা করি- 
বেক যে পধ্যস্তমনের নৈশ্চল্য না হয় ॥ ভাগবত শাস্ত্রে কথিত কর্্ান্থ- 
ষ্ঠানের যে সীমা লেখাগেল তাহ! ভগবপ্ীতাঁর অন্থুরূপ কন হয়। গীত! 
(আকুরুক্ষোমুনের্ষোগং কর্ম্মকারণমুচাতে । যোগারঢ়স্য তস্যৈব শমঃ 
কারণমুচ্যতে ) জ্ঞানারোহণে যে ব্যক্তির ইচ্ছা তাহার এ আরোহণে 
বর্ণাশ্রমাচার কর্ম কারণ হয়, সেই ব্াক্তি যখন যোগারূঢ় হইল তখন 
তাহার জ্ঞান পরিপাকের নিমিত্ত চিত্ত বিক্ষেপকারি কর্মের ত্যাগ এ জ্ঞান 
পরিপাঁকের কারণ হয়॥ সেই ধোগারূঢ় ছিন প্রকার হয়েন। প্রথম 
(যদ হি নেক্্রিয়ার্থেষু ন কর্ণস্বনুবজ্যতে। সর্বসঙ্কপ্পসংন্যাসী যোগান 
স্তদোচ্যতে ) যেকালে সকল সঙ্কপ্পকে মন্ুষা ত্যাগ করে, অতএব ইন্দ্রিয় 
বিষয় সকলে ও কর্মে আসক্ত না হয় সেকালে তাহাকে যোগারূঢ় কহা! 
যায় ॥ এ প্রকার ব্যক্তি কনিষ্ঠ ঘোগারূট হয়েন,কিন্তু উত্তম যে নিষ্কাম কর্মী 
তাহার তুল্য বরঞ্চ শ্রেষ্ঠ হয়েন, যে হেতু (এতান্যপি তু কর্্মাণি ) ইত্যাদি 
গীতার অব্টাদশাধ্যায়ে ষষ্ঠ শ্লেকের এবং (কা্ধ্যমিত্যেব যত কর্ম) ইতাদি 
নবম ফ্লোকের প্রমাণে উত্তম যে নিষ্কাম কন্্রী তাহারও সংকপ্পত্যাগাধীনে 
কর্মে আসক্তি ও ফল কামনা থাকে না, অর্থাৎ, কর্তৃত্বাভিমান থাকে নাই, 
কিন্ত জ্ঞানারোহণে উপক্রম না হওয়াতে নিত্য নৈমিত্বিক কর্মের অনুষ্ঠান 
থাকে। পরে গীতাতে পূর্ব হইতে শ্রেষ্ঠ যোগারূটের লক্ষণ কহিতেছেন। 
(জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা ধটস্ো বিজিতেন্দিয়ঃ | যুক্ত ইত্যুচাতে যোগী সম- 


(২৯৫ ১) 


লোফাশ্বকাঞ্চন:) অর্থাৎ গুরূপদেশ জ্ঞান ও পরোক্ষান্থভব ইহার দ্বার! 
তাহার অস্তঃকরণ ভূপ্ত হইয়াছে অতএব নির্বিকার ও বিশেষ রূপে ইন্টরিয় 
জয় বিশিন্ট হয়েন এবং মৃত্তিকা ও পাষাণ ও স্বর্ণ ইহাতে সমান দৃর্ি 
তাহার হয়, তাহাকে যুক্ত যোগারূঢ় কহি॥ যুক্ত যোগারূঢ়কে পূর্বেবাক্ত 
যোগারূঢ় হইতে উত্তম কহিলেন যে হেতু আত্মজ্ঞানে সম্পূর্ণ তৃপ্তি ও 
নির্বিকার ভাব ও বিশেষ রূপে ইন্দ্রিয় জয় ও পাষাণ ও স্থবর্ণে সম ভাব 
এ সকল বিশেষণ কনিষ্ঠ যোগারূঢ়ে নাই, এ নিমিত্ত তেঁহো। যুক্ত যোগা- 
রূঢ়ের তুল্য রূপে গণিত হয়েন না । পরে মধ্যম যোগারূঢ 'হইতেও শেষ্ঠের 
লক্ষণ কহিতেছেন (ুহ্বন্থিত্রারযুদাসীনমধাস্থঘ্েষ্যবন্ধুযু। সাধুঘপি চ 
পাপেষু সমরুদ্ধিরিশিষ্যতে ) অর্থাৎ স্বভাবত ঘিনি হিতাকাজ্জী 
ও স্নেহ বশে যিনি উপকারী হয়েন ও বৈরী ও. উদাসীন এবং 
মধ্যস্থ ও ্েয়্যের পাত্র ও সম্পর্কীয় ও সদাচার ব্যক্তি ও পাপী এ 
সকলে সমান বুদ্ধি বাহার তিনি সর্বোত্তম যোগারূড হয়েন। যে 
হেতু এ সকল লক্ষণ না মধ্যমে না কনিষ্ঠ যোগারঢে প্রান্ত হয়। 
এই রূপ বিষণ, ভক্তি প্রধান গ্রন্থ শ্রীমপ্ভাগবত তাহাতে যদ্যপি 
'ও নানাবিধ প্রতিমা পুজার বিধি আছে, কিন্তু তাহারও অবধি এ 
শাস্ত্রে কহিয়াছেন, অর্থাৎ কি পর্ণান্ত প্রতিমাঁদি পূজা কুরিবেক ও কোন 
অধিকারে করিবেক না বরঞ্চ করিলে পরমেশ্বরের অবজ্ঞা, উপেক্ষা, 
দ্বেষ নিন্দা তাহাতে হয়, দে সীনা এই, তৃতীয়স্কন্ধে ত্রিংশৎ অধ্যায়ে 
(অহং সর্কেষু ভৃতেযু ভূতাত্বাবস্থিতঃ সদা । তমবজ্ঞাঁয় মাং মর্ত্যঃ কুরু- 
তেহচ্চাবিভম্বনং ১৮ ॥ যোমাং সর্ধেষু ভূতেষু সম্তমাত্মানমীশ্বরং । হিত্বার্চাং 
ভজতে মৌদঢযাৎ ভম্মন্যেব জুছোতি সঃ ১৯। দ্বিষতঃ পরকায়ে.মাং মানি- 
নোভিন্নদর্শিনঃ। ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শাস্তিমৃচ্ছতি ২০ ॥ অহমুচ্চা- 
রচৈদ্রবোঃ ক্রিয়যোতপন্নযাইনঘে। নৈব তুষ্যেই্চি নাহর্চায়াং ভূতগ্রামাব- 
মানিনঃ ২১॥ অর্চায়ামর্চয়েদ্যাবদীস্বরং মাং স্বকর্মকৃৎ। য়াবন্্ বেদ ম্বহৃদি 
সর্ধভূতেঘবস্থিতং ২২ আত্মন্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যস্তরোদরং ৷ তস্য 
ভি্দূশো! মৃত্যুরবিবদধে তযমুলুনং ২৩ ॥ অথ মাং সর্ধভুূতেষু ভূতাত্বানং 
কৃতালয়ং। অহয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাহতিম্নেন চক্ষুষা ২৪॥) অর্থাৎ 


( ২৯৫ ) 


বিশ্বের আত্মা স্বরূপ যে আমি, সকল জগতে সর্বদা স্থিতি করি এবং 
বিশিন্ট আমাকে অনাদর করিয়া পরিচ্ছিন্ন রূপ প্রতিমাতে মনুষ্য পূ 
রূপ বিড়ম্বনা করে। ১৮। আমি যেসর্ধত্র ব্যাপক আত্মা স্বরূপ ঈশ্বর 
আমাকে ত্যাগ করিয়া! মৃঢ়তা প্রযুক্ত যে প্রতিমার পুজা,করে, সে কেবল 
ভন্মে হবন করে। ১৯। অন্যের শরীরস্থ আমি তাহার দ্বেষের দ্বার যে 
আমাকে দ্বেষ করে এমন মানী ও ভিন্ন দর্শী ও অন্যের সহিত' বদ্ধবৈর 
যে ব্যক্তি তাহার চিত্ত প্রসন্্রতাকে প্রাপ্ত হয় না। ২০। অন্যের নিন্দাকারি 
বাক্তিরা আমাকে নানাবিধ দ্রব্যের আহরণ দ্বারা প্রতিমাতে পুজা করিলে 
আনি তাহাতে তুন্ট হই ন।।২১: সর্ধ্ভূতে অবস্থিত যে আমি আমাকে 
আপন হৃদয়স্থ যে কাল পর্যস্তনা জানে তাঁবৎ প্রতিমাতে স্বকর্ণা বিশিষ্ট 
হইয়া পূজা করুবেক। ২২। আপনার ও পরের ভেদ মাত্রও যে ব্যক্তি 
করে সেই ভিন্ন দ্রষ্টা পুরুষের প্রতি মৃত্যু রূপে আমি. জন্ম মরণ রূপ 
অতিশয় ভয় প্রদর্শন করাই । ২৩। এখন কি কর্তব্য তাহা কহি, আমি 
যে বিশ্বের আত্ম! সর্ধত্র বাস করিয়। আছি আমার আরাধনা দানের দ্বারা 
ও অন্যের সম্মানের দ্বারা, ও অন্যের সহিত মিত্রতার দ্বারা, ও সমদর্শনের 
বারা, করিবেক | ২৪। 
অধাত্মবিদ্যার উপদেশ কালে বক্তারা আত্মতত্বভাবে পরিপূর্ণ হই 
পরমাত্তা স্বরূপে আপনাকে বর্ণন করেন,অথচ তাঁহাদের উপাধি সম্বন্ধাধীন 
পুনরায় স্থানে স্থানে ভেদ প্রদর্শন বিশেষণাক্রাত্ত করিয়াও আপনাকে 
কহেন, অর্থাৎ পরমাত্্াকে অন্য রূপে উপদেশ আর পাপনাকে স্বতন্ত্র 
বিশেষণাক্রান্তরূপে বর্ন করেন; অতএব অধ্যাত্ম উপদেশে পরমাত্ব। 
স্বরূপে বক্তার যে কথন, তাহার দ্বারা সেই পরিছিন্ ব্যক্তি বিশেষে তাৎ- 
পর্ধ্য না হুইয়। পরমাত্মাই প্রতিপাদ্য হয়েন, ইহার মীমাংসা বেদাস্তের 
প্রথমাধ্যায়ের প্রথম পাদের ৩০ শ্ঠত্র করিয়াছেন । আশঙ্কা এই উপস্থিত 
হইয়াছিল যে কৌষীতকি ব্রাহ্মণোপনিষদে ইন্দ্র আপনাকে পরত্রন্ধ স্বরূপে 
উপদেশ করেন (প্রাণোহস্মি গ্রজ্ঞাত্বা তং মামাযুরমৃতমিত্যুপাস্ব ) জ্ঞান 
স্বরূপ জীবন দাতা ও মরণ শূন্য যে ব্রহ্ম তাহা আমি হই আমার উপাঁ- 
না করহু। (মামেব বিদ্ধানীহি) কেবল আমাকেই জান। . এ সকল 
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শ্রুতি পরব্রদ্ষের বিশেষণকে কহিতেছেন কিন্ত ইন্ত্র ইহার বক্তা, অতএব 
ইন্দ্রের পরব্রন্বত্ব এ সকল শ্রুতি দ্বার! প্রতিপন্ন হয়, এই আসঙ্কার নিরাস 
পরের ম্মত্রে করিতেছেন । (শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তৃপদেশো বামদেববৎ) ৩০। ইন্ত্র 
এস্থলে “অহংব্রক্ধ” এই শাস্ত্র দৃষ্টি দ্বারা আপনাকে পরব্রন্ধ স্বরূপ জানিয়! 
কহিয়াচেন * যে আমাকেই কেবল জান” “ আমার উপাশনা কর ” যেমন 
বামদেব খষি আপনাকে সাক্ষাৎ পরব্রক্ম স্বরূপে উপদেশ করিয়াছেন। 
শ্র্ঘতিঃ ( অহং মন্ুরভবং স্্্যশ্চেতি ) বামদের কহিতেছেন যে, “ আমি 
মনু হইয়াছি ও স্ু্য্য হুইয়াছি ” কিন্ত এ অধ্াত্ম উপদেশের মধ্যে ইন্্ 
উপাধি বশে পুনরায় তেদ দৃষ্টিতেও আপনাকে কহিতেছেন ( ত্রিশীর্বাণং 
ত্বামহনং ) ত্রিশীর্ষা যে ৰত্রা্থরের জেষ্ঠ বিশরূপ তাং] ক আছি নষ্ট 
করিয়াছি। অর্থাৎ এরূপ ক্রুর কার্ধ্য সকল করিয়াও আত্মন্ঞান বলে 
আমার কিঞ্চিৎ মাত্র হাঁনি হয় নাঁ॥ বস্তুত এ সকল পরমাস্ম্ প্রতিপাদক 
শ্রুতির বক্তা ইন্দ্র হইয়াছেন, অথচ তাহাতে পরিচ্ছেদ বিশিস্ট যে ইন্দ্র 
তাহার সাক্ষাৎ পরপ্রহ্ধত্ব প্রতিপন্ন হয় না, কিন্তু অপরিচ্ছিন্ন পরমেশ্বরে 
তাৎ্পর্ধ্য হয়। দেই ব্ূপ ভগবান্‌ কপিলও অধ্যাত্ম উপদেশে কহিতে- 
ছেন, শ্রীভাগবতে ওক্কন্ধে ২৫ অধ্যায়ে (বিস্জ্য সর্ববানন্যাংশ্চ মামেবং 
বিশ্বতো মুখং। ভজস্ত্যনন্যয়! তক্ত্যা তান মৃত্যোরতিপারয়ে) অর্থাৎ তাবৎ 
অন্যকে পরিত্যাগ করিয়! আমি যে বিশ্ব স্বরূপ আমাকে যে ব্যক্তি অনন্য 
ভক্তির দ্বারা ভজন করে তাহাকে আমি, সংসার হইতে তারণ করি। এ 
স্থলে ডগবান্‌ কপিল পরমাত্মা স্বরূপে আপনাকে বর্ণন করিতেছেন কিন্তু 
ইহা! তাপর্ধ্য তাহার নে যে তাবৎ অন্যকে পরিত্যাগ করিয়! ব্যক্তি 
বিশেষ, অর্থাৎ হস্ত পাদাদির দ্বার পরিচ্ছিন্ন যে কপিল তম্ম,্তির উপাসনা 
করিবেক। পুনরায় কপিলের উপাধি সম্বন্ধ দ্বারা এ উপদেশের মধ্যে 
আপন দৈহিক বিশেষণ সকল, যেমন “ হেমাতঃ ” ইত্যাদি, যাহা পর- 
ব্রদ্দের বিশেষণ হইবার সম্ভব নহে, তাহার দ্বারা ভেদ স্ুচনাও করিতে- 
ছেন। (আত্রেৰ নরক: স্বর্গ ইতি মাতঃ প্রচক্ষতে ) হে মাতা ইহলোকেই 
বর্গ নরকের চিহ্ন হুয়। এই মীমাংস! ০০০০০০০০০০০ ও 
আচার্য্যেরা করিয়াছেন ॥ 
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সংপ্রতি এ পরিচ্ছেদকে পশ্চাৎ লিখিত ক্রর্তি বাঁকো ও মহাকবি প্রণীত 
শ্লোকের দ্বারা সমাপ্ত করিতেছি, শ্রুতি: (যন্ষিন্‌ পঞ্চ পঞ্চ জনা আকীশশ্চ 
প্রতিষ্ঠিত: তমেব মন্য আত্মানং বিদ্বান্‌ ব্রহ্গামৃতে'ইমৃতং ) অর্থাৎ যে পর 
বহ্ষকে আশ্রয় করিয়া প্রাণ, চক্ষু, শোত্র, অন্ধ, মন, এই পাঁচ; দেবতা, 
পিডুলোক, গন্গনর্ণ, অসুর, ক্ষ, এই পাঁচ; ও চারি বর্ণ ও অস্ত্যজ) এই 
গণচ : অর্থাৎ জগৎ ও আকাশ স্থিতি করেন সেই মরণ শুন্য আত্মা ষে 
বদ্ধ তীহাকেই কেবল আণ্ম মনন কণর এবং এই মনন দ্বারা আমি জন্ম 
মরণ শূন্য হই ॥" মহাকরি ভর্তৃহরি শ্লোক, মোতর্মেদিনি, তাত মারুত, 
সথখে তেজঃ, ঝুবন্গো জল, ভ্রাতর্রোম, নিবদ্ধ এফভবতামস্ত্যঃ প্রণামা- 
গ্লিঃ। যুদ্বৎসঙ্গবশোপজাতম্থকতোদ্রে কম্কুরন্লির্্মলজ্ঞানাপান্তসমন্তমোহ- 
মহিম। লীয়ে পৰে ত্রন্মণি) হে মাতা পৃথিবী ও পিতা পবন, হে সখা তেজঃ, 
হে অতিমিত্র জল, হে ভ্রাতা আকাশ, তোমাদিগো প্রণাষ্ণের নিমিত্ত অস্ত 
কালীন এই অগ্তীলি বদ্ধ করিতেছি; তোমাদের সন্বদ্ধাধীন উৎপন্ন যে 
স্বরুত পু, তাহার দ্বারা প্রকাশ স্বরূপ যে নির্মল জ্ঞান, তাহা হুইতে 
দূর হইযাছে সম্পূর্ণ মোহের প্রীবল্য ষে ব্যক্তি হইতে এমন যে আমি 
সংপ্রতি পরব্রদ্ষে লীন হইতেছি ॥ ইতি প্রথম প্রশ্থ্ের দ্বিতীয় উত্তপে' 
সর্বহিত প্রদর্শকো নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ | 

৮৬ পত্রে যাহা লিখেন তাহার, তাৎপর্য্য এই যে আমরা বেদের অসদর্থ 
কপ্পনা করিয়া থাকি। উত্তর ।-__-বেদের যে সকল ভাষা বিবরণ আমরা 
করিয়াছি তাহা গৃহ মধ্যে লুকাপিত করিয়া! রাখিয়াছি এমত নহে, তাহার 
ভুরি পুস্তক অন্যত্র প্রচলিত আছে এবং বেদাস্ত ভাষা ও বার্তিকাদি পুস্তক 
সকলও এই নগরেই মহানুভব ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতেদের নিকটে এবং রাজগৃছে 
আছ্ছে, অতএব আমাদের রুততাষ! 'বিবরণের কোনো এক স্থানে অমদর্ঘ 
দর্শাইয়া তাহার প্রমাণ করিবার সমর্থ হইলে এরূপ যদ্দি লিখিতেন তৰে 
হানি ছিল না, নতুবা! অতান্ত অজ্ঞান ব্যতিরেক দ্বেষ ও পৈশুন্যতার বাফ্যে 
কে বিশ্বাস করিয়া শাস্ত্রে শ্রদ্ধা ও স্বীয় পরমার্থ লোপ করিবেক। 
এ যথার্থ বটে যে বেদার্থ ব্যাখ্যা করিবার যোগ্য আমরা নহি থে হু 
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শ্রুতির বিশেৰ বেত্ব। মন্বাদি ধধির! হয়েন, কিন্তু সকল খষির ও ভাষা. 
কারের ব্যখ্যান্ুসারে আমরা প্রণব গায়ত্রী ও উপনিষদাদি বেদের বিবরণ 
করিয়াছি এবং করিতেছি; এ সকল স্মৃতি ও ভাষ্য গ্রন্থ সর্ধত্র প্রাপ্ত হয় 
এবং পরস্পর প্ক্য করিয়া শুদ্ধাশুদ্ধ বিবেচনা করিবার যোগ্যতা 
ভ্ঞানবান্‌ মাত্রেরই আছে। বাস্তবিক জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তির! দ্বেষবশে যথার্থকে 
অবধার্থ কদাপি কহেন না, আমাদের এই এক মহৎ ভরসা আছে এবং 
তাহারা ইহাও বিশেষ রূপে জানেন যে বেদার্থ দুরূহ হুইয়াও মহর্ষধিদের 
বিবরণ দ্বার! সর্ধথ! জ্ঞেয় হইয়াছেন। (বেদাদ্‌্যোর্থঃ স্বয়ং জ্ঞাতন্তত্রাজ্ঞানং 
ভবেদ্যদি। খষিভিনিশ্চিতে তত্র ক। শঙ্ক! স্যান্মনীধিণাং ) অর্থাৎ বেদের 
অর্থ যদি স্বয়ং করিতে সংশয় হয় তবে তাহার যথার্থ অর্থে খষিরা যে নির্ণয় 
করিয়াছেন তাহার দ্বারা পপ্ডিতেদের সংশয় থাকিবার ব্রিষয় কি। 
আমর! প্রগ্ণম উত্তরে লিখিয়াছিলাম যে প্রথমতঃ যে ব্যক্তি দ্ধ! 
পূর্র্বক জ্ঞান সাধনে প্রব্বত্ত হইয়া! পশ্চাৎ মত্ত না করিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইতে 
ভ্রস্ট হয় সে ব্যক্তি পর পর জন্মে পূর্বের প্রন্নত্ির ফলে জ্ঞান সাধনে যন্ত্ব 
বিশিস্ট হইয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, আর ইহার প্রমাণের নিমিত্ত (অযতিঃ 
শ্রদ্ধয়োপেতো। যোগাচ্চলিতমানসঃ। অপ্রাপ্য যোঁগসংসিদ্ধিং কাং গতিং 
কৃষ্ণ গচ্ছতি ) ইত্যাদি ভগবদ্ীতার প্রমাণ দিয়াছিলাম তাহাতে ৮৬ পু- 
ষ্ঠের ১১ পংক্তিতে ধর্দসংহারক লিখিয়াছেন যে আমরা অপ্রতিষ্ঠিত শব্দের 
অর্থ “যোগারূট়” কহি। উত্তর ।-_ এরূপ মিখ্যাপবাদের পরিহার নাই 
যে হেতু আমাদের উত্তরের ২৩পৃষ্ঠে ৫ পক্তি অবধি লিখিয়াছি যে'প্যে 
ব্যক্তি প্রথমতঃ শ্রদ্ধান্িত হুইয়! জ্ঞানাভ্যাসে প্ররত্ত হয় পশ্চাৎ যব না 
করে এবং জ্ঞানাভ্যাস হইতে বিরত হইয়া বিষয়াসন্ত হয়--সে বাক্তি 
জ্ঞানের অসিদ্ধতা৷ প্রযুক্ষ মুক্তিকে না পাইয়! নিরাশ্রয় ও ব্রহ্গ প্রাপ্তিতে 
বিমূঢ় হইয়া ছিন্ন মেঘের ন্যায় নস্ট হইবেক কি না” এন্থলে জ্ঞানবান্‌ 
ব্যক্তির! দেখিবেন যে ভগবান্‌ শ্রীধরম্বামির ব্যাখান্থসারে অপ্রতিষ্টিত 
শহ্্দর অর্থ “নিরা শ্রয়” লেখ গিয়াছে, অতএব ইহার বিপরীত বক্তাকে যাহ] 
উচিত হয় তাহারাই কহিবেন। 
" পরে *৯ ও ৯০ পৃষ্ঠে স্বীয় নীচ স্বভাবাধীন এই মোক্ষ শাস্ত্রের বিচারে 
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গীতা বচনের ক্রোড় পংক্তি সকলে নানা ব্যঙ্গ ও কটুক্তি পূর্বক ৯*পৃষ্ঠের 
১০ পংক্তিতে লিখিয়াছেন যে “এই ভগবদ্ধীতার প্লোকে যোগ শব্দে 
তাহার অভিপ্রেত কোন্‌ যোগ, জ্ঞানযোগ কি কর্্মযোগ কি সাংখ্যযোৌগ 1৮ 
উত্তর।__তগবজ্ীতার & যোগোপায় প্রকরণে (তং বিদ্যাদ্দ,ঃখসংযোগ- 
বিযোগং যোগসংজ্িতং ) এই শ্লোকের ব্যাখ্যাতে ভগবান্‌ শ্রীধরদ্বামী যোগ 
শব্দের প্রতিপাদ্য কি হয় তাহার বিবরণ স্পন্টরূপে করিয়াছেন যে “পর- 
মাত্বা ও জীবাত্মার ্রক্য রূপে চিন্তন,যাহা! সকল ছুঃখ নাশের প্রতি কারণ 
হইয়াছে, তাহা" যোগশব্দের প্রতিপাদ্য হয় আর নিষ্কাম কর্ম্েতে যে যোগ 
শব্দের প্রয়োগ আছে সে ওপচারিক হয়” অতএব আমরা (অযতিঃ 
অরদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিত মানসঃ) এই স্লেঁকের ব্যাখ্যাতে শ্রীধরস্বামির 
বাখ্যানুসারে যোগ শব্দের অর্থ প্রথম উত্তরের ২৩০পৃষ্ঠে ৫ ও ৬ পংক্তিতে 
“ জ্ঞানাত্যাস” অর্থাৎ পরমাত্ম। ও জীবাত্মার পুনঃ পুনঃ খীক্য চিন্তন ইহা 
লিখিয়াছি অতএব এরূপ বিবরণ করিবার পরে ধর্দ্সংহারকের পূর্বোক্ত 
তিন কোটায় প্রশ্ন করা অর্থাৎ “যোগশব্দে জ্ঞানযোগ কি কর্মীযোগ কি 
সাংখাযোগ অভিপ্রেত হয় ” ইহ! উচিত হয় কি ন! তাহার বিবেচন বিজ্ঞ 
বাক্তিরা করিবেন 'ই গীতা বচন সকলের সাক্ষাৎ স্পঙ্টার্থে আশঙ্কা কেবল 
নাস্তিকে করিতে পারে কিন্তু যাহার শাস্ত্রে কিঞ্িৎও শ্রদ্ধা আছে সে 
কদাপি সংশয় করে না। 

৮৯ পৃষ্ঠে ? পংক্তিতে লিখেনু যে “ তাক্ত তত্বজ্ঞানি মহাশয়ের যোগা- 
রূঢ়, যুক্ত, ও পরম যোগী এই তিনের কি হইতে পারেন ”। উত্তর ।-_ 
আমাদের প্রন উত্তরের ২৩ পৃষ্ঠে বাক্ত আছে যে যোগারঢ়, কিনা যুক্ত 
যোগারূঢ়, অথবা পরম যোগারূঢ়, ইহার মধ্যে যে কোন অবস্থা ব্যক্তি 
প্রাপ্ত হয়েন, ইহ জন্মে অথব] পর জন্বে তীহার পুরুষার্থ সিদ্ধির কি 
আশম্চর্যা, বরঞ্চ ধাহার! জ্ঞান যোঁগের কেধল জিজ্ঞান্তু মাত্র হইয়া থাকেন 
অথচ ছুর্ভাগ্যবশে সাধনে যত না করেন তীহারাও পর জন্মে কৃতার্থ 
হয়েন ॥ ভগদ্গীতায় প্র জ্ঞানাভাস প্রকরণে ভগবান্‌ কৃষ্ণ ইহার বিশেষ 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যথা (জি্ঞান্তরপি যোগস্য শব্দব্রক্মাতিবর্ততে) অর্থাৎ 
আত্ম তত্বকে কেবল জানিতে ইচ্ছ1 মাত্র করিয়াছে এমত ব্যক্তিও পর 


(৩০ ) 
জঙ্গো যোগীভ্যাস দ্বারা বেদোক্ত কর্ম ফলকে অতিক্রম করে অর্থাৎ মুক্ত 
হয়॥ এ সকল বাক্যার্থকে নাপ্তিকের! যদি দ্বেষ প্রযুক্ত অবরোধ করিতে 
না পারেন তাহাতে তামাদের সাধ্য কি॥ ৯২ পৃষ্ঠে ৯ পংক্তিতে লিখেন 
যে “সকল ধর্মের মধো আত্মতষঙ্জান শ্রেষ্ঠ হয় এ বিষচু় পণ্ডতিতাতিমানী 
মহাশয় যেমন এক মনু বচন প্রকাশ করিয়াছেন তেমন কলিষুগে দানের 
শ্রেষ্ঠত্ব বোধক মন্ুর অনা বচনও দৃষ্ট হইতেছে যথ! (তপঃ পরং কৃত- 
যুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে। দ্বাপরে যক্মেবাহর্দানমেকং কলৌ যুগে)? 
উত্তর ।_ এ্রস্থলে ধর্মানংহারকের এমত তাৎপধ্য না হইবৈক যে “ মন্ধু 
কোন স্থানে জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ কহেন আর কোনো স্থানে দানকে শ্রেষ্ঠ রূপে 
বর্ণন করেন অতএব পূর্বাপর অনৈকা প্রযুক্ত মনুর প্রামাণ্য নাই” যেহেতু 
এ প্রকার কথনের সম্ভাবন। শুদ্ধ নাস্তিক বিন! হয় না। বস্তুতঃ ভগবান 
মনু এস্থলে দানের প্রশংসাতেই জ্ঞানের প্রশংসা ফলত করিয়াছেন, যে 
তাবৎ দানের মধ্যে শব্দ ব্রঙ্গ দান উত্তম হয় যাহার দ্বারা পররব্রনহ্গ প্রাপ্ত 
হয়েন। যথ!, মনঃ (সর্ধ্েষামেব দানানাং ব্রদ্ধ দানং বিশিষ্যতে ) সকল 
দানের মধ্যে ব্রদ্ষদান শ্রেষ্ঠ হয়। তথাচ মনুঃ (ব্রহ্মদোত্রহ্গসার্চিতাং ) 
প্রহ্মদান করিলে ব্রঙ্মভাব প্রাপ্তি হয় ॥ সর্ব শাস্ত্রে যেখানে যজ্ঞদান তপস্যা 
প্রভৃতি কর্ট্ের বিশেষ প্রশংস! করেন তাহার তাৎ্পর্যা এই ৬্য এ সকল 
কর্ম ইহ জন্মে কিম্বা পর জন্মে জ্ঞানেচ্ছার প্রতি কারণ হয়, শ্র্তিঃ (বেদা- 
হুবচনেন ব্রাহ্মণ! বিবিদিষস্তি যক্ঞেন দানেন তপসা নাশকেন) সেই যে এই 
পরমাত্মা তাহাকে ব্রাহ্মণের! যক্ত, দান, তপস্যা, উপবাস এ সকলের দ্বার৷ 
জানিতে ইচ্ছা! করেন। অর্থাৎ এ সকল কর্ণ্দ আত্মন্ছানেচ্ছার কারণ হয়। 
তাহাতে যে যুগে যে কন্মান্ষ্ঠান বাহুল্য রূপে করিয়াছেন সেই যুগে তাহা- 
রই প্রাধান্য রূপে বর্ণন করেন, কিন্ত শ্রুতি স্থৃতি প্রমাণ দ্বারা সর্বরযুগেই 
এই নিয়ম ষে (যজ্সেন দ্ানেন তপসা নাশকফেন ) অর্থাৎ যজ্ত দান তপস্যা? 
ব্রত ইত্যাদি কর্মের অনুষ্ঠানকে উত্তম ব্যক্তিরা জ্ঞানেচ্ছার উদ্দেশে করি- 
স্াছেন। তগবদমীতাঁচতও জ্ঞান হইতে কর্ণ্টকে ও ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ কহিনবা 
পরে শ্রেষ্ঠত্বের কারণ লিখেন যে কর্মের ও ভক্তির দ্বার) চিত্ত শুদ্ধি হইলে 
জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ কর্মকে জ্ঞানের উপায় কহিয়! প্রশংসা করিলে 
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ফলত গ্রানেরই প্রশংসা! করা হয়, যথ! (সংন্যাসঃ কর্ণযোগন্চ নিঃশ্রেষস- 
করাবুতৌ। তয়োস্ত কর্মসংন্যাসাৎ কর্দ্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ সংন্যাসস্ত 
মহাবাহোঁছুঃখমাণ্ত মযোগতঃ। যোগযুক্তোসুনিব্রক্ষ নচিরেণাধিগচ্ছতি ) 
সংন্যাস ও কর্ম যোগ উভয়েই মুক্তিসাধন হয়েন তাহারন্মধ্যে কর্ম সংন্যাস 
অপেক্ষা কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ হয়। অতএব হে অঞ্জুন নিষ্কাম কর্মের দ্বারা 
চিত্ত শুদ্ধি না হইলে কর্ম দংন্যাস ছুঃখের কারণ হইবেক, কিন্তু নিষ্কাম 
কর্মের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি যাহার হইল সে ব্যক্তি কর্ম্মত্যাগী হইয়া শীত্ 
ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়॥ সেই রূপ দ্বাদশাধ্যায়ে ভক্তিকে জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ 
কহিতেছেন, যথা (মধ্যাবেশ্য মনোষে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে । অদ্ধযা- 
পরযোপেতান্তে মে যুক্ততমামতাঃ) ২ঙ্লোকঃ স্বামী,আমাতে যাহার! মনকে 
একাগ্র করিয়! মন্নিষ্ঠ হইয়া পরম অদ্ধ পর্ববক আমার উপাসনা করে তা- 
হারা জ্ঞাননিষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ হয়। (ক্রেশোহধিকতরস্তেবামব্যক্তাসক্তচে- 
তসাং। অবাক্তা হিগতিছু£ঃখং দেহবসপ্ভিরবাপ্যতে) ৫ অব্যক্ত পরব্রচ্ধে যাহা- 
দের চিত্ত আসক্ত তাহাদের তক্ত অপেক্ষা কেশ অধিক হয়, যে হেতু 
অব্যক্ত পরমাত্মাতে নিষ্ঠা দেহাভিমানি ব্যক্তির হুঃখেতে হয়॥ মেয্যেব মন 
আধতম্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়। নিবসিষ্যসি ময্যেব অতউর্ধং নসংশয়ঃ ) 
আমাতেই মনকে ধারণ কর ও আমাতে বুদ্ধিকে রাখ তাহার পর আমার 
প্রসাদ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়! দেহান্তে আমাতেই লীন হইবে ॥ জ্ঞান হইতে 
ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ ঘ্বাদশ অধ্যায়ে এবং জ্ঞান হইতে কর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ পঞ্চম অ- 
ধায়ে কহিয়! শ্রেষ্ঠত্বে কারণ কহিলেন যে বিনা কর্ম কিম্বা বিনা ভক্তি 
জ্ঞান সাধনে ক্লেশ হয়, কিন্ত উভয় স্থলে এবং দশম অধ্যায়ের ১০ ও ১১ 
শ্লোকে ইহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে কর্মের এবং ভক্তির ফল জ্ঞান হয় 
অতএব এ ছইয়ের প্রশংসাতে *স্ঞানেরই প্রশংসা হয় ॥ 

৯২ পৃষ্ঠে শেষ অবধি লিখেন * যেমন পঞ্ডিতাতিমানি মহাশরের 
লিখিত বচন দ্বার! জ্ঞানের মোক্ষ সাধনত্ব বৌধ হইতেছে তেমন ধর্ম 
সংস্থাপমাকাজ্ছির পূর্ব্ব লিখিত গীতাদ্ির অনেক ঙ্লোকেই কর্মেরও মোক্ষ 
সাধনত্ব প্রাপ্ত হইতেছে *। উত্তর ।__ পণ্ডিতের! বিবেচন| করিবেন ষে 
ধর্মসংহারকের লিখিত গীতা বচনে কি অন্য কোনো! বচনে « যেমন * 
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জ্ঞানকে সাক্ষাৎ মোক্ষ কারণ কহিরাছেন “ তেমন ” কর্্দকে কি কোন 
স্থানে মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ রূপে বর্ণন করিয়াছেন? অধিকন্তু যে 
প্রকার জ্ঞানের সাক্ষাৎ মোক্ষ সাধনত্ব আছে সেই প্রকার কর্মেরও যদি 
সাক্ষাৎ মুক্তি সাধনত্ব হয়, তবে পরের লিখিত শ্রুতি স্মৃতির কি 
রূপ নির্বাহ হইবেক, তাহারাই ইহার বিবেচনা করিবেন। শ্রতিঃ 
( তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি. নান্যঃ পন্থা বিদাতেহয়নায়) (তমাত্বস্থং 
যেস্গুপশাস্তি ধীরাস্তেষাং শাস্তিঃ শাশ্বতীনেতরেষাং ) (নান্যঃ পন্থা! বিষু- 
ক্তয়ে)। মন্ুঃ (প্রাপৈতৎ কৃতরুত্যোহি দ্বিজে। ভবতি নান্যথা ) অর্থাৎ 
জ্ঞান মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ হয়েন অন্য কোনো সাধন মুক্তির সাক্ষাৎ 
কারণ হয় না॥ বেদাস্তে ও গীতারদদি মোক্ষ শাস্ত্রে নিষ্কাম কর্গ্র- 
বাহ ইহ জন্মে কিম্বা পরজন্মে চিত্ত শুদ্ধির কারণ কহেন, চিত্ত 
শুদ্ধি জ্ঞানেচ্ছার' কারণ হয়, জ্ঞানেচ্ছা শ্রবণ মননাদি সাধনের কারণ, 
সেই সাধন জ্ঞানোৎপত্তির কারণ, আর জ্ঞান মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ 
হয়েন, যেমন কর্ষণাদি ক্রিয়া ক্ষেত্রের উ্ববরা হইবার কারণ হয়, 
আর উর্ধ্বর1 হওয়া উত্তম শস্যের কারণ, শস্য তলের কারণ, তণু,ল 
ওদনের কারণ, ওদন ভোজনের কারণ, ভোজন তৃপ্তির কারণ, অত- 
এব কোন্‌ শান্তজ্ঞ বুদ্ধিনান্‌ ব্যক্তি এমত কহিবেন যে তৃপ্তির কারণ 
« যেমন” ভোজন হয় “ তেমন” ক্ষেত্রের কর্ষণাদি ক্রিয়াও তৃপ্তির 
কারণ হয়। ঃ * 
৯৫ পৃষ্ঠে যাহা লিখেন তাহার তাৎপর্যা এই যে অন্যান্য লোকেরা 
' জ্ঞানাবলন্বনের নিমিত্ত কোনে! ব্যক্তির পশ্চাৎ গমন করেন সেই বাস্তি 
আপনাকে জ্ঞানী করিয়৷ মানিতেছেন ৷ উত্তর ।--আমাদের প্রথম উত্ত- 
রের ২৩১ পৃষ্ঠে লিখিয়াছি যে এস্থলে ছুই প্রকার ব্যক্তি সকল দেখিতেছি 
এক এই যে, বেদ ও বেদশিরোভাগ উপনিষদ্‌ সম্মত ও মনু প্রভৃতি 
তাবৎ শান্ত্র সম্মত যে আত্মোপাসনা হয় ইহা বিশেষ রূপে নিশ্চয় 
.করিক্মা, এবং ইন্ডরিয় গ্রাহ যে যে বস্ত সে সকল নশ্বর অতএব সেই 
নশ্বর হইতে ভিন্ন পরমেশ্বর হয়েন, ইহা যুক্তি সিদ্ধ জানিয়া সেই অনি- 
বরবচনীয় পরমেশ্বর সত্তাকে তাহার কাধ দ্বারা স্থির করিয়া তীহাতে 
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মে শ্রদ্ধা করে, তাহার প্রতি গছ্ডরিকা বলিকা! শব্দের প্রয়োগ করা 
উচিত হয়, কি যেব্ক্তি এমত কোন মনঃ কম্পিত উপাদনা যাহা 
কেবল অন্য কহিতেছ্ে এই প্রমাণে পরিগ্রহ করে এবং যুক্তি হইতে এক 
কালে চক্ষুর্মদ্রিত করিয়া! দুর্জয় মান ভঙ্গ যাত্রা ও *্ত্ববলসম্বাদ ইত্যাদি 
হাস্যাম্পদ কর্ম, কেবল অনাকে এ সকল করিতে দেখিয়! সেই প্রমাণে 
অনুষ্ঠান করে, এমত বাক্তির প্রতি গড্ডরিকা বলিকা শব্দের প্ররোগ 
উচিত হয়? এখন বিজ্ঞ বাক্তিরা বিবেচনা করিবেন যে প্রথম প্রকার 
বাক্তিরা স্বীয় বিবেচনা ও শান্্ান্বেষণ দ্বারা পরমেশ্বরে শ্রদ্ধা করেন এরূপ 
যি স্পন্টার্থের দ্বারা প্রথম উত্তরে প্রীপ্ড হয়, তবে তীহাদিগ্যে পশ্চা্র্তি 
রূপে আমর! লিখিয়া আপনাকে জ্ঞানী অভিমান করিয়া! থাকি এমত 
অপবাদ যিনি*দিতে সমর্থ হয়েন তিনি দ্বেষান্ধ হয়েন কি না। 

৯৭ পৃষ্ঠে যাহা লিখেন তাহার তাৎপর্ধ্য এই যে সদ্যুক্তি ও সদ্বাবহার 
ও সংগ্রমাণের অন্থুসারে ধাহার! কর্ম্ম করেন এবং পূর্ব পূর্ব লোকেদের 
পশ্চাবর্তি হয়েন তাহারা গড্ডরিক! বলিকার ন্যায় হয়েন না। অতএব 
ধর্্সংহারককে জিজ্ঞাসা! করি যে বালিশে পৃষ্ঠ প্রদান ও ত'আকট পান 
পূর্বক আপন আপন ইন্ট দেবতার সঙ্‌কে সম্মখে নৃত্য করাইয়া আমোদ 
কবা কোন্‌ সদ্যুক্তি ও সং্রমাণ হয়? এবং দুর্জয় মান ভঙ্গ যাত্রায় 
নাপিতিনীর বেশ ইন্ট দেবতার করা কোন্‌ সদ্যুক্তি ও সংগ্রমাণ হয়? ও 
বেসো, কেসো, বড়াইবুড়ী ইস্ত্যাদি দ্বারা ইস্ট দেবতার উপহাস করা 
কোন সদ্যুক্তি ও সৎপ্রমাণ হয়? কেবল দশ জনে করিয়া থাকে এই ' 
অনুসারে ষদি এ সকল নিন্দিত কর্ম কেহ কেহ করেন,তবে তাহার প্রতি, ' 
গড্ডরিক! বলিকার ন্যার করিতেছেন, এরূপ কহা৷ ধাইতে পারে কি না। 

৯৮ পৃষ্ঠের শেষ অবধি ল্লিখেন ষে “ ভুর্জয়মান ভঙ্গ প্রত্ৃতি কালীয় 
দমন যাত্রার অন্তর্গত হয় তাহার প্রমাঁণ শ্রীভাগবতের দশমস্কন্ধে ৩২অধ্যবয়ে 
আছে এবং রাম যাত্রার প্রমাণ হরিবংশে বজ্নাভবধে ও প্রছায়োত্তরে 
আছে যদি সন্দেহ হয় তবে সেই সেই পুস্তক দৃষ্টি করিলে নিঃসন্দিগ্ধ হই- 
বেক”॥ উত্তর।__এ আশ্চর্ধ্য চাতুর্যা যে স্থলে এক বচন লিখিলে ঘথেন্ট হয় 
তথায় গ্র্থ বাল্য জন্যে ভূরি বচন পুনঃ পুনঃ ধর্ম সংহারক লিখিয়াছেন, 
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কিন্ত এগ্থলে ভুর্জয়ান ও বড়াই ঘুড়ীর যাত্র! ইতাদির প্রমাণের উদ্দেশে 
শ্রভাগবতের দ্বা্রিংশদধ্যায়ে ও হরিবংশে প্রেরণ করেন, যে হেতু সামা 
ন্যাকারে লিখিলে হুঠাৎ অশীস্ত্র কথন ব্যক্ত হইতে পারে না, অতএব 
বিজ্ঞলোকে বিবেচনা! করিবেন যে এস্থলে ভাগবতের এক ছুই বচন চুর্জয় 
মানে নাঁপিতিনীর বেশ ধারণের বিষয়ে ধর্মসংহারকের লেখা উচিত ছিল 
কিনা? যদ্যপিও ভাগবতে ও হরিবংশে দৃক হয় যে ভগবান্‌ কষ্চ ও 
তীহার পরিচরেরা পরস্পর বিলাস পূর্বক কেহ কাহারে প্রহার ও পদা- 
ঘাত ও পরম্পর উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াছেন এবং অনোনোর বেশ ও 
ধরিয়াছেন) যদি সেই দ্র্িতে ইদানীন্তন উপাসকেরা এরূপ আচরণ 
ফরেন তবে আপন আপন উতয় লোক নস্ট অবশ্যই কনিবেন কি না, 
অন্যেরা করিতেছে এ নিমিত্ত করিতেছি এই প্রমাণে যে করেন তবে 
ছুষ্কৃত হইতে নিবারণ কি হইবেক কেবল গড্ডরিকা! প্রবাহের মধ্যে 
পতিত হইবেন | . ও 

৯৮ পৃষ্ঠে লিখেন যে « মলিন চিত্ত ব্যক্তিদের চুক্য় মান ভঙ্ষার্দি 
দর্শনে চিত্তের মালিন্য হওয়া কোন আশ্চর্য্য তাহাদিগ্ের কন্যা ভগিনী 
পুক্বধূ প্রভৃতি দর্শমেও এই প্রকার হইতে পারে ”॥ উত্তর ।_( তংত- 
মেবৈতি কৌন্তেষ সদা! তদ্গাবভাবিতঃ)। এই গীতা বাক্াহসারে যাহা 
ধর্্মসংহারককেও রিদিত থাকিবেক, ও সামানা যুক্তি মতে, অগম্যাগমনে 
ও স্ত্রীলোকের সহিত বহু প্রকার ক্রীড়াচে ও নানাবিধ ব্যভিচার ভজনে 
ও সাধনে যে ব্যক্তিরা সর্ধদা চিত্ত মগ্ন করেন তাহা হইতে কন্যা ও 
ভগিনী ও পুত্রবধূ প্রস্ৃতি দর্শনে চিপ্ত মালিনোর অধিক সম্তাবনা হয় কি 
না ইচ্ছার মধাস্থ ধর্ম সংহারকই হুইবেন। খ পৃষ্ঠে সর্বতাবেতে.ভগবানের 
আরাধনা করিতে পারে, ইহার প্রমাণের উদ্দেশে শ্রীভাগবতের বচন 
ধর্মমসংহাঁরক লিখিয়াছেন, যে কামে অথবা! ছ্বেষে কিন্বা ভক্তিতে ইত্যাদি 
কোন তাবে ঈশ্বরে চিত্ত নিবেশ করিলে উত্তম' গতি প্রাপ্তি হয়, এবং 
অকহেলা ক্রমে ভগবন্রামোচ্চারণ করিলে পাপক্ষয়কে পায়। যদি ধর্শা 
নংহারকের এই ব্যবস্থা স্থির হইল যে এই সকল মাহাত্ম্য স্থচক বচনে 
নির্ভর করিয়া তক্তি শরদ্ধাতে তাহার স্মরণ কীর্তন করিলে যেপুথ্য হইবেক 
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তাহা ঘ্বেধ ও অবহেলাতেও হইতে পায়ে তবে বড়াই বুড়ীর দ্বার ও 
বাস্থুয়! প্রভৃতির প্রমুখাৎ ব্যঙ্গ বিজ্ঞপে ভগবান্‌্কে "যে পর্য্স্ত পরিপূর্ণ 
করিতে পারেন করিবেন আমাদের হানি লাভ ইহাতে নাই৷ 
ধর্মসংহারক ১০০ পৃষ্ঠ অবধি ১০৫ পৃষ্ঠ পর্য্স্ত গৌরাক্গকে বি অবতার 
প্রমাণ করিতে উদ্যত হইয়া অনন্ত সংহিতা এই গ্রন্থ কহিয়া! বচন সকল 
লিখেন, যথা ( ধর্মসংস্থাপনার্থায় বিহরিষ্যামি তৈরহং। কালে নষ্টং 
ভক্তিপথং স্থাপয়িষ্যামাহং পুনঃ।  কুষ্ণশ্চৈতন্যগৌরালৌ গৌরচন্জরঃ 
শচীস্ততিঃ | গ্রভুগৌরিহরিদৌরো! নামানি ভত্তিদানি মে। ইত্যাদি )। 
টন্তর।--এ ধর্মসংহারকের ব্যবহার পণ্ডিতের দেখুন, গৌরাঙ্গকে 
প্রাচীন ও নবীন গ্রন্থকারেরা কেহ কোন স্থানে বিষণর অবতার কহেন 
নাই, বরঞ্চ ই,গৌরাঙ্গ মত স্থাঁপক তত্কালীন গৌসাইরা, যাঁহাদের তুল্য 
পণ্ডিত ওনতে জন্মে নাই, তাহারা যদ্যপিও গৌরাঙ্গকে বিষণ, রূপে মানি- 
তেন কিন্ত কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থে এ অনন্ত সংহিতার বচন সকল লিখেন 
নাই, যাহাতে গৌরাঙ্গ বিষ্ণুর অবতার হয়েন ইহা স্পট প্রাপ্ত হয়, এখন 
বিগ্র ব্যক্তিরা বিবেচনা করিবেন, মে এমত ব্যক্তি হইতে কি কি বিরুদ্ধ 
কর্ম না হইতে পারে যিনি গৌরাঙ্গকে অবতার স্থাপনের নিমিত্ত এ সকল 
বচনকে খবি প্রণীত কহিয়া লোকে প্রসিদ্ধ করেন; কিন্ড পণ্ডিতের! এ 
সকল কণ্পনাতে কদাপি ক্ষুব্ধ হইবেন না, যে হেতু যে সকল পুরাণ ও 
সংহিতাদি শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ টাক! ন! থাকে তাহার বচনের প্রামাণ্য প্রসিদ্ধ 
সংগ্রহ কারের পুত হইলেই হয়, এই সর্ধত্র নিয়ম আছে, তাহার কারণ 
এই যে এরূপ ধর্মসংহারক সর্ব্ব কালেই আছেন, কখন গৌরাঙ্গকে অব- .. 
তার করিবার উদ্দেশে অনন্ত সংহিতার নাম লইয়া ছুই কি ছুই শত 
অনুস্টূপ ছন্দের শ্লোক লিখিতে অক্েশে পারেন, কখন বা নিত্যানন্দের 
অবতার স্থাপনার জন্যে নাগ সংহিতা কহিয় ছুই চারি বচন লিখিবা'র 
কি অসাধ্য তাহাদের ছিল, কখন বা! ফণিসংহিতা নাম দিয়! অধ্বৈতের 
প্রমাণের মিমিত্ব চারি পচ শ্লোক প্রমাণ দিতে পারিতেন, বরঞ্চ কর্কট 
সংহিতার নাম লইয়া এই ধর্্মসংহারক ধর্্দ সংস্থাপক রূপে অবতীর্ণ হও, 
যার প্রমাণ দিতে সেই সকল লোকের আশ্চর্য্য কি, অতএব তী সকল 


৬৯ 
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লোক হইতে এই রূপ ধর্শচ্ছেদের নিবারণের নিমিত পণ্ডিতের! পুরাণ 
সংহিতাদির প্রামাণ্যের বিষয়ে এই নিয়ম করিয়াছেন, অর্থাৎ প্রসিদ্ধ চীকা 
সম্মত অথব! প্রসিদ্ধ গ্রন্থৃকার ধত ব্যতিরেক সামান্যত বচনের গ্রান্থাতা 
নাই, যদ্যপি এই নিয়মের অন্যথা করিয়া প্রসিদ্ধ টাকা রহিত ও অন্য 
গ্রন্থকারের ধ্লত বিনা পুরাণ সংহিতা তস্ত্রাদি শাস্ত্রের নামোল্লেখ মাত্র 
বচনের প্রামাণ্য জন্মে তবে তস্ত্রত্বাকরের প্রমাণ গৌরাঙ্গ ও তৎসম্প্রদায়ের 
উচ্ছেদে কারণ কেন না হয়েন? যথা (বট্ুকউবাচ। হতে তু ত্রিপুরে 
দৈত্যে ছুর্্য়ে ভীমকর্দ্দণি। তদানশৎ কিং তত্বীধ্যং স্থিতং বা! গণনায়ক ॥ 
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি বদতে। ভবতঃ প্রভো । বেত্ব। ছি সর্ববার্তানাং 
ত্বাং বিনা নাস্তি কশ্চন ॥ গণপতিরুবাচ ॥ সএষ ত্রিপুরোদৈত্যো নিহতঃ 
শুলপাণিনা। রুষয়! পরয়া বিন্ট আত্মানমকরোত্রিধা ॥ « শিবধর্ম্মবিনা- 
শায় লোকানাং .মোহহেতবে। হিংসার্থং শিবতক্ঞানামুপায়ানস্জ দ্বহূন ॥ 
অংশেনাদোন গৌরাখ্যঃ শচীগর্তে বুবসঃ ॥ নিন্যানন্দো দ্বিতীয়েন প্রাছু- 
রাদীন্বহাবলঃ ॥ অদ্বৈতাখানস্তৃতীয়েন তাগেন দহ্ছজাধিপঃ। প্রাপ্তে কলি- 
যুগে ঘোরে বিজহার মহীতলে ॥ ততোছুরাত্মা ত্রিপুরঃ শরীরৈস্ত্রিতিরা- 
সুরৈঃ। উপপ্রীবায় লোকানাং নারীভাবমুপাদিশৎ ॥ ব্লষলৈর্বষলীতিশ্চ 
সক্করৈঃ পাপযোনিভিঃ। পুরযিত্বা মহীং কৃতস্নাং কদ্রকোপমদীপয়ৎ ॥ 
বহবে। দানবাক্র,রা ছুশ্টেন্টাস্তিপুরান্ুগাঃ। মান্ধষং দেহমশ্রিত্য ভেভুত্তাং- 
স্ত্িপুরাংশজান্‌ ॥ মহাপাতকিনঃ কেচিদতিপাতকিনঃ পরে । অক্রপাত- 
কিনম্চান্যে উপপাতকিনোহপরে ॥ সর্বপাপযুতাঃ কেচিৎ বৈষ্বাকার- 
 ধারিণঃ॥ শরলান বঞ্চয়ামাঙ্থ্তত্বায়াধবাস্তবিহ্বলান্‌ ॥ প্রথমং বর্ণয়া- 
মাস্ুঃ সাক্ষা্থিঝঃ )ং সনাতনং। দ্বিতীয়মতুলং শেবং তৃতীয়ন্ভ মহেস্বরং ॥ 
বটুক উবাচ ॥ কেনোপায়েন দেবেশ ত্রিপুরোইভূৎ পুনর্ত বি। কআসন্‌ 
সঙ্গিনস্তস্য বিস্তরেণ বদস্ব মে।) ইহার সংক্ষেপ বিবরণ এই যে বটুক 
তৈরব ভগবান্‌ গণেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঘে ত্রিপুরাস্থর হত হইলে পর 
তাহার আস্থার তেজ নষ্ট হইলকি তাহার নাশ হইল না, জামাকে হে 
গণনায়ক কহ যে হেতু তোম! বাতিরেক অন্য এরূপ সর্বজ্ঞ নাই। তাঙ্কাতে 
ভগবান্‌ গণেশ কছিতেছেন যে ত্রিপুরার মহাদেবের দ্বার! নিহত হইয়! 
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শিব ধরা নাশের নিমিত্ত তিন পুরের স্থানে গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত 
এই তিন রূপে অবতীর্ণ হইল, পরে নারীভাবে ভজনের উপদেশ করিয়া 
বাতিচারী ও ব্যভিচারিণী ও বর্ণ সঙ্করের দ্বারা পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিয়া 
পুনরায় মহাদেবের কোপকে উদ্দীপ্ত করিলেক, আর তাহার সঙ্গী যে 
সকল অস্থর ছিল তাহার! মনুষ্য বেশ ধারণ করিয়া এ ত্রিপুরের তিন অব- 
তারকে ভজন! করিলেক প্র সকলের মধ্যে কেহ কেহ মহাপতকী, অতি 
পাতকী, উপপাতকী, অন্ুপাতকী ; আর কেহ কেহ সর্ব্ব পাঁপযুক্ত ছিল 
তাহারা বৈষ্ণব বৈশ ধারণ করিয়! অনেক শরলাস্তঃকরণ লোককে মায়া- 
রূপ অন্ধকারের দ্বারা মুগ্ধ করিয়াছে, সেই ত্রিপুরের প্রথম অংশকে সাক্ষাৎ 
বিঞ, দ্বিতীয় অংশকে শেষ স্বরূপ বলরাম, ভূতীয় অংশকে মহাদেব রূপে 
তাহার! বিখ্যাত করিলেক। ইহা! শ্রবণ করিয়া বটুক কহিলেন যে কি 
উপায়ের দ্বারা ত্রিপুরাস্থর পুনরায় পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ .করে ও তাহার 
সঙ্গী কে কে ছিল তাহা বিস্তার করিযা আমাকে কহু॥ গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে 
তাবৎ প্রকরণ লেখাগেল না, খীহাদের অধিক জানিতে বাসন! হয় 
সবল গ্রন্থ অবলোকন করিবেন ; এ গ্রন্থের প্রসিদ্ধ টীকা নাই এবং এ সকল 
বচন প্রসিদ্ধ মংগ্রহকারের রত নহে এনিমিত্ত আমাদের এবং তাবৎ পশ্ডি- 
তেদের নিরমান্থদারে এ সকল বচনকে লিখিতে বাসন। ছিল না কিন্তু 
ধর্মসংহারক লেখাইলে কি করা! যায়। 

৯৯ পৃষ্ঠে ১৬ পংক্তিতে নিগুছু শান্ধের অর্থ করেন যে “ বছু বিজ্ঞজনের 
অগেচর নে শাস্ম তাহার নাম নিগুঢ শান” পরে ১০০ পৃষ্ঠে ৪ পংক্তিতে 
কহেন “ষে নিগৃ শাস্ত্রের অনুসারে অভক্ষ্য ভক্ষণ অপেয় পান ও অগম্যা 
গমন ইত্যাদি সৎকর্ট্দের অনুষ্ঠান করিতেছেন সে নিগৃঢ শান্দ্রের নাম কি॥” 
উত্তর ।--ধর্ম্মনংহারকের এই ,লক্ষণ দ্বার! সম্প্রতি জানা গেল যে চরি- 
তামৃতই নিগৃঢ শাস্ত্র হয়েন যে হেতু পণ্ডিত লোক মাগমে চরিতামৃতে 
ডোর পড়িয়া থাকে তাহার কারণ এই যে বু বিজ্ঞ জনের বিদিত ন! 
হয়, ও পঙ্গতৈ অতক্ষ্য তক্ষণাদি ও উপাসনায় অগম্যাগমন বর্ণন এ চক্লি- 
তামৃতে বিশেষ রূপে আছে অতএব এঁ লক্ষণ দ্বারা চরিতামৃত সুতরাং 
নিগৃঢ শান্স হইলেন? গৌরাঙ্গ যাহার পরব্রদ্মা ও চৈতন্য রিতু 
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যাহার শব্দ ব্রহ্ম তাহার সহিত শাস্ত্রীয় আলাপ যদ্যপিও কেবল বৃথা 
শ্রমের কারণ হয়, 'তথাপি কেবল অন্ুকম্পাধীন এ পর্য্স্ত চেস্টা কর! 
যাইতেছে । ইতি শ্রী ধর্মসংহারকের প্রথম প্রশ্মের দ্বিতীয় উত্তরে অন্থু- 
কম্পাস্মচকো নাম, তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ। সমাপ্তঃ প্রথম প্রশ্বোত্বরঃ ॥ 
পাশা শা 
দ্বিতীয় প্রশ্োত্তর ৷ 

ধর্মসংহারকের দ্বিতীয় গ্রশ্নের তাৎপর্য্য এই ছিল, যে সদাচার বন্ধা- 
বহার হীন অভিমানির যজ্তোপবীত ধারণ নিরর্থক হয়, তাহার উত্তরে 
আমরা লিখিয়া ছিলাম যে সদাঁঢাঁর ও বদ্ধাবহার শব্দ হইতে তাহার যদি 
এ অভিপ্রায় হয়, যে তাবৎ উপাসকের ও অধিকারির যে*আচার ও ব্যব- 
হার তাহাঁকেই সদাচার ও সদ্ব্যবহার কহা যায়, তবে তাবঙ উপাসকের ও 
অধিকারির আচার ও ব্যবহার এক ব্যক্তি হইতে এক কাঁলে কদাপি সম্ভব 
হয় না; যে হেতু বৈষ্ণব ও কৌল প্রভৃতির আচার ও বাবহার পরস্পর 
অত্যন্ত বিরুদ্ধ হয়, এমতে ধর্দ্মসংহারকের এবং অন্যের কাহারও যজ্ঞো- 
প্বীত ধারণ সন্তবে না, দ্বিতীরত যদি আপন আপন উপাসনা বিহিত যে 
সমুদায় আচার তাঁছাই সদাচার সন্বাবহার ইহা ধর্্াসংহারকের অভিপ্রেত 
হয়, এবং তাঁহার অফ যজ্োপবীত ধারণ বগা হয়, এমতে ঘে যে ব্ক্তি 
আপন উপাসনার সমুদার আচার করিতে সমর্থ না হয়েন তাহার যজ্ঞো 
পবীত" ধারণে অধিকার না থাকে তবে প্রায় একালে যজ্ঞোপবীত ধারণে 
অধিকারী প্রাপ্ত হইবেক না। তৃতীয়তঃ সদাচার ও সদ্ধযবহার শব্দ বারা 
আপন আপন উপাসনা বিহিত যথা শক্তি অনুষ্ঠান করা ধর্ম নংহারকের 
যদ্দি অভিপ্রেত হয়, ও যে যে অংশের অনুষ্ঠানে ত্রুটি জন্মে তন্রিযিত্ 
মনস্তাপ ও স্ব স্ব ধর্ম্ম বিহিত প্রায়শ্চিত্ত করিলে যজ্ঞম্থত্র ধারণ ব্থ] হয় 
না, তবে এবাবস্থান্সারে ধর্ম সংহারকের এবং অন্য অন্য ব্যক্তিরও 
যজ্জোপবীত রক্ষা পায়। চতুর্থযদি ধর্ম সংহারক কছেন যে মহাজন 
সকল যাহা করিয়া আদিতেছেন তাহারই নাম জদাচার সদ্ধাবহার হয়, 
তাহাতে জিজ্ঞাস্য ছিল যে মহাজন শব্দে কাহাকে স্থির কর! যায় ; যেহেতু 
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গৌরাঙ্গীয় বৈষ্ণব মম্্রদায়নেরা কবিরাজ গোর্সাই, রূপসনাতন জীব প্রভ- 
তিকে মহাজন কহিয়া থাকেন এবং তীহাঁদের গ্রন্থ ও আচারানুসারে আচ- 
রণ করিতে উদ্যত হয়েন, এবং শাক সম্প্রদ'য়ের কৌলেরা বিরূপাক্ষ, 
নির্ববাণাচাধ্য, ও আগমবাগীশ প্রভৃতিকে মহাজন কহিয়া তীহাদের আ- 
চার ও ব্যবহারকে সদাচার কহেন, এবং রামান্ুজী বৈষ্ণবেরা র্মাস্থজ ও 
তৎ শিষ্য প্র“শব্যকে মহাজন কহিয়া তাহাদের আচাঁরকে সদাচার জানেন 
এবং তদনুমারে অনুষ্ঠান করেন, এবং নানকপন্থী ও দাদুপন্থী প্রতৃত্তিরা 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ ব্যক্তি সকলকে মহাজন জানিঘা তাহাদের বাবহার ও আচা- 
রান্ুপারে ব্যবহার ও আচার করিয়া! থাকেন । একের মহাজনকে অন্যে 
মহাজন কহে না এদং এ সকল মহাক্চনের অন্ুগামিরা পরস্পরকে নি- 
ন্দিত ও অশুচি ক্লহিরা1 থাকেন ; অতএব ধর্ম সংহারকের এরূপ তাৎপর্ষ্য 
হুইলে সদাচার ও সদ্বাবহারের নিয়মই থাকে না স্বতরাং একের মতে 
অন্য সদচার সদ্বাবহারহীন ও রথ যজ্ঞোপবীতধাঁদী হয়। পঞ্চম যদি ধর্ম 
ংহারকের এমত অভিপ্রা হয় যে আপন প্তু পিতামহ যে আচার ও 
বাবহার করিয়াছেন তাহার নাম সদাচার ও সদ্ব্যবহার হয় তথাপিও সদা- 
চারের নিয়ম রহিল না এবং শাস্কের বৈমর্থা হয়, যে হেতু গত পিতামহ 
অতিশয় অযোগ্য কর্ণ করিলে সে বান্ি সেই সেই অঙোপ্য কর করিয়াও 
আপনাকে সদাচারী কহিতে পারিবেক এবং ধর্ম সংহারকের মতে সেই 
অযোগ্য কর্ম কর্ণার যদ্দোপবীত, রক্ষা পাইবেক ও সদাঁচার রূপে গণিত 
হইবেক। ইহার প্রত্যুন্তরে কতিপয্ধ পৃঠ বাক্গ ও ছু্ধাক্যে পরিপূর্ণ করিয়া 
ধর্মসংহারক ১১৫ পৃষ্ঠে ৯ পংক্তিতে লিখিয়াছেন « ত প্রশ্থে সদাচার সদ্ধা- 
বহার শব্দের অব্যবহি- পুর্কেই স্বস্ব জাতীয় এই শব্ধ লিখিত আছে 
তাহাতে স্বীয় স্বীয় জাতির সদ]চার সদ্বাবহ।র এই তাৎপর্য সুস্পষ্ট বোঁধ 
হইত্তেছে”। উত্তর ।-__ইহা ঘার! বিঞ্ত লোক বিবেচনা করিবেন যে স্ব হব 
জাতীয় শব্দ কহাতে আনাদের এ পাচ কোটির মধ্যে কোন্‌ কোটির নি- 
রাস হইতে পারে, স্ব স্ব জাতির যে সদাচার তাহা আপন আপন উপাস- 
নার অন্থগত হয়ঃ এক জাতির চারি জন বর্তমান আছেন তাহার মধ্যে 
এক ব্যক্তি গৌরাঙ্গ মতে বৈষ্ণব হয়েন, দ্বিতীয় বাক্কি রামাম্থৃকত মঞ্চের 
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বৈষ্ণব, তৃতীয় দক্ষিণাচার শান্ত, চতুর্থ কৌঙ্গ, তাহাতে প্রথম ব্যক্তি গৌ- 
রাঙ্গ মতের প্রধান প্রীধান ব্যক্তিদের যে আচার ও ব্যবহার তাহাকে সদা- 
চার ও সদ্ধ্যবহার কহিয়া মৎস্য ভোজন মাংসত্যাগ ও বলিদানে পাপ 
বোধ ও সর্নথা তুলসী কাঠ মাল! ধারণ, চৈতন্য চরিতামৃতাদি পাঠ ও 
পঙ্গতে ভোজন করেন কিন্ত সেই সম্প্রদায় নিষ্ঠ ব্যক্তি সকল তাহাকে সদা- 
চারী ও অদ্বাবহারী কহেন কিনা? আর অন্য তিন জন সেব্যক্তির 
দ্বোষোলেখ করেন কি না? দ্বিতীয় ব্যক্তি রামান্থজ ও তশ্মাতের প্রধান 
প্রধানের আচারকে সদাচার সদ্ব্যবহার জানেন ও তদনুসারে মৎস্য মাংস 
উভয়ের তাগ ও ভোজন কালে, ক্ষৌরকোলে, আর অশুচি বিসর্জনে 
তুলসী কান্ঠ মালার ত্যাগ ও আৰৃত স্থানে ভোজন এবং শঙ্কটে ও শিবা- 
লয়ে গমনের নিষেধ করিয়া থাকেন, এঁ মতের অন্য বুক্তির তাহাকে 
সদ্বাচারী সদ্ধযবহারা কছেন কি না, যদাপিও অন্য অন্য মতাবলঘ্বির! 
বিশেষ রূপে শিবদ্ধেৰ প্রযুক্ত দোষাবিষট ও পতিত রূপে তাহাকে জানেন, 
তৃতীয় ব্যক্তি দক্ষিণাচার শান্ত তিনি তন্মধ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের 
আচারকে সদাচার ও সদ্বাবহার জানিয় দেবীপ্রপাদ মৎস্য মাংস ভোজন 
ও বলি প্রদানে পুণ্য বোধ ও পঙ্গত ভোজনে পাপ জ্ঞান করেন, চতুর্থ 
ব্যক্তি কুল ধন সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের আচারকে মদাচার 
জানিয়া বিহিত তত্বত্যাগীকে পশুরূপে জ্ঞান ও তত্ব স্বাকার ও আরাধন! 
কালে তুলস্যাদির স্পর্শ ত্যাগ করিয়া থাকেন। এ চারি জনকে জিজ্ঞাস! 
করিলে প্রত্যেকে কহিবেন বে আমার জাতির মধ্যে অনেকেই পরম্পরায় 
এই রূপ আচার করিয়া আপিতেছেন এবং ধ সকল স্ব স্বজ্গাতীয় প্রধান 
ব্যক্তিদের কৃত গ্রন্থ ও ব্যবহার এবং তত্তৎ প্রতিপাদক শাস্ত্র প্রমাণ দেখা- 
ইয়া 'সাপন আপন ব্যবহারকে ও আচারকে সদাচার ও স্বাবহার কছি- 
বেন; এবং ধর্্মসংহারক যে সদাচার ও সন্ধাহারের লক্ষণ করিয়াছেন 
তদ্ঙুদারেই প্রত্যেকের আচারকে «স্ব স্ব জাতীয় সদাচার সদ্ধ্যবহার ” 
কহাগেল বস্তুত এ্দকল ব্যবহার পরস্পর অতি বিরুদ্ধ হইয়াও প্রত্যেকের 
প্রতি সদ্ধযবহার প্রয়োগ হইল । অতএব স্ব স্ব জাতীয় এই অধিক শব্দ 
প্রয়োগ করিয়া এরূপ আস্ফালনের কারণ কি, ফেঁহেতু যেমন লদাচার 


(৩১১) 


সপ্ধাবছার শব্দ ছারা পাঁচ কোটি পূর্ব্ব উত্তরে লিখিয়াছিলাম সেই রূপ 
বস্ব জাতীয় শব্দ পর্বক সন্দাচার সন্ধাবহার শব্দেও সমান প্ূপে' পচ 
কোটি সংলগ্ন হয়, কেন না প্রত্যেক জাতিতে নানা প্রকার উপাসনা 
করিয়া থাকেন। ও পাচ কোটির উদাহরণ পুনরায় দিতেছি অর্থাৎ স্ব 
জাতীয় সদাচার শব্দে কি স্বস্ব জাতীয় তাবৎ উপাঁসকের ও অধিকারির থে 
আচার তাহার নাম স্বন্ব জ্ঞাতীয় সদাচার হইবেক? কিন্বস্ব জাতীয়ের 
মধ্যে আপন আপন উপাসন! বিছিত সমুদাঁয় আচারকে স্বন্ব জাতীয় সদা- 
চার সদ্ধাবহার শব্দে কহেন? কি স্বস্ব জাতীয়ের মধ্যে আপন আঁপন উপা- 
সনা বিহিত আচারের যথাশক্তি অনুষ্ঠানকেস্বস্ব জাতীয় সদাচার সদ্ধাবহার 
কহেন ? কিন্বা স্ব স্ব জাতীয় পৃথক পৃথক মহাজনেরা যাহা করিয়াছেন 
তাহার নাম সদ়ার সদ্ব্যবহার হয়? কিম্বা স্ব স্ব জাতিতে আপন আপন 
পিতৃ পিতামহ যাহা করিয়াছেন তাহাকে স্ব স্ব জাতীয় সদাচার সদ্ধাবহার 
শব্দে কহেন? প্রত্যেক জাতিতে নানা প্রকার পরস্পর বিপরীত উপাসনা 
করিয়া থাকেন, অতএব স্ব স্ব জাতীয় শব্দ দিলেও এ পাঁচ কোটি তদবস্থ 
রহিল এখন ধর্ম্ম সংহারককে নিবেদন করি তিনি এ পুর্বেবোক্ত চারি প্রকার 
ব্যক্তির একের আচারকে সদাচাঁর ও অন্যের আচারকে অসদাচার কহিতে 
পারিরেন না, যেহেতু বিনিগমন! বিরহ হয় অর্থাৎ বিশেষ নিয়ামক সম্ত- 
বিতে পারে না, তাহাদের প্রত্যেকে স্ব স্ব জাতীয় মহাজনকে এবং তত্বৎ 
মান্য শান্ত্রকে আপন আপন উপ্টাসনা বিহিত আচারের ও ব্যবহারের 
প্রমাণার্থে নিদর্শন দিবেন, আর এচারি ব্যক্তির অনুষ্টিত আচার সকলকে 
স্ব স্ব জাতীয় সদাচার সদ্বাবহার কহিলে তাহা! এক ব্যক্তি হইতে এককালে 
কদাপি সন্ভবে না, স্থুতবাং স্ব স্ব জাতীয়ের মধ্যে আপন আপন উপাসনা 
বিহিত আচারের যথাশস্ব অনুষ্ঠানকে স্বস্বজাতীয় সদাচার সদ্বাবহার 
কহিলে কি ধর্ম সংহাকের কি অন্র যজ্োপবীত রক্ষা পাইবার 
উপায় হয় ॥ £ 

৯৯৬ পৃষ্ঠে ৯ পংক্তিতে ধর্ম সংহারক পিখেন “ যে কোন্‌ আচারের 
ব্যতিক্রম হইলে যজ্ঞোপবীত রা হয়, উপাসকের আচারের ব্যতিক্রম 
হইলে বরং উপাসনারই ক্রটি হইতে পারে ইহাই যুক্তি সিদ্ধ হয় যঞ্জো- 


( ৩১২ ) 


পবীত ধারণ বৃথা হয় ইহাতে কি শাস্ত্র কি যুক্তি তাহা ব্হম্পতিরও 
অগোঁচর”। উত্তর ।-_গৌরাঙ্গীয় সম্প্রদায়ের ভূরি বৈষ্ণবের! বর্ণ বিচার না 
করিয়া গঙ্গতে ভোজন ও অধরামৃত গ্রহণ করেন ইহাতে অন্যোপাসকেরা 
এমাচারকে বিষ্ণু ধর্মের বিপরীত জানিয়া তাহাদিগ্যে পতিত ব্লথা যজ্ঞো- 
পৰীত ধারী জানেন বরঞ্চ এনিমিত্ত পূর্বের পুর্বের্ব জাঁতি বিষয়ে কত বিরোধ 
উপস্থিত হইয়াছে, এবং এ বৈষণবেরা কৌল উপাসকের আচারকে ব্যতি- 
ক্রম কহিয়া ব্লথা যজ্ঞোপবীত ধারী এই বোধে নিন্দা করেন, রামানুজ 
জন্প্রদ্রায়ে কি মহুস্য ভোঁজী কি মত্সা মাংস ভোভ্রী উভয়কেই বৃথা যজ্ঞো- 
পবীত ধারী কহেন এবং তব সকলে পরস্পরকে পতিত কহিবার নিমিত্ত 
বচন প্রমাণ দেন); অথচ ধর্ম সংহারক কহেন যে উপাসনা বিহিত 
আচারের ক্রটি হইলে কেবল উপাননারি ত্রটি হইভে প্রারে। যদি ধর্ম 
সংহারকের এমত অভিপ্রায় হয় যে স্ব স্ব উপাসনা বিহিত আচারের ক্রটি 
হইলে কেবল অনুষ্ঠানের বৈগুণ্য হয়, য:জ্ঞাপবীভ ধাঁরণ বৃথা হয় না, 
তবে তাহার একথন আমাদের তৃায় কোটিতে গনার্থ হইয়াছে, অর্থাৎ 
আপন আপন উপাসনার অনুষ্ঠানে যদি ত্রুটি হয় তবে মনস্তাপ ও বিহিত 
প্রায়শ্চিত্ত কথিলে তাহার যঙ্ছোপবীত ধাবণ থা হয় না এমতে সুতরাং 
ধর্ম সংহারকের ও অনেকের যজ্ঞোপবীত রক্ষা পায় । 

১১৭ পৃষ্ঠে সদাঢারের প্রমাণ মহুবচন লিখিয়াছেন, যথা (সরহ্থতী 
দৃষদ্বত্যোর্দেবনদোধদস্তরং। তদ্দেবনির্টিতং দেশং বরহ্মাবর্তং প্রচক্ষতে। 
তশ্মিন্‌ দেশে ষআাচারঃ পারম্পর্যাক্রমাগতঃ। বর্ণানাং সাস্তরালানাং সস- 
দাঁচার উচাতে)। উত্তর ।__এবচনের অর্থ যাহ! টীকঁকার লিখিধাছেন সে 
এই ঘে এসকল দেশে প্রায় সল্লোকের জদ্থা হয় একারণ এ সকল দেশীয় 
ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের ও শঙ্কর জাতির পরম্পরা ক্রমে আগত যে বাবহার 
হাহা আধুনিক না হয় তাহাকে সদাচাঁর শব্দে কহা যায়, অতএব এবচনের 
দ্বারা ইহা! প্রাপ্ত হইল যে, যে সম্প্রদায়ে পরম্পরাক্রমে আগত যে আটার 
াহ! সেই উপাসন]| বিশেষে সদাঁচার শব্দের প্রতিপাদ্য হয় অতএব এমন 
বচন আমাদের কোটিকে প্রমাণ করিতেছে ; কেন না কৌল সম্প্রদায়ের! 
আপন আপন মহাজন পরম্পরাতে আগত কুলাচাঁর প্রবাহকে সদাচার 


( ৬৯৩ ) 


রূপে দেখাইতেছেন এবং রামান্জী ও গৌরাঙ্গীয় প্রভৃতি সম্প্রদায়ের! 
আপন আপন অঙ্গীককৃত মহাজন পরম্পরাতে আগত 'আচার প্রবাহকে 
সম্বাবহাররূপে দেখাইতেছেন, অতএব জিজ্ঞাসি যে এেমঞ্ধু বচন দ্বারা 
আমাদের কোন্‌ কোটির কি নিরাস করিয়াছেন। * 

, ১১৮ পৃষ্টে ৬ পংক্তিতে লিখেন যে স্থৃতিঃ (বাবহারোপি্‌ সাধূনাং 
প্রমাণং বেদবন্কবেৎ) অর্থাৎ সাধু ব্যক্তিদের যে ব্যবহার সেও বেদের ন্যায় 
প্রমাণ হয়” । উত্তর ।__মদাপিও 'এই বচনে (সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমীণং 
বেদবপ্বেৎ ) এই পাঠ ম্মার্ ভক্টাচার্ধয লিখিয়াছেন, তথাপি যদি কোনো! 
অন্য স্মৃতিতে ধর্ম সংহারকের লিখিত পাঠ থাকে তাহা হইলেও আ- 
মাদের পূর্ব্বোক্ত চতুর্থ কোটিতে পর্য্যবসান হয়; অর্থাৎ লোকে আপন 
আপন 'সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগ্যেই মহাজন ও সাধু জ্ঞান 
করিয়া থাকেন, যেহেতু তাহাদের আচার ব্যবহারকে সাধুত্যক্তির আচার 
ও ব্যবহার না জানিলে তাহার অনুষ্ঠানে কেন প্রবৃত্ত হইতেন, কিন্তু অন্য 
সম্প্রদায়ের লোকে তাহাদিগ্যে সাধু ও মহাজন কি কহিরেন বরঞ্চ তদ্ধিপ- 
রীত জানেন । 

১১৮ পৃষ্ঠের প্রথমে স্বয়ং ধর্ম সংহারক সাধুর লক্ষণ করিয়াছেন থে 
“অভঙ্কার হিংসা “দ্বেষাদি রহিত সতাবাদী জিতেন্দড্রিয় ধার্মিক ও শাঙ্ত্রজ্ঞ যে 
মনুষা তাহার নাম সাধু*। উত্তর 1-_এস্থলে হিংসা শব্দে অবৈধ হিংসা! ধর্ম 
সংহার্কের অভিপ্রেত অবশ্য হইবেক নতুবা বশিষ্ঠ, অগন্ত্যা্দি ও তাবৎ 
যাঞ্তিক ও বিহিত মাংস তোজী মুনিদের কাহারও সাধুত্ব থাকে নাসঅতএৰ 
ধর্ম সংহারকের লিখিত যে সাধু শব্দের লক্ষণ তাহা আপন আপন সম্প্র- 
দায়ের প্রধান প্রধান ব্যক্তিতে ছিল ইহা সকলেই কহেন, মতুব! আপন 
সম্প্রদায়ের মহাজনকে অহঙ্কারী, হিংসক, দ্বেক্টা, অসত্যবাদী,অজিতেক্দিয়, 

.অধার্ম্িক, অশান্ত্রজ্ঞ জানিলে তাহাদের মতে অন্ুগমন করিতে কেন প্ররস্ত 
হইতেন | 

১১৬ পৃষ্ঠে ১৭ পংক্তিতে সন্ধ্যা করণের আবশ্যকতা! দর্শাইবার নিমিত্ত 
বচন লিখিয়াছেন। উত্তর ।-7যাজ্তবক্য লিখেন যে (সা! সন্ধা সা চ গায়ত্রী" 
দবিধাতূত৷ প্রতিষ্টিতা )' সেই'সন্ধ্যা সেই গায়ত্রী দ্বিরপে অবস্থিত আছেন, 
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(৩১৪ ) 

অতএব প্রণব গায়ত্রী দ্বার পরব্রন্মের উপ্পাসন! ফাছারা করেন সন্ধ্যোপা 
সন! তাহাদের অবশ্য সিদ্ধ হয়। মনুঃ (ক্ষরস্তি সর্ববাবৈদিক্যো জুহোতি 
যজতিক্রিয়াঃ। অক্ষরং ত্বক্ষয়ং জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম চৈব প্রজাপতিঃ ) হোম যাগাদি 
যেযেবৈদিক ক্রিয়া তাহা সকল স্বরূপতঃ এবং ফলতঃ নস্ট হয় কিন্তু 
প্রণব রূপ যে অক্ষর তিনি ফলতঃ এবং স্বরূপতঃ অক্ষয় হয়েন যেহেতু 
তজ্জপের ফল ত্রহ্গ প্রাপ্তি সে অক্ষয় হয়, আর বাচ্য বাচকের অভেদ লইয়া 
সেই প্রণব প্রজাপতি যে পরব্রহ্ম তৎ স্বরূপ কহা যান, তথা! ("কার 
পূর্বিকান্তিত্রো মহাব্যাহ্ৃতবোহ্ব্যয়াঃ। ত্রিপদ] চৈব "গায়ত্রী বিজ্ঞেয়ং 
বরঙ্গণোমুখং ) প্রণব ও তিন ব্যাহুতি ও ত্রিপদা গায়ত্রী এই তিন নিতা 
বন্ধ প্রাপ্তির দ্বার হইয়াছেন । কিন্ত ধর্ম সংহারককে জিজ্ঞাসা করি যে 
আত্মোপাসনার নিত্যতা বোধক বেদে ও মন্বাদি স্মৃতিত্তে যে সকল বিধি 
আছে তাহার উল্লঙ্ঘন করিলে বিধির উল্লজ্বন হয় কি না? যথা (আত্মা 
বারে ভ্রকব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যে নিদিধ্যাসিতব্যঃ.) অর্থাৎ শ্রবণ মনন 
নিদদিধ্যাসনের দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার করিবেক। ( আত্মানমেবোপা- 
সীত ) কেবল আত্মারি উপামনা করিবেক। মনুঃ (সর্বমাত্বনি সম্পশ্য ৎ 
সচ্চাসচ্চ সমাহিতঃ। সর্ববমাত্মনি সম্পশ্যন্‌ নাধর্ম্ে কুরুতে মনঃ) সৎ বস্তু ও 
অসপ্বস্ত এ সকলকে ব্রন্ষাত্বক রূপে জানিয়া ব্রাহ্মণ অনন্যমন| হইয়া জীব 
ব্দ্ধের ধরক্য চিস্তা করিবেক যেহেতু সকল বস্তুকে ব্রহ্ম স্বরূপে আত্মার 
সহিত অভেদ জানিয়া অধর্ম্মে মন করেন,ন1। শ্রুতিঃ ( যোহন্যাং দ্ববতা- 
মুপান্তে অন্যোসাবন্যোহমন্মীতি নস বেদ,যথা পশুরেবং সদেবানাং 1) যে 
ব্যক্তি আত্ম। ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসন৷ করে আর কহে যে তিনি অন্য 
আর আমি অন্য উপাস্য উপাসক রূপ হই সে যথার্থ জানে না) যেমন 
পশু সেই রূপ দেবতাদের সম্বন্ধে সে ব্যক্তি হয়। কুলার্ণবে প্রথমে জ্ঞানী 
হুইলে মুক্ত হয় ইহা কহিযা পরে কহেন ( সোপানভূতং মোক্ষস্য মানুষ্যং 
প্রাপ্য ছুল্লভং । . যস্তারযতি নাত্বানং তল্মাৎ পাপতরোত্র কঃ। ) মোক্ষের 
ঘ্লোপান “অর্থাৎ সিঁড়ি হইয়াছে যে মনুষ্য দেহ তাহা প্রাপ্ত হুইয়! 
যেব্যক্কি আত্মাকে ত্রাণ না করে তাহার পর অতিশয় পাঁপী আর 
কে“আছে। এ 


(৩১৫ ) 

১২০ পৃষ্ঠে ৮ পংক্তিতে ধর্ম সংহারক লিখেন যে প্বীহারা 
্রাঙ্গণ জাতি হইয়া তক্জাতির অত্যাবশ্যক কর্টেও জলাগ্রুলি' প্রদান 
করিয়াছেন তীহারা স্বধর্ম চ্যুত কি ধাহারা আদর পূর্বক তজ্জাতির 
আবশ্যক কর্ম করিতেছেন ত্াহীরা স্বধর্মচ্যুত হয়েন ”। উত্তর ।__ 
এই উত্তরের ২৫০ পৃষ্ঠে গৃহস্থ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদের যে আবশ্যক কর্ম তাহা 
এবং ২৪৮ পৃষ্ঠ অবধি কর্দ্িদের ঘে আবশ্যক কর্ম্ম তাহা বিবরণ পূর্ব্বক লিখা 
গিয়াছে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিবচন৷ করিবেন যে কোন্‌ পক্ষে জলাঞ্লি 
প্রদানের উল্লেখ করা বায়। 

১১৮ পৃষ্ঠের ১৬ পংক্ষিতে লিখেন যে « নানা মুনি বচন সন্বে বিধবার 
বিবাহের নিরৃত্তির ব্যবহার এবং মদ্য পানে ও হিংসার প্রাবর্তক প্রমাণ 
সত্বেও তাহার জকরণের ব্যবহার ইত্যাদি সদ্ঘাবছার হয় ইহার বিপরীত 
অসদ্ধ্যবহার ৮1 উত্তর।__বিধবার বিবাহ তাবৎ জম্প্রদায়ে অব্যবহার্য্য 
হইয়াছ্ছে স্থতরাং সধ্ধাবহার কহাইতে পারে না, কিন্ত বিহিত মদ্যপান ও 
বৈধহিংসা সল্পোকেদের মধ্যে অনেকের ব্যবহার্ধ্য অতএব তত্বশুপক্ষে 
সে সর্ধথা সদাচার ও সদ্ধাবহারে গণিত হইয়াছে । এই প্রকরণের শেষে 
যাহা লিখেন তাহার তাৎপর্ধ্য এই যে পূর্ব পুরুষের আচার ও ব্যবহারকে 
মন্থষো সদাচারু সঘ্বাবহার রূপে স্বীকার করিয়া থাকেন । উত্তর ।-_ইহার 
সিদ্ধাত্ত আমরা প্রথম উত্তরের পঞ্চম কোটিতেই করিয়াছি যে কেবল 
আপন আপন পুর্ব পুকষের আূঁচার ও ব্যবহার যদি সদাচার সদ্যবহার 
হয় তবে সদাচার ও সদ্ববহারের নিয়মই থাকে না এবং শাস্ত্রের বৈফলায 
হয়, যেহেতু প্রতোক বাক্তি আপন পিতৃ পিতামহের কি ধর্্মাংশের কি 
অধন্মীংশের বাবহার দৃষ্টিতে ব্যবহার করিলে এই মতানুসারে সদাচারী ও 
সন্বাবহারী হইবেক ; বিশেষত, পুরাণে ও ইতিহাসে এবং লৌকিক প্রত্যক্ষ 
স্থানে স্থানে দেখিতেছি যে লোকে পূর্ব্ব পুরুষের উপাসনা! ও আচার ভিন্ন 
উপাসনা ও আচার করিয়া আসিতেছেন ইহাতে শান্ত, ধর্মাত, লোকত, 
কোন হানি হয় নাই। 

ধর্মসংহারক এ দ্বিতীয় প্রশ্থে কহেন ষে হারা নিজে সদাচাঁরহীন, 
অথচ আপনাকে ব্রন্থাঙ্ঞানি করিয়া মানেন, তাহাদের তবে অনাদর পূর্ধবক 


( ৩১৬) 

ষজ্ঞনুত্র বহন কেবল বৃষ্ধ ব্যাস মাজার তপস্থির ন্যায় বিশ্বাস জন্মাইবার 
কারণ হয়। তাহাতে আমর! প্রথম উত্তরের ২৩৫ পৃষ্ঠে উভয় পক্ষের 
ৰেশ ও আলাপ ও ব্যবহার দর্শাইয়া লিখিয়াছিলাম যে এছুয়ের মধ্যে কে 
বিড়াল তপস্থির ন্যায় হয়েন তাহ! পণ্ডিতের! প্রণিধান করিলে অনায়াসে 
জানিতে পারিবেন । ইহার প্রতুযাত্বরে ধর্ম সংহারক ১২৩ পৃষ্ঠে ৫ পংক্তিতে 
লিখেন যে “্ধর্ত্দ সংস্থাপনাকাজ্কিদিগের বিষয়ে এপ্রকার অনুভব হইতে 
পারে, কারণ স্বীয় স্বীয় স্বভাবের অনুসারেই ইতর লোকে পরকীয় স্বভা- 
বেরো৷ অনুভব করিয়া থাকে”। উত্তর ।--এই কথন দ্বারা ধর্্সংহারক 
আপনাকেই আদৌ দোবী প্রমাণ করিলেন, যেহেতু তিনি অনোর প্রতি 
: ই্থা উল্লেখ করেন যে তাহাদের যক্ঞন্মত্র বহন কেবল বিশ্বাস জন্মাইবার 
জন্যে বৃদ্ধ ব্যাত্র মারার তপশ্থির ন্যায় হয়, স্থৃতরাঁং তাহার স্বীয় স্বভাব 
এই বূপ হইবেক যাহার দ্বারা অনোর ন্বভাঁবের এই প্রকার অন্ভুভব করি- 
য়াছেন ; সে যাঁহা! হউক পুনরায় প্রার্থনা করি যে বিজ্ঞ বাক্তির! অমাদের 
প্রথম উত্তরের ২৩৫ পৃষ্ঠে লিখিত উদয় পক্ষের বেশ ও বাবহারাদি 
দেখিয়া বিবেচনা করিবেন যে কোন্‌ পক্ষে রদ্ধ ব্যাঘ্র মাজার তপস্থির 
উপমা শোভা পায় । 

১২৫ পৃষ্ঠে লিখেন যে স্বকপোল কণ্পিত শাস্বে মোহ কৃরেন। অতএব 
ধর্ঘ্ট সংহারককে জিজ্ঞাস! করি, যে প্রণব স্বকপোল কল্পিত হয়েন? কি 
গায়ত্রী ও দশোপনিষ্ বেদান্ত, যাহা আমাদের উপাসনীয় হইয়াছেন, 
তাহা স্বকপোল কল্পিত? ও বেদাস্ত দর্শন এবং মনু স্মৃতি ও তগবদ্গীতা 
ও প্রসিদ্ধ সংগ্রহকারপ্নত বচন সকল, যাহা বাতিরেক অনা বচন কোন 
স্থানে আমরা লিখি না, সেই সকল শরাস্ত্রকি স্বকপোল কম্পিত হয়েন ? 
অথব! গৌরাঙ্গকে অবতার সিদ্ধী করিবার নিমিত্ত অনন্ত সংহিতা কহিয়া 
১০৩ পৃষ্ঠে ঘে সকল বচন এবং ১২৫" পৃষ্ঠে (স্ববুদ্ধিরচিতৈঃ শান্ৈর্মোহ- 
রিবা! জনং নরা: ।.বিষ্ণ বৈষ্ণবযোঃ পাপাযে বৈনিন্দাং প্রকুর্ব্বতে)। ইত্যাদি 
বছুন যাহা কোনো! প্রসিদ্ধ টাক! সম্মত নহে এবং কোনো! মান্য সংগ্রহ- 
কারের প্নত নহে, সে কপোল কল্পিত হয়? ইহা! বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিবে- 
চনা*করিবেন। £ 


( ৩১৭ ) 

১২৬ পৃষ্ঠে ৯ পংক্তিতে লিখেন যে “হুতন ব্রাহ্ম বস্ত্র ও চর্ম পাদুকা! 
যাহা ঘবনদিগের ব্যবহার্ধ্য ও যেসকল বস্ত্রকে যবনের। ইজের ও 
কাবা প্রড়তি কহিয়া থাকে ও যে চর্দ পাছুকার 'যাঁবনিক নাম মোজা 
সেই বন্ত্র পরিধান ও সেই চর্ম পাদুকা বন্ধনে দণডঘুয়, দও চতুস্টয়, 
কাল বিলম্বেই বা কি শুভাদৃস্ট জন্মে তাহার শ্রবণের প্রয়াসে রহিলাম। 
উত্তর।__বন্ত্র বিষয়ে এরূপ বাঙ্গোক্তি ত্বাহারাঁ এক মতে করিতে পাঁ- 
রেন, ফাঁহারা স্বভাবাধীন নিন্দক, অথচ বাহ কেবল ভ্রিকচ্ছ সর্ধ্দা 
পরিধান ও উত্তরীয় গ্রহণ আর মৃগ চর্্াদির পাঁদুক! ধারণ করেন, কিন্তু 
মেব্যক্তি এক পেঁচা পাগ অথবা গোটাদেয়া টোপী ও আজান্ুলম্িত 
আন্তীনের কাবাঃও রঙ্গ মিশ্রিত গোটাদেয়! চাদর যাহা নীচ যবনেরা ব্যব- 
হার করিয়া থাকে তাহা পরিধান করেন, যদি তিনি সাদ! কাব! কি সাদ! 
বন্ধ যাহা বিশিন্ট যবনের! ও বিশিষ্ট পাঁশ্চাতা হিন্দুরা পরিধান করেন 
তাহা অন বাবভাঁর কবে উহা! কভিয়! তাঁহাদিগ্যে বাঙ্গ করেন তবে এরূপ 
ধর্মা সংহারকের প্রতি কি শব্দ উল্লেখ করা যায়। 

১১৭ পষ্ঠে অনেক অন্যাগা ভাষা যাহা অতি নীচ হইতেও হঠাৎ 
সম্ভব হয় না! তাহা কহিসা পরে ১১ পতন্কিতে লিখেন ষে (ব্রহ্গজ্ঞানিরা 
বাস্তে কোন বেশের কিম্বা আলাপের কিম্বা বাবহারের দ্বারা যাহাতে 
আপনাকে শুদ্ধ সক.ও সিদ্ধ পুরুষ জানিতে পারে তাহা করিবেন না কিন্ত 
তম্ব শান্বোক্ত মদ্য মাংদ ভোজনাদি গর্ঠিত কর্মাই করিবেন যাহাতে 
অনেকে অশ্রদ্ধী করে”। উত্তর। __পুর্তোোত্বর লিখিত বচন, যাহ! বিশ্ব গুরু 
"্মাচার্যাদের প্লত হয়, তদনূসারে তন্বব শাস্ব প্রমাণে জ্ঞানাবলম্িদের মধো . 
অনেকে আহারাদি লোক যাত্রার নির্ব্বাহ করেন, ইহার নিন্দকের প্রতি 
যাহা বক্তব্য পরমারাধ্য মহাঁদ্বেই কহিয়াছেন অতএব আমরা অধিক কি 
লিখিব (যে দহ্ত্তি খলাঃ পাপাঃ পরব্রন্ষোপদেশিনঃ । স্বপ্রোহং তে প্রকু- 
বস্তি নাতিরিক্রা যতঃ স্বতঃ)। যে খল পাঁপিরা পরব্রদ্মোপাসকের অনিষ্ট 
করে সে আপনারই অনিষ্ট করে যেহেতু তাঁহায়া আত্মা হইতে ভিন্ন 
নছেন। এট তন্ত্র শান্গ প্রমাণে ভগবান্‌ কৃষ্ণ ও অর্ড্ন ও শুক্রাচার্য্য ও 
তগবান্‌ বশিষ্ঠ প্রভৃতি সাধু ব্যক্তিরা পান ভোজনাদি করিয়াছেন এ ধর্ম 


(৩১৮) 
সংহারককে বুঝি তাহ! অবগত হুইয়া না থাকিবেক | মিতাক্ষরাধ্রত ব্যাস 
বচন | ( উভৌ মধ্বাসবক্ষীণৌ উভৌ চন্দনচর্চিতৌ । একপর্য্যঙ্করথিনৌ 
দৃষ্টৌ মে কেশবাজ্ভনৌ |) আমি কৃষ্টা্ুনকে এক রথে স্থিত চন্দন লিপ 
গাত্র মাধবীক মদাপানে মত্ত দেখিলাম । 

১২৮ পৃষ্ঠে পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা এই বচনকে বাঙ্গে লিখিয়া বিহিত 
মদ্যপান ফাহারা করেন তীহাদের সাম্য হাঁড়ি ডোম চণ্ডাল যাহারা অবি- 
হিত মদ্যপান করে তাহাদের সহিত করিয়াছেন। উত্তর।--বিহিত ও 
অবিহিত এবিঢার না করিয়া কেবল আহারের একতা লইয়া যদি পরস্পর 
সাম্যের কারণ ধর্ম সংহারকের মতে হয়, তবে তাহার মতে আরণ্য শুকর 
এবং সেই মন্ধুষা বিশেষের! যাহাদের কেবল ফলমূল কন্দ আহার হয় উভ 
য়ের আহারের একা লইয়া পরস্পর কেন ভুলাতা না হয়? এবং কেবল 
হুগ্ধীহারির সহিত ছাগ মেষাদ্ির বসের সহিত আহারের এঁক্যতা৷ লইয়া 
সাম্য কেন না হয়? বস্তুতঃ ঘেষ পৈশৃন্য ও মৎসরতাতে নিতান্ত মুগ্ধ না 
হইলে এরূপ নামা কম্পন! ধর্ম সংহারক হইতে কদাপি হুইত না। 
পরমেশ্বর শীঘ্ব ইহাকে এরূপ দ্বেষ পাশ হুইতে মুক্ত করুন। ইতি দ্বিতীয় 
প্রশ্থের দ্বিতীয় উত্তরে অতি দয় বিস্তারোনাম চতুর্থ পরিছেদঃ। সম্াপ্রঃ 
দ্বিতীয় প্রশ্নোত্বরঃ ॥ 





তৃতীয় প্রশ্মোত্তর । 


ধর্মসংহারকের তৃত্তীয় প্রশ্নের তাৎপর্যা এই যে পরমেশর নিষ্ঠ ব্যক্তি- 
দের ছাগলাদি ছেদ করণ এহিক পারত্রিক নাশের কারণ হয়। ইহার 
উত্তরে মনু প্রভৃতির বচন প্রমাণ পু্বর্বক আমরা লিখিয়াছিলাম সে বৈধ 
হিংসাতে ও বিছিত মাসাংদি ভোজনে দোষ নাই এবং ক্র্নিষ্ঠ ব্যক্তিদের 
আহারাদি লোক যাত্রা! নির্বধাহ বেদৌক্ত বিধানে অথবা তস্ত্রান্থসারে কলি- 
যুগে কর্তব্য, অতএব বিহিত হিংস! ও বিছিত মাংস ভোজনে নিন্দার 
উল্লেখ বৌদ্ধ কিন্বা ধর্ম্সসংহাঁরক ব্যতিরেকে অন্য কেহ করে না। ইহার 
্রত্ুত্তরে ১২৯ পৃষ্ঠ অবধি যে সকল কটুক্কি করিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ 


( ৩১৯ ) 

লিখিতেছি। ১৬ পংক্তি, * ছুস্টাস্তঃকরণ ভুর্জজনদিগের আন্তরিক 
ভাব বোঁধ করিতে বুঝি বিধাতাও ভগ্গোদ্যম পা). ১৩১ ' পৃষ্ঠে ৫ 
পংক্তিতে “হায় হায় একি অদৃষ্ট এত কট তথাপি না! তাতিকুল 
না বৈষ্ণবকুল একুল ওকুল ছুইকুল নষ্ট ”। ১৩৮ পৃষ্ঠে “ভাক্ত তত্ব- 
ভ্ঞানিদের ছুর্ব্বোধ দুরে যাউক কি মধুর বচন শুনিতে পাই অস্তঃক- 
রণে পুলকিত হুই ৮। ১৪৭ পৃষ্ঠে ১৬ পংক্তিতে “ লোকযাত্রা শব্দে 
কেবল মদ্যমাংস ভোজনাদি এই অর্থ কি মহাদেব তাহার কানে 
কানে কহিয়াঁছেন ” এখন বিশিষ্ট লোকেরা বিবেচনা করিবেন 
যে শীল্ীয় বিচারে এসকল উক্তি পণ্ডিতের করেন কি জঘন্য নীচের! 
এই সকল কছৃক্তিকে সরসব্যঙ্গ বোধ করিয়া ও তদ্বোগ্য লোকের 
প্রশংসার নিম্চি্ত উল্লেখ করিয়া থাকে, সে যাহা হউক আমাদের নিয়মা- 
সুসারে এসকল কটুক্তির উত্তর দিবার প্রয়োজন "নাই কিন্তু এ 
সকল পৃষ্ঠের মধ্যে যে কিঞ্চিৎ শাস্ত্রীয় কথা আছে তাহার উত্তর 
লিখিতেছি । 

১২৬ পৃষ্ঠে লিখেন যে “তত্বজ্ঞানির হিংসা মাত্রই অবিহিত হর কিন্ত 
যেষে কর্মে হিংসার বিধি আছে সেই সকল কর্মে তাহাদিগের প্রতি 
অন্ুক্পের ব্বিধান করিয়াছেন”। উত্তর ।-__তত্বজ্ঞানি শব্দের মুখ্যার্থ প্রাপ্ত 
জ্ঞান ব্যক্তিরা হয়েন, তাহাদের প্রতি কর্ম্েরি বিধি নাই স্থৃতরাং কর্মের 
অঙ্গ যে হিংসা তাহার অনুকপ্প্ন সুদুর পরাহত হয়, ভগবদ্গীতা (নৈব 
তস্য কতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন ) অর্থাৎ জ্ঞানির কর্ম করিলে পুণ্য 
নাই এবং কর্ম ত্যাগে পাপ হয় না। বিশেষত তত্বজ্ঞজানিদের মধ্যে কেহ" 
কেহ যেমন জনক বশিষ্টাদি যখন লোক সংগ্রহের জন্যে বজ্ঞাদি কর্ণ করি- 
ছিলেন তখন বিহিত হিংসাও করিয়াছেন, অতএব তবৰজ্ঞানির প্রতি 
অন্ুকল্পৈর বিধি দিয়াছেন এরূপ কথন এমতেও অযুক্ত হয়। তত্বজ্পনি 
শব্দে যদি প্রাপ্ত জ্ঞান না কহিয় জ্ঞানেচ্ছ্ক অভিপ্রেত হয় তবে তাহার? 
সাধনাবস্থায় ছুই প্রকার হয়েন তাহার উত্তম কপ্প বর্ণাশ্রমাচার বিশিস্ট 
সাধক ও কনিষ্ঠ কম্প 'বর্ণাশ্রমাচারহীন সাধক, তাহাতে বর্ণাশ্রমাচার 
বিশিষ্ট সাধকের হিংসাত্বক নিত্য নৈমিত্তিক যজ্ঞাদি কর্ম কর্তব্য ছয় ॥ 


( ৩২৭ ) 

যাহা এই পুস্তকের ২৮৯ পৃষ্ঠ মবধি বিস্তার রূপে লিখা গিয়াছে এবং যল্তীয় 
মাংস ভোজবের আবশ্যকতা মনু বচনে প্রাপ্ত হইতেছে যথা মন্ুঃ (নিযু- 
সত যথান্যায়ং যোমাংসং নাত্তি মানবঃ। সপ্রেত্য পশুতাং যাতি সক্মবানেক- 
বিংশতিং ) যে ব্যক্তি যজ্ঞাদিতে নিষুক্ত হুইয়। মাংস ভোজন না করে সে 
মৃত্যু পরে এক বিংশতি জন্ম পশু হয়। বরঞ্চ তগবান্‌ মনু শী প্রকরণে 
লিখেন যে (এঘর৫থেষু পশূন্‌ হিংসন বেদতত্বার্থবিদ্বিজঃ। আত্মানঞ্চ পশৃং- 
শৈচৈব গমযত্যুত্তমাং গতিং ) এসকল কর্মে পশু ছিংসা করিয়! বেদার্থ বিজ্ঞ 
দ্বিজের আপনাকে ও পশুকে ও উত্তমা গতি প্রাপ্ত করান। পূর্নেক্ত 
ভগ্বঙ্গশীতা ও বেদাস্ত এবং মনু বচনের বিপরীত যে কোনে। মত থাকে 
সে প্রশংসনীয় নহে। | 

১৩৭ পৃষ্ঠে ( মধুপর্কে চ ক্তেচ) ইত্যাদি মন্থুর ছুই বন লিখিয়াছেন। 
তাহার দ্বারা আমাদের পূর্ব্ব লিখিত যে (দেবান্‌ পিতৃন্‌ সমভ্যর্চ্য খাদন্‌ 
মাংসং ন দোষভাক্‌) ইত্যাদি বচনেরই পৌষক হইয়াছে অর্থাৎ বৈধ হিং- 
সাতে কদাপি দোষ নাই। 

১৩৮ পৃষ্ঠে অগন্তা সংহিতার বচন লিন যে (হিংসা চৈব ন কর্তব্য 
বৈধহিংস! চ রাজনী। ব্রাহ্মণৈঃ সান কর্তব্যা ষতন্তে সাত্বিকামতা।) কি বৈধ 
কি অবৈধ হিংস1 মাত্রই করিবেক না যেহেতু বৈধ হিংসাঁও রাজসী হয়, 
ব্রাহ্মণের সত্ব গুণাবলম্বী হয়েন অতএব তাহা করিবেন না। আর এ 
পৃষ্ঠে মহাকাল সংহিতার বচন লিখেন যে (বানপ্রস্থো বর্মচারী গ্হস্থোব 
দয়াপরঃ ৷ সাত্বিকো ব্রন্ধনিষ্ঠশচ যশ্চ হিংসাঁবিবজ্জিতিঃ | তে ন দছুুঃ প- 

, শুৰলিমন্ুকপ্পং চরস্তযপি) অর্থাৎ বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী, আর দয়াবান্‌ 
গৃহস্থ, এবং.সাত্বিক, ও ব্রহ্মনিষ্ঠ, ও হিংসা বিবজ্জিত বাক্তি, ইহার! পশু 
বলিদান করিবেন না, কিন্তু যে স্থানে বলিদানের আবশ্যকত। হয় সেস্থানে 
অন্কূপ্পের আচরণ করিবেন। উত্তর ।_-এসকল বচনে এবং অন্য যে যে 
বচনে বৈধ হিংসার দোষ ও অকর্তব্যত লিখেন সে সকল সাংখ্য মতের 
অন্ধর্গত, কিন্ গীত! মত বিরুদ্ধ এবং মন্গু বাক্য বিপরীত হয়, গীতা 
(ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেব কর্ম প্রান অনীষিণঃ। ষজ্ঞদানতপঃকণ্্ন ন ত্যাজ্য- 
মিতি চাপরে। এতান্যপি তু.কর্্মাণি সঙ্গং ত্য ফলাঁনি চ। কর্তব্যানীতি 


( ৩২১) 

মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুতমং ) অর্থাৎ যন্ত প্রত্থৃতি কর্ম্মেতে হিংসাদি দোঁষ 
আছে এনিমিত্ত সাংখ্যের যজ্ঞাদি কর্ম্মকে অবর্তব্য কহেন, আর মীমাংস- 
কেরা কহেন যে যজ্ঞাদি কর্ম ত্যাগ করিবে না? কিন্তু প্রসকল কর্ম্দ যাহাকে 

ংখোরা নিষেধ করেন ও মীমাংসকের! বিধি দিতেছেন তাহা! আসক্তি ও 
ফল ত্যাগ পূর্ব্বক কর্তব্য হয় হে অঞ্জন নিশ্চিত আমার এই উত্তম মত ॥ 
ইত্যাদি বচনে বৈধ হিংসার অনুমতি ব্যক্ত রূপে কহিয়াছেন। বেদাস্তের 
৩ অধ্যায়ে ১পাদে ২৫ স্থত্র (অশুদ্ধমিতি চেন্ন শব্দা২) যজ্ঞাদি কর্ম 
হিংসা মিশ্রিত প্রযুক্ত অশুদ্ধ অর্থাৎ পাঁপজনক হয় এমত নহে যেহেতু 
বেদে তাহার বিধি দিয়াছেন । এবং শ্মার্ড প্রভৃতি তাবৎ নবীন ও প্রাচীন 
নিবন্ধকারেরা ভগবদ্গীতার এবং মনু বাক্যান্থসারে ও বেদান্ত ও মীমাংসা 
দর্শনের প্রমাণে বৈধ হিংসাঁর কর্তবাতা লিখিয়াছেন এবং বৈধ হিংসাতে 
বে নকল দোষ শ্রতি আছে তাহাকে মন্বাদি বাক্যের বিরুদ্ধ সাংখ্যমতীয় 
জানিষা গাদর করেন নাই॥ (ব্রাহ্মণৈঃ সা ন কর্তব্য যতণ্তে সাত্বিকামতাঃ) 
এই অগন্া সংহিতা বচনের টাকা । এই রূপ ধর্ম সংহারক ১৩৮ পৃষ্ঠে 
লিখেন “এস্কানে কোনো নিপুণ মতি কছেন যে ব্রহ্গভ্তানির সর্ব শান্ত্রেই 
অহিংসা দর্শনে এবং ব্রা্মণ জাতির শাস্ত্রাস্তরে বৈধ হিংস। বিধি শ্রবণে 
এই বচনে ব্রাহ্মণ শব্দে ব্রাহ্মণ জাতি নহে কিন্ত ব্রহ্মকে জানেন এই ব্যুৎ- 
পত্তির অন্থুসারে ব্রাহ্মণ শব্দে ব্রঙ্গজ্ঞানী এই অর্থ স্থতরাং বক্তব্য হয়। ” 
উত্তর ।-_এবচনে ব্রাঙ্মণের হিংসা! ত্যাগের কারণ লিখেন, যে তাহারা 
সান্বিক হয়েন ইহাতে ব্রাহ্মণ শব্দে ব্রাহ্মণ জাতিরই গ্রহণ হয়, ব্রাহ্মণেরা 
সব্বগুণ প্রধান হয়েন অতএব শম দমাদি তীহার্দের প্রাধান্য রূপে কর্ধ্ম' 
হয় (চাতুর্ব্ণাং ময়া স্স্টং গুণকর্্মবিতাগশঃ ) এ ক্লোকের ব্যাখ্যাতে 
ভগবান শ্রীধর স্বামী সব প্রধ্মন ত্রা্মণ হয়েন এই বিবরণ করিয়াছেন, 
এবং গীতার অস্টাদশাধ্যায়ে লিখেন (শমোদমস্তপঃ শোচং ক্ষাস্তিরা্্জ- 
বমেব চ। জ্ঞানং বিজ্ঞানমান্তিক্যং বহ্ষকর্্ম স্বভাবজং) শম, দম, তপস্যা, 
শুচিতা, ক্ষমা, শরলতা, শাস্তার্থ জ্ঞান, অনুভব, আস্তিক্য বুদ্ধি, এ সকল 
সত্বগুণ প্রধান যে ব্রাঙ্গণ তাহাদের স্বাভাবিক কর্ণ্ম হয়। অতএব সাংখ্য- 
মতীয় অগন্ত্য সংহিতা বচনের স্পন্টার্থ এই যে যষদ্যপিও যজজীয় হিংসা 


৪১ 


( ৩২২ ) 

কর্তব্য হইয়াছে তথাপি ব্রাহ্মণের! সাত্বিক হয়েন ও শমদমাঁদি তাহাদের 
কর্ম একারণ বৈধহিংসাও তাহাদের কর্তব্য নহে। অতএব এরপ মুখ্য 
স্পন্টার্থের সম্ভাবনা সত্বে বিপরীতার্থের কণ্পন। যে নিপুণমতি করিয়াছেন 
তিনি ধর্মসংহারক, কিন্বা তাহার সহায় হইবেন; অধিকন্ ব্রহ্মনিষ্ঠের 
প্রতিও বিহিত হিংসার নিষেধ নাই, ছান্দোগ্য শ্রতিঃ (আত্মনি সর্বে- 
ভ্রিয়াণি সংপ্রতিষ্ঠাপ্যাহিংসন্‌ সর্ধ্বা ভূতানি অন্যত্র তীর্থেভ্যঃ ) পরমা- 
স্বাতে ইন্দ্রিয় সকল সংযোগ করিয়া বিহিত বাতিরেকে হিংসা! করিবেন না। 
এবং একা৭ ইতিহাসেতেও বশিষ্ঠ, ব্যাস, গ্রভৃতি জ্ঞানীর বিহিত হিংসা 
ও বং মাংসাদি ভোজন আপনারা করিয়াছেন ও জনক যুধিষ্ঠির প্র- 
ভূতি যজমানকে অশ্বমেধাদি হিংসাযুক্ত কর্ম করাইয়াছেন, এইরূপ মভা- 
কাল সংহিতার এঁ বচন সাংখ্যমতান্তর্গত হয় বিশেষত এ্,“বচন বলিদান 
প্রকরণে লিখিত হুইয়াছে ইহাতেও তাবৎ বৈধহিংসার অন্থকণ্পের অঙ্গ 
মতি বোধ হয় নাই। 

১৩৯ পৃষ্ঠে পদ্মপুরাণ ও ব্রহ্ম বৈবর্তের বচন লিখেন, তাহাতে ও বৈধ 
হিংসার নিষেধ নাই কেবল জীবনার্থ ও স্বতক্ষণার্থ নিষিদ্ধ করিয়াছেন ইহা 
সর্ধশাস্থ সিদ্ধান্ত সম্মত বটে । 

১৪৫ পৃষ্ঠের শেষে লিখেন যে “ কখন ভাক্ততত্জ্ঞানী কখন বা ভাক্ত 
বামাচারী ” এবং ১৩০ পৃষ্ঠেও এই রূপ পুনঃ পুনঃ কথন আছে, কিন্ত 
ধর্মমসংহারকের এরূপ লিখিবাতে আশ্চর্য্য, কি যেহেতু তাহার এ বৌধও 
নাই যে কুলাচাব সর্ব ব্রহ্ষজ্ঞান মূলক হয়েন। সর্বত্র সংস্কার বিয়ে 

“বামাচারের মন্ত্র এই হয় (একমেব পরং ক্ন্গ স্থ ললুক্সমময়ং এ্রুবং) এবং 
দ্রব্যশোধনে সর্বত্র বিধি এই ( সর্কং ব্রক্মময়ং ভাবয়েৎ) এবং কুলধাতুর 
অর্থ সংস্ত্যান, অর্থাৎ সমূহ অর্থে বর্কে, অতএব সমূহ যে বিশ্ব তাহা কুল 
শব্দের প্রতিপাদ্য যাহা মহাবাক্যের তাঁৎপর্ধ্য হইয়াছে। কুলার্ন দীপি- 
কাত তন্ত্র বচন (অনেবজম্মনামস্তে কৌলজ্ঞানং প্রপদ্যতে। ব্রতক্রতু- 
তপস্তীর্ঘদানদেবার্চনাদিফু। তৎফলং কোটিগুণিতং কৌলজ্ঞানং নচা- 
ন্যথা ৷ কৌলজ্ঞানং তত্বজ্ঞানং রহ্ষজ্ঞানং তদুচ্যতে ) তথাচ (জীবঃ প্রক্কৃতি- 
তন্বঞ্ধ দরিক্কা'লাকাশমেব চ। ক্ষিত্যপ তেজোবায়বন্চ 'ফুলমিত্যভিধীয়তে। 


( ৩২১) 
রষাবুদ্ধ্য। নির্বিকপ্পং এতেচরণঞ্চ য় । কুলাঁচরঃ সএবাদ্যে ধর্মমকা মার্থ- 
মোক্ষদঃ। ) ঃ , 

১৪৮ পৃষ্ঠে ১৭ পংক্তিতে লিখেন যে * স্ব স্ব উপাসনা শব্দেই বা! তাহার 
অভিপ্রেত কি__যদি ব্রন্মোপানাই হয় তবে ব্রন্ষের উদ্দেশে পশুখাতের ও 
নিবেদনের বিধি ও মন্ত্রাদি কোন্‌ শাস্ত্রে লিখিত আছে তাহা! জানিতে ইচ্ছা 
করি।” উত্তর ।_্ষীহার কিঞ্চিৎও শীস্তরজ্ঞান আছে তিনি অবশ্যই জানেন 
ঘে দেবতারাই কেবল যজ্ঞাংশ ভাগী হয়েন অতএব পরব্রদ্দের উদ্দেশে 
পশুঘাতের ও*নিবেদনের বিধি ও মস্ত্রাদি কোন্‌ শাস্ত্রে লিখিত আছে এ 
প্রশ্ন করা সর্ব প্রকারে অযোগা হয়, বস্তূত (করহ্ষার্পণং ব্রহ্মহবিব্রান্ষাথী 
রন্দণা হুতং। ব্রদ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্গকর্্মসমাধিনা ) এবং (ব্রহ্গার্পণেন 
মন্ত্রেণ পানভো'জনমাচরেৎ ) এই প্রমাণানগসারে ব্রহ্ধার্পণ মন্ত্রের উল্লেখ 
পূর্বক ব্রক্ধনিষ্ঠের পান ভোজন বিহিত হয় এবং পরক্রন্ষের সর্ব্ব ময়ত্ব 
প্রযুক্ত ও তগ্ছিন্ন বস্তুর যথার্থত অভাব প্রযুক্ত, পান ভোজন দ্রব্যের নিবে- 
দন তাহার প্রতি সম্ভব নহে। অধিকন্তু অন্য দেবতার উদ্দেশে দত্ত যে 
সামগ্রী তাহ! ভক্ষণের নিষেধ ব্রহ্গনিষ্ঠ গৃহস্থের প্রতি নাই, ধর্ম্মসংহাঁরক 
আপনিই স্বীকার করিয়াছেন যে অন্যে অন্যের নিবেদিত দ্রব্য ভোজন 
করিতে পারেন 

১৫১ পৃষ্ঠে ৫পংক্তিতে লিখেন যে “অনিবেদায ন ভুগ্তীত মৎসামাংসাদি 
কিঞ্চন” এবচনে মৎস্য মাংসাদি তাবৎ দ্রবোরি স্বতঃ কিন্বা পরতঃ সামা- 
ন্যত দেবতাকে অনিবেদিত ভোঞ্জনের নিষেধ প্রাপ্ত হইতেছে, অন্যথা 
অন্যে অনোর নিবেদিত দ্রব্য এবং এক দেবতার উপাসক দেবতাত্তরের. 
প্রসাদ ভোজন করিতে পারেন না” এরূপ কথনের দ্বারা ইহাও স্বীকার 
করিয়াছেন যে কোন দেবতা বিশেষের নৈবেদ্য ভোজন দ্বারা সেই দেবতা 
বিশেষের উপাসক হয় না। 

১৪৭ পৃষ্ঠে ১৪ পংক্তিতে লিখেন যে বেদোক্তেন বিধানেন ইত্যাদি 
মহানির্ব্বাণ বচনে লোকযাত্র! শব্দে কেবল মদ্য মাংস ভোজনাদি এই অর্থ 
কি মহাদেব তাহার কাণে কাণে কহিয়াছেন” আমাদের প্রথম উত্তরের 
২৩৬ পৃষ্ঠে & পূর্বেধাক্ত বচনের অর্থ এই রূপ লিখা গিয়াছে যে (জ্ঞানে 
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থাহার নির্ভর তিনি সর্ব্ব যুগে বেদোক্ত বিধানে আর কলিযুগে বেদোক্ত 
কিবা আগমোক্ত বিধানে লোকাচার নির্ব্বাহ করিবেন” অর্থাৎ ্রহ্ষনিষ্ঠের! 
লৌকিক ব্যবহার কলিতে আগমোক্ত বিধানে করিতে সমর্থ হয়েন, এই 
বিবরণে মদ্য মাংস ভোজন 'এশব্দও নাই, তৰে সর্বদা মদ্য মাংস খাইবার 
লালনাতে ধর্্সংহারক স্বপ্পে এবং জাগ্রদবস্থায় কেবল মদ্য মাংসই 
দেখিতে পাঁন, সুতরাং একনপ প্রশ্ন করা তাহার কি আশ্চর্য্য যে ( লোক- 
যাত্রা শব্দে কেবল মদ্যমাংসাদি ভোজন এই অর্থকি মহাদেব তাহার 
কাণে কাণে কহিয়াছেন ) বস্তুত শান্তর কর্তাদের গ্রন্থ প্রকাশের তাৎপর্য 
এই যে প্র সকল শাস্ত্র মন্ষ্যের সাক্ষাৎ কিন্বা পরম্পরায় কর্ণগোচর হয়, 
অতএব ভগবান মহেখর এ বচন প্রাণ্ড “যাত্রা ” শব্দের অর্থ আমাদের 
কর্ণে পরম্পরায় ইহা কহিয়াছেন যে সাংসারিক বাবহার অর্থাৎ সংস্কার ও 
বিত্বোপার্জন, পোষ্যবর্গ পালন ও আহারাদি, যাহা গৃহস্ত্ের জন্যে ইহ- 
লোক নির্ধাছে আবশ্যক, তাহা আগমোক্ত বিধানে সম্পাদন করিবেন 
(লোকস্ত ভুবনে জনে ইত্যমর+, ঘাত্রা স্যাৎ পালনে গতৌ ইতি) এবং 
ভগবান্‌ শ্রীধরস্বামী শেরীর যাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্ম্দণ:) এই গীতা 
বচনের অর্থে লিখেন যে, কর্ম্মমাত্রও যদি তুমি না কর তবে শরীর নির্ববাহ 
ও হইতে পারে না, স্থলে শরীর যাত্রা শব্দে শরীর নির্ব্বাহ শ্রীধর 
স্বামীর কর্ণে তগবান্‌ কৃষ্ণ কহিয়্া ছিলেন কি না ইহার নিশ্চয ধর্মসং- 
হারক অদ্যাপি বুঝি করেন না। আর এঁ বচন অবলম্বন করিয়া ১৪৭ 
পৃষ্ঠে ১৭ পংক্তিতে দ্বিতীয় প্রশ্ন করেন যে (&ঁ বচনে জ্ঞানিদের স্ব স্ব 
ধন্্বহসারে নিবেদিত মাংদাদি ভোজনই বা কি রূপে প্রাপ্ত হয় ”। 
উত্তর ।-_আগমোক্ত বিধানে যদি সংসার নির্ব্বাহার্থ আহারাদি করিতে 
ব্রহ্মনিষ্ঠ সমর্থ হইলেন তবে ব্রহ্ধার্পণ সংস্কারে আগম বিহিত মাংসাদি 
ভোজন অবশ্য প্রাপ্ত হইল ইহার বিশেষ বিবরণ পরিচ্ছেদের শেষে 
লিখা গেল পণ্ডিতের যেন অবলোকন করেন। আমরা প্রথম উত্ত- 
রের ২৩৬ পৃষ্ঠে লিখিয়াছিলাম যে (ধর্ম সংস্থাপনাকাজ্ফিরা কি রূপে 
জানিয়াছেন যে অনিবেদিত মাংস ভোজন ও পরম হর্ষে ছেদন কেহ কেহ 
করিয়! থাকেন তাহার বিশেষ লিখেন নাঁই তিনি কি ত্বত্ৎ কালে উপস্থিত 
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হইয়া নৃত্য কি উৎসাহ করিতে দর্শন করিয়াছেন” ইহার উত্তরে ধর্ম্সংহা- 
রক ১৩৫ পৃষ্ঠে লিখেন যে “ ভাক্ততত্বজ্ঞানির কি ভ্রান্তিঃ দর্শনের অপেক্ষা 
কি, দশের মুখে কে হস্ত প্রদান করে দশের বচনই. সত্যাসত্যের প্রমাণ 
হয়”। উত্তর ।-__দশের মুখই প্রমাণ এই নিয়ম যদি ধর্ম সংহারক করেন 
তবে এ বিশিষ্ট সন্তান আমাদের প্রতি যে পান ও হিংসার উল্লেখ করেন 
ততোধিক এ দশ মুখ প্রমাণ দ্বারা তাহার অতি মান্যের ও অন্ভি প্রিয়ের 
বর্ণন বাহুল্য আছে কিন্ত আমরা সে উদ্বেগ জনক বাক্য কহিব না। 

১৪৮ পৃষ্ঠে লিখেন যে ” অতি শিশু ছাগ্লকে অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া 
কাহার বা পুরুষাঙ্গ হীন পূর্বক উত্তম আহারাদি দ্বারা পালন করত-_ 
অঙ্গ'লির দ্বারা ভোজনের উপযুক্ততান্থপযুক্তত্ব পরীক্ষণ করিয়া যখন 
বিলক্ষণ হুট পু্টাঙ্গ দর্শন করেন তণকালে পরম হর্ষে বন্ধু বান্ধবের 
মহিত স্বহুত্তে বহু প্রহারে ছেদনানত্তর স্বোদর পূরণ করিয়া থাকেন ” 
উত্তর।__এরূপ অলীক কথন যাহার স্বাভাবিক চিত্র তাহা হইতে কদাপি 
হয় না, যদ্যপি এ অমূলক মিথ্যার সমুচিত উত্তর এই ছিল যে হিন্দুর 
দর্বথ। অভক্ষ্য যে পশু তাহার বসের এরূপ পালন ও পরে হিংসন 
ধন্দরসংহারক স্বয়ং করিয়! থাকেন কিন্ত অদ্যাবধি কে কোথাঁয় অলীক বক্ত] 
বালীকের সহিত রাগান্ধ হইয়া অলীক কথন করিয়াছেন। ১৪৬ ও 
১৫ পৃষ্ঠে যাহা লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে এক ব্যক্তি পণ্ডিত 
সভাতে আপনাকে বৈদিক, ম্মার্ড, তাস্ত্রিক, রূপে প্রকাশ করাতে তাহা- 
দের বিচার দ্বারা আপনাকে পচাৎ কৃষি কর্্মকারী স্বীকার করিলেন। 
উত্তর ।__পণ্ডিত সভাতে এরূপ অপণ্ডিতের পাণ্ডিত্য প্রকাশে তাঁহার 
কেবল লঙ্জীকর হয়, সেইরূপও অপপ্ডিতমণ্ডলীতে যথার্থ কথনের দ্বারা 
পণ্ডিতও অপমানিত হুইয়াছেন ইহাও শ্রত আছে যেমন মূর্থদের সভাতে 
কোনো এক পণ্ডিত শাক, শাল্মুলি, বক, ইহা! কহিয়া তিরম্কৃত হইয়া- 
ছিলেন যেহেতু তাহার! শাগ শিমুল বগ ইহাঁকেই শুদ্ধ জ্ঞান করিত। আ- 
মরা প্রথম উত্তরের ২৩৬ পৃষ্ঠে লিখি যে “ পরমেশ্বরের জম্ম মরণ চৌ্ধ্য 
পারদার্য্য ইত্যাদি দোষকে যথার্থ জানিয়া অপবাদ দিতে পারেন” তাহার 
উত্তরে প্রথমত ১৪১ পৃষ্ঠে ৭ পংক্রিতে লিখেন যে * শ্রীভগবাঁনের জন্ম ও 
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মরণ কি প্রকারে অযথার্থ কহা যায়” এবং জনন মরণের প্রমাণের উদ্দেশে 
গীতা, বিষণ, পুরাণ,অগন্তাসংহিতাদির বচন লিখিয়াছেন পরে আপনি এই 
পুর্ব্বোক্ত বাক্যের অন্যথা করিয়া িধান্তে ১৪৩ পৃষ্ঠে ১৩ পংক্তিতে লিখেন 
“অতএব পরমেশ্বরের জন্ম মৃত্যু শব্দ প্রয়োগ লোকের ব্যবহারিক মাত্র 
কিন্তু বাস্তব নহে* অধিকন্তু ১৫ পৃষ্ঠের ১ পংক্তিতে লিখেন যে “ পরমার্থ 
বিবেচনায় মন্ুষ্যেরও জন্ব মৃত্যু কহা যায় না »। উপ্তর।__এপ্রমাণ বটে 
যেকি জীবের কি ভগবান্‌ রামকৃষ্ণ প্রভৃতির * পরমার্থ বিবেচনায় জন্ম 
মৃত্যু কহা যায় না” তবে কি প্রকারে ১৪১ পৃষ্ঠে ৭ পংক্তিতে ধর্্মসংহারক 
লিখিলেন যে “ ভগবানের জনন ও মরণ কি প্রকারে অযথার্থ কহ যায়” 
এখন বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিবেচনা করিবেন যে আমরা! লিখিয়! ছিলাম যে ধন্সু 
সংহারক পরমেশ্বরে জন্ম মরণাদি দোষ যথার্থ বোধে দ্রিতে পারেন 
তাহা তাহাদেরই প্রথম বাক্যান্সারে প্রমাণ হইল কি না। 

ভগবদগ্গীতা শ্লোকের অর্থকে যে অনাথা কণ্পনা করিয়াছেন তাহাব 
যথার্থ বিবরণ লিখা আবশ্যক জানিয়া লিখিতেছি ( বহুনি মে ব্যতীতানি ) 
এই গ্লোকের ব্যাখাতে ১৪১ পৃষ্ঠে ১৫ পংক্তিতে লিখেন যে “আমি মায়। 
রহিত একারণ আমার সকল ল্মরণ হয়” কিন্তু শ্রীধরস্বামী লিখেন প্র 
( অল্ুপ্তবিদ্যাশক্তিত্বাৎ ) অর্থাৎ আমার বিদ্যা মায়া, যাহার প্রকাশ 
স্বভাব হয়, সুতরাং আমার সকল ম্মরণ হয়। এবং ইহার পর শ্লোকে 
স্প্টই কহিতেছেন (প্ররুতিং স্বামধিষ্ঠায় সন্তবাণ্যাত্মমীযয়া ) আমি শুদ্ধ 
সব্ব-স্বরূপ আপন মায়াকে স্বীকার করিয়া শুদ্ধ ও তেজস্থি সব্াত্মরু মূর্তি 
বিশিষ্ট হুইয়া অবতীর্ণ হই। অতএব মূর্তি যদ্যপিও বিশুদ্ধ,তেজস্বি, সত্ব. 
গুণাত্মক, হয়েন তথাপিও সে মায়াকার্ধ্য। এবং এ অর্থকে আরো দৃঢ 
করিতেছেন শারীরক ভাষ্য স্থৃতি মায়! হোষ! ময়! স্থস্টা যন্থাং পশ্যসি 
নারদ । সর্বভৃতগুৈযুক্তং নৈবং মাং জ্ঞাতুমর্থসি) হে নারদ সর্ববভূত 
গুণ বিশিষ্ট আমাকে যে দেখিতেছ এমায়ার স্্টি আমি করিয়াছি কিন্ত 
এরূপ আমাঁকে যথার্থ জানিবে না । অধাত্ম রামায়ণ ( পশ্যামি রাম 
তৰ রূপমরূপিণোপি মায়াবিডম্বনকূতং স্মনুষ্যবেশং ) হে রাম রূপহীন 
যে তুমি তোমার যে এই জুন্দর মনুষ্য বেশ দেখিতেছি সে কেবল মায়া 
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বিডৃস্বনাতে কৃত হয়। দেবী মাহাত্ম্য ( বিষ্ঃ শরীরগ্রহণমহুমীশানএবচ। 
কারিতাস্তে যতোইতন্তবাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্‌ ভবে) অর্থাৎ যেহেতু বিণ 
ও আমি এবং মহাদেব আমরা যে শরীর গ্রহণ করিয়াছি, হে মহামায়া, 
তুমি আমাদের দ্বারা করিয়াছ অতএব কে তোমাকে স্তব করিতে সমর্থ 
হয়। বিষ্ণ,র অনিবেদিত মৎস্য মাংস ভোজনের বিষয়ে দোষ ক্ষালনের 
নিমিত্ ১৫২ পৃষ্ঠে ১০ পংক্তিতে লিখেন (যদি শ্বীয় ইস্ট দেবতাঁকে অনি- 
বেদ্য যে দ্রব্য তাহাতে প্রর্ত্তি হয় তবে স্বতঃ কিম্বা পরতঃ দেবতাস্তরের 
নিবেদিত করিয়াসভোজনে তীহাঁর বাধা কি যেহেতু দেবতাকে অনিবেদিত 
জরনোর ভোজনেই শাস্ত্রীয় নিষেধ প্রাপ্ত হইতেছে”। উত্তর।--এবিধি বিষ্- 
পাসকের প্রতি সন্তবে না, যে হেতু ন্মার্ডধনত বহুব্‌চ গৃহ পরিশিষ্ট বচনে 
এবং নানা বৈষ্ণব, শান্তর প্রমাণে বিষ্পাঁসকের অন্য দেবতা নৈবেদ্য 
ভক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত রতি আছে যথা (পবিত্রং বিষ্নৈবেদ্যং স্রসিদ্ধ- 
ধিভিঃ স্থৃতং। অন্যদেবস্য নৈবেদাং ভুক্ত] চান্দ্রা়ণং চরে) দেবতা, 
সিদ্ধগণ ও খষি সকল ইহীর! বিষণ, নৈবেদ্যকে পবিত্র করিয়া জানেন 
অন্য দেবতার নৈবেদ্য তক্ষণ করিয়া! চান্দ্রীয়ণ ব্রত করিবেক। বাস্তবিক 
এই ব্যবস্থার দ্বারা ইহা! জানাইয়াছেন যে ধর্্মসংহারকের মতস্যাদিতে 
এপর্যন্ত লোভ যে তাহার স্বীয় ইন্ট দেবতার অনিবেদিত হইলে ও তাহাঁকে 
স্বত কিস্বা পরত দেবতান্তরকে দিয়া ভোজন করেন, অতএব ১৪৮ পৃষ্ঠে 
বাহা লিখেন *“ যদি পঞ্চ দেবতার মধ্যে দেবতা বিশেষের উপাসনা হয় 
তবে কেবল ভোজন কালেই ম্মরণ প্রযুক্ত স্থতরাং তেঁহু ভাক্ত কর্ণির 
অন্তঃপ্রবিষ হইবেন” সেই কখনের বিষয় তেহ আপনিই হইলেন 
কি না। 

১৫৩ পৃষ্ঠে লিখেন যে “ধর্ম সংস্থাপনাকাজ্ফির সজ্জবনতাতে ভাক্ততত্ব 
ভানির মৎসরতার ভ্রম এবং তাক্তত্জ্ঞানির প্রীরন্ধের ভোগে ধর্ম সংস্থা- 
পনাকাজ্ছির প্রহিক ভোগের ভ্রম, সঙ্জনের এই স্বভাব যে সদ্বংসজাত 
ব্যক্তি সকলকে অসৎ কর্মে প্রবৃত্ত দেখিলে তাহাদিগ্যে সছুপদেশ দ্বার! 
নিব্ত্ব করান তাহাতেও যদ্দি না হয় তিরস্কার করিয়া! থাকেন” উত্তর ।_- 
কোন কোন ব্যক্তি বিজ্শষের! দেদীপ্যমান শাঙ্তের প্রমাণের দ্বারা যে কৃর্্ম 
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করেন তাহাকে অন্য কোনো ব্যক্তি অসৎ কর্ম রূপে প্রমাণ করিবার 
ইচ্ছুক হইয়া পরে প্রমাণ করিতে অসমর্থ হইয়াও সেই সকল ব্যক্তির 
প্রতি কুকর্ম ও তাহাদের আহাঁরকে অশুচি ইত্যাদি পদের উল্লেখ করেন, 
ইহাতেও তাহাকে মতসর না কহিয়! যদি স্বজনের মধ্যে গণিত করা ঘায় 
তবে ছুর্জন ও মণ্ডসর পদের বাচ্য প্রায় ছুর্লভ হইবেক। বস্তুত সজ্জনের; 
যদি কাহারে! আহাঁরকে দুষ্য ও কর্ম্মকে নিন্দিত জানেন তথাপি যে পর্যা্ 
বিচার পূর্বক তাহার দৃষ্যত্ব প্রমাণ না করিতে পারেন কদাপি ভোজা € 
ভোক্তার প্রতি ছূর্ব্বাক্য কহেন না, বরঞ্চ বিচারে পরাস্ত করিলেও তাহার: 
সৌজন্যে বাধ্য হইয়া নীচের ভাষা কদাপি কহিতে সমর্থ হয়েন না । 

১৫৫ পৃষ্ঠে লিখেন “কেহ কাহারো প্রারন্ধ কর্মের ভোগ কদাচ নিব: 
রণ করিতে পারেন ন] তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কীট পক্ষ গবাদি ও শব, 
ইহার! উত্তম আহার দ্বারা গৃহস্থের গৃহে প্রতিপালিত হইলেও প্রারন্েং 
“গুণে পতঙ্গ উচ্ছিন্ট পত্র ও মলমৃত্র তক্ষণে ব্যাকুল হয়”। উত্তর।_-এ উদ 
হরণের দ্বারা! ধর্দদসংহারক স্বহস্ত লগ্ন খড়োর দ্বারা আপন মস্তকছেদ 
করিয়াছেন, যেহেতু বিশেষ ধনবত্তা থাকিতেও পশুরও অগ্রাহা দ্রবাকে 
সর্বাগ্রে ভক্ষণ করিতেছেন আর দেবতা এবং বশিষ্ঠাদি খষিরা ও রামর.॥ 
প্রভৃতি মূর্তিরা যে মাংস ছুর্লভ জানিয়া৷ আহার কবিতেন, তাহা ত্যাগ 
করিয়া পর্যযবিত শাক ও তিক্ত পত্রাদিকে অতি প্রি আহার জ্ঞান করেন 
অতএব হার প্রতিই হার উদাহরণ অবিকল সঙ্গত হয়। 

১৫৬ ও ১৫৭ পৃষ্ঠে গীতার বচনান্সারে আহারের সাত্বিকতা"ও তাম- 
সতা কহিয়াছেন “যে ভোগা ভোক্তার আয়ু, উৎসাহ, বল, আরোগ্য, সুখ 
প্রীতির বর্ধক এবং মধুর স্নিগ্ধ স্থির ও হৃদ্গীত হয় সেই ভেঁজন সাব্বিকের 
প্রিয় তাহার নাম সাত্বিক__প্রহরাতীত, বিরস, ছুরগন্ধ, পর্য্যফিত, উচ্ছিন্ট, 
অথবা! অস্পুশ্য এই প্রকার যে কদর্য ভোগ সেই তামসদিগের প্রির 
তাহার নাম তামসিক”। উত্তর ।__বিজ্ঞ লোক ধ্রছুই বচনের অর্থ বিবেচনা 
করিবেন যে আয়ু উৎসাহ বল আরোগ্য ইত্যাদি বর্ধান গুণ ঘ্বত মাংসাদি 
আহারে থাকে কি ঘাস মৃতমতস্য ইত্যাদি আহারে জঙ্বো। এবচনস্থ 
(রদ্যাঃ) এই পদের অর্থ্রীধরস্বামী পিখেন যে ( প্রসবস্তঃ ) ধর্মমসংহারক 
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লিখেন ( মধুর: ) আর শেষ বচনন্থ (অমেধ্যং) এই পদের অর্থ স্বামী 
লিখেন যে ( অতক্ষ্য কলগ্রীদি ) কিন্তু ধর্ম্মসংহারক লিখেন (অস্পৃশ্য) 
সংপ্রতি পূর্বোক্ত বিবরণকে বোধ স্থগমের নিমিত্'সংক্ষেপে লিখিতেছি, 
সাঙ্ামতে এবং অন্য কোন কোন শাস্ত্রে বৈধ হিংসাতেও পাপ লিখিয়া- 
ছেন, পরন্ মন্বাদি স্কৃতি ও মীমাংসা, বেদান্তাদি শাস্বে ও ভগবদ্মীতাতে 
এবং প্রাচীন নব্য সংগ্রহেতে বিহিত হিংসা পাপ জনক নহে ইহা লিখেন, 
তাহাতে ভগবান মহেশ্বর বিহিত হিংসাকে যুক্তি দ্বারা সঙ্গত করিয়া ভুরি 
তন্থ্নে তাহার কর্তব্াতার আল্ঞ! দিয়াছেন,তথাচ কুল তস্ম্রে (জলং জলচরৈ- 
রিএ্রং ছুগ্ধং গোমাংসনিঃম্থতং। অন্রানি মেদজাতানি নিরামিষাং কথং 
ভবেৎ) অর্থাৎ লোকে নিরামিষা ভোজনের সন্তাবনা নাই যেহেতু জল 
পান ব্যতিরেকে মন্ষ্যের প্রাণ ধারণ হয় না সে জল মৎস্য, শামুক ও 
তেক, সর্পাদির কেদে মিশ্রিত হয় এবং জলীয় কীট যাহা সক্ষম দর্শন 
যন্ত্রের দ্বারা সকলেরি প্রত্যক্ষ সিদ্ধ সেই সকল কাটেতেও জল পরিপূর্ণ 
হইয়াছে অতএব জল পান দ্বারা & ক্লেদ্র পান ও কীট ভক্ষণ হইতে পরি- 
ত্রাণ নাই, সেই রূপ ছুপ্ধ গোমাংস হইতে নিঃস্যত হর যেহেতু গাবীর 
আহারের পরিমাণে ও আহারের গন্ধান্ুসারে ছৃপ্ধের পরিম।ণ ও গন্ধ হইয়া 
থাকে ইহ! দেখিয়াও বয়ঃপ্রাপ্ত জ্ঞানবান ব্যক্তিরা তাহা পান করেন আর 
তাবৎ অন্ন গোধুমাদি মধুকৈটতের শরীর যে এই মেদিনী তাহ! হইতে 
উৎপন্ন হয়, এবং মনুষ্য ও পশ্বাদি তাবও জীবের মৃত শরীর ও শরীরের 
তাক্ত রদ ইহা প্রত্যক্ষ মৃত্তিকা রূপে অস্পকালেই পরিণত হইতেছে 
যাহাতে শন্যাদি উৎপন্ন হয়, পরে দেই শদ্য সকলের আহার হইয়াছে । 
বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে যাহারা বিহিত আমিব্য তোজনে উৎসাহ পূর্ব্বক 
নিন্দা করেন তীহারাই স্বয়ং অবিহিত আমিষ্য ভোজন বারশ্বার করিয়া 
থাকেন। গুড় চিনি প্রভৃতি দ্রব্যে পিপীলিকা কীটাদি পতিত হইবাতে 
তাহার শরীর নির্গত রসে ত্র সকল বস্তু মিশ্রিত হয়, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া 
সেই সেই দ্রব্যকে পান যোগ্য করিবার নিমিত্ত জল সংযুক্ত করেন, পরে 
ছানিবার সময়ে &ঁ দ্রব্যের ও মৃত পিপীলিকা কীটাদির গুল অংশ পরি- 
ত্যাগ করিয়া পুর্ষম অংশের গ্রহণ করিয়া থাকেন, সেই রূপ ঘ্বতাদিতে' 
৪২ 


(৬৩) 

পতিত কীট পিপীলিকাদির রসকে অগ্নি সংযোগ দ্বারা নিংস্থত করির। 
পরে ছানিবার দ্বারা তাহার স্কুল অংশ বর্ন ও শুক্ষম অংশ গ্রহণ করেন, 
সেই রূপ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ মৃত মক্ষিকা ও তাহার বৎস ও ক্লেদ এসকল সম্ব- 
লিত চাকের পিষ্পীড়ন পূর্ব্বক মধুগ্রহণ ও পান করেন। এই রূপ নানাবিধ 
প্রত্যক্ষ সিদ্ধ আমিষ ভোজন শত শত বচন থাকিলেও বস্তুত নিরামিষা 
ভোজন হইতে পারে না, তবে বচন বলে এসকলের দোষ নিবারণের যন্ত 
করা উভয় পক্ষেই সমান হয় অর্থাৎ বিহিত মাংস ভোজনের নির্দোষত্বে 
এই রূপ শত শত বচন আছে অতএব বাস্তবিক নিরামিষ্যের অসম্তাবা 
প্রযুক্ত অবিহিত আমিষের নিষেধ পূর্বক বিছিত আমিষের বিধান ভগবান্‌ 
পরমারাধ্য করিতেছে ন,কুলার্ণবে (তৃত্ত্যর্থং সর্কদেবানা' ব্রচ্ষজ্ঞানোস্তবায় চ। 
সেবেত মধুমাংসানি ভূষ্চয়া চেৎ সপাতকী ) সর্ব্ব দেবতার গুর্টির ও 
র্মজ্তানের উৎপত্তি নিমিত্ত মধু ও মাংস সেবন করিবেক, লোভ প্রযুক্ত 
অবিছিত ভোজন করিলে পাতকী হয়। ইতি তৃতীয় প্রশ্নের দ্বিতীয় উত্তরে 
ভূরি কপাবলোকোনাম পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ ॥ সমাপ্তং তৃতীয় প্রশ্থোত্তরং ॥ 





চতুর্ধ প্রশ্থের উত্তর । 

ধর্মসংহারক ১৬, পৃষ্ঠে (যৌবনং ধনসম্পত্তিঃ প্রভুত্বমবিবেকতা . 
একৈকমপ্যনর্ঘায় কিমু তত্র চতুষ্টয়ং) এই ক্লৌককে অবলম্বন করিয়া ১৭ 
পংক্তি অবধি লিখেন যে ণ্এই নীতি শাস্ত্রের বচনের তাৎপর্ধা নহে যে 
এই যৌবনাদি চতুন্টয় ব্যক্তি মাত্রেরি অনর্থের কারণ কিন্তু ছুঃশীল ছুর্ভ্- 
নদিগের সকল অনর্থের সাধন হয়” এবং রাবণ ও বিভীষণাদির দৃষ্টাত্ত 
দিয়! পরে ১৬১ পৃষ্টের ১২ পংক্কিতে লিখেন যে “ইদানীস্তন অনেক ছুর্জন 
ও স্থজনেরও যৌবনাদিতে দৌর্জন্য 'ও 'মৌজন্য প্রকাশ হুইতেছে।" 
উত্তর।__আমাদের প্রথম উত্তরে সামান্যতঃ কখন ছিল যে কেহ 
পিতা অবর্তমানে যৌবন, ধন, প্রতুত্ব, অবিবেকতা' প্রযুস্ত অনর্থ করিতে- 
ছেন? কেহ বা পিতা বিদ্যমান প্রযুরু ধন ও প্রতুত্ব তাহার নাই কেবল 
যৌবন ও অবিবেকতা প্রযুক্ত নানা অনর্থকারী হয়েব। তাহাতে আমা- 


( ৩৩১) 


দের এই ব'কাকেই ধর্মসংহারক বস্তুত আপন প্রতুাত্তরে দৃঢ় করিয়াছেন 
যে যৌবন, ধন, ইত্যাদি দুর্ভভনেরি অনর্থের কারণ হয়, সংগ্রতিক-ব্যক্তির 
কার্য দেখিয়া দৌর্জনা কিন্বা সৌজন্য বিবেচনা করা৷ উচিত, ধর্ম্মনংহা- 
রকের সেরূপ বিভব ও অমাত্য ও সৈন্য সেনাপতি নাই যে যাহার প্রতি 
দ্বেষ হয় তাহাকে বধ কিন্বা দেশ হইতে নির্যাপন রূপ অনর্থ করিতে 
পারেন, কেবল কিঞ্চিৎ বিভব আছে যাহার দ্বার! ছাপা করিবার ব্যয়ে 
কাতর না হয়েন, তাহাতেই প্রমত্ত হইয়া শাস্ত্রীয় বিচার স্থলে প্রাশ্ব চতু- 
স্টয়ের ও প্রতু'স্তরের ছলে এরূপ ছুর্বধাক্য, যাহা অতি নীচেও কহিতে 
সস্কোচ করে, তাহ! স্বজন ও অন্যকে কহিয়! নানা অনর্থের মূলীভূত হই- 
তেছেন, যদি শাস্ত্রীয় বিচার অভিপ্রেত ছিল তবে চণ্ডাল, কুকুর, শুকর, 
ইত্যাদি পদ প্রয়োগ বিনা কি শাস্ত্রীয় বিচার হইতে পারে না। এবং শী 
পৃষ্ঠেতে আপন সৌজন্যের প্রমাণ লেখেন যে “কেহ কেহ ধর্ম সংস্থাপনা- 
কাজ্ছী রূপে বিখ্যাত” যদ্দি স্বগ্ৃহীত নাম লোকের সদ্‌্গুণের প্রমাণ হয় 
তবে মনসাপোতার দ্বিজরাজ সর্ব্বোত্তম রূপে মান্য কেন ন] হয়েন। 

১৬২ পৃষ্ঠের শেষে লিখেন যে “ম্থুশীল সুজন দিগের-_ব্লখা কেশ 
চ্ছেদন, স্ুরাপান, সম্থিদা তক্ষণজবনী গমন ও বেশ্যা সেবন সর্বকালেই 
মসন্ভব”। উত্তর |__এ যথার্থ বটে, অতএব ধর্ম্মসংহারকে যদি ইহার ভূরি 
অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয় তবে ছুর্ত্জন পদ প্রয়োগ তাহার প্রতি সঙ্গত হয় কিনা? 
শৈব ধর্মে গৃহীত স্ত্রীকে পরস্ত্রী কহিয়া নিন্দা করিয়াছেন, অতএব জি- 
জ্ঞাসি যে বৈদিক বিবাহে বিবাহিত স্ত্রীসঙ্গে পাপাতাবে কি প্রমাণ ? সেও 
বাস্তবিক অর্ধাঙ্গ হয় না, যদি স্মৃতিশান্ত্র প্রমাণে বৈদিক বিবাহিত স্ত্রীর, 
স্ত্ীত্ব ও ততসঙ্গে পাপাতাৰ দেখান তবে তাত্জ্রিক মন্ত্র গৃহীত স্ত্রীর স্বত্ত্ব 
কেন না হয়, শাস্ত্র বোধে স্থৃতি ও তন্ত্র উভয়েই তুল্য রূপে মান্য হুইয়া- 
ছেন একের মান্যতা অন্যের উঅমাস্যতা হইবাতে কোনে! যুক্তি ও প্রমাণ 
নাই। নু 

১৬৩ পৃষ্ঠে ৪ পংস্তিতে সম্িদার সুরাতুল্যত্বে প্রমাণ চাহিয়াছেন । 
উত্তর ।--যে শান্্ানহুসারে মন্ত্র গ্রহণ ও উপাসনা করিতেছেন, সেই 
শাস্ত্েই দিব্য, বীর, প্লাশু,. তিন ভাব উপানমকেদের লিখেন, তাহাতে পক 


( ৩৩২ ) 


ভারে-মাফক দ্রব্য মাত্রের নিষেধ করিয়াছেন, যথ1 কুলার্চন চর্দ্রক মত 
কুন্বি্িকাতস্ত্ব (পত্তং পুস্পং ফলং তোয়ং স্বয়মেবাহরেত পশুঃ__ন পিবেম্বীদ- 
কদ্রব্যং নামিষঞ্চাপি তক্ষয়ে) তথ! (সম্িদাসবয়োর্মধ্যে সম্বিদেব গরীয়সী) 
১৬৩ পৃষ্ঠে ৬ পংক্তিতে লিখেন যে প্ধর্মা সংস্থাপনাকাজ্জিদের কোনো! 
কোনো ব্যগ্ির যৌবনাবস্থাতেও কেশের শুরুতা দৃন্ট হইতেছে, যদ 
তাহারা জবনের কৃত কলপের দ্বার কেশের কৃষ্ণতা করিতেন তবে শুর্ল- 
তার প্রত্যক্ষ কি সপক্ষ কিবিপক্ষ কাহারো! হইত না”। উত্তর ।-ধর্দ 
সংহারকের নিয়মই এই যে প্রত্যক্ষ অপলাপ ও অযথার্থ কখনের দ্বারা 
জগৎকে প্রতারণা করিবেন, অদ্যাবধি এমত কলপ কোথায় জন্মিয়াছে যে 
এক্‌বার গ্রহণে কেশের শুরুতা কি সপক্ষ কি বিপক্ষ কাহারও প্রত্যক্ষ না 
হয়? কল্প দিবার দুই তিন দিবস পরে কেশ বৃদ্ধি হইবার দ্বারা তাহার 
মূলের শুরুতা সপক্ষ বিপক্ষ সকলেরি প্রতাক্ষ হয়। আর এরই পৃষ্ঠের 
শেষে ধর্মসংহারক বুঝ স্বপ্নে দেখিয়া লিখিয়াছেন যে অল্মদাদির মধ্যে 
কোনে! কোনে। ব্যক্তি কৃত্রিম দত্ত ও মেষের ন্যায় বক্ষঃস্থলের লোম মুন 
ও সমুদয় মন্তকের মুগ্ডন করিয়া থাকেন, এ উন্বত্ব গ্রলাপের কি উত্ভর 
আছে, যদি কোনে! ব্যক্তি অন্মদাদির মধ্যে বার্ধক্যের প্রত্যক্ষ ভয়ে এরূপ 
করিয়া থাকেন, যাহা আমরা জ্ঞাত নহি, তবে তিনি ধর্মসংহারকেরই 
তুল্য এতদংশে হইবেন। | 

১৬৪ পৃষ্ঠে ১১ পংক্তিতে লিখেন যে (যদি প্রধান ভাঁক তত্জ্ঞানির 
মানিত হুইয়া কোনো কোনো ক্ষুপ্রে ভাক্ত তত্বক্ঞানী মিথা বাণী কছেন 
যে ধর্ম সংস্থাপনাকাজ্ষি দিগের মধ্যেও কোনে। কোনো ব্যক্তিকে জবনী 
গমনাদি করিতে আমরা দর্শন করিয়াছি, তবে সেই সেই সাক্ষির প্রামাণ্য 
কি রূপে হইতে পারে, যেহেতু শান্তে তাদৃশ ছুস্ট ব্যক্তিদিগের অসাক্ষিত্ব 
কহিভেছেন )। উত্তর ।-_ প্রামাণ্য ভয়ে দাক্ষিকে ছুট কহ! কেবল ধর্ধ্মসং- 
রকেরই বিশেষ স্বভাব হয় এমত নহে, কিন্তু সামান্যত চোর ও ব্যভিচারী 
তত্তদ্দোষ গ্রমাণ' হইবার সময়ে সাক্ষিকে চুস্ট ও অপ্রমাণ কহিয়াই থাকে, 
বরঞ্চ গ্রামের সকল লোককে আপন বিপক্ষ কহিয়! নিস্তারের পথ অন্বেষণ 
করে,কিন্ধ চোর'দুরাচার জগতের মুখ রুদ্ধ করিয়! ত্বন্বীকার বলে.কতে - 


(৩৩৩ ) 


নিস্তার পাইয়াছে। ১৬৭ পৃষ্ঠে ১৬ পংক্তিতে ধর্ত্সংহারক লিখেন য়ে 
গপ্রয়াগাদি সপ্ত আর প্রায়শ্চিত চূড়া এই নয় প্রকার কেশ ছেদের নিমিত্ত 
হয় তাহার কোন নিমিত্ব প্রযুক্ত যে কেশ ছেদ তাহার নাম নৈমিত্তিক 
কেশ ছেদ” পরে ১৬৮ পৃষ্ঠে ৪ পংক্তিতে এই বচন লিখেন পপ্রয়াগে তীর্থ 
যাত্রায়াং মাতাপিত্রো শুরৌ মৃতে। আধানে সোমপানে চ বপনং সপ্তহ্থ 
স্থৃতং)_ প্রায়শ্চিত্ত ও চুড়াতে কেশ ছেদন প্রচিদ্ধই আছে” এম্বলে 
ভিন্ঞাস্য এই ষে ত্র বচন প্রাপ্ত যে বপন শব্দ তাহার তাৎপর্য যদি সর্ব্ব 
কেশ মুগ্ডন হয়, তবে প্রয়াগ ও প্রায়শ্চিত্তাদি স্থলে কেবল এ বচনানুসারে 
বাবস্থাঁর ব্যবহার দেখা যায় কিন্তু পিতৃ মাতৃ গুরু মরণে ও আরাধনাদিতে 
ধঁ বচন প্রাপ্ত ব্যবস্থার অনাদর দেখিতেছি, আর যদি শিখা ব্যতিরিক্ত 
যুগ্ন ত্র বচনস্থ,বপন শব্দের অর্থ হয়, তবে প্রয়াগ ও প্রায়শ্চিত্তাদ স্থলে 
উ বচন প্রাপ্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধ ব্যবহার দৃষ্ট হইতেছে; তাঁহাতে অন্য 
বচনের সহিত এক বাকা করিয়! মিতাক্ষরাকার প্রয়াগেও শিখা ব্যতি- 
রিক্ত কেশ বপন অঙ্গীকার করেন, কিন্ত ম্মার্ড ত্টাচা্য প্রয়াগাদিতে 
বচনাস্তর প্রমাণে সর্বব মুন কর্তব্য কহিয়াছেন, সেই রূপ পূর্ণাভিষেকির! 
বিশে সংস্কারে শিখা ত্যাগে পাপ বুদ্ধি করেন না। যদি আমাদের মধ্যে 
মন্তকের উর্ ভাগে গ্রন্থি বন্ধন যোগ্য কেশের বপন কেহ করিয়। থাকেন, 
তদ্বিযয়ে আমরা প্রথম উত্তরে ২৩৮ পৃষ্ঠে লিখিয়াছি যে (এরূপ ক্ষুদ্র 
দোষে মহাপাতক শ্রুতি যে সকল বিষয়ে আছে তাহার ক্ষয়ের নিমিত্ত এ 
রূপ অণ্পায়াস সাধা অন্ন হিরণাদি দান রূপ উপায়ও আছে) অর্থাৎ 
নিন্দার্থ বচন প্রাপ্ত ব্রহ্মহত্যাদি পাপ স্ততার্থ বচন প্রাপ্ত ব্রহ্মহতাদির . 
প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা নাশকে পায় এবং ইহার প্রমাণের নিমিত্ত আমর! তিন 
বচন লিখিয়াছিলাম যাহার তাৎপর্য এই ছিল যে অন্ন হিরণ্যাদি দানে 
ঙ্মহত্যাদি পাপক্ষয় হয় আর ক্ষণমাত্রও জীব ও ব্রদ্ষের প্রক্য চিন্তা 
করিলে সর্ধ্ব পাপ নক্ট হয়। তাহার প্রত্যত্তরে ধর্্মসংহারক ১৭০ পৃষ্ঠে 
১৫ পংক্তি অবধি লিখেন যে প্রথা কেশ চ্ছেদনে শিখা বিরহে স্থতরাং 
শিখা বন্ধনের অভাবে সেই শিখা রহিত ব্যক্তির তত্রুত জন্ধ্যা বন্দনাদি 
বর্ের প্রত্যহ বৈগণ্য জন্মে” পরে ১৭১ পৃষ্ঠে সৃতি বচন লিখিয়া.৮ পং- 
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ক্তিতে লিখেন যে (শিখার অভাবে ক্রমে এ পাপ মহাপাতক তুল/ হর 
যেমন উপপাতক ক্রমে বৃদ্ধি হইয়! মহাপাতককেও লত্ঘন করে এবং ভ্রম 
ব্রাহ্মণ্যাদিরও হানি হইতে থাকে ) উত্তর ।__-এ আশ্চর্য্য ধর্াসংহারক, 
আপন প্রত্াত্বরের ১৫ পৃষ্ঠে ৬ পংক্তিতে লিখিয়াছেন (উদ্দিতে জগতীনাথে 
ইত্যাদি বচনের এতাৎপর্য্য নহে যে সুর্য্োদয়ানস্তর দৃত্তধাবন কর্তা বিষ, 
পূজাদি রূপ কর্মে অনধিকারী হয়, যেহেতু দস্তধাবন স্নান ও আচমন 
তাবৎ কর্মের কর্ভৃসংস্কার রূপ অঙ্গ, তাহার যথোক্ত কাল ও মস্ত্রাদির 
বৈগুণ্যে অনধিকারি কৃত কর্মের ন্যায় যথোক্তকাল মন্ত্বাদি রহিত দত্ত 
ধাঁবনাদি কর্তার কৃত দৈব ও টৈত্র কর্ম অসিদ্ধ হয় না এবং প্রতিদিন 
কর্তব্য সন্ধ্যা বন্দনাদি বিষণ পৃজাদি কর্ম যথা কথক্চিদ্রপে কৃত হইলেও সিদ্ধ 
হয়) এখন পণ্ডিতের! বিবেচনা করিবেন যে ধর্ন্াসংহারক আপনি সর্ষে 
দয়ের ভূরি কালানস্তর প্রত্যহ প্রায় গাত্রোথান করেন এনিমিত্ত লিখেন 
যে (যথোক্তকাল দত্তধাবনাদি রহিত কর্তার কৃত দৈব ও পৈত্রকর্ম্ম অসিদ্ধ 
হয় না এবং প্রতিদিন কর্তব্য সন্ধা| বন্দনাদি বিষণ পূজাদি কর্ম্ম যথা কথ- 
ঞিদ্রপে কৃত হইলেও সিদ্ধ হয়) কিন্তু ধর্দমসংহারকের ঘ্বষ্য ব্যক্তির 
প্রতি ব্যবস্থা দিতেছেন, যে শিখা বন্ধনাভাবে প্রত্যহ বৈগুণ্য জন্মিয়া এ 
পাতক ক্রমে মহাপাতককেও লঙ্ঘন করে এবং ক্রমে ব্রাহ্মণ্যাদিরও হান 
হইতে থাকে, অথচ স্ম্যোদয়ের পূর্বে গাত্রোথানের অভাবে প্রত্যহ ক্রিয়া 
বৈগুণ্য হইলেও সেই পাপ ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া ধর্ঘ্মনংহারকের প্রতি.মহা 
পাতক হয় না) অত্তএব দ্বেষেতে যে মনুষ্য অন্ধ হইয়া! পূর্ববাপর, এরূপ 
. অনস্থিত কহেন তিনি শাস্ত্রীয় আলাপের যোগ্য কিরূপে হয়েন। ১৭১ পৃষ্ঠে 
১৫ পংক্তিতে লিখেন যে (তরী পুত্রাদিকে অন্ন দান কেনা করিয়া থাকে? 
অতএব এ বচনে অন্নদান শব্দের অন্নদান ব্রত কহিতে হইবেক ) আমরা 
প্রথম উত্তরে এরূপ লিখি নাই যে স্ত্রী'পুত্রকে ও বেতন গ্রহীতা ভূত্যকে 
অন্নদান করিলে পাপক্ষয় হয়, অতএব কিন্ূপে এ আশশ্কা করিতে ধর্ম 
সংহারক সমর্থ হইলেন? আর সামান্য অরদানাপেক্ষা অন্নদান ব্রতে 
ফলাধিক্য বটে কিন্তু ও বচনে যে অন্নদান পদের তাৎপর্ধ্য অন্নদান ব্রতই 
হয় সাহার প্রমাণ লিখা ধর্মমসংহারকের উচিত দ্বিল, যেহেতু সামান্য 
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অরনদামে পরম ফল গ্রাপ্ত হইয়াছে ইহা! ক্রিয়াযোগসার প্রভৃতি পুরাণে ও 
ইতিহাসে দৃক্ট হয়। কেশ ছেদন বিষয়ে ১৭৩ পৃষ্ঠে ৫ পংক্তিতে লিখেন 
যেপস্থবর্ণাদি দানে সাধারণ পাপের ক্ষয় হয় ইহাও যথার্থ ষদ্যপি তাহারা 
ও কদাচিৎ কদাচিৎ স্বর্ণদান করিয়া.থাকেন তথাপি তাহাতে তৎপাপের 
ক্ষয় হয় না, যেহেতু তৎপাপে পুনঃ পুনর্ববার প্রন্বত্ত হইলে তাহার নিবৃত্তি 
কোনো প্রকারে হইতে পারে না” এবং প্র প্রকরণে এক বচন লিখিয়াছেন 
যে পুনঃ পুনঃ পাঁপ করিলে তাহাকে গঙ্গ। পবিত্র করেন না। এবং ১৭৪ 
পৃষ্ঠের শেষের প্রংক্তিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে “পুনঃ পুর্ববার তাদুশ 
পাপকারি লোকেরা! পাপ কর্মে রত হয় তাহাদের নিস্তার নট 
নাশিনী পতিতোদ্ধারিণী ত্রিভুবন তারিণী গরঙ্গাও করেন না ৮ 
উত্তর ।_কর্্ম নিষ্টের প্রতি ব্রাহ্ম মুহূর্তে উদ্ধান প্রভৃতি যাহা যাহা 
বিহিত তাহাকে ধর্্সংহারক পুনঃ পুনঃ ত্যাগ ও যবন স্পর্শাদি যাহা 
যাহা সর্বরথা নিষিদ্ধ তাহা'র পৃত্যহ অনুষ্ঠান করিয়াও, গঙ্গান্নান দ্বারা না 
হুউক কিন্ত গৌরাঙ্গ কুপাতে হরিনাম বলে সেই সকল হইতে মুক্ত হইয়া 
কুতার্থ হয়েন, কিন্তু অন্যে এক জাতীয় পাঁপ পুনঃ পুনঃ করিলে তাহার 
গঙ্গা স্নানাদিতেও নিষ্কতি নাই এই ব্যবস্থা দেন; অতএব এধর্শসংহা- 
রকের চরিত্র পণ্ডিতের! বিবেচনা করুন, বিশেষত এ পুতুত্তরের ১০৪ 
পৃষ্ঠে ১৩ পংক্তিতে লিখেন যে “ভাক্ত তবস্ঞানির প্রীক্ষঞ্ণ চৈতন্য বিনা 
আর গত্যন্তর নাই” পরে ১০৫ পৃষ্ঠে ৫ পংক্তি অবধি লিখেন যে ( যদ্যেতে 
পাপিনো বিপ্র মহাপাতকিনোপিবা-_জীবহত্যারতাব্রাত্যাঃ নিন্দকাশ্চা- 
জিতেন্তরিয়াঃ। পশ্চাৎ জ্ঞানসমুগপন্না গুরো: কষ্খপ্রসাদতঃ_ততম্ত্ব যাবজ্জী- 
বস্তি হরিনামপরায়ণাঃ। শুদ্ধান্তেইখিলপাপেত্যঃ পূর্ব্বজেভ্যোপি নারদঃ ) 
এস্থলে যাবজ্জীবনের পাপ ও জীবহত্যা পুনঃ পুনঃ করিয়াও হরিনাম 
বলে ধর্মসংহারকের] মুক্ত হইবেন কিন্তু অন্যে যদি কেশচ্ছেদন মাত্র 
বারস্বার করেন তাহার নিক্কতি নুবর্ণদানে ও গঙ্গান্নানেও হয় না এরূপ 
ধর্মসংহারক প্রায় দৃশ্য নহে। 

১৭৫ পৃষ্ঠে ১* পংক্তিতে লিখেন যে * তাক্ত তত্বজ্ঞানি মহাশয় অন্য 
একবচন লিখেন তাহার তাৎপর্য এই যে আমি ব্রদ্ম এই প্রকার চিন্তা 
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ক্ষণমাত্র কাল করিলেই সকল পাপ নষ্ট হয় কিন্ত তাছাক্ষেই এই জি- 
ড্ঞাস! করি যে এই প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ কাহার প্রতি করেন, যথার্থ তত্ব- 
জ্ঞানিদিগের পাপাভাব প্রযুক্ত তাহাদের প্রতি অসম্ভব। উত্তর ।__সর্ধবজন 
প্রসিদ্ধ সর্ব শান্তর সম্মত ইহা হয় যেজ্ঞানির সিদ্ধাবস্থায় পাপ পুণ্যের 
সম্বন্ধ তাহার সহিত থাকে না, অতএব তাহারা এ কুলার্ণৰ বচনের বিষয় 
কদাপি নহেন) বেদান্তের ৪ অধ্যায় ১ পাদ ১৩ সুত্র ( তদধিগমে উত্তর- 
পূর্ববাঘয়োরক্লেষবিনাশৌ তদ্বাপদেশাৎ ) ব্রহ্গজ্ঞান উৎপন্ন হইলে পূর্ব্ব 
পাপের বিনাশ ও পর পাপের স্পর্শাভাব ব্যক্তিতে হয়, যেহেতু বেদেতে 
এই রূপ উপদেশ আছে। কিন্ত জ্ঞান সাধনাবস্থায় পাপের সম্ভাবনা অ]ঁছে 
সুতরাং জ্ঞানাহৃষ্ঠায়িতা এবচনের বিষয় হয়েন, যে ক্ষণমাত্রও-আত্ম চিন্তা 
করিলে পাপ হইতে মুক্ত হইবেন ইহার বিশেষ বিবরণ এই দ্বিতীয় উত্ত- 
রের ২৫৭ পৃষ্ঠে ও ২৮৫ পৃষ্ঠে লেখা গিয়াছে তাহার অবলোকন করিবেন ॥ 
ধর্মসংহারক ১৭৭ পৃষ্ঠে পংক্তিতে লিখেন যে এই প্রায়ম্চিত্তের উপ- 
দেশ “যদি তাক্ত তৰপ্তানিদের প্রতি কহেন তবে তাহাও অসম্সব যেহেতু 
্রন্ম পুবাণ বচনানুসারে তাদৃশ দ্রুন্ট পাপিষ্ঠদ্িগের প্রাফশ্চিতের দ্বাবা শোধন 
হয় না” এবং ব্রহ্ম পুরাণীয় বচন লিখেন ভাঙার অর্থ এই যে “অপ্তগত 
ছুন্ট যে চিত্ত তাহা তীর্থন্নীন করিলেও শুদ্ধ হয় না যেমন জলেতে শত 
শত বার ধৌত করিলেও স্করাভাগ অশুচি থাকে” অত্যক্দত এই যে এ 
প্রত্যুত্বরের ৬৯ পৃষ্ঠে ৬ পংক্তিতে ধর্্মসংহারক লিখিয়াছেন যে “্যদাপি 
বৈষ্রাদি পঞ্চোপাসক আপন আপন উপাসমার সর্ধব অনুষ্ঠান করিতে 
অশক্ত হয়েন তথাপি পাপক্ষয় ও মোক্ষ প্রাপ্তি তাহাদিগের অনায়াস লভ্য 
যেহেতু বিঞ্, প্রভৃতি পঞ্চ দেবতার নাম মাত্রেই সর্ব পাপক্ষয় অস্তে 
ঘোক্ষ প্রাপ্তি হয়” দেবতার উপাসনা বিষয়ে বিশেষ বিশেষ প্রায়শ্চিতত 
ব্যতিরেকেও কেবল তাহাদের নাম স্মরণ' নাত্রেই পাপক্ষয় ও মোক্ষ 
প্রাপ্তি হয় ইহাকে স্তৃতিবাদ না কহিয়া ধর্ম্মসংহারক যথার্থ স্বীকার করেন, 
কিন্ত জ্ঞান সাধনে কোন পাপ উপস্থিত হইলে তৎক্ষয় বিশয়ে শত শত 
বচন থাকিলেও ধর্ম্মসংহারক তাহার অন্যথার জন্যে এই প্রকীর চেন্টা 
সকল করেন যে “অন্তর্গত ছুঙট যে চিত্ত তাহা তীর্থন্নান করিলেও শুদ্ধ 
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হয় ন” “দুষ্ট চিত্ত লোকের প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা শুদ্ধ হয় না এবং ছুইটা- 
শয় দান্তিক ও অবশেন্দরিয় মনুষ্যকে কি তীর্থ কি দান কি ব্রত রি কোন 
আশ্রম কেহ পবিত্র করেন না”। উত্তর ।-_-এসকল ব্রহ্ম পুরাণীয় বচনকে 
নিন্দার্থবাদ না কহিয়৷ যদি দুক্ট চিত্ত প্রভৃতির পাঁপকে ৰজু লেপ রূপে 
ধর্মসংহারক স্বীকার করেন, তবে তাহারই মতে দুষ্ট চিত্ত ব্যক্তি সকলের 
কি নাম স্মরণে কি আত্ম চিন্তনে এ জুয়ের একে ও তুল্যরূপে নিস্তারাভাব। 
১৭৮ পৃষ্ঠে (ক্রিয়াহীনস্য মূর্খম্য মহারোগিণ এব চ। ঘথেষ্টাচরণস্যাহ" 
মরণীন্তমশৌচকং ) এই বচন লিখিয়াছেন। উত্তর ।-_-এবচন অবলম্বন 
করিয়া স্ব স্ব ধর্মানুষ্ঠায়িকে, ও সার্থ গায়ত্রী বেত্তাকে, ও সুস্থ শরীরকে, 
শান্্র বিহিত আচরণ বিশিস্টকে, ক্রিয়াহীন, মূর্থ, মহারোগী, যথেক্টাচারী, 
কহিতে সকলেই দ্বেষ প্রযুক্ত সদর্থ হয় কিন্তু পরমেশ্বর যেন আমাদিগ্যে 
দ্বেষান্ধ না করেন ॥ ৰ 
১৭১ পৃষ্ঠের শেষ পংক্তি অবধি লিখেন ষে (পণ্ডিতাভিমানি মহাশয় 
অনা ছুই বচন লিখিয়াছেন তাহার তাৎপর্য এই যে অন্তর দানে স্ৃবর্ণাদি 
দানে ব্রঙ্গ হত্যাক্কুত মহাপাপও ক্ষয় হয় কিন্তু তীহাকেই জিজ্ঞাসা করি 
'ষ পুস্তকে লিখিত প্রায়শ্চিত্ত পাপ নাশক কি আচরিত প্রায়শ্চিত্ত প্ন্প 
নাশক হয়)। উত্তর।-_আমাদের পূর্ব উত্তরে এমত লিপি কোন স্থানে 
নাই যাহার দ্বারা ইহা! বোধ হইতে পারে যে পুস্তকে লিখিত প্রায়শ্চিত্তেও 
পাপক্ষয় হয় অতএব এ প্রশ্ন ধর্্মসংহারকের সর্ব্রথ৷ অযুক্ত, বস্তুত আমা- 
দের লিখিবার এমত তাৎপর্য্য ছিল যে ক্ষুদ্র দোষে বৃহৎ পাপ শ্রবণ যে 
স্থানে আছে অর্থাৎ হ্বাচিলে জীব না কহিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ হয়, সেই সেই 
স্থলে সামান্য দান ও নাম স্মরণ, যাহাতে ব্রক্মহতাদি পাপ নাশ হয় 
কহিয়াছেন, তত্তৎ পাঁপের প্রায়শ্চিত্ত স্থানীয় হইতে পারে অর্থাৎ কেবল 
বচন প্রাপ্ত ব্রহ্মহত্যাদি পাপ প্রায় সামান্য অন্নদান নাম ন্মরখাদিতে যায়, 
ইহাতে ধর্ম্সংহারকের এরপ প্রশ্ন সর্ব্দা অযোগ্য হয়, যেহেতু অনেকের 
অন্নদান ও নাম স্মরণ করা কেবল পুস্তকে লিখিত না হইয়া কর্তা হইতে 
নিষ্পন্ন হইতেছে তাহা ধর্ম্মসংহারক রাগান্ধ হইয়া! দেখিতে যদি না পান 
কিন্তু অন্যের প্রতাক্ষ বটে । 
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১৬৯ পৃষ্টের ভূতীয় পংক্তিতে লিখেন যে (ধর্ম শাস্ত্রে যবনী মনোর- 
ধ্নাদিকে কেশ চ্ছেদের নিমিত্ত কহেন ন1)। উত্তর কেশ চ্ছেন 
বেশ্যার মনোরঞ্্ন কারণ কহা বদতো ব্যাঘাত হয়, বরঞ্চ কেশ ধারণ, 
বিন্দু প্রদান, অলক! তিলক বিন্যাস বেশ্যার মনোরপ্রীনের কারণ হইতে 
পারে। পরেই লিখেন যে (যদ্যপি উপদংশ রোগেই তীহাদিগের তব 
চ্ছেদন বিধি কৃত হুইয়াছে)। উত্তর ।- শাস্ত্রীয় বিচারে এই সকল নিন্দিত 
উক্তি কি রূপ মহাব্যলীক হুইতে সম্ভব হয় তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিবেচনা 
করিবেন, এই রূপ পূর্ব্ব পুরুষের উল্লেখ পূর্ববকও স্থানে স্থানে অলী- 
কোক্তি করিয়াছেন তাহার যথোচিত উত্তর লিখিয়! যদ্যপিও আমরা 
ছাপা করিতে পাঠাইয়াছিলাম কিন্তু পূর্ব্ব নিয়ম স্মরণে তাহা হইতে 
পরে ক্ষান্ত হওয়া গেল তদন্ুরূপ এসকল কদর্ধ্য ভাষার, উত্তর দিতেও 
নিরস্ত থাকিলাম ॥ ইতি চতুর্থ প্রশ্নে দ্বিতীয়োত্তরে ক্ষমা প্রচুরো নাম 
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ধর্ম সংহাঁরকের চতুর্থ প্রশ্নের তাৎপর্য্য এই ছিল যে ত্রাঙ্গণ স্থরাপান 
করিলে ব্রহ্মহুত্যা! পাঁপগ্রস্ত এবং ব্রাহ্মণ্য হীন হয়েন; তাহার উত্তরে আমরা 
লিখিয়াছিলাম যে ব্রাঙ্গণাদি কলিতে সুরাঁপান করিবেন না এন্ধপ বচন 
শান্ত্রে দৃষ হইতেছে, সেই রূপ কলিতে উপাসনা ভেদে ব্রাঙ্মণাদি স্থরাপান 
করিবেন এরূপ বচনও শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় অতএব উভয় শাস্ত্রের পরস্পর 
বিরোধ. হইবাতে পরমারাধ্য মহেস্বর আপনিই তাহার দিদ্ধাস্ত করিয়াছেন 
(অসংস্ক-তঞ্চ মদ্যাদি মহাপাঁপকরং ভবে) “অর্থাৎ যে স্থলে কলিতে ব্রা- 
দ্ষণাদির প্রতি মদদিরার নিষেধ দৃহ্ট হইতেছে সে অসংস্কৃত মদিরাদি পর 
জানিবে, ও যে স্থলে কলিতে ব্রাহ্মণাদির মদ্দিরা পানে বিধি দেখিতেছি 
তাহ! সংস্কৃত মদ্য পর হয়। তাহার প্রত্যুত্বরে ১৮৩ পৃষ্ঠে ১৩ পংক্তিতে 
ধর্মসংহারক আদৌ লিখেন যে "পুরুষের ইচ্ছাতেই যে বিষয়ের প্রাপ্তি 
হয় তাহার প্রাপ্তির নিমিত্ত যে শীস্ত্র তাহার নাম নিয়ম সেই নিয়ম খাতু- 
কালে ভার্ধ্যা গমন-_ইত্যাদি অতএব মদ্য পাঁনাদি স্থলে যে বিধির আকার 
শান্ত দেখা যাঁয় সে বিধি নহে কিন্তু নিয়ম ” অর্থাৎ মদিরা পান পুরুষের 
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ইচ্ছা! প্রাপ্ত হয় তাহার নিমিত্ত যে বিধির আকার শান্ন দেখা যাঁয় তাহাতে 
মদিরা পানের নিয়ম অভিপ্রেত হয়। উত্তর।-__ধর্ম্মসংহাঁরকের এরূপ 
কথন আমাদের পূর্বব উত্তরের কোনো! বাঁধা জর্মায় না, যেহেতু পুরুষের 
ইচ্ছা প্রাপ্ত মদ্য মাংসাদি ভোজন বটে, তাহার পান ভোজন উদ্দেশে 
সংক্কারাদি বিধি কহিয়া নিয়ম করিয়াছেন, অতএব ব্যক্ডির রাগ প্রাপ্ত 
ধতুকালীন ভার্যা গমনের আবশ্যকতার ন্যায় অধিকারি বিশেষের সংস্কৃত 
মদিরা পানে আবশ্যকতা রহিল। ১৮ পৃষ্ঠে শ্রীতাগনতের ছুই বচন 
লিখিয়া পরে*১৮৫ পৃষ্ঠের ৬ পংক্তিতে অর্থ লিখেন যে ( সৌত্রামণীযাগে 
সুরনাপাঁন অবিহিত, কিন্তু আদ্বাণ মাত্র বিহিত )। উত্তর ।_-ভাগবত শান্ম 
বৈষ্ঃবাধিকারে হয়, তথাচ ভাগবতে (শ্রীমস্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষঃ- 
বানাং প্রিয়ং ) অতএব সৌত্রামণী যাগে স্থরার আপ্রাণ ভাগবতে যে 
কহিয়াছেন তাহা বৈষ্ণবাধিকারে কহিলেই সঙ্গত হয়, নৃতুবা অন্য শান্ের 
সহিত বিরোধ জন্মে এ ভাগবতেই কহেন যে (স্বে স্বেধিকারে যা নিষ্ঠা 
সগুণঃ পরিকীর্তিতঃ) স্বীয় স্বীয় অধিকারে মন্তুষ্যের যে নিষ্ঠ তাহাকে 
গুণ কহি ॥ দ্বিতীয়ত, বচনাস্তরের দ্বারা কলিকালে তস্ত্রোন্ত সংস্কারে 
স্থরা সেবন ও তাহার গ্রহণের পরিমাণ প্রাপ্ত হইতেছে, ও শ্রীভাগবতে 
বৈদিকান্নষ্ঠানে যন্তীয় স্থুবার স্বাণ লইবাঁর অন্থমতি দেন, কিন্তু তান্ত্রিক 
অধিকারে এ অনুমতি নহে; অতএব পরস্পর শান্সের এক বাক্যতা নি- 
মিত্ত ভাগবতীয় বচনকে কে্,! বৈদিক যক্ঞ বিষয়ে কহিতে হইবেক। 

১৮৬ পৃষ্ঠে ৩ পংক্তিতে ব্রহ্ম পুরাণীর বচন লিখেন ( নরাশ্বমেধৌ মদা- 
ধু কলৌ বঙ্জং দ্বিজাতিভিঃ ) অর্থাৎ নরমেধ, অশ্বমেধ, ও মদ্য, দ্বিজাতিরা 
কলিতে ত্যাগ করিবেন। উত্তর ।--ইহাতে শ্রোত অশ্বমেধাদি যাগ সাহ- 
চর্য্ে মদিরার নিষেধ কলিযুগে করিয়াছেন অর্থাৎ সত্য ত্রেতা দ্বাপরে ষে 
বিধানে মদ্য পান করিতেন" তাহা কলিতে অকর্তব্য আর এ তিন যুগে 
বেদোর্জ্ঠ বিধানে মদ্যাচরণ ছিল ইহা শান্সে দৃষ্ট হইতেছে, অতএব এবচন 
দ্বারা তন্ত্র শান্ত্োক্ত উপাসনা বিশেষে মংস্কৃত মদিরার নিষেধ নাই সুতরাং 
আমাদের পূর্ববোত্তরের সিদ্ধান্তের অন্তর্গত হইল। অধিকন্ভ এনিষেধকে 
মামান্যত ঘদি কহ দ্তথাপি যাহার দামান্যত নিষেধ থাকে অথচ বিশেষ 


( ৩৪০ ) 

[বশেষ বিধিও তাহার দৃষ্ট হয়, তখন সেই বিশেষ বিশেষ স্থল ভিন্ন উ 
সামান্য নিষেধকে অঙ্গীকার করিতে হয়, যেমন পুভ্্রকে মন্ত্র দ্রিবেন ন। 
এই সামান্য নিষেধ আঞ্ছে আর জোষ্ঠ পুক্রকে মন্ত্র দিবার বিশেষ অনুমতি 
দিয়াছেন; অতএব জোষ্ঠ পুক্র ভিন্ন পুস্রেরা এ সামান্য নিষেধের বিষয় 
হয়েন কিন্ত জ্োষ্ঠ পুত্র বিধি প্রাপ্ত হইলেন, সেই রূপ কলিতে মদাপানের 
সামান্য নিষেধ আছে, এবং অধিকারি বিশেষে সংস্কত মদ্য কলিতে পান 
করিবেক এমত বিশেষ বিধিও দেখিতেছি, অতএব কলিতে তস্ত্রোক্ত 
ংস্কৃত ভিন্ন মদ্যের পান ধী নিষেধের বিয়ষ হয়েন কিন্তু সংস্কত মদ 
প্রাপ্ত হইলেন ॥ দ্বিতীয়ত এ পৃষ্ঠে ধর্ম্টসংহারক কালিকা পুরাণীয় বচন 
লিখেন মেদ্যং দত্ব' ব্রাহ্মণন্ত ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে) এবং উশনার বচন লিখেন 
( মদ্যমদেয়মপেয়মনিগ্রাহ্থাং। এছই বচন দ্বারা না কলি যূগে মদ্যপানের 
নিষেধ, না সংস্কৃত মদ্যপানের নিবেধ, এ দুয়ের একেরো কথন নাই, কিন্তু 
সামান্যত মদ্যপানের নিষেধ প্রাপ্ত হয়, অতএব সংস্কত মদ্যপান বিধায়ক 
বিশেষ বচন দ্বারা এ কালিকা পুরাণের ও উশনা বচনের বিষয় অসংস্কৃত 

মদ্যকে অবশ্য কহিতে হুইবেক। | 
১৮৭ পৃষ্ঠে ২ পংক্তিতে লিখেন যে (এস্থানে কলিযুগে মদোর নিষেধ 
প্রযুক্ত অনেক নব্য প্রাচীন সর্ব জন মান্য গ্রন্থৃকারেরা মদ্য পানাদি স্থলে 
মদ্য প্রতিনিধি দানাদিরও নিষেধ করিয়াছেন)। উত্তর ।-_পশ্বা্দি অধিকারে 
মদ্দিরা পানের নিষেধ প্রযুক্ত তত প্রতিনিধির নিষেধ অবশ্যই যুক্ত হয়, 
স্থতরাং গ্রন্থকারেরা এ অধিকারে প্রতিনিধির নিষেধ করিতেই পারেন, 
কিন্ত সেইরূপ সর্বজন মান্য অন্য অন্য গ্রন্থকারের! পশ্বাদ্দি ভিন্ন অধিকারে 
বিহিত মদ্যের গ্রাহাত্ব ও তদভাবে তাহার প্রতিনিধি দান এরপ ব্যবস্থা 
দিয়াছেন, অতএব অধিকারি ভেদে উভয়ের মীমাংসা অবশ্য কর্তব্য হয়। 
কুলার্চন দীপিকাধত কুলার্ণৰ বচন (বিজয়াযাঁবটা কার্ধ্য| স্ুরাশুদ্ধ্যাদিসং- 
যুতা। মুখ্যাভাবে তু তেনৈব তর্পযেৎ কুলদেবতাং) সমযাতস্ত্রে (্রব্যাতাবে 
তাত্রপাত্রে গব্যং দদ্যাদ্রর্তং বিনা ) মদ্য মাংসযুক্ত সম্বিদার বটিকা করিয়া 
মুখ্য মদ্যাদির অভাবে তাহার দ্বারা কুলদেবতার তর্পণ করিবেক। মদ্যের 
অভাবে ্বত ব্যতিরিক্ত গব্যকে তাত্রপাত্রে রাখিয়া তাহা প্রদান করিবেক। 


( ৩৪১ ) 


১৮৮ পুষ্ঠে ১৬ পংক্তি অবধি পদ্ম পুরাণীয় বচন প্রমাণে পাষণ্ডের 
লক্ষণ করিয়াছেন তাহার তাঁৎপর্য্য এই, যে যে সকল লোকেরা অভক্ষ 
তক্ষণে অপেয় পানে রত হয় তাহাদ্দিগ্যে পাঁষও কঠিয়া জানিবে এবং যে 
বেদ সম্মত কাধ্য না করে ওত্বম্ব জাতীয় আচার ত্যাগ করে তাহারা 
পাষণ্ড হয়। উত্তর ।__যাহারা বেদ ও স্থৃত্যাদি শাস্ত্রে অপ্রাপ্ত কেবল 
চৈতন্য চরিতামৃতীয় উপাসন। করেন ও স্বস্ব জাতীয় আচার ত্যগি করিয়। 
অন্ত্যজাদির সহিত পঙ্গতে তত্তৎ সপৃষ্ট অখাদ্য ও অপেয় আহার করেন 
ঠাহারা যথার্থ রূপে এ লক্ষণাক্রাত্ত হয়েন কি ন! ইহা ধর্্মসংহারকই বি- 
বেচন] করিবেন । 

১৮৯ পৃষ্ঠে ৯ পংক্তি অবধি কলিতে পশুভাব ব্যতিরেক দিব্য ও বীর 
তাখ নাই ইহার প্রমাণের উদ্দেশে সিদ্ধ লহরী তন্ প্রভৃতির বচন লিখি- 
যাছেন, তাহা সঙ্কেপে লিখিতেছি । দিব্যবারমতং নান্তি কলকালে সুলো- 
চনে। পশুভাবাৎ পরোভাবে। নাস্তি নাস্তি কলের্মতঃ। কলৌ পশুমতং 
শন্তং যতঃ সিদ্ধীশ্বরোভবেৎ )। উত্তর প্রথমত এ সকল বচন কোন্‌ 
এন্তকারের ধৃত তাহ! ধর্মসংহারকের লিখা উচিত ছিল; দ্বিতীয়ত এসকল 
বচনের সহিত শান্্াস্তরের বিরোধ না হয় এনিমিত্ব ইহাকে পশু ভাবের . 
স্ততিপর অবশ্যই মানিতে হইবেক, যেহেতু কলিকালে বীরভাব সর্বরথ। 
প্রশস্ত এবং অন্য ভাবের অগ্রশস্ততা বোধক বচন সকল যাহা! প্রসিদ্ধ 
টাকা প্রাপ্ধ ও প্রসিদ্ধ" সংগ্রহকারের ধৃত হয় তাহা আমরা পৃর্বেবাত্তরে লি- 
খিয়াছি, সন্প্রতিও তঙ্িন্ন অন্য অনা লিখিতেছি। কুলা্চন দীপিকাধ্নত 
কামাখ্যাতস্ত্রে ( জন্ব,দ্বীপে কলৌ দেবি ্রাহ্মণন্ত বিশেষতঃ পুর্ন স্যাৎ 
পশুর স্যাৎ পশুর্ন স্যান্মমাজ্ঞয় ) মহানির্ব্বাণে (কলৌ ন পশুভাবোহস্তি 
দ্িব্যভাবঃ কুতোভবেৎ। , অতোদ্ধিজাতিভিঃ কার্য্যং কেবলং বীরসাধনং ) 
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং 'সতাং মযোচাতে। বীরভাবং বিন! দেবি 
সিদ্ধর্নাস্তি কলৌ যুগে ) ইহার সংক্ষেপার্থকলিকালে জ্ব,ঘীপে বিশেষতঃ 
ব্রাহ্মণ কদাপি পশুভাব আশ্রয় করিবেন না। কলিতে পশুতাৰ হইতে 
পারে না, দিব্যভাব কি রূপে হয় অতএব দ্বিজেরা কলিতে কেবল বীর- 
সাধন করিবেন। 


( ৩৯২ ) 

এখন আমাদের লিখিত বীরভাবের প্রাশস্ত্য স্থচক এই সকল বচন ও 
ধর্দমসংহারকের লিখিত পশুভাবের প্রাশস্ত্য স্থচক বচন উভয়ের পরস্পর 
অনৈক্য দেখাইতেছি,- যেহেতু তাহার লিখিত বচনে কলিতে পশুভাবেই 
সাধন প্রশস্ত হয়, এবং তাহার দ্বারা কেবল সিদ্ধি জন্বে ইহা বোধ হয়, 
আর আমাদের লিখিত পূর্ব পূর্ব্ব সংগ্রহকারক্নত বচনে ইহা প্রাপ্ত হই- 
তেছে যে কলিতে বীর সাধনই প্রশস্ত ও তাহার দ্বারাই কেবল সিদ্ধি 
হয়; অতএব এরূপ বিরোধস্থলে সংগ্রহকারেরা সর্ধ্ব সামগ্রস্যে এই রূপ 
মীমাংসা করিয়াছেন যে পশুভাবের বিধায়ক যে সকল* বচন তাহা সেই 
অধিকারে পশুভাবের স্ত্রতিপর হন এবং বীরভাঁবের বিধায়ক বচন সকল 
তদধিকারে তাহার মাহাত্মা জ্ঞাপক হয়, যেমন বিষ্ণ প্রধান গ্রন্থে ব্রহ্মা ও 
মহেশ্বর হইতে বিষ্ণর প্রাধান্য বর্ণন দ্বারা ও বৈষ্ণব ধর্মের সর্ববোত্মন্ব 
কথনের দ্বারা ভগবান্‌ বিষ্ণর এবং তদ্ধর্ম্ের স্তুতি মাত্র তাৎপর্য্য হয়, 
রাঁমায়ণে (অহং ভবন্নাম জপন্‌ ক্ৃতার্থো বসামি কাশ্যামনিশং ভবান্য। ) 
মহাঁদেব কহিতেছেন যে হে রাম আমি তোমার নাম জপেতে কৃতকার্ধ্য 
হুইয়! নিরন্তর ভবানীর সহিত কাশীতে বাস করি) এবং শিব প্রধান গ্রন্থে 
রক্ষা! ও বিঃ, হইতে শিবের প্রীধান্য বর্ণন ও শৈব ধর্মের সর্ববোত্বমত্ব 
কথন দ্বারা ভগবান্‌ মহেশ্বরের ও মহেম্বর ধর্মের স্তরতি বোধ হয়, মহাভা- 
রতে দান ধর্মে কেদ্রতক্যা তু কৃষ্ণেন জগঘ্যাপ্তং মহাত্মা) অর্থাৎ মহাঁদেবে 
তক্তির দ্বারা কৃষ্ক জগদ্ধাপক হইয়াছেন ; আর শক্তি প্রধান তস্ত্রাদিতে 
বিষ, প্রভৃতি হইতে শক্তির প্রাধান্য বর্ণন ও তদ্র্দ্ের সর্ববোতমত্ব কথন, 
শক্তির স্তুতি স্চক হয়, নির্ব্ধীণ তন্ে ( গোলোকাধিপতির্দেবি স্তুতিতক্তি- 
পরায়ণঃ। কালীপদপ্রাদেন সোইভবপ্লেকপালকঃ) অর্থাৎ গোলোকের 
অধিপতি যে কৃষ্ণ তিনি স্ত্রতি ভক্তি পরায়ণ হইয়া কালীপদ প্রসাদের 
দ্বারা লোক পালক হয়েন। এই সকল স্থলে এরূপ কথনের দ্বারা কোনো 
দ্বেবতার লবুত্ব অথবা অন্য হইতে তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রাপ্তি এমত তাৎপর্য 
নহে, অন্যথা প্রত্যেক বর্ণনকে স্তুতিপর স্বীকার না করিয়া যথার্থ অঙ্গী- 
কার করিলে পরম্পর স্পন্ট বিরোধোক্তির দ্বারা কোনো! শাস্ত্রের প্রামাণ্য 
থাকে না। পুঁয় ব্রত মাত্রেই কহেন যে এব্রত সকল ব্রতের উত্তম হয় 
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তাহাতে সেই ব্রতের স্তুতিই তাৎপর্য্য হয় অন্য ব্রতের লবৃত্ব তাৎপর্য্য 

নহে, বরঞ্ণ ধর্্মসংহারক আপনিই প্রথমত আপন প্রত্ৃত্তরের ২১৩ পৃষ্ঠে 
শ্রীভাগবতের ও ব্রহ্ম বৈবর্তের বচন লিখিয়াছেন, যাহার সংক্ষেপ অর্থ এই 

যে, সকল পুরাণের মধ্যে শ্রীভাগবত শ্রেষ্ঠ হয়েন এবং সকল পুরাণের 
মধ্যে ব্রহ্ম বৈবর্ত শ্রেষ্ঠ হয়েন এছুইয়ের পরস্পর বিরোধের মীমাংসা আপ- 
নিই পুনরায় এই রূপে ২১৫ পৃষ্ঠে ৮ পংক্তিতে করেন (যে শ্রীভাগবতাদির 

শ্লোকে কেবল তত্তৎ গ্রন্থের উত্তমতা কহিতেছেন অতএব তত্তদ্ধা্থে 
লোকের শ্রদ্ধাত্তিশয়ার্থ তত্তৎ বচনকে তত্বৎ গ্রন্থের স্তাবক কহ যায় 
একের স্ত্রতিবাদে অন্যের নিন্দা কুত্রীপি কেহ কহিবেন না) বিশেষত 
ধর্মসংহারকের লিখিত পশুভাবের প্রাশস্ত্য বোধক বচনে কলিতে বীরভাব 
নাই এই প্রাপ্ত হয়, আর বীরভাবের প্রাশস্ত্য বোধক বচন যাহা! আমরা! 

লিখিয়াছি তাহাতে স্পন্ট লিখেন যে কলিযুগে জন্বদ্বীপে 'বীরভাব ব্রাহ্ম- 

ণের অবশ্য কর্তব্য অতএব উভয় বচনের এক বাক্যতা করিবার উপায়া- 

স্তরও আছে যে কলিবুগে -বীরভাব সামান্যত প্রশস্ত নহে ইহা পর সিদ্ধ 
লহুরী বচনে লিখেন কোনো দ্বীপের বিশেষ করেন না, আর কামাখ্য 

তস্ত্রের বচন প্রমাণে জন্ব, দ্বীপে বীরভাবের বিশেষ কর্তব্যতা প্রাপ্ত হয় 
অতএব জঙ্ব, দ্বীপ ভিন্ন স্বীপাস্তরে বীরভাবের অপ্রাশস্ত্য মানিলেও উভয় 
বচনের বিরোধ লেশও থাকে না। 

১৯১ পৃষ্ঠের শেষ পংক্তি অবধি লিখেন যে (ভাক্ত বামাচারি মহাশয় 
স্বমত সাধন কারণ মদ্য মাংস মৈথনের অবচ্ছেদাবচ্ছেদে বিধান দর্শন 
করাইবার আশয়ে ( ন মাংসতক্ষণে দোষঃ) ইত্যাদি মনুবচনের শেষ দুই 
পাঁদ অপহরণ করিয়া প্রথম ছুই পাদ দর্শন করাইয়াছেন তাহার কারণ 
এই যে শেষ ছুই পাদ দর্শন করাইলে তাহাদিগো চতুষ্পদ হইতে হয় )। 
উত্তর ।- গ্রন্থ বাহুল্য দ্বারা কাল বাহুল্যে বেতন বাহুল্যের আশা আমাদের 
নাই, স্থৃতরাং পূর্োত্তরে মন্থু বচনের পূর্ববার্ধী লিখিয়া তাহার বিবরণ 
পরার্ধ্রের তাঁৎপর্য্য এবং পূর্ব পূর্ব্ব বচনের অভিপ্রায় লিখা গিয়াছিল, 
প্রথম উত্তরের ২৩৮ পৃষ্ঠে ১৭ও ১৮ পংক্তি (ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে 
নচ মৈথুনে ) অর্থাৎ প্রশ্তি হইলে যে প্রকার মদ্যপানে ও মাংস ভোজট্ন 
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এবং স্ত্রী মংসর্গে বিধি আছে তাহ! করিলে দোষ নাই ) পরার্দের যে তা- 
ৎপর্ধা, (অর্থাৎ নিবি না হুইয়া (প্রবৃত্তি হইলে ) বিহিত মাংসাদি 
ভোজনে দোষ নাই ) তাহাও এ বিবরণে প্রাপ্ত হইয়াছে এবং পূর্ব পূর্বব 
বচনের অভিপ্রায়ও লিখা গিয়াছে অর্থাৎ (ষে প্রকার মদ্য পানে ও মাংস 
তোজনে এবং সর সংসর্গে বিধি আছে তাহা করিলে দৌষ নাই) অতএব 
প্ডিতেরা বিবেচনা করিবেন যে পরার্ধ নালেখাতে তাহার গুয়োজন লেখ। 
ছইয়াছে কিনা? আর ইহাও বিবেচনা করিবেন মে যে পুকার বিধি আছে 
এই শব্দ পৃয়োগাধীন (মদ্য মাংস ও মৈথুনের অবচ্ছেদাবচ্ছেদে বিধান 
দর্শন করাইবার আশয়ে ) এ পূর্বাদ্ধকে আমরা লিখিয়াছিলাম কি 
কেবল বিহিত মদ্য মাংস ও বিহিত স্ত্রী সঙ্গ বিষয়ে আমরা লিখি, পরে 
তাহারাই যাহা উচিত হয় ধর্্মসংহারককে বুঝাইবেন ! , 

[১৯৫ পৃষ্ঠে ১৬ পংক্তি অবধি লিখেন যে (কুলার্ঘব মহানির্ববাণ তন্ত্রমাত্র 
দর্শী ভাক্ত বামাচারী মহাশয় কলিকালে জাতি মাত্রের বিশেষত ব্রাহ্মণের 
মদ্যপানে কুলার্ণৰ ও মহা নির্ব্বাণের বচন দর্শন করাইয়া তাহাতে ধর্ম 
সংস্থাপনাকাজ্ফির চতুর্থ পুশ্বে লিখিত মনাদির বচনের সহিত বিরোধ 
'পৃযুক্ত নিজ পাণ্ডিতোর পৃভাবে বিরোধ ভগ্ীনার্থ মীমাংসাও করিয়াছেন 
যে ধর্ম সংস্থাপনাকাজ্ষির লিখিত স্মৃতি পুরাণ বচনে কলিষুগে ত্রাহ্মণের 
মদ্যপানে যে নিষেধ সে অসংহ্কৃতের অর্থাৎ অশোধিত মদ্যের, আর মহা 
নির্ব্বাণ বচনে মদ্যপানের যে বিধি সে সংস্কতের অর্থাৎ শোধিত মদ্যের”। 
উত্তর ।-_-ধর্্সংহারক এস্কলে লিখেন যে কুলার্ণব' মহানির্ব্বাণ তন্ত্র মাত্র 
দর্শী আমরা হই, স্ৃতরাং এরূপ অধিকার ভেদে কলিযুগে মদ্য পানের 
নিষেধের ব্যবস্থা ও অধিকার ভেদে তাহার পানাদির বিধি দ্রিয়াছি ? অত- 
এব তাহাকে জিজ্ঞাস! করি যে ভগবান্‌ মহেশ্বরও কি কুলার্ণব মহানির্ববাণ 
মাত্রদর্শা ছিলেন যে এই রূপ সিদ্ধান্ত অধিকারি ভেদে করিয়াছেন। তথাচ 
কুলার্ণৰ তক্ত্রে (অনাপ্রেয়মনালোক্যমসপৃশ্যঞ্চাপ্যপেয়কং। মদ্যং মাংসং 
পশুনান্ত কৌপিকানাং মহাকলং, অর্থাৎ মদ্য মাংস পশুদের প্রাণের পানের 
অবলোকনের ও স্পর্শনের যোগ্য নহে, কিন্তু বীরদের মহাফল জনক হয়। 
তথাচ (স্বেচ্ছয়া বগঁমানোয়োদীক্ষাসংক্কারবর্জিতঃ। নত্য সদগতি: 
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কাপি তপস্তীর্ঘব্রতাদিতিঃ) অর্থাৎ দীক্ষা ও সংক্কারহীন হুইয়] যে স্বেচ্ছা 
চারে রত হয় তাহার তপস্যা ও তীর্থ ও ব্রতাদির দ্বারা কদাপি সদ্দধীতি 
নাই ॥ এবং জিজ্ঞাসা করি যে তন্ত্র শাস্ত্র পারদর্শী কুলার্চন দীপিকাকার 
কি কুলার্ণৰ মহানির্ব্বাণ মাত্রদর্শা ছিলেন যে আমাদের বহুকাল পূর্বের এই 
রূপ সিদ্ধান্ত তিনি করেন? কুলার্চন দীপিকায়াং ( পৃর্ব্বোস্তবচনেত্যো- 
ব্রাহ্মণানামপি স্থুরাপানমায়াতি তত্র ব্রাঙ্মণাদৌ নিষেধমাহ, ব্রদ্মহত্যা 
সুরাপানং ইত্যাদি, ব্রাঙ্মণোন চ হস্তব্যঃ স্বর! পেয়! ন চ দ্বিজৈঃ। কদ্্রয়া- 
মলে, বেদত্যাগাঁৎ মদ্যপানাৎ শুদ্রদারনিষেধনাঁৎ ততক্ষণাজ্জায়তে বিপ্র- 
শচগ্ডালাদপি গর্হিতঃ। ্রীক্রমেচ, ন দদ্যাদ্বক্ষণোমদ্যং মহাদেব্যৈ কদাচন, 
ইত্যাদি নিষেধাৎ ব্রাহ্মণানাং কলার্চনাভাব ইতি চেস্ন, ব্রাহ্মণমুদ্দিশ্য 
সুরাপানাদৌ যদ্যন্লিষেধনমুক্তং তদনভিষিক্তব্রাঙ্মণপরং। তখাচ নিরুত্বর 
তস্ত্রে, অভিষেকং বিন! দেবি ব্রাহ্মণোঁন পিবেৎ স্থুরাং। নপিবেম্মাদ কদ্রব্যং 
নামিষঞ্চাপি তক্ষয়েু। কৃতাভিষেকে বিপ্রে তু মদাপানং বিধীয়তে ৷ অভি- 
ষেকে কৃতে বিপ্রঃ স্ুরাং দদ্যাৎ যুগে যুগে। বিজয়াং রত্বুকপ্পাঞ্চ স্থরাতাবে 
নিযোজয়েৎ। তথ|, অভিষেকেণ সর্রেষামধিকারোভবেু প্রিয়ে। অভি- 
ষেকে কুতে বিপ্রো! ব্রহ্ষত্বং লভতে গ্রুবং, এতেন ব্রাহ্গণানাং স্থুরাপানাদৌ 
যদ্যপ্লিষেধনমুক্তং তদনভিফিক্তব্রাহ্মণপরমেবাঁবশস্তব্যং) ইহার অর্থ, কুলা- 
গন দীপিকাতে পূর্বোক্ত বচন সকলের দ্বারা ব্রাহ্মণেরও স্রাপান 
প্রাপ্ত হইল তাহাতে ব্রাহ্ষণাদির নিষেধ কহিয়াছেন ব্রন্মহত্যা সুরাপানং 
ইত্যাদি মহাপাতক হয়, ব্রাহ্মণ বধ করিবেক না ও দ্বিজেরা স্থুরাপান করি- 
বেন না, বেদের ত্যাগ ও মদ্যপান এবং শুদ্রপত্বী গমন ইহার দ্বারা ব্রাহ্মণ 
তৎক্ষণাৎ চণ্ডাল হইতে অধম হয়েন, ব্রাহ্মণ মহাদেবীকে কদাপি মদ্যদান 
করিবেন না| ইত্যাদি নিষেধ পর্শনে ব্রাহ্মণের কৌলধর্ন্ম অকর্তব্য হয় এমত 
কহিতে পারিবেন না, যেহেতু ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ করিয়া! স্থরা পানাদিতে 
যে যে নিষেধ কহিয়াছেন তাহা৷ অভিষিক্ত ভিন্ন ব্রাহ্মণ পর হয়, নিরুত্তর 
তস্ত্রেলিখেন অভিষেক ব্যতিরেকে ব্রা্গণ স্থরাপাঁন করিবেন না! এবং 
অন্য মাদক দ্রব্য ও আমিষ ভক্ষণ করিবেন না কিন্ত ব্রাহ্মণ অভিষেকী 
হইয়া মদ্যপান করিঢুবন অভিষিক্ত হইলে ব্রাহ্মণের সর্বযুগেই মদ্যগ্রীন 
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কর্তবা হয়, সুরার অভাবে রত্ব তুলা সম্ধিদা প্রদান করিবেন, অভিষেক 
দ্বারা সকলের অধিকার হয় অভিষিক্ত হইলে ব্রাহ্গণ ব্রহ্ষত্ব প্রাপ্ত হয়েন ; 
অতএব ব্রাহ্মণের উদ্দেশে সুরাঁপানাদিতে যে যে নিষেধ কহিয়াছেন তাহ! 
অবশ্যই অনভিষিক্ত ব্রাঙ্ষণ পর জানিবে) এবং দীপিকাকারের পূর্ব, 
কালীকণ্পলতাকার প্রভৃতি অতি প্রাচীন আচার্য্েরাও এই রূপ মীমাংসা 
করিয়াছেন তাহারাও কি কুলার্ণৰ মহানির্ব্বাণ মাত্রদর্শা ছিলেন ? কালী- 
কণ্প লতাসারে মদ্যপানের বিধায়ক ও নিষেধক নানা শান্্ীয় বচন 
লিখিয়া পশ্চাৎ সমাধান করেন যে ( দেবতাধিকারভাবভেদেন তত্তচ্ছাত্র- 
বচনোখ্খিতবিরোধঃ সমাধেয়ঃ) দেবতা অধিকার ও ভাব ভেদে সেই 
সেই শাস্ত্রের বচন হুইতে উৎপন্ন যে পরস্পর বিরোধ তাহার সমাধা 
করিবে ॥ সেই অভিষেক ছুই প্রকার হয় এক পুর্ণাভিষেক, দ্বিতীয় শাক্তা- 
ভিষেক তাহার ক্রম ও অনুষ্ঠানের বিবরণ তন্ত্র শান্ত দেখিবেন ॥ 

ধর্ম সংহারক ১৯৭ পৃষ্ঠে ৬ পংক্তি অবধি কালীবিলাস তস্ত্রের বচন 
লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে ভুরি পাঁন কলিতে করিবেক না এবং পান 
করিয়া! করিয়া! পুনরায় পান করিয়! ভূমিতলে পতিত হয় পরে উন্থিত 
হইয়া পুনর্ব্ধার পান করিলে পুনজন্ব হয় না ইত্যাদি বচন সকল সত্যাদি 
যুগে সম্মত হয় কলিযুগে মদ্যপান করিলে পদে পদে ত্রহ্মহত্যার পাপ হয় 
সত্য ব্রেতা যুগে মদ্য শোধন প্রশস্ত হয় কলিয়গ্রে মদ্য শোঁধন নাই এবং 
কলিতে মদ্যপান নাই। উত্তর ।_-এই কালীবিলাস তস্ত্রের বচন কোন্‌ 
গ্রস্থকারের ধ্ূত হয় তাহা ধর্ম সংহারককে লেখা কর্তব্য ছিল, দ্বিতীয়ত, , 
ইহার প্রথম ছুই বচন কলিষুগ্নে অধিক পানের নিষেধ করণ দ্বারা বিহিত 
এবং শাস্ত্রোক্ত পরিমিত পানের অন্থুমতি দিতেছেন, কিন্তু পরের বচনে 
প্রাপ্ত হইতেছে যে কলিযুগে মদ্য শোধন নাই এবং মদ্যপান কর্তব্য নহে, 
তাহার তাৎপর্য এই যে পশুদের মদ্যপান ও মদ্য শোধন কর্তব্য নহে, 
কালীকপ্পলতা ধৃত কুলতন্ত্র বচন (স্থরাষাঃ শোধনং পাঁনং দানং তর্পণ- 
মস্িকে। পশুনাং গর্হিতং দেবি কৌলানাং মুক্তিসাধনং ) মদিরার শো- 
ধন, পান, দান, তর্পণ, পশুদের সম্বন্ধে নিন্দিত কিন্ত কৌলদের সম্বন্ধে 
মুক্তি সাধন হয়। ভূতীয়ত, ধর্ম সংহারকের লিঞ্চিত বচনকে কুলার্চন 
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দ্ীপিকাধ্নুত বচন সকলের সহিত একবাক্যত৷ করিয়া অভিষেকি ভিন্ন 
ব্যক্তির মদ্য শৌধনে ও মদ্যপানে অধিকার নাই, ইহা! অবশ্য স্বীকার 
করিতে হুইবেক যেহেতু ধর্মমসংহারকের লিখিত বচনে সামান্যত পান শো- 
ধনের নিষেধ করিয়াছেন ও দীপিকাধত বচনে অভিষেকি ব্যক্তির মদ্য 
শোধন ও পান কর্তব্য হয় ইহা প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব অভিষেকি ভিন্ন 
ব্যক্তি & কালীবিলাস বচন প্রাপ্ত নিষেধের বিষয় হইবেন । চতুর্থ, সত্যাদি 
যুগে তত্ব গ্রহণে আগমোক্ত অনুষ্ঠান ছিল না উদ্গীথ, শতরুদ্রী, দেবী 
সুক্ত প্রভৃতি স্লতি মন্ত্রে তত্ব শোধনের বিধি ছিল, অতএব কলিতে যে 
শোধন ও পান নিষেধ তাহ! বৈদিক মন্ত্র মাত্রে শোধন ও বৈদিক পান 
নিষেধ হয় অর্থাৎ তান্ত্রিক মন্ত্র সাহিতা বিনা কলিতে তত্ব শোধন নাই 
যেহেতু এ কালীবিলাস তন্ত্রে সত্য ত্রেতাতে শোধনের প্রাশস্ত্য লিখিবাতে 
সত্যাদি কালে বিহিত যে বৈদিক শোধন তাহার প্রাশস্ত্য প্রথমে জানা- 
ইয়া পরে পী শোধনের নিষেধ দ্বারা ইস্থাই ব্যক্ত করিলেন যে কলিতে 
বৈদ্িক শোধন ও পান অকর্তব্য হয়, তথাহি (কুলদ্রব্যাণি সেবস্তে যেইন্য- 
দর্শনমাশ্রিতাঃ। তদক্গরোমসংখ্যাতোভূতয়োনিষু জাতে) যে ব্যক্তি তত্ত্ব 
ভিন্ন শান্স আশ্রয় করিয়া কুলদ্রবা গ্রহণ করে তাহার শরীরস্থ লোম নং- 
খ্যায় প্রেত, যোনিতে জন্ম পায় ( উদ্জীথরুদ্রশতকৈর্দেবিস্ুক্তেন পা- 
ব্বতি। কুতাদিষু দ্বিজ্জাতীনাং বিহিতং তত্বশোধনং। তন্ন সিদ্ধং কলিধুগে 
কলাবাগমসন্মতং। বৈদিকৈস্তাক্ত্িকৈর্মসতেস্তত্বানি শোধয়েৎ কলৌ। 
অর্থাৎ উদগ্গীথ শতরুদ্রী, দেবীন্ক্ত, ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্র দ্বারা সত্যাদি 
যুগে দ্বিজেদের তত্ব শোধন বিহিত হয়। কলিযুগে তাহা! সিদ্ধ নহে, 
অতএব কলিতে তান্ত্রিক এবং বৈর্দিক মন্ত্রের দ্বারা দ্রব্যের শোধন করি- 
বেক। তৃতীয়ত, সর্ধত্র সিদ্ধান্ত শানে তত্ব গ্রহণের নিষেধ যে স্থানে 
আছে তাহাকে দেবতা বিশেষে'র উপাসনা ভেদে কহিয়াছেন ও যে যে 
স্থানে বিধি আছে তাহাও মন্ত্র বিশেষে ও দ্রেবতা বিশেষে অঙ্গীকার করেন, 
তথাচ কুলার্চন দীপিকা (নন্বাহে৷ তর্থি আগযোক্তবিধানেন পঞ্চতত্বেন 
কলাবখিলদেবত! পূজনীয়ে ত্যাযাতি__অতে1 দেবীপুরাণে চীনতস্ত্রে কুলা- 
বলাঞ্চাহ, মহাতৈরবকালোয়ং শিবস্য বাঁমনায়ক?--শশানভৈরব্ট কালী 
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উগ্রতারাচ পঞ্চম) ইত্যাদি। অর্থাৎ পঞ্চতত্বের দ্বারা দেবতা পৃজা 
আবশ্যক হয় ইহা কহিয়! পশ্চাৎ সিদ্ধাস্ত করেন যে কলিতে তব দ্রব্যের 
দ্বার সকল দেবতার পুজা প্রাপ্ত হইল, এমত নহে কিন্তু দেবীপুরাণ চীন 
তন্ত্র কুলাবলী অস্ত্রে কহিয়াছেন যে মহাদেবের মহাকাল ভৈরব মূর্তির 
উপাসনায় এবং শ্মশান ভৈরবী ও মহা! বিদ্যাদির উপাসনায়,তত্বের অন্ু- 
টান কর্তব্য'হয়, এই রূপ বিবরণ করেন। সময়াতস্ত্রে (যে ভাবাযস্য 
বৈ প্রোক্তান্তৈর্ভীবৈর্ধদি নার্চয়েৎ। বিরুদ্ধভাবমাশ্রিত্য ভ্রষ্টোভবতি সাঁ- 
ধকঃ) যে দেবতার যে ভাব বিহিত হুইয়াছে সে ভাবে তাঁহার অর্চনা ন! 
করিয়া যদি তাহার বিরুদ্ধী ভাব আশ্রয় করে তবে সে সাধক ভ্রন্ট হয়। 
তথাচ ( অধিকারিবিশেষেণ শাস্তাণ্যুক্তান্যশেষতঃ) অধিকারি বিশেষে 
নান! শান্্র কথিত হুইয়াছেন। এ 

- দেবতা বিশেষে অধিকার বিশেষে ও সংস্কার ভেদে তত্ব গ্রহণের বর্ত- 
ব্যতা ও অকর্তব্যত্ব স্বীকার না করিয়া উভয় পক্ষের লিখিত বচন সকলের 
পরম্পর অনৈক্য বোধ করিয়া! তাহার মীমাংসা নিমিত্ত ধর্শ্সংহারক ২০০ 
পৃষ্ঠে ৮ পংক্তি অবধি লিখেন যে (ভাক্ত বামাচারির কুলার্ণবাদি তন্ক্রের 
বচনে কলিষুগেও ব্রাঙ্গণের মদ্যপানে বিধি দেখিতেছি, আর ধর্ম সংস্থাপ- 
নাকাজ্ষির লিখিত মন্বাদি স্থৃতি পুরাণ ও তস্ত্রাস্তর এই সকল শাস্ত্রে কলি 
যুগে ব্রাহ্মণের মদ্যপানে নিষেধও দেখিতেছি অতএব এক শাস্ত্র প্রামাণ্য 
অন্য শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য অবশ্যই কহিতে হইবেক ) পরে এই ব্যবস্থাকে 
দুর করিবার টদ্দেশে ১৬ পংক্তি অবধি স্যার করমপুরাণীয় বচন লিখেন . 
(যানি শাস্তাণি দৃশ্যন্তে লোকেন্মিন্‌ বিবিধানি চ। শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধানি 
নিষ্ঠা তেষাং হি তামসী। করালউৈরবঞ্চাপি য়ামলং নাম যৎ কৃতং। এবন্রি- 
ধানি চান্যানি মোহনার্থানি তানিচ। মা স্স্টান্যনেকানি মোহায়ৈষাং 
ভবার্ণবে ) ইহলোকে শ্রুতি স্থৃতি বিরুদ্ধ নানা প্রকার যে সকল শান্তর দৃষ্ট 
হইতেছে তাহার যে নিষ্ঠা সে তামসী, ফলত শ্রুতি স্থৃতি বিরুদ্ধ শাস্ত্রে 
কেহ কদাচ শ্রদ্ধা করিবে না যেহেতু তদহুসারে শ্রদ্ধা করিলে তামসী 
গতি হয়, 'এবং করাল তৈরব নামে ও যামল নামে যে তন্ত্রকৃত হইয়াছে 
এবং এই প্রকার যে যে অন্য তন্ত্র আমার কথিত হুয় তাহা! লোকের 
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মে|জনার্থ এবং এই প্রকার অন্য অন্য যে তন্ত্র আমি স্য্টি করিয়াছি তাঁছ! 
এই তবার্ণবে তামসিক লোকের মোহ নিমিত্ত হয়” 

পরে ২০১ পৃষ্ঠে ১৫ পংক্তি অবধি দিদ্ধাত্ত করেন (অতএব কলিযুগে 
ব্রাঙ্মণের মদ্যপান বিষয়ে ভাক্ত বামাচারির লিখিত যে কুলার্ণবের ও মহা 
নির্ববাণের বচন তাহারি অপ্রামাণ্য অবশ্যই কহিতে হইবেক যে হেতু সেই 
সকল তন্ত্র শ্রুতি স্থৃতি বিরুদ্ধ ও নান! তন্ত্র বিরুদ্ধ একারণ কম্পিত আগম 
হয় তাহাকে অসদাগম কহা৷ যায়) তাহার পর ২০২ পৃষ্টের ৫ পংক্তি 
অবধি ধর্ন্মসংহারক পদ্ম পুরাণীয় বচন যাহা! প্রসিদ্ধ টীকা সম্মত ও সংগ্র- 
হকার পলত নহে লিখেন, তাহার তাৎপর্য এই যে বিষ্ণভক্ত অস্গুরদিগ্যে 
মোহ করিবার নিমিত্ত স্বয়ং বিষ্ণুর অন্ুমতিক্রমে মহাদেব বেদ বিরুদ্ধ 
আগম রচনা ও নিজে ভম্মাস্থি ধারণ করিয়াছিলেন ॥ প্রথম উত্তর ।__ 
এসকল বচনে শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধ তত্ত্রকে মোহনার্থ কছেন, কিন্তু উপাসনা 
ও সংস্কার বিশেষে তত্ব গ্রহণ করিতে কুলার্ণব মহা নির্ববাগাদি নানা তন্ত্র 
যে কহিয়াছেন তাহা শ্রুতি স্থৃতি বিরুদ্ধ কদাপি নহে, যেহেতু সত্যাদিযুগে 
যে শ্রোত মদ্যসেবা বিধি প্রাপ্ত ছিল কলিতে তাহারি নিষেধ স্মৃতিতে 
করেন, কিন্তু মহা বিদ্যাদি দেবতা বিশেষের উদ্দেশে তস্ত্রোন্ত বিশেষ 
সংস্কারে মদ্যমাংস গ্রহণের নিষেধ কোনো! শ্রুতি স্মৃতিতে নাই, যাহার 
দ্বা। & সকল কুলার্ণবাদি তন্ত্র শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধ হইতে পারে, বরঞ্চ 
কুলার্ণবাদ্দি তক্ক্রে কি প্রকার মদ্য শ্রুতি স্থৃতি নিষিদ্ধ হয় তাহার বিবরণ 
কহিয়া শ্রতি স্থৃতির ন্যায় তাহার পুনঃ পুনঃ পান ও দানকে নিষেধ করি- 
য়াছেন, যথা কুলার্ণবে (বৃথা পানন্ত দেবেশি স্থুরাপানং তদুচ্যতে, যম্মহা- 
পাতকং জ্ঞেয়ং বেদাদিষু নিরূপিতং তথা! ( তন্মাদবিধিনা মদ্যং মাংসং 
সেবেত কোপি ন| বিধিবৎ সেবতে দেবি তরসা ত্বং প্রসীদসি ) অর্থাৎ 
ভোগার্থ যে অবিহিত মদ্যপান*তাঙ্নীর নাম স্থরাঁপান জানিবে যাহাকে 
বেদাদি শাস্ত্রে মহাপাপ জনক কহিয়াছেন অতএব অবিধান ক্রমে কোনো 
বাক্তি অবিহিত মদ্যপাঁন ও মাংস ভোজন করিবেক না, কিন্তু হে দেবি 
যথা বিধানত্রমে যে ব্যক্তি সেবন করে তাহাকে তুমি শী্র প্রসন্না হও ॥ 
দেমন স্থৃতি সংহিতা! ও,পুরাণাঁদিতে কলিযুগে অন্নের জাতি ভেদে বিশেষ 


(৫০ ) 


নিয়ম করিয়াছেন, অধম জাতির পক অন্ন উত্তম জাতির ভোজ্য কলিতে 
নহে এই রূপ সামান্যত নিষেধ স্থৃতি পুরাণ প্রভৃতিতে করেন, কিন্ত 
উৎকলখণ্ড গ্রন্থে জগন্নাথের নিবেদিত হইলে সর্ব জাতিকে একত্র হইয়া 
অন্ন সেবন করিতে জগন্নাথ ক্ষেত্রে বিশেষ বিধি দেন," ইহাতে উৎকল 
খণ্ডকে শ্রগতি স্মৃতি বিরুদ্ধ শাস্ম কোনো গ্রস্থৃকার কহেন না, এবং তদন্ু- 
সারে জগন্নাথ ক্ষেত্রে বিষ্ণ,কাঞ্চি প্রভৃতি দ্রবিড় দেশস্থ ব্রাহ্মণ ব্যতিরেক 
সর্ধ্ব জাতি তন্নিবেদিত অন্ন ব্যঞ্ীন একত্র ভোজন করিয়াও পাপগ্রস্ত ও 
জাতি ভ্রস্ট হয়েন না, কেন না শ্রুতি স্মৃতিতে সামান্যত অপকৃষ্ট বর্ণের 
সৃষ্ট অন্নাদির ভোজন কলিতে নিষিদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু উৎকল খণ্ডে 
বিশেষ স্থানে বিশেষ দেবতাকে বিশেষ মঞ্্রের ধারা নিবেদিত 'অন্ন ব্গ্রী- 
নাদি অপকৃন্ট জাতির সহিত খাইতে আজ্ঞা দেন, দেই রূপ মদ্দিরা 
গ্রহণের সামান্যত নিষেধ স্মৃতিতে দৃষ্ট হইতেছে আর বিশেষ অধিকারে 
বিশেষ দেবতার উদ্দেশে সংস্কার বিশেষে তন্ত্র শানে মদামাংসের গ্রহণে 
বিধি দিতেছেন ; অতএব কুলার্ণৰ ও মহ! নির্ব্ধাণাদি কৌল ধর্ম বিধায়ক 
তন্ত্র উৎকল খণ্ডের ন্যায় শ্রুতি স্থৃতি বিরুদ্ধ কদাপি নহেন, স্ৃতরাং এ 
স্মার্ডঘনত বচনানুসারে ও পদ্ম পুরাণ বচন সমূলক হইলে তদহুসারে 
সকল তন্ত্র অমান্য হইলেন না ॥ অধিকন্ত পদ্ম পুরাণীয় যে বচন লিখেন 
তাহা প্রমাণ কি অপ্রমাণ নিশ্চয় করা যায় না যে হেতু সর্বত্র প্রচলিত 
পদ্ম পুরাণীয় ক্রিয়া যোগ সার মাত্র হয় অন্যথা পঞ্চাশৎ পঞ্চ সহস্র ক্লক 
সংযুক্ত সমুদায় পদ্ম পুরাণ অপ্রাপ্য এবং এমকল বচন কোনে সংগ্রহকা 

রের ধ্লুত নহে, যদিও এ সকল পদ্ম পুরাণীয় বচন সমূলক হয় তথাপি 
তাহার দ্বারা কেবল বেদ বিরুদ্ধ তন্ত্র বচনের অমান্যত! হইবেক কিন্ত 
এসকল বেদাবিরুদ্ধ তস্ত্রের মানাতায় কোনো হানি নাই। আর ম্মার্তরত 
কুর্ম পুরাণ বচনের অর্থ স্থসঙ্গতই আছে যেহেতু তাহার প্রথম ক্লোক এই 
(যানি শাস্ত্াণি দৃশ্যস্তে লোকেন্মিন্‌ বিবিধানিচ। শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধানি 
নিষ্ঠা ভেষাং হিতামসী ) ইহা! পম্চাৎ লিখিত মন্থু বচনের সমানার্থ হয় 
(ষাবেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়োষাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ। সর্ববাস্ত। নিষ্ষলা; প্রেতা ত- 
মোনিষ্ঠহি তাঃ স্থৃতাঃ। অর্থাৎ বেদ বিরুদ্ধ শান্তর অগ্রাহা হয়। ল্মার্ঘঘত এ 


( ৩৫১ ) 


কর্মা পুরাণীয় দ্বিতীয় শ্লোক এই যে (করালউৈরবঞ্চাপি যামলং নাম যং 
কুতং। এবছিধানি চান্যানি মোহনার্থানি তানিচ। ময়া স্থস্টান্যনেকানি 
মোহাঁষৈষাঁং ভবার্ণবে ) অর্থাৎ করাল ভৈরব যামলাদি তন্ত্রে নানাবিধ 
মারণ উচ্চটন প্রভৃতি কর্ম সমূহ কহিয়াছেন সেই সকল শাস্ত্র কর্মে প্র- 
বৃত্তি দিয়া লোককে মোহযুক্ত করিয়! পুনঃ পুনঃ সংসারে জন্ম মরণ রূপ 
দুঃখদায়ক হয়েন, নিষ্কামি ব্যক্তিরা তাহার অনুষ্ঠান করিবেন না । কৃ 
পুরাঁণ বচনে এরূপ লিখিবাতে এ সকল তন্ত্রের শান্ত্রত্বে অপ্রমাণ্য হয় না। 
ধেমন ভগবদ্ীতাতে কহেন (ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিক্ত্ৈগুণ্যোভবাঞ্জুন ) 
স্বামী, বেদ সকল কামন! বিশিন্ট যে অধিকারী তাহাদের কর্ম ফলের 
মন্বন্ধ প্রতিপাদক হয়েন তুমি নিষ্কাম হও। অর্থাৎ ফল প্রদর্শক বেদ 
সকল কামন। বিশিষ্টকে সংসারে মুগ্ধ করেন তুমি নিষ্কাম হইলে সেই 
সকল বেদের বিষয় হইবে নাঁ। তথাঁচ তগবদ্্মীতা (যামিমাং পুষ্পিতা 
বাচং প্রবদস্তযবিপশ্চিতঃ। বেদবাদরতাঃ পার্থ নানাদক্ভীতিবাদিনঃ। ) 
স্বামী, যে মুঢ় ব্যক্তিরা বিষলতার ন্যায় আপাতত রমণীয় যে সকল ফল 
রতি বাঁক্য তাহাকে পরমার্থ সাধন কহে এবং চাতুর্মাস্য যাগ করিলে 
অক্ষয় ফল হয় ইত্যাদি ফল প্রদর্শক বেদ বাক্যে রত হয় আর ইহা হইতে, 
শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর তত প্রাপ্য নয় ইহা কহে তাহাদের তথঙ্ঞান হয় না। এই 
মোক্ষ ধর্ম উপদেশে স্বর্গাদি ফল প্রতিপাদক বেদকে পুষ্পিতবাক্য অর্থাৎ 
বিষলতার ন্যায় আপাতত রমণীয় পশ্চাৎ ছুঃখদায়ক ইহা কথনের দ্বারা 
কর্ম কাণ্ডীয় বেদের অপ্রামাণ্য হয় এমত নহে, কিন্তু কেবল মুযুক্ষুর 
তাহাতে গ্রয়োজনাভাঁব ইহা! জানাইয়াছেন। এবং মুণ্ক শ্র্তি (প্রীবা- 
হোতে অদৃঢ়াযক্তরূপা অস্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্্ম। এতচ্ছে য়োষেভিন- 
নতি সূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপিয়স্তি ) অস্টাদশাঙ্গ যক্তরূপ কর্ম তাহা 
সকল বিনাশি হয় এই বিনাশি' কর্মাকে যে সকল মৃঢ় ব্যক্তি শ্রেয় করিয়া 
জানে তাহারা ফল ভোগের পর পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু জরাকে প্রাপ্ত হয়। 
এস্থলে শ্রর্তি আপনিই কর্ম্ম কাণীয় শ্রতির অনাদর দেখাইতেছেন কিন্দ 
ইহাতে কর্ম কাণ্তীয় শ্রুতির অপ্রামাণ্য হয় ন7া। সেই রূপ ও কৃ পুরা- 
ণীয় বচনের দ্বারা মারণ উচ্চ'টনাদি কর্ম বিধাঁয়ক তন্ত্রের অনাদর তাত 


(৩৫২ ) 
পর্য্য হয় কিন্তু অগ্রীমাঁণ্য তাৎপর্য নহে ॥ দ্বিতীয় উত্তর।__ল্মার্ড ভষ্টাচার্ধা 
মিনি ও কুন্দ্ন পুরাণীয় বচন লিখেন তাহার অভিপ্রায় যদি এরূপ হইত যে 
কুর্্ম পুরাণ বচনান্ুসারে তর সকল তত্ত্রের শান্্রত্ব নাই, তবে যামলাদি 
তস্ত্রের বচনকে প্রমাণ বোধে স্থীয় গ্রন্থে কদাপি লিখিতেন না ॥ ভূতীয় 
উত্তর ।-__২০৬ পৃষ্ঠে ১৩ পংক্তিতে বরাহ পুরাণের উল্লেখ করিয়া কম্পিত 
আঁগমের লক্ষণ দেখাইবার নিমিত্ত বচন সকল ১৫ পংক্তি অবধি লিখিয়া 
তাহার অর্থ ২০৭ পৃষ্ঠে ৪ পংক্তিতে লিখিয়াছেন ( অর্থাৎ প্রত্যহ গোমাংস 
ভক্ষণ ও স্থুরাপান করিবেক এবং গঙ্গা যমনার মধ্যে তপস্থিনী বাঁলরগুর 
হস্ত গ্রহণ করিয়া বলাৎকাঁরে তাহাকে মৈথুন করিবেক এবং মাতখোনি 
পরিত্যাগ করিয়া! সকল যোনিতে বিহার করিবেক এবং কি স্বদার কি পর- 
দার স্বেচ্ছান্ুসারে সর্ধ্ব যোনিতেবিহার করিবেক কেবল গুরু শিষ্য প্রণালী 
ত্যাগ করিবেক ) পরে & সকল বচনে নির্ভর করিয়া! মহা নির্ব্ধাণাদিকে এ 
সকল দুষ্য আগমের মধ্যে গণিত করিয়াছেন, এনিমিত্ত মহানির্ববাণ ও 
কুলার্ণবের কতিপয় বচন এস্থলে লিখা যাইতেছে যাহার দ্বারা পণ্ডিতের! 
বিবেচনা কবিবেন, যে ধর্মমসংহারকের লিখিত বরাহু পুরাণীয় বচন প্রাপ্ত 
কুকর্োপদেশ সকল এঁ সকল অস্ত্রে দৃষ্ট হইয়া ধর্মসংহারকের মতাহুসারে 
&ঁ সকল তন্ত্র অসদাগমের মধ্যে গণিত হয়েন, কি ধর্মসংহারকের লিখিত 
&ঁ সকল কুকর্ম্ন অর্থাৎ গোমাংস ভক্ষণ অপরিমিত স্থুরাপান, বলাৎকারে 
স্ত্রী সংসর্গ, ও তাবৎ পরস্ত্রী গমন ইত্যাদ্দি পাপকর্থ্মের নিষেধ তাহাতে 
প্রাপ্ত হইয়৷ সদাগম রূপে সিদ্ধ হয়েন ॥ মহানির্ববাণ তন্ত্রে একাদশোল্লাসে 
(অসংস্কৃতন্থুরাপানাৎ শুদ্ধোছুপবসন্ত্যহং। ভুক্তাপ্যশোধিতং মাংসমু 
পবাসঘ্বয়ং চরেৎ। বলাৎকারেণ যোগচ্ছেদপি চণ্ডালযোধিতং। বধস্তস্য 
বিধাতব্যোনক্ষস্তব্যঃ কদাপি সঃ তুপ্তানোমানবং যাংসং গোমাংসং জ্ঞানতঃ 
শিবে। উপোষ্য পক্ষং শুদ্ধঃ স্যাৎ গ্রায়শ্চিতমিদং স্মৃতং। পিবন্নতি 
শরং মদ্যং শোধিতম্বাপ্যশোধিতং। ত্যাজ্যোভবতি কৌলানাং দওনী- 
যোপি ভূভৃতঃ) অর্থাৎ অসংস্কত স্ুরাপান করিলে ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া 
পাঁপ ইইতে মুক্ত হয় আর অশোধিত মাংস ভোজন করিলে ছুই দিন 
উপবাস করিবেক। যে ব্যক্তি চালের স্ত্রীকেও বলাৎকারে গমন করে 
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রাজা তাহার বধ করিবেন কদাপি ক্ষান্ত হইবেন না। যে ব্যক্তি মানুষের 
মাংস এবং গোমাংস জ্ঞান পূর্বক ভোজন করে এক পক্ষ উপবাস তাহার 
প্রায়স্চিত্ত হয়। শোধিত কি অশোধিত মদ্য অতিশয় পান করিলে কৌ- 
লের ত্যাজ্য ও রাজদণ্ডের যোগ্য হয় ( কামাৎ পরক্ত্রিয়ং পশ্যন্‌ রহঃ সন্তা- 
বয়ম্‌ সগৃশন্‌ । পরিঘজ্যোপবাসেন বিশুদ্ধোস্িগুণক্রমাৎ। মাতরং ভগিনীং 
কন্যাং গচ্ছতো নিধনং দমঃ) অর্থাৎ কাম পূর্ব্বক পরক্ত্রীর দর্শন ও নির্জন 
স্বানে সম্ভাষণ, স্পর্শন কিম্বা আলিঙ্গন করিলে ক্রমশ এক, দুই, তিন, 
চারি, উপবাসের,দ্বারা শুদ্ধ হইবেক। মাতা ভগিনী কিন্বা কন্যা ইহ্ীদিগ্যে 
গমন করিলে তাহার মৃত্যু দণ্ড হয় ॥ কুলার্ণবে (অসংস্কৃতং পিবন্‌ মদ্যং 
বলাৎকারেণ মৈথুনং | আত্মার্থং বা পশুন্‌ নিক্সন রৌরবং নরকং ব্রজেৎ) 
অসংস্কৃত মদ্যপান ও বলাৎকারে স্ত্রী সঙ্গ এবং আপনার নিমিত্ত পশুবধ 
করিলে রৌরব নরকে যায়। তথা (প্রথম উল্লাসে, স্বস্ববর্ণাশ্রমা- 
চারলঙ্মনান্দ,স্পৃতিগ্রহাৎ । পরজ্ীধনলোভাচ্চ নৃণামাধুঃক্ষয়ৌভবেৎ । 
বেদশান্ত্রাদ্যনভ্যাসাত্তথৈব গুরুবঞ্চনাৎ নৃণাঁমাযুঃক্ষয়োভুয়াদিক্দ্িয়াণামনি- 
গ্রহাৎ) আপন আপন  বর্ণাশ্রমাচারের লঙ্ঘন দ্বার ও নিম্দিত প্রতি 
গ্রহের দ্বারা এবং পরস্ত্রীতে ও পরধনে লোভ ইহার দ্বারা মস্ুষ্যের পরমায়ু 
ক্ষয়হয়। আর বেদ শান্ত্রাদির অনভ্যাস ও গুরু বঞ্চনা এবং ইন্দ্রিয়ের 
অনিগ্রহ ইহাতে মন্ষ্যের আয়ু ক্ষয় হয়। চতুর্ণ উত্তর ।_ভূরি তন্ত্র শাস্ত্রে 
পুনঃ পুনঃ সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া ভগবান্‌ মহেশ্বর কহিয়াছেন যে ৰীর ভাব 
ও তত্ব গ্রহণ কলিষুগে সর্বদা প্রশস্ত ও দিদ্ধিদায়ফ হয়েন, আর পশুভাব 
যাহা রুহিয়াছি সে পশুদের মোহনার্থ জানিবে | তথাহি কুলার্ণৰে দ্বিতীয় 
উল্লাসে । (পশুশাস্ত্রাি সর্ব্বাণি ময়ৈব কথিতানি বৈ। মৃর্ত্স্তরঞচ গত্বৈব.. 
মোহনায় ছুরাত্মবনাং। মৃহাঁপাপবশান্নণাং বাঞ্চা তেঘেব জায়তে। তেযাঞ্চ 
সম্টাতির্নাস্তি কণ্গকোটিশতৈরপি 1) অন্য মূর্তি ধারণ করিয়। ছুরাত্মাদের 
মোহন নিমিত্ত আমিই পশুশান্ত্রসকল কহিয়াছি মহাপাঁপ বিশিন্ট মনুযাদের 
তাহাতেই কেবল বাঞ্ধা! হয় শত কোটি কণ্পেও তাহাদের সদ্ধাতি নাই। 
তাহাতে যদি ধর্্মসংহারকের লিখিত কৃর্্ম পুরাণ পদ্ম পুরাগ ও সিদ্ধ- 
লহরীর বচন প্রমাগে ৰীরাধিকারীয় কুলার্ণব ও মহানির্ধ্বাণাদি তন্ত্র সকল 
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মোহুনার্থ অসদাগম হয়েন, আর আমাদের ত্র পুর্ধ্ব লিখিত বচন প্রমাণে 
পশ্বধিকারীয় তন্ত্র সকল মোহনার্থ অসদাগম হয়েন আর এ এঁ বচনকে 
উভয় ধর্মের স্তুতিপর স্বীকার কর! না যাঁয়, তবে শিবপ্রণীত সকল শাস্ত্রের 
বৈষর্থ্য ও অপ্রামাণ্য এককালেই হুইল, এবং সর্বজ্ঞ ও ধর্ম সেতু রক্ষাকর্তা 
পরমারাধ্য ভগবান্‌ মহেশ্বরের মিথ্যাবাদিত্বে ও আত্ম পুরুষত্বে শঙ্কা জন্মে 
এবং মহেশ্বর প্রণীত শান্তের যদি অপ্রামাণ্য হয় তবে ভগবান্‌ পরমেষ্ির 
প্রণীত বেদ শাস্ত্রেরও অপ্রামাণ্যের প্রসক্তি কেন না হয়? যেহেতু শাস্ত্র 
তুল্য রূপে উভয়কেই সর্বজ্ঞ আপ্ত ও সত্য স্বরূপ একাত্মা কহিয়াছেন, 
সুতরাং একের বাক্য লঙ্ঘনে অন্যের বাক্য লঙ্ঘন হইতেই পারে; 
অতএব ধর্মমসংহারক আপনি এই ব্যবহার দ্বারা যে “এক শাস্ত্রের প্রামাণা, 
অন্য শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য অবশ্যই কছিতে হইবেক” বেদাগম সর্ধ্র শাকের 
. উচ্ছেদ্ক হয়েন কি না? এবং প্ধর্ম্সংহাঁরক” এই নাম তাহার উচিত 
হয় কি না পণ্ডিতের! বিবেচনা করিবেন । 

যদ্যপিও ধর্মসংহারক পশু ধর্ম বিধায়ক তন্ত্রকে শান্ত্রত্বে মান্য কহিয়া 
বীরধর্ন্ম বিধায়ক তস্ত্রের অপ্রামাণ্যের ব্যবস্থা দিলেন, কিন্তু ভগবান্‌ মহে- 
স্বর ইহার বিপরীত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অর্থাৎ তাবৎ তন্ত্রের প্রামাণা 
কহিয়া অধিকারি ভেদে পরস্পরের অনৈক্যের মীমাংসা করেন । মহানি- 
রর্বাণ (তন্ত্রাণি বহুধোক্তানি নানাখ্যানান্বিতানি চ। সিদ্ধানাং সাধকানাঞ্চ 
বিধানানি চ ভূবিশঃ ॥ যথ| যথা কৃতাঃ প্রশ্বাঃ যেন যেন যদা যদা। তথ! 
তস্যোপকারায় তখৈবোৌক্ভং ময়া প্রিয়ে ॥ অধিকারিবিশেষেণ শাস্্াণ্যক্তা- 
ন্যশেষতঃ। ্বেস্বেইধিকারে দেবেশি সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ) অর্থাৎ নানা 
আখ্যানযুক্ত অনেক প্রকার তন্ত্র কহিয়াছি, সিদ্ধ ও সাধকের নান! প্রকার 
বিধান কহিয়াছি--যে যে সময়ে যাহার যাহার, দ্বারা যেযে রূপ প্রশ্ন 
হইয়াছিল তখন তাহাঁর উপকারের নিমিত্ত তদন্থরূপ শান্স কহিয়াছি-_ 
আরঁধিকার ভেদে নানাবিধ শাস্ত্র কহ! গিয়াছে আপন আপন অধিকারে মনুষ্য 
সকল সিদ্ধি গ্রাপ্ত ছয়েন ॥ এখন জিজ্ঞাস্য এই হইতে পাঁরে যে ধর্ন্মসং- 
হারকের ব্যবস্থা মান্য হইয়া কি সকল শান্ত উচ্ছন্্ হইবেক ? কি ভগবান্‌ 
মহেস্বরের আজ্ঞা শিরো ধার্ধ্য হইয়া শাস্ত্র নকল রক্ষা পাইবেক ?॥ 
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২১২ পৃষ্ঠে ১৪ পংক্তিতে কুলার্ণবাদি তত্ত্রের অমৃলকত্ব স্থাপনের উদ্দেশে 
ধর্মসংহারক লিখেন যে (সমূলক ও অমূলক স্মৃতি পুরাণাদির পরস্পর 
বিরোধে অমূলকই ত্যাজ্য হয়”। উ স্তর।__কৃর্ন্ণ পুরাণ বচন রচনাঁকে আমর! 
প্রত্যক্ষ দেখিতেছি ও কেবল কুলধর্্ম বিধায়ক তত্ত্বের প্রকাশ সময়ে 
আমরা বিদ্যমান ছিলাম না এম নহে, বস্তৃত এছুইয়ের একও প্রত্যক্ষ 
সিদ্ধ নহে, কিন্তু কি পুরাণ কি তন্ত্র উভয়ের প্রামাণ্যের কারণ পরম্পরা ও 
ূর্বব পূর্ব্ব আচার্য ও সংগ্রহকারেদের বাক্য হইয়াছেন অতএব উভয়ের 
তুল্য প্রমাণ থাকিতে পুরাণের সমূলকত্ব ও এই সকল তত্ত্বের অমূলকত্ব 
কখন ধর্মসংখাদক হইতেই হয় ॥ 
 পৃষ্ঠের ১৭ পংক্তি অবধি লিখেন ধে“শ্রতি স্থৃতির বিরোধে স্থৃতির অমা- 
নাতায় কি শ্রুতির অমান্যতা হয়, মনু স্মৃতি ও অন্য স্মৃতির বিরোধে অন্য 
স্থৃতির অমান্যতীয় মনু স্মৃতির অমান্যতা কি হয়”। উত্তর । শাস্ত্রে দৃষ 
হইতেছে যে শ্রুতি স্থৃতি বিরোধে শ্রুতির মান্যতা এবং মন্ু স্থৃতি ও অন্য 
স্মৃতির বিরোধে মনু স্থৃতির মান্যতা হর, সুতরাং তদনুরূপ ব্যবহার হুই- 
য়াছে, কিন্তু ইহা কোন্‌ শাস্্ে লিখিত আছে যে পুরাণ ও তন্ত্র শাস্ত্রে বি- 
রোধ হইলে পুরাণই মান্য হইবেন? অথব1 পুরাণে লিখিত যে মহেশখরোক্তি 
তাহা তন্ত্র লিখিত মহেশ্বর বাক্য হইতে শ্রেষ্ঠ হয়? বরঞ্চ ইহাই দৃন্ট হয় 
2: পুরাণ যেরুঁপ আপনার শেষ্ঠত্ব বর্ণন করেন সেইরূপ অস্ত্রে পুরাণাদি 
তন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব কথন আছে; বিশেষত এ কৃর্্ম পুরাণীয় বচনে শ্রুতি 
স্মৃতি বিরুদ্ধ শান্্রকেই কেবল তামস কহিয়াছেন তাহাতেও এরূপ কথন 
নাই যে পুরাঁণ বিরুদ্ধ তন্ত্র অগ্রাহ হয়, অথব! কি শ্রুতি সম্মত কি শ্রুতি 
বিরুদ্ধ স্থৃতি মাত্রেরই সহিত যে তন্ত্র বিরুদ্ধ সে অগ্রাহ্থ হয়; কেবল ধর্মসংু : 
হারক দক্ষ পক্ষ আশ্রয় ক্রিয়া মহেশ্বর প্রণীত শাস্ত্রের অপমান করিতেছেন॥ 
আদৌ ধর্মসংহারক আপন অজ্ঞানতার প্রাবল্যে কুলধর্ন্দ বিধায়ক তন্ত্র 
মাত্রকে অসদাগম স্থির করিয়া, ২০৮ পৃষ্ঠে ৭ পংক্তি অবধি ( কৌলধুগে 
মহেশানি ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ | পশুর্নস্যাৎ পশুর্নস্যাৎ পশুর্নস্যাম্মমা- 
জ্ঞয়া।) ইত্যাদি বচনের উল্লেখ পুর্র্বক ১১ পংক্তিতে লখেন যে (এই 
মহানির্ব্বা ণর বচনে _পশুরস্যাৎ ইত্যাদি স্থানে নঞ্চের অর্থ নিষেধ নহে 


(৩৫৬ ) 
কিন্ত শিরশ্চালন এবং পুনঃ পুনঃ পশুর্নস্যাৎ এই শব্দ প্রয়োগে নিশ্চয় 
অর্থও বোধ হইতেছে, তাহাতে এই অর্থ স্থির হয় যে কলিষুগে বিশেষত: 
্রাহ্মণেরা কি পশু হইবেন না, ফলত অবশ্যই পশু হইবেন” ইত্যাদি । 
উত্তর।-_-আপন প্রত্যুত্তরের ১৮৮ পৃষ্ঠের ৬ পংক্তিতে ধর্ম্সংহারক লিখেন 
যে“ যে পাষণ্ডের পরদারান্‌ ন গচ্ছেৎ পরধনং ন গৃত্ৰীয়াৎ ” অর্থাৎ 
পরদার গমন করিবেক না এবং পরধন অপহরণ করিবেক না ইত্যাদি 
স্থলে শিরশ্চালনে নঞ এই কথা কহিয়! এই প্রকার অর্থ করে যে সর্বদ] 
পরদার গমন ও পরধন হরণ করিবেক সে পাষণ্ডেরাও এইক্ষণে ব্রহ্গ 
পুরাণে ও কালিকা পুরাণে মদ্যের নিষেধ দর্শনে উশনার বচনেও (মদ্য 
অদদেয় অপেয় ) ইত্যাদি স্থানে অ শব্দ নিষেধার্থ অবশ্যই কহিবেন” অর্থাৎ 
শাস্ত্রের স্পন্টার্থ ত্যাগ করিয়! নঞ্ের অর্থ শিরশ্চালন কহিয়! যে অর্থাত্তর 
করে তাহাকে এম্থলে ধর্ম্মসংহারক পাষণ্ড কহিলেন কিন্তু আপনিই পুন- 
রায় (পশুর্নস্যাৎ) ইত্যাদি স্থলে অন্য শাস্ত্রের পোষক বচন থাকিতেও 
ইহার স্পৰ্টার্থ ত্যাগ করিয়া নঞ্চের অর্থ শিরশ্চালন জানাইয়া অর্থীস্তরের 
কল্পনা করিতেছেন; কি আশ্চর্য ধর্মসংহারক' স্বমুখেই আপন পাষওত্ব 
স্বীকার করিলেন, অধিকন্ভ ধর্মাসংহারকের দর্শিত এই শিরশ্চালন অর্থে 
নির্ভর করিয়! তাহার লিখিত ( ন মদ্যং প্রপিবেদ্দেবি)--(ন কলৌ শো- 
ধনং মধ্যে) ইত্যাদি বচনকে মদ্যপান বিধায়ক অন্য অন্য বচনের সহিত 
এক বাক্যতা করিয়া নঞ্ঞের অর্থ শিরশ্গালন কহিতে তত্তল্য ব্যক্তির! 
কেন না সমর্থ হয়েন? এবং এই রূপ ব্যাখ্যা কেন ন! করেন থে নে মদ্যং 
প্রপিবেদ্দেবি) প্রক্ন্ট রূপে মদ্য কি পান করিবেক না, ফলত অবশ্যই 
পান করিবেক (ন কলৌ শোধনং মদ্যে) কলিতে কি মদ্যের শোধন নাই, 
ফলত অবশ্যই শোধন আছে, হ্ৃতরাং ধর্দ্মসংহারক এইবপ ব্যাখ্যার পথ 
দর্শাইয়! স্বাভিলষিত ধর্ম্মনাশের উদ্দেশে ভাবৎ শীস্্রকে উচ্ছন্ন করিতে 
বসিয়াছে ॥ পরে এপৃষ্ঠে অতএব দ্বিজাতীনাং) ইত্যাদি এক স্থানস্থ বচ- 
নকে অন্য স্থানীয় বচন (দ্বেষটাবঃ কুলধর্্মাণাং ) ইত্যাদির সহিত অয় 
করিয়া! যে ঘে প্রলাপ ব্যাখ্যান করিয়াছেন তাহা পণডিতেরা যেন অব- 
লোকন করেন। 


(৩৫৭ ) 


২০৯ পৃষ্ঠে ৫ পংক্তি অবধি লিখেন যে “যদ্যপি ভাক্ত বামাচারি মহাশয় 
কহেন যে (কল যুগে মহেশানি) ইত্যাদি মহা নির্ববাণের বচন.শিববাক্য 
আর ধোনি শাস্ত্রাণি দৃশ্যন্তে) ইত্যাদি কৃর্ম পুরাণীয় বচন বেদব্যাস বাক্য 
অতএব বেদব্যাস বাক্যের পারা শিব বাক্যের বাধ কি প্রকারে জন্মান যায়, 
তথাপি সেই কুন্দ্দ পুরাণ বচনকে শিববাকা বলিয়! তাহাতে তাহাদিগের 
শ্রদ্ধা করিতে হইবেক”। উত্তর ।-_-আমরা পূর্বেই পুনঃ পুনঃ কহিয়াছি 
যে কি শিববাক্য কি দেবী বাকা কি ব্যাসাদি খষিবাক্য সকলই শাস্ত্র বোধে 
মান্য হয়েন অতএব ধর্মসংহারকের এরূপ লেখা যে “তথাপি সেই কৃর্্ম 
পুরানীয় বচনকে শিববাক্য বলিয়! তাহাতে তীহাদিগ্যে শ্রদ্ধা করিতে হুই- 
বেক” সর্ব্থা অযোগা, বিশেবত ধর্ম সংহারকের লিখিত এ কুন্্ম পুরাণীয় 
বচন শিবশাস্ত্রের কোনমতে বাধক নহে যাহা আমরা এই দ্বিতীয় উত্তরে 
৩3৯ পৃষ্ঠের ১২ পরঞ্চি অবধি ৩৫৫ পৃষ্ঠের ২৩ পংক্তি পর্য্স্ত বিবরণ পূর্ববক 
লিখিয়াছি; অধিকন্ভ ভগবান্‌ বেদব্যাস কাশীথণে স্বয়ং সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
যে পরমারাধ্য মহেশ্বরের মাহাত্মোর স্বপ্পতা দর্শাইর়! যদি কদাপি কোনে! 
উক্তি স্বতঃ পরতঃ করিয়াছেন তাহাতে পরমারাধোর হেয়ত্ব সুচনা না হইয়া 
ত্বাহারি হস্তস্তত্তন ও কণ্ঠ রোধ ইত্যাদি বিড়ম্বনার কারণ হইয়াছিল, এই 
রূপ তন্ত্রতবীকরেও প্রাপ্ত হইতেছে তথাহি হেতদর্পস্তদ1 ব্যামৌতৈরবেণ 
মহাত্মানা কম্পিতোরুশিরগ্রীবস্ততঃ কাশ্যাবিনির্যযৌ।__-তেনাহৃতা স্থরনদী 
যমুনা চ সরম্বতী। গোদাবরী নর্ধ্দ1 চ কাবেরী বাহুদাতথা-_দেব! দেবর্ষয়ঃ 
মিদ্ধাইচ্ছন্তোপি হিতং মুনেঃ। ভৈরবস্য তয়াদ্দেবি নজগ্,ব্যাসসম্সিধৌ। 
ভগ্গোদ্যমোনিরানন্দঃ শোকসংবিগ্রমানসঃ। কিং করোমি কগচ্ছামি জণ্প- 
তি ন্ম পুনঃ পুনঃ ॥ অর্থাৎ বেদব্যাস দ্বিতীয় কাশী নির্মাণে উদ্যত হুইয়] 
কেবল ক্ষোভ প্রাপ্ত হইলেন। 

পুনরায় ২১১ পৃষ্ঠের প্রথম অবধি কুল ধর্ম বিধায়ক তন্ত্রকে শ্রুতি 
বিরুদ্ধ অপবাদ দিয়! অগ্রাহ্ কহিয়াছেন ইহার উত্তর ৩৪৯ পৃষ্ঠ অবধি 
বিশেষরূপে লিখাগিয়াছে অতএব পুনরায় আত্মেডনে প্রয়োজনাভাব ॥ 

ভাগবতের, ব্রহ্ষাবৈধর্তের ও তন্ত্রের বচন লিখিয়া পরে ২১৬ পৃষ্ঠে ৮পংক্তি 
অবধি লিখেন “যে মৃহানির্র্বাগাদি তন্ত্রের বচনে কেবল পুরাণাদি শাস্ত্রের 


(৩৫৮ ) 


নিন্দা বোধ হইতেছে যেহেতু সেই বচনে তৎপথ বিমুখ ব্যক্তি সকলের 
প্রতি পাষণ্ড ও ব্রহ্ম ঘাতক ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ এবং পুরাণাদি শান্ত্রকে 
অর্কর্ষীর এবং ষড় দর্শনকে কূপ কহিতেছেন,উত্তমের রীতি এই যে পরের 
প্রশংসার দ্বার আপনিও প্রশংসিত হয়েন অধমে তাহার বিপরীত । * 
উত্তর।--প্রথমত সাদৃশ্য দ্বারা কোনো শাস্ত্রের প্রতি “অধম” এপদ 
প্রয়োগ করা অতি অধম ও ধর্ম্মনংহারক হইতেই সন্তব হয়। 
দ্বিতীয়ত, পুরাণাদি শাস্ত্রের নিন্দা! কথন তস্ত্র শাস্ত্রে আছে তাহার প্রমা- 
ণের উদ্দেশে ধর্মসংহারক লিখেন যে “সেই বচনে তৎপথ বিমুখ ব্যক্তি 
সকলের প্রতি পাষণ্ড ও ব্রহ্ম ধাতক ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ এবং পুরাণাদি 
শীস্্রকে অর্কর্ষীর ও ষড় দর্শনকে কূপ কহিতেছেন”। উত্তর।__তত্ত্রে দেখি- 
তেছি যে তন্ত্র শাস্ত্র বিমুখ বাক্তিকে পাষণ্ড কহেন যথার্থই বটে যেহেতু তন্ত 
বিমুখ ব্যক্তি প্রায় এদেশে অপ্রাপ্য, কিন্ত ধর্মসংহারকের লিখিত পদ্মপুং 
রাণীয় বচন সমূলক হইলে তাহাতে স্পন্ট শিবশীস্ত্রকে পাষণ্ড শান্তর কহি- 
য়াছেন অতএব বিবেচনা কর্তব্য যে সাক্ষাৎ নিন্দোক্তি কোথ|য় লিখিত 
আছে। | 
, ভূৃতীয়ত, যেমন আগমে শিব পথ বিমুখকে পাঁষণ্ড কহেন সেই 
রূপ শ্রীভাগবতাদি বি প্রধাণ গ্রন্থে বিষ্ণ, ভক্তি বিুখকে চণ্ডাল ও অন্য 
উপাসককে ছুর্ববাক্য কহিয়াছেন, এইরূপ মাহাত্ম্য প্রদর্শক নিন্দা বোধক 
বচনের দ্বারা শ্রীভাগবতাদি গ্রন্থ কি অধম হইবেন? (বিপ্রাদ্দিষড়_গুণযুতা- 
দরবিন্দনাভ্পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং। বিনোপসর্পত্যপরং হি বা 
লিশঃ শ্বালাঙ্গলেনাতিতর্ডি নি নং) ভাগব ত,তাবৎ ২৭যুক্ু ব্রাহ্মণ যদি বিষ 
পাদপদ্ম বিমুখ হয়েন তবে তাহা হইতে চণ্ডালকে শ্রেষ্ঠ করিয়া মানি । 
বির প্রতি দেবতাদের বাক্য, সর্ব শ্রেষ্ঠ ভগবান্‌.ব্যতিরেকে অনোর শর- 
ণাগত যে হয় সে ঘূর্থ কুকুরের লাঙ্গ,ল অলর্বন করিয়া সমুদ্রে পার হইতে 
বাঁসনা করে। চতুর্থ, মহেশ্বর মত ত্যাগ করিয়! অন্য মত গ্রহণ করিলে মেই 
মতকে অবক্ষীর তন্ত্র 'বচনে কহিয়াছেন, ইহা ধর্মসংহরক লেখেন বস্ত্ূত 
এই বাঞ্যা্গসারে ব্যবস্থাও দ্ৃন্ট হয়, তন্ত্রমত ত্যাগ করিয়া অন্য মতে 
উপাসনাদি এদেশে কেহ করেন না । পঞ্চম, ষড়দর্শনকে কৃপশব্দে তস্ত্রে 
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কহিয়াছেন ধর্শ্সংহারক লিখেন। উত্তর ।_-পরম তত্বকে ত্যাগ করিয়া 
ষাঁছার! ষড়দর্শন বাদে রত হয়েন তাহাদের প্রতি ষড়দর্শন কুপ স্বরূপ 
হইবেন তস্ত্র বনের এই তাৎপর্য, ইহাতে ষড়দর্শনের নিন্দা অভিপ্রেত 
নহে যেহেতু কুলার্ণবে ষড় দর্শনকে মুক্তি সাধন ও ভগবানের অঙস্বরূপ 
কহিয়াছেন, কুলার্ণৰ (দর্শনেষু চ সর্কেষু চিরাভ্যাসেন মানবাঃ। মোক্ষং 
লভস্তে কৌলে তু সদ্য এব ন সংশয়ঃ (তথা) ষড়দর্শানানি স্বাঙ্গানি পাঁদৌ 
কুক্ষিকরৌ শিরঃ। তেষু তেদং হিয়ঃ কৃ্য্যান্মমাঙ্গচ্ছেদ এব হি) সকল 
দর্শনেতে চিরকাল অভ্যাসের দ্বারা মনুষ্য মোক্ষ প্রাপ্ত হয় আর কুল ধরে 
তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয় ইহাতে সংশয় নাই। পাদদ্বয় হস্তঘ্বয় উদর ও মস্তক 
এই আমার ছয় অঙ্গ ষড় দর্শন হয়েন ইহাতে যে ভেদজ্ঞান করে সে 
'আমার অঙ্গচ্ছেদ করে। 

২১৭ পৃষ্ঠে ৬ পংক্তি অবধি লিখেন যে “ভাক্তবামাচারী মহাশয় কহেন ঘে 
মহা নির্ব্বাণাদি তন্ত্র অসদাঁগম একারণ অগ্রাহ্থ ও অপ্রমাণ হইলেও তথাপি 
পুরাণাদির মতাবলম্বী ও মহানির্ববাণাদির মতাবলম্বী এউভয়েরই তুল্য ফল” 
ইত্যাদি। উত্তর।-_পূর্বর পূর্বব প্রমাণের দ্বারা কুল ধর্ম বিধায়ক মহানির্ব্বাণ, 
কুলার্ণবাদির সদাগমত্ব ও শাল্ত্ব সিদ্ধা হওয়াতে একোটি আমাদের প্রতি সম্ভব 
হয় না,যেছেতু যাহারা এসকল কুলধন্ম্ম বিধায়ক তন্ত্রাবলম্বী হয়েন তাহাদের 
ইহলোকে ভোগ এবং পরলোকে মোক্ষ প্রপ্তি বারা ধর্মমসংহারকের সহিত 
কদাপি ফলেতে সমান নহে,(যত্রাস্তি ভোগবাহুল্যং তত্র মোক্ষস্য ক! কথা। 
যোগেপি ভোগবিরহঃ কৌলস্তৃতয়ম্্র তে) অর্থাৎ বৌদ্ধাদি অধিকারে যাহাতে 
বিহিতানুষ্ঠান বিনা ভোগের বাহুল্য আছে, তথায় তথায় মোক্ষের সম্ভাবনা 
নাই আর যোগাদি অধিকারে মোক্ষ প্রাপ্তি হয় কিন্ত তাহাতে তোগের ' 
অপ্রাপ্যতা পরম কৌল ধর্ট্দে ভোগ ও মোক্ষ উভয় প্রাপ্তি হয়॥ তবে যে 
সকল লোক কেবল যুক্তিতেইননির্ভর করেন তাহাদের নিকটে একোটি অন্য 
কোটি ত্রয়ের সহিত সম্ভব হয়,অর্থাৎ যদি কুল ধর্ম বিধায়ক তন্ত্রশাস্ত্র শরবং 
আপাতত কুল ধর্ম নিষেধক স্ৃতিশান্ত্র উভয়ই অত্য হয়েন তবে উয় 
ধর্্মীবলম্থিদের পর লোক সিদ্ধ হইবেক, অধিকন্ভ কৌলের ইহুলোকে ভোগ 
রহিল, যদি উওয় শাস্ব মিথা! হয়েন তাহাতে যদ্যপিও উভয় মতাবলম্বি- 
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দের পরলোক সিদ্ধ হইবেক না! তথাপি খর স্মার্তদের নিশ্কল এহিক যক্ত্রণা 
রছিল, যদি উভয়ের মধ্যে এক সত্য অন্য মিথ্যা হয়েন অর্থাৎ কুল ধর্ম 
বিধায়ক শাস্ত্র সত্য হয়েন ও আপাতত কুল ধর্ম নিষেধক স্মৃতিশীস্ত্র মিথা 
হুয়েন তবে কৌলিকের উভয়ন্ত্র সদ্ীতি হইল, আর এ প্র স্থৃতি মতাবলম্ধি- 
দের উভয় লোকভ্রষ্ট হইবেক, অথবা! তাহার অন্যথাতে অর্থাৎ ঁ আপাঁ- 
তত কুল ধর্দ নিষেধক স্থৃতি সত্য ও কুল ধর্ম বিধায়ক শাস্ত্র মিথ্যা যদি 
হয়েন তথাপি কৌলিকের ইহলোকে শ্বচ্ছন্দতা রহিল আর ধ্ স্মৃত্যবল- 
দ্বিদের কেবল পরলোক সিদ্ধ হইতে পারে; এই অংশে উভয় ধর্মের এক 
প্রকার তুল্য ফল দাতৃত্ব কেবল থাকে । একোটি চতুষ্টয় কেবল যুক্তি 
পর ব্যক্তিদের নিকট কুল ধর্থের প্রশংসার প্রতি কারণ হয়। 

২১৮ পৃষ্ঠের ১৪ পংক্তিতে লিখেন যে তধর্ম্মসংস্থাপনাকাজ্ফষির লিখিত 
স্থৃতি পুরাণাঁদি বচনে ত্রাহ্মণাদির মদ্য পানের নিষেধ দর্শনে শুর ভাক্ত 
ততবভ্ঞানি মহাশয়ের! লম্ উল্লম্ষ প্রলক্ফ প্রদান করিবেন ন| যেহেতু শুক্র 
কমলাকর ধৃত পরাশর বচন দর্শন করিলে তাহাদিগেরও বাক্যরোধ ও 
হুদ্ধোধ হইবেক, যথ| পরাশরঃ (তথ মদ্যস্য পানেন ব্রাহ্ধণী গমনেন চ। 
বেদাক্ষরবিচারেণ শুদ্রশ্চগালতাং ব্রজেৎ) শুদ্রজাতি যদি মদ্য পান 
ব্রাঙ্মণী গমন কিন্বা! বেদের বিচার করেন তবে তাহাদের চগডাঁল জাতি 
প্রাপ্তি হয়”। উত্তর ।__ধর্ঘ্মসংহারক এই ব্যবস্থা দিলেন যে শৃত্রের স্থরা- 
পান সুদুর, যদি মদ্য পানও শৃত্রে করে তবে চণ্ডাল হয়, কিন্তু মিতাক্ষরা- 
কার ও প্রায়শ্চিত্ত বিবেক কার প্রভৃতি 'গ্রন্থকারের! মন্াদি খষি বচনে 
নির্ভর পূর্ব্বক ইহার অন্যথায় ব্যবস্থা দেন। মনুঃ (তম্মাদবান্ষণরাজন্যো 
' বৈশ্যম্চ ন স্থরাং পিবেৎ)বৃহদ্যাজ্ঞবন্কাঃ (কামাদপি হিরাজন্যো বৈশ্যোবাপি 
কথঞ্চন। মদ্যমেবান্থুরাং পীত্বা ন দোষং প্রতিপদাতে) অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় 
বৈশ্য ইহার! হুরাপান করিবেন না! (অর্থাৎ অবিহিত স্থুরাপান করিবেন 
না)'ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যদ্দি স্বেচ্ছাঁধীন অর্থাৎ দেবোদ্দেশ ব্যতিরেকেও 
ছুরাভিন্ন মদাপান করেন তবে দোষ প্রাপ্ত হয়েন না। পরে মিতাক্ষরাকার 
সিদ্ধাস্ত করেন (ত্ৈবর্ণিকানাং জন্মপ্রভৃতি পৈহটীগিষেঃ ব্রাহ্মণস্য তু মদ্যা- 
মাত্রনিষেধোপুযুৎপত্তিপ্রস্থত্যেব, রাজন্যবৈশ্যয়োস্ত ন কদাচিদপি গো- 
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ড্যাদিমদ্যনিষেধং শুদ্রস্য তু ন সুরাপ্রতিষেধোনাপি মদ্যপ্রতিনিষেধঃ) 
অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণের জন্ম অবধি পৈষীহুর! নিষিদ্ধ 
হয় আর ব্রাহ্মণের প্রতি জন্ম অবধি মদ্য মাত্রের নিষেধ । ক্ষত্রিয় বৈ- 
শ্যের গৌড়ী প্রভৃতি মদ্যের কদাপি নিষেধ নাই অর্থাৎ রাগতও নিষিদ্ধ 
নহে আর শুদ্রের প্রতি স্থুরা কিন্বা! মদ্য এছুইয়ের একও নিষিদ্ধ নহে। 
প্রায়শ্চিত্ত বিবেককার নানা মুনি বচনের বিচার করিয়া পরে সিদ্ধান্ত 
করেন (তদেবং পৈষ্ঠীনিষেধস্ত্বর্ণিকানাং গৌড়ীমাধ্বীনিষেধ্তু ব্রাহ্মণা- 
নামেব। তথ], (রাজন্যার্দীনান্ত গৌড়ীমাধবীপ্রভৃতিসকলমদ্যপানে 
ন দেষঃ) অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের পৈষ্টী স্থুরা নিষেধ হয় আর কেবল 
্রাহ্মণের প্রতি গৌড়ীমাধবীর নিষেধ হয়। ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের গৌড়ীমাধবী 
প্রভৃতি সর্ব প্রকার মদ্যপানে দোষ নাই । এখন জিজ্ঞাসা করি যে মনু 
যাজ্ববন্ধ্ের অন্ুশাসনে ও মিতাক্ষরা ও প্রায়শ্চিত্ত বিরেকের ব্যবস্থা দ্বারা 
শৃদ্রের বৈধাবৈধ মদ্যপানে দোষাভাব মানিতে হইবেক» কি ধর্ম্মসংহার- 
কের ব্যবস্থান্থমারে এ সকলের সিদ্ধান্ত অন্যথা! হইয়া! শুদ্রের মদ্যপান 
নিষিদ্ধ ইহাই স্থির করা যাইবেক। ধর্ম্মসংহারক শৃদ্র কমলাকরধূত কহিয়া 
যে পরাশরের বচন লিখেন তাহ শুর কমলাকর ধৃত অথবা শূদ্র পদ্মাকর 
তইবা হউক সমূলক যদি হইত তবে মিতাক্ষরাকার, কুল্লুক তউ, প্রায়- 
শ্চিত্ত বিবেকেকার, ইহারা অবশ্যই লিখিয়া ইহার মীমাংসা করিতেন; 
যদ্যপিও শ্রী পরাশর বচন সমূলক হয় তবে মন্বাদি অন্য স্থৃতির সহিত এক 
বাক্যতা করিবার জন্যে ব্রাহ্মণের গ্রাহ্ যে শত যজ্জীয় মদদিরা তাহারি 
নিষেধ পরাশর বচনে শৃদ্দ্ের প্রতি অভিপ্রেত হইবেক, অন্যথা মন্বাদি 
স্মৃতির সহিত এক বাক্যত1 থাকে ন1। এতস্তিন্ শুদ্রের মদ্যপান বিধায়ক 
শত শত বচন তন্ত্র শাস্ত্রে দৃন্ট হইতেছে এবং পর শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ সংগ্রহ 
কারের তদনুরূপ ব্যবস্থা! দিয়াছেম। এস্বলে পুনরায় স্মরণ দেওয়াইতেছি 
যে স্মৃতিতে যে যে স্থানে ব্রাহ্মণের বিষয়ে মদ্যপানের নিষেধ কহিয়াছেন 
সে অবিহিত কামত মদ্যপর হয়, যেহেতু (ন মাংসভক্ষণে দৌষোন যদ্যে 
ন চটমথুনে) ইত্যাদি মন্থাদি স্মৃতিতে তাহারা বিহিত মদ্যপানে দোষাভাৰ 
স্বয়ং কছিয়াছেন। . ও 


০ 


( ৩৬২ ) 


২১৯ পৃষ্ঠের ৭ পংক্তি অবধি ২২১ পৃষ্ঠের ৯ পংক্তি পধ্যত্ত যাহা লিখি- 
ক্াছেন তাহার তাঁৎপর্ধ্য এই যে স্বপক্ষ কিন্বা বিপক্ষ শ্রীকালীশঙ্কর নামে 
এক বাক্তিকে ধর্মসংহারকের পরাভবের আশয়ে আমরা উত্থাপিত করিয়া- 
ছিলাম তিনি বাগ্দেবতার প্রীত্যর্থে স্মৃতি পুরাণাদি স্বরূপ অন্ত শঙ্তের 
দ্বারা ধর্মসংহারক কর্তৃক আগত মাত্রেই নিহত হইলেন ; কিন্তু ধর্মমসং- 
হারক কি কি উপায়ে আর কি কি বচন রূপ শঙ্ে তীহাকে নিহত করি- 
লেন তাহার বর্ণও লিখেন না, বিবরণ যদি লিখিতেন তবে বিবেচনা করা! 
যাইত যে তাহাদের কোন্‌ পক্ষে জয় পরাজয় হইয়াছে ॥ . 

২২১ পৃষ্ঠের ১০পংক্তিতে শৈবসক্তি গ্রহণের অপ্রামাণ্যের উদ্দেশে লিখেন 
ষে এতদ্বিধায়ক তন্ত্র শাঙ্গ মোহনার্থ কল্পিত আগম হয়। উত্তর।--ঁ সকল 
মহেশ্বর প্রণীত শাস্ত্র সর্ব প্রমাণ ইহা আমর! ৩৪১ পৃষ্ঠের ১১ পংক্তি অবধি 
: ৩৫৫পৃষঠ গর্ত বিবৰণ পূর্বক লিখিয়াছি তাহাতে যেন পণ্ডিতের দৃষ্টি ক- 

রেন,অতএব জর্বনিয়ন্তার আজহুদারে অনুষ্ঠান করিলে কদ'পি পাঁপম্পর্শ 

ও ঘম তাড়না হইতে পারে ন,যেছেতু ভগবান রুদ্র ঘমেরও যম হয়েন। 

২২৪ পৃষ্ঠে ১৭ পংক্তি অব্ধ লিখেন যে (লোকের বিদ্বিষ্ট যে কর্ম 
তাহা শান্দ্রীয় হইনেও স্বর্গের বিরোধি হয় তাঁহ। বিশিষ্ট লোকের আচর- 
নীয় নহে এই মন্থ চনে দে কর্ণ লোকের ঘেব্য হয় সে অবশ্যই নরকের 
কারণ-_অতএব শৈব বিবাহ যথার্থ হইলেও সজ্জনদিগের কদাচ কর্তব্য 
নহে)। উত্তর।--কেবল বিশিষ্ট লোকের দ্বষ্য ও প্রিয় এই বিবেচনায় 
ধর্ম্মীধর্ম্ম স্থির করাতে যে আপত্তি ও যে যে দোষ হয় তাহা! বিশেষ রূপে 

, এই দ্বিতীয় উত্তরের চতুর্থ পরিছেদে ৩০৮ পৃষ্ঠ অবধি ৩১পৃষ্ঠ পর্ব্স্ত লিখা! 

গিয়াছে, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহা অবলে!কন করিয়! ইহার সিদ্ধান্ত করিবেন ) 
বস্তুত তাতি, শুড়ি', স্বর্ণ বণিক ও টৈবর্ভ এবং কতিপয় বিশিন্ট লোক এ 
সকল তন্ত্রকে এবং তছুক্ত অনুষ্ঠানকে 'যণ্দও দ্বেষ করিয়া থাকেন কিন্তু 
ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থাদি ভূরি বিশ্স্টের! ই মহেশ্বর শান্কে পরম পুরু- 
ষার্থ সাধন ও অতি প্রিয় জান কয়া স্ব স্ব অধিকারে তাহার অনুষ্ঠান 
করেন, অতএব অস্ত্রেক্ত ধর্ম সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বেষ্য কি হইবেন, 
সর্ব্ঘধা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিশিষ্ট রূপে মান্যই হুইয়ছেন। 


( ৩৬৩ ) 


ধর্শসংহারক ২২৪ পৃষ্ঠে ১১ পংক্তি অবধি নবীন এক প্রশ্ব করেন যে 
( এস্থানে শৈব বিবাহের ব্যবস্থাপক মহ্াশয়কে এই ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করি 
যেধীাহারা জবনী গমনে ও বেশ সেবনে সর্ধদ! রত তাহাদের স্ত্রীও 
বিধবা তুলা,যদি তাহার! সপিগা ন। হয় তবে ধু সকল স্ত্রীকে শৈব বিবাহ 
করা যাঁয় কিনা )। উত্তর।-_স্মৃতি ও তন্ন উভয় শাস্্রানুসারে স্বস্তী বঞ্চক 
পুরুষ সর্দ্দথা পাপী হয়েন, কিন্তু ভর্ত। বর্তমানে জ্রীর বৈধব্য, "কি মহেশ্বর 
শান্ত্রে কি স্মৃতি শাস্ত্রে, লিখেন না); তবে ভর্ভা বিদামানেও বৈধব্যের শ্বী- 
কার এবং তাহ।র সহিত অন্যের বিবাহের বিধি ধর্ম্মমংহারকের মতানসারে 
তাঁহার ক্রোড়স্থই আছে, অর্থাৎ পঁচশিকা গোর্সাইকে দিলেই স্বামী থা- 
কিতেও পুর্ব বিবাহের খণ্ডন হুইরা স্ত্রীর বৈধব্য হয়, আর পাঁচশিকা 
পুনরায় প্রদানের দ্বারা তাহার সহিত অন্যের বিবাহ পরে হইতে পারে, 
অতএব ধর্ধসংহাঁরক এরূপ বৈধব্যের ও পুনরায় বিবাহের উপায় আপন 
করস্থ থাকিতে অন্যকে যে প্রশ্ন করেন মে বুঝ তাহার স্বমতের প্রবলতাঁর 
নিমিত্ত হইবেক। 

১৯৩ পৃষ্ঠে ও অনা স্থানে স্থানে আপন প্রত্যুত্তরে ধর্ম্সসংহারক আপ- 
নার উত্তর প্রদানের নানাবিধ প্রাগল্ভ্য করিয়াছেন তাহার উত্তর এই যে 
ফলেন পরিচীয়তে ; যখন আমর! ্বনিয়মান্ুমারে লোকান্তর প্রাপ্ত দ্ত- 
জার যহিত ভূঁরশ উত্তর প্রতুত্তরে অনিচ্ছুক হুইয়াও করিয়াছি, সুতরাং 
সেই নিয়মে ধর্ম্মসংহারকের সহিতও উওর করিতে হুইয়াছে ইহাতে খেদ 
কি? শাস্ত্রীয় সদালাপের অবকাশ কাঁল কৌতুকার্থেও কিঞ্চিৎ কাল ক্ষেপণ 
করিতে হুইয়াছে ॥ 

এই দ্বিতীয় উত্তরের সমুদ্রায়ের তাৎপর্য এই যে পরমেঠি গুরুর ' 
আজ্ঞাবলদ্বন করিয়া পরমার্থ সাধন ও এহিক ব্যবহার অবশ্য কর্তব্য হয় 
এবং নিন্দক মৎসরের! সর্বথা'উপেক্ষণীয় হইয়াছে,। 

ইতি চতুর্থ প্রশ্নে দ্বিতীয় উত্তরে অতিপ্রিয়করো নাম সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ। 
সমাপ্তং চতুর্থপ্রশ্নোত্রং ॥ 
দ্বিতীয়োত্তরং সমাপ্তং ॥ 


সপ র্্্্্্্স্প্ 


্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ ! 


( ৩৬৭ ) 


্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ । 


ন্ধনিষ্ঠ গৃহস্থেরা! তিন প্রকার হন ও তাহাদের প্রত্যেকের বিশেষ 
বিশেষ আবশ্যক অনুষ্ঠান হয়, ইহা ভগবান্‌ মনু চতুর্থ অধ্যায়ে গৃহস্থ ধর্ম 
প্রকরণে তিন ঞ্জোকে বিধান করিয়াছেন; তাহার চরম যা 
অধ্যায়ের ২৪ ক্লোকে কহেন, যথ]। 

জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রা যজস্ত্যেতৈষ্মখৈং সদা । জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেষাং 
পশ্যস্তোজানচক্ষুষা ॥ 

তগবান্‌ কুল্ল-ক ভ্ সম্মত এই ঞ্লোকের ব্যাখ্যার ভাষা বিবরণ এই 
“অন্য ব্রহ্গনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের! গৃহস্থের প্রতি যে পঞ্চ যজ্ঞ শাস্ত্রে বিহিত আছে 
সে সকলকে কেবল জ্ঞানের দ্বারা নিষ্পন্ন করেন, সে এই জ্ঞান যে তাহারা 
জ্ঞানচক্ষু যে উপনিষৎ ভাহার প্রমাণ দ্বারা জানেন যে পঞ্চ যক্তাদি তাব- 
বস্তুর আশ্রয় পরব্রহ্ম হন” অর্থাৎ পঞ্চ যজ্ঞাদি তাঁবদঘস্তুর আশ্রয় পরক্রহ্গ 
হুন এইরূপ চিন্তনের দ্বার! জ্ঞাননিষ্ঠ গৃহন্থেরা তৎ তত কর্্ম নিষ্পন্্ন করেন। 
এই প্রকরণের সমাপ্তিতে ভগবান্‌ কুল্ল.ক ভট্ট লিখেন। 

শ্লোকত্রয়েণ ব্রহ্মনিষ্ঠানাং বেদসন্্যাসিনাং গৃহস্থানামমীবিধয়ঃ| 

«এই তিন ক্সোকেতে বেদ বিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম ত্যাগি যে ব্রহ্মনিষ্ঠ 
গৃহস্থ তাহাদের প্রতি এই সকল বিধি কথিত হইয়াছে”। 

স্বশাখাদি বেদ পাঠ, তর্পণ, নিত্যহোম, ইন্দরাদির উদ্দেশে অঙ্নাদি 
প্রদান, এবং অতিথি সেবন, এই পাঁচকে পঞ্চযজ্ত কহেন। 

পুনশ্চ দ্বাদশাধ্যায়ে ৯২ প্লোক। 

যথোক্তান্যপি কর্ম্মীণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যান্ধেং 
দাত্যাসে চ যত্বুবান্। . 

পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম সকলকে পরিত্যাগ কও া্গণ পরর্দ্ধ চিন্তনে এবং 
ইন্দ্রিয় নিগ্রহে ও প্রণব উপনিষদাঁদি বেদাভ্যাসে যত্বু করিবেন” ইহাঁতে 
তাবৎ বর্ণাশ্রম কর্্দ পরিত্যাগ অবশ্যই কর্তব্য হয় এমত তাৎপধ্য নহে; 
কিন্তু জ্ঞান সাধনে, ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহে, ও প্রণব উপনিষদাদির অভ্যাসে, 
যত্ব করা ব্রহ্গনিষ্ঠের আবশ্যক হয় ইহাই বিধি দিলেন। 
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এই শেষের লিখিত মন্তবচনে ভ্ঞান সাধন ও তাহার উপায় ইনি 
নিগ্রহ, ও বেদাভ্যাস, এই তিনে যত করিতে বিধি দিয়াছেন ; তাহার 
প্রথম, প্পরত্রহ্ম চিন্তন” সে কিরূপ হয়, ইহা! পূর্ব্বেই চতুর্থ অধ্যায়ের ২৪ 
গ্লোকের পরার্ধে কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ “পঞ্চ যক্ঞাদি তাঁবদবস্তবর আশ্রয় 
পরব্রহ্ম হন” এইরূপ চিন্তন করিবেন, যেহেতু ইহার অতিরিক্ত তাহার 
যথার্থ স্বরূপ কদাপি বুদ্ধিগম্য নহে। প্রমাণ, মনু প্রথমাধ্যায়ে | 

যগুৎকারণমব্যক্রং নিত্যং সদসদাত্মকং ৷ 

“সকল জন্য বস্তুর কারণ, এবং বহিরিন্দ্রিয়ের অগোচর, ও উৎপত্তি 
নাশ' রহিত, এবং সৎ স্বরূপ, ও প্রত্যক্ষাদ্দি তাহার হয় না একারণ অলীক 
বস্তুর ন্যায় হঠাৎ বোধ হয়, যে এপ্রকার সেই পরমাত্ম৷ হন” 

তৈত্তিরীয়শ্রতিঃ | 

যতোবাচোনিবর্তত্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। 

“মনের সহিত বাক্য ধাহার নিরূপণ বিষযে অক্ষম হুইয়! নিবৃত্ত হন” 

ব্বহদ্বারণ্যকশ্রুতি:। 

অথাত আদেশোনেতি নেতি। 

“আদৌ “বোধ স্থুগমের নিমিত্ত” লৌকিক ও অলৌকিক বিশেষণ দ্বারা 
পরব্রহ্মকে কহিলেন; কিন্ত তিনি এ সমুদায় বিশেষণ হইতে অতীত হন, 
এ নিমিত্ত বিশেষণের নিষেধ দ্বারা তাহার নির্দেশ করিতেছেন, যে তিনি 
খাস্তবিক ইহা নহেন, তিনি বাস্তবিক ইহা নহেন” অর্থাৎ কোনে! বিশেষণ 
দ্বারা তাহার নিকূপণ হইতে পারে না। 

প্র মন্গবচনে প্রথম উপায় “শম” ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, নি রূপ, রস, 
খন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এই পঞ্চ বিষয়কে চক্ষু, জিহ্বা, স্রাণ, কর্ণ, ও ত্বক এই 
পঞ্চ ভ্ঞানেন্্রিয়ের সহিত এই প্রকার সন্বদ্ধ করিতে যত্ব করিবেন যাহাতে 
পরপীড়ন না হয় ও স্বীয় বিদ্ব না জন্মে! ' 

' দ্বিতীয় উপায়, প্রণব উপনিষদাদি বেদাত্যাস, অর্থাৎ প্রণব এবং 
*একমেবান্ধিতীয়ং ব্রহ্ম” ইত্যাদি উপনিষদ্বাক্যের অভ্যাস ও তদর্থ চিন্তন 
ইহাতৈ যত্ব করিবেন। 

প্রণব প্রকরণে, মন্থঃ দ্বিতীয় অধ্যায় ৮৪ শ্লোক । 
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মি সর্ব্ব বৈদিক্যো ভূহোতিযজভিক্রিয়াঃ অক্ষরস্ত ক্ষয়ং জেয়ং 
ব্রহ্ম চৈব প্রজাপতিঃ। 

প্তাবত বৈদিক কর্ম কি হুবন কি যজন স্বভাবত এন িনে 
পায়, কিন্তু প্রজাদের পতি যে পরব্রক্ম তাহার প্রতিপাদক ষে প্রণব ইহার 
কি স্বভাবত কি ফলত ক্ষয় হুয় না” 

অতএব প্রণব একাক্ষর স্বরূপে অভিপ্রেত হইয়া, পরব্রক্ম 'সাঁধনের 
উপায় হন। মনুঃ ২ অধ্যায় ৮৩ শ্লোক । 

একাক্ষরং পরং ব্রহ্ম । 

“একাক্ষর যে প্রণব তিনি পরব্রন্দের প্রাপ্তির হেতু হন, একারণ পর- 
বন্ধ শব্দে কহা যায়” কিন্ত ত্র্যক্ষর রূপে প্রণব অভিপ্রেত হইলে ভিন 
অবস্থা, বেদত্রয়, ব্রিলৌক, ও ব্রিদেব, ইত্যাদি প্রতিপাদক হন। 

উপনিষদ্ধিষয়ে ব্লহুদারণ্যক শ্র্গতিঃ। 

" তক্তৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি । 
“সেই উপনিষদের প্রতিপাদ্য ঘে আত্মা তোমাকে তাহার প্রশ্ করিতেছি”। 
.. প্রয়োজন । 


বেদ দ্বেষকারি জৈন ও যবনাদদির আক্রমণ প্রযুক্ত, ভারতবর্ষে নান। 
শাঁখ! বিশিষ্ট বেদের সমুদ্ায় প্রাপ্তি হইতেছে না $ কিন্তু এই দৌর্ভাগ্য 
প্রশমনার্থ বেদ স্বয়ং কহিয়াছেন যে 

যদ্ধৈ কিঞিন্মান্থরবদত্তদ্ধে ভেষজং। 

প্যাহা কিছু মনু কহিলেন তাহাই পথ্য হয়” অর্থাৎ কর্্কাও ও ষ- 
কাণ্ড উভয় প্রকার বেদার্থ মনু গ্রন্থে প্রাপ্ত হইয়াছে তদহুসারে অনুষ্ঠানে 
বেদ বিহিত অনুষ্ঠানের সিদ্ধি হয় । অতএব এস্থলে ব্রহ্গনিষ্ঠ গৃহস্থের প্রতি” 
তগবান্‌ মহ্থ যাহ! বিধান ফরিয়াছেন তাহা৷ পূর্ব পূর্ব্ব পংক্তি সকলে লিখি- 
লাম, অভীষ্ট মতে অন্গশীলন করিবেন। ইতি শকাব্দ ১৭৪৮। 


৪৭ 


কায়স্থের সহিত মদ্যপাঁন বিষয়ক বিচার? 
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পরমেশ্বরায় নমঃ 

কোনে৷ বিশিষ্ট বংশোতৰ কায কহিয়! থাকেন যে"একি কালহইল, 
আমাদের বর্ণের মধ্যে অনেকেই মদ্যপান করিয়া ধর্ম লোপ করিতেছে 
ইহার! অতি নিন্দনীয় সুতরাং এ সকল লোকের সহিত আলাপ কর! 
কর্তব্য নহে” অতএব এ কায়স্থ মহাঁশয়কে নিবেদন করি যে ধর্ম এবং 
অধর্ন্ম ইহার নিয়ম শাস্ত্রে করেন, বৃক্ষের মধ্যে অশ্বথ বিশেষ পুণ্যজনক ও 
নদীর মধ্যে গা অনস্ত শুভদায়ক ইহাতে শাস্ত্র প্রমাণ হন, লোক দৃষ্টিতে 
অন্যাপেক্ষা। বিশেষ, চিন্কু প্রাপ্ত হয় না। সেইরূপ খাদ্যাখাদ্য বিষয়েও শান্ত 
প্রমাণ হন ; শৃদ্রের প্রতি মদ্যপানে অধর্ন্ম নাই তাহার প্রমাণ মনু, যথা 

তম্মাৎ ব্রাঙ্গণরাজনো বৈশ্যশ্চ ন স্ুরাং পিবে। 

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য ই“হারা! স্থুরা পান করিবেন না। 

বহুদযাজ্ঞবন্থ্ঃ।__কামাদপি হি রাজন্যো৷ বৈশ্যো বাপি কথঞ্চন। মদ্য- 
মেধাস্থরাং পীত্বা! ন দোষং প্রতিপদাতে। 

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যদি স্বেচ্ছাধীন অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশ ব্যতিরেকেও 
স্বর * ভিন্ন অন্য মদ্যপাঁন করেন তত্রাপি দোষ প্রাপ্ত হন ন!। 

দ্বিতীয় প্রমাণ; মিতাক্ষর! ও প্রায়শ্চিত্ত বিবেক, যাহার মতে সমুদয় 
ভারতবর্ষে এসকল বিষয়ের ব্যবস্থা মান্য হইয়াছে, তাহাতে দুষ্ট হইতেছে 

মিতাক্ষরা, যথা 

ত্রৈবর্ধিকানাং জন্বপ্রভৃতি পৈষীনিষেধঃ ব্রাহ্মণস্য তু মদ্যমাত্র নিষে- 
ধোপ্যুৎপত্তিপ্রভৃত্যেব রাজন্যবৈশ্যয়োন্তু ন কদাচিদপি গৌড়্যাদিমদ্যনি- 
ষেধঃ শৃক্রস্য তু ন স্থরাপ্রতিষেধো! নাপি মদ্য প্রতিষেধঃ। 

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের জন্ম অবধি পৈষ্টী স্থুরা নিষিদ্ধ 
হয় আর ব্রাঙ্ষণের প্রতি দন্ম ববি মদ্য মাত্রের নিষেধ, 1 ক্ষত্রিয় ও 





* এস্থানে সুরা শব্দে পৈফী মদিরাকে কহি। 
+ এস্থলে ব্রাহ্মণের প্রতি যে মদ্য নিষেধ করিলেন তাহা অবিহিত মদ্য 
বিষয়ে জানিবে, যেহেতু “সৌত্রা মন্যাং ছুরাং গৃষ্ীয়াৎ” ইত্যাদি শ্রুতি এবং 
ন মাংসভক্ষণে দোষো” ইত্যাদি মন্থু বচন ও নান।বিধ তন্ত্র বচনের সহিত 
এক্‌ বাক্যত। করিতে হুইবেক। 
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বৈশ্যের গ্রতি গৌড়ী গ্রভৃতি মদ্যের কদাপি নিষেধ নাই অর্থাৎ রাগতও 
নিষিদ্ধ নহে; আর শ্ৃদ্রের প্রতি স্থুরা এবং মদ্য এ ছুইয়ের একও নিষিদ্ধ 
নহে। 

প্রায়শ্চিত্ত বিবেক যথা 

তদেবং পৈষ্ঠীনিষেধান্তবন্ধিকানাং গৌড়ী মাধবী নিষেন্তব্রান্মণানা- 
মেব। তথা, রাজন্যাদীনান্ত গৌড়ীমাঁধবী প্রভৃতি সকল মদ্যপানে ন দোষঃ। 

্রাঙ্মণাদি তিন বর্ণের পৈষী হুরাঁপান নিষিদ্ধ হয়, আর কেবল ব্রাহ্ম 
ণের প্রতি গৌড়ী মাধবীর নিষেধ হয় ; কিন্তু গৌড়ী মাধবী প্রভৃতি সর্ব 
প্রকার মদ্যপানে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের দোঁষ নাই। 

এই সকল দেদীপ্যমাঁন শাস্ত্রের প্রমাণ মান্য কি এ কায়স্থ মহাঁশয়ের 
অধোগ্য জণ্পন গ্রাঙ্থ হইবেক ? আর এরূপ শাস্ত্র সম্মত ব্যবহার নিন্দ- 
নীয় হয় কি এ ব্যবহাঁরকে যে নিন্দা করে সে নিন্দনীয় হয়? 

বিশেষত প্র কায়স্থ মহাশয় কহিয়া থাকেন যে তাহার পূর্ব পুরুষ 
কান্যকুজে ছিলেন তথ! হইতে গৌড় রাজ্যে আইলেন অতএব প্রত্যক্ষ 
কেন না দেখেন যে কান্যকুজস্থ কায়স্থের! এই শান্ত প্রমাণে পরম্পরানু- 
সারে মদ্যপানে কদাপি পাপ জানে না। 

যদি কেহ স্বলাভের উদ্দেশে মূর্থ ভুলাইবার নিমিত্ত শুক্র কমলাঁলয় 
ইত্যাদি গ্রন্থের নাম গ্রহণ পূর্বক, শ্ৃত্রের মদ্যপান নিষেধ বিষয়ে স্বক- 
পোল কল্পিত গ্লোক পাঠ করেন, তবে বিশিষ্ট বংশোস্তব কায়স্থ মহাশ- 
য়কে বিবেচনা করা উচিত হয়; যে এরূপ শ্লোক যদি সমূল হইত্ব, তবে 
প্রায়শ্চিত্ত বিবেককার ও মিতাক্ষরাকার যাহার! সর্ধ্ব শাস্ত্রের সামঞ্জস্য 
করিয়া ব্যবস্থা সকল স্থির করিয়াছেন, তাহারা অবশ্যই ইহার উল্লেখ 
করিয়া সমাধান করিতেন । 

প্রসিদ্ধ গ্রস্থকারের প্বত যে বচন নহে তাহার অর্থ দৃর্টিতে ইদদানীত্তন' 
কোন স্ৃতন ব্যবস্থার কষ্পন! যদি প্রমাণ হয়, তবে এক ছুই শ্লোক কিন্বা 
. কতিপয় পত্রের কোন এক গ্রশ্থ রচনা করিতে যাহার শক্তি আছে সেও 
* নানাবিধ স্তন ব্যবস্থার প্রচার করিতে পারে ) কিন্ত তাহা বিজ্ঞ লোকের 
,নিকট প্রথমত গ্রাহ হইবেক.না,* এবং তাহার (যোগ্য উত্তর এঁ প্রকার 


(৩৭৫ ) 
স্বকপোল রচিত ফ্জোক ও গ্রন্থের দ্বারা অন্য ব্যক্তি ও.কোন্‌ দিতে ন! 
পারেন ।॥ ৃ 
এখন এই প্রতীক্ষায় রহিলাম যে এ কায়স্থ মহাশয় ইহার প্রত্যুত্তর 
শীত্ব লিখিবেন, কিম্বা নিন্দ1! হইতে বিরত হইবেন । ইতি শকাব্দা ১৭৪৮ 
শীরামচজ্্র দাঁসস্য। 
[০ 


বজ্‌ সুচী । 


(1 ৬৭৯ ) 
পরমাক্মনে নমঃ। 

হঙ্জন্চীং গ্রবক্ষ্যামি শীঙ্্মজ্ঞানভেদনং। চ্ষণং ভ্ঞানহীনানাং ভূষণং 
জ্ঞাঁনচক্ষুষাং ॥ 

্াহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শু! স্চ্বারো বর্ণ ব্যবহিয়ন্তে তেষাং “ব্ণানাং 
্রান্মণে! গুরুঃ” ইতি বচনাৎ ব্রাহ্গণন্বরূপং বিচাধ্যতে । কোইসেৌ ব্রাহ্মণে! 
নাম, কিংজীবঃ কিংদেহঃ কিংজাতিঃ কিংবর্ণ; কিংধর্দঃ কিংপাতিত্যং 
কিংকর্্ম কিংজ্ঞানমিতি | 

তত্র জীবে, ব্রাহ্মণইতিচেৎ তর্বি সর্ধস্য জনস্য জীবট্যৈকরূপত্থে 
স্বীুতে সর্ধবজনস্ব হি ব্রান্মণত্বাপত্তিঃ শরীরভেদা ত্রস্যানেকত্বাত্যুপগমে 
ইদানীং ক্রাঙ্গণর্ূপো! যোজীবস্তটসাব কর্্মবশাচ্ছদ্রাদিদেহসম্বন্ধে অন্যব- 
ত্বং নোপপদ্যেতু অথবা ব্রাঙ্গণত্বেন ব্যবহ্রিয়মাণদেহস্থো জীবো৷ ব্রাক্ষণ- 
ইতি চেত্বহহি ব্রাহ্মগণত্বং কেবলং ব্যবহারমূলকমেব নতু পর্মার্থতঃ কিঞ্চি- 
দশ্তীত্যঙ্গীকৃতং স্যাৎ এবমজ্ঞাতজাতিকুলস্য ব্রাহ্মণচি্ুধারিণঃ কস্যাপি 
শৃ্রস্য ব্রাঙ্গণত্বেন পরিগৃহীতস্য ব্রাহ্গণত্বং কেন বার্যেত তেন সহ 
নিষিদ্ধেকপংক্তিভোজ নৈকশয্যাশয়নোপবেশনাদিভ্যঃ পাপোৎপত্তিঃ কেন. 
বাধ্যেত তন্যাজ্জীবে! ব্রাক্ষণে! ন ভবত্যেব। 

দেহো৷ ব্রাহ্মণ ইতিচেৎ তর্থি চণ্ডালপর্য্যস্তানাং মনুষ্যাণাং দেহস্য ব্রাহ্গ- 
ণত্বমাপদ্যেত মূর্তত্বেন জরামরণাদিধর্ম্মবত্বেনচ তুল্যত্বাৎ ব্রাক্ষণঃ শতবর্ষং 
জীবতি ক্ষত্রিয়স্তদর্ধাং বৈশ্যন্তদর্ধাং শৃদ্রন্তদর্ধমিতি নিয়মাভাবাচ্চ অপিচ 
দেহস্য ব্রাহ্মণত্বে পিভৃমাতৃশরীরদহনাৎ পুত্রাঁণাং ব্রহ্মহত্যাপাঁপমুত্পদ্যেত 
তম্মাদেহে। ব্রাহ্মণো নভবতোব। 

অন্যচ্চ জাত্যা ব্াহ্মণইতিচেৎ তর্থি অন্যেপি ক্ষত্রিয়াদ্যা বর্ণাঃ পশব* 
পক্ষিণম্চ জাতিমন্তঃ অত্ঠি কিস্তেষাং ন ব্রাহ্মণত্বং যদিচ জাতিশব্দেন শীক্তর- 
বিহিতং ত্রাঙ্গণ্রা্মণীত্যাং জঙ্গোপলক্ষ্যেত ওহি বহনাং শ্রতিস্থৃতিপ্রসিদ্ধ- 
মহষীণামন্রান্ষণত্বমাঁপদ্যেত যল্যাৎ খষ্যশৃঙ্গোমৃগ্যা কোসিবঃ কুহ্মেস্তবকেন 
বাল্মীকি ব্ীকৈঃ মাতঙ্গো৷ মাতন্ীপুত্ঃ অগন্তযঃ কলশোস্তবঃ মাও,ক্যো 
মণ্ুকোদরোৎপন্নঃ হস্তিগর্ভোৎপত্তি রচরখেঃ শু্রাণীগর্ভোৎপত্তি রভার- 
্বাজমুনে: ব্যামঃ কৈবর্তকন্যায়াং বিশ্বামিত্রঃ ক্ষত্রিয়াৎ ক্ষত্রিয়ায়াস্থিতি. 


€ ৩৮০) 

এতেষাঁং তাদ্শেজস্বাব্যতিরেকেণাপি সম্যক্‌ জ্ঞীনবিশেষাঁত ত্রান্মণ্যং জয়তে 
তন্মাজ্াত্যা ত্রাক্মণো নভবত্যেব । 

বর্েন ব্রাহ্মণই তিচেও ভর্হি ব্রাহ্মণঃ শ্বেতবর্ণ; সত্বগুপত্বাৎ ক্ষত্রিয়ো রক্ত- 
বর্ণঃ সত্বরজঃস্বভাবত্বাৎ বৈশ্যঃ পীতবর্ণঃ রজস্তমঃপ্রকৃতিত্বাৎ শুদ্রেঃ ক্ৃষ্ণবর্ণ- 
স্তমোময়্বাচ্ছদ্রস্য। ইদানীং পূর্ধবশ্মিন্পপি চ কালে শ্বেতাদিবর্ণানাং 
ব্যভিচারদর্শনাৎ বর্ণে! ব্রাহ্মণো নভবত্যেব। 

অন্যঙ্চ ধর্ষণ ব্রাহ্মণইতি চেতর্হি ক্ষত্রিয়াদয়োপীস্টা পূর্তাদিধর্মকারিণো 
নিত্য নৈমিত্তিকক্রিয়ানুষ্ঠায়িনো বহবোদৃশ্যস্তে তে কিং ব্রাহ্মণ ভবেয়ুঃ 
তন্যাদ্ধর্ম্দো ব্রাহ্মণ নভবত্যেব । 

অন্যচ্চ পাঙ্ডত্যেন ব্রাহ্মণ ইতিচেত্বর্হি জনকাদিক্ষত্রিয়প্রভৃতীনাং মছা- 
পাণ্ডিত্যং শাস্ত্রেংপলভাতে অধুনাপ্যনাজাততীয়ানাং সতি কারণে পাণ্ডিত্যং 
সম্ভবত্যেব কিন্ত ন ব্রাহ্মণত্বং তম্যাঁৎ পাত্ডিত্যং ব্রাহ্মণণো নতবত্যেব। 

অন্যচ্চ কর্মণা ব্রাহ্মণইতিচেত্তর্হি ক্ষত্রিয়বৈশ্যশৃজ্রাদয়োপি কন্যাদান- 
গজপৃথিবীহিরণ্যাশ্বমহিষীদানাদ্যনুষ্ঠায়িনো বিদযস্তে নতেষাং ব্রাঙ্গণত্ং 
তম্মাৎ কর্ম ব্রাহ্মণো নভবত্যেব । 

কিন্তু করতলামলকমিব পরমাত্বাইপরোক্ষেণ কৃতার্থতয়া শমদমাদি- 
যত্বুশীলো! দগ়ার্চবক্ষমাসত্যসস্তোষবিভবে! নিরুদ্ধমীৎুসর্যযদন্তসন্মোহো য়ঃ 
লএব ব্রাক্মণইত্যুচ্যতে তথাহি "জন্মনা জায়তে শৃন্্ঃ সংস্কারাচুচ্যতে 
দ্বিজঃ। বেদাত্যাসান্তবেদ্বিপ্রো ব্রন্ম জানাতি ব্রাঙ্মণ:” ইতি অতএব বক্ষ 
বিভবান্ষণোনান্য ইতি নিশ্চয়ঃ। তত্বদ্ধ “যতো বা ইমানি তুতানি জায়স্তে 
যেন জাতানি, জীবস্তি যৎ প্রয়স্ত্যভিসংবিশস্তি তদ্ধিভিজ্ঞাসন্ব তদ্বক্ষেতি” 

নস্লরবর্ব বেদ! যৎ পদমামনস্তীতি* “একমেবাধ্ধিতীয়ং” “তে যাস্তরা তত ্ষ 

ইত্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধং।  তজ্ভ্ঞানতারতম্যেন কষত্রিয়বৈশ্যৌ তদতাবেন 
শৃজ ইতি সিদ্ধান্তঃ। ইতি: জ্রীভগবৎপৃজ্যপাদমৃত্ষ্্ীয়চা্ধ্যবিরচিতে 
প্রথমনিরং সমাগত ঃ 1 


(৩৮১) 
পরমাত্মনে নমঃ। 
বজন্চীনাম গ্রন্থের ভাষ! বিবরণ।  . 

অজ্ঞানের নাশ করেন এমত রূপ বজন্ছচী নামে শাস্ত্র কহিতেছি যে 
শান্ত্র অজ্ঞানিদের দৃষণ আর জ্ঞানিদের ভূষণ হন ॥ 

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শৃদ্রে এই চারি প্রকার বর্ণ ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছে 
তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণের স্বরূপ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কি ইহা প্রথমত 'বিচারণীয় 
হয়, যেহেতু ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের গুরু ইহা শাস্ত্রে কহেন। ব্রাহ্মণ শব্দে 
কাহাকে কহি,কি জীবাত্বা, কি দেহ,কি জাতি,কি বর্ণ, কি ধর্ম, কি পাণ্ডিত্য, 
কি কর্ণ, কি জ্ঞান। 

যদি বল জীবাত্মা। ব্রাহ্মণ হন, তাহাতে সর্ব প্রকারে দোষ হয়। 
প্রথমত সর্ব প্রাণির জীবকে এক স্বরূপ স্বীকার করিলে সর্ব প্রাণির 
্রাক্মণত্ব সম্ভব হইল। দ্বিতীয়ত শরীর ভেদ্দে জীবাত্ব!, ভিন্ন ভিন্ন হন 
ইহা অঙ্গীকার করিলে, ইহজন্বে যে জীব ত্রাঙ্ষণ আছেন তেই কর্ন 
ধীন জন্মান্তরে শুক্র দেহ প্রাপ্ত হইলে তাহার শুদ্রত্ব তবে না হউক। 
তৃতীয়ত ব্রাহ্মণ রূপে যে দেহকে ব্যবহার করা যাইতেছে তাহাতে যে জীব 
আছেন তিনি ব্রাহ্মণ হন এমত কহিলে, ব্রাহ্গণত্ব কেবল ব্যবহার 
হইল পরমার্থত কিছুই নহে ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবেক। আর ব্রাহ্মণ 
বেশধারী কোন এক শুদ্র যাহার জাতি ও কুল জ্ঞাতসার নহে কিন্ত ব্রাহ্মণ 
রূপে আপনাকে ব্যবহার করাইয়াছে তাহার ব্রাহ্মণত্ব কেন না হয় এবং 
তাহার সহিত এক পংস্তি ভোজন ও এক শয্যা শয়ন উপবেশনাদি যাহা 
শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহা করিলে পাপোৎ্পত্তির বাধক কি; অতএব 
জীবাত্বার ত্রাহ্মণত্ব কদাপি সম্ভব নহে। 

যদ্দি বল দেহ ব্রাহ্মণ হয়, তবে আচগাল মহুষ্য সকলের দেহ ব্রাঙ্াণ 
হইল, যেহেতু মূর্তিতে ও জরা অরণাদি ধর্টোতে সকল দেহ তুল্য হয়। 
অধিকন্ত ব্রাহ্মণ এক শত বর্ষ বাঁচেন, তাহার অধ্োক ক্ষত্রিয়, . তাঁহার 
অর্ধেক বৈশ্য, তাহার অর্ধোক শুক্র বাচেন, এমত নিয়মও নাই যাহার 
দ্বারা অন্য দেহ অপেক্ষ! ব্রাহ্মণ দেহের বৈলক্ষণ্য জানা যায়। আর 
দেহকে ব্রাঙ্মণ কছিলে পিতামাতার মৃত দেহকে দাহ করিলে পুত্রের 
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বক্ষহত্যা পাপের উৎপত্তি হউক) অতএধ দেহের ব্রা্ষণত্থ কদাপি 
সম্ভব নহে। 
যদি জাতিকে ব্রাঙ্গণ কহ, তবে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ এবং পশুপক্ষি 
সকলও এক এক জাতি বিশিষ্ট হয় কিন্ত তাহারা! ব্রাহ্মণ নহে। যদি 
জাতি শব্দে জম্ম কহ অর্থাৎ শান্তর বিহিত বিবাহ দ্বারা ব্রাহ্মণ ব্রাঙ্গণী 
হইতে জদ্ম যাহার হয় সেই ব্রাহ্মণ, তবে শ্রুতি স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ অনেক 
মহর্ষিদে় ত্রাহ্মণত্ব ব্যাঘাত হইল, যেহেতু খধ্যশৃজ্গ মুনি মৃগী হইতে 
জন্মেন গ্রবং পুষ্পস্তবক হইতে কোসিব মুনি, উইটিবি হাইতে বালশ্ীকি, 
মাতঙ্গী হইতে মাতঙ্গ মুনি, কলশ হইতে অগন্ত্য, ভেকের গর্ভে মাও ক্য, 
হস্তিগর্ডে অচর খষি, শুর! গর্ভে ভরদ্াজ মুনি, কৈঘর্তকন্যাতে বেদব্যাস, 
ক্ষত্রিয় হইতে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে বিশ্বামিত্র জন্মেন ইহাদের তাদৃশ জন্ম ব্যতি- 
. রেকেও সম্যক, প্রকার জ্ঞান দ্বার! ব্রাহ্মণত্ব শাস্ত্রে শুনিতেছি; অতএব 
জাতির দ্বার ব্রাঙ্মণত্ব কদাপি সম্ভব নহে। পু 
যদি বর্ণ বিশেষ দ্বার! ব্রা্মণ হয় এমত কহ, তবে সত্বগুণত্ব প্রযুক্ত 
ব্রাহ্মণের শুক্রবর্ণ হওয়া আর সত্বগুণ ও রজোগুণ স্বভাব প্রযুক্ত ক্ষত্রিয়ের 
্রক্তবর্ণ ও রজোগুণ ও তমোগুণ হেতুক বৈশ্যের পীতবর্ণ আর শুক্র 
তমোময় এই হেতু তাহার ক্ৃষ্ণবর্ণ হওয়া উচিত হয়, এক্ষণে এবং পূর্ব 
পূর্ব কালেও শুরলাদি বর্ণের স্থানে স্থানে বিপরীত দেখিতেছি ; অতএব 
বর্ণ বিশেষ কদাপি ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। 
যদি ধর্মের দ্বারা ব্রাঙ্মণ কহ, উবে ক্ষত্রিয়াদি অনেকে ইষ্ট অর্থাৎ 
অগ্নিহোত্রাদি, পূর্ত অর্থাৎ বাপীকৃপাদি প্রতিষ্ঠা ও অন্য নিত্য নৈমিত্তি- 
ক্রোদি ধর্মের অনুষ্ঠান করিবার ক্ষমতা রাখেন, তাহার! কি ব্রাহ্মণ হুই- 
বেন) অতএব ধর্ম কদাপি ব্রাহ্মণ হইতে পারেন! । 
যদি পাণ্ডিত্যের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় এমত কহ, তবে জনকাদি ক্ষত্রিয় 
প্রভৃতি অনেকের মহা! পাঁতিত্য শাস্ত্র দৃট হইতেছে এবং এক্ষণেও কারণ 
সন্ধে অন্য জাতীয়দেরও পাঙ্ডিত্য হইবার সম্ভাবনা আছে কিন্ত তাহারা 
ব্রাক্মণ নহে; অতএব পাণ্ডিত্য কদাপি ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। 
কর্মের দ্বারা ব্রা্ণ হয় এমত কছিলে, ক্ষত্রিয় : বৈশ্য শৃত্র প্রভৃতিও 
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কন্যাদান হস্তি হিরণ্য অশ্ব পৃথিবী মহিষী দাঁনাদি কর্ম করিতেছেন কিন্ত 
তাহাদের ব্রাক্ষণত্ব নাই ; অতএব কর্ণ কদাপি ব্রাহ্মণ নহে ।. 

কিন্ত করতলস্থিত আমলকী ফলে যেমন নিশ্চয় হয় তাহার ন্যায় 
পরমাত্মার সত্তাতে বিশ্বাস দ্বার! কৃতার্থ হইয়া শম দমাদি সাধনে যত্বশীল 
এবং দয়া ও শরলতা, ক্ষম1, সত্য, সম্তোষ ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট ও 
মাৎসর্ধ্য, দন্ত, মোহ ইত্যাদির দমনে বত্ুঞ্ধান্‌ যে ব্যক্তি হন, তীহা- 
কেই কেবল ব্রাহ্মণ শব্দে কহ! যায়, যেহেতু শাস্ত্রে কহে “জন্ম প্রাপ্ত 
হইলে সর্ধ্ব সাগ্মারণ শুদ্র হয়, উপনয়নাদি সংস্কার হইলে দ্বিজ শব্দ 
বাচ্য হন, বেদাভ্যাস দ্বারা বিপ্র আর ব্রহ্গকে জানিলে ব্রাহ্মণ হন” 
অতএব ব্রজ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিই কেবল ব্রাঙ্গণ অন্য নহে ইহা নিশ্চয় হইল। 
“্ষাহা হইতে এটু সকল ভূতের জন্ম হয়, জঙ্গির! ধাহার অধিষ্ঠানে স্থিতি 
করে এবং অ্রিয়মাণ হইয়া যাহাতে পুনর্গমন করে তিনি ব্রহ্ম তাহাকে 
'জানিতে ইচ্ছা কর” “সকল, বেদ যে ব্রচ্ম পদকে কহিতেছেন” এত্রক্ম এক 
মাত্র দ্বিতীয় রহিত হন”*“নামরূপ হুইতে যিনি ভিন্ন হন তিনি ব্রহ্ম” ইত্যাদি 
শ্র্তিতে প্রসিদ্ধ নেই ব্রহ্ম যাহীকে জানিলে ব্রাহ্মণ হয়। সেইজ্ঞানের 
হ্যনাধিক্য দ্বারা ক্ষত্রিয় বৈশ্য আর তাহার অভাব দ্বারা শুদ্র হয় এইট 
সিদ্ধাত্ত। ইতি শ্রীতগবৎপূজ্যপাদ মৃতযষ্ীয়াচার্য্য কৃত বজস্চী গ্রন্থের 
প্রথম নির্ণয় সমাগু হইল ।. 

কলিকাতাঞ্শকাব্দা ১৭৪৯। 





. কুলার্ণৰ তন্ত্র; পঞ্চম খও ৷ প্রথম.উল্লাস ! 
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ওনমঃ ানিনভাঁত। কৈলাসশিখরাসীনং দেবদেবং স্গদ্গুরং। 
পপ্রষ্থেশং পরানন্দং পার্ব্বতী পরমেশ্বরং ।১।-্রীদের্যুবাচ । ভগবন্দেবদে- 
বেশ পঞ্চক্রতুবিধায়ক। সর্বজ্ঞ তক্তিস্থবলত শরণাগতবৎসল ।২। কুলেশ 
পরমেশান করুণাময়বারিধে। স্থুঘোরে ঘোরসংসারে সর্ধছুঃখমলীমসে ।৩। 
নানাবিধশরীরস্থা অনস্তা জীবরাশয়ঃ | জায়স্তে চ অ্রিয়ন্তে চ তেষাঁমস্তো 
নবিদ্যতে ।8 ঘোরছুঃখোস্তবাৰেৌ চ ন সুখী বিদ্যতে কচিৎ।' কেঙ্গোপা- 
য়েন দেবেশ মুচ্যতে বদ মে প্রভো।8। শ্রীঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি 
যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছমি। ত্স্য অবণমাত্রেণ সংসারান্মুচ্যতে নরঃ।৬। অস্তি 
দেবি পরবরন্স্বূপো! নিষ্কলঃ পরঃ। সর্ববজ্ঞঃ সর্ববকর্তী! চ সর্কবেশে নির্মলো- 
হুদ্বয়ঃ|৭ (ন্িয়ংজোতিরনাদান্তো নির্বিকারঃ পরাৎপর2। নিগুণঃ সচ্চি- 
দানন্দস্তদংশা জীবসংজ্ঞকাঃ।৮। অনাদ্যবিদ্যোপহতা যথাগ্নৌ বিস্ফ,লি- 
ঙ্গকাঃ। সর্ব হাপাধিসংভিন্নান্তে কর্্মভিরনাদিভিঃ।৯ ন্বখদুঃখপ্রদৈঃ 
স্থীয়ৈঃ পুণ্যপাপৈর্নিয়স্ত্িতাঃ। তত্তঙ্জাতিযুতং দেহমাযুর্ভোগ্যঞ্চ কন্ম্মজং।১০। 
প্রতিজন্ব গ্রপদ্যন্তে মমতা মৃূঢ়চেতসঃ | সুক্ষন লিঙ্গ শরীরার্ীদামোক্ষাদ- 
ক্ষয়ং প্রিয়ে 1১১। স্থাবরাঁঃ কময়শ্চাজ্ঞাঃ পশবঃ পক্ষিণো! নরাঃ | ধার্দিকা- 
স্বিদশান্তপ্বশ্থোক্ষিণশ্চ যথাক্রমং ।১২।  চতুর্বিধশরীরাণি ধত্বা লক্ষানে, 
ভূরিশঃ| সুক্কতৈর্ম/নবে। ভূত জ্ঞানী চেস্বোক্ষমাপ্রযাৎ ।১৩।- ঢতুরশীতি- 
লক্ষেযু শরীরেষু শরীরিণাং| ন মানুযাং বিনাহন্যত্র তত্ৃজ্ঞানং গ্রজায়তে ।১৪। 
অত্র জন্মসহজ্রেষ্‌ সহজৈরপি পার্ব্বতি। কদাচিল্লভতে জন্তর্মানুষাং পুণ্যসঞ্চ- 
যাও।১৫। সোপানভূতং মোক্ষস্য মান্য প্রাপা দুল ভং। যস্তারয়তি নাত্বানং 
তন্মাৎ পাপতরোহ্ত্র কঃ।১৬।. ততম্চাপ্ততমং জন্ম লক্ষ চেক্জরিয়সৌষ্টবং |, 
ন বেক্তাত্মহিতং যন্ত্র সভবেদাত্মঘাতকঃ1১৭। বিনা দেহেন কস্যাপি পু 
ষার্থে ন দৃশাতে । তন্মাদ্দেহছধনং প্রাপ্য পুথ্যকর্্ীণি সাঁধয়েৎ ।১৮। রক্ষেৎ 
সর্কাত্মনাত্মানং আত্মা সর্ব্সাঁ ভাঁজনং। রঙ্ষার্ য্ুমাতিষ্টেজ্জীবন্‌ ভদ্রোণি 
পশ্যতি 1১৯ পুনগ্রণমাঃ পুনঃ ক্ষেত্রং পুনর্বিত্তং পুনগ্রহিং | পুনঃ শুভাশুভং 
কর্ম ন শরীরং পুনঃ পুনঃ 1২০। শরীররক্ষণে যত্ঃ ক্রিয়তে সর্বথা! জনৈঃ | 
ন হীচ্ছত্তি ত্ধুত্যাগমপি কুষ্ঠাদিরোগিণঃ1২১। &₹বোয়সা ধর্দার্থো ধর্ো 
জ্ঞানার্থএব চ। জ্ঞানুপ্ধ ধ্যানযোগার্থং সোচিরাঁৎ পরিযুচ্যতে 1২২ আট্ুত্বব 
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বদি নাক্ষদিমহিতেত্যো নিবারয়েৎ। কোন্যো। হিতকরম্তল্মাদাত্বতারকইফ্য- 

তে 1২৩। ইহৈব নরকব্যাধেশ্চিকিৎসাং ন করোতিয়ঃ। গন্বা নিয়ৌষধষ্ই দেশং 

ব্যাধিস্ঃ কিং করিষ্যতি।২৪৷ যাবত্তিষ্ঠতি দেহোয়ং তাবত্বত্বং সমত্যসেৎ। 

সথদীপ্তে ভবনে কো বা কৃপং খনতি ছুর্ধাতিঃ।২৫। ব্যাদ্রীবান্তে জরা চাযুর্ধাতি 

ভিন্নঘটান্ববৎ। বিসস্তি রিপুবদ্্রোগান্তপ্মাছেয়ঃ সমাচরেৎ।২৬। যাবম্না- 

শ্রশ্নদ্িত ভুঃখং যাবন্নায়াতি চাঁপদঃ। যাবন্েক্ত্িয়বৈকলাং তাঁবু শ্রেয়ঃ সমাঁচ- 

রে ।২৭। কালো! ন জ্ঞায়তে নানাকাধ্যৈঃ সংসারসম্ভবৈঃ। সুখদুঃখপ্রদৈ- 

তো ন বেত হিতমাত্বনঃ1২৮৷ জড়ানার্তান্ব তানাপদতান্‌ দৃহ্ট]তিছঃ- 

খিতান্‌। লোকোমোহস্্রাং পীত্বা ন বিভেতি কদাচন।২৯। সম্পদ: স্বপ্রসং- 

কাশা যৌবনং কুস্থমোপমং। তড়িচ্চপলমারুশ্চ কস স্যাজ্জানতোপ্নতিঃ।৩১ 

শতং জীবতি যদ্যপ্পং নিদ্রা স্যাদক্ধাহারিণী । বাল্যরোগজরাছুঃখৈস্তদর্মম- 

পি নিগ্কলং। ৩১। প্রারন্ধজনিরুক্কৃছ্জা গর্ভব্য্থযুণ্তিকে । বিশ্বস্তব্য- 

য়স্থানে হা নরঃ কৈর্ন হন্যতে।৩২। তোয়ফেণসমে দেহে জীবে শোকব্য- 
বস্থিতে । ধ্রনিত্যে প্রিয়সংবাদী চাঁঞ্চবে গ্রুবচিত্তকঃ | অনর্থে চার্থবিজ্ঞানী 

স্বযৃতাং যোন পশ্যতি।৩৩। পশ্যন্নপি প্রশ্থলতি শৃণুন্নপি ন বুধ্যতে । পঠস্নপি 

ঘনজানীতে তব মায়াবিমোহিতঃ।৩৪। শক্তিমগ্নং জগদিদং গন্ভীরে কামসাগরে। 
মৃত্যুরোগজনাগ্রীহে ন কশ্চিদপি বুধ্যতে।৩৫। প্রতিক্ষণময়ং কায়োজীধ্যমাণো 

ন লক্ষ্যতে। আমকুস্তইবাস্তস্থো বিশীরণস্তপ্বিভাঁব্যতে ।৩৬। ন বন্ধনং 

ভবেদ্বায়োরাকাঁশসা ন খণ্ডনং। গ্রথনঞ্চ তরঙ্গাণামান্থানাযুষি যুজ্যতে 1৩৭ 

পৃথিবী দহাতে য়েন মেরুশ্চাপি বিশীর্্যতে। শুধ্যতে সগরজলং শরীরে দেবি 

কাকথা।৩৮1 অপত্যং মে কলত্রং মে ধনং মে বাঞ্ডিতঞ্চ মে। লপস্তমিতি 
মর্তযং যদ্ধত্তি কালব্ুকোবলাৎ।৩৯। ইদং কৃতমিদং'কাধ্যমিদমন্মংরুতারতং। 
এবমীহাসমাযুক্তং মৃতুরত্তি জনং প্রিয়ে।৪০। শ্বঃকার্ধযমদ্য কর্তবাং পূর্বান্ে 
চাপরাহ্ত্রিকং। নহি প্রতীক্ষতে মৃতঃ কৃতমস/ নব ক্ুতং 1৪১ জরাদর্শিতপ- 
স্থানং প্রচণ্ডব্যাধিসৈনিকং। মৃত্যুশক্র,মভিজ্ঞোসি আয়াত্তং কিং ন পশ্যযি।৪২। 
পর্ষা।, রাগছেষানলে পক্কং মৃত্যুরশ্নাতি 

মানখং।৪৩। বাঁলাংশ্চ (যোবনস্থাংস্চ ববদ্ধান গর্ভগতানপি ॥. সর্ববানাবিশতে 
মৃত্ুেবস্ত, তমিদং জগৎ 188 বরদ্মবিুমহেশাদিদেবতাতূতরাশয়: | সর্ষে 


(৩৮৯ ) 


নাশং প্রয়ান্যস্তি তণ্মাৎ শ্রেরঃ সমাচরে।৪৫। স্বত্ববন্নীশ্রমাচারলঙ্ঘনা- 
দ্দস্পৃতিগ্রহাৎ। পরক্ত্রীধনলোভাচ্চ নৃণামায়ুঃক্ষয়ো ভবেৎ ।৪।. বেদশান্তা- 
দ্যনভ্যাসাত্তঘৈব গুরুবঞ্চনাত। নৃণামায়ুঃক্ষয়ে! ভূযাদিক্রিয়াণামনিগ্রহাৎ।৪৭ 
ব্যাধিরাধির্বিষং শস্্ং ক্ষুৎ সর্পঃ পশবোমৃগাঃ | নির্যাণং যেন নির্দি্টং তেন 
গছস্তি মানবাঃ1৪৮। জীবস্তূণজলৌকেব দেহাদ্দেহাস্তরং বিশে । সংগ্রাপ্য 
চোত্বরং দেহং দেহং ত্যজতি পূর্বণজং।৪৯। বাল্যযৌবনবৃদ্ধত্বং যথা'দেহাস্তরা- 
লিকং। তথ৷ দেহাস্তরপ্রান্তিরধারস্তত্র ন মুহ্যাতি ।৫০। জনাঃ কৃত্বেহ কর্ম্মাণি 
স্থখছুঃখানি ভুষ্্ীতে। পরত্রাঙ্ঞানিনো দেবি যস্ত্যাযাস্তি পুনঃ পুনঃ।৫১। 
ইহ যৎ ক্রিয়তে কর্ম তৎ পরত্রোপতুষ্জীতে। সিক্তমূলস্য রক্ষস্য ফলং 
শাখাস্থ দৃশ্যতে ,৫২। দ্বারিদ্র্যহুঃখরোগাদিবন্ধনং ব্যসনানি চ। আত্মাপরাধ- 
ববক্ষস্য ফলান্যেতানি দেহিনঃ 1৫৩। নিঃসঙ্গ এব মুক্তঃ স্যাৎ দোষাঁঃ সর্কের্ধ হি 
সঙ্গজাঃ। সঙ্গাৎ পতত্যধো৷ জ্ঞানী কিমুতাহনাত্মবিৎ প্রিয়ে।৫৪ সঙ্গঃ সর্ধ্বা- 
স্মনা ত্যজ্যঃ সচেৎ ত্যক্ত,ং ন শক্যতে। সন্ভিঃ সহ প্রকুব্বীত সতাং সঙ্গোহি 
ভেষজং।৫৫। সৎসঙ্গম্চ বিবেকশ্চ নির্্মলং নয়নদ্বয়ং। যন্য নাক্তি নরঃ সো- 
হন্ধঃ কথং নাঁপদমার্গগঃ 1৫৬। যাবতঃ কুরুতে জন্তঃ সম্বন্ধান্‌ মনসঃ প্রিয়ান্‌। 
তাবস্তোৎস্য নিখন্যন্তে শরীরে শোকশ্কর৫৭ স্বদেহমপি জীবোহ্য়ং ত্য-" 
ক্রু। যাতি কুলেশ্বরি। ্রীমাতৃত্রাতৃপুত্রাদিসন্বন্ধঃ কেন হেতুন11৫৮1দুখমূলং 
হি সংসাঁরঃ সযস্যাস্তি সছুঃখিতঃ ৷ তস্য ত্যাগঃ কৃতে। যেন সম্ুখী নাপরঃ 
পরিয়ে ।৫৯। প্রভবং সর্দমছুঃখানামাশ্রয়ং সকলাপদাঁং। আলয়ঃ সর্ধপাঁপানাং 
সংসারং বর্জদয়েৎ প্রিয়ে ।৬৭ অরজ্জুবন্ধনং ঘোরং মিশ্রীকুতমহাবিষং | অ- 
শস্খগুনং দেবি সংসারাসক্রচেতসাং।৬১ আদিমধ্যাবসানেষু সর্ধছ্ঃখমিমং 
যতঃ। তন্মাৎ সংত্যজ্য 'সংসারং তত্বনিষ্ঠঃ স্ুখীভবেৎ ।৬২। লৌহদারুমট়ঃ 
পাশৈদুর্টিবদ্ধোপি মুচ্যতে। উ্ীধনাদিষু সংসক্রোমুচাতে ন কদাচন।৬৩। 
কচুকষচিস্তাযুকতস্য শ্র'তশীলাদযোগ্ণাঃ।  অপন্ককুস্তজলবনশ্য্তযঙ্েন কে- 
বলং।৬৪। বঞ্চিতাঁশেষবিত্তৈক্তৈর্নিত্যং লোকে! বিনাশিতঃ। হাহস্ত বি'ষষা- 
হাঁরৈর্দেহস্থেজ্িষতক্ষরৈঃ ৬৫। মাংসলুক্ধো যথা মৎসো! লৌহশদ্ুং ন 
পশ্/তি। সখলুবত্তথা দেহী যমবাধাং ন পশ্যতি।)৬। হিতাহিতং ন জান্তি 
নিত্যমুন্বার্গগামিনঃ1 কুক্ষিপুরণনিষ্টা যে তেছরুধা। নারকাঃ শ্রিয়ে । ৬৭। 


৬৫৪ 


( ৩৯০) 
নিজ্রাক্ষুন্ৈথুনাহারাঃ সর্বেষাং প্রাণিনাং সমাঃ | জ্ঞানবান্‌ মানবঃ প্রোক্তো 
- জ্ঞানহীনঃ পশুঃ স্থৃতঃ1৬৮। প্রভাতে মলমৃত্রাভ্যাং মধ্যান্বে ক্ষুৎপিপাঁসয়। 
রাত্রো মদননিদ্রাভ্যাং বাধস্তে মানবাঃ প্রিয়ে।৬৯। শ্বদেহ্ধর্দ্দারাদিনিরতাঃ 
সর্ববজন্তবঃ | জায়স্তে চ ভিয়স্তে চ হাহস্তাজ্ঞানমোহিতাঃ1৭০। স্বন্ববর্ণণআ্রমা- 
চারনিরতাঃ সর্ব্বমানবাঃ। ন জানস্তি পরং তত্বং থা নশ্যস্তি পারবতি ।৭১। 
ক্রিয়াফাসপরাঃ কেচিৎ ক্রতুচর্ধ্যাদিসংযুতাঃ। অজ্ঞানসংযতাত্মানঃ সংচরস্তি 
গ্রতারকাঃ1৭২। নামমাত্রেণ সন্তষ্টাঃ কর্মমাকাঁরতানরাঃ। মন্ত্রোচ্চারণহো- 
মাদ্যের্ভামিতাঃ ক্রতুবিস্তরৈঃ1৭৩। একভক্তোপবাসাদৈরের্িয়মৈ: কাষশো- 
ষণৈঃ। মূঢ়াঃ পরোক্ষমিছস্তি তব মায়াবিমোহিতাঃ1৭৪। দেহদগুনমাত্রেণ কা 
মুক্তিরবিবেকিনাং। বল্পীকতাড়নাদ্দেবি মৃতঃ কিন্ন, মহোরগঃ।৭৫। ধনা- 
হারার্জনে যুক্তা দান্তিক! বেশধারিণঃ। ভ্ত্রমস্তি জানিবল্লোকে ভ্রাময়জ্তি 
জনানপি।৭৬। সাংসারিকম্ুখাসক্তৎ ত্রহ্মজ্ঞোন্মীতি বাদিনং। কর্মব্রক্গোভয়- 
- ভ্রঞ্টং তং ত্যজেদস্ত্যজং যথ11৭৭ গৃহারণ্যসমালোকে গতন্রীড়া দিগম্বরাঃ। 
চরস্তি গদ্ধীভাদ্যাশ্চ যোগিনস্তে ভবস্তি কিং। ৭৮। মৃদ্ম্মত্রক্ষণা্দেবি 
মুক্তাঃ স্থ্যর্যদি মানবাঃ। মৃত্তম্মবাসিনে গ্রাম্যাঃ-কিস্তে মুক্তা ভবস্তি হি।৭৯। 
" ভৃণপর্ণোদকাহারাঃ সততং বনবারিনঃ। হরিণাঁদিমৃগ! দেবি যোগিনত্তে ভ- 
বস্তি কিং।৮০। পাঁরাবতাঃ শিলাহারাঃ পরমেশ্বরি চাতকাঃ। ন পিবস্তি 
মহীতোষং যোগিনস্তে ভবস্তি কিং 1৮১ শীতবাতাতপসহা! ভক্ষ্যাতক্ষাসমাঃ 
প্রিষে। তিষ্ঠন্তি শৃকরাদ্যাশ্চ যোগিনস্তে ভবস্তি কিং।৮২। আজন্মমরণাস্তং 
হি গঙ্গাতীরং জমাশ্রিতাঃ। মুকমৎসানক্রাদ্যাঃ কিন্তে মুক্তা তব- 
স্তিহি।৮৩। বস্তি হৃদযানন্দং পঠপ্তি শুকশারিকাঃ ৷ জনানাং পুরত্তো দেবি 
বিবুধান্তে তবস্তি কিঃ1৮৪। তম্মাদিত্য।দিকং 'কর্্ম লোকরপ্তীনকারণং। 
মোক্ষস্য কারণং সাক্ষাৎ তত্বজ্ঞানং কুলেশ্বর 1৮৫। ফড়দর্শনমহাকুপে পতি- 
তাঃ পশবঃ প্রিষে। পরাত্মানং ন জানস্তি পশুপাশনিযন্্রিতাঃ1৮৬| বেদ- 
শাস্্ার্বে ঘোরে ভ্রাম্যমাণ! ইতস্ততঃ। কালোর্্িণা গ্রহগ্রস্তান্তিষঠস্তি হি 
কুতার্কিকাঃ1৮৭ ব্দোগমপ্ুুরাপন্তঃ পরমার্থং ন বেত্তি যঃ। বিডম্বনঞ্চ তত্ত- 
ল্মা্চ তৎ সর্ব কাকর্ডক্ষণং।৮৮|[ ইদং জ্ঞানমিদং জেযং ইতি চিস্তাসমা- 
কুলাঃ। পণস্ত্যহক্িশং দেবি পরতন্বপরাঙ্মুখাঃ ৮৯ 'বাক্যব্যহনিবন্ধেন 


€ ৩৯১ ) 


কাব্যালঙ্কারশোভিনা ৷ চিন্তযা ভুঃখিতা মুঢান্তিষ্স্তি হাহনেনিবাঃ 1৯০ 
অন্যথ। পরমং ভাবং জনা: ্রিশ্যন্তি চান্যথা । অন্যথা শান্ত্রসন্াবো ব্যাখ্যাং 
কুর্ধপ্তি চান্যথ| 1৯১ কথ্যন্ত্ান্মনীভাবং স্বয়ং নান্ভবস্তি হি। অহঙ্কারহতাঃ 
বেচ্ষ্িপদেশাদিবর্জিিতাঃ1৯২। ' পঠস্তি বেদশান্ত্রাণি বিবদস্তে পরস্পরং। 
নজানপ্তি পরং তত্বং দ্বর্বীপাকরসং যথা 1৯৩।' শিরো! বহতি পুষ্পাণি গন্ধং 
জানাতি নাসিকা। পঠস্তি বেদশাস্ত্রাণি ছুল্লভা ভাবভেদকাঃ1৯৪1 তত্বমাত্ম- 
স্থমক্তাত্ব। মৃূঢ়ঃ শান্সেযু মুহতি । গোপঃ কক্ষগতে ছাগে কুপে পশ্যতি দুর্মা- 
তিঃ।৯৫। সংসারমোহন[শায় শাব্দবোধো। নহি ক্ষমঃ | ন নিবর্ডেত তিমিরং 
5 1৯৬ প্রজ্ঞাহীনসা পঠনং অন্ধস্য দর্পণং যথা। দেবি প্রজ্ঞা 
তঃ শান্্রং তবজ্ঞানস্য কারণং1৯৭ অগ্রতঃ পৃষ্ঠতঃ কেচিৎ পার্খয়োরপি 
কেচন। ত্বমীদৃক তাদৃগিতি বিবদস্তে পরস্পরং।৯৮। সদ্বিদ্যাদানশীলাদি- 
গুণবিখ্যাতমানবঃ। ইঈদৃশস্তাদৃশশ্চেতি দূরহথঃ ক্ষিপাতে জনৈঃ। ৯৯। 
প্রত্াক্ষগ্রহণং নান্তি বার্তয়া গ্রহুণং কুতঃ। এবং যে শাস্ত্রসংমূঢা্তে দূরস্থা ন 
সংশয়ঃ।১০০। ইদং জ্ঞানমিদং জ্ঞেয়ং সর্ধতঃ শ্রোতুমিছতি? দেবি বর্ষসহসায়ূঃ 
শাস্তরাত্তং নৈব গছতি।১০১। বেদাদ্যনেকশান্ত্রাণি স্বপ্পায়ুর্বি্নকোটয়ঃ। 
তম্মাৎ সারং বিজানীয়াৎ হুংসঃ ক্ষীরমিবাজ্তসঃ1১*২। অভ্যস্য সর্বশান্ত্াণি 
তত্বংস্তাত্বা তু বুদ্ধিমান্‌। পলালমিব ধান্যাথী সর্বশাস্্রাণি সংত্যজেৎ।১০৩। 
মথাহমূতেন তৃপ্তস্য নাহারেণ প্রয়োজনং। তত্বজ্ঞস্য মহেশানি ন শাস্ত্রেণ 
প্রয়োজনং 1১৪ ন বেদাধায়নান্ম,ক্ির্ন শান্ত্রপঠনাদরপি। জ্ঞানাদেব হি 
মুকতিঃ স্যান্নান্যথা বীরবন্থিতে ১) _ নাশ্রমাঃকারণং মুক্তেদর্শনানি ন কারণং। 
তখৈব সর্বশাস্ত্রীণি জ্ঞানমেব হি কারণং1১০৬। মুক্তিদা তত্বভাবৈকা বিদ্যাঃ 
সর্ধ্বা বিড়স্বকাঃ। কা [ঁদেকং সংজীবনং পরং 1১৭ অদ্বৈত হি 
শিবং প্রোক্তং ক্রিয় ₹। গুরুবক্তেরণ লভ্যেত নান্যথাগমকো- 
টিভিঃ। ১৮। আগমোখং বিবেকোণ্ধং দ্বিধা জানং গ্রচক্ষতে। শবর্রক্ষা- 
গমময়ং পরং ব্রক্ম বিবেকজং।১৯। অদ্বৈত কেছিদিছস্তি দ্বৈতমিহস্তি 
চাপরে। মমতবং নজানস্তি দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জি্গতং 1১০০ দ্বে পদে বন্ধমোক্ষায় 
মমেতি নির্মমেতি চ । মমেতি বধ্যতে জন্তর্নির্মমেষ্ঠি বিমুচ্যতে 1১১১) তৎ 
কর্ম বন্ন বন্ধায় সা বিদ্যা! যা বিমুক্তয়ে। আয়াসাধাপরং কর্ম বিদ্যান্য শিল্প- 
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ইনপুণং 1১১২1 যাবৎ কামাদি দীপ্যেত তাবৎ সংসার়বাসন1। যাবদিজি- 
যনচাপল্যং তাবপ্তত্বকথ। কুতঃ।১১৩। যাবৎ প্রধত্ববেগোস্তি তাবৎ সংকষ্প- 
কণ্পনং। যাবন্্র মনসঃ স্থৈধ্যং তাবত্বত্বকথা কুতঃ।১১৪। যাঁবদ্দেহাভিমানঞ্চ 
ম্মতা যাবদেব হি। যাবন্ন গুরুকারুণ্যং তাবত্ৃত্বকথ! কুতঃ।১১৫। তাবত্ত- 
পোব্রতং তীর্থ জপহোমাচ্চনাদিকং । বেদশাস্ত্রাগমকথা যাবত্তত্বং নবিন্দতি 
1১১৬। তন্মাৎ সর্ধপ্রযত্তেন সর্ববাবস্থান্থ সর্ব্বদ ৷ তত্বনিষ্ঠে। ভবেদ্দেবি যদদী- 
ছেৎ সিদ্ধিমাত্মনঃ। ১১৭ ধর্ম্মজ্ঞানস্থপুস্পস্য স্বর্গলোকফলস্য চ। তাপত্রয়া- 
্ভিসংতপ্তশ্ছায়া মোক্ষতরোঃ শ্রয়েৎ।১১৮। বহুলেন কিমুক্তেন শৃণু ম- 
প্রাণবল্পতে ৷ কুলমার্গাদূৃতে যুজির্নান্তি সত্যং বরাণনে ।১১৯। তন্মাদ্ধদামি 
তে তত্ৎ বিজ্ঞান শ্রীগুরোমুখাৎ। স্থখেন মুচ্যতে দেবি ঘোরসংসারসাগরাৎ 
1১২০ ইতি তে কথিতং কিঞ্চিৎ জীবজ্ঞানস্থিতিঃপ্রিয়ে। সমাসেন কুলেশানি 
কিংভুয়ঃ আ্রোতুমিছসি।৯২১। ইতিকুলার্ণবে মহারহস্যে ্বব্বাগমোত্তমোত্তমে 
সপাদলক্ষগ্রন্থে পঞ্চমখণ্ডে উর্ধায়াযতন্ত্রে জীবস্থিতিকথনং নাম প্রথ- 
মোল্লাসঃ ॥ * ॥ রণ 





গাযত্র্য। ব্রন্মেপাসন। বিধানং 


ৃ (৩৯৫ ) 
গায়ত্র্যা পরমোপাসনাবিধানং (২) - 

অথাহ ভগবান্‌ মন্ঃ। “ওক্কারপুর্ব্বিকান্তিআোমহা ব্যাহৃতয়োহব্যয়াঃ। 
ত্রিপদ! চৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণো মুখং ॥ ৃ 
. যোষধীতেইহন্যহন্যেতান্‌ ত্রীণি বর্ষাণ্যতক্ফিতঃ। স ব্রহ্ম পরমত্যেতি 
বায়ভূতঃ খমূর্তিমান্” ॥ 

পত্রিভ্যএব তু বেদেত্যঃ পাদং পাদমদৃভ্ূহৎ। তদিতাচোইস্যাঃ*সাবিত্র্যঃ 
পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ ৮ ॥ | (১ 

যোগিযাক্তবন্যশ্চ। “প্রণবব্যান্ৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্র্যা ্রিতয়েন চ। উপাস্যং 
পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত প্রতিট্টিতঃ” ॥ 

পতূর্ভ বংস্বন্তথ পূর্ববং স্বয়মেব ্বয়ন্ভুবা। ব্যাহৃতা জ্ঞানদেহেন তেন 
ব্যাহনতয়ঃ স্মৃতাঃ” । (৩) 


€১ গায়ত্রীর দ্বারা পরমোপাসনার বিধান । 

(২) ভগবান্‌ মনু এ প্রকরণে কহেন । “প্রণব পূর্বক তিন মহাব্যাহৃতি 
অর্থাৎ ভূর্ভ,বঃ স্বঃ আর ত্রিপাদ গায়ত্রী এই তিন ব্রহ্ম প্রাপ্তির দ্বার হই- 
যাছেন। 

যে ব্যক্তি প্রণব ও ব্যান্তি এবং গায়ত্রী এই তিনকে তিন বৎসর 
প্রতিদিন স্ত্িরালস্য হইয়া! জপ করে সে ব্যক্তি পর ব্রহ্গে অভিনিবিষ্ট হয় 
এবং পবন তুল্য বিলুন্ি বিশিষ্ট হইয়া শরীর নাশের পর ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়”। 

“তৎ সবিতুরিত্যাদি যে এই গায়ত্রী তাছার তিন পাদকে তিন বেদ 
হইতে ব্রহ্গা উদ্ধার করিয়াছেন” | | 

(৩) যোগিধাজ্ঞবন্ধ্যগ্সুুলঃকুছিতেছেন। 

প্রণব এবং ব্যাহতি ও গর্ঠিত্রী এই তিনের প্রত্যেকের অথবা সমুদ- 
য়ের দ্বারা বুদ্ধি ব্বত্তির আশ্রয় যে পরপ্রন্ম তাহার উপাসনা করিবেক”। 

“যেহেতু পূর্ব্বকালে স্বরং ্রক্ধা সমুদ্রায় বিশ্ব যে ভূর্ভূরৰঃ স্বঃ তাহটকে 
ঈশ্বরের দেহরূপে ব্যাহ্ুত করিয়াছেন অর্থাৎ কহিয়ছেন সেই হেতু &ঁ 
তিনকে ব্যাহ্ছতি শব্দে কহা যায় অতএব এঁ তিন] শব্দ ত্রিলোক ব্যাপক্‌ 
ঈশ্বরের প্রতিপাদক হন”। 


(৬৪৬ ) 

স পুমস্তদর্থং বিরণোতি ক্লোকৈস্ক্িভিঃ । 

“দেবস্য সবিতুর্বর্চো তর্গমন্তর্গতং বিভূং । ব্রহ্ষবাদিন এবাহর্বরেগ্যং 
চাস্য ধীমহি॥ চিত্তয়ামো বয়ং ভর্গং ধিয়ো য়ে! নঃ প্রচোদয়াঁৎু। ধর্ম্মার্থকাম- 
মোক্ষেযু বুদ্ধিবতীঃ পুনঃপুনঃ ॥ বুদ্ধেশ্চোদগরলিতা যন্ত চিদাত্থা! পুরুষে! 
বিরাট্‌। বরেণ্যং বরণীয়ঞ্চ জম্ম সংসারভীরুভিঃ* ॥ (৪) 

এবমস্তে২পি গায়ত্র্যাঃ প্রণবজপো বিধীয়তে শুণবিষুষ্বতমৃতিবচ- 
নেন ॥ তদ্যথা। ত্রাঙ্গণঃ প্রণবং কুর্যাদাদাবস্তে চ সর্বদা । ক্ষরত্যর্নো- 
তং পুর্ববং পরস্তাচ্চ বিশীর্ষতি” ॥ ৫৫) 

আদ্যন্তোচ্চারিতস্য প্রণবস্য সাক্ষান্থ দ্ষপ্রতিপাদকত্বং দর্শয়তি শ্রতিঃ1 

মুগ্ডকোপনিয়ৎ ॥ “ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং” | (৬). 

মন্থুরপি ম্মরতি তৎশ্রুত্যর্থং॥ “ক্ষরস্তি সর্ব্বা বৈদিক্যো জুহোতি 
হজতিক্রিয়াঃ। অক্ষরত্তক্ষয়ং জ্ঞেযং ব্রহ্ম চৈব প্রজাপতিঃ”। 


€9) লেই যোগিযাজ্ঞবন্কা তিন শ্লোকের দ্বারা গায়ত্রীর অর্থকে বিবরণ করি- 
তেছেন (যাহ। ্মার্ড ভষ্টাচার্য্যধত হয়) অর্থাৎ: পস্্য্যদেবের অন্তর্যামি সেই 
তেজংস্বরূপ সর্ববব্যাপি সকলের প্রার্থনীয় পরমাত্মা ধাহাকে ব্রঙ্গবাদিরা 
কছেন সেই প্রীর্থনীয়কে আমর! আমাদের অন্তর্যামিরূপে চিস্তা করি যিনি 
আমাদের বুদ্ধিকে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষের প্রতি পুনঃ পুনঃ প্রেরণ কৃরিতে- 
ছেন যিনি চিৎস্বরূপে বুদ্ধির প্রেরক হইয়া! সম্পূর্ণ জগতে ব্যাপক হন আর 
যিনি জন্ম মরণাঁদি সংসার হইতে বহার! ভয় যুক্ত তাহাদের প্রার্থনীয় হম”। 
(৫) গুণবিষ্ুপ্নত বচন দ্বারা যেমন গায়ত্রীর প্রথমে প্রণব জপ আবশ্যক 
হয় সেইরূপ শেষেও আবশাক হইয়াছেন্ট+ শে, এই বচন । পক্রাক্মণ গায়- 
ত্রীর প্রতিবার জপেতে প্রথমে এবং ত্বস্তেতে প্রণবোচ্চারণ করিবেন 
থেহেতু প্রথমে উচ্চারণ না| করিলে ফলের ফ্যুতি হয়. এবং শেষে উচ্চারণ 
না' করিলে ফলের ক্রুটি জন্মে” । 
০) গায়ত্রীর আদ্য ও অস্তে উচ্চারিত হইয়াছেন যে প্রণব বাহার 
লাঁঞ্ষাৎ ব্রঙ্গ প্রতিপাদব্স্থ বেদে দর্শাইতেছেন। 
. ম্বুক শ্রুতি । ওস্কায়ের অবলম্বন করিয়। পরমাত্সার ধ্যান করছ। 


(৩৭৭ ) 

জপ্যেনৈব তুসং সিদ্ধ ব্রাঙ্গণো নাজ সংশয়ঃ | কুর্য্যাদন্যন্র বা কুর্যযা- 
শ্বৈত্রে ত্রাঙ্ষণ উচ্যতে” ॥ (৭) 
- যোগিযাজ্ঞবন্ধ্যশ্চ ॥. পবাচ্যঃ স ঈশ্বরঃ প্রোক্তো বাচকঃ প্রণবঃ স্ৃতঃ । 
বাচকেপি চ বিজ্ঞাতে বাচ্যএব প্রসীদতি”। (৮) 

তগবদৃগীতায়াং ॥ “ও তত সদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণক্ত্িবিধঃ স্ৃতঃ* ০) 

গায়ত্র্যর্থোপমংহারে দর্শিতো নিষ্পন্নার্থ;ঃ প্রাচীনভউগুণবিষুণন] ॥ 

শ্যন্তথাডুতো৷ ভর্গোহুম্মান্‌ প্রেরয়তি স জল জ্যোতি রসামৃত ভূরাদি লোক- 
্রয়াত্মক সকল চরাচর স্বরূপ ব্রদ্ম বিষণ মহেশ্বর স্ূধ্যাদি নান! দেবতাময় 
পরব্্ষস্বক্ূপো! ভূরাদি সপ্ত লোৌকান্‌ প্রদীপবৎ প্রকাশয়ন্‌ মদ্রীয় জীবা- 
আ্বানং জ্যোতীরূপং সত্যাখাং সপ্তমং ব্রহ্মলোকং বরন্মস্থানং নীত্ব! আত্মন্যেব 
্রচ্ধণি ব্রন্মজ্যোতিষা সহৈকভাবং করোতীতি চিন্তয়ন্‌ জপং কুর্য্যাৎ* 10১০) 





(৭) ভগবান মনু সেই বেদার্থকে ম্মরণ করিতেছেন ।*অর্থাৎ “বেদৌক্ত 
ক্রিয়া কি হে।ম কিযাগ সকলই স্বভাবত এবং ফলত নাশকে পাইবেন 
কিন্তু জগতের পতি যে পরব্রহ্ম তাহার প্রতিপাদক ওুঁকারের নাশ স্বতাবত 
কিম্বা ফলত কদাপি হয় না”। 

«প্রণব গায়ত্রী জপের দ্বারা ব্রাহ্মণ পুকুযার্থ প্রাপ্ত হন অন্য কর্ম্ম করুন 
অথবা না! করুন তিনি সৃকলের মিত্র হইয়া রঙ্গ প্রাপ্ত হন বেদে কহিয়াছেনপ। 

(৮) যোগিযাজ্ঞবন্ক্য কহিতেছেন। “ওক্কারের প্রতিপাদ্য পরমেশ্বর এবং 
পরমেশ্বরের প্রতিপাদক ওষ্কার "হন অতএব পরব্রন্গের গ্রতিপাদক ওষ্কারকে 
জানিলে প্রতিপাদ্য যে পরমাত্মা তেঁহ প্রসন্ন হন”। 

(৯) ভগবদ্ীতা॥ “ও. ফএন্গ্থেই তিন শব্দের দ্বারা পরক্রদ্ষের'কথন হয়” ॥' 
(৯) গায়ত্রীর অর্থের সমুদায়ের িষ্পন্ীর্ঘকে প্রাচীন বিবরণ- 
কার গুণবিষ্ণ লিখেন *ঘে এ প্রক্লার সর্ধব্যাপি ভর্গ আমাদের অন্তর্যামি 
হইয়া প্রেরণ করিতেছেন তেঁহ জল জ্যোতিঃ রস অমৃত এবং ভুয়াদি 
লোঁকত্রয় এবং সকল চরাচরময় আর ব্রক্ষবিষুঃ মহে্বর সুর্য্যাদি নাঁন!1 
দেবতাময় হন সেই বিশ্বব্যাপি পরব্রন্ু  গনধর্তি সড লোককে 
প্রদীপের ন্যায় প্রকাশ করেন তেঁহ র জীবাত্মাকে জ্যোতির্ময় 


(৩৯৮ ) 


তথোক্তং গোঁড়ীয়ক্মার্তরঘুনন্দন তষ্টাচার্যোেণ প্রণবব্যাহ্বতিভ্যাং ইত্যাদি- 
বচনব্যাখ্যাপ্রকরণে “প্রণবাদিত্রিতয়েন ব্রহ্গ প্রতিপাদকেনোচ্চারিতেন তদ্দ- 
াঁবগমেন চ উপাস্যং প্রনাদনীয়ং” (১১)। 
এবং মহানির্ববাণপ্রদে তক্ত্রে চ। “তথা সর্বেষু মস্ত্রেষ্‌ গায়ত্রী কথিতা 
পরা। জপেদিমাং মনঃপৃতং মন্ত্রার্থমনুচিত্তুয়ন্‌॥ প্রণবব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্রী 
পঠিতা যদি । সর্ব্বান্ বরক্মবিদ্যান্থ ভবেদাশু শুভপ্রদা ॥ প্রাতঃ প্রদে।ষে 
রাত্রৌ বা জপেঘ্বক্ষমনা ভবন্‌। পূর্ববপাপবিমুক্তোহসৌ নাধর্মে কুরুতে 
মনঃ॥ প্রণবং পূর্বমুচ্চারয্য ব্যাহ্ছতিত্রিতয়ন্তথা। ততভ্ত্িপাদগায়ত্রীং প্রণ- 
বেন সমাপয়েৎ॥ যম্মাৎ স্থিতিলয়োৎপত্তির্বেন ত্রিকুবনং ততং । সবিতু- 
দৈবতস্যান্তর্ধামি তদ্ভর্গমব্যয়ং ॥ বরণীয়ং চিত্তয়ামঃ সব্ধান্তধামিণং থিভুং। 
যঃ প্রেরয়তি বুদ্ধিস্থো ধিয়োহম্মাকং শরীরিণাং ॥ এবমর্থঘুতং সন্ত্প্য়ং 
নিত্যং জপন্নরঃ। বিনাহনানিয়মায়াসৈঃ সব্বনিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ॥ একমে- 
ৰাহদ্বিতীয়ং ঘৎসর্ববোপনিষদাং মতং। মন্ত্রব্ররেণ নিষ্পন্নং তদক্ষরমগোচরং॥ 
একধা দ্রশধ! বা যঃ শতধ! বা পঠেদিমান্‌। এক।কী বহুভির্বাপি সংসিদ্ধ্যে- 
ছুত্তরোত্তরং ॥ জপান্তে সংন্মরেছ্ভ,য় একমেবাঘিয়ং বিভুং । তেনৈৰ সর্ধধক- 
স্াণি সম্পন্নান্যকতান্যপি ॥ অবধূতো গুহস্থে বা ত্রা্ষণোহরান্মণোপি বা। 
চিীতিন রা হা ধিকারিণঃ ॥ 0২) 


শশী শীল শি নি শে ০ শি শু 





সত্যাখ্য সর্বোপরি ত্রক্মলোককে প্রাপ্ত জা পরহন্গ স্বরূপ আপনাতে 
আপন চিদ্রপের সহিত এক ভাব প্রাপ্ত করেন এইরূপ চিন্তা করিয়া 
গায়ত্রী জণ করিবেক”। পু 

(১১ এতদ্দেশীয় সংগ্রহকার ন্মার্ত রবুননুম নবি গায়ত্রার অর্থ প্রক- 
রণে প্রণব ব্যাহ্ৃতিভ্যাং ইত্যাদি বচনের ব্যধ্যাতে লিখেন ॥ “ক্রহ্ম প্রতি- 
পাঁদক যে প্রণব ব্যাহৃতি গায়ত্রী তাহার উচ্চারণ ও 8৪ জ্ঞান দ্বার 
উপাসনা করিবেক”। 

(১২) মহানির্ববাঁণ প্রদায়ি তত্ত্রে কহিতেছেন । “সেই মতে সকল মন্ত্রের 
মধ্যে গায়ত্রীকে শ্রেষ্ঠরপ কহিয়াছেন মনের পবিত্রতা ঘে কালে হইবেক 
তখন মন্তরর্ঘ চিত্ত। পূর্ধ্বক তাহার জপ করিবেক ॥ প্রণব ও ব্যাহ্ছতির 


( ৩৯৯ ) 
ত্রাদৌ “৪” ইতি জগনাং স্থিতিলয়োৎপত্ত্যেককারণং ব্রহ্ম নির্দ্িশতি 
“্যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে মেন জাতানি জীবস্তি যৎ প্রীয়স্ত্যতিসং- 
বিশস্তি তথ্বিজিজ্ঞাসন্ব তথব ক্ষ” ইতি শ্রুতিঃ | 
তদোস্কারপ্রতিপাদ্যকারণং কিমেভাঃ কার্যোভ্যো! বিভিন্নং তিষ্ঠতীত্যা- 
শঙ্কায়ামনস্তরং পঠতি । “্ভূভূবিঃ সঃ” ইতি দ্বিতীয়মন্ং। ইদং লোকত্রয়ং 
ব্যাপোব তৎ কারণরূপং রঙ্গ নিত্যমবতিষ্ঠতে “দিব্য স্থমূর্তঃ পুরুষঃ সবা- 
হাভান্তরো হ্যজঃ” ইতি শ্রর্ভিঃ। ঃ 
কিং তর্ভি তুম্মাৎ কারণাঁ জগদন্তঃস্থিতাঁনি স্থলসুন্মমাত্মকানি ভূঁতানি 
্বীতাস্ত্েণ নির্বহস্থি নবেতি সংশয়ে পুনঃপঠ্তি “ভৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো 





শীত ০ শি শট তি সী টি তাস শী টি ত্স্পীশীশীশীি শি ও 


সিন্ত গায়ত্রী যদি পঠিত হন তবে অন, সকল রঙ্গবিদ্যা অপেক্ষা করিয়া 

গায়ত্রী ঝটিতি শুভগ্রদাঁন করেন ॥ প্রাঁতে অথবা সন্ধায় অথব] রাত্রি- 

ক্ষালে পরমেশ্বরে আবিন্টচিত্ত হইয়া ইঞার জপ করিলে সে ব্যক্ত পূর্ব 

পাপ হইতে মক্ত হু এবং পরে অধর্ধম কন্দে প্রত হয় না ॥ প্রথমে 

গ্রণবের উচ্চারণ করিবেক পরে তিন বাহৃতি তাঁহার পর গায়ত্রী পাঠ 

করিয়! শেষে প্রণবে সমান্তি করিবেক ॥ ধাহা হইতে স্থিতি ও লয় ও স্যরি 

হয় যিনি ভূবনত্রয় বা(পিয়া রহেন স্থ্যাদেবের মেই অন্তর্ধামি অতি প্রার্থ- 

নীয় অনির্বচ্ীয় জ্যো চীরূপ অবায় সর্ধান্তর্দামি বিভ্ুকে আমরা চিন্তা 

করি ধিনি আমাদের বুদ্ধিস্থ হুইয়! আমাদের বুদ্ধি সকলকে প্রেরণ করি- 

তেছেন ॥ এইরূপ অর্থ যুক্ত তিন মন্ত্রকে নিতা জপ করিলে অন্য নিয়ম ও 

আয়াঁস ব্যতিরেকে সর্ধ্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হয় ॥ একমাত্র দ্বিতীয় রহিত যিনি 

সকল উপনিষদে কথিত ইন সেই নিত্য মনোরুদ্ধি ইন্্িয়ের অগ্ট্রো- 
চর পূর্বোক্ত এই তিন মাস্ত্রের দ্বার প্রতিপাদিত হুইলেন॥ একবার অথবা 

দশবার অথব| শতবার যে ব্যক্তি, একাকী অথবা অনেকের সহিত হইয়। 

এসকলের জপ করে সে উত্তরোত্তর সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় ॥ জপ সাঙ্গে পুনরায় ' 
সেই এক অদ্বিতীয় বিভুকে স্মরণ'করিবেক ইহার দ্বারা তাবৎ বর্ণাশ্রম 

কর্ম না করিলেও সে সকল সম্পন্ন হয়॥ অবধ্য অথবা গৃহস্থ সেইরূপ 

ব্রাহ্মণ কিন্বা ব্রাহ্মণ ভিন্ন এই তস্ত্্োন্ত মন্ত্রে সকলে অধিকারী হন ॥ 


(৪০৯ ) 
দেবস্য ধীমহি ধীয়ে!। ফোনঃ প্রচদয়াৎ” ইতি তৃতীয় মন্ত্রং। দীত্তিমতঃ 
চুরঘযস্য তদনির্ববচনীয়মন্তর্যামি জ্যোতীরূপং বিশেষে প্রীর্থনীয়ং নকেবলং 
ুর্্যাস্তর্যামী কিন্তু যোই €সী ভর্গঃ অন্মাকং সর্বেষাং শরীরিগামস্তঃস্থো 
হত্তর্ধামী সন্‌ বুদ্ধিবত্তীর্বিষয়েযু প্রেরয়তি “্যআদিত্যমস্তরো ঘময়তি এষ 
ত আত্মা অন্তর্ধাম্যস্ৃতঃ” ইতি শ্রতিঃ। “ঈশ্বরঃ সর্ববভূতানাং হদ্দেশেই- 
জুন তিষ্ঠতি” ইতি মাটি । (৩) 





হ তাহাতে আদৌ "৫ দত , এইস শব্দ জগতের স্থিতি লয় উৎপত্তির কারণ 
পরব্রহ্মকে নির্দেশ করিতেছেন । গ্্ধাহা হইতে এই সকল ভূত জন্থিতেছে 
আর জন্মিয়৷ ধাহার বারা স্থিতি করিতেছে অিয়মাণ হইয়া যাহাতে পুন- 
গমন করে তাহাকে জানিতে ইচ্ছা কর ত্েহ ব্রন্ম হন” এই শ্রুতি। 

সেই ওষ্কারের প্রতিপাদ্য যে কারণ তিনি কি এই সকল কার্য হইতে 
-বিভিন্নরূপে স্থিতি করেন এই আশঙ্কায় পুনরায় পাঠ করিতেছেন “ভূভূবিঃ 
্বঃ” এই তিন ব্যান্ৃতি যাহা দ্বিতীয় মন্ত্র হয়। অর্থাৎ সেই কারণরূপ 
পরব্রহ্ম এই ত্রিলোক বিশ্বকে ব্যাপিয় রহিয়াছেন। “জ্যোতীরূপ মূর্তি 
রহিত অর্থাৎ স্বপ্রকাশ এবং সম্পূর্ণ ও অন্তর বাহো র্যাপিয়! বর্তমান এবং 
জম্ম রহিত পরমাত্মা হন” এই শ্রুতি 

জগতের অস্তঃপাতি স্থুল সক্ষম ভূত সকল সেই কারণ হইতে স্বতক্ত্ 
ন্নপে আপন আপন কার্য নির্ববাহ করেন কিনা এই সংশয়ে পুন- 
রায় পাঠ করিতেছেন“তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবসা ধীমহি ধিয়ে! য়ৌনঃ 
, প্রচোদয়াৎ” এই তৃতীয় মন্ত্র অর্থাৎ দীপ্তিমন্ত সূর্যের. সেই অনির্ববচনীয় 
অন্তের্যামি জ্যোতিঃ স্বরূপ বিশেষমতে প্রা হাকে আমর! চিত্তা করি 
তিনি কেবল স্ষূর্ধ্যের অন্তর্পামি হন এমর্তনহে কিন্ত যে সেই স্বগ্রকাশ 
আমাদের সর্ধবদেহীর অন্তঃস্থিত অস্তর্যাধী হইয়! বুদ্ধিবৃত্তিকে বিষয়ে প্রে- 
রণ করিতেছেন “যিনি হুর্য্যের অন্তর্বস্রা হইয়া তাহাকে নিয়মে রাখিতে- 
ছেন সেই অবিনাশি তোমার অন্তর্যামী আত্ম হন অর্থাৎ তোমার অস্তঃ- 
স্থিত হইয়া তোমাকে নিয়মে রাখিতেছেন” এই ক্রুতি। ভগবদনীতা! “সফল 
ভূতের ছদয়ে হে অন্ন ঈশ্বর অবশ্থিতি ফরেন” 


ঠ €₹ ৪.১) 
অয়াঁপাং মন্ত্রাণামভিধেয়স্যেকত্বাদেকত্র জপো বিধীয়তে। 
ও ভুভূবিঃস্বঃ তত ষবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দবেবস্য ধীমহি বিয়ো য়ো নঃ 
প্রচোদয়াৎ ও। 
তেষাময়ং মং ক্ষেপার্থঃ । 
সর্কেষাং কারণং সর্বত্র ব্যাপিনং আশ্ষ্ধ্যাদল্যদাদি র্কাররীকিবাী, 
মিণং চিস্তয়ামঃ ইতি (১৪) 1 


(১৪) এই তিন মক্ত্রের প্রতিপাদ্য এক পরব্রক্ষ হন এ কারণ তিনের একত্র 
জপের বিধি দিয়াছেন । 
সেই তিনের সংক্ষেপার্খ এই 
সকলের কারণ সর্ধ্বজ্র ব্যাপি স্ুর্য্য অবধি করিয়া আমাদের সকল দেহ- 
বত্তের অস্তর্ধামি' তাহাকে চিন্তা করি ইতি । 
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সহমরণ বিষয়ে 
প্রবর্তক নিবর্তকের দ্বিতীয় সংবাদ ! 
04100 1&, 


চাইানপ্রতা) এ গা 81198107059 


819, 


1১৮৩) 


ওঁতৎসৎ 
প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাঁদ.। 

প্রথমে প্রবর্তকের প্রশ্ন 1 আমি বিধায়ক সংজ্ঞাকে অবলম্বন করিয়া 
তোমার পূর্ব প্রসঙ্গের যে উত্তর দিয়াছি, তাহা তুমি বিশেষ রূপে দেখিয়া 
থাকিবে, তাহার প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছি। 

নিবর্তকের উত্তর ।-_প্রায় এক বর্ষ ব্যতীত হুইন্সে পর যে উত্তর তুমি 
প্রস্থাপন করিয়া, তাহা অবগত হইয়াছি, তাহাতে যে সকল আমারদের 
বাক্যকে পুনরুক্তি করিয়াছেন, তাহার প্রতাত্বরের স্বতরাং প্রয়োজন নাই। 
কিন্তু যাহ! যাহা অন্যথা করিয়! অশান্ত্র লিখিয়াছেন, তাহার উত্তর শুনিতে 
প্রবিধান করুন। প্রথমত চতুর্থ পত্রের শেষে বিষণ খধি বচনের বিবরণ 
করিয়াছেন, যে ॥ মৃতে তর্তরি ব্রহ্ষচর্য্যং তদন্বারোহছণং কা ॥ তর্তার মৃত্যু 
হইলে পর, স্ী ব্রহ্ষচর্ষ্য করিবেন, কিন্বা স্বলচ্চিতারোহুণ করিবেন, এমন 
অর্থ করিলে ইচ্ছা! বিকঞ্প হয়, তাহাতে অস্ট দোষ শাস্ত্রে কিয়াছেন, 
.অতএব ব্যবস্থিত বিকপ্প গ্রাহ্ করিতে হইবেক ; তাহাতে অর্থ এই, যে 
জ্বলচ্চিতারোহণে অসমর্থা যে স্ত্রী সে ব্্ষচর্ধ্য করিবেক, এই অর্থেরই 
গ্রাহথতা, এবুং ইহার প্রমাণের নিমিত্ত হ্ন্দ পুরাণের বচন ও অঙ্গিরার 
বচন লিখিয়াছেন *,.উত্তর ।-__সর্ধ্ব দেশে সকলের নিকট এই নিয়ম, যে 
শব্দাহুদারে অর্থের! গ্রাথতা হয়, এ স্থলে বিষ্ণ'র বচনে পাঁচটি পদ মাত্র 
দেখিতেছি। মৃতে ১ তর্তরে ২ বরকগর্ধ্যং ৩ তদন্বারোহণং ৪ বা ৫ এই পচ 
পদের ভাষাতে এই অর্থ হয়, যে পত্তি ১ মরিলে ২ ব্রহ্গচর্য্য ৩ অথবা! ৪ . 
সহগমন ৫ 'অতএব ব্রহ্ষচর্ধ্ের প্রথম গ্রহণ দ্বারা ব্র্ষচধ্য বিধবার শ্রেষ্ঠ 
বর্ম হয়। কিন্ত স্বলচ্চিতারোহণে অসমর্থা যে স্ত্রী জে ব্রহ্ষচর্ধ্য করিবেক, 
এই রূপ আপনার অর্থ শব্দ্বার! প্রতিপন্ন হয় না। এবং এ রূপ 
অর্থ কোনে নাই, যে হেতুক মিতাক্ষরাকার ধাহাঁর 
বাক্য সর্বত্র প্রমাণ, এবং আপনিও ধাঁছার প্রমাণ ২৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়ঃ- 
ছেন, ঠেহ এই সহমরণদ্প্রকরণে এই রূপ সিষ্ধাস্ত করেন, যে মোক্ষার্থিনী 
না হইয়া অনিত্যাণ্প স্থুখ স্বর্গকে ঘে বিধবা ইচ্ছা! করে, তাহার সহগমনে 


ূ (; ৯৮), 
অধিকার,” র্থানি। : অতশ্চ যেংকমষিগ্ছততযা অনিত্যাঞ্পনুখরূপন্যগা- 
খিন্যা, অন্ুগমনং যুক্তমিতরকাম্যানুষ্ঠানবদিতি সর্ববমনবদ্যং॥ এবং ম্যার্ত 
তষ্টাচার্ঘ্য অঙ্গিযার এই বাক্য, যে। নান্যোহি ধর্থো বিজ্েয়ো মৃতে তর্তারি 
: ইত্যাফি ॥ অর্থাৎ সহঘরণ ব্যতিরেকে বিবার অন্য ধর্ম নাই, ত্বাহাকে 
ও বিষ্ক, বচন স্বাত্া সন্কোচ করিয়া! সহদরগ পক্ষ এরং সহমরণের অভার 
পক্ষ উভয় পক্ষ বিধান করেন; তদ্যথা ॥ নান্যোহ্ি ধর্ম ইতি তু সহুমণতু 
ল্যার্থং॥ তথাচ ধিষ্চ1 মৃতে তর্তরি ব্ন্ছর্ধ্যং তদনারোহপন্বেতি॥ দ্বিতীয়ত 
থে অবধি সংস্কৃত ভাষাতে শান্তর রচনার আরম্ভ হইয়াছে, ততদবধি কোন 
্রন্থৃফারেরা, কি পণ্ডিতের আপনকার ন্যায় বাক্/ প্রয়োগ কদাপি করেন 
নাই, যে স্বর্গ কান! করিয়া কাম্য কর্দ্দম করিতে অসমর্থ যে ব্যক্তি হই- 
বেক, তাহার মোক্ষ সাধনে অধিকার হয়, বরঞ্ণ শান্ত্ে সর্বত্র কহিয়াছেন, 
ঘে মোক্ষ সাধনে. অমমর্থ যাহার! হয়, তাহার! নিষ্কাম কণ্ম্ম' করিবেক ; 
এরং অত্যন্ত মন্দমতি ব্যক্তিদ্বা যদি মোক্ষের লালসা! না রাখে, তবে কা 
মনা! পূর্ব্বকও কর্ম্ঘ কর্ধিবেক । তদ্যথ| বাঙিষ্ঠে ॥ ঘন্মিন্ন রোচতে জ্ঞানং 
অধ্যাত্ম্যং মোক্ষসাঁধনং। ঈশার্সিতেন চিত্তেন যজেব্িক্কামরর্্দণ। ॥ যে ব্য- 
ক্তির মোক্ষের কারণ যে আত্মজ্ঞান তাহাতে প্ররত্তি না হয়, সে ব্যক্কি পর- 
মেখবরার্পিত চিত্ত হইয়া নিঙ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করিবেক ॥ মূড়ানাং ভোগ- 
দীনাং আস্মানাস্বাবিবেকিনাং। রুচয়ে চাধিকারায় বিদু্াতি ফলং শ্রাতিঃ। 
আত্মা এবং অনাত্মা, এই ছ্ুয়ের বিবেচনা করিতে অর্মষর্থ ষে ভোগামক্ত 
সু সকল তাহ্ারদের প্রবৃত্তির নিমিত্ত এবং কর্ম্টেতে অধিকারের 'নিমিত্ব 
, শ্রুতিতে ফলের বিধান করিয়াছেন । ভগবদ্মীত৷ ॥ অত্যানেপ্যমমর্ধোদি 
মত্কর্্মপরফ্কোভব। মদর্খমপি কম্্মাণি কুর্ববন্‌ মিদ্ধিমবাগ্যসি ॥ অখৈতদ- 
গ্যশক্তোসি কর্বং মদ্যোগমাত্িতঃ | অর্বাকর্ম্ফলত্যাগং ততঃ কুরু যতা- 
স্থকান্‌॥ ক্রম জ্ঞানের অভ্যাসে ষছি ভুমি অসঘর্থ হও, তবে আমার 
আরাধনা রূপ-যে কর্ম তাহাতে তৎগর হইব, যে হেতু আমার উদ্দেশে 
কর্ম করিকাতে সিদ্ধিকে পাইবা, যদ্যপি আমাকে উদ্দেশ করিয়া এ রূপ 
আরাধনাত্তে অসমগ্দ হও, ভরে সংযম পূর্ব্বক তারৎ কর্মের ফলকে ত্যাগ 
করিয়া কর্ণের অনুষ্ঠান-ককর। অতএব মোক্ষ সাধনের সম্ভারন] আছে, 
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যে ব্রক্ষচরধ্য ধর্টে তাহা হইতে কান! করিয়া! আপনার শরীরের দাহ 
করাকে, অথবা অন্য শরীরের হিংস! করাকে শ্রেষ্ঠ রূপে স্বীকার করা, সে 
কেবলবেদ ও বেদাস্তাদি শান্ত ও তগবদর্ীতা প্রত্ৃতি গ্রস্থক্ষে তুচ্ছ কর! হয়। 
শ্রাতিঃ॥ প্রেয়্চ প্রেয়শ্চ মন্ষ্যমেতন্তৌ সংপরীতী দ্বিবনক্তি ধীরঃ। 
শ্রেয়োছি ধীরোহভিপ্রেরসোৰণীতে, প্রেয়োমন্দোযোগক্ষেমাদ্বণীতে । 
ভান আর কর্ণ এ ছুই মিলিত হইয়! মন্য্যকে প্রাপ্ত হয়, তখন পণ্ডিত 
ব্যক্তি এ ছুয়ের মধ্যে কে উত্তম কে অধম ইহা! বিষেচন! করেন ) এ 
বিবেচনার দ্বারা জ্ঞানের উত্তমতায় নিশ্চয় করিরা কর্টোর অনাদয় পূর্ব্বক 
জ্ঞানকে আশ্রয় করেন ।* আর অপণ্ডিত ব্যক্তি শরীরের সুখ নিষিত্ত প্রিয় 
সাধন যে কর্ম .তাহাকেই অবলম্বন করে। বিশেষত সর্ধ্ব শাস্ত্রের সার 
তগবদ্ীতাকে এক কালে উচ্ছৃন্ন না করিলে কাম্য কর্দের প্রশংসা করা 
যায় না, এবং অন্যকে কাম্য কর্মের প্র্ত্তি দিতে কদাপি পারে না, যে 
হেতু ভগবদীতার প্রায় অর্ধেক কাম্য কর্ণের নিন্দায় ও নিষ্কাম কর্মের 
প্রশংসায় পরিপূর্ণ আছে; তাহার যহুকিঞ্চিৎ পূর্বের লিখিয়াছি, এবং এই 
ক্ষণেও যত্কিঞ্চিৎ লিখিতেছি ॥ যজ্ঞার্থাৎ কম্মণোহন্যত্র লোৌকোযং কর্ম্ম- 
 বন্ধনঃ। তদর্থং কর্ম কৌস্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাঁচর |১। তথা । যুক্তঃ কর্্মফলং 
ত্যন্ত। শাস্তিমাপ্সোতি নৈষ্টিকীং। অধুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তোনিব- 
ধ্যতে ॥২| তথ|॥ দুরেণ হ্ৃবরং কর্ম্ম বুদ্ধিষোগাদ্ধনপ্রীয়। বুদ্ধো শরণমস্থিচ্ছ 
কূপণাঃ ফলহেতব'! ॥৩॥ এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং তাক্ত। ফলানি চ। 
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুতমং ॥৪॥ ঈশ্বরের উদ্দেশ বিনা যে, 
কর্ম তাহাই 'জীবের বন্ধন কারণ হয়, অতএব হে অর্জুন, ফল ত্যাগ” 
করিয়া ঈশ্বরের উদ্দেশে কর্ম কর। ১। কেবল ঈশ্বর নিষ্ঠ হইয়া কর্ম ফল 
ত্যাগ পূর্ধকণ্$কর্মের অনুষ্ঠান করিলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়, আর ফলেতে 
আসক্ত হইয়া কামনা! পুর্ব্বক যে*কর্্ম করে, নে নিশ্চিত বন্ধন প্রাপ্ত হখ। 
২। হে অঞ্জুন, জান সর্্ঘনিষ্কাম কর্ম হইতে কাম্য কর্ন অত্যন্ত অপ- 
কট হয়, অতএব জ্ঞানের নিমিত্ত মিষ্কাম কর্পানুষ্ঠান কর, ফলের নিমিত্তে 
যাহারা কর্ণ করে তাহারা অতি নিষ্কৃী হয়।| এই সকল আগ্লিহোত্রাঁদি 
কম ফলাতিলাষ ত্যাগ করিয়া! কর্তব্য হয়, হে অঞ্জন, আমার এই মত 
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নিশ্চিত জানিব118| গীতা পুস্তক অপ্রাপ্য নহে, এবং আপনারাও তাহার 
অর্থনা জানেন এমৎ নহে; তবে এই সকল শাস্্রকে অনাথা করিয়া 
অজ্ঞলোকের তুষ্টির নিমিত্তে স্বর্গের প্রলোত দেখাইয়! শাস্ত্র জ্ঞান রহিত 
যে স্ত্রী লোক,তাহারগ্িগকে নিদ্দিত পথে কেন প্রেরণ পুনঃ পুনঃ করেন? 
আর যাহা! লিখিয়াছেন, বিষণ, বচনের অর্থে যে ব্রহ্ষচর্যয কিনা জ্বল- 
চ্ষিতারোহণ করিবেক, এই রূপ “অর্থ করিলে অ্ট দোঁষ উপস্থিত হয় ॥ 
তাহার উগ্তর ।-_ প্রথমত দোষ কণ্পনার উদ্ভাবন! করিয়৷ স্পট শব্দ 
হুইতে প্রসিদ্ধার্থের অন্যথা কর! সামগ্রীদ্য প্রকরণে কদাপি.গ্রাহথ নহে। 
বিতীয়ত পুর্ব পুর্ব সংগ্হকারের! ও বি, বচনের অর্থে এ দোষ 
গ্রহণ না করিয়! ব্রচ্ধচর্ধ্য শু সহমরণ এই উভয়ের অধিকার, বরঞ্চ ব্রঙ্গ- 
চর্য্যের প্রাধান্য কহিয়াছেন। মিতাক্ষরাকার এ বি; বচনকে সহমরণ 
প্রকরণে উত্ধাপন করিয়। এ দোষের উল্লেখ করেন নাই, বরঞ্চ সিদ্ধান্ত 
্রহ্মচর্্য পক্ষের প্রাধান্য করিয়াছেন। ভূতীয়ত ইচ্ছা বিকপ্পে অস্ট দোষ 
হইলেও, পূর্ব পূর্ব গ্রস্থকারের! বিশেষ বিশেষ স্থানে ইচ্ছা বিকল্প 
হ্বীকার করিয়াছেন, ফেমন ॥ ব্রীহিভির্যজেত, ববৈর্বজেত ॥ ব্রীহি দ্বারা, 
অথবা যব দ্বারা, যাগ করিবেক। কিন্তু এরূপ অর্থ নহে, যে যবেতে 
অসমর্থ হইলে ব্রীহি দ্বারা ষাঁগ করিবেক ॥ উদ্দিতে জুহোতি, অনুদিতে 
ছুহোতি ॥ দুর্ধ্ের উদয় কালে হোম করিবেক, অথব| অন্থদয় কালে 
হোম করিবেক; এ স্থলেও সমর্থ ভেদে বির হইতে লারে, 
রে কোন গ্রন্থুকারেরা আপনকার ন্যায় এরূপ অর্থ করেন নাই, তাহারা 
সকলেই ইচ্ছা! বিকপ্প স্বীকার করিয়াছেন ॥ উললাীত জগন্নাথং শিবন্বা 
গতাং পতিং ॥ এ স্থলেও আপনকার মতাহুসারে এই -অর্থ হয়, যে 
শিবোপাসনাতে অনমর্থ হইলে বিষণর উগাঁসন! করিবেক )% কিন্তু এ রূপ 
অর্থ কোনো গরস্থকারের। করেন নাই, বং শিবের ও বিষ্ণর উপালনাতে 
সথানাধিক্য স্বীকার করিলে সিদ্ধান্ত শানে সর প্রকার বিরোধ হয়॥ 
/ আর ইচ্ছা বিকল্পের অন্যথা করিবার নিষিত ্বন্ম পুরাণীয় 
বচন কহিয়া লিবিয়াছেন ॥* অন্ুযাতি ন ভর্ভারং যদি দৈবাৎ কথঞ্চন। 
তথাপি শীলং সংরক্ষ্যং শীলতঙ্গাৎ পতত্যধঃ ॥ ' পতি মরিলে স্ত্রী 
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ধর্দি দৈবাৎ কোঁন রূপে সহমরণ অন্মরণ' করিতে না পারে, তথাপি 
বিধবা শীল রক্ষা করিবেক) যদি ধর্ম রক্ষা না করে, তবে সে 
স্পী'নরকে গমন' করে। আর এই অর্থকে পট করিবার নিমিত্ব 
অঙ্গিরা বচন লিখিয়াঙ্েন ॥ নান্যোছি ধর্ষ্দোবিজ্ঞেয়োণৃতে তর্তরি কি: 
ছিৎ॥ এবং ইহার অর্থ জিখিয়াছেন, ফে'সাধবী স্ত্রীর এমন ধর্ম আর 
নাই, অর্পাৎ সহগমন অন্থগমন তুল্য এ'রূপ প্রধান ধর্ম আর নাই ॥ 
উত্তর ।--মঙ্গিরার ধর বচনের শব্দ হইতে এই অর্থ নিষ্পন্ন- হয়, ধে 
সহমরণ বাতিরের স্ত্রীলোকের অন্য কোম ধর্ম নাই'; এদং স্মার্ত ভষ্টা- 
ারধয এই অর্থ স্বীকার করিয়া বিষণ বচনের-সহিত একবাকাতা করিবার 
নিমিত্ত লিখেন; যে অঙ্গিরার বচনে সহুমরণ বিনা. আর ধর্ম নাই যে 
এই অর্থ নিষ্পন্ন হয়, হা! সহমরণের প্রশংসা মাত্র জানিবা, কিন্তু আ- 
পনি শব্দার্ধের অন্যথা করিয়৷ এবং স্মার্ত তষ্টীচার্যোর ব্যাখ্যার অন্যথা 
করিয়া স্বমত স্থাপনের নিমিত্ত অর্থ করেন, যে সহগমন অনুগমন তুল্য 
প্রধান ধর্ম আর নাই । অতএব এ রূপ শীস্্ার্থের অন্যথ! করিয়া স্বর্ণের 
প্রলোভ দেখাইয়া এরূপ অবলা স্ত্রীবধেতে প্রবর্ত হওয়াতে কি স্বার্থ 
_দেখিস্রাছেম ? তাহা জানিতে. পারি না । ম্বন্দ. পুরাণ. বলিয়া যে বচন 
লিখিয়াছেন, ইহ'যদ্দি সমূলক হয়, তবে ল্মার্ড ভট্টাচার্য, নান্যোহি ধর্ঘ__ 
এই অঙ্গিরার' বচনে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; সেই সিদ্ধান্ত এ বচনেরও 
জানিবে, অর্থাৎ মর বিষ, প্রত্ৃতি বচনের অঙ্গরোধে স্বন্দ পুরাণের বচনেতে 
যে সহুমরণের প্রাধানা লিখেন, সে সহমরণের প্রশংসা মাত্র জানিবেন 
যে হেতু শ্রুতি, স্থৃতি, তিগবদ্গীতা. প্রভৃতি সর্ব্ধ শাস্ত্রে নিক্দিত যে স্বর্গ: 
কামনা, এমত কামম! বিশিষ্ট সহুমরণকে ব্রক্চর্ধ্য ধর্ম যাহাতে নিষ্ষাম 
কর্মের অনুষ্ঠান দ্বার! চিত্তশুদ্ধি হইয়া. মোক্ষ হডনের- সম্ভাবনা আছে, 
তাহ হইতে, শ্রেষ্ঠ করিয়া! কথন সর্ব প্রকারে অগ্রাহথ ও পূর্বব পূর্ধ্ব আ 
চার্যের এবং ্রন্থকাবের চ্র্িরুদ্ধ হয়।-ইতি প্রথম প্রকরণং। 
সপ্তম পৃঁষ্ঠের শেষ অবধি লিখিয়াছেন। যে অঙিরা রি হারুতের 
গ্মৃতি যদ্যপি সহমরণ প্লীকরণে মন্থু বিরুদ্ধ হইয়াছে, তথাপি অনেকেন্ 
স্থৃতির সহিত মন্থুল্মতির, বিরোধ হইলে মন্ধ স্মৃতি বাধিত হুয়, অতএব. 
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হারীত বিষ্ণ গ্রস্ৃতির স্থৃতি দ্বার! মহ স্মৃতির অগ্রাহুতা হইয়াছে, এবং এ 
কথার সংস্কাপনের নিষিত্তে তিন যুক্তি প্রমাণ লিখিয়াছেন ; আদৌ ব্বহ- 
স্পত্বি চনে লিখেন ফে মন্বর্থ বিপরীত! য! সা৷ স্মৃতির প্রশস্যতে ॥ অর্থাৎ 
মনুর অর্থের বিপরীত যে স্মৃতি তাহা প্রশংসনীয় নহে, এ বচনে য! শব্দ 
এক বছনাস্ত দেখিত্তেছি, অতএব এক স্থৃতির সহিত মন্ধুর বিরোধ হইলে, 
সে স্থৃতি অগ্রীন্থ হয়, কিন্তু অনেক স্থৃতির সহিত মন্গুর বিরোধ হইলে মন্ধু 
স্থৃতির অপ্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবে॥ উত্বর ।__তাবৎ নব্য প্রাচীন 
গ্রন্থকারেরদিগের এই সর্ধ্ব সাধারণ রীতি হয়, যে মন্থ স্থৃতির ৰিরোধ এক 
স্থৃতি অথব! অনেক স্মৃতির সহিত হইবে যু স্ৃতির অনুসারে সেই সকল 
স্মৃতির অর্থ করিয়! থাকেন; যনুর স্মৃতিকে অন্য স্কৃতি দ্বারা বাধিত করিয়া 
স্বীকার করেন না, আপনি এঁ সকলের মতের অন্যথায় প্রবর্ত হইয়া অন্য 
ছুই তিন স্থৃতির দ্বার) মন্ধুর স্মৃতিকে অপ্রামাণ্য স্বীকার করেন, এ যুক্তি 
আপনকার কেবন পুর্ব্বাপর আঁচার্য্যেরদ্রের মত বিরুদ্ধ হয়, এঘত নহে, 
(বরঞ্ণ সাক্ষাৎ বেদ বিরুদ্ধ হয়,যে হেতু বেদ.কহেন ॥ যৎ কিঞ্চিৎ যন্ুরবদৎ 
'তদ্ধ ভেষুজং ॥ যাহা! কিছু মন কহিয়াছেন, তাহাই পথ্য, এবং আপনিও 
(৭ পৃষ্ঠাতে & শ্রুতি লিখিয্লাছেন; অতএব মন্ুবাক্য অন্য বাকোর দ্বারা অ- 
প্রামাণ্য হইলে বেদের যে এই রাক্য অর্থাৎ যাহ! মন্ু কহিয়াছেন তাহাই 
পথা, সে অপ্রমাথ হয়) আর বৃহস্পতি বচনে বা এই সামান্য শব্দের 
প্রয়োগের দ্বারা ইহ প্রা হয়, যে যে কোনো! বচন যাঁযার স্মৃতিত্ব আছে, 
সে মন্বাক্যের বিপরীত হুইলে অগ্রাঙ্ হইবেক ) এবং বৃহস্পতি বচনের 
 পূর্বার্ো হেতু দেখাইয়াছেন, যে বেদার্থের সংগ্রহ করিয়াছেন, এ প্রযুক্ত 
মনু স্কৃতির প্রাধান্য জানিবে। অতএব এই হেতু প্রদর্শন স্বারা ইহা সিদ্ধ 
হইয়াছে, ঘে সাক্ষাৎ বেদার্থ যে যন্ধু স্থৃতিতাহার বিপরীত)যে অন্য স্মৃতি 
সে স্তর বেদের বিপরীত, অতএব, গ্রাঙ্থ নহে। বৃহস্পতি বচনে যে 
কোনো! স্মৃতি মনু বিরুদ্ধ হয় তাহাই অগ্রাই)*উহাতে আপনি অর্থ করেন 
ধে স্কৃতি এই এক বচনাত্তপ্রয্নোগের দ্বারা! এক স্মৃতির সহিত মনথুয় বিরোধ 
হইলে মনুর প্রাধান্য হয়, আর অনেক জ্ৃতির সহিত বিরোধ হুইলে মন্ 
ফৃতি'অপ্রমাণ হয়। এই সিদ্ধান্ত যদি 'আপনকার হইল, তবে পম্চাৎ 
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লিখিত শ্রণতির এ সিদ্ধান্তানসারে অর্থ করিতে হইবেক, যথা ॥ যো ব্রান্ষণা- 
যাবগুরেত্বং শতেন যাতিঘাৎ যো! নিহন্যাত্তং সহত্রেণইতি ॥ যে কোনো 
এক ব্যক্তি এক ব্রাহ্মণকে মারিতে উদ্যত হয়, সে ব্যক্তি শত যাতনা নরকে 
যায়? আর ঘে আঘাত করে, সে সহত্র যাতনা নরকে, যায়; অতএব এ 
স্থলেও এক বচনাস্ত প্রয়োগের দ্বারা যদি ছুই তিন ব্যক্তি এক ব্রাহ্মণকে 
মারে, কিন্বা' এক ব্যক্তি ছুই তিন ব্রাঙ্গণকে মারে, তবে দোষ'ন। হউক। 
এ রূপ অনেক স্থল আছে, যাহাতে আপনকার সিদ্ধাস্তান্থদারে অর্থ 
করিলে সর্ব ধর্ম লোপ হয়। দ্বিতীয়ত মনুস্থৃতির খণ্ডনের নিমিত্তে লিখি- 
য়াছেন, যে খকবেদে সন্ধমরণ অন্ুমরণের প্রয়োগ আছে; অতএব বেদ 
বিরোধের নিমিত্ত মনুস্যতির গ্রাহ্থতা নাই ॥ উত্তর ।--আপনি ৯ পৃষ্ঠায় 
৯২ পুংক্কিতে শ্রঘতি লিখিয়! তাহার অর্থ লিখিয়াছেন, যে নিত্য নৈমিত্তিক 
নিষ্কাম কণ্ম করিয়া চিত্ত শুদ্ধি হইলে আত্মোপাসনার দ্বারা মুক্ত হইবার 
সম্ভাবনা আছে, অতএব আয়ুঃসত্বে আমুর্ব্য় করিবেক না) অতএব ই- 
ত্যাদি শ্রুতির সহিত মন্ুম্থৃতির সম্যক্‌ প্রকারে এক্য স্প্ট হইয়াছে, 
অথচ লিখিয্মাছেন এস্থলে মনুম্থৃতি বেদ বিরুদ্ধ হয়। আর॥ যু কিঞ্চিম্থান- 
রবদ্বত্বদ্ধে তেষজং ॥ ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণে মনুস্থৃতির সহিত বেদের বি- 
রোধ কদাপি সম্ভব নহে; আর এ খকৃবেদ শ্রুতি যাহাতে মহমরণের 
উল্লেখ আছে, এই অধাত্ম প্রকরণীয় শ্রতির সহিত যে বিরোধ দেখাই- 
তেছে তাহাতে তগবান্‌ মনু অধ্যাত্্ব প্রকরণীয় শ্র্ঘতির বলবতা! জানিয়া 
তদস্থসারে ব্রশ্ধচর্য্ের বিধি দিলন, আর অতি মুড়মতি কামাসক্ত প্রতি 
স্কৃতরাং এ খকৃবেদ শ্রুতির অধিকার রহিল ; যাহার দ্বার! পর স্বর্গকামিদের 
পরম শ্রেয় হুইতে পারে না, ইহ! আপনিও ১১ পৃষ্ঠ ১৭ পুংক্তিতে লিখি- 
য়াছেন, এবং গ্বামরাও সম্পূর্ণ রূপে প্রবর্তক নিবর্তক সংবাদের ১৭৩ পৃষ্ঠায় 
লিখিয়াছি। বিশেষত আপনি কোন্‌ না জানেন, খন ছুই শ্রুতির তা" 
পর্য্যার্থের নিশ্চয় হটাৎ না আর বেদের বিশেষার্থবেত্। 'ভগবান্‌ মন্গ 
তাহার যে কোনো অর্থকে নিশ্চয় করিয়া থাকেন, তাহাকেই তাৎপধ্্যার্থ 
বলিয়া পূর্ববীপর আচার্ধে]রা গ্রহণ করিয়াছেন/ ভবিষ্য পুরাণে ভর্থবান্‌ 
মহেশ্বর জানতো ব্ঠন্ধণ বধে প্রায়শ্চিত্ত আছে এমত বিধি দিয়! দেখিলন, 
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ষে॥ কামতোব্রাহ্মণবধে নিষ্ক,তির্ন বিধীয়তে ॥ অর্থাৎ জ্ঞান পূর্বক ত্রাঙ্মাণ 
বধ করিলে প্রাক়শ্চিত্ত নাই, এই যে মন্ুবাক্য তাহার সহিত বিরোধ হয়; 
এ প্রযুক্ত সাক্ষাৎ বেদার্থ মন্গবাকাকে আপন বাক্যের দ্বারা বাধিত এবং 
উল্লঙ্ঘন না! করিয়া, & মন্ুবাকোর তাৎপর্য ব্যাখা! করিয়াছেন, যো। কাম- 
তোব্রাক্ষণবধে যদেতগ্বন্থনোদিতং । একাস্ততোবিপ্রবধব জর্জ মার্থমুদ্দীরিতং ॥ 
বধ! ক্ষত্রাদিবিষয়মেতদ্বৈ বচনং বিদ্ভঃ॥ অর্থাৎ জ্ঞানত ব্রাহ্মণ বধে নিষ্কতি 
নাই, যে মন্ু কহিয়াছেন, তাহা সর্ব্ব প্রকারে ব্রক্ধ বধ নিষেধের নিমিত্ত 
জানিবে, অথব! ক্ষত্রিয়ার্দির প্রতি এ বচনের বিষয় জানিবে ; অতএব 
তগবান্‌ মহাদেব আপন বাকোর দ্বার! মন্থুবাক্ত্ব অপ্রামাণ্য করেন নাই, 
কিন্ত আপনি স্ত্রীহতা! করিবার নিমিত্ত হারীত অঙ্কিরা যাক্য দ্বারা মন্থু 
বাক্যের অপ্রামাণা স্বীকার করিয়াছেন ॥ 
তৃতীয়ত, মন্ুবাকা খগুনের উদ্দেশে জৈমিনি স্মত্র লিখিয়াছেন তাহার 
অর্থ এই,বিরুদ্ধ ধর্মের উপস্থিতি যদি এক স্থলে হয় তবে অনেকের যে ধর্ন্ম 
তাহারই গ্রাহতা,অতএব ছুই তিন স্থতির বিরুদ্ধ হেতুক এস্থলে মন্গম্ৃতির 
অগ্রান্থতা হয় ॥ উত্তর ।-__এ স্মত্র দ্বারা এবং যুক্তির দ্বারা ইস্ছা প্রাপ্ত হয়, 
ষে তুল্য প্রমাণ বিরুদ্ধ ধর্মের উপস্থিতি যদি একত্র হয়,তবে অনেকের ধর্ম 
গ্রাহথ হয়,তুল্য প্রমাণ না হইলে .এ স্মুত্রের বিষয় হয় নাঃ যেমন এক শতির, 
একশত স্থৃতির সহিত বিরোধ হইলে অগ্রাহাতা হয় এমত নহে; মেই রূপ 
সাক্ষাৎ বেদার্থ যে মন্ুম্থৃতি তাহার অগ্রান্ততা এক সৃতি কিন্বা অনেক 
স্থৃতিয় বিরোধ দ্বারা হইতে পারে না, অধিকন্ত অঙ্গিরা ছারীত বিষ ব্যাস 
ইস্হীরা যেমন সহমরণ ও ব্রহ্মচর্যা এ ছুয়ের অনুমীতি বিধবার প্রতি করি- 
যাছেন, সেই রূপে মনু, যাজ্জবন্ধ্য, বশিষ্ঠ,শাতাতপ, প্রস্ভূতি ইহারা কেবল' 
্রহ্মচর্ধের বিধি দিয়াছেন, অতএব মন্বাদি বাক্যকে তুচ্ছ করিয়া স্বর্গ 
প্রলোত দেখাইয়া কেন অবলা স্ত্রীর প্রাণ বধ করেন? . ইতি দ্বিতীয় 
প্রকরণং। . ও 
.. প্ীবাহ্থোতে ইত্যাদি শ্রতি সকল, এবং যাঁমমাং পুৃষ্পতাং বাচমিত্যাদি 
ভগবদশীতা শ্লোক, যাহা আ্বামরা ন্বর্গাদি কামনা,করা অতি বিরুদ্ধ ইহার 
প্রমাণের নিমিত্তে লিখিয়াছিলাম, তাহা সকল.ক আপনি প্রথমত লিখিয়া' 


( ১৯১) 


পরে। স্বর্গকামোইশ্বমেধেন যজেত ॥ অর্থাৎ স্বর্গ কামন! বিশিষ্ট ব্যক্তি 
অশ্বমেধ যাগ করিবেক, ইত্যাদি কাম্য কর্মের বিধায়ক শ্রতি লিখিয় বি 
চার পূর্ব্বক ১৭ পৃষ্ঠায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে ইহার তাৎপর্ধ্য এই হইল, 
যে কাম্য কর্ম্ম নিষিদ্ধ নহে, কিন্ত কাম্য কর্ণ অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, 
এবং সকাম অধিকারী অপেক্ষা নিফাম অধিকারী শ্রেষ্ঠ ॥ উত্তর ।--যদি 
সকাম অধিকারী হইতে নিষ্কাম অধিকারীকে শ্রেষ্ঠ কহিলেন, 'তবে বিধ- 
বাকে ্বর্গ কামনাতে প্রলোভ কেন দেখান? মুক্তি সাধন নিষ্কাম কর্মে 
কেন প্রবর্ত না! কয়ান? আর যে ইতিমধ্যে লিখিয়াছেন, যে কাম্য কর্মের 
নিষেধ কোথাও নাই, এ ক্লশীস্ত্র, যে হেতু কাম্য কর্মের নিষেধক শ্রুতি ও 
স্মৃতি লিখিলে স্বতন্ত্র বৃহৎ এক গ্রন্থ হয়,কিথিংৎ পূর্বে ৯৮৫পৃষ্ঠায় লিখিয়াছি, 
তবে কাম্য কর্মের বিধায়ক শান্্ও আছে, কিন্তু সে নিষ্কাম কর্ণ বিধায়ক 
শাস্ত্রের অপেক্ষা সর্ব্বথা ভুর্ব্বল এবং বাধিত হয়; মুওডক শ্রতি ॥ দ্ধেবিদ্যে 
বেদিতব্যে পরা চৈবাপরা চ। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥ শান্তর ছুই 
কার, শ্রেষ্ঠ আর অশ্রেন্ঠ, তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই, যাহার অনুষ্ঠানে 
অবিনাশি পরর্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। ভগবদদীত। ॥ অধ্যাত্ম বিদ্যা বিদ্যানাং. 
তাবৎ শাস্ত্রের মধ্যে. অধ্যাত্ব শাস্ত্র আমি। শ্রীভাগবতে ॥ এবং ব্যবমিতং 
কেচিদবিজ্ঞায় কুবুদ্ধয়ঃ | ফলশ্রচতিং কুস্থমিতাং ন বেদজ্ঞাবদস্তি হি ॥ মো- 
ক্ষেতে যে বেদের তাৎপর্য্য তাহ! ন! জানিয়া কুবুদ্ধি ব্যক্তি সকল আপাতত 
রমণীয় ষে ফলশ্রুতি তাহাকেই পরম ফল করিয়া কছে, কিন্তু যথার্থ বেদ- 
বেত্তারা এমত কহেন না। *অতএব সকাম কর্মের অধিকাঁর অত্যন্ত 
মূ়ের প্রতি হয়, পণ্ডির্তেরা, এ কল মৃঢ়েরদিগকে কাম্য কর্ণ হইতে নি- 
বত্ত করিবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু লাভার্থী হইয়া এঁ কাম্য কুপেতে 
তাহারদিগকে গ্তরপ্ন করিবার প্রয়াস কদাপি করিবেন ন]। ন্মার্ভ ভট্টাচার্যের 
লিপি এবং তাহার ধতবচন ॥ নি মূর্খঃ কাম্যে কর্্মণি ন প্রবর্তয়ি- 
তব্যঃ ॥ ভাগবতে ॥ স্বয়ং সং বিদ্বান ন বক্তা কর্মহি। ন রাতি 
রোগিণে পথ্যং বাঞ্চতেপি তিষকৃতমঃ ॥ পণ্ডিতের! মূর্থ ব্যক্তিদিগকে 
কাম্য কর্টে প্রব্বত্ত করিঢুবন না। যে হেতু প্লুরাণে লিখেন, যে আপনি 
মুক্তি সাধন পথকে জ্জানিয়। অজ্ঞ বাক্তিকে কাম্য কর্ম করিতে কহিবে লা; 


(১৯২ ) 
যেমন কুপথ্য বাসনা করে যে রোগী, তাহাকে উত্তম বৈদ্য কদাপি কুপথ্য 
দ্বেন না। ইতি ভূতীয় প্রকরণং। 

১৭ পৃষ্ঠায় ১৩ পংক্তিতে লিখেন, যে বিধবার তৈল তান্বল মৈথুনাদি 
বর্জনরূপ যে ব্রন্ধচধ্য, তাহাকে নিষ্কাম কর্ম এবং মুক্তি সাধন কহা শান্ত 
বিরুদ্ধ হয়, এবং ইহার ছুই প্রমাণ দিয়াছেন; এক এই, ঘে মন্থবচনে 
বুঝাইতেছে, যে পতি মরলে সাধবী স্ত্রীর ধর্ম আকাঙ্ষা, করিয়৷ মরণ কাল 
পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্ধ্য করিবেন, অতএব আকাঙ্ষা শব্দ দ্বার! ত্রহ্গচর্ধয সকাম 
বুঝাইল; দ্বিতীয়ত মন্নুর পরবচনে বুঝাইতেছে, যে কুমার ব্রক্মচারির 
ন্যায় বিধবা! ব্রহ্ষমচর্য্য ধর্মের অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গ যান, ইহাতে স্বর্গ ফল 
অবণ দ্বারা ত্্গচ্য্য কাম্য কর্ণ, ইহা স্পষ্ট বুঝাইল ॥ উত্তর।-_-বিধবার 
্রন্মচরধ্য ধর্ম নিষ্কাম, এবং মুক্তি সাধন হইতে পারে না, এরূপ কথন অতি 
আম্চর্য্কর, যে হেতু কি ব্রহ্ষচর্ধ্য কি অন্য কোনো! কর্ম তাহাকে কামনা 
পূর্র্বক করা, কি কামন! ত্যাগ পূর্বক করা, ইহা! কর্তার অধীন হয়; 
কোনো ব্যক্তি ব্রন্ষচর্ধ্যাদি কর্ম্নকে স্বর্গ ভোগ নিমিত্ত করে, আর কোনো 
ব্যক্তি কামনার ত্যাগ পূর্বক উহার অনুষ্ঠান করিয়া মুক্তি পদকে ক্রমশঃ 
প্রাপ্ত হয়; অতএব বিধব1 যদি ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান কামনা রহিত হইয়া 
করে, তথাপি তাহার কর্ম নিষ্কাম হইতে পারে না, এ রূপ প্রত্যক্ষের 
এবং শাস্ত্রের অপলাপ করা আপনকার ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তিরদের কদাপি 
কর্তব্য নহে। মন্ুর বচনে যে লিখিয়াছেন, সাধবী স্ত্রীর ধর্মকে আকাজ্া 
করিয়া! ব্রক্মচ্ধ্য করিবেক, ইহাতে ব্রহ্ষচর্ষ্যদ্ব আবশ্যক কাম্য হওয়া কদাপি 
বুঝায় না, যে হেতু মুক্তিতে ইচ্ছা! করিয়! জ্ঞানৈর অত্যাস করা যায়; 
ইহাতে কোনো শাস্ত্রে অথবা কোনে! পণ্ডিতের! জ্ঞানাভ্যাসকে কাম্য 
কহেন না, কেননা! প্রয়োজন ব্যতিরেকে কি দৈহিক ফি মানস ক্রিয়া 
মাত্রেই প্রব্ত্তি হয় না? অতএব এ্রহিক কিছ্বা পারত্রিক ফল কামনা 
পূর্বক কর্মের অনুষ্ঠান করিলে, সেই কর্ণকৈকাম্য কহা যায়, সে কাম্য 
কর্ম র্বরথা নিষিদ্ধ । মনু ॥ ইহ বামুত্র বা কাম্যং প্ররত্বং কর্ম কীর্তযতে ॥ 
কি ইহলোকে কি পরলোক বাঞ্ছিত ফল পাইব? এই কামনাতে যে কর্ম 
করে, তাহার নাম প্রবৃত্ত কর্ম, অর্থাৎ ম্বর্গাদি তোগেক পর জম্ম মরণ রূপ 


(১৯৩7) 

সংসারে প্রবর্তক হয়। আর যে লিখেন, মন্গুর পরবচনে কুমার ব্রক্মচারির 
ম্যায় ব্রহ্ষচর্যয ধর্মের অনুষ্ঠান যে বিধবার! করেন, তাঁহার! স্বর্গে যান, অত- 
এব স্বর্গ গমন রূপ ফল শ্রবণ দ্বারা বিধবার ব্রঙ্ষচর্ধ্য কাম্য হুইবৈ | উত্তর __ 
স্বর্গ ফল শ্রবণের দ্বারা ব্রক্ষচর্ষ্ের আবশ্যক কাম্যত্ব জাইসে না, যে হেতু 
কেবল সকাম কর্ম করিলেই স্বর্গ গমন হয়, এমত নহে, বরঞ্ মুক্তির 
নিশিত্তে জ্ঞানাভ্যাস ধাঁহারা করেন তাহারদের জ্ঞানের পরিপাক যে শরীর 
ধারণ পর্য্যন্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত খন খন শরীর ত্যাগ তাঁহার! করিবেন 
তখন তখন, তাহারদের ভুরিকাল স্বর্গ বাস হইবেক, পরে পরে জ্ঞানের 
পরিপাঁক নিমিত্ত ইহলো'কে দেহাস্তর গ্রহণ করিয়! জ্ঞান সাধন পূর্বক মুক্ত 
হয়েন। তগবদ্্গীতায় স্পন্ট লিখিয়াছেন ॥ প্রাপ্য পুণ্যককৃতাং লোকানুষিত্বা 
শাশ্বতীঃ সমাঃ। শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগত্রস্টোভিজায়তে ॥ জ্ঞানের 
পরিপাক না! হইয়া সাধকের মৃত্যু হইলে পুণ্যবান ব্যক্তিরদেরপ্রাপ্য যে 
স্বর্গ তাহাতে অনেক বাস করিয়া, পুনরায় জ্ঞানাভ্যাসের নিমিস্ত শুচি এবং 
শ্রীমানের গৃহে জদ্ঘ গ্রহণ করেন। বিশেষত এঁ মন্থুর ক্লোকের টীকাতে 
কুল্ল.কভ্ট লিখেন, যে সনক বাঁলশিল্য প্রভৃতির ন্যায় বিধবার স্বর্গে গমন 
করেন, ইহাতে স্পষ্টই প্রাপ্ত হইতেছে, যে বিধবার! ধী সনকাদি নিত্য- 
মুক্ত খধিরদের ন্যায় স্বর্গ গমন করেন,অতএব নিত্যমুক্তের তুল্য পদ প্রাপ্ত 
হওয়া নিষ্কাম ব্ক্ষচর্ধ্য বিন! হইতে পারে না, এই ছেতুক এখানে নিষ্কাম 
রহ্মত্্যই তাৎপর্য হইতেছে, ইতি । চতুর্থ প্রকরণং। 

১৮ পত্রে লিখেন, যে সহমরিণে ও অন্ুমরণে ব্রহ্ষচর্ধ্য অপেক্ষা ধিধবার 
অতিশয় ফল, যে হেতু-ক্ষঘ কৃত মিত্র যে পতি সেও নিষ্পাপ হয়, , 
এবং নরক হইতে মুক্ত হয়; এবং তরিকুল পবিভ্র হয়) এবং স্ত্রী শরীর 
হইতে নি্ত্তি হয় ॥ উত্তর।__আপনি ২৭ পৃষ্ঠায় ৩ পংক্তি অবধি লিখিয়া- 
ছেন, যে কাম্য কর্ম অপেক্ষা নিষ্বঃম কর্ম শ্রেষ্ঠ, পুনরায় এখামে লিখেন, 
্রহ্ষচর্ধ্য অপেক্ষায় সহমন্রে্ঠ, এবং তাহার হেতু এই নলিখিয়াছেন, ষে 
সহমরণ করিলে ত্রিকুল পবিভ্র হয়; এবং মহাপাতকী যে পতি সেও,মুক্ত 
হয়। পূর্ব পূর্ব্ব লিখিত বচন প্রমাণে স্প্টই প্রাপ্ত হইতেছে, যে এ রূপ 
ফলশ্রুতি কেবল জতি মুড়মতি ব্যক্তিকে ছুষ্কন্্ম হইতে নিব্বত্ত করিবার 
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উদ্দেশে ও শাস্ত্রোক্ত কর্মে প্রব্ত্ত করিবার জন্যে শাস্ত্রে কহিয়াছেন, অস্ত. 
এব এই সকল স্ততিবাঁদকে অবলম্বন করিয়া নিষ্কাম কর্ম অপেক্ষা সকাম 
সহমরণকে প্রধান করিয়া কা! সর্বব শাস্ত্র বিরুদ্ধ হয়। আর যঙগি সর্ব 
শান্তর সিদ্ধাস্তকে উন্লঙ্ঘন করিয়া এ রূপ ফলশ্রুতিকে রোচনার্থ না জানিয়া 
যথার্থ রূপে স্বীকার করেন, তবে এ রূপ শরীর দাহ করাইয়া! কুলোদ্ধার 
করিবাতে অত্যন্ত শ্রম, এবং দৈহিক ও মানস যাতনা হয়। অনায়াসেই 
মহাদেবকে একপক কঙ্দলী ফলের দান অথবা বিষ্ণ, কিম্বা! শিবকে এক 
করবীরের প্রদান দ্বারা ত্রিকোটি কুলের উদ্ধীর কেন না৷ করান? তদাথা॥ 
একং মোচাফলং পক্কং যঃ শিবায় নিবেদয়ে, ত্রিকোটিকুলসংযুক্তঃ শিব- 
লোকে মহীয়তে ॥ একেন করবীরেণ সিতেনাপ্যসিতেনব! | হরিং বা হরম- 
ত্ঙ্চা ব্রিকোটিকুলমুদ্ধরে ॥ যেশিবকে এক কদলীফল দেয়, সে তিন 
কুলের সহিত শিবলোকে বাস করে। এক শ্বেত করবীর অথবা অশ্বেত 
করবীর শিবকে কিন্বা বিষ,কে প্রদান করিলে ত্রিকোটি কুলের উদ্ধার হয়। 
অধিকন্ত নিষ্কাম কন করিয়া জ্ঞানাভ্যাস করেন যে সকল ব্যক্তি, তাছার- 
দের প্রতিও ফল শ্রুতির ক্রুটি নাই, বরঞ্চ আপনকার কথিত ফল শ্রগতি 
হুইতে অবিক হুইবেক, শ্রুতিঃ ॥ সঙ্কপ্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষটসতি, সর্ব 
দেবা অশ্মৈ বলিমাহরস্তি ॥ পূর্ব প্রকারে ধাহারা জ্ঞান সাধন করিয়াছেন 
তাহারদের ইচ্ছা! মাত্র পিতৃ লোক মুক্ত হয়েন, সকল দেবতার! তাহার- 
দের পূজা করেন; এ রূপ ফল শ্রুতি লিগ্িতে হইলে পৃথক্‌ এক গ্রন্থ 
হুইতে পারে। বিশেষত কাম্য কর্মের অঙ্গ বৈগুণ্য হইলে ফলের হানি 
এবং প্রত্যবায় হয়); ওআঁর মোক্ষার্থে নিষ্কাম কর্মের অঙ্গ বৈগুণ্যে কোনো! 
দোষ নাই, ইহার কিঞ্চিৎ অনুষ্ঠান করিলেই কৃতার্থ হয়; ইহার প্রমাণ 
ভগবদ্দন্ীতা ॥ নেহাতিক্রমনাশোস্তি প্রত্যবায়ে! নবিদ্যতেঠ স্বপ্পমপ্যস্য 
ধর্্স্য ত্রায়তে মহুতোভয়াৎ ॥ মিষ্কায় কর্মের আরম্ভ করিলে তাহ! নি- 
ক্ষল কদাপি হয় না, এবং কাম্য কর্ণের ্যাযঅন্ন-বৈণ্য হইলে প্রত্য- 
“হবার জন্মে না। আর নিষ্কীম কর্মের কিঞ্চিৎ অনুষ্ঠান করিলেও সংসার 
হইতে ত্রাণ পাঁয়, অতএব সর্ধ গ্রকারে অঙ্গ বৈগুণ্যের সম্ভাবনা সহমরণে 
ও অন্ুমরণেতে আছে, বিশেষতঃ আপনার! যে রূপে বিধবাকে বলেতে 
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শাস্ত্র বিরুদ্ধ দাহ করেন তাহাতে স্বর্গতোগের সহিত বিষয় কি কেবল অপ- 
খাত মৃত্যুফলের ভাগী মাত্র বিধব! হয় । ইতি পঞ্চম /প্রকরণং।' 

১৭ পৃষ্ঠার ৩ পংক্তির পধ্যবসানে সহমরণ অপেক্ষায় বিধবার জ্ঞানা- 
ভ্যাসকে শ্রেষ্ঠ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু পুনরায় তাহারদিগকে সহমরণে 
প্ররত্ত করিবার নিমিত্তে জ্ঞানাভ্যাস হুইতে নিরত্ত করিবার উদ্দেশে 
লিখেন, যে সকল স্ত্রী সর্বদা বিষয় স্থখে আসক্তা, এবং কাম্য কর্ম ফলে 
নিতান্ত আসক্তা, এবং সর্বদা সরাগা ; তাহারদিগকে সহমরণরূপ বিধবার 
পরম ধর্ম হইতে বিরত করিয়। জ্ঞানাত্যাসে নিযুক্ত কর! কেবল তাহার- 
দের উভয় বিভ্রব্ট করা হয়, এবং ইহার প্রমাণের নিমিত্ে গীতার শ্লোক 
লিখিয়াছেন ॥ ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাং ইতি ॥ উত্তর ।__ 
সহুমরণে স্ত্রীলোককে প্রবত্ত করিবার বিষয়ে আপনকারদের তাৎ্পধ্য 
বিশেষ রূপ্ষে এখন ব্যক্ত হইল, যে বিশিষ্ট ব্যক্তিরদের স্ত্রীলোককে অত্যন্ত 
বিষয় স্থথে আসক্তা এবং সরাগ! করিয়! জানেন, সুতরাং এই আশঙ্কায় 
তাহারদের প্রতি কোনো মতে বিশ্বাস ন৷ করিয়া সহগমন ন। করিলে 
তাহারা ইতোভ্রস্টস্ততো নষ্ট হইবেক, এই ভয় প্রযুক্ত স্বর্গের প্রলোভ 
“দেখাইয়া স্বামির সহিত তাহারদের আয়ুঃশেষ করেন, কিন্তু আমরা এই 
নিশ্চয় জানি যে কি পুরুষ কিন্ত্রী স্বতাব সিদ্ধ কাম ক্রোধ লোভেতে 
জড়িত হয়েন, কিন্তু শান্তের অনুশীলন দ্বারা এবং সৎসঙ্গের দ্বার! এ সকল 
দোষের দমন ক্রমশঃ হইতে পারে, এবং উত্তম পদ প্রাপ্তির যোগ্য হইতে 
পারেন, এই নিমিত্ত আমরা স্ত্রীলোককে এবং পুরুষকে অধম শারীরিক 
সুখের কামনা হইতে ন্লিত্বত্ত করিবার প্রয়াস করি, অর্থাৎ স্বর্গে যাইয়! 
স্বামির সহিত অত্যন্ত স্ত্রী পুরুষের ব্যবহার পূর্ব্বক কিছু কাল বাস করিয়া 
পুনরায় অধঃঘুতিত হইয়া গর্ভের মল মূত্র ঘটিত যক্ত্রণা ভোগ করহ, 
এমত উপদেশ কদাপি করি না। স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যে যে ব্যক্তির ব্রহ্ম 
জিজ্ঞাসা উৎপন্ন হইয়া খানে তাহারদ্িগকে পরমেশ্বরের শ্রবণ মনন 
করিয়া সাংসারিক অত্যর্তছঃখ হইতে যুক্ত হইবার নিমিত্ত শাস্ত্রে বিধি 
দিয়াছেন, আর ধাহারদের ব্রক্ম জিজ্ঞাস! না ,হইয়া থাকে, তাহারদিগের 
তি কামন! রহিত, হইয়া নিত্য নৈমিত্তিক কর্ধান্থষ্ঠান দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি 
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রি জ্ঞানাভ্যাস করিবার আক্ঞ। দিয়াছেন, অতএব সেই শাস্ত্ান্ুসারে বিধ 
বারদিগকে নিন্দিত এবং অচিরস্থারী যেন্বর্গ সুখ তাহা হইতে নিব্ত্ত করিতে 
প্রয়াস এবং পরম পদকে প্রাপ্ত করেন, যে ভ্ঞানাত্যাস তাহাতে প্রব্ত্ত 
করিতে উদ্যোগ করি, অতএব বিধব! নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান দ্বার চিত্ত শুদ্ধি 
পূর্র্বক পরমেশ্বরের প্রবণ মনন করিয়া পরম পদকে প্রাপ্ত হয়েন, সুতরাং 
রহ্চর্য্যাচুষ্ঠান করিলে বিধবার ইতোভ্রষস্ততোনস্ট হইবার কদাপি সন্তা- 
বনা নাই । গীতা ॥ মাং ছি পার্থ ব্যপাতরিত্য যেপি ক্থ্যঃ পাপযোনয়ঃ। স্তি- 
ঝোবৈশ্যান্তথা শু্রান্তেপি যাস্তি পরাং গতিং ॥ হে পার্থ আমাকে আত্রয় 
করিয়া স্ত্রী বৈশ্য শুদ্রে যেসকল পাপ যোনি আহারাও পরম পদ প্রাপ্ত 
হয়। কিন্ত আপনারা স্ত্রীলোককে সরাগ! জানিয়! এবং মোক্ষ সাধনে 
অযোগ্য জ্ঞান করিয়া সহমরণে প্রবৃত্তি দেন, যে কেহ তাহারদের মধ্যে 
সহগমন না করে, আপনকার সিদ্ধাস্তাহুসারে তাহারদের ইতোভ্্রনটস্ততো- 
নস্ট হওয়া নিশ্চিত হইল, যেহেতু আপনকার মতে জ্ঞানাভ্যাসের দ্বারা 
মুক্তি প্রাপ্ত হইবার তাহার! যোগ্যই নছে, এবং সহমরণ দ্বারা স্বর্গারোহণও 
তাহারদের হইল না। আর ॥ ন বুদ্ধিতেদং জনয়েদক্তানাং কর্ম্মসঙ্গি নাং ॥ 
কর্ম্েতে আব্ুত যে অজ্ঞানি, তাহারদিগের বুদ্ধি তেদ জন্মাইবে না, এই 
যে গীতার প্রমাণ দিয়াছেন সে ৰচনের তাৎপধ্য এই, যে কামনা রহিত 
কর্শির বুদ্ধি তেদ জন্মাইবেক না, কিন্ভত আপনি' সকাম কর্ণির বিষয়ে এ 
বচনের প্রয়োগ করিয়াছেন, এ অত্যন্ত অশাস্ত্র; যে হেতু কামনা ত্টাগ 
করিয়া বন্ধ করিতে প্রব্ুত্তি দেওয়া কি«“এ বচনের কি সমুদায় গীতার, 
তাৎপর্য্য হয়, অতথব গীতা ও তাহার টা হুইপ্প্রস্তুত আছে, পণ্ডিতেরা 
বিবেচন! করিবেন ॥ সাংসারিকম্থুখাসক্তং ব্রক্ষজ্ঞোন্মীতি বাদিনং ইত্যাদি ॥. 
অর্থাৎ ষংসারের স্থখে আসক্ত হইয়া যে ব্যক্তি কহে, আমি |'ক্ধজ্ঞানী হই, 
সে কর্ণ ব্রহ্ম উভয় ভর হয়। এই যে বশিষ্ঠের বচন লিখিয়াছেন, এ 
বথার্থ বটে, যে হেতু সংসারের সুখে ( অথবা না হউক, যে 
কোন ব্যক্তি এমত অভিমান করে, যে আমি, অথবা অন্য কোন 

প্রকারে গুরুত্বাভিমান করে, দে অতি অধম।, কিন্ত সহমরণ প্রক- 
পে এ বচন যাহার দ্বারা অভিমানের নিষেধ দেখিতেছি, তাহার উদা- 


(১৯৭ ) 


হুরণের কি প্রয়োজন আছে, তাহ। জানিতে পারিলাম না।- ইতি ষষ্ঠ 
প্রকরণং। 

আপনি বিংশতি পৃষ্ঠায় নিষেধকের পক্ষকে সাশ্রয় করিয়া লিখেন, 
যে আমরা সহমরণ অন্থমরণের নিষেধ করি না, কিন্ত বিধবাকে বন্ধন 
পূর্ধ্বক যে দাহ করিয়া থাকেন তাহার নিষেধ করি ॥ উত্তর ।_-এ অত্যন্ত 
অসঙ্গত, যেহেতু আমারদিগেব যে বক্তব্য তাহার অন্যথা লিখিয়াছেন, 
কারণ সহমরণ অন্ুমরণ সকাম ক্রিয়! হয়, আর কাম্য ক্রিয়াকে উপনিষৎ 
এবং গীতাদিশান্তে সর্ধদ! নিন্দিত রূপে কহিয়াছেন, স্থৃতরাং এ সকল 
শাস্ত্রে বিশ্বাস করিয়া সকাম সহমরণ হইতে বিধবাকে নিব্বত্ত করিবার 
প্রয়াস আমরা করিয়া! থাকি, যে তাহার! শরীর ঘটিত নিন্দিত সুখের 
প্রার্থনা করিয়া পরম পদ মোক্ষের সাধনে নিবৃত্ত না হয়, এবং বন্ধন পূর্ব্বক 
যেস্ত্রীবধ আপনকারা! করিয়া থাকেন, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া নিষেধ না 
করিলে প্রত্যবায় আছে, অত এব বিশেষ রূপে তাহা হইতে নিবৃত্ত করিতে 
উদ্যুক্ত হই। 

বলাকারে বিধবাকে দাহ করিবার দোষকে নির্দোষ করিবার নিমিত্ত 
'ধ& বিংশতি পত্রের শেষে লিখেন, যে ষে দেশে অত্যন্ত জ্বলচ্চিতারোহণের 
বাবহার আছে, সে নির্ধিবাদ। যে দেশে তাদ্বশ ব্যবহার নাই, কিন্ত 
মৃত পতির ধ্ররীরদাহকেরা যথা বিধান ক্রমে অগ্নি দিয়া সেই অগ্নি 
চিতা সংযুক্ত করিয়া রাখেন, পরে সেই অগ্নির দ্বারা চিতা অল্পে অপ্পে 
স্বলস্ত হইতে থাকে, এই কালে স্ত্রী যথ! বিধানক্রমে এ চিতায় আরোহণ 
করে, সেও দেশাচার প্রযুক্ত শাস্ত্র বিরুদ্ধ নহে, এবং দেশাচারের দ্বারা 
ধর্ম নির্বাহ করিবার দুই তিন বচনও লিখিয়াছেন।॥ উত্তর ।_স্ত্রীবধ, ব্রদ্ষ- 
বধ, পিভৃহত্য& মাতৃহত্যা, ইত্যাদি দারুণ পাতক সকল দেশাচার বলেতে 
ধর্ম ক্লপে গণ্য পহইতে পারে না।, বরঞ্চ এ কূপ আচার যে দেশে হয়, 
সে দেশই পতিত হয়, 2 বিশেষ পশ্চাৎ লিখিতেছি। অতএর 
বলাৎকারে কোন স্ত্রীকে বন্ধন করিয়া, পরে অগ্নি দিয়া দাহ করা এ সর্ব 
শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, এবং অতিশয় পাপের কারণ হয। এ রূপ স্ত্রীধেতে এক 
দেশীয় লোকের ব্ধি কথা? যদি তাবৎ দেশের লোক এক্য, হইয়া করে, 


(১৯৮) 


তথাপি বধকর্তারা৷ পাঁতকী হুইবেক, অনেকে এক্য হইয়া বধ করিয়াছি, 
এই কথার ছলে ঈশ্বরের শাসন হইতে নিষ্কৃতি হইতে পারে না, যে যে 
ক্রিয়ার শান্ত্রে কোনে বিশেষ নিদর্শন নাই, সে স্থলে দেশাচার ও কুলধ- 
্মানুসারে সে ক্রিয়াকে নিষ্পন্ন করিবেক, কিন্ত সর্ব শীস্ত নিষিদ্ধ; যে 
জ্ঞান পূর্বক স্ত্রীবধ তাহা! কতিপয় মন্থুষ্যের অনুষ্ঠান করাতে দেশাচার 
হইয়া সতকর্ম্দে গণিত কদাপি হয় না। ম্বন্দপুরাণ ॥ ন ঘত্র সাক্ষাদ্বিধ- 
য়োন নিষেধাঃ শ্রুতৌ স্থৃতৌ। দেশাচারকুলাচারস্তত্র ধর্মোনিরূপ্যতে ॥ 
যে যে বিষয়ের শ্রুতি, ও স্থৃতিতে সাক্ষাৎ বিধি ও নিষেধ নাই, সেই সেই 
বিষয়ে দবেশাচার কুলাচারের অনুসারে ধর্ম নির্বাহ করিবেক। যদি বল, 
দেশাচার ও কুলাচার যদ্যপিও সাক্ষাৎ শাস্ত্র বিরুদ্ধ হয়, তথাপি কর্তব্য, 
এবং তাহা সৎকর্ম গণিত হইবেক। উত্তর, শিবকাঞ্ধী, ও বিষ্ণকাঞ্ষী, 
এই ছুই দেশে চাতুর্ববর্ণ লোক কি পণ্ডিত কি মূর্খ? তাহারদেন কুলাচার 
এই, যে বিষ্কাঁফীস্থের! শিবের নিন্দা করিয়া! আসিতেছে, আর শিবকা- 
কীন্থ লোকেরা বিষ্ঃর নিন্দা করে, অতএব দেশাচার কুলাচারান্লারে শিব 
নিন্দা ও বিফ, নিন্দার দ্বারা তাহারদিগের পাতক না হউক; যেহেতু 
প্রত্যেকে তাহারা কহিতে পারে, যে দেশাঁচার কুলাচারানুসারে নিন্দা 
করিয়া আদিতেছি, কিন্তু কোনে পণ্ডিতের! কহিবেন ন1, যে তাহার! 
দেশাচার বলে নিষ্পাপ হইবেক। এবং অন্তবেদৈর নিকটস্থ দেশে রাজ 
পুন্দ্রেরা কন্যাবধ করিয়া থাকে, তাহারাও কন্যাবধের পাতকীশ্ম1। হউক; 
যে হেতু দেশাচারে এ এ কুলের লোক সকলেই কন্যাবধ করিয়া থাকে, 
. এক্সপ অনেক উদাহরণ স্থল আছে, অত্তএব সাক্ষাৎ শাস্ত্র বিরুদ্ধ দারুণ 
' পাতককে দেশাচার প্রযুক্ত পুণ্যজনক রূপে কোনে। পণ্ডিতের স্বীকার 
করেন নাই। 

বিধবাকে বন্ধন পূর্বক দাহ কর! দেশাচার প্রযুক্ত সৎকর্ন্ম হয়, ইহা 
প্রথমত; কহিয়া পুনরায় আপত্তি করিয়াছে যে বনন্থ, পর্বদতীয় লোক 
সকলে, দন্থ্যরত্তি দ্বার! প্রাণি বধাদ্দি করিতেছে, তাহাতে দেশীচার প্রযুক্ত 
ঁ বনস্থেরদিগের পাপ নাহউক। পরে এ আপত্তির সিদ্ধান্ত আপনি 
করেন, যে বনস্থাদি লোকের ব্যবহার উত্তম লোকের রাহা নহে, সহমরণ 


(১৯৯ ) 


বিষয়ে যে আচাঁর তাহা মহাপ্রামাণিক ধার্মিক পণ্ডিতের! আদ্যোপান্ত গ্রহণ 
করিয়া আসিতেছেন, অতএব শিষ্টের আচারের গ্রাহ্থাতা ভুস্টের আচারের 
গ্রাহ্থত৷ নাই ॥ উত্তর ।-_ছুক্টতা৷ ও শিষ্টতা, ব্যক্তির ক্রিয়া দ্বারা নিষ্চিত 
হয়, সর্ব শাস্ধ নিষিদ্ধ এবং সর্ধ্ব যুক্তি বিরুন্ধ যে বন্ধন করিয়! স্ত্রীবধ তাহা 
পুনঃ পুনঃ করিয়! এ দেশীয় লোক যদি শিউমধ্যে গণিত হইলেন, তবে 
ইতর মনুষ্যাদি বধ যাহা! পর্ধতীয়েরা ধন লোভে অথবা তাহারদের বিকট 
দেবতারদের তুন্টির নিমিত্ত করে, ইহাতে তাহারা অতি শিস্টের মধ্যে 
কেন না গণিত্ব হয় ? 

দেশাচার যে কোনো" প্রকার হউক, তাহার গ্রাহতা, ইহার প্রমাঁ- 
ণের নিমিত্ব যে শ্রুতি ওব্যাসের বচন লিখিয়াছেন, তাহার তাৎপর্ধ্য 
এই, যে শাস্তুজ্ঞ, ও যুক্তি শীল, এবং যুক্তির অনুসারে অনুষ্ঠান শীল, 
ক্রোধ রহিত, এবং কর্মে অবিরক্ত যে ব্রাহ্মণ সকল, তাহারা যে রূপ 
আচরণ করেন, তাহ! করিবেক। আর শ্রুতি এবং যুক্তি নানাবিধ হুইয়া- 
ছেন, অতএব মহাজন যে পথ অবলম্বন করেন, তাহাই গ্রাহ্থ ॥ উত্তর ।_- 
শীন্তজ্ঞ এবং যুক্ত্যস্থসারে অনুষ্ঠান শীল যে মহাজন, তাহার আচারের 
গ্া্থৃতা দেখাইয়াছেন, কিন্ত সর্ব শীন্ত্র এবং সর্ব্ব যুক্তি বিরুদ্ধ, জ্ঞান 
পূর্বক স্ত্রীলোকুকে বন্ধন করিয়া যাহার! দাহ করেন, তাহারদিগকে শাস্ত্র 
ও যুক্তির অনুসারে ্নুষ্ঠান শীল মহাজন করিয়া কহা যাইতে পারে না, 
স্থতরাং তাহার আচারের গ্রাহতা নে । জ্ঞান পূর্ব্বক বন্ধন করিয়া স্ত্রীবধ 
করিলে যদদি মনুষ্য ধার্মিক মহাজন কহাইতে পারেন, তবে অধার্দিক মহা- 
জনের স্থল আর নাই, অতএব পূর্বেই লিখিয়াছি, যে সাক্ষাৎ শাস্ত্রে যা- 
হার বিধি নিষেধ না থাকে, দেশ কুলানুমারে তাহার নিষ্পন্ন করিবেক, এ 
স্থলে বিধবা গ্রবেশ করিবেক, এমত শব্দ প্রাপ্ত হইতেছে, অতএব 
সত্রীবধকারী ব্যক্তিরদের আচারের দৃর্টিতে এ বিধি অন্যথা করিয়া বন্ধন 
পূর্বক জ্্ীকে চিতায় রুদ্ধ /ধরিয়া পশ্চাৎ, অপি দিয়া দাহ করিলে স্্রীবধ 
পাপ হইতে কদাপি নিষ্কৃতি হইতে পারিবেক না। আর হ্কনদপুরাণীয়, 
কহিয়া যে বচন লিখিয়ান, ও যাহার অর্থ এই, যে ব্যক্তির শিবে এবং 
বিষ্ণুতে ভক্তি নাই তাহার বাক্য ধর্ম নির্ণয়ে গ্রাহা নহে, তাহার । উত্তর । 


( ২০ ) 
প্রতীকাবলম্বী যাহার! তাহারদের প্রতি এ বচনের অধিকার, অর্থাৎ নাম 
রূপাদি কপ্পনা করিয়া যাহারা উপাসনা করে, শিবে ও বিষণতে তক্তি না 
করিলে তাহারদের উপাসনা ব্যর্থ, এবং বাক্য অগ্রাঙ্থ । যেমন, কুলার্ণবে ॥ 
আমিষাঁসবসৌরভ্যহীনং ষস্য মুখং ভবেৎ । প্রায়শ্চিত্বী সবর্্যশ্চ পশুরেব 
ন সংশয়ঃ ॥ যাহার মুখেতে মদিরা মাংসের সৌরত নাই, সে প্রায়শ্চিত্তী 
এবং ত্যাজ্য, ও সাক্ষাৎ পশু, ইহাতে সন্দেহ নাই। এ বচনের অধিকার 
তাস্ত্িকের প্রতি হয়, অতএর এসকল বচনের বিষয় অধিকারি ভেদে স্বী- 
কার ন! করিলে শাস্ত্রের মীমাংসা হয় ন!। এ রূপ অধ্যাত্ব শাস্ত্রে লিখেন, 
কঠশ্রুতি ॥ ন স্থঞ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি গ্রুবং তৎ॥ হস্তাদি বিক্ষেপের দ্বারা 
উৎপন্ন অনিত্য যে ক্রিয়া সকল সে নিত্য যে মোক্ষপদ তাহার প্রাপ্তির 
কারণ হয় না। তথা ॥ ধ্যায়ত্তো নামরূপাণি যাস্তি তন্বায়তাং জনাঃ | অগ্র- 
বাদ্বস্তজাতান্ধি (প্ুবং নৈবোপজাষতে ॥ যে সকল ব্যক্তি নাম রূপের 
উপাসনা! করে, তাহারা নাম রূপময় হয়, যে হেতু অনিত্য বস্তু সমৃহ 
হইতে নিত্য পদ প্রাপ্তি হইতে পারে না । তথা ॥ যোইন্যথা সম্তমাত্বান- 
মন্যথা প্রতিপদ্যতে ৷ কিস্তেন ন কৃতং পাঁপং চৌরেণা্বাপহারিণ! ॥ যে 
ব্যক্তি অপরিচ্ছিন্্র অতীন্দ্রিয় দিকৃকাল আকাশের ন্যায় নিষ্কল সর্বব্যাপি 
যে পরমাত্ত্! তাহাকে পরিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয় গোঁচর দিকৃকাল আকাশের ব্যাপ্য 
কাম ক্রোধাদি যুক্ত জানে, সেই আত্মাপহারী চোর কিকি পাঁতক না 
করিবেক, অর্থাৎ অতিপাতক, মহাপাতক, অন্ুপাতক, প্রভৃর্তি নকল পাপ 
তাহা হইতে নিম্পন্ন হইল, অতএব এতাদৃশ পাপি ব্যক্তির বাক্য ধর্ম 
নির্ণয়ে কদাপি গ্রাহ্থ নহে। ইতি সপ্তম প্রকরণই। 

আপনি ২৮ পৃষ্ঠায় লিখেন, যেমন গ্রামের কিঞ্চিৎ দগ্ধ ছইলে এবং 
পটের কিঞ্চিৎ দগ্ধ হইলে 'গ্রামদগ্ধ পটদগ্ধ এই রূপ শব প্ররোগ কর! 
রা, সেই রূপ চিতার এক অংশ সবলত্ত হইলে চিত্াকে ্বলক্ষিতা কহিতে 
পারি, অতএব বিধবার সবলচ্চিতারোহণ এটেতশ অসিদ্ধ না হয়। উত্তর।__ 
রূপ বাক্য কৌশল করিয়া! কতিপয় মন যাহারা ভ্্ীবধে অত্যন্ত উৎস্থক 
হইয়াছেন, তাহারদের মনোরপ্রীন করিলেন, কিন্তু বাক্য প্রবন্ধ বলে ঈশ্ব- 
রেয় বিচারে কি ত্রাণ হইতে পারে? যে হেতু হারীত ও অঙ্গিরার বচনে 
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প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ প্রবিবেশ হুতাশনং ॥ অর্থাৎ অগ্নিতে বিধবা গ্রবেশ করি- 
বেক ॥ সমারোহেন্ধ তাশনং ॥ অর্থাৎ বিধবা অগ্নিত্ে আরোহণ করিবেক | 
ইহার তাৎপর্য আপনি ব্যাখ্যা করিবেন, ঘে চিতা হইতে অনেক দূরে 
অগ্মি খাকিবেক, আর সেই অগ্নি সংযুক্ত রজ্জ, কিন্বা তৃণাদি চিতা সংলগ্ 
হইবেক, এ রূপ চিতা যাহাতে অগ্নির লেশ মাত্র নাই তাহাতে আরো- 
হণ করিলে অগ্থি প্রবেশ করা, ও অগ্নিতে আরোহণ কর! সিদ্ধ হয়, কিন্ত 
কি ভাষাতে কি সংক্কতে প্রবেশ শব্দের শক্তি বন্স্তরের অন্তর্গমনে রূঢ় 
হয়, যেমন খই গৃহেতে আমি প্রবেশ করিয়াছিলাম, এ প্রয়োগ গৃহমধ্য 
গমন বাতিরেকে কদাপি,হইতে পারে ন1 ) যদি সেই গৃহ লগ্ন হইয়! এক 
দীর্ঘকাষ্ঠ থাকে, আর সেই কাষ্ঠ এক রজ্জ [র সহিত সংযুক্ত হয়, আর কোন 
ব্যক্তি এ কাষ্ঠকে অথবা রজ্জ্‌কে স্পর্শ করে, তৎকালে সে ব্যক্তি গৃহ 
প্রবেশ করিলেক, এ প্রয়োগ কি ভাষাতে, কি সংস্কৃততে, কেহ করিবেক 
ন।। আর আমার অর্ধেক শরীর পিষ্তীরেতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল এ স্থলে 
পিশ্ীর মংযুক্ত কোন এফ বস্তুকে স্পর্শ করিলেও আপনকার শব্দ কৌ- 
শলের অনুারে কহিতে পারা যাউক, যে পিগ্রীরে প্রবেশ করিয়াছিলাঁম, 
'যদ্যপিও চিতার কোনে! কান্ঠে অগ্নি জ্বলত্ত থাকিত, যাহা আপনকারদের 
রচিত চিতাতে কোনমতে থাকে না, তথাপিও পট দাহ শ্রীম দাহ ঘুদ্ধি- 
ক্রমে কহিতে*পারিতেন, যে এক দেশ জ্বলত্ত বারা চিতা জ্বলন্ত হইয়াছে; 
কিন্তু যে পর্যন্ত অগ্নি এ রূপ দেদীপ্যমান না হয়, যে স্ত্রীর সর্ব্বাঙ্গ তাহার 
মধ্যে যাইতে পারে, তাবৎ অগ্নি প্রবেশ পদ প্রয়োগ কোনে! প্রকারে 
হুইতে পারে না। অতএব অবলা! স্ত্রীবধের নিমিত্ত নুতন কোষ প্রস্রত 
করিতে উদ্যত হুইয়াছেন। কিন্তু তাহার প্রামাণ্য বিজ্ঞলোকের রি 
হুওয়। অত্যক্জঅভাবনীয় জানিবে। 

২3 পৃষ্ঠার শেষ অবধি লিখেন,,ঘাহকের৷ যে দেশাচার প্রযুক্ত বন্ধনাদি 
করে, সেও শান বিবদধ 7৫ যে হেতু পূর্বোক্ত হারীত বচনে বুদ্ধাই- 
তেছে, যাবৎ পর্যস্ত স্ত্রী আত্ম শরীরের দাহ ন! করে, অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে 
দাহ না করে, তাবৎ পর্যত্ত স্ত্রী শরীর হুইচেত মুক্ত হয় না, এই প্রযুক্ত 
স্ত্রীর মৃত শরীর যদ্দি চিতা হইতে খণ্ড খণ্ড হুইয়! ইতস্তত পড়ে, তবে স্ত্রী 
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শরীরের গ্রকৃপ্ট দাহ হয় না, এই জনো দাহকের! বন্ধনাদি করে। সেও 
শাস্ত্রের অনুগত ব্যবহার এবং দাহকের! বন্ধনাদি করে, তাহাতে তাহার- 
দিগের পাপ নাই, পরন্ত পুণা হয়; ও তাহার প্রমাণের নিমিত্তে আপ- 
স্তত্বের বচন লিখেন, যাহার তাৎপর্ধ্য এই, যে বৈধ কর্মের যে প্রবর্তক 
এবং অন্থুমতিকর্তা ও কর্ত1 সকলে স্বর্গে বান, আর নিষিদ্ধ কর্মের প্রবর্তক 
ও অনুমতি কর্তী এবং কর্তা সকলে নরকে গমন করেন ॥ উত্তর ।-_আঁপ- 
নকার বক্তবা এই হইয়াছে, যে চিতায় অগখ্ি দিলে অগ্নির উত্তাপের ভয়ে 
কিন্বা অগ্নি সপর্ম শরীরে হইলে অসহিষ্ণতা প্রযুক্ত কি জানি যদি বিধবা 
চিত। হইতে পলায় ; দে আশঙ্কা দুর করিবার নিমিত্ত দাহকের! চিতার 
উপর স্ত্রীর শরীরকে বন্ধন করেন না, কিন্ত স্ত্রীর মৃত শরীরের খণ্ড খণ্ড 
দাহকালে চিতা হইতে কি জানি যদি ইতস্ততঃ পড়ে, এনিমিত্ত দাহকের। 
জীবদ্দশাতেই চিতাতে বন্ধন করেন; অতএব জিজ্ঞাসা করি, যে লৌহ 
' রচিত রজ্জ, দিয়া এরূপ বিধবাকে বন্ধন করিয়া থাকেন, কি সামান্য 
প্রসিদ্ধ রজ্জ, দিয়া বন্ধন করেন? কারণ লৌহ যন্ত্রে শরীরকে-প্রবিস্ট 
করিয়া দাহ করিলে তাহার খণ্ড খণ্ড ইতস্ততঃ পড়িবার সম্ভাবনা থাকে 
না, অনাথা সামান্য রক, দিয়া যদ্দি বন্ধন করেন, তবে সে রক্ষ্র, শরীর 
দাহের পূর্বেই প্রাণত্যাগ সময়ে দগ্ধ হয়, অতএব সে দগ্ধ রজ্জ, দ্বারা 
শরীরের ইতস্তত পতন কোনো রূপে বারণ হইতে পারে নী। অধর্ম্মকে 
ধর্ম রূপে সংস্থাপন করিতে প্রত্বত্ব হইলে পণ্ডিত লোকেরও এপধ্্ত 
অনবধানতা! হয়, যে জ্বলন্ত অগ্নির মধ্যে ধজ্জ, থাকিয়া দগ্ধ হয় না, এবং 
, অনাকে অগ্ি হইতে ইতস্তত পতনে নিবারণ করে, এ দ্ূপ বাক্য লোকের 
বিশ্বাসের নিমিত্ত লিখেন, অতএব বিজ্ঞ লোকে বিবেচনা! করিবেন, যে 
রজ্জ দিয় বন্ধন করিবার হেতু যাহা আপনি লিখিয়াছেন তাহা যথার্থ 
বটে, কিনা? সংসারেও সকল লোরু এক কালে নেত্রহীন হয় নাই, 
অতএব স্ত্রীদাহ কালে যাইয়া দেখিলেই বিধবীক বন্ধনের যে কারণ আপনি 
কুছিয়াছেন তাহা সত্য কি মিথ্যা ইহা অনান্নাদে জানিতে পারিবেন ? আর 
আপনকার অন্থগত বিষয়িরদিগের ঘধ্যে যাহার কিঞিৎও সত্যতে অদ্ধা 
আছে, তাহারা এরূপ হেতু শুনিয়া কি রূপ শ্র্ধাপ্থিত হইবেন, তাছ। বি- 
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পি বিবেচনা করিলে কোন্‌ আপনকার বিদিত না হইবেক ? আপত্ত্বের 
বচন যাহা প্রমাণ নিমিত্ত আমারদের লেখা উচিত ছিল, তাহা আপনি 
লিখিয়াছেন, যে হেতু সে বচনের দ্বার! ইহা সিদ্ধ হইতেছে, যে নিষিদ্ধ 
কর্মের প্রবর্তক ও অন্নুমতিকর্তী এবং কর্তা নরকে যায়, সুতরাং সর্ব্ব প্র- 
কারে অবৈধ ও অতি নিষিদ্ধ, জ্ঞান পূর্বক বন্ধন করিয়া যে স্ত্রীদাহ তাহার 
প্রবর্তক ও অন্কুমতিকর্তা ও কর্তা ত্র বচনের বিষয় অবশ্য হুইলেন, 
দেশাচার ছলে কিন্বা বন্ধন করিলে শরীরের খণ্ড ইতস্তত পড়িবেক 
না, এরূপ ঘবাকা কৌশলে, পরলোক শাসন হইতে নিফুতি হইতে 
পারিবে না। 
আর ২৬ পৃষ্ঠা অবধি লিখেন, যে অপ্প জ্বলন্ত চিতাগ্নিদাহকেরা ভূণ 
কান্ঠাদি দ্বারা ওঁ স্্ীর অনুমতি ক্রমে চিতাকে প্রজ্বলিত করে, তাহারদের 
পুথাই হয়,যে হেতুক বেতন গ্রহণ না করিয়া পরের পুণ্য.কার্ধোর আন্কূলা 
যে করে,তাহার অতিশয় পুণা হয: এবং মৎসাপুরাণীয় স্বর্ণকারের ইতিহাস 
লিখিয়াছেন, যে পুণা কর্মের আম্থকুলা দ্বারা অতিশয় ফল পাইয়াছে ॥ 
ইহার উত্তর ।-_এই প্রকরণের পূর্ব পরিচ্ছেদে লেখ! গিয়াছে, অর্থাৎ 
যদ্দিজ্ঞান পূর্বক বন্ধন করিয়া রহৎ বাশ দিয়া ছুপিয়া স্ত্রীবধ কর! পুণ্য 
কর্ণ হইত, তবে আন্রকল্য কর্তারদের পুণা হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু 
ইহ! অতান্ত নিষিদ্ধ দারুণ পাতক, অতএব ইহার প্রসোজকেরা স্্রীবধের 
প্রন্তিফল অবশাই পাইবেক। শেষ পরিচ্ছেদে আদেযাপান্তের শিষ্ট বাব- 
হারের প্রদর্শন তিন বচনের স্বর! দিয়াছেন; প্রথমত এক কপোতিকা 
স্বামির সহিত অগ্রিতে গ্রবেশ করিয়াছিল, দ্বিতীয় কুটারাগ্থির দ্বারা পলতরা- 
নটর শরীর দাহকালে গান্ধারী অগ্নি প্রবেশ করিলেন, আর বস্থদেখ বল- 
রাম প্রসথয়ার্দির স্ত্রী সকল তাহারদের শরীরের সহিত অগ্মি প্রবেশ করি 
লেন; এ তিন রত্বান্ত দ্বাপরের শেষে অপ্প কাল পুর্ব পশ্চাৎ হইয়াছিল, 
অন্তএব আদ্যোপান্ত প্রদণ্ুদ॥ করিবার নিমিত্বে অনা অনা উদাহরণ আপ- 
নকাকে দেওয়া! উচিত ছিল; সে যাহা হউক, আপনকার বিদিত অবশ্যা 
থাকিবেক, যে পূর্বকান্পেও একালের ন্যায় কতক লোক মোক্ষার্থী কতক 
্বরগারথাঁ ছিলেন, এবং কতক পৃণাত্ম। কতক পাপাত্মা কতক আর্তিক কতক 
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নাস্তিক তাহাতে কি স্ত্রী কি পুরুষ ষাঁহারা কাম্য কর্ট্দের অনুষ্ঠান করিতেন 
তাহারদের স্বর্গ তোগানস্তর পুনঃ পতন হইত, এ সকল শান্ত্েই তাহার 
প্রমাণ আছে। মোক্ষ বিধায়ক শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ কামন। পরিত্যাগের বিধি 
তাহারদের প্রতি দিয়াছেন এ শাস্্রান্ুসারে অগণনীয় বিধবা সকল আদে- 
পান্ত অবধি মোক্ষার্থিনী হইয়া ব্রহ্মচর্ধ্য করিয়! কৃতার্থ হইয়াছেন, তাহাব 
প্রমাণ মহাভারতাদি গ্রন্থেআছে॥ উদকে ক্রিয়মাণে তু বীরাণাং বীরপত্তিভিঃ 
ইত্যাদি ॥ অর্থাৎ ত্রঙ্মলোকে গামী যে কুরুবীর সকল ধাহারা সন্মখ যৃদ্ধে 
উৎসাহ পূর্ববক প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাহারদের পত্ী সকল মৃত শরীরের 
সহিত সহমরণ ন! করিয়া তর্পণাদি ক্রিয়া কারিলেন। কিন্তু আপনি 
বিবেচন! করুণ ষে তিন উদ্দাহরণ আপনি দিয়াছেন তাহাতে তিন স্থানেই 
অগ্নি প্রবেশ শব্দ স্পর্ট আছে ॥ প্রবিবেশ হুতাশনং, তমপ্রিমুন্থবেঙ্ষযাতি, 
উপগৃহ্াগ্রিমাবিশন্‌ ॥ এবং এ তিন স্থানে ইহা প্রাপ্ত হইয়াছে যে বিধবা 
প্রজ্বলিত যে অগ্নি ছিল তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন; অতএব ইদ্দানীস্তন 
যে বিধবা প্রস্বলিত অগ্িতে প্রবেশ না করে, কিন্তু অনো বন্ধন পূর্বক 
তাহাকে দাহ করে, আপনকার লিখিত সকামির আদ্যোপান্ত ব্যবহারও 
তাহার সিদ্ধ হয় না, এবং সহমরণ জন্য যে কিঞ্চিৎ কাল স্বর্গভোগ তাহাও 
মে বিধবার স্থৃতরাং হইবেক না; এবং ষাহার! তাহাকে নন্ধুন পূর্বক বলহৎ 
বাঁশ দ্বারা ছুপিয়া বধ করেন তাহার! নিতান্ত স্্ীকত্যার পাতকী সর্ব 

শান্ত্া্টনারে হইবেন । ইতি অক্টম প্রকরণং ইতি। 
্রবর্তক।-্ত্রীলোককে স্বামির সহিত মরণে প্রবৃত্তি দিবার যথার্থ 
কারণ এবং এরূপ বন্ধন করিয়া দাহ করিবাতে আগ্রহের কারণ ১৮ পৃষ্ঠার 
১৮ পংক্তিতে প্রায় লিখিয়াছি, যে স্ত্রীলোক শ্বভাবত অল্প বুদ্ধি, অস্থিরা- 
স্তকরণ, বিশ্বাসের অপাত্র, সান্গুরাগা, এবং ধর্ম জ্ঞান শুন্যা হয়। স্বামির 
পরলোক হইলে পর, শাস্ত্ান্ূসারে খুনরায় বিধবার বিবাহ হুইতে পারে 
না, এক কালে সমুদায় সাংসারিক সুখ খনিরাশ হয়, অতএব এ 
প্রক্কার ভুর্ভাগ! যে বিধবা তাহার জীবন অপেক্ষা মরণ শ্রেষ্ঠ । যে হেতুক 
শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মচর্য্যের অঙ্ুষঠান পূর্ববক শুদ্ধ ভাধে কাল যাপন করা অতান্ত, 
দুর্ঘাট, সুতরাং সহমরণ ন! করিলে নান! দোষের সন্তীবনা, যাহাতে কুল- 
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ত্রয়ের কলঙ্ক জন্মে, এই নিমিত্ত বাল্যকাল অবধি স্ত্রীলোককে সর্বদা উপ- 
দেশ দেওয়া যায়, যে সহমরণ করিলে স্বামির সহিত'ন্বর্গ ভোগ হয়, এবং 
তিন কুলের উদ্ধার হয়, ও লোকত মহ! যশ আছে, যাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস 
করিয়া স্বামী মরিলে অনেকেই সহমরণ করিতে অিপ্রায় করে, কিন্ত 
অগ্নির উত্তাপে চিতা ভ্রস্ট হুইবার সন্তাৰন! আছে, তাহা দুর করিবার 
নিমিত্ত বন্ধন;ণি করিয়! দাহ করা যায়। | 
নিবর্তক ।__এই যে কারণ কহিল! তাহা! যথার্থ বটে, এবং আমারদিগের 
স্থন্দর রূপে বিদিত আছে, কিন্তু স্ত্রীলোককে যে পর্য্যস্ত দোষাম্বিত আপনি 
কহিলেন, তাহা স্বভাব সিদ্ধ নহে। অতএব কেবল সন্দেহের নিমিত্তে 
বধ পর্যাস্ত করা লোকত ধর্মমত বিরুদ্ধ হয়, এবং স্ত্রীলোকের প্রতি এই রূপ 
নানাবিধ দোষোল্লেখ সর্বদা করিয়। তাহারদিগকে সকলের নিকট অত্যন্ত 
হেয় এবং ছুঃখ দায়ক জানাইয়া থাকেন, যাহার দ্বারা. তাহারা নিরন্তর 
ক্রেশ প্রাপ্ত হয়, এ নিমিত্ত এ বিষয়ে কিঞিৎ লিখিতেছি। স্ত্রীলোকের! 
শারীরিক পরাক্রমে পুকম হইতে প্রায় স্থ্যুন হয়, ইহাতে পুরুষের! তাহার- 
_দিগকে আপন! হইতে ভুর্ববল জানিয়া যে যে উত্তম পদবীর প্রাপ্তিতে 
তাহারা স্বভাবত যোগ্যা ছিল, তাহ হইতে উহারদিগকে পূর্ব্বাপর বঞ্চিত 
করিয়া আসিতেছেন ; .পরে কহেন, যে স্বভাবত তাহারা সেই পদ প্রা- 
প্তির ঘোগ্যা নহে, কিন্ত বিবেচনা করিলে তাহারদিগকে যে যে দোষ আ- 
পনি দিলেন, তাহা সতা কি মিথ্যা ব্যক্ত হইবেক। 
প্রথমত বুদ্ধির বিষয়, স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্কালে লইয়াছেন, 
যে অনায়াদেই তাহারদিগকে অণ্প বুদ্ধি কহেন? কারণ বিদা শিক্ষা" 
এবং জ্ঞান শিক্ষ। দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, 
তখন তাহাকে অপ্প বুদ্ধি কহা সম্ভব হয়; আপনারা বিদ্যা শিক্ষা জ্ঞা- 
নোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা .কি 
রূপে নিশ্চয় করেন ? বম লীলাবতী, ভান্গুমতী, কর্ণাট রাজার পত্তী, 
কালীদাসের পত্তী ্রন্ৃতি যাহাকে যাহাকে বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিল্ে, 
তাহার! সর্ধ্ব শাস্ত্রের গারগ রূপে বিখ্যাত! 'মাছে, বিশেষত বৃহদারণ্যক 
উপনিষদে ব্যক্তই 'প্রমাণ অ ছে, যে অত্যন্ত দুরূহ বরন্মজ্ঞান তাহ যাঁরবস্কা 
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আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছেন, মৈদ্রেয়ীও তাহার গ্রহণ 
পূর্ববক কৃতার্থ হয়েন"। 

দ্বিতীয়ত তাহারদিগকে অস্থিরাত্তঃকরণ কহিয়! থাকেন, ইহাতে আশ্চর্য্য 
জ্ঞান করি, কারণ যে দেশের পুরুষ মৃত্ার নাম শুনিলে মৃত প্রায় হয়, 
তথাকার স্ত্রীলোক অন্তঃকরণের স্কৈ্য দ্বার স্বামির উদ্দেশে অগ্রি প্রবেশ 
করিতে উদ্যত হয়, ইহা! প্রতাক্ষ দেখেন, তথাচ কহেন, যে তাহারদের 
অস্তঃকরণের স্থর্যা নাই । 
ভূতীয়ত বিশ্বাস ঘাতকতার বিঝয়। এ দোষ পুরুষে অগঠিক কি স্্রীতে 
অধিক উতয়ের চরিত্র দৃষ্টি করিলে বিদিত হইবেক। প্রতি নগরে প্রতি 
গ্রামে বিবেচনা কর, যে কত স্ত্রী পুরুষ হইতে প্রণ্তারিতা হইয়াছে, আব 
কত পুরুষ স্ত্রী হইতে প্রতারণ! প্রাপ্ত হইয়াছে, আমরা অনুভব করি যে 
প্রতারিত স্ত্রীর সংখা দশ গুণ অধিক হইবেক, তবে পুরুষেরা প্রায় লেখা 
পড়াতে পারগ এবং নান। রাজকম্মে অধিকার রাখেন, যাহার দ্বারা স্্ীলে। 
কের কোন এরূপ অপরাধ কদাঠিং হইলে সর্বত্র বিখ্যাত অনায়াসেই 
করেন, অথচ পুরুষে স্ত্রীলোককে প্রতারণা করিলে তাহা দোষের মধ 
গণনা করেন না । স্ত্রীলোকের এই এক দোম আমরা স্বীকার করি, যে 
আপনারদের ন্যায় অনাকে শর্ল জ্ঞান করিমা হঠাৎ বিশ্বান করে, যাহার 
দ্বারা অনেকেই ক্রেশ পায় এপঘাস্ত যে কেহ কেহ প্রতারিত ইয়া জগতে 
দগ্ধ হয়। সা 
চতুর্থ ষে সান্তরাগ! কহিলেন, নাহ উভয়ের বিধাহ গণনাতেই ব্যক্ত 
আছ্ে, অর্থাৎ এক এক পুরুষের প্রায় দই তিন দশ বরঞ্চ অধিক পতী 
দেখিতেছি, আর স্ত্রীলোকের এক পতি সে ব্যক্তি মরিলে কেহ তাবৎ সুখ 
পরিত্যাগ করিয়া মঙ্গে মরিতে বাসনা করে, কেহ বা যাবজ্জীবন অতিকন্ট 
যে. বন্দচর্ধ্য তাহার অনুষ্ঠান করে। 
পঞ্চম তাহারদের ধর্দ ভয় অন্প, এ অদ্দি, অধর্থ্ের কথা, দেখ কি 
পূর্ধযস্ত ছুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা, তাহারা কেবল ধর্ম ভয়ে সি- 
ফা করে। অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ যাভারা দ্জা পোনর বিবাহ অর্থের 
নিমিত্ত করেন, তাহারদের প্রায় বিবাহের পর অনেক্ষের সহিত সাক্ষাৎ 


( ২৭) 
ছয় না, অথবা যাঁবক্জীবনের মধ কাহারো সহিত ঢুই চারিবার সাক্ষাঁড 
করেন, তথাপি এ সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকই ধর্ম ভয়ে স্বামির সহিত 
সাক্ষাৎ ব্যতিরেকেও এবং স্বামি বার কোন উপকার বিনাও পিতৃ গৃহে 
অথবা ভাতৃ গ্রহে কেবল পরাধীন হইয়া নানা ভ্ঃখ সহিষ্ণতা পূর্ব্বক থা- 
কিয়াও যাবজ্জীবন ধর্ম নির্ব্ধাহ করেন ; আর ব্রাহ্মণের অথবা অন্য বর্ণের 
মধ্যে যাহারা আপন আপন স্ত্রীকে লইয়৷ গাহস্থা করেন, তাহারদের 
বাটাতে প্রায় স্ত্রীলোক কি কি ছুর্গতি না পায় ? বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্ধ 
অঙ্গ করিয়। স্বীকার করেন, কিন্ত ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়! 
বাবার করেন; যেহেতু স্বামির গৃহে প্রায় সকলের পত্বী দাস্য বৃত্তি 
করে. অর্থাৎ অতি প্রাতে কি শীতকালে কি বর্ষাতে স্থান মার্জন, ভোজ- 
নাদি পাত্র মার্জন, গৃহ লেপনাদি তাবৎ কর্ধ্ম করিয়! থাকে ; এবং শ্ুপ- 
কারের কনর বিনা বেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে, অগ্মাৎ স্বামি শ্বশুর 
শাশুড়ি ও স্বামির ভাতৃবর্গ অমাত্য বর্গ এ সকলের রন্ধন পরিবেষণাদি 
আপন আপন নিয়মিত কালে করে, যে হেতু হিন্দু বর্ণের মন্য জাতি 
অপেক্ষা ভাই সকল ও অমাত্য সকল একত্র স্থিতি অধিক কাল করেন 
এই নিমিত্ত বিষয় ঘাটিত ভাত বিরোধ ইহারদের মধ্যে অধিক হইয়া থাকে; 
এ রন্ধনে ও পরিবেষণে যদি কোনো অংশে ক্রুটি হয়, তবে তাহারদের 
স্বামি শাশুড়ি দেবর, প্রভৃতি কিকি তিরম্কার না করেন; এ সকলকে ও 
স্ত্রীলোকের ধর্ম ভয়ে সহিষ্ণ-তা করে, আর সকলের তোঁজন হইলে বার্জী- 
নাদি উদর পূরণের যোগ্য অথবা" অযোগ্য যণুকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তাহা 
সন্তোষ পূর্বক আহার করিয়া কাল যাপন করে; আর অনেক ব্রাহ্মণ 
কায়স্থ ধাহারদের ধনবত্তা নাই, তাহারদের জ্ত্রীলোক সকল গোসেবাদি 
কর্ম করেন, এবং পাকাদির নিমিত্ত গোময়ের ঘসি স্বহস্তে দেন, বৈকাঁলে 
পুক্করণী অথবা! নদী হইতে জলাহরণ করেন, রাত্রিতে শয্যাদি করা যাহ! 
ভৃত্যের কর্ন তাহাও করেন,*মধ্যে মধ্যে কোনে! কর্মে কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলে 
তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়! থাকেন, যদ্যপি কদ্বাচিৎ এ স্বামির ধনবত্বা হইল, 
তবে ত্রস্ত্রীর সর্ধ্ প্রকাক্স জ্ঞাতসারে এবং দুটি গোচরে প্রায় ব্যভিচার 
দোষে মগ্ন হয়, এবং*মাঁস মধ্যে এক দ্িবসও তাহার সহিত আল]প নাই। 


(২৮ ) 


স্বামি দরিদ্র যে পর্য্যন্ত থাকেন, তাবৎ নানা প্রকার কায়ক্লেশ পায়, আর 
দৈবাৎ ধনবান্‌ হইলে মানস ছুঃখে কাতর হয়, এ সকল ছঃখ ও মনস্তাপ 
কেবল ধর্ম ভয়েই তাহারা সহিষ্ণতা করে, আর যাহার স্বামি দুই তিন 
জীকে লইয়! গারন্থ্য করে, তাহার! দিবা রাত্রি মনস্তাপ ও কলছের ভাজন 
হয়, অথচ অনেকে ধর্ম ভয়ে এ সকল ক্লেশ সহ করে; কখন এমত উপ- 
স্থিত হয়, যে এক স্ত্রীর পক্ষ হইয়া! অন্য স্ত্রীকে সর্ব্দ! তাড়ন করে, এবং 
নীচলোক ও বিশিক্ট লোকের মধ্যে যাহারা সগসঙ্গ ন! পায়, তাহারা 
পন স্ত্রীকে কিঞ্চিত ত্রুটি পাইলে অথব! নিষ্কারণ কোন সন্দেহ তাহারদের 
প্রতি হইলে চোরের তাড়না! তাহারদিগকে করে, অনেকেই .ধর্ম্ম ভয়ে 
লোক ভয়ে ক্ষমাপন্ন থাকে, যদাপিও কেহ তাদৃশ যা্ত্রণার অসহিষ্ণ, হইয়। 
পতির সহিত ভিন্ন রূপে থাকিবার নিমিত্ত গৃহ ত্যাগ করে, তবে রাজ দ্বারে 
পুরুষের প্রাবল্য.নিমিত্ত পুনরায় প্রায় তাহারদিগকে দেই সেই পতি হস্তে 
আসিতে হয়, পতিও সেই পূর্বজাতক্রোধের নিমিত্ব নানা ছলে অতান্ত 
ক্লেশ দেয়, কখন ব1 ছলে প্রাণ বধ করে; এ সকল প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, স্ৃতরাং 
অপলাপ করিতে পারিবেন না) ছুঃখ এই, যে এই পর্যযস্ত অধীন ও নানা 
ভুঃখে ভুঃখিনী, তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞিত দয় আপনকাব- 
দের উপস্থিত হয় না, যাহাতে রন্ধন পূর্ব্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়। 
ইতি সমাপন ॥ ১৭৪১ শক ১৬ অগ্রহায়ণ ॥ 


পাতা সেতো 


সহমরণ বিষয়? 


এ 


(২১১) 
ওঁতৎমৎ ॥ কাম্য কর্মের নিন্দা বিষয়ে গীতার গ্লোক সকলের উত্তরে 
কয়েক পত্রীতে যাহ! লেখেন তাহাতে বিজ্ত ব্যক্তিরা প্রথমত দৃষ্টি করিবেন, 
যে শাস্ত্রীয় বিচারে দুর্ব্বীক্য কখন যদি পুনঃ পুনঃ, করিয়। থাকেন তবে 
তাহারাই সিদ্ধান্ত করিবেন যে গীতাদি শাস্ত্র বিচারকে গলিতে মিশ্বিত যে 
করে সে কি প্রকার নীচ হয়। শীল্ত সংক্রান্ত ষে কিঞ্চিৎ তাহাতে লিখি- 
য়াছেন তাহার উত্তর দেওয়া ফাইতেছে। 
বিপ্রনামার স্বাক্ষরিত যে পত্রী প্রথমে প্রকাশ হয় তাহাতে আদৌ 
লিখেন। “গ্বতার মতে স্বর্গাদি ফলের কারণ যে সকল কর্ন তাহার নিন্দা 
ও নিষেধ যদি লেখক স্থির করিয়া থাকেন, তবে ফলেতে আসক্ত লোক 
সকলের পারত্রিক মঙ্গল বিষয়ের উপায় কি স্থির করিয়াছেন”। উত্তর ।__ 
বিপ্রনামা যদি একবারও গীতা শাস্ত্রেতে মনোযোগ করিতেন, তৰে এ 
প্রশ্ন কদাপি "করিতেন না, যেহেতু সকাম ব্যক্ির পারত্রিক বিষয় যেরূপ 
হয় তাঁহ। গীতার নবমাধ্যায়ে ভগবান্‌ বিশেষ রূপে লিখিয়াছেন। যথা ॥ 
তে তং ভুক্ত! স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশস্তি। 
এবং ত্রয়ীধর্্মমন্প্রপপন্নী গতাগতং কামকামা লভস্তে॥ অনন্যাশ্তিস্তয়-. 
স্তোমাং যে জনা'ঃ পর্য যাপাসতে । তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং 
বহামাহং ॥ অর্থাৎ স্বর্গাদি কামনা! পুর্র্ক যাহারা কর্ম করে তাহা- 
রদের গতাগতি' নিব্লততি নাই, কিন্তু যীহারা নিষ্কাম কর্ম দ্বারা পর- 
মেশ্বরের আরাধন। করেন তাহার৷ পরমেশ্বর প্রসাদাৎ কৃতার্থ হন, এবং 
স্মার্ডঘত বিষ, ধর্মোত্রীয় বচন 1 অকামঃ সাত্বিকো লোকো যৎ কিঞ্চি- 
দ্বিনিবেদয়ে। হেনৈব স্থানমাপ্মোতি যত গত্বা ন শোচতি॥ ধর্্মবাণিজিক। 
মূঢ়াঃ ফলকামা নরাধমাঃ | অর্চিয়স্তি জগন্ত্রাথং তে কামানাপ্ম-বস্তাথ ॥ অস্ত- 
বত্ত ফলং তেষাং তত্তবত্যপ্পমেধসাং। নিষ্কাম ব্যক্তি সান্বিক হয়েন তিনি 
যে কিঞ্চিৎ নিবেদন করেন ত দ্বারা'সেই পদ প্রাপ্ত হুন যাহার প্রাপ্তির , 
পর ছুঃখ না হয়। যাহারা ধর্মকে বাণিজ্য করে তাহারা মূঢ এবং যাহারা ৭ 
ফল কামনা করে তাহারা নরাধম, যেহেতু যদিও ঈশ্বরের অর্চনা করিম! $. 
ফলকে পায় কিন্ত এ অপ্পরুদ্ধি ব্যক্তিদের সে ফ্ল বিনাশকে প্রাপ্ত হয়) 
বিপ্রনাম৷ স্যার্ত গ্রন্থে মনোযোগ করিলে এ প্রশ্ন করিতেন না) * 


( ২১২ ) 


ধিতীয় লিখেন যে“সকাম কর্মের নিন্দাবোধক কোন্‌ ক্লোক। উত্তর ।- 
ভগবপ্ীতার যে ধে ক্লোক কর্মাধিকারে আছে সে সকলি কামনার নিন্দা! 
বোধক হয়, এ বিষয়ে যদি বিপ্রনামা মনোযোগ পূর্বক গীতা দেখিতেন 
তবে এ প্রশ্নও করিতেন না ॥ 
তৃতীয় লেখেন যে “ভগবদ্গীতার যে কয়েক ক্লোক মুক্রাঙ্কিত হইয়াছে 
তাহার অধিকারী সকামী কি নিষ্কামী”॥ উত্তর ।--এ& শ্লোক সকলেব বিষয় 
সেই সেই ব্যক্তি হন ফাহাদের কর্ম্টেতি অধিকার আছে, কিন্তু সকাম কর্ম 
কর্তব্য কি নিষ্কাম কর্শা কর্তব্য এই সংশয়ে ভগবান্‌ সকাম কর্মের নিন্দা 
পূরধ্বক নিষ্কাম কর্ম করিতে আজ্তা দিয়াছেন ।' 
চতুর্থ লিখেন,নিষ্কাম লোক অধিক কি সকাম লোক অধিক ॥ উত্তর ।__ 
এ অদ্ভুত প্রশ্ন হয়, লোকের যে ভাগ অধিক সেই ভাগ যদি উত্তম রূপে 
গণনীয় হয়, উবে স্বরৃততিস্থিত ব্রাহ্মণ হইতে এ ভারতবর্ষে স্বর্ত্তি ত্যাগী 
ব্রাহ্মণ অতাত্ত অধিক,এমতে স্বরৃত্তি ত্যাগ কি উত্তম রূপে গণিত হইবেক। 
পঞ্চম লিখেন যে অণ্প বুদ্ধি স্বীলোকের কামনার কি প্রকারে নিরাস 
হয়। উত্তর।__পরমেশ্বরের আরাধনাতে প্ররত্তি দিলেই নিন্দিত কাম্য কর্ম 
হইতে নিব্ত্তি ও তৎপরে সদ্গতি স্ত্রী পুরুষ উভয়ের সমান রূপে হইতে 
পারে। (প্রমাণ ভগবদ্্বীতা.) “মাং হি পার্থ বাপাশ্রিত্য যেপি স্থ্যঃ পাপ; 
যোনয়ঃ। স্বিয়োবৈশ্যাস্তথা শুদ্রান্তেৎপি যাস্তি পরাং.গতিংগ। এবং মৈত্রেয়ী 
প্রভৃতি স্বীলোকের কাম্য কর্ণ ত্যাগ পূর্বক পরমেশ্বরের আরাধনী দ্বারা 
পরম গতি প্রাপ্তি হইয়াছে ইহা বেদ পুরাণ ইতিহাসাদিতে প্রসিদ্ধ আছে॥ 
ষষ্ঠ লেখেন। “ন বুদ্ধিতেদং জময়েদজ্ঞানাং কর্দসঙ্গিনাং”গ এই 
গীতার ক্লোকের তাৎপর্ধ্য লেখক কি স্থির করিয়াছেন ॥ উত্তর ।-_ 
বিপ্রনামা কিঞিৎ শ্রম করিয়া & ল্লাকের পরার্থ দৃষ্টি করিলেই 
'তাৎপর্য্য জানিতে পারিতেন, যেছেতু,  গ্লোকের পরার্ধে লিখেন । 
“ষোজয়ে সর্ববকন্মাণি বিদ্বান্‌ যুক্ত: সমাচরম্” | অর্থাৎ জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তি 
' পনি কর্ধ্ম করিয়া অজ্ঞানি কর্ম সঙ্গিকে কর্শে প্রবর্তক হইবেন, যেহেতু 
জ্ঞানির নিষ্কাম কর্ম দেখিয়া অজ্ঞানীও সেই প্রষ্ার কর্ম করিবেক, সুতরাং 
জ্ঞানির কদাপি কাম্য কর্মে অধিকার নাই তাহার নিষ্কাম বর্ম্ম দেখিয়। 


( ২১৩) 

অক্ঞানীও চিত্ত শুদ্ধির নিমিত্ত নিষ্কাম কর্ম করিবেক। কর্ম সঙ্গিদের 
কি প্রকার কর্ম কর্তব্য তাহা ভুরি শ্থানে  গীতাতে লিখিয়াছেন। (কর্ম্ম- 
প্যেবাধিকারন্তে মা ফলেষু কদাচন) তুমি কর্ম্ম, করিতে পার কিন্তু কর্ম 
ফলেতে তোমার অধিকার কদাঁপি নাই ॥ যজ্ঞার্থাৎ কর্্মণোইন্যত্র লোকো- 
হ্য়ং কর্ম্মবন্ধনঃ ॥ পরমেশ্বরের উদ্দেশ ব্যতিরেকে অর্থাৎ ফল কামন! 
করিয়। কর্ম করিলে সে কর্ম দ্বারা লোক বন্ধন প্রাপ্ত হয়। এবং ম্মার্তধত 
ষটন্ন্ধ বচন ॥ “ম্থয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্‌ ন বক্তান্তায় কর্ম হি। ন রাতি.. 
রোগিণে প্রথ্যং বা্ুতেপি তি ভিষকৃতমঃ”[ আপনি জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তি অজ্ঞানকে 
সকাম কর্ণ করিতে উপদেশ করেন না,যেমন রোগী মনুষ্য কুপথ্য প্রার্থনা 
করিলেও উত্তম বৈদ্য কুপথ্য দেন না। এবং এই প্রমাণানুসারে ম্যার্ত ভ্টা- 
চারধ্য ব্যবস্থা লিখেন, “পগ্ডিতেনাপি মৃর্খঃ কাম্যে কর্মাণি ন প্রবর্তষিতব্যঃ” 
পণ্ডিত ব্যক্তি মৃর্খকে কাম্য কর্মে প্রবর্ত করিবেন: নাঁ। কি আশ্কর্য্য 
বিপ্রনাম! রাগান্ধ হইয়৷ এই দেশ প্রসিদ্ধ গ্রন্থেও মনোযোগ করেন না! 

সপ্তম লিখেন, সহমরণাদির সঙ্কপ্প বাক্যে ফলের উল্লেখ না 
করিয়া কাম্য কর্ম্ম করিলে সে কর্ম অন্য কর্মের ন্যায় চিত্ত শুদ্ধির কারণ 
হয় কি না॥ উত্তর ।-_ প্রথমত স্বামীর সহিত স্বর্গতোগ কামন! ব্যতিরেকে” 
স্ীলোকের আত্ম হত্যাতে প্রন্বত্তি কদাপসি হইতে পারে না, সুতরাং প্রব- 
তির অভাবে শরীর দাহ ক্রিয়ার সন্তাবন! নাই। দ্বিতীয়ত নিত্য ও নৈ- 
মিত্তিক কর্ম ব্যতিরেকে আত্মার পীড়া দ্বার! অথবা . অন্যের নাশের 
নিমিত্ত যে তপস্যা তাহার্কে তামস করিয়া গীতাতে লেখেন, এবং এ 
তামস কর্ম কর্তা অধোগতি প্রাপ্ত হয় ইহাও এ ভগবদ্্দীতাতেই লেখেন? 
“মৃড়গ্রাহেণাত্নোষৎ পীড়য়া ক্রিষফতে তপঃ। পরস্যোতসাদনার্থং বা তত্তা- 
মসমুদাহ্ছতং” ॥ “জঘন্যগুণবত্বস্থা অধোগচ্ছস্তি তামসাঃ” ॥ অতএৰ 
বিপ্রনামা যদি বিশেষ মনোযোগ করিয়। গীতা দেখিতেন তবে এ প্রশ্বও 
করিতেন না। মিতাক্ষরাতে কাম্য কর্মের দ্বারা জীবন নাশের নিষেধ 
শ্রুতিও বুঝি বিশেষ রূপে দেখেন নাই। “ক্যা হ ন পুরায়ুযঃ ্বঃকামী 
প্রেয়াৎ”। অতএব স্বগর্চকামনা করিয়া পরমাযুঃসত্বে আবুর্যয়ঃ করিবেক না 
অর্থাৎ মবিবেক না । এবং সহমরণাদি কাম্য কর্ম সকল কামন। পরিত্যাগ 
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পুর্র্বক করিলে চিত্ত শুদ্ধি হয় এরূপ ব্যবস্থা যদি বিপ্রনাম। স্থির করিয়া 
থাঁকেন তবে বিপ্রনামা ইতঃপর ইহাও প্রব্বত্তি দিতে সমর্থ হইবেন, যে 
স্মার্তধত নরসিংহ পুরাণের বচন আছে যে “জলপ্রবেশী চানন্দং প্রমোদং 
বহ্ছিদাহসী। তৃগুপ্রপাতী সৌখান্ত রণে চৈবাতিনির্লং ॥ অনশনমৃতো 
যঃ স্যাৎ সগচ্ছেত্, ত্রিপিষ্টপং”॥ যে ব্যক্তি জলে প্রবেশ করিয়৷ মরে সে 
আনন্দনাম খ্ব্গ প্রাপ্ত হয়, সাহস পুর্ব্বক অগ্নিতে প্রবেশ করিয়! যে মরে 
সে প্রমোদ নাম স্বর্গ প্রাণ্ড হয়, পর্ব্বতাদি উচ্চদেশ হইতে পতন পূর্ব্বক 
যে মরে সে সৌখ্য নামক স্বর্ণকে পায়, যুদ্ধ পূর্র্বক যে মরে কাহার অতি 
নির্মল নাম স্বর্গ প্রাপ্তি হয়, আহার ত্যাগ পূর্ববব যে মরে সে ত্রিপিষ্টপ 
নাম স্বর্থ প্রাপ্ত হয়। অতএব ইহাতে নির্ভর করিয়া বিপ্রনাম। কহিবেন 
যে, সঙ্কণ্প ত্যাগ পূর্বক এ সকল প্রকারে শরীর ত্যাগ করিলে নিষ্কাম 
কর্মের ন্যায় এই নানাবিধ আত্ম হত্যাও চিত্ত শুদ্ধির প্রতি ধারণ হয়। 
এবং ম্যার্তধত এ বচনও পাঠ করিবেন “যঃ সর্ধবপাপযুক্তোপি পুণ্যতী- 
এেঁষু মানবঃ | নিয়মেন ত্যজেৎ প্রাণান যুচ্যতে সর্বপাতকৈঃ" ॥ সকল 
পাপ যুক্ত হইর়াও যে মনুষ্য নিয়ম পূর্বক পুণ্য তীর্থে প্রাণত্যাগ করে সে 
সর্ব পাপ হইতে মুক্ত হইবেক। এ বচন পাঠানন্তর বিপ্রনাম! এ প্রব্ব- 
তিও দিতে সমর্থ হইবেন যে কামনা তাগ করিয়া তীর্থ মরণে চিত্ত শুদ্ধি 
হুইবেক, কিন্তু বিপ্রনামার ইহাও অনুভব হল না যে স্বগাদি কামন। না 
থাকিলে এ প্রকার আত্ম হনন রূপ কষ্খে প্রতিই হইতে পারে না। 
এবং এ প্রকার ছুঃসাহস কর্মে যে প্রবৃত্তি 'সে তামপী প্রবৃত্তি হয, যাহা 
'গীতায় ও উপনিবদে বারম্বার নিষিদ্ধ করিয়াছেন, এই রূপ বিপ্রনামা 
ভবিষ্য পুরাণোক্ত নরবলি প্রদানের প্রব্বত্তিও দিবেন, যে যদ্যপিও এ ক্রুর 
কর্ণ হুয় কিন্তু কামন! ত্যাগ পূর্বক করিলে চিত্ত শুদ্ধি হইবেক, এবং 
কালিক! পুরাণোক্ত এ মন্ত্রও উচচঃসরে পাঠ করিবেন । “নর ত্বং বলি- 
রূপেণ মম ভাগ্যাুপস্থিতঃ। প্রণমামি ততঃ *সর্বরূপিণং বলির্পিণং” 
এবং এরূপ বিচারে বিপ্রনাম। প্রবর্ত হইবেন 'যৈ পূর্ব পূর্ব যুগে কি 
পশ্ডিত ছিলেন না এবং ইসথার পূর্ব্ব এই কলিকান্মেও কি পণ্ডিত ছিলেন 
না, দেখ নর বলি সত্যাদি যুগে হইয়া আসিয়াছে, জড়ভরত প্রভৃতির 
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উপাখ্যান ইহার প্রমাণ হয় এবং কলিতেও তস্ত্রান্ুসারে নর বলির গ্রাথ। 
ছিল এবং একালেও দেশ বিশেষে হইতেছে, অন্তএব শান্ত প্রাপ্ত এবং 
পরম্পরা ব্যবহার সিদ্ধ নরবলি অবশ্য কর্তব্য, যদ্রি কেহ কহে যে কামনা 
পূর্ব্বক কর্ম্দ গীতাদি শাস্ত্র মতে নিন্দিত হয়, তবে বিংপ্রনামা! কহিবেন যে 
কামনা ত্যাগ পূর্বক নরবলি দান কেন না কর চিত শুদ্ধি হইয়। মুক্তি 
হইবেক। ধন্য ধন্য বিপ্রনাম। ধন্য অধ্যাপক । 

অস্টম লিখেন যে গীতায় যদ্দি তগবান্*কাম্য কর্মের নিষেধ করিয়াছেন 
তবে যুধিষ্টিরাদি মে কামা কর্ম করিয়াছেন তাহার অনুকূল কি রূপে 
ছিলেন ॥ উত্তর ।__বিধি নিষেধাত্মক ভগবানের আক্ঞানুসারে কম্ম কর্তবা 
এবং অন্যকেও সেই আক্তান্ুরূপ উপদেশ করা কর্তব্য “ঈশ্বরাণাং বচঃ 
সত্যমিত্যা্ি” ইহাতে যদি বিপ্রনামা ভগবানের বিধি নিষেধ বাক্যকে 
অতিক্রম 'করিয়া তগবান্‌ যে যে কর্ম করিতে অন্থুকুল্‌ ছিলেন তদনুরূপ 
কর্ম করিতে পাব প্রভৃতির ন্যায় উদ্যুক্ত হইলেন, তবে ইহার পর 
অর্জুনের সাক্ষাৎ মাতুল কন্যা স্থতদ্রাকে অঙ্ভুন তগবানের আনুকুল্যতায় 
বিবাহ করিয়াছেন এই নিদর্শনে স্ব শিষ্যের প্রতি এই রূপ ব্যবহারের 
উপদেশও দিতে সমর্থ হইবেন, এবং পঞ্চ পাওবের এক কন্যা বিবাহ 
কষ্ণান্থকুল্যে হইয়াছে ইহাকেও বিধি জ্ঞান করিয়া ইহার নিদর্শন দেখা- 
ইয়া তদনুরূপ ব্যবহারের অনুমতি দিতেও সমর্থ হইতে পারিবেন । অত. 
এৰ ইহা! জিজ্ঞাসা, ষে এ প্রকারে গীত! প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত ধর্মের উচ্ছেদের 
জন্য শাস্ত্রের নামকে বিপ্রনাঁমা কেন অবলম্বন করেন। ব্রহ্ষাদি দেবতার 
ও অবতারদের কত্মান্রূপ ক্রিয়! কর্তব্য এই ব্যবস্থা বিপ্রনাম৷ প্রস্তুত 
করিয়াছেন, অতএব তদন্ুসারে ব্যবহারে বুঝি শীত্ত প্রবর্ত হইবেন ইতি । 

মুগ্ধবোধ ছাত্র নামে দ্বিতীয় এক পৃথক্‌ পত্রী প্রকাশ হয় তাহাতে 
শাস্ত্র সংক্রান্ত যে কিঞ্চিৎ লেখেন তাহার প্রথম এই “গীতার যে কয়েক 
ক্লোক লকাম কর্ম নিন্দা বিষয়ে প্রকাশ হইয়াছে তাহার পূর্বাপর সমন্বয় না 
করিলে মীমাংসা হয় না” ॥ উত্তর ।-_এস্থলে মুগ্ধবোধচ্ছাত্রের এই উচিত 
ছিল যে তগবন্জীতার॥ যে যে ক্লোক প্রকাশন করা গিয়াছে তাহার'কোন্‌ 
কোন্‌ ক্লোকের কিন্ব। কোনে! এক গ্লোকের পূর্ববাপর অর্থের সছিত*বিরোধ 
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ছয় ইহা প্রকাশ করিতেন, কিন্তু তাহার এরূপ সাধ্য ছিল না, বরঞ্চ মুগ্ব- 
বোধচ্ছাত্র অদ্যাবধি «এক বর্ষ শ্রমেতেও যদি তাহার আশঙ্কার সম্ভাবনা 
আমাদের লিখিত গীতার কোনো ক্লোকে দেখাইতে পারেন, তৰে তাহার 
বাক্য বিচারের যোগ্য হইতে পারে ॥ গীতার গ্লোকের পূর্ব্বাপর সমস্বয় 
বিরোধ দর্শাইতে অসমর্থ হইয়া লিখেন, যে ভগবান ও তাহার অংশাবতার 
অঙ্জুন ও তাহার সমকালীন অনুগত ব্যক্তির! যে যে ক্রিয়া করিয়াছেন 
সেই রূপ কর্ম কর্তব্য ও তদনুসারে গীতার অর্থ করিতে হুইবেক ॥ ইহার 
উত্তর পূর্ব্ব পাত্রীর উত্তরে লিখা গিয়াছে, অর্থাৎ বিপ্রনামা ,৪ মুগ্ধবোধ 
চ্ছাত্র এইক্ষণে আপনাদের তাবৎ কর্ম্দ ভগবানের ও অর্জঞ্ঞনের ও তাহা 
দের সমকালীন লোকের ক্রিয়ার ন্যায় বুঝি সম্পাদন করিতে প্রবর্ত হই- 
লেন, এবং অন্যকেও সেই রূপ ব্যবহার করিতে অনুমতি দিবেন । অর্থাৎ 
গীতা প্রভৃতি শান্তর দ্বারা যে বিধি নিষেধ' প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা অন্ন 
প্রভৃতির ক্রিয়ার সহিত এঁক্য হইলেই মান্য হইবেক, কিন্ত ুগ্ধবোধদ্ছা- 
ত্রের এরূপ ব্যবস্থা সর্ব্ব ধর্মের নাশের কারণ হয়, যেহেতু অন্ত্রত্যাীর 
প্রতি অস্ত্রাঘাত শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে কিন্তু গীতা শ্রবণানত্তর অন্ত্রত্যাগী 
ভীন্মকে অঙ্জুন ন্ত্রাঘাত করিয়াছেন । এবং সাত্যকী ও তুরিশ্রব! উভ- 
য়ের দ্বৈরথ যুদ্ধে অন্ধুন তৃতীয় ব্যক্তি হইয়া ভূরিশ্রবার হস্তচ্ছেদর করিয়া- 
ছেন। এবং পাঁওবেদের গুরু দ্রোপাচার্ধ্যকে কষ্ণান্থকৃল্য মিথ্যা কথ! 
কহিয়া. ন্ট করিয়াছেন, মুগ্ধবোধচ্ছাত্র বুঝি এই প্রকার গুরু বধাদি 
কর্মেতে প্রবর্ত হইবেন এবং স্বশিষাকেও এই সকল নিদর্শন দেখাইয়া 
প্রবর্ত করাইবেন, যে পাঁওবেরা মিথ্যা কহিয়া গরু বধ করিয়াছেন অতএব 
মিখ্যা কহিয়া৷ গুরু হত্যা করিতে পারে। এই ব্যবস্থা দিয়া মুগ্ধষোধ 
চ্ছাত্র লকল ধর্মনাশ করিতেছেন কি না তাহা মুগ্ধবোধ চ্ছাত্রদের অধ্যা- 
পক বিবেচনা করিবেন। এবং মাত্ত্রী গ্রন্থৃতি স্ত্রীলোকের সহুমরণ দেখা- 
ইয়া মুগ্ধবোধচ্ছাত্র "আধুনিক স্ত্রী সকলকে 'সহম়ুরণে প্রতি দিতেছেন, 
তবে বুঝি মুগ্ধবোধ চ্ছাত্র লুর্য্যাদি ধারা মাত্রীর ও কুত্তীর পুত্রোৎপত্তি 
এনিদর্শন দেখাইয়া! অন্য কোন্টে পরাক্রমী ব্যক্তি দ্থারা স্বর্গের আধুনিক 
স্্রীলোরেরও পুত্রোৎপত্তি করিতে প্রবৃত্তি দিবেন । কি ল্লাম্চর্য্য সুগ্ধবোধ- 
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চ্ছাত্র ও তাহারদিগের অধ্যাপক কিঞ্চিৎ লাভা্থা হুইয়! ধর্ম লৌপ করিতে 
প্রস্তুত হুইয়াছেন। সঙ্কপ্প পরিত্যাগ করিয়া সহমরণের প্রবৃত্তির বিষয় 
লিখিয়াছেন ইহার উত্তর, প্রথম পত্রের উত্তরে'২১৩ পৃঠ়ার ৯৬ পংক্তি 
অবধি বিবরণ পূর্ব্বক লেখা গিয়াছে তাহাতে দৃষ্টি করিতবন। 
শেষে লেখেন যে তন্ত্র বচনান্থসারে বিধবার ব্রহ্গচর্ধ্য অন্থুচিত এবং 
মন্গয্যের গোমাংস ভোজন কর্তব্য এবং বিধবার পুনর্ববীর বিবাহ উচিত, 
এ সকল বিষয়ের অনুমতির নিমিত্ত রাজ দ্বারে আবেদন কর! যায় ॥ 
উত্তর ।-_্রীসকল তন্ত্র বচনের যদি বেদ ও মাঁনবাদি স্মৃতির লাহিত এক- 
বাক্যতায় মুগ্ধবোধচ্ছাত্রের' বিশ্বাস হইয়া! থাকে ও নিবদ্ধকাঁরদের মীমাংসা 
সম্মত হয় এরূপ তাহার নিশ্চয় হইয়া থাকে, তবে তিনি অগ্রে অবাধেই 
একর্ে প্রবর্ত হইতে পারেন, কিন্ত যাহারা শ্রী বচন সকলের অনৈক্য 
জানেন ও সংগ্রহকারের মীমাংসা সিদ্ধ নহে ইহা নিষ্ডয় করিয়াছেন, 
তাহাদের প্রতি মুগ্ধবোধচ্ছাত্র যে উপদেশ দিতেছেন সে ব্যর্থ শ্রম ॥ যো- 
হন্যথা সম্তমাত্বানমনাথা প্রতিপদ্যতে। কিন্তেন ন কৃতং পাপং চৌরেখা- 
আ্বাপহারিণা ॥ এক প্রকার আত্মাকে অন্য প্রকাঁয় করিয়া যে প্রতিপন্ন 
করে সে আত্মাপহারী চোর কি কি অধর্শ্ম না করিলেক, অর্থাৎ অতিপাতক 
মহাপাতক উপপাতক সকল পাপ সে করিলেক, অতএব এ প্রকার পাঁ- 
তকী যেব্যক্তি সে সর্ট প্রবর্ত হইবেক ও অন্যকে প্রবর্ত করিবেক 
ইহাতে আম্পর্ধ্য কি ইতি । 
তৃতীয় পত্রে লিখেন যে, শাস্ত্র দ্বারা অনিষিদ্ধ এবং অস্তঃকরণের তু্টি 
জনক যে ষেকর্দ্দ পিভৃপিতামহাদি করিয়াছেন তাহা কর্তব্য অতএব . 
বিধবার সহমরণ উত্তম ধর্ম হয়। উত্তর ।__সহমরণাদি রূপ কাম্য কর্মের 
নিন্দা ও নিষেধের তূরি প্রমাণ গীতাদি শাস্ত্রে দেদীপ্যমান রহিয়াছে তা- 
হার যতকিঞ্চিৎ আমাদের প্রকাশিত" ভগবজ্্পীতার কতিপয় গ্লোকে ব্যক্ত 
আছে,এবং এই প্রত প্রবন্ধের ২১৩পৃষ্ঠে ১৬পংক্তি অবধি দৃষ্টি করিবেন 
যে সকাম কর্মকর্তা মূঢ় ওঁ নরাধম শব্দ বাচ্য হয় এবং গস্থানেও পুর" 
কিঞ্চিৎ লিখিতেছি যথা, ভাঁগবতে ॥ “এবং ব্যধসিতং কেচিদবিজায় কু 
দ্ধ: | ফলঙ্তুতিং কুহ্থমিতাং ন বেদজ্ঞা বদত্তি হি” ॥ মোক্ষেতে যে. বেদের 
হ৮ 
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তাৎপধ্য তাহা না জানিয়৷ কুরুদ্ধি র্লাক্তি সকল ফল ঞুতিকে উত্তম কছে 
কিন্তু যথার্থ বেদ বেস্তার! ইহা! কহেন না, এই সকল শাস্ত্রকে তুচ্ছ করিয়া 
স্ত্রী দাহ রূপ সুহুমরণেতে উৎস্থক যে হয় সে কি প্রকার নিষ্ঠ,র ও ছলগ্রাহী 
তাহা বিজ্ঞ লোকেরা বিবেচনা করিবেন। একি অজ্ঞানত৷ স্ত্রীবধের 
প্রবর্তক যে বাক্তি সে বন্দনীয় হইতে চায় আর তাহার নিবর্তককে নিন্দ- 

নীয় জানায়। 
দ্বিতীয় লেখেন যে মন্থু কথিত ধর্মের বিরুদ্ধ সহমরণ নহে ॥ উ- 
ত্বর।__অজ্ঞানে যে আরত তাহাকে পথ প্রদর্শন বার্থ ই”্হয়। সহ্‌- 
মরণ যে মন্থু কথিত ধম্মের বিরুদ্ধ তদ্বিষয়ে ষে যে প্রমাণ দর্পণে প্রকাশ 
হুইয়াছিল তাহার এক বাক্যেরও উত্তরে সমর্থ না হইয়া কেবল অধাৰসায় 
পুর্ব্বক লিখেন, যে সহুমরণ মন্দ কথিত ধর্মের বিরুদ্ধ নহে, অতএব দয়! 
করিয়া পুনশ্চ লিখি, যে যে স্থলে বিরুদ্ধ ক্রিয়াদ্ধয়ের সম্ভাবনা হয় সেস্লে 
শান্েতে আমরণাত্ত এক ক্রিয়ার অনুজ্ঞা থাকিলেই স্তরাং অনয ক্রিয়া 
বাধিত হয়, যেমন যাবজ্জ্রীন গ্রহে স্থিতি ও বিদেশ গমন এ ছুই ক্রিয়ার 
সম্ভাবনাতে কর্তা আজ্ঞা দ্রিলেন যে তুমি আমরণাস্ত গ্রহে'থাক, তখন স্থৃ- 
তরাং সে ব্যক্তির বিদেশ গমন অবশ্যই বাধিত হইল। চক্ষু মুক্ট্রিত হইয়! 
- শাস্ত্র দৃর্টি থাকিতেও কেনো কূপে পতিত হও এবং অনাকে নিপাত কর॥ 
তৃতীয় লেখেন যে নির্ণয় সিন্ধুপ্নত সহমরণ বিধায়ক মন্ু রচন অগ্রাঙ্থ 
নহে'। উত্তর ।__নির্ণয় সি্ধু আধুনিক কিন্বা প্রাচীন গ্রন্থ হইবেক, তীহাতে 
প্রথম কোটি, অর্থাৎ আধুনিক হইলে, স্থৃতরাং অপ্রমাণ, বুঝি স্ত্রীবধেচ্ছু 
কোন বাক্তি কল্পিত বচন লিখিয়' গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছে। দ্বিতীয় কোটি, 
অর্থাৎ যদি সে গ্রন্থ প্রাচীন হয় এবং তাহাতে এ প্রকার মনু নাম উল্লেখ 
পূর্বক বচন যদি পূর্ববাবধি থাকিত, তবে মিতাক্ষরাকার সহুমরণ প্রাকরণে 
নির্ণয় সিশ্ধুধনত এ মন বচনান্ারে সহুমরণের উত্তমত! অবশ্য লিখিতেন, 
এবং কুর্কতট মন্থর বিবরণে বিধৰার' ধন কথনের প্রস্তাবে অবশ্য এ 
বনের ব্যাখ্যা করিতেন, এবং স্মার্ত ভট্টাচার্যা'আপন গ্রন্থে প্রা্ীন: নির্ণয় 
সি্ধুর উল্লেখ করেন কিন্ত স্মরণ প্রকরণে &এ বচনের উল্লেখ কদাপি 
করেন নাই, ইহাতে স্পন্ট বোধ হুয় যে এ অস্রন্ত অদৃশ্য বচন রচন| 


(1 ২১৯ ) 
করিয়া নবীন কোন স্্ী বখেচ্ছু বাক্কি প্রাচীন নির্ণয় ,সিন্ধুতে অর্পণ করিয়া 
থাকিবেন ॥ 
চতুর্থ লিখেন যে সহমরণ বিধায়ক খগেদ শাস্ত্র আছে ॥ উত্তর ।-- 
«“ইমানারীরবিধবা ” ইত্যাদি মন্ত্রে সমণের বিবি*নাই, সে কেবল 
পুরোবর্তি নারীদের অগ্থি ক্রিয়াবাদ মার, কিন্তু কামন৷ পূর্ব্বক প্রাণ- 
ত্যাগের নিষেধে উত্তর কাঁন্ডীয় রতি আছে, এবং কামনার নিন্দায় ভূরি 
শ্রুতি রহিয়াছে, যাহার দ্বারাই ওই মন্ত্র সর্ব বাধিত হইয়াছে এবং 
বেদবাদে াহারা আর্ত তাহাকে ভগবদ্ধীতাতে মৃঢ় কহিয়াছেন ॥ 
“যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদস্ত্যবিপশ্চিতঃ। বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্য- 
দন্তীতি বাদিন:” ॥ ইহার অর্থ পুর্বে প্রকাশ হইয়াছে মনোষোগ পূর্বক 
দুর্টি করিবেন । 
পঞ্চম চূরাস্ত সিদ্ধাস্ত করেন, যে এ কামন! পূর্র্বক, শরীর ত্যাগের 
নিষেধক্রতি ও কাম্য কন্ম নিন্দা প্রদর্শক গীতাদ্ির শ্লোক কোনে! এক 
পুরাণের বচন দ্বারা বাধিত হইবেক ॥ উত্তর ।-_-এরূপ অযোগ্য বাক্য 
কেহ কদাপি বুছ্ছি শুনেন নাই, পুরাণ বচন অপেক্ষা প্রসিদ্ধ যে হারীতের 
বচন ॥ “নান্যোহি ধরো বিজ্েয়ো মৃতে ভর্তরি কহিচিৎ” ॥ অর্থাৎ সহমরণ 
বাতিরেকে বিধবার অন ধন্ম নাই, ইহার ব্যাখ্যাতে ন্মার্ত তষ্টাচাধ্য লি- 
খেন,। “ইদন্ত সহ্মরণ্ তার্থ”। এ বচন সহুমরণের স্ত্রতি মাত্র। 
মুপ্ধবোধচ্ছাত্রের মতে যদি উত্তর কাণ্তীয় ক্রতি ও ভগবদ্শীতাদি শান্ধ 
অর্থ বাদ মন্ত্র কিন্বা বচনের দ্বারা বাধিত হইয়! থাকে, আর এ হারীতের 
কিন্বা। পুরাণের বচন মাত্র প্রমাণ হয়, অর্থাৎ সহমরণ ব্যতিরেকে বিধবার . 
অন্য ধর্ম নাই, তবে গৃহস্থিতা যে সকল বিধবা সহমৃতা৷ না হইয়াছেন সে 
সকল বিধবাকে সুগ্ধবোধচ্ছাত্র কি কহিবেন, অবশ্য সেই দেই বিধবাকে 
ধর্ম ত্যাথিনী কহিতে হইবেক এরূপ মুগ্ধবোধচ্ছাত্র সকল ঘরেই উত্তম, 
দক্ষিণা পাইবেন। কি আগ্চর্ধ্য শাস্ত্রের অন্যথা করিয়া আপন কুমত 
রক্ষার নিমিত্ত তাবৎ বিধবাকে ধর্ম ত্যাগিনী কহিতে প্রবর্ত হইলেন, 
স্ত্রীবধরূপ অতিপাতকে প্রধর্ত হইলে এই রূপ প্রন্ত্তি ঘটিয়া থাকে ইতি॥ 
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চারি প্রশ্নের উত্তর । 


ভূমিক! । 


চৈত্র মাসের সম্বাদ লিপিতে ধর্ম সংস্থাপনাকাজ্জী চারি প্রশ্ন করিয়া- 
ছিলেন যদ্্যপি বিশেষ বিবেচনা করিলে তাহার উত্তরের প্রয়োজন থাকে 
না তথাপি সাধারণ নিরমান্ুুসারে শ্রী চারি প্রশ্বের উত্তর আপন বুদ্ধিসাধ্যে 
লিখিলাম এখন ইহার প্রত্যুত্তরের প্রত্যাশায় এবং আমার প্রশ্ন সকলের 
উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলাম যেহেতু ধর্ম সংস্থাপনাকাজ্ষী আপনাকে সর্ব 
জন হিতৈষী নামে প্রসিদ্ধ করিয়াছেন । তাহার এ চারি প্রশ্ন এর্বং তা" 


হার এই উত্তরকে ঈশ্বরের ইচ্ছায় ভাষাস্তরেও ত্বরায় প্রকাশ করা 
যাইবেক ইতি ॥ , 


সম্যগনুষ্ঠানক্ষম তজ্জন্যমনন্তাপবিশিক্ট । 


(২ ২২৫ ) 


পয়মাত্ত্রনে নমঃ | 

কোন এক ব্যক্তি আপনাকে ধর্মমসংস্থাপনাঁকাজ্ছি এবং 2 জন হিতৈথি 
জানাইয়! চারি প্রপ্থ করিয়াছেন । তাহার প্রথম প্রশ্ন এই যে “ইদানীন্তন 
ভাক্ত তত্বজ্ঞানি পণ্ডিতাভিমানি ব্যক্তি বিশেষের! এবং তদনুরূপ অভিমানি 
তৎসংসর্গি গডড্রিক! বলিকাবৎ গতাহ্থগতিক অনেক ধনিলোকেরা কি 
নিগৃড শাস্বাবলোকন করিয়া স্বন্বজাতীয় ধর্ম্ম কর্ম পরিত্যাগ পূর্বক বিজা- 
তীয় ধর্ম কর্মে প্রর্ত্ত হইতেছেন। এতাদৃশ সাধু সদাশয় বিশিক্ট সন্তান 
সকলের সহিত সংসর্গ যোগবাশিষ্ঠ বচনান্ুসারে ভদ্রলোকেন্প অবশ্য অক- 
তঁব্য কি না। যথা! ॥ “সংসারবিষয়াসক্তৎ ব্রহ্মজ্ঞোম্ীতি বাদিনং । কর্ব্রদ্ো- 
ভয়ভ্্স্টং তং ত্যজেদন্ত্যজং যথা”/উত্তর।-_কি ভাক্ত তত্বজ্ঞানী কি অভাক্ত 
তন্বজ্ঞানী কি তাহার সংসর্গা কি তাহার অসংসর্গী যে কোন খ্ক্তি স্ব স্ব 
জাতীয় ধঙ্ট্র কর্ম পরিত্যাগ পূর্বক বিজাতীয় ধর্ম কর্ণ প্ররত্ব হয়েন 
তাহাদের সহিত সংসর্গ ভক্রলোকের অর্থাৎ স্বধন্মান্ষ্ঠায়ি ব্যক্তিদের 
যোগবাশিষ্ঠ বচনাছুসারে এবং অন্য অন্য শাস্ত্া্থসারে সর্ব্বথ। অকর্তব্য। 
কিন্তু এক ভাক্ত তত্বজ্ঞানী ও এক তাক্তকর্ী উভযেই স্ব স্ব ধর্মের লক্ষাং- 
শের একাংশও অনুষ্ঠান না করিয়া পরধর্্মনুষ্ঠানেই বহুকাল ক্ষেপ করে 
আর যদ্দি তাহার মধ্যে প্র ভাক্তকন্ম্ী সেই তাক্ত তবজ্ঞামিকে আপন 
অপেক্ষাকৃত নিন্দিত জানিয়া তাহার দংসর্গে পাপ জ্ঞান করে সে ভাক্ত 
কর্মীর নিন্দা কেবল হাস্যাম্পদের নিমিত্তে এবং পাপের নিমিত্তে হয় 
কিনা। যেহেতু তত্বজ্ঞান গ কর্মানুষ্ঠান এই ছুইকে যদি সমান রূপে 
স্বীকার করা যায় আর এ ছুইযের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ছুই ব্যক্তি স্ব স্ব ধর্ম 
পালন না করে তবে ছুই ব্যক্তিকেই তুন্য রূপে স্বধর্মচ্যুত পাপী কহ 
যাইবেক। তাহাতে বদ্দি এ ছুইয়ের এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে স্বধর্মচ্যুত 
কিয়া নিন্দা ও তাহার মীনি করে তবে দে এই রূপ হুয় যেমন এক অন্ধ 
অন্য অন্ধকে অন্ধ কন্ছিয়া *এবং এক খঞ্জী অন্য খঞ্জীকে খগ্ কহিয়! নিন্দা 
ও ব্যঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত ছয়। পক্ষপাত রক্ত ব্যক্তি সকলে এ ব্যকুর্তা 
অন্ধকে ও খগ্তীকে ল্জহীন এরং স্বদোষ' দর্শনে অপারক জান করিবেন 
কিনা। যোগবাশি্ঠে ভাক্ক জ্ঞানির বিষয়ে বাছা! লিখিয়াছেন, তাহা? যথার্থ 


২৯ 


( ২২৬ ) 
'বটে যে ব্যক্তি সংসার সুখে আসক্ত হইয়া আমি ব্রক্জ্ঞানী ইহা কহে গলে 
কর্ম ব্রহ্ম উভয় ভ্রস্ট 'অতএব ত্যজ্য হয়। সেই রূপভাক্ত কর্দির প্রতিও 
বচন দেখিতেছি। মন্ধঃ॥*শৃঁদ্রান্ং শৃদ্র সম্পক শৃর্জেণ চ সহাসনং। শৃদ্রা- 
দ্বিদ্যাগমঃ কশ্চিজ্জস্তমপি পাতয়ে” ॥ অর্থাৎ শুদ্রের অন্ন গ্রহণ শৃ্রের 
সহিত সম্পর্ক শুদ্রোসনে বসা এবং শুদ্র হইতে কোন বিদ্যা শিক্ষা করা 
ইহাতে জ্বলন্ত ব্রাহ্মণও পতিত হয়েন ॥ প্উদিতে জগতীনাথে যঃ কুর্ধ্যাদ্দ- 
স্বধাবনং। সপাপিষ্ঠঃ কথং জ্রতে পুজয়ামি জনার্দদনং”।॥ অর্থাৎ হুর্য্যোদয়ের 
পর যে ব্যক্তি দত্তধাধন করে সে পাপিষ্ঠ কি প্রকারে কহে ফেঁআমি বিষণ, 
পূজা করি। অভ্রিঃ॥ “আসনে পাদমারোপ্য যোভুঙ্ক্কে ব্রাহ্গণঃ কচিৎ। 
মুখেন চান্রমশ্বাতি তুল্যং গোমাংসভক্ষণৈঃ ॥ অর্থাৎ আসনের উপরে পা 
রাখিয়া যে ব্রাক্ষণ ভোজন করে এবং হস্ত বিনা গবাদির ন্যায় কেবল 
মুখের দ্বারা ভোজন করে সে ভোজন গোমাংসাহার তুল্য হয়? “উদ্ধত্য 
বামহস্তেন যত্বোয়ং পিবতি দ্বিজঃ ৷ হ্থুরাপানেন তুল্যং স্যান্মনুরাহ প্রজা- 
পতিঃ» ॥ অর্থাৎ বাম হস্ত করণক পাত্র উঠাইয়া জলপান করিলে স্থরাপান 
তুল্য হয় ইহা মন্ু কহিম্নাছেন। অতএব জ্ঞান সাধনে কোন অংশে ক্রি 
হইলে সে সাধক ত্যজা হয় এমত যেজ্ঞান করে অথচ কর্মানুষ্ঠানে সহস্র 
সহত্র অংশে স্বধর্চ্যুত হুইয়াও আপনাকে পবিত্র ও অন্যকে ত্যজ্য জানে 
“মে স্বধর্ণচ্যুত ও স্বদোষ দর্শনে অন্ধকে কি কহিতে পারা ফায়। যে ব্যস্তি 
স্বয়ং এবং পিতা ও পিতামহ তিন পুরুষ ক্রমশ: শ্লেচ্ছের দাসত্ব করে দে 
যদ্দি ছিতীয় ব্যক্তি যে নিঞ্জে ল্েচ্ছের চাকপ্সি করিয়াছে তাহাকে ্বধন্মচ্যুত 
ও ত্যজ্য কহে তবে তাহাকে কি কহি। যদি এক ব্যত্তি, যঘনের কত 
মিসি প্রায় পিত্য দত্তে ঘর্ষণ করে ও ঘবনের চোঁয়াশ গোলাব ও আতর 
এসকল জলীয় দ্রব্য সর্ধদ! আহারাদি কালে ও অন্য সময়ে শরীরে অক্ষণ 
করে কিন্তু অন্যকে কহে ষে ভুমি যবনম্পূর্শ করিয়৷ থাক অতএব তুমি 
্বধর্ণচাত ত্যজ্য হও এরাপ বক্ষে কি কছাধায়। ও এক খ্যক্তি নিজে 
বর ও জেচ্ছের নিকটে যাথনিফ বিদ্যায় অত্যাস)করে ও মহ মহাভারতা- 
দির বচনকে সাচার চঙ্জিা ও সমীচায় “দর্পণ 'ধাহা। সে বাক্তির জ্ঞাত- 
সারে'অনেক গেচ্ছে লই খীকে তাহাতে ছাপা ধরায় কিন্ত অন্যকে 
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কছে যে তুমি যবন শাস্ত্র পড়িয়াছ ও শাস্ত্রের অর্থকে ছাপা করাইয়াছ: 
স্থতরাং স্বধর্মচযুত ত্যজ্য হও'তবে তাহাকে কি শবে কহিতে পারি। যদি 
এক ব্যক্তি শুদ্র স্বস্থানে ্াহ্মণকে দেখিয়। গাত্রোখান না করে ও-স্বতস্ত্ 
আসন প্রদানন! করিয়া আপনার আসনে বসাইয়ঃ দেই ব্রান্ষণের পা- 
তিত্য জঙ্বায় কিন্ সে অন্য শুঁ্জকে কহে যে তুমি ব্রাহ্মণকে মান না তবে 
তাহাকেইবা কিকহি। আরবদ্দি একব্যক্তি বহুকাল ল্লেচ্ছ সেবা! ও 
শ্লেচ্ছকে শান্ত অধ্যাপনা করিয়া এবং ন্যাঁয় দর্শনের অর্থ ভাষাতে রচনা 
পূর্বক ল্লেক্ছকে তাহা! বিক্রয্ন করিতে পারে" সে আল্ফ্চালনসকরিয়া অন্যকে 
কছে যে তুমি ল্েচ্ছের সংসর্গ কর ও.দর্শনের অর্থ ভাষায় বিবরণ করিয়া 
ল্লেচ্ছকে দেও অতএব তুমি ্বধর্দচ্যুত হও-তবে সে ব্যক্তিকে কি কহা 
উচিত হুয়। বিশেষত ছুই স্বধর্মচ্ুতের মধ্যে একজন আপনার ত্রুটি: 
স্বীকার ও আপনাকে সাপরাধ অঙ্গীকার করে ও দ্বিতীয় ব্যক্তি আপনাকে 
পবিত্র জানিয়া অনাকে প্রাগলত্য পূর্বক স্বধন্ম রাহিত্য দোষ দেখাইয়া 
তাজা কহে তবে এ দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রতি কি শব্দ প্রযোগ কর্তব্য হয় ॥ 
ফি ধর্ম সংস্থাপনাকাজ্ষী কহেন যে পূর্ব্বোস্ত বচন সকল অর্থাৎ শুদ্রান্ 
গ্রহণ ইত্যাদি দোষে জ্বলন্ত ত্রাঙ্গণও পতিত হয়। ও ন্ুর্য্যোদয়ামস্তর 
মুখ প্রক্ষালন' করিলে সে পাপিষ্ঠের পুজাধিকার থাকে না । আর আসনে 
পা রাখিয়া ভোন্জন করিলে গোমাংন তোজন হয়। আর বাম হস্তে পাত্র 
উঠাইয়! জলপান করিলে স্থরাপান হয়। এসকল নিম্দার্থবাদ মাত্র ইহার 
তাৎপর্ধ্য এই যে শুদ্রান্ গ্রহণাদ্দি করিবেক না। তবে ধর্ম সংস্থাপনা- 
কাজী যোগবাশিষ্ঠের এই বচন:যে সংসার বিষয়ে আসক্ত হুইয়৷ আ-* 
পনাকে ব্রন্গজ্তানী কহে সে অস্তযজের ন্যায় তাজ্য হয়। তাহাকে নিন্দার্থ 
ৰা না কহিয়! কি প্রকারে যথার্থ বাদ কহিতে পারেন । সংসারের 
ৰিষয়ে আসক্ত হওয়া এবং আগানাকে ব্রজ্ধজ্ঞানী অঙ্গীকার করা জান 
নিষ্ঠের জন্যে নিষিদ্ধ-স্ত ট্রহা কেন' না, & বছনের তাৎপর্য্য হয় ॥ একথা 
যদি কহেন যে পুর্ব পুরি বচনকে নিন্ডার্থরাদ না কহিলে তাহার নিজের, 
নিস্তার ছয় না আর শিষ্টের বচনকে জ্নার্থ বাদ না. যানিলে জ্ঞানি- 
দের প্রতি নিন্দা! করিৰার উপায় দেখেন না। তবে তিনি ধর্মসংস্াপনা- 
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কাজী স্তরাং আমরা কি কহিতে পারি । বস্তুতঃ যোগবাশিষ্ঠের যে শ্লোক 
ধর্ম সংস্থাপনাকাজ্কী' লিখিয়াছেন তাহার অর্থ বিশেষ রূপে সেই যোগ- 
বাশিষ্ঠের প্লোকাস্তরের স্বারা অবগত হওয়া: উচিত তথাচ যোগবাশিষ্ঠে ॥ 
প্বহির্ব্যাপারসংরন্ভোহ্ছদি সংকণ্পবর্জিতঃ ৷ কর্তা বহিরকর্তাস্তরেবং 
বিহর রাখব” ॥ অর্থাৎ বাক্ছেতে ব্যাপার বিশিষ্ট মনেতে সংকণ্প ত্যাগ 
আর বাছিরেতে আপনাকে কর্তা দেখাইয়া! ও মনেতে অকর্তা জানিয়া হে 
রামচন্দ্র লোকযাত্রা নির্বাহ কর। অতএব জ্ঞানাবলম্বী অথচ বিষয় ব্যাঁ 
পার যুক্ত ব্যক্তিকে দেখিয়া ছুই অন্থতৰ হইতে পারে এক এইযে মনেতে 
আসক্ত হইয়া ব্যাপার করিতেছে দ্বিতীয় এই যে আসক্তি ত্যাগ পূর্ববক 
ব্যাপার করিতেছে । যেহেতু মনের: যথার্থ ভাক পরমেশ্বরই জানেন তাহাতে 
ছুর্জন ও খল ব্যক্তিরা বিরুদ্ধ পক্ষকেই গ্রহণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ 
কহিবেন ষে আসক্তি পুর্ব্বকই বিষয় করিতেছে আর সঙ্জন' বিশিষ্ট বা- 
ক্তিরা উত্তম পক্ষকেই' গ্রহণ করেন অর্থাৎ কহিবেন যে এব্যক্তি জান 
সাধনে প্রত্বত্ত হইয়াছে তবে-বুঝি যে আঙক্তি ত্যাগ পূর্ব্বকই বিষয় করি- 
তৈছে যেমন জনকাদির রাজ্য শাসন ও শক্র দমন ইত্যাদি বিষয় ব্যাপার 
দেখিয়া ছুর্জনেরা তাহাদিগকে বিষয়াসক্ত জানিয়। নিন্দা করিত এবং 
ভগবান কৃষ্ণ হইতে অঞ্জুন জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধ এবং রাজ্য করিলে পর 
দুর্জনেরা তাহাকে রাজ্যাসক্ত জানিয়। নিন্দিত রূপে বর্ণন করিত ইহা 
পূর্বে পূর্বেও দৃষ্ট আছে। এ উদ্দাহরণ দিবার ইহা! তাৎপর্য্য নহে যে 
জনকাদির ও অর্জ নাদির তুল্য এ কালের ভ্ঞানসাধকেরা হয়েন অথবা 
, ইদ্দানীন্তন জ্ঞানসাধকের বিপক্ষের! তাহাদের মহাবল বরাক্রম বিপক্ষের 
তুল্য হয়েন তবে এ উদাহরণের তাতপর্ধ্য এই যে সর্ব্বকালেই ছুর্জ্জন ও 

সঙ্জন আছেন আর দুর্জনের সর্ব্কালেই স্বতাব এই যে কোন ব্যক্তির 

প্রতি দোষ ও গু৭ এই ভুইরেরি আল্োপ করিবার সম্তাবন! থাকিলে 

সেখানে কেবল দোষেরি আরোপ করে আর সজ্জনের ্বভাব তাহার 

বিপরীত হয় অর্থাৎ দোষ গণ হুইয়ের সম্ভাবনা সত্বে গুণেরি আয়োপ 
করিয়া থাকেন। এ ধর্মমসংস্াপনাকাজ্জির যোগবাশিষ্ঠ বচনে 
- প্রাপ্ত হইতেছে যে যে ব্যক্তি বিষয় সুখে আসক্ত হয় "আর কহে যে আমি 
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রক্ষকে জানি স্থৃতরাং সে ত্জ্য কিন্তু ইহা! বিবেচন। কর্তব্য যে ব্রহ্মনিষ্ঠ 
কদাপি এমত কছেন না যে ত্রক্ষকে আমি জানি অঠিএব যে এমত কহে 
সে অবশ্যই কর্ম ব্রজ্ম উভয় ভ্রষ্ট এবং ভাক্ত কর্ষির ন্যায় অধম হয়। 
কেনশ্রুতিঃ ॥ “অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানেতাং” ॥ অর্থাৎ 
ধাছারা ব্রদ্বের অগোচর স্বরূপ নিশ্চয় করিয়াছেন তাহার অবশ্যই কহেন 
যে ব্রঙ্গ স্বরূপ জ্ঞেয় আমাদের নহে আর যাহার ব্রহ্ষকে না জানেন তা- 
হারা কহেন যে ব্রহ্ম আমাদের ভ্ঞেয়্ হয়েন। তবে ছুর্জজন ও খলে অপ- 
বাদ দেয় যে্ভুমি আপনাকে ব্রঙ্গজ্রানি কহিয়া অভিমান কর এ পৃথক্‌ 
কথা ॥ কোন এক বৈষ্ণব যে আপন বৈষ্ণব ধর্ষ্সের লক্ষাংশের একাংশ 
অনুষ্ঠান করে না ও বিপরীত ধর্ম্ানুষ্ঠান করিয়া থাকে সে ষদি কোন 
শাক্তের স্বধর্মানুষ্ঠানে ক্রটি দেখিয়া! তাহাকে ভাক্তশাক্ত কহে ও ব্যঙ্গ 
করে এবং কোন ত্রচ্মনিষ্ের স্বধর্মানুষ্ঠানে ক্রটি দেখিয়া, তাহাকে তাক্ত 
তত্বজ্ঞানী ও নিন্দিত কহে কিন্তু আপনাকে ভাক্ত বৈষ্ণব না মানিয়। ধর্ম 
সংস্থাপনাকাজ্ষী এবং স্বর্বজন হিতৈষী বলিয়া অভিমান করে তাহাকে 
বিজ্ঞ ব্যক্তিরা নিন্দকের মধ্যে অতিশয় নিন্দিত করিয়া জানিবেন কি না। 
জ্ঞান ও কর্ন্ম এই ছুইকে সমানরূপে স্বীকার করিয়৷ এই পূর্বে্বর পঙস্কি 
সকল লেখা গেল বস্ত্বতঃ কর্ম ও জ্ঞান এ দুইয়ের অত্ন্ত প্রভেদ যেহেতু 
কর্মের সম্যক অনুষ্ঠায়ী হইলেও ভ্ঞাননিষ্ঠের মধ্যে অপ্রতিষ্টিত যে ব্যক্তি 
তাহার তুল্যও সে হয় না। তথাচ মুণ্ডকশ্রুতিঃ ॥ “প্রবাহ্েতে অদৃঢ়া- 
যস্তরূপা অক্টাদশোক্তমবরং যেষু*কর্্ম । এতচ্ছেয়োষেভিনন্দস্তি মূঢাঃ জরা- 
মৃত্যু, তে পুনরেবাপিযস্তি” ॥ অব্টাদশাঙ্গ ষে যজ্ঞ রূপ কর্ম তাহা! সকল 
বিনাশী হুয় এ বিনাশি কর্্মকে যে সকল ব্যক্তি শ্রেয় করিয়া জানে তাহারা! 
পুনঃ পুনঃ জঙ্মাজর! মৃত্যুকে প্রাণ্ড হয় ॥ “অবিদ্যায়াং বহুধা বর্তমান! বয়ং 
কতার্থা। ইত্যভিমন্যস্তি বালা£। যত*কর্ট্িণোন প্রবেদয়স্তি রাগাৎ তেনাতু- 
রাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবস্তে্ণা অর্থাৎ ফে সকল ব্যক্তি অজ্ঞান রূপ কর্মকাণ্ডের 
অনুষ্ঠানে বহু প্রকারে নিরক্ত থাকিয়া অভিমান করে যে আমর! কৃতকাধ্য 
হই সে অজ্ঞান লোকেরা কর্ম ফলের বামনাতে অন্ধ হইয়। তত্বজ্তান জা- 
নিতে পারে না' অতএব সেই সকল ব্যক্তি কর্ম ফল ক্ষয় হুইলে ডুঃখে*মগন 


06 ২৩০) 
হইয়া হ্বর্গ হইতে চুত হয়। আর অপ্রতিষ্টিত ভ্ঞানির বিষয়ে ভগবদ্গীতা 
কছেন। অর্জুন উবাচ ॥ অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতোযোগাচ্চলিতমানসঃ। 
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ কচ্গিম্নোভয়কিভ্রচ্টশ্ছিন্না- 
ভ্রমিব নশ্যতি। * অপ্রতিষ্ঠো৷ মহাবাহোবিদূঢো। ব্রহ্ধাণঃ পথি” ॥ অর্জন 
কহিয়াছেন যে ব্যক্তি প্রথমতঃ অদ্ধান্বিত হুইয়! জ্ঞানাত্যাসে প্রবৃত্ত হয় 
পশ্চাৎ যত্ব না করে এবং জ্ঞানাত্যাস হইতে বিরত হইয়া বিষক্াসক্ত হয় 
সে ব্যক্তি জ্ঞান ফল যে মুক্তি' তাহা না পাইয়। কি গতি প্রাপ্ত হইবেক। 
সে ব্যক্তি কর্ম ত্যাগ প্রযুক্ত দেবস্থান পাইলেক না এবং*্ানের অসি- 
দ্ধতা প্রযুক্ত মুক্তিকে ন পাইয়! নিরাশ্রয় ও ব্র্ধ প্রাপ্তিতে বিমূঢ় হইয়া 
ছিন্ন মেঘের ন্যায় নষ্ট হইবেক কি না। ত্গবান্‌ কৃ এই প্রশ্বের উত্তর 
িতেছেন । “তগবান্থবাচ। পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে । নছি 
কল্যাণকৎ কম্টিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ প্রাপ্য পুণ্যরুতাং 'লোকানুযিত্ব! 
শাশ্বতীঃ সমাঃ। শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগত্রষ্টোভিজায়তে” ॥ তথা ॥ 
“অত্র তং সুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ধ্বদেহিকং । যততে চ ততোভুয়ঃ সং- 
সিদ্ধ কুরুনন্দন” ॥ হে অর্জজ,ন সেই ব্যক্তির ইহলোকে পাতিত্য ও পর 
লৌকে নরক হয় ন! যেহেতু শুভকারি ব্যক্কির ভুর্গতি কদাপি হয় না সেই 
ভ্ঞান ভ্র্ট ব্যক্তি কর্িদের প্রাপা যে স্বর্গ লোক সকল তাহাতে বনু কাল 
পর্যন্ত বাস করিয়া শুচি ধনৰান্‌ ব্যক্তিদের গৃহে জঙ্থা লয় পরে & জম্মের 
পুর্ব্ব দেহাত্যন্ত স্তান প্রাপ্ত হইয়া তাহার স্বারা মুক্তির প্রত্তি অধিক যত্ব 
করে। মন্থঃ॥ “সর্েষামপি চৈতেষাযাত্মজ্ঞানং পরং স্থৃতং । তক্ধাগ্রং 
সর্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হামৃতং ততঃ” ॥ এই সকল ধর্খের মধ্যে আত্ম- 
ভ্তানকে পরম ধর্ম কছা যায় যেহেতু সকল ধর্মের 'জঠ যে আত্মন্তান 
তাহা হুইতে মুক্তি হয়। অন্যের সংসর্গাধীন জ্ঞানাবলম্বনের নিমিত্তে ঘনত্ব 
করিলে তাহাকে গড়্ডরিকা। বলিৰার ন্যায় লিখিয়াছেন অতএব ইহার প্র- 
যোগ স্থান বিবেচনা কর! কর্তব্য যেমন অগ্রগরমী* মেষ দেখিয়া! পম্চাতের 
ভে ভঙ্জাভজ্র বিবেচনা না করিয়া তাহার অনথগাঁমী হয় সেই রাপ যুক্তি ও 
শাস্ত্র বিবেচনা না করিষা "পূর্ব পূর্য্ষ বাকি ধর্ম ও বারহার জনুষ্ঠান 
সদি'কোন ব্যক্তি করে তবে তাহার প্রতি এ গভ্নরিকা প্রবাহ শব্দের 


( ২৩১ ) 

প্রয়োগ পণ্ডিতেরা করিয়া থাকেন কিন্তু এন্লে ছুই প্রকার ব্যক্তি সকল 
দেখিতেছি এক এই ঘে বেদ ও বেদ শিরোভাগ উপাঁনষদ তাহার সম্মত 
মন্থু প্রভৃতি তাবৎ স্থৃতি সম্মত এবং মহাভারত পুরাণ তস্ত্র সকল শান্্ 
সন্মত আত্মোপাদনা হয় ইহ! জানিয়া আর ইন্দ্রিয় ব্যাপ যে যে বস্তু এবং 
বিভাগ যোগ্য যে যে বস্তু সে সকল নশ্বর অতএব তাহা হইতে,ভিন্ন পর- 
মেস্বর হয়েন ইহা যুক্তিসিদ্ধ জানিয়া অন্য অন্য নশ্বর মন:কল্পিত উপী- 
সনা হইতে বিরত হইয়া নেই অনির্ব্চনীয় পরমেস্বরের সত্তাকে তাঁহার 
কার্ষ্ের ঘ্বারা"স্থির করিয়া তাহাকে শ্রদ্ধা করে তাহার প্রতি গড্ডরিক! 
বলিকা শব্দের প্রয়োগ কর! উচিত হয়,কি যেব্যক্তি এমত কোনো কল্পিত 
উপাসনা যাহা বেদ ও মন্বাদি স্থৃতি এবং মহাভারত ইত্যাদি সর্ব্ব সম্মত 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থে কোন মতে প্রাপ্ত হয় না কেবল অন্য অন্য কেহ কেহ করি- 
তেছে এই প্রমাণে তাহা পরিগ্রহথ করে এবং যুক্তি হইতে: এক কালে চক্ষু 
মুদ্রিত করিয়া ছুর্জ্জয় মান ভঙ্গ যাত্রা ও স্থুবল সম্বাদ এবং বড়াইবুড়ীর 
উপাখ্যান যাহা কেবল চিত্বমালিন্যের ও মন্দ সংহ্কারের কারণ হয় 
তাহাকে পরমার্থ সাধন করিয়া জানে ও আপন ইষ্ট দেবতার সঙকে 
সন্মখে নৃত্য করায় কেবল অন্যকে এ সকল ক্রিয়া করিতে দেখিয়া সেই 
প্রমাণে অনুষ্ঠান করে এমত ব্যক্তির প্রীতি গড্রিকা বলিক! শব্দের প্রয়োগ 
উচিত হত, এ ছুয়ের বিবেচন] বিজ্ঞ ব্যক্তিরা করিবেন ॥ 

আর ধর্ম সংস্থাপনাকাজ্জী প্রথম প্রশ্থ্ে লিখেন যে তান্ত তবজ্ঞানিরা 
এবং তাহার সংসর্গিরা কি নিগুঢ় শান্্রাবলোকন করিয়াছেন ॥ উত্তর ।-__ 
প্রণব গায়ত্রী উপনিষৎ মন্থাদি স্থৃতি এই সকল শাস্ত্র নিগৃঢ় হউক কি 
অনিগুঢ় হউক ইছারি প্রমাণে তাহারা জ্ঞানাবলক্বনে প্ররত্ত হয়েন কিন্ত 
বেদ বিধির অগোচর গৌরাঙ্গ ও ছুটি ভাই ও তিন প্রভূ এই সকলের 
সাধকের। কোন্‌ শাস্ত্র গ্রমাণে অনুষ্ঠান করেন জানিতে বাঁসনা করি ইতিএ 

ধর্ম সংস্থাপনাকার্জির দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে “র্ধীহার! বেদ হ্মৃতি পুরা- 
শান্থাক্ স্বন্ব জাতীয় মন্ধ্যবহান বিরুদ্ধ ফর্ম করেন অথচ ভ্রমাতর 
বুদ্ধিতে আপনাকে আপনিই অন্ধজ্ঞানী করিয়া মানেন তাছাদিগের ভবে 
অনাদর গরঃসর যজ্ঞত্র বহন কেবল বৃদ্ধ ব্যান মাজার তপন্থিয় ন্যা 


( ২৩২. ) 


বিশ্বাস কারণ অতএব এতাদৃশাচারবন্ত ব্যক্তিদিগের স্কান্দ ও মহাতাঁরত 
বচনাহ্থসারে কি বক্তব্য। যথা ॥ সদাচারো হি সর্ববার্হোনাচারাদ্িযুতঃ 
পুনঃ তম্মাদ্বিপ্রেণ 'সততং ভাব্যমাচারশীলিনা ॥ চুরাচাররতোঁলোকে 
গর্থণীয়ঃ পুমান্‌ তবে ॥ তথাচ ॥ সত্যং দানং ক্ষমা শ সং তশ্পো- 
বণা। দৃশ্যন্তে যত্র নাগেশ্্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্থৃতঃ॥ যত্রেতন্ন ভবেৎ সর্প তং 
শৃদ্র ইতি নিদ্দিশেৎ” ॥ উত্বর।-ধর্ম সংস্থাপনাকাজ্জী সদাচার সন্ধ্য- 
বহার হীন অভিমানির যক্তোপবীত ধারণ নিরর্থক হয় লিখিয়াছেন এস্বলে 
নদাচার সদ্্যবহার শব্দের দ্বারা তাহার কি তাতপর্য্য তারা স্পন্ট বোধ 
হয় না। প্রথমত যদি ইহা তাগপর্য্য হয় যে তাবৎ উপাসকের ও অধি- 
কারির ষে আচার ও ব্যবহার তাহাই সাগর ও জদ্ধযবহার হয় এবং 
তাহ! ন! করিলে যজ্ঞোপবীত ধারণ বৃথা হয় তবে ধর্মমসংস্থাপনাকাজ্জীকে 
জিজ্ঞাস! করি য়ে তিনি তাবৎ উপাসকের ও অধিকারির আঁচার ও ব্যব- 
হার করিয়া থাকেন কি ন! অর্থাৎ বৈষ্বের আচার যে মৎস্য মাংস ত্যাগ 
এবং অধীনত ও পরনিন্দা রাহিত্য ইত্যাদি ধর্ম তাহার অনুষ্ঠান করেন 
কি না এবং তত্তৎকালে কৌলের ধর্ম যে নিবেদিত মৎস্য মাংসাদি ভোজন 
ওখ*মতস্য মাংস যে আহার ন! করে তাহার প্রতি পশু শব্দ প্রয়োগ ইহাও 
করিয়। থাকেন কি না। আর ব্রহ্মনিষ্ের ধর্ম যাহা মনু কহিয়াছেন যে॥ 
“জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রাজন্ত্যে তৈর্মখৈঃ সদা । জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেষাং 
পশ্যৃস্তোজ্ঞানচক্ষুষা ॥ তথা ॥ যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ | 
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাৎ বেদাভ্যাসে চ 'যত্ববান” ॥ অর্থাৎ কোন কোন 
্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা গৃহস্থের প্রতি যে যজ্ঞ শান্ত্রে বিহিত আছে তাহা সকল 
কেবল ব্রহ্মজ্ঞান দ্বার! নিষ্পন্ন করেন তাহারা জ্ঞান চক্ষু দ্বারা জানিতেছেন 
যে পঞ্চ যক্তাদি সকল বরহ্াত্মবক হয়েন অর্থাৎ ত্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থদের ব্রহ্ষজ্ঞান 
দ্বারা সমুদ্ধায় সিদ্ধ হয়। পূর্বোক্ত“ কৃন্ম সকলকে পরিত্যাগ করিয়াও 
ব্রা্মণ আত্মজ্ঞানে ইন্দ্রিয় নিগ্রছে প্রণব উপমিষদশদি বেদের অভ্যাসে যত্ব 
ক্করিবেন। এই সকলেরও অনুষ্ঠান ধর্ম সং করিয়া থাকেন 
কিনা। এ্রই তিন পৃথক্‌ পৃথক্‌ আচার যাহা! পরস্পর 
বিরুদ্ধ হয় তাহ! করিয়া থাকেন এমত কহিতে ধর্শসংস্থাপনাকাজ্জী বুঝি 
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সমর্থ হইবেন ন! যেহেতু ধর্ম বুদ্ধিতে মৎস্য মাংস ত্যাগ শু মৎস্য মাংস 
গ্রহ্ণ এবং গ্রহণাগ্রহণে সমান ভাব এরই তিন ধর্ম কৌঁন মতে এক কালে 
এক ব্যক্তি হইতে হুইঘার সম্ভাবনা! মাই অতএব 'ঘদ্দি সকল উপানকের 
আচার ও ব্যবহার ইহাই সদধাচার সদ্ধ্যবহার শব্দের দ্বার ধর্ম সংস্থাপনা- 
কাজ্ছির তাৎপর্য হইল তবে তাহার ব্যবস্থাস্থসারে সদাচার সদ্ধ্যবহারের 
অনুষ্ঠানে অক্ষমতা হেতুক যজ্ঞোপবীত ধারণ তাহারি আদৌ ব্লথ! হয়। 
দ্বিতীয়ত। যদি আপন আপন উপাসনা! বিহিত ষে লমুদ্ায় আচার 
তাহাই সদাচার সদ্যবহার শব্দে ধর্ম সংস্থাপনাকাজ্ষির অভিপ্রেত হয় 
তবে তীাহাকেই মধ্যস্থ মানি যে তিনি আপন উপাসনার মুদ্রায় আচার 
করিয়া থাকেন কিন! যদি শাস্ত্র বিহিত সমুদ্বায় আচার করিম্না থাকেন 
তৰে যথার্থ রূপে তিনি অন্য ব্যক্তি যে আপন উপাসনার সমুদায় ধর্ম ন। 
করিতে পারেতাহাকে ত্যজ্য কহিতে পারেন এবং তাহার বজ্তোপবীত 
রথা ইহাও আজ্ঞ। করিতে পারেন আর যদি তিনি আপন উপাসন! বি- 
হিত ধর্মের সহত্রাংশের একাংশও না করেন তবে তাহার এই যে ব্যবস্থা 
যে স্বধর্ম্ের সমুদয় অনুষ্ঠান না করিলে যক্তোপবীত ধারণ বথ। হয় ইহার 
অন্থুসারে অগ্রে আপন যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়া! যদ্দি অন্যকে কহেন ষে 
তুমি ম্বধর্মের সমুদ্রায় অনুষ্ঠান করিতে পার না অতএব কেন ব্বথা যজ্ঞো- 
পৰীত ধারণ করহু তৃৰে একথা শোভা পায়। তৃতীয়ত সদাচার সধ্ধযবহার 
শব্দের দ্বারা আপন আপন উপাসনা বিহিত ধর্মের যথাশক্তি অনুষ্ঠান 
কর! ধর্ম সংস্থাপনাকাজ্ছির যর্দি অতিপ্রেত হয় ও যে যে অংশের অন্গু- 
টানে ক্রটি হয় তন্নিমিত্ত মনস্তাপ এবং স্বধন্্ন বিহিত প্রায়শ্চিত্ত যে করে 
তাহার যক্ঞম্মত্র ধারণ বথ। হয় না তবে এব্যবস্থান্ুলারে কি ধর্ম সংস্থাপ- 
নাকাজ্ফির কি অন্য ব্যক্তির হজ্ঞোপবীত রক্ষা পাইল। চতুর্থ যদি ধর্ম 
সংস্থাপনাকাজ্ষী কহেন ষে মহজদ সকল যাহা করিয়া আসিতেছেন্ 
তাহার নাম সদাচার ওসঘ্যবহার হয় ইহাতে প্রথমত জিজ্ঞাস! করি যে 
মহাজন শব্দে কাহাকে খিঁর কর! যার যেহেতু দেখিতে পাই যে গৌরঃক্ 
ও নিত্যানন্দ এবং গোঁসাই ও রূপর্দান সনাতনদাস জীবদাল 
প্রস্ৃতিকে গৌরাঙ্গীর* অন্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা মহাজন কহিয়। তহার্দিগের 
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্রস্থান্থুারে পরম্পরায় আচার করিতে উদ্ধ্যুক্ত হয়েন এবং শান্ত সম্প্রদ! 
য়ের কৌলের! বিরূপাক্ষ ও নির্ব্ধাণাচারধা এবং আগমবাগীশ প্রভৃতিকে 
মহাজন কহিয়! তীহাদিগের ব্যবহার ও তাহাদের গ্রন্থান্থসারে আচার 
করিতে প্ররত্ত অচছ্ছেন সেই রূপ রামান্থজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা বামা- 
হজ ও তৎশিবা প্রশিষ্যকে মহাঁজন কহিয় তাহাদিগের ব্যবহার ও আচা- 
রকে সদাচার সন্ধ্বহার জানিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতে এপর্যযস্ত যত্ব 
করিতেছেন যে শিব লিঙ্গ দর্শনকে পাপ কহিয়! শিব মন্দিরে প্রবেশ 
করেন না এবং নানকগন্থী ও দাদৃপপন্থী প্রভৃতির পৃথক্‌ পূর্ধক্‌ ব্যক্তিকে 
মহাজন জানিয় তাহাদের ব্যবহার ও আচারান্থুসারে ব্যবহার ও আচার 
করিতে যত্বু করেন এবং শান্েও অধিকারি বিশেষে বিশেষ বিশেষ অন্ু- 
ষ্ান লিখিয়াঞ্চেন ॥ অধিকারিবিশেষেণ শান্তা ণ্ক্তান্যশেষতঃ ॥ কিন্তু 
একের মহাজনকে অন্যে মহাজন কি কহিবেক বরঞ্চ খাতকণ কহে না 
এবং & সকল মহাঁজনের অন্থগামির! পরস্পরকে নিন্দিত ও অশুচি কহিয়া 
থাকেন । অতএব ধর্ম সংস্তাপনাকাজ্ির এরূপ তাৎপর্য্য হইলে সদাচার 
সপ্্যবহারের নিয়মই,রহে না সুতরাং একের মতে অন্য ষদাচার সদ্ধাবহার 
সন ও বা ষজ্ঞোপবীত ধারী ছয়েন। পঞ্চম যদি ধর্ম সংস্থাপনাকাজ্কির 
ইহা তাতপর্যয হয় যে আপন পিভ্‌ পিভামহাদি. যে আচার্‌ করিয়াছেন সে 
সাচার হয় তথাপিও সদাচারের নিয়ম রহিল না পিতি। পিতামহ অযোগ্য 
কর্্ম করিলে সে ব্যক্তি অযোগ্য কর্ম করিয়াও আপনাকে সদাচারী কৃছিতে 
পাঁরিবেক এবং ধর্ম সংস্থাপনাকাঙ্ফির মতে পিতৃ পিতামহের মতানুসাঁরে 
সেই অযোগ্য কর্ম কর্তার যক্ঞোপবীত রক্ষা পায়। বস্তুত আপন আপন 
উপাঁসনান্ুসারে শাস্ত্রে যাহাকে সদাচার কহিয়াছেন তাহা শান্ত্ের অধ- 
হেলা পূর্ধক পরিত্যাগ যে করে অথবা বাধক প্রযুক্ত তাহার সম্পূর্ণ 
'মহষ্ঠানে ক্রটি হইলে মনস্তাগ ও তত্থুৎশান্ত্র বিহিত প্রায়শ্চিত্ত যে না 
করে তাহার যজ্ঞোপবীত ব্যর্থ হয় এবং ষে আপনি স্বধর্ম্ম হীন হইয়া অন্য 
হুধর্্দ হীনকে রখ! যক্ঞোপবীত ধারী বলে মত রূপ নিন্দকের এবং 
'্বদোষ দর্শনে অন্ধের যজ্সগুত্র ধারণ খাও হইতে পাঁরে। ধর্ম সংস্থাপ- 
নাফাজ্ী বদ্ধ ব্যান্র বিড়াল তপশ্থির যে দৃষ্টান্ত লিখিয়াছেন তাহ! কাহার 
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গ্রতি শোভ। পাঁয় ইহা বিজ্ঞ বাক্তি সকলে বিবেচনা করুন। নাসিকাতে 
সবিন্মু তিলক যাহার সেবাতে প্রীয় অর দণ্ড বায় ছয় ও ভূরিকাল হস্তে 
মালা যাহাতে যবনাদির স্পর্শাম্পর্শ বিচার নাই, এবং লোকের সহিত 
সাক্ষাৎ হইলে অত্যন্ত বিনয় পরোক্ষে আপন জ্ঞাতিবর্থ পর্যযস্ত্বেরও নিন্দা 
এবং সর্বদা এই ভাব দেখান যেন এইক্ষণে পুজা সাঙ্গ করিয়] উদ্ধান 
করিলাম ও বাহোতে কেবল দয়া ও অহিংস! এই সকল শব্দ সর্ধ্বদ1 মুখে 
নির্গত হ্ষ কিন্তু গৃহ মধো মৎসা মুণ্ড বিমা আহার হয় না। আর এক ব্যক্তি 
মহানির্বাণের“এই' বচনে নির্ভর করেন ॥ “যেনোপায়েন দেবেশি লোকঃ 
শ্রেদ: সমশ্সতে। তদেব কার্গাংব্রন্ধান্তৈরেষ ধর্দাঃ সনাতনঃপ। অর্থাৎ যে যে 
উপায় দ্বারা লোকের শ্রেয়ঃ প্রাি হয় তাহাই কেবল ব্রহ্মনিষ্ঠের কর্তব্য 
এই ধরা সনাতন হয় । এবং তদনুসারে বাহো কোন প্রতারকতা৷ কি বেশে 
কিআলাঁপে”কি বাবহারে যাহাতে হঠাৎ লোকে ধার্মিক ও সাক্ষাৎ 
বক্ষণাদেব জ্ঞান করিয়া থাকে তাহা না করিয়া অন্যের বিরুদ্ধ চেস্ট] না 
করে এবং তন্াদি বিহিত মগ্সা মাঁংসাদি ভোজন যাহ! দেখিলে অনেকের 
শ্রদ্ধা হয় তাহাও স্প টরূপে করিয়া! থাকে এই ছইয়ের মধ্যে কে বিড়াল 
স্তপস্থী হয় ইহা কিঞ্চিৎ প্রণিধান কবিলেই স্থুবোধ লোকের! জানিবেন ॥ 

ধর্ম সংস্থাপনাকা্কির তৃতীয় প্রশ্ন । ব্রণ সঙ্জনের অবৈধ ছিংস 
করণ কোন্‌ ধর্ম বিশেষতঃ সর্ব ভূতহিতে রত অহিংসক পরম কারুণিক 
আত্মতব্বজ্ঞানিদের আত্মোদর ভরণার্থে পরম হর্ষে প্রত্যহ ছাগলাদি ছেদন 
করণ কি আশ্চর্য, এতাদৃশ সাধু সদ্াচার মহাশয় সকলের হ্ৃুন্দপুরাণ বচ- 
নানুসারে ধ্ঁহিক পারত্রিক কি প্রকার হুয়। “যথা ॥ যোজন্ত,নাত্মতুস্টার্থং , 
হিনস্তি জ্ঞানছুর্ববল:। দুরাচারসা তদোহ নামুত্রাপি স্ুখং চিৎ” উত্তর।-__ 
বর্ধন খদ্াখাঁদ্য শান্ম বিহিত হইয়াছে দেখ পৃজার্থে কুন্দসেফাবিকা জবা 
মহাদেবকে দান করিলে শান্তর নিষিদ্ধ প্রযুক্ত পাতক হয় আর দেবতাকে 
রুধির প্রদানেতেও পুণহফ যেহেতু শাস্ত্রে বিধি আছে সেই শাস্ত্রে কহি- 
তেছেন॥ “দেবান্‌ পির্ত্া সমভ্যর্জা খাদন্‌ মাংসং নদোষভাক্‌”।- মনথুঃ॥ 
“নাজ্ত। ছুষ্যতাদন্নাদ্যান্‌ প্রাণিনোছন্যহন্যপি | “্ধাত্রৈব স্টান্থাদ্যাশ্ প্রা 
থিনৌতারএক ৮”? * “অনিবেদ্য নতূগ্জীত মৎসামাংসাদিকঞ্চন” ॥ গ্ার্থাৎ 
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দেবতা পিভৃ লোককে নিবেদন করিয়! মাঁংদ ভোঁজন করিলে দোষ ভাগী 
হয় না। ও ভক্ষ্য 'প্রাণি সকলকে প্রতি দিন তোজন করিয়া তাহার 
ভোক্তা দোষ প্রাপ্ত হয় ন! যেহেতু বিধাতাই এককে তক্ষক অপরকে ভক্ষ 
করিয়া স্থাষ্টি করিয়াছেন। এবং মৎস্য মাংসাদি কোন দ্রব্য নিবেদন না 
করিয়া ভোজন করিবেক নাঁ। অতএব বিহিত মাঁংসাদি ভোজনে ছাগ- 
লাদির হনন ব্যতিরেকে মাংসের সম্ভাবনা! হইতে পারে না যেহেতু অপ্রো- 
ক্ষিত মৃত পশু খাদ্য নহে কিন্ত ধর্ম সংস্থাপনাকাজ্জী কিরূপে জানিয়াছেন 
ষে অনিৰেদিত ভোজন ও পরম হর্ষে ছেদন কেহ কেহ ক্রিয়া থাকেন 
তাহার বিশেষ লিখেন নাই তিনি কি ছাগ হুনন কালে বিদ্যমান থাকিয়। 
নৃত্য কিন্বা উৎসাহ করিতে দেখিয়াছেন কি ভোজন কালে বসিয়া স্ব স্ব 
উপাসনার অনুসারে অনিবেদিন্ত ভোজন করিতে দৃ্টি করিয়াছেন । 
দোষোল্লেখ করিবার জন্য ধর্ম সস্কাঁপনাকাজ্জী সত্যকে এককালেই জলা. 
্ললি দিয়াছেন ইহাতে আশ্চর্যা কি যাহারা পরমেশ্বরের জস্ম মরধ চৌর্য্য 
পরদারাভিমর্ষণ ইত্যাদি দোষকে যথার্থ জানিয়া অপবাদ দিতে পারেন 
তাহারা যে কেবল অনিবেদিত ভোজনের অপবাদ মনুষ্যকে দিয়! ক্ষান্ত 
থাকেন: ইহাও আহলাদের বিষয়। মহানির্ধ্ধাণ ॥ “বেদোক্তেন বিধানেন 
আগমোক্তেন বাঁ কলৌ। অশত্বতৃপ্তঃ স্থরেশানি লোকযাত্তাং বিনির্বহেত”। 
ভ্তানে ফাহার নির্ভর তিনি সর্ব্ব যুগে বেদোক্ত বিধানে ' আর কলিযুগে 
বেদোক্ত'কিম্বা আগমোক্ত বিধানে লোকাচার নির্ব্বাহ করিৰেন অতএব 
আগম'বিহিত মাংস ভোজন স্ব স্ব ধর্মাঞুসারে নিবেদন পূর্বক করিলে 
অধর্থের কারণ হয় ও গৌরাঙ্গীয় বৈষ্ণবের! স্বহত্তে মৎস্য বধ করিয়! 
বিষুকে নিবেদন না করিয়! খাইলেও বর্ম হয় ইহা! যদি ধর্ম সংস্থাপনা- 
কাজির মত হয় তবে তিনি অপূর্ব ধন্্র সংস্থাপনাকাজ্জী, হইবেন। 
মৃৎসরতা৷ কি দারুণ ছঃখের কারণ হয়।; লোকে কেন খায় কেন স্থখে 
কাল যাপন করে ইহাই মৎসরের মনে সর্বদাউদ হইয়া তাহাকে ক্লেশ 
দয় 'মাংস ভোজন শাস্ত্রে অবিছিত-ইহা; ষদি [মা কহিতে পারে অস্ততও 
লোকের নিন্দা করিবার উদ্দেশে :কহিবেক যে করিয় খায় না 
কিন্ব। আচমনে অধিক জল কি অপ্প জল লইয়াছিল কিন্ত মৎসরের তু্টির 


(২৩৭) 
নিমিত্বে কে আঁপন শাস্ত্র বিহিত আছার ও প্রারন্ধ নিশ্মিত ভোগ পরি- 
ত্যাগ করে ইহাতে মতসরের ০০০০৪ কে নিবারণ করিতে 
পারিবেক ইতি ॥ 

চতুর্থ প্রশ্ন । অনেক বিশিষ্ট সস্তান যৌবন ধন প্রভুত্ব অবিবেকতা 
্রযুক্ত কুসংসর্ন গ্রস্ত হুইয়৷ লোক লজ্জা ধর্ম ভয় পরিত্যাগ করিয়া বা 
কেশচ্ছেদন স্ুরাপান যবন্যাদি গমনে প্রব্ত্ত হইয়াছেন ইহার শাসন 
ব্যতিরেকে এই সকল ছুষ্কর্মের উত্তরোত্তর বদ্ধি হইতেছে তত্বৎ কর্ম্ানু- 
ষাতু মহাশয়দদিগের কালিক৷ পুরাণ মৎস্য পুরাণ মনু বচনান্ুসারে কি 
বক্তবা। “ষথ! ॥ গঙ্গায়াং ভাস্করক্ষেত্রে পিত্রোশ্চ মরণং বিনা । ব্থা ছিনত্তি 
যঃ কেশান্‌ তমাহর্রঁক্ষঘাতকং॥ তথাচ॥ যোব্রাঙ্গণোইদ্যপ্রভৃতীহ কশ্চিৎ মো- 
হা সুরাং পাস্যতি মন্দবুদ্ধি: ৷ তপোপহা ব্রহ্মহা চৈব সস্যাদম্মিন লোকে 
গর্থিতঃ স্যাৎ পরেচ ॥ অপিচ॥ যসা কায়গতং ব্রহ্ম মদোনাপ্রাবাতে সরুৎ। 
তস্য ব্যপৈতি ব্রান্ণ্যৎ শৃদ্রত্বঞ্চ সগচ্ছতি ॥ তথাঁচ ॥ চাওালাত্ত্য্ত্িযোগত্বা- 
ভুক্তাচ প্রতিগৃহাচ। পতত্যজ্ঞানতোবিপ্রোজ্ঞানাৎ সামান্ত গচ্ছতি ৷ অন্ত্যা- 
লেচ্ছষবনাদয়ইতি কুল্ল.কতট্রঃ ॥ উত্তর।__যৌবন ধন প্রভুত্ব অবিবেকতা 
প্রযুক্ত লক্জা ও ধর্ম ভয় পরিত্যাগ করিয়া ষীহারা ব্বথা কেশচ্ছেদন 
স্বরপান যবন্যা্দি গমন করেন তীহার! বিরুদ্ধকারী অতএব শাসনার্ 
অবশ্য হয়েন সেই রূপ ধাহাদের পিতা বিদ্যমান আছেন এনিমিত্ত ধন ও 
প্রভৃতা নাই" কেবল যৌবন ও অবিবেকতা! প্রযুক্ত ধর্মকে তুচ্ছ করিয়! 
থা কেশচ্ছেদ স্থরাপান ও যবন্যাদি গমন করেন তাহারাও ' শাসন যোগ্য 
হয়েন অথব! কেশে অস্ত্যজ রচিত কলপের ছোপ প্রায় প্রত্যহ দেন ও 
সন্ধিদ! যাহা সুরা তুল্য হয় তাহার পান এবং স্বভৃত্য যবন স্ত্রীও চণ্ডালিনী 
বেশ্য। ভোগ করেন ' সে সে ব্যক্তিও বিরুদ্ধকারী ও শাসনার্থ হয়েন। ষে 
হেস্ু পিতা অবিদ্যমানে ধন ও গ্রভুত্ব এ ছুই অধিক সহকারী হইল 
তাহাদের কি পধ্যস্ত অপৎ প্ররত্তির সম্ভাবনা না হইবেক ?। ধর্ম সংস্থা 
পনাকাজ্জিকে জানা যে প্রয়াগ ও পিতৃ বিয়োগ ব্যতিরেকে রগ্সা 
কেশচ্ছেদ করিবেক ন! ইহা! নিষেধ আছে অতএব বৃথা শব্দের দ্বারা 
নৈমিত্তিক কেশচ্ছেন্দর নিষেধ ইহাতে বুঝায় না। বিশেষত বৃথা ক্ষেশ- 
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চ্ছেদ অত্রিক্ছ পরিধান ও হাচি হইলে জীব ইহা না বলা এবং ভূমিতে 
পতিত হইলে উঠ এ শব্দ প্রয়োগ লা করা যাহাতে ব্রহ্মহত্যা পাপ হয় 
এরূপ ক্ষুদ্র দোষে মহা'পাতক শ্রুতি যে সকল বিষয়ে আছে তাহার ক্ষয়ের 
নিমিতে এ রূপ অপ্পায়াস সাধ্য অন্ন হিরপ্যাদদি দানরর্প উপায়ও আছে ॥ 
“ব্রহ্মহত্যাকৃতং পাপমন্নদানাঁৎ প্রণশ্যতি ॥ সম্বর্তঃ ॥ হিরণাদানং গোদাঁনং 
ভুমিদানং তখৈবচ। নাশযন্তাশু পাপানি মহাপাতকজান্যপি ॥ কুলার্ণবে ॥ 
ক্ষণং ব্রহ্মাহমন্মীতি যৎ কৃর্ধ্যাদাত্বচিত্তনং। তৎ সর্বপাঁতকং নশ্যেৎ তমঃ 
ছুর্য্যোদয়ে যথা” ॥ অর্থাৎ অন্ন দান করিলে ব্রহ্মহতা। পাপ" নন্ট হয়। 
বর্ণ দান গো! দান ভূমি দান ইহাতে মহাপাতকও নষ্ট হয়। ব্রচ্ম ও জীব 
এই ভুইয়ের অভেদ চিন্তা ক্ষণমাত্র করিলেও যেমন স্মূর্য্যোদয়ে অন্ধকার 
ষায় তদ্রুপ সকল পাতক নস্ট হয়। অতএব সাধারণ দোষের সাধারণ প্রায়- 
শ্চিত্ পূর্ব পূর্ব. শাক্সকারেরাই লিখিয়াছেন। ধর্ঘ্দ সংস্থাপনাঁকাজ্জী বচন 
লিখিয়াছেন যে ব্রাঙ্গণ স্থরাপান করিলে ব্রহ্মহতা! পাপগ্রস্ত এবং ব্রাহ্মণ 
হীন হয়েন এবং অন্য স্থৃতি বচনেও কলিতে ব্রাহ্মণের মদাপান নিষিদ্ধ 
দেখিতেছি এসকল সামান্য বচন যেহেতু ইহাতে বিশেষ বিধি দেখিতে 
পি শ্রুতিঃ ॥ “সৌত্রামন্যাং সুরা গ্ৃষ্ঠীয়াৎ” ॥ সৌত্রামনী যজ্ঞে স্থুরাপান 
করিবেক। ভগবান মন্তঃ॥ “নমাংসভক্ষণে দোষো নমদ্যে নচইথুনেশ।॥ অর্থাৎ 
্রব্বত্তি হইলে যে প্রকার মদ্যপানে ও মাংস ভোজনে এবং স্ত্রী সংসর্গে 
বিধি আছে তাহা করিলে দোষ নাই। কুলার্ণৰ ও মছানির্ববাণ তক্তঃ। 
ণ“কলৌ যুগে মহেশানি ব্রাহ্মণানাং বিশেষর্তঃ | পশুর্নস্যাৎ পশুস্যাৎ পশু- 
নস্যাৎ মমাজ্ঞয়া ॥ অতএব দ্বিজাতীনাং মদ্যপানং বিধীয়তে। দ্বেস্টারঃ 
কুলধর্ম্মীণাং বারুণীনিন্দকাশ্চ য়ে। শ্বপচাদধমাজ্ঞেয়া' মহাকিল্ষিকারিণঃ॥ 
কলিকালে বিশেষত ব্রাহ্মণের! কদাপি পশু হইবেক না এই হেতু ব্রাহ্মণ 
প্রভৃতির মদ্যপান বিহিত হুয়। বে লক্ল ব্যক্তি কুল ধর্ম্মের দ্বেষ এবং 
মদ্দিরার নিন্দা করে সে সকল মহাপাতকী ভও্ল হইতেও ' অধম হয় ॥ 
্ষেবাকত ক্মৃতি বচনে সামান্যত স্বরাপানে নিষেধ বুবাইতেছে আর পম্চা- 
তের লিখিত শ্রুতি স্মৃতি তন্ত্র বচনে বিশেষ অধিকারে ন্ুরাপানে 
বিধি প্রাপ্ত হইতেছে অতএব ছুই শান্সের পরস্পর বিরোধ হইল তাহাতে 
ভগ্রবান মহেশ্বর আপনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ॥ “অসংস্ক-তঞ্চ মদ্যাদি মহা- 
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পাপকরং ভবেৎ” ॥ অর্থাৎ সংস্কার হীন যে মদ্যাদি তাহার পান ভোজনেঁ 
মহাপাতক জন্মে । অতএব সংস্কৃত মদ্য ভিন্ন ষে মদ্য তাহার পানে এঁ 
স্থৃতি বচনান্সারে অবশ্যই মহাপাতক হয় আর সংস্কৃত মদিরা পানে 
পাপ কি হইবেক বরঞ্চ তাহার নিন্দকের মহাপাতক জন্মে পূর্বেবোক্ত বচন 
ইহার প্রমাণ হয়। এই রূপ বিরোধ ঘখন বেদে উপস্থিত হয় অর্থাৎ এক 
বেদে কহিয়াছেন যে কোন প্রাণির হিংসা করিবেক না আর অন্য বেদে 
কহেন ষে বারু দেবতার নিমিত্তে শ্বেত ছাগল বধ করিবেক এমত স্থলে 
মীমাংসকেরা* এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে যে যে হিংসাতে বিধি আছে 
তদ্দিম্ন হিংসা করিবেক না যেহেতু এক শাস্ত্রের কিম্বা এক শ্র্তির অমা” 
নান্তা করিলে কোন শাস্ত্র এবং কোন শ্রুতি সপ্রমাণ হইতে পারেন ন1। 
মদ্যপান বিষয়ে পরিসংখ্যা বিধি অর্থাৎ অধিক বারণও দেখিতেছি । “যথা ॥ 
অলিপানং কুঁলস্ত্রীণাং গন্ধস্বীকারলক্ষণং ॥ সাধুকানাং গৃহুস্থানাং পঞ্চপাত্রং 
প্রকীর্তিতং। পানপাত্রং প্রকুবর্বীত নপঞ্চতোলকাধিকং ॥ মন্ত্রা্ল্ফ রণা- 
থর ব্রন্মজ্ঞানস্থিরায়চ । - অলিপানং প্রকর্তব্যং লোলুপোনরকম্ব,জেৎ ॥ 
পানে ভ্রাস্তির্ভবেছ্ যস্য দিদ্ধিস্তস্য নজীয়তে । গোপনং কুলধর্মীস্য পশোর্বে 
'শবিধারণং ॥' পশ্বম্মভোজনং দেবি বিজ্ঞেয়ং প্রাণসঙ্কটে”। কুলার্ণৰ ও মহা 
নির্ব্বাণ ॥ কুলবধূর মদ্যপান স্থানে আত্বাণ মাত্র বিহিত হয়। আর 
গৃহস্থ সাধকের পঞ্চপাত্রের অধিক গ্রহণ করিবেক না| পাঁচ তোলার 
অধিক পানমাত্র করিবেক না. মন্ত্ার্থের স্ফর্তি হইবার উদ্দেশে 
এবং ব্রহ্গজ্ঞানের স্থিরতার উদ্দেশে মদ্যপান করিবেক লোলুপ হইয়া 


করিলে নরকে যায়। যাহাতে চিত্তের ভ্রম হয় এমত পান করিলে. 


সিদ্ধি হয় না। কুলধর্ম্বের গ্রোপন ও পশুর বেশ ধারণ এবং পশুর 
অন্ন ভোজন প্রাণ" সঙ্কটে জানিবে। অতএব আপন আপন উপা- 
সনাহ্ছসারে সংস্কত ও পরিমিত 'মদ্য পান করিলে হিন্দুর শান্তর যাহারা 
মানেন তাহার! শাসন "করিতে প্রবর্ত হইবেন না । . যদ্দিস্যাৎ ধন্্ম সংস্থা 
পনাকাজ্ধী স্বীয় মৎসরত্ার জ্বালাতে যবন শাস্ত্রের কিন্বা চৈতন্য মঙ্গল!দি 
পয়ারের অবলম্বন যাহাতে কোনে৷ মতে মদ্দিরা পানের বিধি নাই 
তবে শাসনের ক্ষমন্তা হইলে বৈধ মদ্য পানে দোষ কহিয়া শাসন করিতে 
পারগ হইবেন। কিন্ত ষাঁহাদের উপাসনাঁতে মদ্য ও মাদক দ্রব্য বিদ্বু- 


(২৪০ ) 


মাত্রওড সর্কথ। নিষিদ্ধ হয় তাহারা যদি লোক লজ্জা! ও ধর্ম তয় ত্যাগ 
করিয়া মদ্া কিন্বা সাস্বদ|! কি অন্য মাদক দ্রব্য গ্রহণ করেন তবে ধর্ম 
সংস্থাপনাকাজ্ফির লিখিত বচনের বিষয় তাহারা হইয়া পাতক গ্রস্ত এবং 
ব্রাহ্মণ্য হীন হইবেন ॥ যবনী কি অন্য জাতি পরদার মাত্র গমনে সর্ববদ! 
পাতক এবং সে ব্যক্তি দস্থ্য ও চণ্ডাল হইতেও অধম কিন্ত তত্ত্রোক্ত শৈব 
বিবাহের দ্বারা বিবাহিতা যে স্ত্রী সে বৈদ্দিক বিবাহের স্ত্রীর ন্যায় অবশ্য 
গম্যা হুয়। বৈদিক বিবাহের স্ত্রী জন্ম হইব! মাত্রেই পত়্ী হইয়া সঙ্গে 
স্থিতি করে এমত নহে বরঞ্চ দেখিতেছি যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ কল্য 
ছিল ন! সেই স্ত্রী যদি ব্রহ্মার কথিত মক্ত্র বলে শরীরের অন্ধাঙ্গ ভাগিণী 
অদ্য হয় তবে মহাদেবের প্রোক্ত মন্ত্রের দ্বারা গৃহীতা! যে স্ত্রী সে পতীরূপে 
গ্রাহ্থ কেন না হয়? শিবোক্ত শাস্ত্রের অমান্য ফাঁহারা করেন সকল শাস্্রকে 
এক কালে উচ্ছন্ন তাঁহারা করিতে পারগ হয়েন এবং অস্ত্রোক্ত মন্ত্র গ্রহণ 
ও অনুষ্ঠান তাহাদের রখ! হুইয়। পরমার্থ তাহাদের সর্ব বিফল হয়। 
খাদ্যাখাদ্য ও গম্যাগম্য শাস্ত্র প্রমাণে হয় গো শরীরের সাক্ষাৎ রস যে 
হুগ্ধ সে শাস্ত্র বিহিত হুইয়াছে অতএব খাদ্য হইল আর গৃঞ্রীনাদি যাহা 
পৃথিবী হুইতে জন্মে অথচ স্মৃতিতে নিষেধ প্রযুক্ত ন্মার্ত মতাবলম্বিদের 
তাহ! ভোজনে পাঁপ হয় সেইরূপ স্থৃতির বচনে সত্য ত্রেতা৷ দ্বাপরে ব্রাহ্মণ 
চতুর্ববর্ণের কন্যা বিবাহ করিয়াও সন্তান জন্মাইয়াও পাতকী হইতেন না 
সেই রূপ সাক্ষাৎ মহেশ্বর প্রোক্ত আগম প্রমাণে সর্ধ্ব জাতি শক্তি শৈবে! 
দ্বাহে গ্রহণ করিলে পাঁতক হয় না এ সকর্ল“বিষয়ে শীন্ত্রই কেবল প্রমাণ ॥ 
প্য্থ| বয়োজাতিবিচারোত্র শৈবোদ্ধাহে ন বিদ্যতে। অসপিগাং ভর্ভৃ- 
হানা মুন্বহেচ্ছত্তুশীননাৎ” | . মহা! নির্ববাণ॥ শৈব বিবাহে বয়স ও জাতি 
ইহার বিচার নাই কেবল সপিগডা ন! হয় এবং সভর্তৃকা না হয় তাহাকে 
শিবের আজ্ঞা বলে শক্তি রূপে গ্রহণ ক্ষরিবেক। কিন্তু খাহারা স্মার্ত- 
মতাবলম্বী ও যাহাদ্ধের উপাসনা মতে শৈব শক্তিষ্গ্রহণ হইতে পারে না 
অথ্‌চু যবনী কিন্বা অন্য অত্তযজ স্ত্রীকে-গমন কারন তীহারাই পূর্বোক্ত 
স্ৃতি বচনের বিষয় হয়েন অর্থাৎ সৈই সেই জাতি প্রাপ্ত অবশ্যই হয়েন। 
ইতি'বৈশাখ ৩০ শক ১৭৪৪ ॥ ষ্ঠ . 
চি ০৭ 


পথ্য প্রদান । 


৩১৯ 


বেদান্ত গ্রস্থ। 


ভূমিকা । 

ওঁতৎসৎ ৯৫ বেদের পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞার দ্বার! এবং বেদাস্ত শাস্ত্রে 
বিবরণের দ্বারা এই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে সকল বেদের প্রতিগাদ্য সন্্রপ 
পরত্্গ হইয়াছেন। যদি সংস্কৃতশব্দের বুৎ্পত্তি বলের দ্বারা ক্ষ পরমাত্মা 
সর্বজ্ঞ ভূম! ইত্যাদি ব্রহ্মবাচক প্রসিদ্ধ শব্দ হইতে কোন কোন দেবতা! 
কিস্বা মন্ু্যকে প্রতিপন্ন কর তবে সংস্কৃত শব্দে' যে সকল শীস্ত কিন্বা 
কাচ বর্ণিতুইয়াছে "তাহার অর্থের হৈ কোন মতে থাকে না যে হেতু 
ঝ্যুৎপত্তি বলেতে কৃষ্ণ শব্দ আর রাম শব্দ পশুপতি শব্দ এবং কালী 
হুর্গাদি শব্দ হইতে অন্য অন্য বস্তু প্রতিপাদ্য হুইয়া কোন্‌ শার্টের কি 
প্রকাব তাত্পর্য্য তাহার নিশ্চয় হইতে পারে না । ইহার কারণ এই যে 

ংক্কুতে নিয়ম করিয়াছেন যে শব্দ সকল প্রায়শ ধাতু হইতে বিশেষ বিশেষ 
প্রত্যয়ের দ্বার৷ নিষ্পন্ন হয় সেই ধাতুর ক এবং প্রত্যয়ো নানা 
প্রকার অর্থে হয় অতএব প্রতি শব্দের নান প্রকার, বুযুৎপত্তি বলেতে 
অঁনেক প্রকার অর্থ হইতে পারে । অধিকন্ত কিঞ্চিৎ মনে! নিবেশ করিলে" 
সকলে অনায়াসে নিশ্চয় করিবেন যে যদি রূপপ্ণ বিশিন্ট কোন দেবত! 
কিন্বা মনুষ্য বেদান্ত শাস্ত্রের বক্তব্য হইতেন তবে বেদান্ত পঞ্চাশদধিক পঁচশত 
ুত্রে কোন স্থানে সে দেবতার কিন্ব। মন্নুষ্যের প্রসিদ্ধ নামের কিন্বা রূপের ' 
বর্ণন অবশা হুইত কিন্ত & সঞ্চল সত ব্রচ্ম বাচক শব্দ বিনা দেবতা কিবা 
মন্ষ্যের কোন প্রসিদ্ধ নামের চর্চার লেশ গ্লাই। যদি বল বেদে কোন" 
. কোন স্থানে,রূপগুণ বিশিষ্ট দেবতার এবং ষ্টন্ুষ্যের ব্রক্গত্ব রূপে বর্ণন 
করিয়াছেন অতএব তাহারা সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপে উ্টাস্য হয়েন ইহার উত্তর 
এই অত্যপ্প মনোযোগ করিলেই শ্র্ীতি হইবেক যে এমত কথনের ছারা 
দেবতা কিনা মন্য্যের "দাক্ষাত ব্্ষত্ প্রতিপন্ন হয় নাই যেহেতু বেদেতে 
যেমন কোন'কোন দেবতার এবং মন্গুষ্যের ব্র্ধত্ব কথন দেখিতেছি প্েই 
রূপ আকাশেরৎ এবং মনের এখং অন্বাদির স্থানে স্থানে বেদে ব্রহ্ধত্ব রূপে 
ৰ্ণন আছে এসকলকে ব্রহ্ম কথনের তাৎপধ্য বেদের এই হয় যে ব্রশ্ি সর্ব 


(৮) 

ময় ছুয়েন তীহাঁর অধ্যাস করিয়া সকলকে ব্রন্রূপে স্বীকার করা যায় 
পৃথক পৃথককে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বর্ণন করা বেদের তাৎপর্য নে। এইমত 
সিদ্ধান্ত বেদ,আপনি' অনেক স্থানে করিয়াছেন তবে অনেকেই কখন পশু 
পক্ষীকে কখন মৃত্তিকা পাষাণ ইত্যাদিকে উপাস্য কপ্পন। করিয়া ইহাতে 
মনকে কি বুদ্ধির দ্বারা বদ্ধ করেন বোধগম্য করা যায় না এরূপ কম্পন 
কেবল অণ্পকালের পরম্পর! দ্বারা এদেশে-প্রসিদ্ধ হইয়াছে । লোকেতে 
বেদান্ত শাস্ত্রের অপ্রাচুর্্য নিমিত্ত স্বার্থপর পণ্ডিত সকলের বাক্য প্রবন্ধে 
এবং পূর্ব্ব শিক্ষা ও সংস্কারের বলেতে অনেক '্মনেক স্ববোধ লোক এই 
কপ্পনাতে মগ্ন আছেন এ নিমিত্ত এ অকিঞ্চন বেদাভ শাস্ত্রের অর্থ ভাষাতে 
এক প্রকার যথা সাধ্য প্রকাশ করিলেক। ইহার দৃষ্টিতে জানিবের্ন যে 
আমাধদের মূল শীল্সানগুসারে ও অতি পূর্ব প্ররম্পরায় এবং বুদ্ধির বিবে 
চনাতে জগতের অস্টা পাতা সংহর্তা ইত্যাদি বিশেষণ গুণে.কেবল ঈশ্বর 
উপাস্য হইয়াছেন অথবা! সমাধি বিষয় ক্ষমতাপন্ন 9 ্রহ্ষময় 
এমত রূপে সেই ব্রহ্ম সাধনীয় হয়েন। 

তিন চারি বাক্য লোকের! টানা তা 
কেও তাহার পূর্বাপর না৷ দেখিয়া আপন আপন মতের প্রতি নিমিত এর 
সকল বাক্যকে প্রমাণের ন্যায় জ্ঞান করেন এবং সর্বদা! বিচার বালে 
কহেন। প্রথমত এই যৃহাকে ব্রক্ম জগৎ কর্তী. কহ তাহো বাক্য মনের 
'অগোচর স্থৃতরাং তাহার উপাসন] অসম্ভুব হয় এই ন্রিমিত্ব কোন রূপ 
গুণ বিশিষ্টকে জগতের কর্তা জানিয়া উপৃ'জনা ন! করিলে নির্ব্বাহ হইতে 
'“পারৈ নাই অতএব রূপ গুদ বিশিষ্টের উপাসনা আরশ্যকহয়। ইহার, 
সাান্য উত্তর এই) ব্যক্তি বাল্যকালে শত্রণ্রস্ত এবং দেশাস্তর 
হইয়া আপনার পি নিিপণ কিছু জানে নাই এনিমিত্ত সেই ব্যক্তি : 
যুবা হইলে' পরে যে কোন বস্তু সপ্যুখে পাইবেক তাহাকে পিতা রূপে 
গ্রহণ করিবেক এমত নহে বরঞ্চ সেই ব্যক্তি গিতার উদ্দেশে কোন ক্রিয়া 
করিবার সম্তয়ে অথবা পিতার মঙ্গল প্রার্থন! করিবার কালে এই কহে যে 
যে জন জন্থাদাতু তীহার শ্রেয় হউক ।'সেই মত এখানেও জানিবে যে 
বন্ষের স্বরূপ জেয় নহে কিন্তু তাহার উপাসনা কালে তাহাকে জগতের 
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অন্টা পাতা সহর্তা। ইতাদি বিশেগণের দ্বাবা লক্ষ্য করিতে হ্থু তাহা । 
কল্পনা কোন নম্বর নাম.রূপে কিরূপ কর! দাইতে পারে। সর্কদ। বে কল 
বস্তু যেমন চন্্র সুর্য্যাদি আমরা দেখি ও তাহার দ্বার! ব্যবহার নিষ্পন্ন করি 
তাহারো যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারি না ইহাতেই বুঝিকে যে ঈশ্বর ইন্দি- 
য়ের অগোঢর তীহার স্বপ্ূপ কি রূপে জানাশায় কিন্ত জগতের নানাবিধ 
রচনার এবং নিয়মের দৃষ্টিতে তাহার কর্তৃত্ব এবং নিয়ন্তত্ব নিশ্চয় হইলে 
কৃতকা্ধ্য হইবার সন্তব হয়। সামান্য অবধানে নিশ্চয় হয় যে এই দুর্গম) 
নান। প্রকার রচনা বিশিষ্ট জগতের কর্তা, ইহা! হইতে ব্যাপক এবং অধিক 
শক্তিমান/অবশ্য হুইবেক ইহার এক অংশ কিন্বা ইহার ব্যাপ্য কোন বস্তু 
ইহা বণ কি যুক্তিতে অঙ্গীকার করা যায়। আর এক অধিক আম্চর্য। 
এই যে ম্বজৃতীয় বিজাতীয় অনেকেই নিরাকার ঈশ্বরের উদ্দেশে)উপাসনা 
করিতেছেন ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন অথচ কহিতেছেন যে নিরাঁকার ঈশ্বর 
তাহার উপাসনা কোন মতে হইতে পারে না ॥ ১॥ দ্বিতীয় বাক্য রচন। 
এই যে পিতা! .প্রিতঁমহ এবং-স্ববর্গের! য়েমতক্ে অবলম্থন করিয়াছেন 
তাহার অন্যথা করণ অতি অযোগ্য-হুয়। লোক সকলের পূর্ব পুর'য এব 
স্বর্গের প্রতি অত্যন্ত স্্রেহ স্থৃতরাং এবাক্যকে পর পূর্ব বিবেচনা ন। 
করিয়া প্রমাণ স্বীকার.করেন ইহার সাধারণ উত্তর এই যে কেবল স্ববর্গের 
মত হয় এই প্রমাণে মত গ্রহণ করা পশু জাতীয়ের ধর্ম্ম হয় যে সর্ব্বদ! 
স্ববর্গের ক্রিয়াঁচুসারে কার্যা করে। মনুষ্য যাহার সঙ অসৎ বিবেচনার 
বুদ্ধি আছে পে" কি রূপে ক্রিয়ার দোষ গুণ বিবেচনা! না করিয়! স্ব ' 
করেন এই প্রমাণে, ব্যবহার এবং পরমার্থ* কার্ধা নির্বাহ করিতে পানে 
এই মত সরকতর সর্ধকালে হইলে পর পৃথক,পৃথক মত এপর্যন্ত হউত ন! 
বিশেষত স্বাপনাদের মধ্যে দেখিতেছি যে এ্রম্ন জন বৈষ্ণবের কুলে জন্ম 
লইয়া শীক্রু হইতেছে দ্বিতীয়.ব্যক্তি শাক্ত কুর্নে বৈষ্ণব হয় আর স্যার্থ 
উষ্টীচার্য্যের পরে যাহাকে এক শত বৎসর হয় না যাবতীয় পরমার্থ কর্ম 
স্নান দান ব্রতোবাস প্রভৃতি পূর্ব মতের ভিন্ন প্রকারে হইতেছে আর 
সকলে কেন যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ,ে কালে এদেশে আইসেন "তাহাদের পা-. 
য়েতে মোজা! এবং জামা ইত্যাদি বেশ এবং গো যান ছিল তাছার পাবে 
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পরে সন সকল ব্যবহার কিছুই রহিল না আর ব্রাক্মণের যবনাদির দাসত্ব 
'করা এবং যবনের শাস্ত্র পাঠ করা এবং যবনকে শাস্ত্র পাঠ করান কোন্‌ 
পুর্ব ধর্ম ছিল। অতএব বব যে উপাসনা ওব্যবহার করেন তাহার ভিন্ন 
উপাসনা করা এবং পূর্ব পূর্র্ব নিয়মের ত্যাগ আপনারই সর্বদা! স্বীকার 
করিতেছি তঘে কেন এমতন্ধাক্যে বিশ্বাস করিয়া পরমার্থের উত্তম পথের 
চেষ্টা না করাথায় ॥২॥ তৃতীয় বাক্য এই যে ব্রহ্ম উপাসনা করিলে 
মন্ুষ্যের লৌকিক ভক্রাভত্র জ্ঞান এবং ফু গন্ধ আর অগ্থি ও জলের 
পৃথক জ্ঞান থাকে না অতএব সুতরাং ঈশ্বরের উপাসনা গৃহস্থ লোকের 
'কিবূপে হইতে পারে। উত্তর। তাহারা কি প্রমাণে এবাক্য রচনা 
করেন তাহা জানিতে পারি নাই যেহেতু আপনারাই স্বীকার করেন যে 
নারদ জনক সনৎকুমারাদি শুক বশিষ্ঠ ব্যাস কপিল প্রভৃতি ব্রহ্ষজ্ঞানী 
ছিলেন অথচ ইহারা অগ্রিকে অগ্ি জলকে জল ব্যবহার করিতেন এবং 
রাজ্য কর্ম আর গার্হস্থ্য এবং শিবা সকলকে জ্ঞানোপদেশ যথাযোগ্য করি- 
তেন তবে কি রূপে বিশ্বাস করা যায় যে ব্রহ্গজ্ঞানীর ভদ্রাভদ্রাদি জ্ঞান 
ফিছুই থাকে নাই আরকি রূপে একথার আদর লোকে করেন তাহা 
জানিতে পারি না। ' বিশেষতঃ আশ্চর্য্য এই যে ঈশ্বরের উপাসনাতে, 
দ্রাতদ্র জ্ঞান থাকে আর ব্রহ্ম উপাসনাতে ভদ্দ্রাকদ্র জ্ঞানের বহিভূতি 
হইয়া লোক ক্ষিপ্ত হয় ইহাও লোকের বিশ্বাস জম্মো। যদি কহ সর্বত্র 
ব্রহ্মজ্তান করিলে ভেদ জ্ঞান আর তদ্রাতদ্রের জ্ঞান কেন খাঁকবেক তাহার 
উত্তর এই যে লোক যাত্রা নির্ববাহ নিমিত্ত পুর্ব পূর্ব ব্রন্মজ্ঞানীর ন্যায় 
চক্ষু কর্ণ হস্তাদ্দির কর্ম্ম চক্ষু কর্ণ হস্তাদির দ্বারা অবশ্য. করিতে হয় এবং 
পুত্রের সহিত পিতার কর্ম পিতার সহিত পত্রের ধর্ম আচরণ করিতে হুই- 
বেক যেহেতু এসকল শিয়র্র কর্তা ব্রহ্ম হয়েন। যেমন দশ জন ন্্ম বিশিষ্ট 
মনষোর মধ্যে একজন অভ্রান্ত যদি কালুক্ষেপ করিতে চাহে, সেই ভ্রম 
বিশিউ লোক সকলের অভিপ্রায় দেহ-যাত্রার নির্বাহার্থ লৌকিক আচরণ 
করিবেক ॥ ৩॥ চতুর্ণ বাক্য প্রবন্ধ এই যে পুরাণে এবং তত্ত্রাদিতে নানা- 
বিধ সাকার উপাসনার প্রয়োগ আছে অতুএরব সাকার উপাসনা কর্তব্য। 
তাহার *উত্তর এই। পুরাণ এবং তস্ত্রাদিতে যেমন সঁকোর উপাসনার 
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বিধি আছে সেই রূপ জ্ঞান প্রকরণে তাহাতেই লিখেন যে এসকুল যত 
কহি সকল ব্রহ্ষের রূপ কণ্পন! মাত্র অন্যথা! মনের দ্বারা যে রূপ কত্রিম 
হুইয়া উপাস্য হইবেন সেই রূপ এ মনের অন্য বিষয়ে সংযোগ হইলে 
ধ্বংসকে পায় আর হস্তের কৃত্রিম রূপ হস্তাদির দ্বারা ক্লে কালে নষ্ট 
হয় অতএব যাবৎ নাম রূপ বিশিষ্ট বস্তু সকল নম্বর ব্রক্মাই কেবল জ্ঞেয় 
উপাস্য হয়েন। অতএব এই রূপ পুরাণ তত্তের বর্ণন দ্বারা! পূর্ব পূর্ব ষে 
সাঁকার বর্ণন কেবল ঘর্বলাধিকারীর মনোরগ্রানের নিমিত্ত করিয়াছেন এই 
নিশ্চয় হয়। আর বিশেষ বুদ্ধির মতাস্ত ঘগ্রাহ্থ বস্তু কেবল পরস্পর 
অনৈক্য কুন বলেতে বুদ্ধিমান বাক্তির গ্রাহা হইতে পাঁরে না অথচ পূর্ব. 
ৰাকোর ্বাঁমাংসা পর বচনে পুরাণাদিতে দেখিতেডি । ধাঁহারা সকল 
বেদাস্ত প্রতিপাদ্য 'পরমাত্মার উপাসনা না করিয়া পৃথক পৃথক কণ্পনা 
করিয়া উপাসনা করেন ভীহাদিগ্যে জিজ্ঞাসা কর্তব্য মে & সকল বন্তকে 
সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন কিন্বা অপর কাহাঁকেও ঈশ্বর কহিয়া তীহোর প্রতিমৃত্তি 
জানিয়া এ সকল বস্ঠীর পূজাদি করেন। ইহার উত্তরে শাহারা ধ সকল 
বস্তুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহিতে পারিবেন না যেহেতু এ সকল বস্তু নম্বর 
,এবং প্রায় তাহাদের কৃত্রিম অথবা বশী হত হয়েন। অতএব যে নম্বর এবং 
কৃত্রিম তাহার ঈশ্বরত্ব কিরূপে আছে স্বীকার করিতে পারেন এবং বর প্রাশ্বের 
উত্তরে সকল বস্তুকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি কহিতেও শ্রীহার! সম্কুচিত 
হইবেন যেছেছু ঈশ্বর যিনি অপরিমিত অতীন্দ্িয় তাহার প্রতিমূর্তি পরি 
মিত এবং ইন্রিয় গ্রাহথ হইতে পারে না। ইহার কারণ এই যে যেমন তাহার 
প্রতিমূর্তি তদস্থ্যায়ি, হইতে চাহে এখানে আহার বিপরীত দেখা মায় বরণ 
উপাঁসক মনুষ্য হয়েন সে মন্ুষ্যের বশীভূত এ সকল বস্তু হয়েন। এই প্র- 
শ্মের উত্তরে এরূপ ধদি কহেন যে ব্রহ্ম সর্বময় অতএব এ সকল বস্ত্র 
উপাসনায় ব্রদ্ষের উপাসন। সিদ্ধ হয় এই নিমিত্ত উ সকল বৃস্তর উপাসন। 
করিতে হুইয়াছে। তাহার উত্তর * এই যে যদি ব্রদ্ধ সর্বময় জানেন তবে 
বিশেষ বিশেষ ব্রপেতে পুজা করিবার তাৎপর্য হইত না। এস্বানে এমত 
যদি কহেন যে ঈশ্বরের আবির্ভাব যে রূপেতে অধিক গাছে* তাহার উপা-' 
সন! করা দায় | তাহার উত্তর এই । থে সথানাধিকা এবং হ্থাস বৃদ্ধিজ্ঘারা 
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পরিমিত হইল সে ঈশ্বর পদের যোগা হইতে পারে না! অন্এব ঈশ্বর কোন 
স্থানে অধিক আছেন কোন স্থানে অপ্প এ অত্যন্ত অসস্ভাবনা । বিশে- 
ষত এসকল রূপে প্রত্যক্ষে কোন অলৌকিক আধিকা দেখা যায় না। যদ 
কহেন এসকল «র্ূপেতে মায়িক উপাধি উস্বর্ষের বাহুল্য আছে অতএব 
উপাস্য হয়েন তাহার উত্তর এই যে মায়িক উপাধি খ্রশ্বর্যের হথযুনাধি- 
কোর দ্বারা লৌকিক উপাধির লঘুতা৷ গুরুতার স্বীকার কর! যায় পরমার্থের 
সহিত লৌকিক উপাধির কি বিষয় আছে যেহেতু লৌকিক প্রশ্ব্ধ্যের দ্বারা 
পরমার্থে উপাস্য হয় এমত স্বীকার করিলে অনেক দোষ লোকে উপস্থিত 
হুইবেক। বন্মত কারণ এই যে বহুকাল অবধি এই সংস্কার হইয়াছে যে 
কোন দৃশা কৃত্রিম বস্্রকে সন্মখে রাখাতে তাহাকে পুজা এবং কল্সাহারা্দ 
নিবেদন করাতে অতান্ত প্রীতি পাওয়৷ যায়। প্রায়শ আমারদের মধ্যে 
এমত স্তবোধ উত্তম ব্যক্তি আছেন যে কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিলে এসকপ 
ক!ণ্পনিক হইতে চিত্বকে নিবর্ত করিয়! সর্ব্ব সাক্ষী সন্্রপ পরক্রদ্ষের 
প্রতি চিন্তনিবেশ করেন এবং এ অকিঞ্চনকে পরে পরে তুষ্ট হয়েন। আমি 
এই বিবেচনায় এবং আশাতে তাহারদের প্রসন্নতা উদ্দেশে এই যত্বু করি- 
লাম। বেদান্ত শান্্ের ভাষাতে বিবরণ করাতে সংস্কতের শব্দ সকল 
স্থানে স্থানে দিয়া গিয়াছে ইহার দোষ যাহারা ভাষা.এবং সংস্কৃত জানেন 
তাহারা লইবেন না কারণ বিচার যোগ্য বাক্য বিনাসংস্কৃত শব্দের দ্বারা 
কেবল স্বদেশীয় ভাষাতে বিবরণ করা যায় না। আর আমি সাধ্যান্ুসারে 
স্বলত করিতে ক্রটি করি নাই উত্তম ব্যক্তি সকল যেখানে" অশুদ্ধ দেখি 
বেন তাহার পরিশোধন করিবেন আর ভাষাহুরোধে.কৌন কোন শব্দ লিখা 
গিয়াছে তাহারো দোষ মার্জনা করিবেন । উত্তরের লাঘব গৌরব প্রশ্রের 
লবুত। গুরুতার অন্থদারে হুর অতএব পূর্ব লিখিত উত্তর সকলের গুরুত্ব 
লুত্ব তাহার, প্রশ্নের গৌরব লাঘবের অনুসারে জানিবেন। এ সকল প্রশ্ন 
সর্ব্বদা শ্রবণে আইসে এনিমিত্ত এমত অযুক্ত প্রশ্ন সকলেরো! উত্তর অনি- 
চ্ছিত হইয়াও লিখা গেল ইতি শকাব্দা ১৭৩৭ কলিকাতা? 

'দৌ্জেিমস্য শান্তস্য তথালোচ মমান্তাং। কৃপয়া স্থবজনৈঃ শোধ্যা- 
স্ব টবরয়াম্মিঙ্নিবন্মনে 


অনুষ্ঠান । 
ওতৎসৎ 1_- 

(প্রথমত বাঙ্গলা ভাষাতে আবশ্যক গ্হ ব্যাপার নির্বাহের যোগ্য কেবল 
কতক গুলিন শব আছে। এভাষা সংস্কৃতের যেরূপ অধীন্প হয় তাহা অন্য 
ভাষার ব্যাখা। ইহাতে করিতার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে দ্বিতীয়ত এতাষায় 
গদ্যতে অদ্যাপি কোনো শান্ত কিম্বা কাব্য বর্ণনে আইসে না । ইহাতে এত- 
দেশীয় নেক লোক অনত্যাস প্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া 
গ্দা হইত অর্থটবাধ করিতে হঠাৎ পারেন না ইহা প্রতাক্ষ কান্ুনের 
তরজমার অর্থ বোধের সময় অন্ুতব হয় । অতএব বেদান্ত শাস্ত্রের ভাষার 
বিবরণ সার্মীন্য আলাপের ভাষার ন্যায় স্থগম না পাইয়া কেহ কেহ ইহাতে» 
মনোযোঠগর ন্যুানতা করিতে পারেন এনিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ 
লিখিতেছি। ফাহাদ সংস্কৃতে ব্যুৎপন্তি কিঞ্চিতো! থাকিবেক আর 
হারা ব্যুৎ্পন্ন লোকের সহিত সহবাস দ্বারা সাধু ভাষা কহেন আর শুনেন 
তাহাদের অণ্প শ্রমেই ইহাতে অধিকার জন্বিবেক। বাকোর প্রারন্ত 
| আর সমাপ্ি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে করিতে উচিত হয়। যে 
যে স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাভার প্রতি শব্দ তখন 
তাহ। সেই জপ ইত্যাদিকে পূর্বের সহিত অপিত করিয়া বাঁকোর শেষ 
করিবেন। স্বাবৎ ক্রিয় না পাইবেন তাবৎ পধ্যন্ত বাক্যের শেব অঙ্গীকার 
করিয়া অর্থ করিবার, চেষ্টা না পাইবেন। কোন্‌ নামের সহিত কোন, 
ক্রিয়ার অন্বয় হয় ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন যেহেতু এক বাঁকা 
কখন কখুন কয়েক নাম এবং কয়েক ক্রিয়া থাকে ইহার মধ্যে কহার স. 
হিত কাহার অন্বয় ইহা না জানিলে অর্থন্তান হইন্ডে পারে ন1। তাহার উদা- 
হুরণ এই । ব্রহ্ম ফাঁহাকে সকল, বেদে গান করেন আর যাহার সত্তার 
অবলম্বন করিয়া জগতের নির্বাহ চলিতেছে সকলের উপাস্য হয়েন। এ. 
উদাহরণে যদ্যপি ব্রহ্ম শব্দকে সকলের প্রথমে দেখিতেছি তত্রাপি সকলের, 
শেষে হয়েন এই যে ক্রিয়া শব্দ তাহার সহিউ বঙ্গ শব্দের 'অনয় হইতেছে । 
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আর মধ্যেতে গাঁন করেন যে ক্রিয়া! শব্দ আছে তাহার অন্বয় বেদ শব্দের 
সহিত ঘা চলিতেছে এ ক্রিয়া শব্দের সহিত নির্বাহ শব্দের অন্বয় হয়। 
অর্থাৎ করিয়! যেখানে যেখানে বিবরণ আছে সেই বিবরণকে পর পূর্ব 
পদের স্িত' অুস্বিত যৈন না করেন এই অনুসারে অনুষ্ঠান করিলে অর্থ 
বোধ হুইবাতে বিলম্ব হইবেক না। আর ধাঁহাদের ব্যুৎপত্তি কিঞ্িতে! 
নাই এবং ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস নাই তাহারা পণ্ডিত ব্যক্তির 
সহায়তাতে অর্থ বোধ কিঞ্চিৎ কাল' করিলে পণ্চাৎ স্বয়ং অর্থ বোধে সমর্থ 
হুইবেন। বস্তত মনোযোগ আবশ্যক হয়। এই বেদাস্তের বিশেষ জ্ঞানের 
নিমিত্ত অনেক বর্ষ উত্তম পণ্ডিতের! শ্রম করিতেছেন যদি দুই তিন মাস 
শ্রম করিলে এ শাস্ত্রের এক প্রকার অর্থ বোধ হুইতে পারে তগ্্ব অনেক 
স্বলভ জানিয়। ইহাতে চিত্ত নিবেশ কর উচিত হয়। 

“ . কেহো৷ কেহে এ শাস্ত্রে প্রবত্তি হইবার উৎনাহের ভঙ্গ নামিত্ত কহেন 
যে বেদের বিবরণ ভাষায় করাতে এবং শুনাতে পাপ আছে এখং শুদ্রের 
এ ভাষ। সুনিলে পাতক হয় । তাহাদিগ্যে জিজ্ঞাসা কর্তব্য যে যখন তাহাবৰ। 
শ্রুতি স্থৃতি জৈমিনি স্থত্র গীতা পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্র ছাত্রকে পাঠ করান 
তখন ভাষাতে তাহার বিবরণ করিয়া! থাকেন কি না আর ছাত্রের সেই 
বিবরণকে শুনেন কি না আর মহাভারত যাহাকে পঞ্চম বেদ আর সাক্ষাৎ 
বেদার্থ কহা যায় তাহার শ্লোক সকল শৃড্রের নিকট পাঠ করেন কি না 
এবং তাহার অর্থ শৃদ্রকে বুঝান কিনা শৃদ্রেরাও সেই বেদার্থের অর্থ 
এবং ইতিহাস পরস্পর ঝআলাপেতে কহিয়া থাকেন কি না আর শ্রাদ্ধ 
দিতে শৃত্র নিকটে এ সকল উচ্চারণ করেন কি না ।.যদি এই রূপ সর্বদা 
করিয়া থাকেন তবে বেদাস্তের এ অর্থের বিবরণ ভাষাতে করিবাতে দোষের 
উল্লেখ কি রূপে করিতে পারেন। স্থবোধ লোক সত্য শান্ত আর কাণ্প- 
নিক পথ ইহার বিবেচনা* অবশ্য করিতে পারিবেন। কেহ কেহ কহেন 
রন প্রাপ্তি যেমন রাজ প্রাস্তি হয়। সেই রাজ প্রাপ্তি তাহার দ্বারীর উপা- 

_ সন! ব্যতিরেক হুইতে পারে না সেই রূপ রূপ গুণ বিশিষ্টের উপাসনা 
বিনা-ন্রক্ম প্রাপ্তি হইবেক না। যদ্যপিও এ বাকা উত্তর যোগ্য নহে 
তত্রাপি লোকের সন্দেহ দুর করিবার নিমিত্ত 'লিখিতেছি। যে বাক্তি রাজ 
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প্রাপ্তি নিমিত্ব ছ্বারীর উপাসনা করে সে দ্বারীকে সাক্ষাৎ রাজ! কহে না 
এখানে তাহার বিপরীত দেখিতেছি যে রূপ গুণ বিশিষ্টকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম 
কহিয়া উপাসন! করেন । দ্বিতীয়ত রাজ। হইতে রাজার দ্বারী স্থুসাধ্য এবং 
নিকাট্থ সথতরাং তাহার দ্বারা রাজ প্রাপ্তি হয় এখানে তাহার অন্যথা 
দেখি ব্রহ্ধ সর্বব্যাপী আর যাঁহাকে তাহার দ্বারী কহু তেহো৷ মনের অথবা 
হস্তে কত্রিম হয়েন কখন তাহার স্থিতি হয় কখন স্থিতি না হয় কখন 
নিকটস্থ কখন ছুরস্থ অতএব কি রূপে ্রমত বস্তুকে অন্তর্যামী সর্বব্যাপী 
পরমাত্মা হইতে নিকাট্থশ্বীকার করিয়। ব্রহ্ম প্রাপ্তির সাধন কহা৷ যায়। 
তৃতীয়ত।চৈতন্যাদি রহিত বস্ত কি রূপে এই মত মহত সহায়তার ক্ষমতা- 
পৃন্ন হইচি পারেন। মধ্যে মধ্যে কহিল থাকেন যে পৃথিবীর সকল 
লোকের যাহা মত হয় তাহা! ত্যাগ করিয়া দুই এক ব্যক্তির কথ গ্রাহা কে 
করে আর পু্ব্ে কেহো পপ্তিত কি ছিলেন না এবং অন্য কেহ পণ্ডিত কি 
সংসারে মাই যে তাহার! এই মতকে জানিলেন না এবং উপদেশ করিলেন 
না। যদ্যপিও এফত নকল প্রশ্টের শ্রবণে কেবল মানস ছুঃখ জন্মে তত্রা- 
. পরি কাধ্যান্থরোধে উত্তর দিয়! যাইতেছে। প্রথমত একাল পর্যন্ত পৃথিবীর 
যে সীমা আমর! নিদ্ধীরণ করিয়াছি এবং যাতায়াত করিতেছি তাহার 
বিংশতি অংশের এক অংশ এই ছিন্দোস্থান না হয়। হিন্দুরা যে দেশেতে 
প্রচুর রূপে বাস করেন তাহাকে হিন্দোস্থান কহা! যায়। এই হিন্দোস্থান 
ভিন্ন অর্ধ্েকহইতে অধিক পৃথিবীতে এক নিরঞ্রীন পরব্র্মের উপাসনা 
লোকে করিক্ক' থাকেন এই হিন্দোস্থানেতেও শান্ত্রোক্ত নির্ববীণ সম্প্রদা৷ এবং 
নানক সম্প্রদা আর.দাছু*সম্্দা। এবং শিবনারায়ণী প্রভৃতি অনেকে কি - 
গৃহস্থ কি বিরক্ত কেবল নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা করেন তদ্দে কি 
রূপে কহেন যে তাবৎ পৃথিবীর মতের বহির্ভূত এই ব্রহ্ষোপাস্ুনার মত 
হয়। আর পূর্বেও পণ্ডিতের! যদি এই মতকে কেছে না জানিতেন 
এবং উপদেশ না করিতেন তবৈ ভগ্রবান বেদব্যাস এই' সকল স্মত্র কি 
রূপ করিয়! পলোকের” উপকারের নিমিত্ত প্রকাশ করিলেন এবং বাদরি 
বশিষ্ঠাদদি আচার্য্েরা কি প্রকারে এইরূপ ব্রন্ধোপদেশে গ্রঁুর গ্রন্থ-প্রকাঠ 
করিয়াছেন |. ভগবান শশ্বরাচার্ধয এবং তাঁধ্যের টীকাকার সকলেই কেবল 


(১৬) 

রঙ্গ স্থাপন এবং ব্রহ্ষোপাসনার উপদেশ করিয়াছেন নবা আচার্য্য গুরু 
নানক' প্রভৃতি এই ব্রক্ষোপাসনাকে গৃহস্থ এবং বিরক্তের প্রতি উপদেশ 
করেন এবং আধুনিকের 'মধ্যে এই দেশ অবধি পঞ্রী।ব পধ্যন্ত সহস্র সহস্র 
লোক ব্রন্মোপাসক এবং ব্রহ্ম বিদ্যার উপদেশ কর্তা আছেন। তবে আমি 
যাহা না জানি সে বস্তু অপ্রসিদ্ধ হয় এমত নিয়ম যদ্দি করহ তবে ইহার 
উত্তর নাই। এতদ্দেশীয়ের! ঘি অন্রসন্ধান আর দেশ ভ্রমণ করেন তবে 
কদাপি এ সচল কথাতে যে পৃথিবীর 'এবং সকল পণ্ডিতের মতের ভিন্ন 
হয় এমত বিশ্বাস করিবেন না। আমাদিগ্যের উচিত যে শান্তর এবং বুদ্ধি 
উভয়ের নিদ্ধারিত পথের সর্ব্রথা চেক্টা করি এবং ইহার অবলঙ্গন করিয়! 
ইহ লোকে পর লোকে ক্ৃতার্থ হই। 
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শু তৎসৎ ॥ কোন কোন শ্রর্গতর অর্থের এবং ভাগপর্যের হঠ।২ 
অনৈক্য বুঝায় যেমন এক শ্রুতি ব্রক্ম হইতে জগতের উৎপন্তি মার এক 
শ্র্ঘতি আকাশ হুইতে বিশ্বের জন্ম কহেন আর যেমন এক শ্র্তি ত্রদ্মের 
উপাসনাতে প্ররুত্ব করেন অন্য শ্রতি স্র্য্যের কিন্বা! বায়ুর দ্উপাঁসনার জ্ঞা 
পক হয়েন এবং কোন কোন শ্র্তি বিশেষ.ক্ররিঝা বিবরণের অপেক্ষা 
করেন যেমন এক শ্র্তি কহেন যে পাঁচ পাঁচ জন। ইহাতে কি রূপ 
পচ পচ" জন স্পন্ট বুঝায় নাই। এই নিমিত্ত পরম কারুণিক ভগবান 
বেদব্যাস পশচশত পঞ্চাশত' অধিক স্মত্র ঘটিত বেদাস্ত শান্তর দ্বারা সকল 
শ্র্ণতির সমন্নয় অর্থাৎ অর্থ ও তাঁৎপধ্য্যের ধকা এবং বিশেষ বিবরণ 'করিয়। 
কেবল ব্দ্ধ/সমুদায় “বেদের গ্রতিপাদা হুয়েন ইহা স্পন্ট করিলেন যেহেতু 
বেদে পুঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন যে সমুদ্বায় বেদে ব্রচ্জছকে কছেন 

এবং ব্রদ্মই বেদের প্রতিপাদ্য হয়েন। ভগবান পুজ্যপাঁদ শঙ্করাচার্ধ্য ভাষ্যের 
সঠট 5775 করিলেনন এ বেদাস্ত 
শাস্ত্রের প্রয়োজন মোক্ষ হয় আর ইহার বিষয় অর্থাৎ তাপর্ধ্য বিশ্ব এবং 
ব্রন্মের কা জ্ঞান অতএব এ শাস্ত্রের প্রতিপাদা ব্রঙ্গ আর এ শান্র 
বন্ধের প্রতিপাদক হয়েন। 
7 ও ব্রক্ষণে নমঃ ॥ ,ও' তৎসৎ ॥ অথাতো ব্রহ্গজিজ্ঞাসা ॥ ১॥ চিত্ব 
শুদ্ধি হইলে পর ব্রহ্ষজ্ঞানের অধিকার হয় এই হেতু তখন ব্রদ্ বিচারের 
ইচ্ছা জন্মে ॥ ১*॥ ব্রন্ম লক্ষ্য এবং বুদ্ধির গ্রাহা না হয়েন তবে কি রূপে 
বন্ধ তব্বের বিচান্স হইতে পারে এই সন্দেহ পর ্ত্রে দুর করিতেছেন। 
জন্মাদাস্য র়তঃ॥ ২॥, এই বিশ্বের জন্ম স্থিতি নাশ নাশ যাহা হইতে হয় ভিন, 
ক্ষ অর্থাৎ বিশ্বের জম্ম স্থিতি তঙের দ্বারা ব্রদ্ষকে নিশ্চয় করি। যেসেডু 
কার্ধ্য থাকিলে কারণ থাকে। কার্য না থাকিলে কারণ থাকে না। রন্ষের 
এই তটস্থ লক্ষণ হয় তাহার কারণ এই জগতের দ্বারা ব্রঙ্গকে নির্ণয় 
ইহাতে করেন। রক্ষের স্বরূপ লক্ষণ বেদে কহেন যে সত্য সর্বজ্ঞ এবং 
মিথ্যা জগৎ যাহার* সত্যতী দ্বারা সত্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। যেমন 
মিথ্যা সর্প সত্যরজ্ছ.কে আশ্রয় .করিয়া সপ্পের ন্যায় দেখায় ॥ ২ শর্গত 
এবং ফ্মৃতির রামণের দ্বারা বেদের নিতাতা দেখি অতগ্জব ব্রন্ম রেক্চ্বে 
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কারণ না হয়েন। এ সন্দেহ পরন্ত্রে দর করিতেছেন । শাস্যোনি- 
ত্বাৎ॥ ৩ ॥ শাস্ত্র অর্থাং বেদ তাহার কারণ ব্রহ্ম অতএব স্থতরাং জগৎ 
কারণ ব্রহ্ম হয়েন। অথবা শাস্ত্র বেদ সেই বেদে ব্রন্দের প্রমাণ পাওয়া যাই- 
তেছে যেহেতু বেদের দ্বার! ব্রক্ষের জগতকর্তৃত্ব নিশ্চিত হয় ॥ ৩ ॥ বেদ 
ব্রহ্ষকে কহেন এবং কর্্মকেও কছেন তবে সমুদায় বেদ কেবল ব্রন্দের 
প্রমাণ কি রূপ ্ুইতে পারেন এই সন্দেহ দূর করিতেছেন । তত, সমম্ব- 
যা ॥৪॥ ব্রক্গই কেবল বেদের প্রতিপাদ্য ইয়েন সকল বেদের তাৎপর্ধা 
ব্দ্ধে হয়। যেহেতু বেদের প্রথমে এবং শেষে আর মধ্যে পুনঃ পুন: ব্রহ্ম 
কথিত হুইয়াছেন। সর্ব বেদ! য় পদমামনস্তি ইত্যাদি ঝূতি ইহার 
প্রমাণ। কর্মাকাণ্তীয় শ্রতি পরম্পরায় ব্রদ্ধকেই দেখান । হেঁহেতু শান্স- 
বিছিত কর্মে প্রবৃত্তি থাকিলে ইতর কর্ণ হইতে নিবৃত্ত হইয়! শুদ্ধি 
হয় পশ্চাৎ জ্ঞানের ইচ্ছা জঙ্বে ॥৪॥ বেদে কছেন সৎ নর পূর্বের 
ছিলেন অতএধ সৎ শব্দের দ্বার! প্রকৃতির জ্ঞান কেন না হয় এই সন্দেহ 
দুর করিতেছেন । ইক্ষতের্নাশবং ॥ ৫ । স্বভাব.জগ€ কারণ না হয় যেহেতু 
শব্দে অর্থাৎ বেদে স্বভাবের জগ কর্তৃত্ব কহেন নাই সৎ শব্দ যে বেদে 
কহিয়াছেন তাহার নিত্য ধর্ম চৈতন্য। কিন্তু স্বভাবের চেতন নাই যে- 
হেতু ইক্ষতি অর্থাৎ স্থির সংকপ্প করা চৈতন্য অপেক্ষা রাখে সে চৈতন্য 
ব্দ্ের ধর্ম হয় প্রকৃতি প্রভৃতির ধর্ম নহে ॥ ৫ ॥ গৌণশ্চেন্নাত্বশব্দাৎ ॥ ৬ ॥ 
যেমত' তেজের দৃ্টি এবং জলের দৃ'্টি বেদে গৌণ রূপে কহিতেছেন সেই 
রূপ এখানে প্রকৃতির গৌণ দ্বষ্টির অঙ্গীকার করিতে পারা যায় এমত 
.নহে। যেহেতু এই শ্রণতির, পরে পরে সকল শ্রতিতে আত্ম শব্দ চৈতন্য 
বাচক হয় 'এমতদেখিতেছি অতএৰ এই স্থানে ইক্ষণ কর্তা কেবল চৈতন্য 
স্বরূপ আত্ম! হয়েন ॥ ৬॥ আত্মাশব্দ নানার্থবাচী অতএৰ এখানে আত্মা- 
শব দ্বারা এপ্রকৃতি বুঝায় এমত নহে । .তন্লিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ ॥ ৭ | 
যেহেতু আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তির মোক্ষ ফল হয় এই রূপ উপদেশ শ্বেতকেতুর 
প্রতি শ্রুতিতে “দেখা যাইতেছে । আত্মশব্দ দ্বার এখানে জড় রূপা 
্র্কতি অভিপ্রায় করহ তবে শ্বেতকেতুর, চৈতন্য নিষ্ঠত! না হইয়া জড় 
নিষ্ঠত্বা দোষ উপস্থিত হয় ॥ ৭ ॥ লোক বৃক্ষ শাখাতে'কখন আকাশস্থ 


(১৯) ৪ 
চন্ত্রকে দেখায়। সেই রূপ সৎ শব্দ প্রকৃতিকে কহিয়ও পরম্পরায় 
ব্রহ্ষকে কহে এমত না হয়। হেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥ চ ॥ যেহেতু শাখা দ্বারা 
যে ব্যক্তি চন্দ্র দেখায় সে বান্তি কখন শাখাকে.হেয়,করিয়া কেবল চন্দ্রকে 
দেখায় কিন্তু সত শব্দেতে কোন মতে হেয়ত্ব করিয়া বেদেত্তে কথন নাই । 
স্থত্রে যে শব্দ আছে তাহার দ্বারা অভিপ্রায়.এই ঘে একের অর্থাৎ প্রর- 
তির জ্ঞানের দ্বারা! অন্যের অর্থাৎ ব্রচ্মের জ্ঞান কিরূপে হইতে পারে ॥ ৮ ॥ 
স্বাপায়াৎ ॥ ৯ ॥ এবং আত্মতে জীবের অপ্যয় অর্থাৎ লয় হওয়া! বেদে 
শুনা যাইতেছে প্রর্কতিতে লয়ের শ্রুতি নাই ॥ ৯ ॥ গতিসামান্যাৎ ॥ ১০ ॥ 
এই রূপ ঘ্েদেতে সম ভাবে চৈতনা স্বরূপ আত্মার জগৎকারণত্ব বোধ 
হইতেছে 4৪ ১, ॥ শ্রুতত্বাচ্চ ॥ ১১ ॥ সর্ধ্জ্ের জগতকারণত্ব সর্বত্ শ্রুত 
হইতেছে । অতএব জড় স্বরূপ স্বভাব জগৎ কারণ না হয় ॥ ১১॥ আনন্দ 
ময় জীব এমত শ্রণতিতে আছে অতএব জীব সাক্ষাৎ আনন্দময় হয় এমত 
নহে । আনন্দময়োভ্যামাৎ 1 ১২ ॥ ব্রহ্ম কেবল সাক্ষাৎ আনন্দময় যেহেতু 
পুনঃ পুনঃ শ্রুতিতে ব্রদ্ধকে আনন্দময় কহিতেছেন। যদি কহ শ্র্গতি পুনঃ 
পুনঃ ব্রহ্ষকে আনন্দ-শব্দে কহিতেছেন আনন্দময় শব্দের কথন পুনঃ পুনঃ 
নাই । "তাহার উত্তর এই যেমন জ্যোতিষের দ্বারা যাগ করিবেক যেখানে 
বেদে কহিয়াছেন সেখ্মনে তাৎপর্যা জ্যোতিফ্টোমের দ্বারা যাগ করিবেক 
সেইরূপ 'আনন্দ শব্দ আনন্দময় বাচক। তবে আনন্দময় ব্রহ্ম লোকে 
জীব রূপে শরাঁরে প্রতীতি পান সে কেবল উপাধি দ্বারা অর্থাৎ সবধর্মম 
তাগ করিয়া পঞ্ন ধর্ট্ে প্রকৃশ পাইতেছেন। যেমন স্ু্য্য জলাধার স্থিত 
হইয়া অধস্থ এবং কম্পত্বিত হইতেছেন। রম্তৃত সেই জলাধার উপাধিব্ন, 
ভগ্ন হইলে ্ুর্য্যের অধশ্থিতি এবং কম্পাদ্দির অনুভব আর থাকে নাই। 
সেই রূপ ভীব মায়া ঘটিত উপাধি হুইতে দর হইলে আনন্দময় ব্রহ্ম 
স্বরূপ হয়ে এবং উপাধি জন্য স্বুখ ছুঃখের €ঘ অনুভব হইতেছিল সে অনু- 
ভব আর হইতে পারে নাই ॥ ৯২॥ বিকারশন্দান্েতি চেন্ন প্রাডুরধ্যাৎ ॥১৩। 
আনন্দ শব্দের পর" বিকারার্থে ময়ট প্রত্যয় হয়। এই হেতু আনন্দময় শব্দ 
বিকারীকে কয় অতএব যে বিকারী সে আনন্দমূয় ঈশ্বর হইতে পারে নাই 
এই মত সন্দেহ কুরিতে পার নাঁ। যেহেতু মেমন ময়ট প্রতায় বিভ্বারপর্থ 
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হয় সেই রূপ প্রচুর অর্থেও ষয়ট প্রতায় হয় এখানে আনন্দের প্রচুরতা' 
অভিপ্রায় হয় বিকার অভিপ্রায় নয় ॥ ১৩ ॥ তদ্ধেতুত্বব্যপদেশাচ্চ ॥ ১৪ ॥ 
আনন্দের হেতু ব্রহ্ম .হয়েন যেহেতু শ্রতিতে এই রূপ বাপদেশ অর্থাৎ 
কথন আছে অতএব ব্রহ্ষই আনন্দময় । যদি কহ ব্রহ্ম মায়াকে আশ্রয় 
করিয়া জীৰ হুয়েন তবে জীব আনন্দের হেতু কেন না হয়। তাহার উত্তর 
এই যে নির্দ্ল 'জল হইতে ষে কার্য্য হয় তাহা জলবৎ দুগ্ধ হইতে হুইবেক 
নাই ॥ ১৪ ॥ মাস্ত্ববন্রিকমেব চ গীয়তে ॥ ১৫॥ মন্ত্রে যিনি উক্ত হয়েন 
তিহে” মাস্ত্রবর্ণিক সেই 'মাস্ত্রবর্ণিক ব্রহ্ম তাহাকেই শ্রুতিতে আনন্দময় 
রূপে গান করেন ॥ ১৫॥ নেতরোইনুপপত্তেঃ ॥ ১৬ ॥ ইতর অর্থাৎ জীব 
আনন্দময় জগৎ কারণ না হয় যেহেতু জগৎ স্্টি করিবার সং্ষপ্প জীবে 
আছে এমত বেদে কহেন নাই ॥ ১৬ ॥ ভেদব্যপদেশাচ্চ ॥ ১৭ ॥ জীব 
আনন্দময় না হয় যেহেতু জীবের ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় এমতে জীব আর ব্রন্ষের 
ভেদ বেদে 'দেখিতেছি ॥ ১৭ ॥ কামাচ্চ নাহ্মানপেক্ষা! ॥ ১৮ ॥ অনুমান 
শব্দের দ্বার! প্রধান বুঝায়। প্রধানের অর্থাৎ স্বর্ভতীবের আনন্দময় রূপে 
স্বীকার করা যায় নাই। যেহেতু কাম শব্দ বেদে দেখিতেছি অর্থাৎ সৃষ্টির 
পূর্ব স্্টির কামনা ঈশ্বরের হয় প্রধান জড় স্বরূপ তাহাতে কামনার 
সন্তাবনী নাই ॥ ১৮ ॥ তন্মিন্রস্য চ তদৃযোগং শান্তি ॥ ১৯॥ তন্মিন্‌ অর্থাৎ 
ব্রন্মেতে অসা অর্থাৎ জীবের মুক্তি হইলে সংযোগ অর্থাৎ একত্র ইওয়া বেদে 
কহেন অতএব ব্র্মই আনন্দময় ॥ ১৯ ॥ স্ুর্যোর অন্তর্বব্তী দেবতা যে বেদে 
শুনি সেজীব হয় এমত নহে। অন্তস্তদ্ধর্্মোপদেশাগ | ₹০ 1 অস্তঃ অর্থ।ৎ 
শক্যান্তর্ধর্তী রূপে ব্রহ্ম হয়েন জীব না হয় যেহেতু ব্রহ্ম ধর্মের কথন স্ুরধ্া 
্র্বত্রী দেবতাতে আছে অর্থাৎ বেদে কহেন স্ত্রী খশ্বেদ হয়েন 
এবং সাম হয়েন উকথ হয়েন যন্ুর্যেধেদ হয়েন এরূপে সর্বাত্রৎহওয়া ব্রদ্ের 
ধর্ম হয় জীবের ধর্ন্ম নয় ॥ ২ ॥ তেদব্যগ্াদেশাচ্চানাঃ ॥ ২১ ॥ সূর্্যাস্তরবর্তী 
পুরুষ নু্ধ্য হইতে অন্য হয়েন যেহেতু শ্র্্যের এবং সষ্ধ্যা্তরর্তীর তেদ 
কথন বেদে আছে ॥ ২১॥ এ লোকের গতি আকাশ হয় বেদে কহেন এ 
আকাশ শব্দ হইতে ভূতারাশ তাৎপর্য্য হয় এমত নহে। আকাশন্তল্ি- 
্াৎ৭ ২২ ॥ পলাকের গতি আকাশ যেখানে বেদে কছেন সে আকাশ 
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শব্দ হইতে ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য হয়েন যেহেতু বেদে আকাশকে ব্রহ্ম রূপে 
কহিয়াছেন। যে আকাশ হইতে সকল সত উৎপন্ন হইতেছেন সকল 
ভূতকে উৎপন্ন করা! ব্রন্ষের কার্য হয় ভূতাকাশেখ্র কার্ধ্য নয় ॥ ২২ ॥ বেদে 
কহেন ঈশ্বর প্রাণ হয়েন অতএব এই প্রাণ শব্দ হইতে বায়ু প্রতিপাদ্য হয় 
এমত নহে। অতএব প্রাণঃ ॥ ২৩ ॥ বেদে কহিতেছেন 'ষৈ প্রাণ হইতে 
সকল বিশ্ব হয়েন এই প্রমাণে এখানে প্রাণ শব্দ হইতে ব্রচ্ষ তাৎপর্য্য 
হয়েন বাস্ধু তাৎুপর্ধ্য নর যেহেতু বায়ুর স্থটিকর্তৃত্ব নাই ॥২৩।॥ বেদে যে 
জ্যোতিকে স্বর্গের উপর-কহিয়াছেন সে জ্যোতি পৃঁথিব্যাদি পঞ্চভূতের 
এক ভূতহয় এমত নহে । জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ | ২৪ । জ্যোতিঃ শব্দে 
এখানে ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য হয়েন যেহেতু বিশ্ব সংসারকে জ্যোতিঃ ব্রন্মের পাদ 
রূপ করিয়া অভিধান অর্থাৎ কথন আছে । সামান্য জ্যোতির পাঁদ বিশ্ব 
হইতে পার্ট না ॥ ২৪ ॥ দ্ুন্দৌইভিধানান্নেতি চেন্ন তথা চেতোর্পপনিগদাত্ত- 
থাছি দর্শনং : ২৫ ॥ বেদে গায়ত্রীকে বিশ্বরূপ করিয়া কহেন অতএব 
ছন্দ অর্থাৎ গায়ত্রী শব্দের দ্বারা ব্রহ্ম না হুইয়! গায়ত্রী কেবল প্রতিপাদ্য 
হয়েন এমত নহে যেহেতু ব্রহ্মের অধিষ্ঠান গায়ত্রীতে লোকের চিত্ব অর্প- 
ণের জন্যে কথন আছে এই রূপ অর্থ বেদে দৃষ্ট হইল ॥ ২৫ ॥ ভূতদি- 
পাঁদবাপদেশোপপত্তেশ্চৈবং ॥ ২৬ ॥ এবং অর্থাৎ এই রূপ গায়ত্রী বাকো 
্হ্মই ভিপ্রায় হয়েন যেহেতু ভূত পৃথিবী শরীর হৃদয় এ সকল এ গায়- 
ত্রীর পাদ রূপে বেদে কথন আছে । অক্ষর সমূহ গাঁয়ত্রীর এ সকল 
বসন্ত পাদ হউুতে পারে নাই। কিন্ত ব্রদ্ষের পাদ হয় অতএব ব্রহ্মই 
এখানে অভিপ্রেত ॥২₹৬॥ উপদেশতেদাঙ্কেতি চেম্ন উভয়শ্যি্নপ্য- 
বিরোধাৎ ॥ ২৭" এক উপদেশেতে ব্রদ্গের পাদের স্থিতি স্বর্গে প্মুওয়া 
যায় দ্বিতীয় উপদেশে স্বর্গের উপর পাঁদের স্থিতি বুঝায় অতএব এই ' 
উপদেশ ভেদে ব্রহ্মের পাদের এ্ক্যতা না হয় এমত নহে । যদ্যপিও 
আধারে ও অবধিতে ভেদ হয় কিন্ত উভয় স্থলে উপরে স্থিতি উভয় পাঁদের 
কথন আছে অতএব *অবিরোধেতে ছুইয়ের প্রক্য হইল। ব্রক্গকে যখন 
বিরাট রূপে স্থল জগৎ স্বরূপ করিয়া বর্ণন করেন তখন জগতের এক 
এক দেশচ্চে ব্রন্মের হস্ত পাঁদাদি করিয়া *কহেন বস্্বত কাহার হন্ত পাদ: 
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আছে এমত তাৎপর্য্য না হয় ॥ ২৭॥ আমি প্রাণ প্রজ্ঞাত্বা হই ইতাদি 
শ্রুতির দ্বার! প্রাণ বায়ু উপাস্য হুয় কিন্বা জীব উপাসা হয় এমত নহে। 
প্রাণস্তথান্নগমাৎ ॥ ২৮ ॥ ' প্রাণ শব্দের এখানে ব্রন্দম কথনের অন্ুগম 
অর্থাৎ উপলব্ধি হইতেছে অতএৰ প্রাণ শব্দ এই স্থলে ব্রন্মবাচক কারণ 
এই যে সেই প্রাণণকে পর শ্রতিতে অমৃত অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ করিয়া কহিয়া- 
ছেন ॥২৮॥ ন বক্তরাক্বোপদেশাদিতি চেৎ অধ্যাত্মভম! হন্মিন্‌ ॥ ২৯ ॥ 
ইন্্র আপনার উপাসনার উপদেশ করেন অতএব বক্তার অর্থাৎ ইন্দ্রের 
প্রাণ উপাস্য হয় এমত নয় যেহেতু এই প্রাণ ৰাকো বেদে কহিতেষ্ছেন 
যে প্রাণ তুমি প্রাণ সকল 'ভূত এই রূপ অধ্যাত্ব সন্বন্ধের বাহুল্য আছে 
বস্তুত আত্মাকে ব্রহ্মের সহিত এক্য জ্ঞানের দ্বার! ব্রঞ্ষাভিমান্টু হইয়া 
ইন্দ্র আপনার প্রাণের উপাসনার নিমিত্ত কহিয়াছেন ॥ ২৯ ॥ শান্সদৃষ্টা! 
ভূপদেশোবামদেববহ ॥ ৩০ ॥ আমার উপাসন! করহ এই বাঁকা আমি 
্রক্ষ হই এমত শান্তর দৃ্টিতে ইন্ত্র কহিয়াছেন স্বতন্ত্র রূপে আপনাকে 
উপাস্য করিয়া কহেন নাই যেষত বামদেব আপনাকে. ব্রচ্মাভিমান করিয়! 
আমি মনু হইয়াছি আমি সুর্য্য হুইয়াছি এইমত বাকা সকল কহিয়াছেন ॥ ৩০॥ 
জীবমুখাপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেন্োপাসাট্রিবিধাদাশ্রিতত্বাদিহ তদ্যোগাৎ ॥৩১॥ 
জীব আর মুখ্য প্রাণের পৃথক্‌ কথন বেদে দেখিতেছি অতএব প্রাণ 
শব্দ এখানে ব্রহ্ষপর না হয় এমত নয়। উভয় শব্দ ব্রহ্ম প্রতিপাদক 
এ স্থলে হয় যেহেতু এ রূপ জীব আর মুখা প্রাণ এবং ব্রহ্দের পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ উপাসনা হইলে তিন প্রকার উপাসনার আপান্তি উপস্থিত হয় 
তিন প্রকার উপাসনা অগত্যা অঙ্গীকার করিতে হইল এমত কহিতে 
পাক্রিবে নাই যেহেতু জীব আ'র মুখ্য প্রাণ এই ছুই অধ্যাস রূপে 
ব্রদ্ষের আশ্রিত হয়েন আর সেই ব্রদ্ষমের ধর্মের সংযোগ রাখেন 
ঘেমত রঙ্জূকে আশ্রয় করিয়া ভ্রমরূপ সর্প পৃথক উপলব্ধি হইয়াও 
রজ্জ,র আশ্রিত"হয় আর রজ্জ.র ধর্্দও রাখে অর্থাৎ রজ্জ না থাকিলে 
সেসর্পের উপলব্ধি আর থাকে না। এক বস্তন্তে অন্য বস্তুর জ্ঞান 
ছওয়! অধ্যাস কহেন ॥ ৩১ ॥ ইতি প্রথমাধ্যায়ে প্রথমঃ পাদঃ। 
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ওঁতগুসত ॥ বেদে কহেন মে মনোময়কে উপদেশ করিয়া ধ্যান করিবেক। 
এখানে মনোময়াদি বিশেষণের দ্বারা জীব উপাসা হয়েন এমত নয়। 
সর্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশীৎ ॥ ১॥ সর্ধত্র বেদান্তে" প্রসিদ্ধ ব্রদ্দের উপাস- 
নার উপদেশ আছে অতএব ব্রন্মই উপাস্য হয়েন” যদি কহ মনোময়ত্ব 
জীব বিনা ব্রক্ষের বিশেষণ কি রূপে হইতে ,পাঁরে তাহার উত্তর এই 
সর্ববং খলিদং ্র্গ ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা যাবৎ বিশ্ব ব্স্বরূপ হয়েন অত- 
এব সমুদদায় বিশেষণ ব্রন্ষের লন্তব হুয়॥ ১ ॥ বিবক্ষিত গুণোঁপ পত্তেষ্চ ॥২॥ 
যে শ্র্তি মনোময় বিশেধণ কহিয়াছেন সেই শ্রণতিতে সত্যসঙ্কপ্পাদি 
বিশেষণ দিয়াছেন এসকল সত্য সঙ্কপ্পাদি গুণ ব্রক্ষমেতেই সিদ্ধ আছে ॥ ২॥ 
অন্থপপত্্েস্ব ন শাঁরীরঃ॥ ৩ ॥ শারীর অর্থাৎ জীব উপাস্য না হয়েন যে 
হেতু সত্য সঙ্কপ্পাদি গুণ জীবেতে সিদ্ধি নাই ॥ ৩॥ কর্ম্কতৃবাপণে- 
শাচ্চ ॥ ৪” বেদে কহেন*মৃত্যুর পরে মনোময় অত্মাকে জীব পাইবেক " 
এ শ্রুতি প্রাপ্তির কর্ম রূপে ব্রক্ষকে আর প্রাপ্তির কর্তী রূপে জীবকে 
কথন আছে অতএব কর্মের আর কর্তার ভেদ দ্বার! মনোময় শব্দের প্রৃতি- 
পাদ্য ব্রহ্ম হয়েন জীব না হয় ॥ ৪ ॥ শব্দবিশেবাৎ ॥ ৫ ॥ বেদে হিরপায় 
পুরুষ রূপে ব্রহ্মকে কহিয়াছেন জীবকে কন্ছেন নাই অতএব এই সকল 
শব্দ সর্বময় ব্রদ্ধের বিশেষণ হয় জীবের বিশেবণ হইতে পারে নাই ॥ ৫ ॥ 
্ৃতে্ঠ॥৬॥ গীতাদি ফৃতির প্রমাণে ব্রহ্মই উপাস্য হয়েন অতএব জীব উপাস্য 
না হয়। ৬1 অর্ভকন্তাত্বদ্যপদেশীচ্চ নেতি চের নিচাধ্যত্বাদেবং ব্যোম- 
ব।॥।৭॥ বেদে কহেন ব্রহ্ম হৃদয়ে থাকেন আর বেদে কহেন ব্রহ্ধ ব্রীহছি ও 
যব হুইতেও ক্ষুদ্র হয়েন অতএব অপ্প স্থানে যাহার বাস এবং যে এপর্য্যস্ত 
্ষপ্্ে হয় সে ঈশ্বর না হয় এমত নহে এ সকল শ্রুতি দুর্ববলাধিকারী বাক্কির 
উপাসন্]ুর নিমিত্ত ব্রদ্গকে হৃদয় দেশে ক্ষত স্বরূপে বর্ণন করিয়াছেন যেমন 
জ্থচের ছিত্রকে সুত্র প্রবেশ করিবার নিমিত্ত আবগশ শব্দে লোকে কহে ॥৭॥ 
সন্তোগপ্রান্তিরিতি চেন্ন বৈশেষ্যাৎ॥ ৮ ॥ জীবের ন্যায় ঈশ্বরের সম্ভোগের 
প্রাপ্তি আছে এমত নয-যেহেতু চি শক্তির বিশেষণ ঈশ্বরে আছে জীবে 
নাই ॥৮॥ বেদে কোন স্থানে অগ্নিকে ভোক্তা রূপে বর্ণন কুরিয়াছেন্স. কোন 
স্থানে জীবঁকে ভোক্তা কহিয়াছেন অতএব অগ্নি কিন্বা জীব ভোক্তা হ্য় 
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ঈশ্বর জগৎ ভোক্তা না হয়েন এমত নয় । অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ ॥ ৯ ॥ জগ- 
তের সংহার কর্তা! ঈশ্বর হয়েন যেহেতু চরাচর অর্থাৎ জগৎ ঈশ্বরের তক্ষ্য 
হয় এমত বেদেতে দেখিতৈছি তথাহি ব্রন্ষের দ্বত স্বরূপ ভক্ষ্য সামগ্রী 

মৃত্যু হয়।॥৯।॥ প্রকরণাচ্ট ॥১*॥ বেদে কছেন ব্রদ্ধের জন্থ নাই মৃত 
নাই ইত্যাদি প্রকরণের দ্বার! ঈশ্বর জগৎ গহ ভোক্তা অর্থাৎ সংহারক সংহারক হু- 
য়েন॥ ১০ ॥ বেদে কহেন হৃদয়াকাশে ছুই বস্ত প্রবেশ 'করেন কিন্ত পর- 
মাত্মার পরিমিত স্থানে প্রবেশের সন্তাবনা হইতে পারে নাই অতএব বেদে 
এই ছুই শব্দ দ্বারা বুদ্ধি আর জীব তাৎপর্য হয় এমত নছে। গুহাং 
প্রবিক্টাবাত্বানৌ হি তদ্দর্শনীৎ ॥ ১১॥ জীব আর পরমাত্া ছদয়াকাশে 
প্রবিষ্ট হয়েন যেহেতু এই ছুইয়ের চৈতন্য স্বীকার করা যায় আর ঈশ্বরের 
দশ্বাকাশে প্রবেশ হওয়া অসম্ভব নহে যেহেতু ঈশ্বরের হৃদয়ে বাস হয় 
“এমত বেদে দেখিতেছি আর সর্বময়ের সর্ধত্র বাসে আশ্চর্য্য কি হয় ॥১১॥ 
বিশেষণাচ্চ ॥ ১২ ॥ বেদে ঈশ্বরকে গম্য জীবকে গন্ত! বিশেষর্ণের দ্বারা 
কহেন অতএব বিশেষণের দ্বারা জীব আর ঈশ্বরের ভেদের প্রীতি 
আছে ॥ ১২॥ বেদে কহিতেছেন ইহা! অক্ষি গত হয়েন। এ শ্রুতি ভ্বার! 
বুঝায় ষে জীৰ চক্ষু গত হয় এমত নহে। অন্তর উপপত্তেঃ ॥ ১৩ ॥ 

অক্ষির মধ্যে ব্রন্মই হয়েন যে হেতু সেই শ্রুতির প্রকরণে ব্রদ্ধের বিশেষণ 
শব্দ অক্ষিগত পুরুষের বিশেষণ করিয়া কহিয়াছেন ॥ ১৩ ॥ স্থানানিব্যপ- 
দেশাচচ ॥ ১৪॥ চক্ষুস্থিত যদি ব্রহ্ম হয়েন তবে তাহার সর্বগতত্ব থাকে 
নাই এমত নহে বেদে ব্রহ্ধকে অক্ষিস্থিত ইত্যাদি বিশেষণেতে উপাসনার 
নিমিত্ত কহিয়াছেন অতএব ব্রচ্ষের চক্ষুস্থিতি বিশেষণের ঘ্থারা সর্ববগতত্ব 
বিশেষণের হানি নাই ॥ ১৪॥ স্ুখবিশিষ্টাতিধানাদেবচ |।১৫। ব্রচ্মকে সুখ- 
স্বরূপ বেদে কহেন অতএব স্থুখ স্বরূপ বর্ষের বেদতে কথন দেখিতেছি ॥১৫। 
শ্রতোপনিষতকগত্যভিধানাচ্চ ॥ ১৬ ॥ বেদে কহেন যে উপনিষৎ শুনে 
এমত জ্ঞানীর প্রপ্ব্যবস্ত চকষস্থিত পুরুষ হয়েন.অতএব চক্ুস্থিত শব্দের 

্বারএখানে ব্রক্ষ প্রতিপাদ্য হয়েন ॥ ১৬ ॥ অনধস্থিতেরসজ্সবাচ্চ নে- 
তুরঃ 1১৭ অনা উপামোর চক্ষুতে অবস্থিতির সন্তাবনা নাই আর 

'অমৃতাদি বিশেষণ অপরেতে সস্তব হয় নাই "অতএব এখানে পরমাত্ব। 


১৫ ) 
প্রতিপাদ্য হয়েন ইতর নর্থাৎ জীব প্রতিপাদ্য নহে ॥ ১৭॥ পুথিকীতে 
থাকেন তেঁহো! পৃথিবী হইতে ভিন্ন এ শ্রাতিতে পৃথিবীর অভিমানী দেবতা 
কি্বা অপর কোন ব্যক্তি ব্রহ্ম ভিন্ন তাঁৎপর্য্য হয় এমত নহে। অন্তর্ধামী 
অধিদৈবাদিষু তন্ধর্মব্পদেশীত ॥ ১৮ ॥ বেদে অধি টন্ববাদি বাকা 
সকলেতে ব্রক্গই অন্তর্ধামী হয়েন যেহেতু অস্তর্ধাম্থীর অমৃতাদি ধর্ম বিশে 
ষণেতে বর্ণন বেদে দেখিতেছি সার অমুতাদ্দি ধর্ম কেবল বর্ষের হয় ॥১৮।॥ 
নচ স্মার্তমতদ্বর্দাভিলাপাঁৎ 0১৯ ॥ সাংখ্য স্মৃতিতে উক্ত ষে প্রধান 
অর্থাৎ, প্রকৃতি সে অন্তর্যামী 'না হয় যেহেতু প্রক্কৃতির ধর্মের অন্য ধর্ম্মকে 
অন্তর্ধামীর বিশেষণ করিয়া বেদে কহিতেছেন তথাহি অন্তর্ধামী অদৃন্ট 
অথচ সকন্ধণক দেখেন অশ্রচ্ত কিন্ত সকল শুনেন এসকল বিশেষণ ব্রন্মের 
হয় স্বভাবের না হয় ॥১৯। শীরীরম্গোভয়েপিহি ভেদেনৈনমধীয়তে ॥২০। 
শারীর অর্থাৎ জীব অন্তর্ধামী না হয় যেহেতু কান্ব এবং মধ্যন্দিন উ- 
য়েতে ব্রক্মকে জীব হইতে ভিন্ন এবং জীবের অন্তর্যামী স্বরূপে,কহেন ॥১০। 
বেদেতে ব্রক্মকে নদ্রশশী বিশেষণেতে কহেন আর বেদে কহেন যে পণ্ডিত 
সকল বিশ্বের কাঁবণকে দেখেন অতএব অদ্শা ব্রহ্ম বিশ্বের কারণ না 
হুইয়! প্রধান আর্থাৎ স্বভাব বিশ্বের কারণ হয় এমত নহে। অদৃশ্য- 
ত্বাদিগুণকোধর্োক্তেঃ ॥২১॥ অদৃশ্যাদি গুণ বিশিষ্ট হইয়া জগৎ কারণ 
ব্রদ্ম হয়েন্ন যেহেতু সেই প্রকরণের শ্রতিতে সর্ধজ্ঞাদি ব্রহ্ম ধর্ট্টের কথন 
আছে । যদি কহ পণ্ডিতেরা অদৃশাকে কি মতে দেখেন তাহার উত্তর 
এই জ্ঞানের শ্বীরা দেখিতেছেন ॥ ২১॥ বিশেষণভেদব্যপদেশাত্যাঞ্চ 
নেতরৌ ॥ ২২ ॥ বেদেংব্রক্ষকে অমূর্ত পুরুষ বিশেষণের দ্বারা কহিয়াছেনন 
আর প্রকৃতির এবং জীব হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়া ব্রহ্গকে ব্মহিরাছেন অতএব 
এই বিশেষঞ্জ আর জীব ও প্রকৃতি হুইতে ব্রহ্ম পৃথক এমত দৃ'্টির দ্বারা 
জীব এবংপ্রক্কতি বিশ্বের কারণ,না৷ হয়েন ॥.২২ ॥ রূপোপন্যসাচ্চ ॥২৩॥ 
বেদে কহেন বিশ্বের কারণের মস্তক অগ্নি ছুই চক্ষু চন্দ্র স্্্য এইমত রূপের 
আরে]প সর্ববগত ব্রহ্ম ব্যতিরেকে জীবে কিন্বা স্বভাবে হইতে পারে নাই 
অতএব ব্রক্ষই জগৎ কারণ ॥ ২৩॥ বেদে কহেন বৈশ্বীনরের উপাসনা 
করিলে সর্ব্ব ফলু প্রাপ্তি হয় অত বৈশ্বানর' শব্দের দ্বরা জঠরাপ্সি গরতি- 
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পাদ্য হয় এমত নহে ॥ বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দবিশেষাৎ ৷ ২৪ ॥ যদ্যপি 
আত্ম! শব্দ সাধারণেতে, জীবকে এবং ব্রদ্ধকে বলে এবং বৈশ্বানর শব্দ 
জঠরাগিকে এবং সামান্য. অগ্নিকে বলে কিন্ত ব্রহ্মধর্্ম বিশেষণের দ্বারা 
এখানে বৈশ্বীদর শব্দ হইতে ব্রক্গ তাৎপর্যা হয়েন যেহেতু এ শ্রতিতে 
স্বর্গকে বৈশ্বানরের মন্তক রুপে বর্ণন করিয়াছেন এ ধর্ম ব্রদ্ধ বিনা অপরের 
হইতে পারে নই ॥-২৪॥ ম্মর্্যমানাহ্থমানং স্যাদিতি ॥ ২৫ ॥ স্মৃতিতে উক্ত 
যে অনুমান তাহার দ্বারা এখানে বৈশ্বানর শব্দ পরমাত্া বাচক হয় যেহেতু 
স্থৃতিতেও কহিয়াছেন যে অগ্নি ব্রক্ষের মুখ আর স্বর্গ বর্ষের মস্তক হয় ॥২৫॥ 
শব্দাদিভ্যোহস্তঃপ্রতিষ্ঠানান্েতি চেন্ন তথ দৃষট-যপদেশাদচ্তবাৎ পুরুষ- 
মপি চৈনমধীয়তে ॥ ২৬॥ পৃথক পৃথক শ্রুতি শব্দের "দ্বারা এবং 
পুরুষে অন্তঃ প্রতিষ্ঠিতং এ শ্রুতির দ্বারা বৈশ্বানর এখানে প্রতিপাদ্য হয় 
পরশাত্মা প্রতিপাদ্য নহেন এমত নহে যেছেতু উপাসনা নিমিত্ত এ সকল 
কাপ্পনিক উপদেশ হয় আর স্বর্গ এই সামান্য বৈশ্বানরের মস্তক হয় এমত 
বিশেষণ অসম্জব এবং বাজসনেয়ীরা আত্মা পুরুষকে বৈশ্বানর বলিয়া! 
গান করেন । অতএব বৈশ্বানর শব্দে এখানে ব্রহ্ম তাঁৎপর্য্য হয়েন ॥ ২৬॥ 
অতএব ন দেবতা ভূতঞ্চ ॥ ২৭ ॥ পূর্ব্বোক্ত কারণ. সকলের দ্বারা বৈশ্বানর 
শব্দ হইতে অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অর্থাৎ পঞ্চভূতের তৃতীয় ভূত তা 
পর্যয নহে পরমাত্বাকে উপাসনার নিমিত্ত বৈশ্বানরাদি শব্দ দ্বারা বর্ণন 
করিয়াছেন ॥ ২৭॥ সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ ॥ ২৮ ॥ বিশ্ব সংসারের 
নর অর্থাৎ কর্তা বৈশ্বানর শব্দের সাক্ষাৎ ভূর্থ আর অগ্রা্য অর্থাৎ উত্তম 
জন্ম দেন অগ্নি শব্দের অর্থ এই ছুই সাক্ষাৎ অর্থের দ্বার! বৈশ্বানর ও অগ্নি 
শব্দ হইতে পরমাত্ম! প্রতিপাদ্য হইলে অর্থ বিরোধ হয় নাই এমত জৈ- 
মনিও কহিয়াছেন ॥ ২? ॥ যদি বৈশ্বানর এবং অগ্নি. শব্দের দ্বারা পরমাত্মা 
তাত্পর্যা হুয়েন তবে সর্ক ব্যাপক পরমাত্বার প্রাদেশ মাত্র, হওয়। কি 
রূপে সম্ভব হয়। অভিব্যক্কেরিত্যাশ্মরথ্যঃ ॥ ২১ ॥ আশ্মরথ্য কহেন যে 
উপুলদ্ধি' নিমিত্ত পরমাত্মাকে প্রাদেশ মাত্র কহা অনুচিত নহে ॥ ২৯॥ 
অনুস্থৃতের্বাদরিঃ ॥ ৩০ ॥ প্রমাক্াকে প্রাদেশ মাত্র কহ অনুস্থৃতি অর্থাৎ 
ধ্যার্ন মিমিত্ত বাঁদরি মুনি কহিয়াছেন ॥ ৩, ॥ সংপনেন্তরিতি জৈমিনি- 
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স্তথাছি দর্শয়তি ॥ ৩১॥ উপাসনার নিমিত্ত প্রাদেশ মাত্র এরূপে পরমা- 
স্বাকে কহা সুসিদ্ধ বটে জৈমিনি কহিম়াছেন এবং শ্র্তিও ইহ কহিয়া- 
ছেন ॥ ৩১॥ আমনস্তি চৈনমন্যিন্‌ ॥ ৩২ ॥ পরমাং্সারে বৈশ্বানর স্বরূপে 
শ্রতি সকল স্পৰ্ট কহিয়াছেন তথাহি তেজোময় অহৃতময় পুরুষ অগ্নিতে 
আছেন অতএব সর্বত্র পরমাত্মা উপাস্য হয়েন্‌ ॥ ৩২ ॥ ইতি প্রথমাধ্যায়ে 
দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ * ॥ | 


(২৮ ) 
ওততসৎ॥ বেদে কহেন যাহাতে স্বর্গ এবং পৃথিবী আছেন অতএব 
স্বর্গ এবং পৃথিবীর আধার স্থান প্রকৃতি কিন্বা জীব হয় এমত নছে। 
ছাতাদ্যায়তনং ন্বশব্দাৎ ॥১॥ স্বর্গ এবং পৃথিবীর আধার ব্রহ্মই 
হয়েন যেহেতু, শ্রুতি যাহাতে স্বন্সাদের আধার রূপে বর্ণন করিয়াছেন 
স্ব অর্থাৎ আত্ম! শব্দ তাহাতে আছে ॥১॥ মুক্তোপস্যপ্যত্বব্যপদেশীৎ ॥ ২ ॥ 
এবং মুক্তের ' প্রাপ্য ব্রহ্ম হয়েন এমত কথন ত্র সকল শ্রতিতে আছে 
তথাহি মর্তা বাক্তি অমৃত হয় ব্রহ্ষকে সে পায় অতএব ব্রহ্মই ন্বর্গাদের 
আধার হয়েন ॥ ২ ॥ নানগুমানমতচ্ছব্দীৎ ॥ ৩ ॥ অনুমান অর্থাৎ প্রক্কৃতি 
্বর্গাদের আধার না হয় যেহেতুক সর্ববজ্ঞাদি শব্দ প্রকৃতির বিশেষণ হুইতে 
পারে নাই ॥ ৩॥ প্রাণভূচ্চ ॥ ৪ ॥ প্রাণভূত অর্থাৎ জীব স্বর্গা়দর আধার 
না হয় যেহেতু সর্বজ্ঞাদি বিশেষণ জীবেরে। হইতে পারে নাই ॥ ৪॥ 
অমৃতের সেতু রূপে আত্মাকে বেদ সকল কহেন কিন্তু এখানে আত্মা শব্দ 
হুইতে জীব,প্রতিপাদ্য হয় এমত নহে । ভেদব্যপদেশীচ্চ ॥ ৫ ॥ জীব আর 
আত্মার তেদ কথন আছে অতএব এখানে আত্ম! শব্দ জীৰ পর নয় তথাহি 
সেই অত্মাকে জান ইত্যাদি শ্রতিতে জীবকে জ্ঞাতা আত্মাকে জ্ঞেয় রূপে 
কহিয়াছেন ॥ ৫ ॥ প্রকরণাচ্চ ॥ ৬॥ ব্রহ্ম প্রকরণের শ্রর্তি আত্মাকে সেতু 
রূপে কহিয়াছেন অতএব প্রকরণ বলের দ্বারা জীব প্রতিপাদ্য হইতে 
পারে নাই ॥৬॥ স্থিতাদনাভ্যাঞ্চ ॥৭॥ বেদে কহেন ছুই পক্ষী এই 
শরীরে বাস করেন এক ফল ভোগী দ্বিতীয় সাক্ষী অতএব জীবের স্থিতি 
এবং ভোগ আছে ব্রত্ষের ভোগ নাই অতএব জীব এখানে শ্রুতির প্রতি- 
প্রাদা না হয় ॥৭॥ বেদে কহেন যে দিক হইতেও প্রাণ ভূমা অর্থাৎ 
বড় হয় অতএব ভ্রম! শব্দের প্রতিপাদ্য প্রাণ হয় এমত নহে। ভূমা সং- 
প্রসাদাদধ্যুপদেশাহ ॥৮॥ ভূমাশব্দ হইতে ব্রচ্ধই প্রতিপাদ্য হুয়েন যে হেতু 
প্রাণ উপদেশে শ্র্তির পরে ভূমা শব্দ হইতে ব্রহ্ম নিষ্পন্ন হয়েন এইমত 
উপদেশ আছে ॥৮॥ ধর্ত্মোপপত্তেশ্চ ॥৯॥ ভূমাশব্দ ব্রদ্ম বাচক যে হেতু 
বেদেতে অমৃতত্ব যে ব্রচ্ষের ধর্ম তাহাকে ভূমাতে প্রসিদ্ধ রূপে বর্ণন 
করিয়াছেন |৯। প্রণবোপাশনা প্রকরণে যে অক্ষর শব্দ বেদে কহিয়াছেন 
সেই অক্ষর, বর্ণ, স্বরূপ হয় এমত নছে। অক্ষরমন্থ্রান্তষ্পতে ॥ ১০ ॥ 


(২৯ 
অক্ষর শব্দ এখানে ব্রন্ই প্রতিপাদ্য হয়েন যে হেতু বেদে কহেন আকাশ 
পর্য্যস্ত বাব বস্তুর ধারণা অক্ষর করেন অতএব ব্রহ্ম বিনা সর্বব বস্ত্র 
ধারণা বর্ণ স্বরূপ অক্ষরে সম্ভব হয় নাই ॥১০। সা চও্রশাসনা্ড ॥১১॥ এই 
রূপ বিশ্বের ধারণা ব্রহ্ম বিন? প্রকৃতি প্রভৃতির 'হইতে *পারে নাই যে 
হেতু বেদে কহিতেছেন যে দেই অক্ষরের শাষনে সুরধ্য চন্্র ইত্যাদি সকলে 
আছেন অতএব এরূপ শাসন ব্রক্ষ বিনা অপরে সম্ভব নয়্‌১১। অন্যতাব- 
ব্যাত্রেষ্চ ॥১২॥ বেদেতে 'অক্ষরকে অদৃষ্ট এবং দ্রষ্টা রূপে বর্ণন করেন 
শাসন কর্তাতে দৃষ্টি সম্তার্বনা থাকিলে অন্য অর্থাৎ প্রকৃতি তাহার জড়তা 
ধর্মের সম্তাঁবনা শাসন কর্তীতে কি রূপে থাকিতে পারে অতএব দ্রস্টা 
এবং শাম়ন কর্তা ্রহ্ধ হুযেন |১২।॥ শ্র্ঘতিতে কহেন ওঁকারের দ্বারা পরম 
পুরুষের উপানা করিবেক আর উপাসকের ব্রহ্গলোক প্রাপ্তির শ্রবণ 
আছে অতএব ব্রক্ষা এখানে উপাস্য হয়েন এমত নহে। ইক্ষতিকর্ম- 
বাপদেপাহ সঃ ॥১৩। প্র শ্রুতির বাক্য শেষে কহিতেছেন যে উপাসক 
্ন্জার পরাৎ্পরকে ইক্ষণ করেন অতএব এখানে ব্রহ্মার পরা্পরকে ইক্ষণ 
অর্থাৎ উপাসনা কর! দ্বারা ব্রহ্মা প্রণব মন্ত্রে উপাস্য না হয়েন কিন্ত 
ব্রহ্মার পরাৎপর ব্রহ্ম উপাস্য হয়েন ॥১৩॥ বেদে কহেন হৃদয়ে অপ্পা- 
কাশ আছেন অতএব অপপাকাশ শব্দের দ্বারা পঞ্চভুতের মধ্যে যে আকাশ 
গণিত হইয়াছে সেই আকাশ এখানে পতিপাদ্য হয় এমত নছে। দহ- 
রউত্তরেভ্যঃ 1১8 শ্রতির উত্তর উত্তর বাক্যেতে ব্রদ্ষের বিশেষণ শব্দ 
আছে অতএৰ দহরাকশ অর্থাৎ অপ্পাকাশ হইতে ব্রহ্ষই প্রতিপাদ্য 
হুয়েন ॥১৪।। গতিশব্দাভ্যাং তথা হি দৃীং লিঙ্গঞ্চ ॥১৫] গতি জীবেও হয় 
আর ব্রন্ম গম্য হয়েন এবং সৎ করিয়া বিশেষণ" পদ, বেদে এই স্থানে 
কহিতেছেনন অতএব এই সকল বিশেষণ দ্বারা রহ্ষই হৃদয়াকাশ হ- 
প্লেন ॥১৫। ধ্ৃতেশ্চ মহিয়োম্মিন্..পলবেঃ ॥১৬॥ বেদে কহেন সকল লোকের 
ধারণ! ব্র্মেতে এবং ভূতের অধিপতি রূপ মহিমা ব্রহ্মেতে অতএব হদয়- 
দহরকাশ শব্দ'হইতে প্রক্ষ প্রতিপাদ্য হয়েন।১৬॥ প্রতিসিদ্ধেশ্চ ॥১৭| 
হৃদয়ে ঈশ্বরের উপাঁসন! প্রসিদ্ধ হয় আকাশের উপাঁষনার প্রপিদ্ধি 
নহে অতএব' দহরাকাশ এখানে তাৎপর্য নহে ।১৭। ইতরপরামর্শাৎ 


(৩০৭) 
সইতি চেম্নাসম্তবাৎ ॥১৮॥ ইতর অর্থাৎ জীব তাহার উপলব্ধি দহরাকাশ 
শব্দের দ্বারা হইতেছে অতএব জীব এখানে তাৎপর্য হয় এমত নহে 
যে হেতু প্রাপ্তা আর প্রাপ্য ছুইয়ের এক হইবার সন্তব হইতে পারে 
নাই ॥১৮॥ অথ,উত্তরাচ্চেদাবির্ভ,তম্বরূপন্ত ॥১৯। ইন্ত্রবিরোচনের প্রশ্নেতে 
প্রজাপতির উত্তরের দ্বার জান হয় ষে জীব উত্তম পুরুষ হয়েন তাহার 
মীমাংস! এই যে ব্রন্মের আবিভূতি স্বরূপ জীব হয়েন অতএব জীবেতে ব্র- 
ক্মের উপন্যাস এবং দহরাকাশেতে জীবের উপন্যাস অথার্ৎ আরোপণ ব্যর্থ 
না হয় যেমন হুযোঁর প্রাতিবিষ্বেতে পুযোঁর উপন]াস অযোগা নয় ॥১৯। অন্যা- 
খুশ্চ পরামর্শ? ॥২॥ জীবের জ্ঞান হইতে এখানে ব্রক্জ্ঞানেরপ্রয়োজন 
হয় যেমন বিশ্ব হইতে সাক্ষাৎ স্বরূপের প্রয়োজন হয় ॥২০॥ অপ্পশ্রতিরিতি 
চেত্রছুক্তং ॥২১॥ হৃদয়াকাশে অণ্প স্বরূপে বেদে বর্ণন কবেন অতএব 
সর্ধবব্যাপা আত্মা কি রূপে অপ্প হইতে পাত্রেন তাহার উত্তর পূর্বেই 
কহিয়াছি যে উপাসনার নিমিত্ত অপ্প বোধে অত্যাদ করা যায় বন্্ূত 
অপ্প নহেন ॥২১॥ বেদে কছেন সেই শুভ্র সকল জ্যোতির জ্োতি হয়েন 
অতএব এখানে প্রসিদ্ধ জ্যোতি প্রতিপাদ্য হয় এমত নহে । অন্থৃকৃতেন্ত- 
স্যচ॥২২। বেদে কহেন যে ব্রহ্ষের পশ্চাৎ নূর্য্যাদ্ি দীপ্ট হয়েন অতএব 
্রহ্ষই জ্যোতি শব্দের প্রতিপাদ্য হয়েন আর সেই ব্রদ্ষের তেজের দ্বারা 
সকলের তেজ সিদ্ধ হয় ॥২২॥ অপি চ ম্মর্ধ্যতে ॥২৩॥ সকল তেজের তেজ 
বৃদ্ধই হয়েন স্থৃতিতেও একথা কহিতেছেন ॥২৩॥ বেদে কন অন্গুষ্ঠ মাত্র 
পুরুষ হৃদয় মধ্যে আছেন অতএব অন্থুষ্ঠ মাত্র পুরুষ জীর হয়েন এমত 
নহে। শব্দাদেব প্রমিতঃ ॥২৪॥ প্র পূর্ব শ্র্তির পরে পরে" কহিয়াছেন যে 
অনষ্ঠ মাত্র পুরুষ সকল বস্তুর ঈশ্বর হয়েন অতএব এই সকল ব্ধের 
বিশেষণ শব্দের দ্বারা ব্হ্ধই প্রমাণ হইতেছেন ॥২৪॥ হৃদ্যপেক্ষযা তু মনু 
ব্যাধিকারিত্বাৎ২৫মনুষ্যের হৃদয় পরিমাণে অন্ষ্ঠ মাত্র করিয়া ঈশ্বরকে 
বেদে কহিয়াছেন হ্তী কিছ্গা৷ পিপীলিকার হুদয়ের অতিগ্রায়ে কহেন নাই 
যেহেতু মন্গষ্যেতে শাস্ত্রের অধিকার হয় ॥ ২৫ ॥ " বেদে কহেন দেবতার ও 
খষির এবং মন্ুষ্যের মধ্যে যে কেছে। ব্রক্ষজ্ঞান অভ্যাস করেন তিহো। ব্রহ্ম 
হয়েন কিন্ত পূর্ব সত্রের দ্বারা অনুভব হয় যে মন্ষ্যেতে কেবল ব্রহ্ষজাঁমের 


(৩১) 


অধিকার আছে দেবতাতে নাই এমত নহে। তত্ুপর্ধ্যপি বাদরায়ণঃ সন্তূ- 
বাৎ॥ ২৬॥ মন্ুষ্যের উপর এবং দেবতার উপর ব্রহ্ম বিদ্যার অধিকার 
আছে বাদরায়ণ কহিয়াছেন যে হেতু বৈরাগ্যের'স্তাবনা৷ যেমন মনুষ্যে 
আছে সেই রূপ বৈরাগ্যের সন্তান! দেবতাতে হয় 1২৬ ॥ বিরোধঃ কর্মণী- 
তি চেম্নানেকগ্রতিপত্তিদর্শনাৎ ॥২৭। দেবতার . অধিকার ব্রদ্ম বিদ্যা বিষয়ে 
অঙ্গীকার করিলে স্বর্গের এবং মর্ত্য লোকের কর্ণের নিষ্পত্তি এককালে 
দেবতা হইতে হয় এমত রূপ বিরোধ স্বীকার করিতে হইবে এমত নহে 
যে হেতু দেবতা অনেক রূপ ধারণ করিতে পারেন এমত বেদে কহেন 
অতএব বনু দেহে বহু দেশীয় কর্ম এক কালে হইতে পারে অর্থাৎ দেবতা 
বর্গের কর্তরু এক রূপে করিতে পারেন দ্বিতীয় রূপে মর্ত্য লোকের যে কর্ম 
উপাসনা তাহাও করিতে পারেন ॥ ২৭॥ শব্দইতি চেম্নাতঃ প্রভবা প্রত্য- 
কষা্ুমানাভ্যাঁং ॥ ২৮ ॥ নিত্য স্বরূপ বেদ হয়েন অনিত্য স্বরূপ দেবতা : 
প্রতিপাদক বেদকে স্বীকার করিলে বেদেতে নিত্যানিত্যের বিরোধ উপ- 
স্থিত হয় এমত নহে যে হেতু বেদ হুইতে যাবৎ বস্তু প্রকট হুইয়াছে এ 
কথা সাক্ষাৎ বেদে এবং স্কৃতিতে কহিয়াছেন অতএব যাবৎ বস্তুর সহিত 
.বেদের জাতি পুরঃসরে সন্বন্ধ হয় ব্যক্তির সহিত হহ্বদ্ধ ন! হয় ইহার কারণ 
এই জাতি নিত্য এবং বেদ নিত্য হয়েন॥ ২৮॥ অতএব চ নিত্যত্বং ॥২৯। 
যাবৎ স্তর স্থট্টির প্রকাশক বেদ হয়েন অতএব মহাগ্রলয় বিনা বেদ 
সর্ববদা স্থায়ী' হয়েন ॥ ২৯ ॥ সমাননাম বূপত্বাচ্চাত্বাবপ্যবিরোধদর্শনাৎ 
স্থৃতে্চ ॥৩০। »স্ন্টি এবং প্রলয়ের যদ্যপি ও পুনঃ পুনঃ আব্বত্তি হইতেছে 
তত্রাপি নুতন বস্তু উৎপন্ন "হইবার দোষ বেদ হইতে পাই যে হেতু পূর্ব 
স্টিতে যে ষে রূপে ও যে যে নামে বস্ত সকল থাকেন, পর স্ন্টিতে সেঁই 
রূপে সেই নামে উপস্থিত হয়েন অতএব পূর্ব এবং পরে ভেদ নাই এই 
মত বেদে দেখা যাইতেছে তথাহি যথা পূর্ব্বমকঈপয়ৎ এবং স্কৃতিতেও 
এমত কহেন ॥৩০॥ এখন পরের ছুই ক্ষৃত্রের দ্বারা আশঙ্কা করিতেছেন । 
মধ্বাদিষুসম্তবাদনধিকারং জৈমিনিঃ॥৩১। বেদে কহেন বস্থ উপাসনা করিলে . 
বর মনো জবর হয়া এ বিদ্যার চুদা ভানিরার সা দিয়াছেন 
'আদি'শব্দের ছারা দু্ঘ্য উপাসনা করিলে 'দূর্ঘয হয় এই শ্রুতির গ্োহণ 


৭২ ” 
করিয়াছেন এই সকল বিদ্যার অধিকার মনুষা ব্যতিরেক দেবতার না হয় 
যেহেতু বস্থর বন্ু হওয়া হুর্য্যের সূর্য্য হওয়া অসম্ভব সেই মত ব্রক্ম 
বিদ্যার অধিকার দেবতাতে নাই জৈমিনি কহিয়াছেন ॥৩১। যদি কহ 
যেমন ব্রাহ্মণের রাজন্থয় যজ্ছেতে অধিকার. নাই কিন্তু রাজন্ুয় যত্ত ব্যতি- 
রেকে অন্যেতে অধিকার আছে সেই মত মধবাদি বিদ্যাতে দেবতার অধি- 
কার না থাকিয়া ব্রহ্ম বিদ্যায় অধিকার থাকিবার কি হানি তাহার উত্তর 
এই | জ্যোতিধি ভাবাচ্চ ॥ ৩২॥ স্ূ্য্যাদি ব্যবহার জ্যোতির্মগুলেই হয় 
অতএব স্ষূধ্য শব্দে জ্যোতিম্মগুল প্রতিপাদ্য হয়েন নতুবা মস্ত্রাদের স্বকীয় 
অর্থের প্রমাণ থাকে নাই কিন্তু মগুলাঁদের চৈতন্য নাই অতএব অচৈত- 
ন্যর ব্রহ্ম বিদ্যাতে অধিকার থাঁকিতে পারে নাই জৈমিনি কহিয়াছেন ॥ 
৩২॥ ভাবন্ত বাদবায়নোহস্তি হি ॥ ৩৩॥ স্মত্রে তু শব্দ জৈমিনির শঙ্কা 
দ্র করিবার নিমিত্ত দিয়াছেন ব্রক্ষবিদ্যাতে দেবতার 'অধিকারের সম্তাবনা 
আছে বাদরায়ন কহিয়াছেন যে হেতু যদ্যপিও সত্য মণ্ডল অচেতন হয় 
কিন্তু সূর্য্য মণ্ডলাভিমানী দেবতা সচৈতন্য হয়েন ॥ ৩৩ ॥ ছান্দোগ্যউপ- 
নিষদে বিদ্যা প্রকরণে শিষ্যকে শুদ্র হিয়া সম্বোধন করাতে জ্ঞান হয় যে 
শৃদ্রের ব্রহ্গবিদ্যার অধায়ন অধাঁপনের অধিকার আছে এমতনহে। শুগস্য 
তদনাদরশ্রবণাত্দাদ্রবণাৎ্থ সুচ্যতে হি ॥ ৩৪॥ শুদ্রকে অঙ কহিয়া 
সম্বোধন উর্ধাগামী হুংস করিয়াছিলেন এই অনাদর বাক্য শুনিয়া শু্দের 
শৌক উপস্থিত হুইল এ শোকেতে ব্যাকুল হইয়া! শুক্র শীত্ঘ রৈক্য নামক 
গুরুর নিকটে গেলেন গুরু আঁপনার সর্ধবজ্ঞতা জানাইবার নিমিত্ত শৃদ্্ 
কহিয়া সম্বোধন করিলেন অতএব শুক্র কহিয়া সম্বোধন করাতে শৃড্রের 
ব্রদ্ঈবিদ্যার অধিকারের জ্ঞাপক না হয় ॥ ৩৪॥ ক্ষত্রিয়ত্বগতেশ্চো ত্তবত্র 
চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ ॥ ৩৫॥ পরে পর শ্রতিতে চৈত্র রথ নামা প্রসিদ্ধ 
ক্ষত্রিয় শব্দের, দ্বারা ক্ষত্রিয়ের উপলদ্ধি হয শটক্দ্ের উপলব্ধি হয় নাই ॥ 
৩৫॥ সংস্কারপরামর্শা ্তদতাবাভিলাপার্ঠ | ৩৬॥ বেদে কহেন উপনীতি 
যাহার হয় তাহাকে অধ্যয়ন করাইবেক অতএব উপনয়ন সংস্কার অধ্যয়নের 
প্রত্তি কারণ ক্রিন্ত শুদ্রের উপনয়ন সংস্কারের কথন নাই ॥ ৩৬ ॥ যদিকহ 
গৌতম মুনি শৃঁদ্রের উপনয়র্ন সংস্কার করিয়ীছেন তাহার উত্তর এই হয় ॥ 
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তপভাবনির্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ ॥ ৩৭1 শুদ্র নয় এমত নির্ধারণ জ্ঞান হুইলে 
পর শৃদ্রের সংস্কটুর করিতে গৌতমের প্রন্ত্তি হইয়াছিল অতএব শুর 
জানিয়! সংঙ্কারে প্ররত্তি করেন নাই ॥ ৩৭॥ শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ 
স্মৃতেশ্চ ॥ ৩৮ ॥ শ্রবণ এবং অধায়নের অনুষ্ঠানের নিষেধ শৃঙ্রের প্রতি 
আছে অতএব শুদ্রে অধিকারী না হয় এবং স্থৃতিতেও নিষেধ আছে। 
এ পাঁচ স্মত্র শুক্র অধিকার বিষয়ে ' প্রসঙ্গাধীন করিয়াছেনখা ৩৮ ॥ বেদে 
কহেন প্রাণের কম্পনে শরীব্বের কম্পন' হয় অতএব প্রাণ সকলের কর্তা 
হয় এমত নহে ॥ কম্পনাঁৎ 1 ৩৯ ॥ প্রাণ শব্দের দ্বার! ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য 
হয়েন যেক্কেতু বেদে কহেন যে ব্রন্ধ প্রাণের প্রাণ হয়েন অতএব প্রাণের 
কম্পন ব্রক্কু হইতেই হয় ॥ ৩৯॥ বেদে কহেন পরম জ্যোতি উপাস্য 
হয় অতএব পরম জ্যোতি শব্দের দ্বারা সূর্য্য প্রতিপাদ্য হয়েন এমত নহো। 
জ্যোতির্দর্শনাঁৎ ॥ ৪০ ॥ ধ*শ্র্তিতেই ব্রহ্মকেই জ্যোতি শব্দে কহিয়াছেন 
এমত দৃর্ঠি হইয়।ছে ॥ ৪০ ॥ বেদে কহেন নাম রূপের কর্তা, আকাশ হয় 
অতএব ভূতাকাশ নাম রূপের কর্তা হয় এমত নহে ॥ আকাঁশোহ্্থাস্তর- 
ত্বাদ্িব্যপদেশাৎ্ ॥ ৪১॥ বেদে কহিয়াছেন যে নাম রূপের ভিন্ন হয় সেই 
ব্রহ্দ আর নামাদের মধ্যে আকাশ গণিত হইতেছে অতএব আকাশের 
নামাদের মধ্যে গণিত হওযাতে এবং ব্রহ্ম শব্দ কথনের দ্বারা আকাশ শব্দ 
হইতে একানে ব্রন্গই প্রতিপাদ্য হয়েন ॥ ৪১॥ জনক রাজা! যাজ্ঞবন্যকে 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে আত্মা দেহাদি ভিন্ন হয়েন কি না তাহাতে 
যাঁজ্রবন্ক্য উত্তন্ত করেন যে স্যুপ্তি আদি ধর্ম যাহার তিহেণ বিজ্ঞানময় 
: হুয়েন অতএব জীব এখানে'তাৎপর্ধ্য হয় এমত নহে। ুষুপধমৎক্রান্তো, 
1 ভেঁদেন ॥ ৪২ ॥” বেদে কহেন জীব স্ুযুস্তিকালে প্রান্ত পরমাত্মার সহিত 
। মিলিত হয়েন আর প্রান আত্মার অবলম্বনের দ্বারা জীবশবদ করেন অতএব 
; জীব হইতে স্ুদ্ত সময়ে এবং উত্থান কাঁলে বিজ্ঞানময় পরুমাত্বার ভেদ 
। কথন আছে এই হেতু বিজ্ঞানময় শীব্দ হুইতে ব্রদ্গই প্রতিপাদা হয়েন॥৪২॥ 
পত্যাদিশব্দেত্যঃ ॥ ৪৩ ॥* উত্তর উত্তর শ্রতিতে পতি প্রভৃতি শব্দের 
কথন আছে অতএব বিজ্ঞানময় ব্রহ্ধ হয়েন সংসারী জীব বিজ্ঞানময়'ন! 
হয় ॥ ৪৩ || ইতি প্রথমাধ্যায়ে ভৃতীয়ঃ পাদঃ*॥ ০ ॥ 
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গঁততসৎ। আ্মানিকমপ্যেকেষামিতি চেন শরীররূপকবিন্যাসগৃহীতে 
দর্শয়তি চ ॥১॥ বেদে কছেন জীব হুইতে অব্যক্ত সক্ষম হয় অতএব কোন 
শাখাতে অব্যক্ত শব্দ হইতে এখানে প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি বোধ্য হয় এমত 
নহে যেহেতু শরীরকে 'যেখানে রথ রূপে বেদে বর্ণন করিয়াছেন সেখানে 
অব্যক্ত শব্দ হইতে লিঙ্গ শরীর বোধ্য হইতেছে অতএব লিঙ্গ শরীর অবাক্ত 
হয় এমত বেদে. দেখাইতেছেন ॥ ১॥। সুক্ষান্ত তদহত্বাৎ ॥ ২॥ সক্ষম 
এখানে লিঙ্গ শরীর হয় যে হেতু অব্যক্ত শের প্রতিপাদ্য হুইবার যোগ্য 
লিঙ্গ শরীর কেবল হয় তবে স্থস শরীরকে 'অব্যক্ত শব্দে যে কহে সে 
কেবল লক্ষণার দ্বারা জানিবে ॥ ২ ॥ তদধীনত্বাদর্থব ॥ ৩॥ "যদি সেই 
অব্যক্ত শব্দ হইতে প্রধান অর্থাৎ ঈশ্বরের শক্তির তাৎপর্য্য হয় ত্ববে স্থার্টির 
প্রথমে ঈশ্বরের সহকারি দ্বার! সেই প্রধানের কার্য্কারিত্ব শক্তি থাকে ॥৩॥ 
জে্েয়ত্বারচনাচ্চ ॥ ৪।। সাংখ্য মতে যাহাকে প্রধান কহেন সে অব্যক্ত 
শব্দের বোধ্য, নহে যেহেতু সে প্রধান জ্ঞাতব্য হয় এমত বেদে কহেন 
নাই ॥ ৪ ॥ বদস্তীতি চেন প্রা্ঞোহি প্রকরণাৎ ॥ ৫ ॥ যদি কহ বেদে কহি- 
তেছেন মহতের পর বস্তুকে ধ্যান করিলে মুক্তি হয় তবে প্রধান এ শ্রণতির 
দ্বার! ভ্রেয় হয়েন এমত কহিতে পারিবে ন! যে হেতু সেই প্রকরণে কহিতে- 
ছেন ষে পুরুষের পর আর নাই অতএব প্রাজ্ঞ যে পরমাত্মা তিহে কেবল 
জরেয় হয়েন ॥ ৫॥ ব্রয়াপামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্বস্চ ॥ ৬॥ পশিতৃতুষ্ঠি 
আর অগ্নি এবং পরমাত্ম! এই তিনের প্রশ্ন নচিকেত করেন এবং কঠবল্লীতে 
এই তিনের স্থাপন করিয়াছেন অতএব প্রধান জ্ঞেয় না হয় যে হেতু এই 
তিনের মধ্যে প্রধান গণিত নহে ॥ ৬॥ মহদ্বচ্চ ॥ ৭ যেমন মহান শব্দ 
প্রধান বোধক নয়,সেই রূপ অব্য্ত শব্দ প্রধান বাচী না হয় ॥৭॥ বেদে 
কহেন'যে অজা লোহিত শুরু কৃষ্ণ বর্ণা হয় অতএব অজ শব্দ হইতে প্রধান 
প্রতিপাদ্য হইতেছে গ্রমত নয়। চমসবদবিশেষাঁৎ ॥ ৮ ॥ অজ! অর্থাৎ 
জন্ম নাই আর লোহিতাদি শব্দ বর্ণকে কহে এই ছুই অর্থের অন্যত্র সন্তা- 
বন! আছে প্রধানে এ শোর শক্তি হয় এমত বিশেষ নিয়ম নাই যেমত 
চমগ্গ শব্ধ বিশেষণাভাবে কোন বস্তুকে বিশেষ করিয়া কহেন নাই ॥ ৮॥ 
যদি.কহু চমস শব্দ বিশেষণের দ্বারা যজ্ঞ শিরোভাগকে যেমত কছে সেই 
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রূপ অজ শব্দ বিশেষণের দ্বার! প্রধানকে কহিতেছে এমত কহিতে পার 
না। জ্যোতিরুপক্রমা তু তথা হ্থাবীয়তএকে॥ ৯॥ জ্যোতি যে মায়ার প্রথম 
হয় এমত তেজ আর জল এবং অন্নাস্ম্িকা মায়া 'অজা, শব্দ হইতে বোধ্য 
হয় ছন্দোগেরা এ মায়ার লোহিতাদি রূপ বর্ণন কৈন এবুং কহেন এই 
রূপ মায়া ঈশ্বরাধীন হয় স্বতস্ত্র নহে ॥ ৯॥ কণ্পনোপদেশীচ্চ মধবাদিবদ- 
বিরোধাৎ ॥ ১*1॥॥ স্ষধ্যকে যেমন সুখ দানে মধুর সহিতূ-তুল্য জানিয়া 
মধু কহিয়! বেদে বর্ণন করেন * এবং বাক্যকে অর্থ দানে ধেনুর সহিত তুল্য 
জানিয়া ধেনু কহিয়। বর্ণন করেন দেই রূপ তেজ অপ অন্ত ম্বরূপিণী যে 

মায়া তাহার অজা অর্থাৎ ছাগের সহিত ত্যাজ্য হইবাঁতে সমতা! আছে 
নেই বীর লতার বর্ণন মাত্র অতএব এ মায়ার জন্ম হইবাতে কোন 
বিরোধ নাই ॥ ১ ॥ বেদে কহেন পাঁচ পাঁচ জন অর্থাৎ পঁচিশ তত্ব হয় 
অতএব পঁচিশ তত্বের মধ্যে প্রধানের গণনা আছে এমত নহে ॥ ন সং 
খ্যোপসংগ্রহাদপি নানাভাবাদতিরেকাচ্চ ॥ ১১॥ তন্বের , পঞ্চবিংশতি 
সংখ্যা না হয় যেহেতু পরস্পর এক তত্বে অন্য তত্ব মিলে এই নিমিত্ত 
নানা সংখা। তত্বের কহিয়াছেন যদি পঞ্চবিংশতি তত্ব কহ তবে আকাশ 
আর আত্মা লইয় পঞ্চবিংশতি তত্ব হইতে অতিরেক তত্ব হয় ॥ ১১॥ যদি 
কহু যদ্যপি তর পচিশ্ব না হয় তবে বেদে পঞ্চ পঞ্চজন অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি 
তত্ব কি রূপে কহিতেছেন তাহার উত্তর এই প্রাণাদয়োবাক্যশেষাৎ॥১২।। 
পঞ্চ পঞ্চ জন যে শ্রতিতে আছে সেই শ্র্তির বাক্য শেষেতে কহিয়াছেন 
কর্ণের কর্ণ শ্েত্রের শ্রোত্র অল্নের অন্ন মনের মন অতএব এই প্রাণাদি 
পঞ্চ বন্ত পঞ্চ জনের অর্থাৎ পঞ্চ পুরুষের তুল্য হয়েন এই পাঁচ আর অ- 
বিদ্যারূপ আকাশ এই ছয় যে আত্মাতে থাকেন তাহাকে জান এখানে শ্রার্তির 
এই অর্থ ুত্পধ্য হয় পঞ্চবিংশতি তত্ব তাৎপর্য্য নহে ১২॥ জ্যোতি- 
ধৈকেষামসতান্্নে ॥ ১৩ ॥ কান্বদের মতে অন্তরের প্বানে জ্যোতির জ্যোতি 
এমত' পাঠ হয় সেমতে অন্ন লইয়া পঞ্চ প্রাণাদি না হইয়া জ্যোতি লইয়া 
পঞ্চ প্রাণাদি হয় ॥ ১৩ ॥* বেদে কোন স্থানে কহেন আকাশ স্থান্টির পূর্ব 
হয় কোথাও তেজকে কোথাও প্রাণকে স্থন্টির পূর্ব্ব বর্ণন করেন অভ্/এব 
সকল বেদের সরস্পর সমন্বয় অর্থাৎ এক বাক্কযত| হইতে পারে নাই এমত 


(৩৬) 
নহে ॥ কারণত্বেন চাকাশীদিষু যথা ব্যপদিফটোক্রেঃ॥ ১৪ ॥ ব্রচ্ম সকলের 
কারণ অতএব অবিরোধ্‌ হয় এবং বেদের অনৈক্য না! হয় যে হেতু আকা- 
শাদি বস্তর কারণ করিয়া ব্রহ্গকে সর্বত্র বেদে যথা বিহিত কথন আছে 
আর আকাশ ,তেজ প্রাণ এই তিন অপর স্থান্টির পূর্বে্বে হয়েন এ বেদের 
তাৎপর্য হয় এ তিনের মৃধ্যে এক অন্যের পুর্র্ব হয় এমত তাৎপধ্য নহে 
যে বেদের অনৈক্যতা দোষ হইতে পারে স্ত্রের যে চ শব্দ আছে আহার 
এই অর্থ হয় ॥ ১৪॥ বেদে কহেন স্থষ্টির পুর্বব জগৎ অসৎ ডিল অতএব 
জগতের অভাবের দ্বার! ব্রন্মের কারণত্বের অভাঁব সেকালে স্বীকার ক- 
রিতে হয় এমত নহে । সমাকর্ধাৎ ॥ ১৫ ॥ অন্যত্র বেদে থেমন অসৎ 
শব্দের দ্বারা অব্যাকত সৎ তাৎপর্ধ্য হইতেছে সেই রূপ পূর্ববশ্রতিতেও 
অসৎ শব্দ হইতে অব্যাকৃত সৎ তাৎপর্ধ্য হয় অর্থাৎ নাম রূপ ত্যাগ পূর্ব 
কারণেতে স্থ্টির পূর্বে জগৎ লীন থাকে অতএব সে' কালেও কারণত্ব 
ব্রন্ধের রহিল. ১৫ ॥ কৌধীতকী শ্রতিতে আদিত্যাদি পুরুষকে বলাকি 
মুনির বর্ণন করাতে অজাত শক্র তাহার বাক্যকে অগ্রদ্ধা করিয়। গার্গের 
শ্রবণার্থ কহিলেন যে ইহার কর্তা যে তাহাকে জানা কর্তব্য হয় অতএব এ 
শ্রুতির দ্বারা জীব কিন্বা প্রাণ জ্ঞাতব্য হয় এমত নহে। জগদ্ধাচিত্বাৎ ॥১৬।। 
এই যাহার কর্ম অর্থাৎ এই জগৎ যাহার কর্ণ এর স্থানে বেদের তাৎপর্য 
হুয় আর প্রাণ কিন্বা জীবের জগৎ কর্ণ নহে যে হেতু জগৎ কর্তৃত্ব কেবল 
ব্রনের হয় ॥ ১৬। জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেত্দ্বযাখ্যাতং ॥ ১৭॥ বেদে 
কহেন প্রান্ত স্বরূপ আত্ম! ইন্দ্রিয়ের সহিত তোগ করেন" এই শ্রুতি জীব 
বোধক হয় আর প্রাণ যে সে সকলের মুখ্য হয় এ শ্রুতি প্রাণ বোধক হয় 
এমত নহে। যদি কহ এসকল জীব এবং প্রাণের প্রতি পাদক হয়েন ব্রঙ্গ 
প্রতি'পাদক না হয়েন তবে ইহার উত্তর পূর্ব শুত্রে ব্যাখ্যান করিয়াছি 
অর্থাৎ কোন্‌ শ্রুতি 'ব্রক্মাকে এবং কোন শ্রুতি প্রাণ ও জীবকে যদি 
কহেন তবে উপাসন! তিন প্রকার হয় এ মহাদোষঃ ॥ ১৭ অন্যার্থনত 
জৈমিনিঃ প্রশ্বব্যাখ্যানাভ্যামপি চৈবমেকে ॥১৮॥ খএক শ্রুতি প্রশ্ন 
কহেন যে কোথায় এ পুরুষ অর্থাৎ জীব শয়ন করেন অন্য শ্রুতি উত্তর 
দেন যে প্রাণে অর্থাৎ বরহ্ধেতে নুযুত্তি কালে জীব থাকেন' এই প্রশ্ন উত্ত- 


(৩৭) 


রের দ্বারা জৈমিনি ব্রহ্গকে প্রতিপাদ্য করেন এবং বাজসনেয়ীরা এই 
প্রশ্থের দ্বারা যে নিদ্রাতে এ জীব কোথায় থাকেনু তার এই উত্তরের দ্বারা 
যে হৃদাকাশে থাকেন এ রূপ ব্রক্ষকে প্রতিপাদ্য করেন ॥১৮॥ শ্রুতিতে 
কহেন আত্মাতে দর্শন শ্রবণ ইত্যাদি রূপ সাধন করিবেক,এখানে আত্মা 
শব্দে জীব বুঝায় এমত নহে। বাক্যান্বয়াৎ ॥১৯॥ যেহেতু এ শ্রণতির 
উপসংহারে অর্থাৎ শেষে কহিয়াছেন যে এই মাত্র অমৃত হয় অর্থাৎ 
আত্মার অবণাদি অনৃত হয়'অতএব উপসংহারের দ্বার! ব্রন্মের সহিত 
পূর্ব শ্রুতির সম্বন্ধ হইলে জীবের সহিত অন্বয় হয় না ॥১৯॥ প্রতিজ্ঞাসিদ্ধে- 
লির্গমাশ্মধথ্য: ॥২০। এক ব্রচ্ধের জ্ঞানে সর্বজ্ঞান হয় এই প্রতিজ্ঞ! 
সিদ্ধি নিক্ষিত্ত যেখানে জী'বকে ব্রহ্ম রূপে কহিয়াছেন সে ব্রহ্মরূপে কথন 
স্গত হয় আশ্মারথ্য এই রূপে কহিয়াছেন ॥ ২০ ॥ উতক্রমিষ্যতে এবং 
ভাবাদিত্ডুলে [ণিঃ|২১। * সংসার হইতে জীবের যখন উতক্রমণ অর্থাৎ 
মোক্ষ হুইবেক তখন জীব আর ব্রদ্মের ক্যা হইবেক সেই হইবেক যে 
ধক্য তাহা কে হইয়াছে এমত জানিয় জীবকে ব্রহ্ম রূপে কথন সঙ্গত হয় 
এ গুডুলোমি কহিয়াছেন ॥২১। অবস্থিতেরিতি কাশকুতস্নঃ ॥২২। ব্রক্মই 
জীব রূপে প্রতিবিশ্বর ন্যায় অবস্থিতি করেন অতএব জীৰ আর ব্রদ্ষের 
ক্য সঙ্গত হয় এমত ,কাশকৃত্শ্ন কহিয়াছেন ॥২২॥ বেদে কহেন ব্রহ্ম 
সঙ্কপ্পেরপ্ৰারা জগৎ সৃষ্টি করেন অতএব ব্রহ্ম জগতের কেবল নিনিত্ 
কারণ হয়েন যেমন মঘটের নিমিত্ত কারণ কুস্তকার হয় এমত নহে। প্রর- 
তিশ্চ ্রতিস্াহুটাস্তানুরোধাৎ ॥২৩| ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত কারণ হয়েন 
এবং প্রক্কৃতি অর্থাৎ উপাদান কারণো জগতের ব্রহ্ম হুয়েন যেমন ঘটের 
উপাদান কারণ মৃত্তিকা হয় যেহেতু বেদে প্রতিজ্ঞা কুরিয়াছেন যে এক 
জ্ঞানের, দ্বার! সকলের জ্ঞান হয় এ প্রতিজ্ঞা তবে সিদ্ধ হয় যদি'জগৎ 
্রহ্মময় হয় আর দৃষ্টাস্ত দিয়াছেন যে এক মৃৎ্পিপ্ডের জ্ঞানের দ্বারা যাবৎ 
মৃত্তিকার বস্তুত জ্ঞান হয় এ দৃষ্টাস্ত তবে সিদ্ধি পায় যদি জগৎ ব্রহ্ষময় 
হয় আর ঈক্ষণ দ্বারা স্থান্টি করিয়াছেন এমত বেদে কহেন অতএব ব্রহ্গ 
এই সকল শ্রতির অনুরোধেতে নিমিত্ত কারণ এবং সমবায়কারণ জগতের 
হয়েন যেমন মাকড়সা আপনা 'হইতে আপন ইচ্ছা দ্বাবা জাল করে €দই 


(৩৮) 
জালের সমবায় কারণ এবং নিমিত্ত কারণ আপনি মাকড়সা! হয সমবায় 
কারণ তাহাকে কহি যে স্বয়ং মিলিত হুইয়! কার্ধযকে জস্বায় যেমন মৃত্তিকা 
স্বয়ং মিলিত হইয়া! ঘটের কারণ হয় আর নিমিত্ত কারণ তাহাকে কহি 
যে কাধ্য হইতে ভিন্ন হইয়া কাধ্য জন্মায় যেমন কুস্তকার ঘট হইতে ভিন্ন 
হইয়া ঘটকে উৎপন্ন করে.॥২৩॥ অভিধ্োপদেশীচ্চ।২৪।॥ অভিধ্যা অর্থাৎ 
আপন হইতে অনেক হইবার সঙ্কপ্প সেই সঙ্কপ্প শ্রতিতে কহেন যে 
ব্রহ্ম করিয়াছেন তথাহি মহং বহুস্যাং অতএব এই উপদেশের দ্বার! ব্রহ্ম 
জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ হয়েন ॥২৮]। সাক্ষাচেচাভয়ায়।- 
নাঁৎ ॥২৫॥ বেদে কহেন উভয় অর্থাৎ স্থঞ্টি এবং প্রলয়ের কতৃত্ব সাক্ষাৎ 
ব্র্গে হয় অতএব ব্রহ্ম উপাদান কারণ জগতের হয়েন যেহেতু কাধ্য 
উপাদান কারণে লয় হয় নিমিত্ত কারণে লয় হয় নাই যেমন ঘট মৃভি- 
কাতে লীন হয় কুস্তকারে লীন না হয় ॥২৫ আত্মরুতেঃ পরিণামাহু ॥২৬॥ 
বেদে কহেন ব্হ্গ স্থপতি সময়ে স্বয়ং আপনাকে স্থ্টি করেন এই ব্রঙ্গের 
আত্মক্ৃতির শ্রবণ বেদে আছে আর কৃতি অর্থাৎ স্্টির পরিণাম যাহাকে 
বিবর্ত কহি তাহার শ্রবণ বেদে আছে অতএব ব্রহ্ম জগতের উপাদান 
কারণ হয়েন। বিবর্ত শব্দের অর্থ এই যে ম্বরূপের নাশ না হইয়া কাধা 
স্তরকে স্বরূপ হইতে জন্মায় ॥২৬। যোনিশ্চ হি গীয়তে ।১৭। বেদে ব্রহ্মকে 
ভূত যোনি করিয়া কহেন যোনি অর্থাৎ উপাদান মতএব *ব্রহ্ম জগ- 
তের উপাদন এবং নিমিত্ত কারণ হয়েন বেদে স্থক্ষমকে কারণ কহিতেছেন 
অতএৰ পরমান্বাদি সক্ষম জগৎ কারণ হয় এমত নহে ॥২৭| এতেন সর্বের্ব 
' ব্যাখ্যাতাব্যাখ্যাতাঃ ॥২৮॥ প্রধানকে খণ্ডনের্‌ দ্বারা পরমাম্বাদি বাদ 
খণ্ডন হুইরাছে যব হেতু বেদে পরমান্বাদিকে জগৎ কারণ কহেন নাই 
এবং "পরমান্বাদি সচেতন নহে অতএব পরমান্বাদিকে তাজ্য করিয়া 
বাখ্যান পূর্ধবই হইয়াছে তবে পরমান্বাদি শব্দ যে বেদে দেখি সে ব্রচ্ষ 
প্রতিপাদক হয় যে হেতু ব্রক্ষকে স্থ.'ল হইতে স্থল এবং হুক্ষম হইতে সুক্ষ 
বেদে বর্ণন করিয়াছেন ব্যাখ্যাত। শব্দ ছুই বার 'থনের তাৎপর্য্য অধ্যায় 
সর্মীত্তি হয় ?২৮॥ ইতি প্রথমাধ্যায়ে চতুর্থ: পান্বঃ।০। ইতি প্রীবেদাস্ত- 
গ্রন্থে্থমাধ্যায়ঃ1০। | | 
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ততৎসত্ড ॥ যদ্যপিও প্রধানকে বেদে জগৎ কারণ কহেন নাই কিন্তু 
অপর প্রামাণের দ্বারা প্রধান জগৎ কারণ হয় এই সন্দেহ নিবারণ করি- 
তেছেন ॥  ক্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গইতি ছেন্ানযস্থৃত্যনবকাশদোযপ্রস- 
ঙ্গাৎ॥১॥ প্রধানকে যদি জগৎ কারণ না কহ তবে *কপিল, স্মৃতির অগ্রা- 
মাণা দোষ হয় অতএব প্রধান জগৎ কারণ তাহার উত্তর এই যদ্দি 
প্রধানকে জগৎ কারণ কহ তবে গীতাদি স্মৃতির অপ্রামাণ্য দোষ হয় 
অতএব স্মৃতির পরস্পর বিষ্তরাধে কেবল শ্রতি এ স্থানে গ্রাহ্থ আর 
শ্রুতিতে প্রধানের জগৎ কারণত্ব নাই ॥১। ইতরেষাং চান্গপলবন্ধেঃ ॥২ 
সাংখ্যশান্ত্রেমইতর অর্থাৎ মহত্বাদ্রিকে যাহা কহিয়াছেন তাহ! প্রামাণ্য 
নহে যে হেতু বেদেতে এমত সকল বাক্যের উপলব্ধি হয় নাই ॥২॥ বেদে 
যে যোগ করিয়াছেন তাহ! সাংখ্য মতে প্ররুতি ঘটিত করিয়! কহেন অত- 
এব সেই যোঁগের প্রমাণের দ্বার! প্রকৃতির প্রামাণ্য হয় এমত নহে ॥ 
এতেন যোগ প্রত্যক্তঃ ॥৩॥ সাংখ্যমত খণনের দ্বারা সাংখ্য শাস্ত্রে যে 
প্রধান ঘটিত যোগ কছিয়াছেন তাহার খণ্ডন সুতরাং হইল ॥৩॥ এখন 
ছুই স্বৃত্রেতে সন্দেহ করিয়া পশ্চাৎ সন্দেহেজ্ম নিরাকরণ করেন ॥ নবি- 
লক্ষণত্বাদস্য তথাত্বর্চ শব্দাৎ ॥8॥ জগতের উপাদান কারণ চেতন ন! হয় 
যে হেতু চেতন হইতে জগৎকে বিলক্ষণ অর্থাৎ ভিন্ন দেখিতেছি এ চেতন 
হইতে জগৎ ভিন্ন হয় অর্থাৎ জড় হয় এমত বেদে কহিতেছেন ॥8। যদি 
কহ শ্রতিতে অবছে যে ইন্দ্রিয় সকল প্রত্যেকে আপন আপন বড় হইবার 
নিমিত্ত বিবাদ কুরিয়াছেন অতএব ইন্দ্রিয় সকলের এবং পৃথিবীর চেতনত্ব 
পাওয়া যায় এমত কহিতে পাঁরিবে নাই ॥ অভিমানিব্যপদেশস্ত বিশেষান্- 
গতিত্যাং ॥৫॥ ইন্দ্রিয় সকলের এবং পৃথিবীর অভিমানী দেবতা! এ স্থানে 
পরস্পর বিবাদী এবং মধ্যস্থ হুইয়াছিলেন যে হেতু এখানে অভিমানী -দেব- 
তার কথন বেদে আছে তথাহি তাহৈৰ দেবতা! অর্থাৎ এ ইন্দ্রিয়াভিমানী 
দেবতা আর অনির্ববীগতৃত্বা। মুখং গ্রাবিশ্বৎ অর্থাৎ অগ্নি বাক্য হুইয়া মুখে 
প্রবেশ করিলেন &ঁ দেবতী শব্দের বিশেষণের দ্বারা আর অগ্সির গতির 
দ্বারা এখানে অভিমানী দেবতা তাৎপর্য্য হয় ॥৫॥ দৃশ্যতে তু 4৬॥ এখানে 
তু শব্দ পূর্ব ছুই ক্ত্রের সন্দেহের সিদ্ধান্তের জীপক হয়।,সচেতন পুক্রয্নের 
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অচেতন স্বরূপ নখানদির উৎপত্তি যেমন দেখিতেছি সেই রূপ অচেত ন 
জগতের চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি হয় এবং ব্রন্ম জগতের 
উপাদান করণ হযেন ॥৬॥ অস্দিতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ॥৭॥ স্থৃষ্টির 
আদিতে জগৎ অনৎ'ছিল সেইরূপ অসৎ জগৎ স্যন্টি সময়ে উৎপন্ন 
হইল এমত নহে বে হেতু সতের প্রতিযেধ অর্থাৎ বিপরীত অসৎ তাহার 
সম্ভাবনা কোনু মতেই হয় নাই অতএব অসতের আভাস শব্দমাত্রে 
কেবল উপলব্ধি হয় বস্তুত নাই ঘেমন খপুত্পের আভাস শব্দমাত্রে হয় 
বস্তৃত নয় ॥1॥॥ অপীতো। তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জীদং 11৮ জগতের উপাদান 
কারণ ব্রহ্মকে কিলে যুক্ত হয় নাই যেহেতু অপীতি অর্থাৎ গ্রলয়ে জগৎ 
ব্রহ্ধতে লীন হইলে যেমন তিক্তাদি সংযোগে ছুগ্ধ তিক্ত হয়, সেই রূপ 
জগতের সংযে!গে ব্রদ্দেতে জগতের জড়তা গুণের প্রসঙ্গ উপস্থিত হয় । 
এই সুত্রে সন্দেহ করিয। পরস্থত্রে নিবারণ করিতেছেন ॥৮॥ 'ন তু দৃন্টাস্ত- 
ভাবাৎ॥৯॥ তুশব্দ এখানে পিদ্ধান্ত নিমিত্ত হন্ন। যেমন মূতিকার ঘট 
মৃত্তিকাতে লীন হুইলে মৃত্ভিকার দোষ জন্মাইতে পারে নাই এই দৃন্টাস্ত 
দ্বারা জান! যাইতেছে যে জড় জগৎ প্রলয় কালে ত্রদ্ষেতে লীন হইলেও 
ত্রদ্ষের জড় দোব জন্মাইতে পারে নাই |৯॥ স্বপন্ষেইদোষাচ্চ ॥১০।। 
প্রধানকে জগতের কারণ কহিলে যে যে দোষ পুর্বে কহিয়াছ সেই সকল 
দোব স্বপক্ষে অর্থাৎ ব্রহ্মপক্ষে হইতে পারে নাই অতএব এই পক্ষ যুক্ত 
হয় ॥৯। তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যনাথান্থমেয়মিতি চেদেবমপানিম্মোক্ষপ্রস- 
সঃ ॥১১॥ তর্ক কেবল বুদ্ধি সাধ্য এই হেতু তাহার প্রত্তিষ্ঠা নাই অর্থাৎ 
'স্ৈধ্য নাই অতএব তর্কে বেদের বাধা জন্লাইতে পারে নাই যদি তর্কে 
স্থির কহু তবে শাস্ত্রের সমন্যয়ের বিরোধ হইবেক যদি এই রূপে শাস্ত্রের 
সমন্বয়ের বিরোধ স্বীকার করহ তবে শাস্ত্রের দ্বারা যে নিশ্চিত মোক্ষ হুয় 
তাহার অভাব প্রসঙ্গ কপিলাদি বিরুদ্ধ তর্কের দ্বারা হইবেক অতএব কোন 
তর্কের প্রামাণ্য নাই॥১১॥ যদি কহ ব্রঙ্গ সর্বত্র ব্যাপক হয়েন তবে আকা- 
শের ন্যায় ব্যাপক হুইয়া জগতের উপাদান করণ হইতে পারেন নাই 
কিন্তু পরমান্থু জগতের উপাদান কারণ হয় এরূপ তর্ক কর! অশান্্র তর্ক 
না হয় যেহেতু বৈশেষিকাদি* শান্তর উক্ত আছে এমত কহিতে পারিবে ন1॥ 


( ৪১ ) * 
এতেন শিল্টাপরিগ্রহা্পি ব্যাখাতাঃ ॥ ১২ ॥ সন্ত্রপ ব্রহ্মকে যে শিট 
লোকে কারণ কহেন তাহারা কোন অংশে পরমাণাদি জগতের উপাদান 
কারণ হয় এমত কহেন নাই অতএব বৈশেষিকাদি মত পরস্পর বিরোধের 
নিমিত্ত ত্যাজ্য করিয়া শিষ্ট সকলে ব্যাখ্যান করিয়াছেন ॥ ১৯1 পরন্ছত্রে 
আদৌ সন্দেহ করিয়। পশ্চা্ড সমাধান করিতেছেন ॥ ভোক্তুাপত্বেরবি- 
ভাগস্চেৎ স্যাল্লোকবৎ ॥ ১৩ ॥ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম যদি জগতের উপাদান কারণ 
হয়েন তবে ভোক্তা আর তৌগ্োের মধ্যে বিভাগ অর্থাৎ ভেদ থাকে নাই 
অথচ ভোক্তা এবং ভোগ্যের পার্থকা দৃষ্ট হইতেছে ইহার উত্তর এই 
যে লোঁকেতে রজ্জুতে সর্পত্রম এবং দণুভ্রম হইয়! উভয়ের বিভাগ অর্থাৎ 
ভেদ যেমন্ব' মিথ্যা উপলব্ধি হয় সেই মত ভোক্তা এবং ভোগ্যের ভেদ 
কল্পিত মাত্র॥ ১৩॥ দুগ্ধ লোকেতে যেমন দধি হইয়া দুগ্ধ হতে পৃথক 
কহায় এই, দষ্টাস্তাহুসারে ক্ষ এবং জগতের তেদ বস্তুত হুইতে পারে 
এমত নহে ॥ তদনন্যত্বমারস্তণশব্দাদিভ্যঃ ॥ ১৪ ॥ ব্রচ্ম হইতে জগতের 
অন্যত্ব অর্থাৎ পার্থক্য ন। হয় যেহেতু বাচারম্তণাদি শ্র্তি কহিতছেন ষে 
নাম আর রূপ যাহ! প্রত্যক্ষ দেখহ সে কেবল কথন মাত্র বস্তত ব্রক্মই 
সকল ॥ ১৪ ॥ ভাবে চোপলবেঃ ॥ ১৫ ॥ জগৎ ব্রন্ম হইতে অন্য না হয় যে 
হেতু ব্রহ্ম সত্তাতে জগৃতের সত্তার উপলব্ধি হইতেছে ॥ ১৫ ॥ সত্বাচ্চাৰ- 
রদা॥ ১৬1 অবর অর্থাৎ কার্ধয রূপ জগৎ স্থন্টির পূর্ব ত্রদ্ম স্বরূপে 
ছিল অতএব স্থা্টর পরেও ব্রহ্ম হইতে অন্য না হয় যেমন ঘট আপনার 
উৎপত্তির পূর্বে পূর্ব মৃত্তিকা রূপে ছিল পম্চাৎ ঘট হইয়াও মৃত্তিকা 
হইতে অন্য হয় নাই.॥ ৯৬॥ 'অসদ্ধ্যপদেশীদিতি চেন্ন ধর্মাস্তরেণ বাক্যশে, 
ফা ॥ ১৭॥ বেদে কছেন জগৎ স্থানটি পূর্বর্ব অসৎ ছিল,অতএব 'কার্ধ্ের 
অর্থাৎ জগডের অভাব স্যষ্টির পূর্বের জ্ঞান হয় এমত নহে যেহেতু ধর্্াত্ত- 
রেতে স্থির পূর্বের জগৎ ছিল অর্থাৎ নাম রূপে যুক্ত হইয়া স্থির পূর্বে 
জগৎ ছিল নাই কিন্ত নাম রূপ ত্যাগ করিয়া কারণেতে সে কালে জগৎ 
লীন ছিল ইহার কারণ এই যে এঁবেদের বাক্য শেষে কহিয়াছেন যে 
টির পূর্বে জগৎ সৎ ছিল ১৭॥ যুক্তেঃ শবদাস্তরাচ্চ।১৮॥ ঘট 
হইবার পূর্ণ মৃতিকা রূপে ঘট যদি না থাকিত তবে ঘট করিবান্ত সময় 
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মৃত্তিকাতে কুস্তকারের যত হইত না এই যুক্তির দ্বারা স্থা্টির পুর্বে জগ, 
ক্ষ স্বরূপে ছিল নিশ্চয় হইতেছে এবং শব্দাস্তরের দ্বারা স্থন্টির পূর্বের 
জগৎ সৎ ছিল এমত প্রমাণ হইতেছে ॥ ১৮ ॥ পটবচ্চ ॥ ১৯॥ যেমন বস্ত্র 
সকল আকুষ্ঠন অর্থাৎ তান! আর প্রসারণ অর্থাৎ পড়্যান হইতে ভিন্ন না 
হয় সেই মত ঘট জন্থিলে পরেও মৃত্তিকা ঘট হইতে ভিন্ন নহে এই রূপ 
স্ষ্টির পরেও-ব্রক্ষ হইতে জগ ভিন্ন নয় ॥ ১৯॥ যথা প্রাণাদি ॥ ২০ ॥ 
ভিন্ন লক্ষণ হুইয়! যেমন প্রাণ অপানাদি পকন হইতেভিন্র না হয় সেই রূপ 
রূপান্তরকে পাইয়াও কাধ্য আপন উপাদান কারণ হইতে পৃথক হয় 
নাই ॥২০॥ এই স্থত্রে সন্দেহ করিয়া দ্বিতীয় সুত্রে ইহার নিরাকরণ 
করিতেছেন ॥ ইতরবাপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষপ্রশক্তিঃ ॥ ২১ ॥ ব্রহ্ম যদি 
জগতের কারণ হয়েন তবে জীবো জগত্তের কারণ হইবেক যেহেতু জীবাকে 
্রদ্ম করিয়া কথন আছে আর জীব জড়াদিকে অর্থাৎ ঘটাদিকে স্্টি 
করে কিন্তু শ্রীব রূপ বর্ম 'আাপন কার্ধ্যের জড়ত্ব ছুর করিতে পারে নাই 
এদোষ জীব রূপ ব্রচ্গে উপস্থিত হয় ॥ ২১। অধিকন্ত ভেদনির্দেশাৎ ॥২২। 
অপপন্ত জীব হইতে ব্রহ্ম অধিক হয়েন যে হেতু নান! শ্র্তিতে জীব আর 
ব্রক্ষের ভেদ কথন আছে অতএব জীব আপন কার্য্যের জড়তা দ্র করিতে 
পারে নাই ॥ ২২॥ অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্ত্িঃ ॥ ২৩ ॥ এক যেত্রহ্গ উপা- 
দান কারণ তাহা! হইতে নানা প্রকার পৃথক পৃথক কার্য কি রূপে হইতে 
পারে এদোষের এখানে সঙ্গতি হইতে পারে নাই যে হেতু .এক পর্বত 
হইতে নানা প্রকার মণি এবং এক বীজ হইতে যেমন নান' প্রকার পুষ্প 
- ফলাদি হয় সেই রূপ এক ব্রহ্ম হইতে নানা প্রকার কার্ধ্য প্রকাশ পায়। 
"২৩ ॥ পুনরায় সন্দেহ করিয়৷ সমাধান করিতেছেন । উপসংহারদর্শণাম্তরেতি 
চেন্ন'ক্ষীরবদ্ধি ২৪ ॥ উপসংহার দণ্ডাদি সামগ্রীকে কহে । ঘট জস্থাই 

বার জনো মুত্তিকার সহকারী দণ্ডাদি সামগ্রী হয় কিন্তু সে সকল সহকারী 
্রক্ষের নাই অতএব ব্রক্ম জগৎ কু্রণ'না হয়েন এমত নহে যে হেতু ক্ষীর 
যেমন সহকারী বিনা শ্বয়ং দধি হয় এবং জল* যেমন'.আপনি আপনাকে 
অস্বায় সেই রূপ সহকারী বিন! ব্রহ্ম জগতের কারণ হয়েন ॥ ২৪ ॥ দেবা 
দিবেদপি লোকে. ২৫॥ 'লোকেতে যেষন দেবতা সাধন অপেক্ষা না 


(৪৩) র 
করিয়া ভোগ করেন দেই মত ব্রহ্ম সাধন বিনা জগতের কারণ হয়েন ॥২৫ 
প্রথম সুত্রে সন্দেহ করিয়। দ্বিতীয় সুত্রে সমাধান করিতেছেন। কৃৎস্প্র- 
শক্তিরিরবয়বস্বে শব্দকোপোব। ॥২৬॥ ব্রক্মকে যদি অবয়ব রহিত কহ তবে 
তিহে একাকী যখন জগৎ রূপ কার্ধা হইবেন তখন তিনটে সমস্ত এক 
বারে কার্ধ্য স্বপ্ধপ হইয়া যাইবেন তিহে! আর থাকিবেন নাই তবে ব্রহ্ম 
সাক্ষাৎ কার্য্য হইলে তীহার ছুর্জেরত্ব থাকে নাই যদি অবয়ব বিশিন্ট কহ 
তবে শ্রুতি শব্দের কোপ হয় অর্থাৎ শ্রুতি বিদ্ধ হয় যেহেতু শ্রুতিতে 
তাহাকে অবয়ব রহিত কহিয়াছেন ॥ ২৬॥ শ্রচতেন্ত্র শব্দমূলত্বাৎ ॥ ২৭ ॥ 
এখানে তু শব্দ সিদ্ধাভ্তের নিমিত্ব। একই ব্রক্ষ উপাদান এবং নিমিত্ত 
কারণ জঞ্গতের হয়েন যে হেতু শ্রতিতে কহিয়াছেন অতএব এখানে 
যুক্তির অপেক্ষা! নাই আর যেহেতু বেদ কেবল ব্রদ্ষের প্রমাণ হয়েন ॥ ২৭ ॥ 
আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ ছি) ২৮ ॥ পরমাত্মাতে সর্ধ্য প্রকার বিচিত্র শক্তি 
আছে এমত শ্বেতাশ্বতরাদি শ্র্তিতে বর্ণন দেখিতেছি ॥ ২৮*॥ স্বপক্ষেই- 
দোষাচ্চ ॥২৯॥ নিরবয়ব যে প্রধান তাহার পরিণাঁমের দ্বারা জগৎ হুই- 
যাছে এমত কহিলে প্রধানের অভাব দোষ জন্মে কিন্ত ব্রদ্ষম পক্ষে এবিষয় 
হইতে পারে নাই যে হেতু ব্রক্ষম জগতের উপাদান এবং নিমিত্ত কারণ 
হয়েন ॥২৯॥ শরীর. রহিত ব্রহ্ম কি রূপে সর্ব্ব শক্তি বিশিন্ট হইতে 
পারেন ইহার উত্তর এই | সর্ক্বোপেতা চ দর্শণাৎ ॥ ৩০ ॥ ব্রন্গ সর্বর্ব শক্তি 
যুক্ত হয়েন যে হৈতু 'এমত বেদে দৃষ্ট হইতেছে ॥ ৩” ॥ বিকরণস্বান্্েতি 
চেত্রছুজং ॥ ৩৮॥ ইন্দ্রিয় রহিত ব্রহ্ম জগতের কারণ না হয়েন এমন 
ষদি কহ তাহার উত্তর পুর্ণ দেয় গিয়াছে অর্থাৎ দেবতা সকল লোকেত 
বিনা সাধন যেমন তোগ করেন সেই রূপ ব্রহ্ম ইন্ত্রিয় বিনা জগতের 
কারণ হয়েন ॥ ৩১॥ প্রথম স্মুত্রে সন্দেহ করিয়! দ্বিতীয় শত্রে সমাধান 
করিতেছেন। নপ্রয়োজনবন্বাৎ ॥ ৩২॥ ব্রচ্ম জগতের কারণ না হয়েন 
যেহেতু যে কর্তা হুয় সে বিন! প্রয়োন্জন কার্য করে নাই ব্রদ্দের কোন 
প্রয়োজন জগতের স্থ্টিতে নাই ॥ ৩২॥ লোকবত্তু নীলাকৈবল্যং ॥ ৩৩ ॥ 
এখানে তু শব্দ সিদ্ধান্ার্থ লোকেতে যেমন বালকেরা রাজাদি রূপ গ্রহণ 
করিয়া লীলা করে সেই রূপ জগৎ রূপে ব্রদ্দের আব্বিভাৰ হওযা লীলা 
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মাত্র হয় ॥ ৩৩ ॥ জগতে কেহ সখী কেহ ছুঃখী ইত্যাদি অনুভব হুই- 
€তেছে অতএব ব্রচ্ষের বিষম স্যঞ্টি করা৷ দোঁষ জম্ম এমত ষদি কহ তাহার 
উত্তর এই । বৈষম্যনৈর্ঘণোন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি ॥ ৩৪ ॥ 
স্থখী আর ছুঃখীর স্থ্টিকর্তা এবং সুখ আর হুখের দুর কর্তা যে পরমাত্তা 
তাহার বৈষম্য এবং নির্দদয়ত্ব জীবের বিষয়ে নাই যেহেতু জীবের সংস্কার 
কর্মের অনুসারে কপ্পতরুর ন্যায় ব্রহ্ম ফলকে দেন পুণ্যেতে পুণ্য উপা- 
র্জিত হয় এবং পাপে পাপ জন্থে এমত বর্ণন বেদে দেখিতেছি ॥ ৩৪ ॥ 
ন কন্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্ন অনাদিত্বাৎ ॥৩৫॥ বেদে কহিতেছেন স্থির পূর্বের 
কেবল সৎ ছিলেন এই নিমিত্ত স্থার্টির পূর্বের কর্ম্মের বিভাগ অর্থাৎ কর্মের 
সত্ব ছিল নাই অতএব স্থন্টি কোন মতে কর্মের অনুসারী না ..হয় এমত 
কহিতে পারিবে না যেহেতু স্থানটি আর কর্দদের পরস্পর কাধ্য কারণত্ব 
রূপে আদি নাই যেমন বক্ষ ও তাহার বীজ" কার্য কারণ রূপে অনাদি 
হয় ॥ ৩৫॥ উপপদ্যতে চাপুুপলভ্যতে চ ॥ ৩৬ ॥ জগৎ সহেতুক হয় অত- 
এব হেতুর অনাদিত্ব ধর্ম লইয়া জগতের অনা্দিত্ব সিদ্ধ হয় ।-আর বেদে 
উপলব্ধি হইতেছে যে কেবল নাম আর রূপের স্থৃ্টি হুয় কিন্তু সকল 
অনাদি আছেন ॥ ৩৬ ॥ নিগুণ ব্রহ্ম জগতের কারণ হুইতে পারেন নাই, 
এমত নহে। সর্ববধর্মোপপত্তেশ্চ | ৩৭ ॥ বিবর্ত রূপে ব্রহ্ম জগৎ কারণ 
হয়েন যেহেতু সকল ধর্ম আর সকল শক্তি ব্রন্ষে সিদ্ধ আছে বিবর্ত শব্দের 
জা ই জধিবিরনদাহিহ্রা রান জান হিরন 522 
ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমঃ পাদঃ ॥ ০ ॥ ন্‌ 


সা স0শপাপ 
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ও তৎসৎ ॥ সবরজন্তম স্বরূপ প্রকৃতি জগতের উপাদান কারণ কেন 
না হয়েন ॥ রচনান্ুপপত্তেশ্চ নাহ্ুমানং ॥ ১॥ অন্থুমান অর্থাৎ প্রধান স্বয়ং 
জগতের উপাদান হইতে প্রারে নাই যেহেতু জড়' হইতে নানাবিধ রচনার 
সম্ভাবনা নাই ॥১॥ প্রব্বত্তেশ্চ ॥ ২ ॥ চিৎন্বরূপ বন্ধের প্রব্ত্তি বারা প্রধা- 
নের প্রবৃত্তি হয় অতএব প্রধান স্বয়ং জগতের উপাদান কারণ নহে ॥ ২॥ 
পয়োহ্মব,বচ্চেত্তত্রীপি ॥ ৩॥ যদি কহ যেমন ভুগ্ধ স্বয়ং স্তন হইতে নিঃসৃত 
হয় আর জল যেমন স্বয়ং চলে সেই মত প্রধান অর্থাৎ স্বভাব স্বয়ং জগৎ 
স্থ্টি করিতে প্রবৃত্ত হয় এমত হুইলেও ঈশ্বরকে প্রধানের এবং ছুগ্ধাদের 
প্রবর্তক তত্রাপি স্বীকার করিতে হইবেক যেহেতু বেদে কহিয়াছেন ব্রহ্ম 
জলেতে স্ব্িত হইয়া জলকে প্রবর্ত করান ॥ ৩। ব্যতিরেকানবস্থিতে্চা- 
নপেক্ষত্বাৎ ॥ ৪ ॥ তোমার মতে প্রধান যদ্দি চেতনেব সাপেক্ষ স্যান্ডি 
করিবাতে না “হয় তবে কার্মোর অর্থাৎ জগতের পৃথক অবস্থিতি প্রধান 
হইতে যাহা তুমি স্বীকার করহ সে পৃথক অবস্থিতি থাকিবেক না যেহেতু 
প্রধান তোমার মতে উপাদান কারণ সে যখন জগৎ স্বরূপ হইবেক তখন 
জগতের সহিত একা হইয়! যাইবেক পৃথক থাঁকিবেক নাই অতএব 
তোমার প্রমাণে তোমার মত খণ্ডিত হয় ॥ ৪॥ অনাত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদি- 
বু ॥ ৫ ॥ ঈশ্বরের ইচ্ছা বিনা প্রধান জগৎ স্বরূপ হইতে পারে না যেমন 
গবাদির তক্ষণ বিনা ক্ষেত্রস্থিত তৃণ স্বযং দুগ্ধ হইতে অসমর্থ হয় ॥ ৫ ॥ 
অস্ত্যুপগমেপ্যর্থাভাবাৎ ॥ ৬॥ প্রধানের স্বয়ং প্রবৃত্তি স্থফ্িতে অঙ্গীকার 
করিলে প্রধানেতে যাহাদিগ্যের প্রবৃত্তি নাই তাহাদিগ্যের মুক্তি রূপ অর্থ 
হইতে পারে না অথচ বেদে "ব্রন্মঙ্ঞান দ্বারা মুক্তি লিখেন প্রধানের জ্ঞা- 
নের দ্বারা মুক্তি লিখেন না ॥ ৬॥ পুরুষাম্মবদিতি চেতৃত্রাপি ॥৭॥ যদি 
বল যেমন পঙ্গু পুক্রষ হইতে অন্ধের চেস্টা হয় আর আস্কাস্তমণি হুইতে 
লৌহের স্পন্দন হয় সেই রূপ প্রক্রিয়া রহিত ঈশ্বরের দ্বার! প্রধানের 
স্ষ্টিতে প্রব্ত্তি হয় এমত হইলেও তথাপি যেমন গঙ্থু আপনার বাক্য 
দ্বারায় অন্ধাকে প্রবর্ত করায় এবং অয়ন্থাস্তমণি সান্নিধ্যের ঘারা লৌহকে 
প্রবর্ত করায় সেই রূপ ঈশ্বর আপনার ব্যাপারের দ্বার! প্রধানকে প্রবর্ত 
করান অতএব প্রধান ঈশ্বরের সাপেক্ষ হয়। যদি কহ ব্রহ্ম তবে ক্রিয়া বি- 


(৪৬) 
শিক্ট হইলেন তাহার উত্তর এই তাহার ক্রিয়া কেবল মায়ামাত্র বক্র 
করিতে ব্রচ্গ ক্রিয়া বিশিষ্ট নহেন ॥ ৭॥ অঙ্গিত্বান্থপপত্তেশ্চ ॥৮ 1 বেদে 
সত্ব রজ তম তিন গুণের সমতাকে প্রধান কহেন এই তিন গুণের সমতা 
দুর হইলে স্থ্টির আরম্ত হয় অতএব প্রধানের স্থ্টি আরম্ত হইলে সেই 
প্রধানের অঙ্গ থাকে না ॥ ৮ ॥ অন্যথান্থৃমিতৌ চ জ্ঞানশক্তিবিয়োগাৎ ॥ ৯1 
কার্যের উত্পত্তির দ্বারা প্রধানের অনুমান যদি করিতে চাহ তাহা করিতে 
পারিবে না যেহেতু জ্ঞান শক্তি প্রধানে নাই আর জ্ঞানশক্তি ব্যতিরেকে 
স্া্ট কর্তা হইতে পারে নাই ॥ ৯ ॥ বিপ্রতিষেধীচ্চাসমন্ত্রীদং ॥ ১০ ॥ কেহ 
কহে তত্ব পঁচিশ্ব কেহ ছাব্বিশ কেহ আটাইশ এই প্রকার পরস্পর বিপ্র- 
তিষেধ অর্থাৎ অনৈক্য তত্ব সংখ্যাতে হইয়াছে অতএব পঁচিশ তাত্বর মধ্যে 
প্রধানকে যে গণনা করিয়াছেন সে অযুক্ত হয় ॥১*॥ বৈশেষিক আর 
নৈয়ায়িকের মত এই যে সমবায়ি কারণের "গুণ কার্য্েতে উপস্থিত হয় 
এমতে চৈতন্য বিশিক্ট ব্রহ্ম কির্ূপে চৈতন্য হান জগতের কারণ হইতে 
পারেন ইহার উত্তর এই ॥ মহদ্দীর্ঘথবদ্ধ! হস্বপরিম গুলাত্যাং ॥ ১১॥ হুন্ব 
অর্থাৎ দ্বাণ্ক তাহাতে মহত্ব নাই পরিম গুল অর্থাৎ পরমাণু তাহাতে 
দীর্ঘ নাই কিন্তু খন ্বাপুকত্রসরেণ হয় তখন মহত্ব গুণকে জন্মায় পর- 
মাণু যখন দ্বাুক হয় তখন দীর্ঘত্জশ্মায় অতএব এখানে যেমন কারণের 
গুণ কার্য্যেতে দেখা! যায না সেই রূপ ব্রহ্ম এবং জগতের গুণের ভেদ 
হইলে দোষ কি আছে ॥ ১১॥ যদি কহুস্ুই পরমাণু নিশ্চল কিন্তু কন্মা- 
ধীন ছুইয়ের যোগের দ্বারা ছ্ধযণুকাদি হয় এ দ্বযণুকাদি ক্রমে স্থা্টি জন্মে 
“ইহার উত্তর এই । উতয়থাপি ন কর্ম্মাইতস্তদ্ীবঃ.॥ ১২॥ শী সংযোগের 
কীরণ যে কর্ম তাহার কোন নিমিত্ত আছে কি না তাহাতে নিমিত্ত আছে 
ইহা কহিতে পারিবে না যে হেতু জীবের যত স্্টির পূর্বের নাই অতএব 
যত্ব না থাকিলে কর্মের" নিমিত্তের সম্ভাবনা থাকে না অতএব এ কর্মের 
নিমিত্ত কিছু আছে এমত কহা যায় না 'আর যদি কহ নিমিত্ত নাই তবে 
নিমিত্ত না থাকিলে কর্ম হইতে পারে না অতএব উতয়* প্রকারে ছুই পর- 
মাণুন্ব সংযৌগের কারণ কোন মতে কর্ম না হয় এই হেতু & মত অসিদ্ধ ॥ 
১২ সমবায়াত্যুপগমাচ্চ সীম্যাদনবস্থিতেঃ ॥ ১৩ পূরমাণু ছ্াণ্কাদি 


(৪৭ ) 
হইতে যদি স্থানটি হয় তবে পরমাণু আর দ্বপুকের মধো সমবায় সম্বন্ধ অ- 
স্বীকার করিতে হইবেক পরমাণূর সমবায় সম্বন্ধ পরমাণু বাদীর সম্মত 
নে অতএব মত সিদ্ধ হইল নাইযদি পরাণ দের সমকায় সমন্ধ ঙ্গী- 
কার করহু তবে অনবস্থা দোষ হয় যেহেতু পরমাণু হইতে ভিন্ন দ্বাণুক 
সেই ছ্বাণুক পরমাণুর সমবায় সম্বন্ধ অপেক্ষা করে এই রূপ দ্বাণুকের 
সহিত ত্রসরেণ্বাদের ভেদের সমতা আছে অতএব ত্রসরেণু* দ্বযণকের সম- 
বায় সম্বন্ধের অপেক্ষা করে এই প্রকারে 'সমবায় সম্বন্ধের অবধি থাকে না 
যদি কহ পরমাণুর সম্বন্ধ দ্বাণকের সহিত ঘ্যণ,কের সম্বন্ধ ত্রসরেণ্র সহিত 
ত্রসরেণ্র লক্বদ্ধ চতুরেণর সহিত সমবায় না হইয়া ন্বরূপ সম্বন্ধ হয় এমতে 
পরমাণ্াদ়েরে সমবায় সম্বন্ধ দ্বারা স্র্টি'জন্মে এমত ফীহার! কহেন সেমতের 
স্থাপনা হয় না ॥ ১৩ ॥ নিত্যমেব চ ভাবাহ ॥ ১৪ | পরমাণ, হইতে স্যন্ত 
স্বীকার করিলে পরমাণ,র প্রব্ত্তি নিত্য মানিতে হইবেক তবে প্রলয়ের 
অঙ্গীকার হইতে পারে নাই এই এক দোষ জন্মো॥১৪। রূপাদিমত্বাচ্চ বিপ- 
ধ্যয়োদর্শনাৎ ॥ ১৫ ॥ পরমাণ্‌ যদি সথান্টির কারণ হয় তবে পরমাণ,র রূপ 
স্বীকার করিতে হইবেক এবং রূপ স্বীকার করিলে তাহার নিত্যতার বিপ- 
্যয় হুয় অর্থাৎ নিত্যত্ব থাকিতে পারে নাই যেমন পটাদিতে দেখিতেছি 
'্ধপ আছে এনিমিত্ব তাহার নিত্যত্ব নাই ॥ ১৫ ॥ উভয়থা চ দোষাৎ॥ ১৬ ॥ 
পরমাণ, বহু গুণ বিশিষট হইবেক কিম্বা গুণ বিশিষ্ট না হইবেক বহু গুণ 
বিশিট'ঘদি কহ তবে তাহার ক্ষুদ্রতা থাকে না গুণ বিশিষ্ট না হইলে 
পরমাণ্র কার্যেতে অর্থাৎ জগতে রূপাদি হইতে পারে নাই অতএব উভয় 
প্রকারে দোষ জন্মে ॥ ১৬ ॥ *অপরিগ্রহাক্ষাতান্তমনপেক্ষা ॥ ১৭॥ বিশিষ্ট 
লোকেতে কোন মতে পরমাণ, হুইতে সৃষ্টি স্বীকার করেন নাই অত 
এমতের কৌন প্রকারে প্রামাণ্য হইতে পারে নাই 1১৭ 'বৈভাষিক সৌদ্রা- 
স্িকের মত এই যে পরমাণ, পুপ্নী আর পরমাণ, পুঞ্জের পঞ্চস্বন্ধ এই তুই 
মিলিত হইয়! স্টি জন্মে পর্থমত রূগস্্ধ অর্থাৎ চিততকে অবলব্বন 
করিয়। গন্ধ রস রূপ স্পর্শ শব্দ যাহ! নিরূপিত আছে দ্বিতীয়ত বিজ্ঞান- 
স্বন্ধ অর্থাৎ গন্ধাদের ভ্ঞান তৃতীয়ত বেদনাস্ন্ধ অর্থাৎ রূপাদের ভ্ঞানৈর 
দ্বারা সখ ছুঃখের অন্ুতব চতুর্থ সংসতাস্ন্ধ অর্থাৎ দেব্দত্তাদি নাম পঞ্চম 


(৪৮) 


সংস্কারক্কন্ধ অর্থাৎ রূপাদের প্রাপ্তি ইচ্ছা এই মতকে বক্তব্য সৃত্রের দ্বার! 
নিরাকরণ করিতেছেন ॥ সমুদায়উভয়হেতুকেপি তদপ্রান্তিঃ ॥ ১৮ ॥ 
অর্থাৎ পরমাণ পুষ্ত আর তাহার পঞ্চন্কন্ধ এই উভয়ের দ্বার! যদি সমুদ্ায় 
দেহ স্বীকার কর তত্রাপি সমুদায় দেহের স্থর্টি এ উভয় হইতে নির্ব্বাহ 
হুইতে পারে নাই যেহেতু চৈতন্য স্বরূপ কর্তার প্র উভয়ের মধ্য উপলব্ধি 
হয় নাই ॥ ১৮1 ইতরেতরগ্রতায়ত্বাদিতি চেন্োৎপত্তিমাত্রনিমিত্বত্বাৎ ॥ 
১৯॥ পরমাণ, পুপ্তী ও তাহার পঞ্চন্বন্ধ পরস্পর কারণ হুইয়! ঘটা যক্ত্ে 
ন্যায় দেহকে জন্মায় এমত কধিতে পারিবে ঘা যেহেতু এ পরমাণ, পুঞ্জ 
আর তাহার পঞ্চন্ন্ধ পরম্পর উৎপত্তির প্রতি কারণ হইতে পারে কিন্ত 
$ঁ সকল বস্তুর একত্র হওনের কারণ অপর এক বস্ত অর্থাৎ ব্রহ্ষকে স্বী- 
কার না করিলে হইতে পারে নাই যেমন ঘটের কারণ দণচক্রাদি থাকি- 
লেও কুস্তকাঁর ব্যতিরেকে ঘট জন্মিতে পারেশনা ॥ ১৯ ॥ উত্তরোৎপাদে 
পূর্ববনিরোধাৎ ॥ ২০ ॥ ক্ষণিক মতে যাবৎ বস্ত ক্ষণিক হয় এমত স্বীকার 
করিলে পরক্ষণে যে কার্য হইবেক তাহার পুর্কক্ষণে ধ্বংস হুয় এমত স্বী- 
কার করিতে হইবেক অতএব হেতু বিশিষ্ট কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে 
নাই এই দৌষ ওমতে জদ্মে ॥ ২০॥ অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধোযৌগপদ্য- 
মন্যথা ॥ ২১ যদি কহ হেতু নাই অথচ কার্যের উৎপত্তি হয় এমত 
কহিলে তোমার প্রতিজ্ঞা যে যাবৎ কার্য সহেতুক হয় ইহা রক্ষ1 পায় না 
আর যদ্দি কহ কার্ধ্য কারণ ছুই একক্ষণে হয় তবে তোম্ণর ক্ষণিক মত 
অর্থাৎ কার্্ের পূর্ব্ক্ষণে কারণ পরক্ষণে কার্ধ্য ইহা রক্ষা, পাইতে পারে 
'নাই ॥ ২১ বৈনাশিকের মত যে এই সকর্ল ক্ষিক বস্তুর ধ্বংস অবশ 
বিশ্ব সংসার কেবল আকাশময় সে আকাশ অস্পন্ট রূপ একারণ বিচার 
যোগ্য হয় না & মতকে নিরাকরণ করিতেছেন । গ্রাতিসংখ্যাপ্রতিসংখ্যা 
নিরোধাপ্রাপ্থিরিবিছেদাৎ্থ ॥ ২২ জামান্য জ্ঞানের দ্বারা এবং বিশেষ 
জ্ঞানের দ্বারা সকল বস্তুর নাশের সস্তাঁবনা হয় না যেহেতু যদ্যপিও 
প্রত্যেক ঘট পটাদি বস্ত্র নাশ সম্ভব হয় তথাপি বুদ্ধি ব্ৃত্তিতে যে ঘট 
পটাঁদি পদার্থের ধারা চলিতেছে তাহার বিচ্ছেদের সন্তাবনা নাই ॥ ২২ ॥ 
বৈন্যশিকের! যদি.কহে সামান্য ভ্ানের কিন্বা বিশেষ জ্ঞানের দ্বারা নাশ 


(8৯ ) 


ব্যতিরেকে যে সকল বস্ত দেখিত্তেছি মে কেবল ভ্রান্তি যে হেতু ব্যক্তি 
সকল ক্ষণিক আর মূল মৃত্তিক। আদিতে মৃত্তিকা'দি ঘাটত সকল বস্ত লীন 
হয় তাহার উত্তর এই। উভয়থা চ দোঁষাৎ ৭ ২৩॥ ভ্রাস্তির নাশ ছুই 
প্রকারে হয় এক যথার্থ জ্ঞান হইলে ভ্রান্তি দূর হয় দ্বিতীয়ত ম্বয়ং নাশকে 
পায়। জ্ঞান হইতে যদি ভ্রাস্তির নাশ কহি তবে বৈনাশিকের মত বিরুদ্ধ 
হয় যে হেতু তাহারা নাশের প্রতি হেতু, শ্বীকার করে নাই যদি বল স্বয়ং 
নাশ হয় তবে ভ্রান্তি শব্দের কথন ব্যর্থ হয় যেহেতু তুমি কহ নাশ আর 
তত্তিন ভ্রান্তি এই ছুই পদ্দার্থ তাহার মধ্যে ত্রাস্তির স্বয়ং নাশ স্বীকার 
করিলে ছুই পদার্থ থাকে না অতএব উভয় প্রকার মতে বৈনাশিকের মতে 
দোষ হয় "২৩ ॥ আকাশে চাবিশেষাত।1২৪। যেমন পৃথিব্যাদিতে গন্ধাদি 
গুণ আছে মুই রূপ আকাশেতেও শব্দ গুণ আছে এমত কোন বিশেষণ 
নাই যে আকাশকে পৃথক স্বীকার করা যায়।।২৪॥ অনুম্থুতেশ্চ ॥ ২৫1 
আত্মা প্রথমত বস্তুর অনুভব করেন পশ্চাৎ ম্যরণ করেন যদি আত্ম! 
ক্ষণিক হইতেন তৰে আত্মার অনুভবের পর বস্তুর স্থৃতি থাকিত নাই ॥২৫।। 
নাসতোইদৃষ্ত্বাৎ ॥ ২৬ ॥ ক্ষণিক মতে যদি কহ যে অসৎ হুইতে স্যরি 
হুইতেছে এমত সম্ভব হয় না যেহেতু অসৎ হইতে বস্তুর জন্ম কোথায় 
দেখা যায় না ॥ ২৬ ॥ উদ্াদীনানামপি টচবং সিদ্ধিঃ ॥ ২৭ ॥ অসৎ হইতে 
যদি কার্যেয় উৎপত্তি হয় এমত বল তবে যাহারা কখন কৃষি কর্ম করে 
নাই এমত উদদীন লোককে কৃষি কর্মের কর্তী কহিতে পারি বস্তত এই 
ছুই অপ্রসিদ্ধ ॥২৭| কোনু ক্ষণিকে বলেন যে সাকার ক্ষণিক বিজ্ঞান 
অর্থাৎ জীবাতাস এই তির অন্য বস্ত নাই এমতকে মিরাঁস করিতেছেন ৮ 
নাভাবউপলব্ধেঃ ॥ ২৮ ॥ বৌদ্ধ মতে বিজ্ঞান ভিন্ন বস্তরধযে অভাব কহে 
মে অভাব অ্রসিদ্ধ যে হেতু ঘট পটাদদি পদার্থের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হই- 
তেছে। আর এই স্মত্রের দ্বারা শৃন্যবাদিকেও নিরাস করিতেছেন তখন 
পত্রের এই অর্থ হইবেক যে ৰিজ্ঞান আর অর্থ অর্থাৎ ঘট পটাদি পদার্থের 
। অভাব নাই যেহেতু ঘট পটাদি পদার্থের সাক্ষাৎ উপলব্ধি হইতেছে ॥২৮]। 
বৈধর্ম্যাচ্চ ন স্বপ্মীদিবৎ ॥ ২৯ ॥ যদি কহ স্বপ্নেতে যেমন বিজ্ঞান ভিন্ন বস্ত 
থাকে না দেই মৃত জাগ্রৎ অবস্থাতেও বিজ্ঞান ব্যতিরেক বস্ত' নাই 
|যাবদ্স্ত বিজ্ঞান কণ্পিত হুয় তাহার উত্তর এই স্বপ্পেতে ষে বস্ত দেখা 


(৫৮) 
যায় সে.সকল বস্ত বাধিত অর্থাৎ অসংলগ্ন হয় জাগ্রৎ অবস্থার বস্ত্র 
বাধিত হয় নাই অতএব স্বপ্নাদির ন্যায় জাগ্রথ অবস্থা নহে যে 
হেতু জাগ্রৎ অবস্থাতে .এবং স্বপ্রাবস্থাতে বৈধ্ার্য অর্থাৎ ঠেদ দেখি- 
তেছি। শুর্নযবাদদীর মত নিরাকরণ পক্ষে এই স্মত্রের এই অর্থ হয় যে 
স্বপ্নাদিতে অর্থাৎ সুষুস্তিতে কেবল শূন্য মাত্র থাকে এ প্রকারে জাগ্রৎ 
অবস্থাতেও বিঠারের দ্বারা শুনা মাত্র রহে তদতিরিক্ত বস্ত নাই এমত 
কহা যায় না যে হেতু স্বযুস্তিতেও আমি সখী ছুংখী ইত্যাদি জ্ঞান হই- 
তেছে অতএব হ্ুষুস্তিতেও শৃন্যের বৈধর্থ্য অর্থাৎ ভেদ আছে ॥২৯ 
ন ভীবোহন্ুপলবেঃ ॥ ৩০ ॥ যদি কহ বাসনা দ্বারা! ঘটাদি পদার্থের উপ- 
লব্ধি হইতেছে তাহার উত্তর এই বাসনার সম্ভব হইতে পার নাই যে 
হেতু বাসনা লোকেতে পদার্থের অর্থাৎ বস্তুর হয় তোমার মতে পদার্থের 
অভাব মানিতে হুইবেক অতএব স্ৃতিরাং" বাসনার অতাব্‌ হইবেক। 
শৃন্যবাদীর মত নিরাকরণ পক্ষে এ স্মুত্রের এই অর্থ হয় যে শৃন্যকে যদি 
স্বপ্রকাশ বল তবে শুন্যকে ব্রক্গ নাম দিতে হয় যদি কহ শুন্য স্বপ্রকাশ 
নয় তবে তাহার প্রকাশ কর্তীর অঙ্গীকার করিতে হইবেক কিন্তু বস্তৃত 
তাহার প্রকাশ কর্তা নাই যে হেতু তোমার মতে পদার্থ মাত্রের উপলরি৷ 
নাই ॥ ৩০ ॥ ক্ষণিকত্বাৎ ॥৩১॥ “যদি কহ আমি ত্বাছি আমি নাই ইত্যাদি 
অন্ুভধ যাবজ্জীবন থাকে ইহাতেই উপলব্ধি হইতেছে যে বাসনা জীবের 
ধর্ম হয় তাহার উত্তর এই আমি এই ইত্যাদি অন্থতবও তোমার মতে 
করণিক তবে তাহার ধর্ম্েরো ক্ষণিকত্ব অশ্্রীকার করিতে হয় শ্ুন্যবাদী 
নমতে কোন স্থানে বস্তুর ক্ষণিক হওয়া ক্্ীকার করিলে তাহার শুন্যবাদ 
বিরোধ হয় ॥ ৩৯ ॥ সর্বথান্থপপত্রেশ্চ ॥ ৩২॥ পদার্থ নাই এমত কথন 
দর্শনাদি প্রত্যক্ষের দারা সর্ব্ব প্রকারে অসিদ্ধ হয় ॥ ৩২), অস্তি নাস্তি 
ইত্যাদি অনেক বস্তুকে বিবসনেরা অর্থা বৌদ্ধ বিশেষের! অঙ্গীকার কবে 
এমতে বেদের তাৎপর্ধ্য এক বস্তুকে অর্থাৎ ্রক্মকে প্রতিপাদন করা তাহার 
বিরোধ হয় এ সন্দেহের উত্তর এই । 'নৈকম্মিক্সসম্তবা্ ॥ ৩৩ ॥॥ এক 
সত্য বস্ত ব্রক্ম তাহাতে নানা বিরুদ্ধ ধর্ট্দের অঙ্লীকার করা অন্তব হয় না 
অণতএব নান! কন্ত বাদির মত বিরুদ্ধ হয় তবে জগতের যে নানা রূপ 
দেখি তাহার কারণ এই জগত মিথ্যা তাহার রূপ মায়িক মাত্র ॥ ৩৩॥ 


€ ৫১) 
এবঞা স্ব কাৎ্ক্স্যং ॥ ৩৪ ॥ যদি কহ দেহের পরিমাণের অনুসারে আত্মার 
পরিমাণ হয় তাহার উত্তর এই দেহকে যেমন পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ পরিমিত 
স্বীকার করিতেছ সেই রূপ আত্মাকেও পরিচ্ছন্ন স্বীকার যদি করহ তবে 
ঘট পটাদি যাব পরিচ্ছিন্ন বস্ত অনিত্য দেখিতেছি সেই মত আত্মারো 
অনিত্য হওয়! দোষ মানিতে হইবেক ॥৩৪॥ ন চ পর্ধ্যায়াদপ্যবিরোধোবি- 
কারাদিভ্যঃ ॥ ৩৫ ॥ আত্মাকে যদি বৈদাস্তিকেরা এক এবং অপরিমিত 
কহেন তবে সেই আত্ম! হস্তিতে এবং 'পিপীলিকাতে কি রূপে ব্যাপক 
হুইয়। থাকিতে পারেন অভএব পধ্যায়ের দ্বারা অর্থাৎ বড় স্থানে বড় হওয়া 
ছোট স্থাষে ছোট হওয়া এই রূপ আত্মার পৃথক পৃথক গমন স্বীকার করিলে 
বিরোধ হ্ষ্টতে পারে না এমত দোষ বেদান্ত মতে যে দেয় তাহার মত 
অগ্রান্থ যেহেতু আত্মার হ্রাস বৃদ্ধি এমতে অঙ্গীকার করিতে হয় আর 
যাহার হ্থাস বৃদ্ধি আছে তাঁ্ার ধ্বংস স্বীকার করিতে হইবেক ॥ ৩৫ ॥ 
অন্ত্াবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ ॥ ৩৬ ॥ জৈনেরা কহে মে মুক্ত 
আত্মার শেষ পরিমাণ মহৎ কিন্ব। সক্ষম হুইয় নিত্য হইবেক ইহার উত্তর 
এই দৃষ্টাত্তানুসারে অর্থাৎ শেষ পরিমাণের নিত্যতা স্বীকার করিলে আদি 
পরিমাণের এবং মধ্য, পরিমাণের নিত্যত। শ্বীকার করিতে হয় যেহেতু 
'অন্ত্য পরিমাণ নিত্য হইলে পরিমাণের উৎপত্তির অতাৰ হয় এই হেতু 
অন্ত্য পরিমাণের আর্দি মধ্য পরিমাণের সহিত বিশেষ রহিল নাই অতএব 
সিদ্ধান্ত এই ষে এক আত্মার পরিমাণাস্তরের সম্ভাবনা! না থাকিলে শরী- 
রের স্থল সুস্বন্ততা লইয়া আত্মার পরিমাণ হয় না ॥ ৩৬ ॥ যাহারা কহে 
ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ হয়েন* উপদান কারণ নহেন তাহারদিগ্গের মত 
নিরাকরণ করিতেছেন ॥ পত্যুরসামন্ত্ীদ্যাৎ ॥ ৩৭॥ যদি ঈশ্বরকে জগ- 
তের কেবল নিমিত্ত কারণ বল তবে কেহ স্থুখী কেহ ঠুঁষ্খী এ রূপ দৃষ্টি 
হুইবাতে পতির অর্থাৎ ঈশ্বরের রাগ দেশ উপলব্ধি হইয়! সামগ্রীস্য থাকে 
না বেদাস্ত মতে এই দোষ হয়'না যেহেতু বেদে কহিয়াছেন ব্রহ্ম জগৎ 
স্বরূপে প্রতীত হইতেছে তাহার রাগ দ্বেষ আত্ম স্বরূপ জগতে স্বীকার 
করিতে হয় নাই যেহেতু আপনার প্রতি কাহারো অসঃমঞ্জীস্য থাকে 
না ॥ ৩৭॥ দন্বন্ধান্ুপপত্েশ্চ ॥ ৩৮ ॥ ঈশ্বর নিরবয়ব তাহাতে অপ- 
রকে প্রেরণ করিবার সম্বন্ধ থাকে না অর্থাৎ নিরবয়ব বাস্ত অপরকে প্ররণ 
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ভা পারে না অতএব জগতের কেবল নিমিত্ত কারণ ঈশ্বর নহেন /৩৮॥ 
অধিষ্ঠানান্থপপত্তে্চ ॥ ৩৯॥ ঈশ্বর কেবল নিমিত্ত কারণ হুইলে তাহার 
অধিষ্ঠান অর্থাৎ ঈশ্বরের' প্রেরণা প্রধানাদি জড়েতে সম্ভব হইতে পারে 
নাই ॥ ৩৯॥ করণাচ্টেন্ন তোগাদিভ্যঃ॥ ৪০ ॥ যদি কহ যেমন জীব ইন্্রি- 
যাদি জড়কে প্রেরণ করেন সেই রূপ প্রধানাদি জড়কে ঈশ্বর প্রেরণ 
করেন তাহাতে ,উত্তর এই যে ঈশ্বর পৃথক হইয়া জড়কে গ্রেরণ করেন 
এমত স্বীকার করিলে জীবের ন্যায় ঈশ্বরেন্ন ভোগাদি দোষের সম্ভাবনা 
হয়।॥ ৪ ॥ আন্তবত্বমসর্ববজ্ঞতা বা ॥ ৪১॥ ঈশ্বরকে ষদি কহ ষে প্রধান।- 
দ্বিকে পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ পরিমিত করিয়াছেন তবে ঈশ্বরের অন্তবত্ব অর্থাৎ 
বিনাশ স্বীকার করিতে হয় যেমন আকাশের পরিচ্ছেদক ঘট অতএব 
তাহার নাশ দেখিতেছি যদি কহ ঈশ্বর প্রধানের পরিমাণ করেন না তবে 
এমতে ঈশ্বরের সর্বব্তত্ব থাকে নাই অতএব উভয় প্রকারে এইমত অসিদ্ধ 
হয় ॥ ৪১॥ .ভাগবতেরা কহেন বাসুদেব হইতে সক্র্ষণ জীব সঙ্কর্ষণ 
হইতে প্রদ্থ্যয় মন প্রচ হইতে অনিরুদ্ধ অহঙ্কার উৎপন্ন হয় এমত নহো। 
উৎপত্ত্যসম্তবাৎ ॥ ৪২ ॥ জীবের উৎপত্তি অঙ্গীকার করিলে জীবের ঘট 
পটাদের ন্যায় অনিত্যত্ব স্বীকার করিতে হয় তবে পুঃ পুনঃ জন্ম বিশিষ্ট 
যে জীব তাহাতে নির্বাণ মোক্ষের সম্ভাবনা হয় না ॥॥ ৪২ ॥ ন চ কর্তৃও- 

করণং ॥ ৪৩ ॥ ভাগবতেরা কহেন সন্কর্ষণ জীব হইতে মনরূপ করণ জন্মে 
ফেই মনর্ূপ করণকে অবলম্বন করিয়া জীব সু্টি করে এমতকহিলে সেমতে 
দোষ জন্মে যে হেতু কর্তা হইতে করণের উৎপত্তি কদাপি-হয় নাই যেমন 
কুস্তকার হইতে দণ্ডাদের উৎপত্তি হয় না+॥ 9৩ ॥ বিজ্ঞানাদিতাবে বা 
তদপ্রতিষেধঃ ॥ 8৪ সন্র্ষণাদদের এমতে বিজ্ঞানের স্বীকার করিতেছ 
অতএব যেমন বাসুদেব বিজ্ঞান বিশিষ্ট সেই রূপ সন্র্ষণাদিও বিজ্ঞান 
বিশিস্ট হুইরেন তবে বাস্থদেবের ন্যায় সক্কর্ষণাদেরো উৎপত্তি সম্ভাবনা! 
থাকে না অতএব এমত অগ্রাহ্া ॥ 8৪ ॥ * বিপ্রতিষেধাচ্চ ॥ ৪৫ ॥ ভাঁগব- 
তেরা কোন স্থলে বাসুদেষের সহিত সক্বর্ষণাদের"অভেদ কহেন কোন স্থলে 
তেঁদ কহেন এই রূপ পরম্পর বিরোধ হেতুক এমত অগ্রাথ॥ ৪৫ ॥ ইতি 
ছিডীয়ুধ্যায়ে ছিতীয়ঃ পাদঃ॥ রস 


শসা এ 


(৫৩) 

ওঁ ততসৎ॥ ছান্দোগ্য উপনিষদে কহেন যে তেজ প্রভৃতিকে ব্রক্ধ 
টি করিয়াছেন তাহার মধ্যে আকাশের কথন নাই অন্য শ্রতিতে কহেন 
যে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে এই রূপ শ্র্তির বিরোধ দেখিতেছি এই 
সন্দেহের উপর বাদী কহিতেছে ॥ ন বিয়দশ্রুতেঃ৭ ১ ,বিয়ৎ অর্থাৎ 
আকাশ তাহার উৎপত্তি নাই যে হেতু আকাশের জন্ম বেদে পাওয়া! যায় 
নাই ॥১॥ বাদীর এই কথা শুনিয়। প্রতিবাদী কহিতেছে ॥' অস্তি তু ॥২| 
বেদে আকাশের উৎপত্তি কথন আঁছে তথাহি আত্মন আকাশ ইতি অর্থাৎ 
আত্মা হইতে আকাশ জন্মিয়ীছে ॥২॥ ইহাতে পুনরায় বাদী কহিতেছে ॥ 
গৌণ্যসম্তবাৎ ॥ ৩॥, আকাশের উৎপত্তি কথন যেখানে বেদে আছে সে 
মুখ্য নহে ক্কিন্ত গৌণ অর্থাৎ উৎপত্তি শব্দ হইতে প্রকাশের তাৎপর্য্য হয় 
যেহেতু নিত্য যে আকাশ তাহার উৎপত্তি সম্ভব হুইতে পারে নাই ॥ ৩ 
শব্দাচ্চ ॥ 8 ॥ বায়ুকে এবং আকাশকে বেদে অমৃত করিয়া কহিয়াছেন 
অতএব অমৃত বিশেষণ দ্বারা আকাশের উৎপত্তির অঙ্গীকার করা যায় 
নাই ॥ ৪ ॥ স্যাচৈকস্য বক্ষশব্দবৎ ॥ ৫ ॥ প্রতিবাদী সন্দেহ করে যে একই 
খচাতে আকাশের জন্ম যখন কহিবেন তখন গৌণার্থ লইবে যখন তেজা- 
দির উৎপত্তিকে কহিবেন তখন মুখ্যার্থ লইবে এমত কি রূপে হইতে 
পারে ইহার উত্তর বাদী করিতেছে যে একই উৎপত্তি শব্দের এক স্থলে 
গৌণত্ব সুখ্যত্ব ছুই হইতে পারে যেমন ব্রহ্ম শব্দের পরমাত্া বিষয়ে মুখ্য 
অন্নাদদি বিষয়ে গৌণ স্বীকার আছে। গৌণ তাহাকে কহি যে প্রসিদ্ধার্থের 
সদৃশার্থকে কহে»। ৫ ॥ এখন বাঁদী প্রতিবাদীর বিরোধ দেখিয়! মধ্যস্থ 
কহিতেছেন। প্রতিজ্ঞাহানিরব্যতিরেকাচ্ছন্ডেভ্যঃ ॥ ৬ ॥ ব্রদ্ষের সহিত 
সমুদায় জগতের অব্যতিরেক অর্থাৎ অভেদ আছে এই নিমিত্তে ব্রন্দের 
ধক্য বিষয়তে এবং এক ব্্গকান হইলে সকল জগতের জ্ঞান হয় এবিষ- 
য়েতে ষে প্রতিজ্ঞা বেদে করিয়াছেন আকাশকে নিত্য স্বীকার করিলে 
ধর প্রতিস্তার হানি হয় যে হেতু ব্রন্ম আর আকাশ এমতে ছুই পৃথক নিত্য 
হইবেন তবে ব্রক্ষন্তান হইলে আকাশের জ্ঞান হইতে পারে নাই ॥ ৬ ॥ 
এখন সিদ্ধাত্তী, বিরোধের সমাধান করিতেছেন ॥ যাবদ্বিকারুন্্ বিভাগৌ- 
লোকবৎ ॥৭॥' আকাশীদি যাবৎ বিকার হইতে ব্রচ্দের বিভাগ অর্থাৎ 


(৫৪ ) 

ভেদ আছে যেহেতু আকাশাদের উৎপত্তি আছে ব্রহ্ষের উৎপত্তি নাই 
যেমন লোকেতে ঘটাদের স্যর্িতে পৃথিবীর স্থান্টির অঙ্গীকার করা যায় ন! 
তবে যদ্দি বল তেজাদের স্ন্টি ছান্দোগ্য কহিয়াছেন আকাশের কহেন 
0১555575755 
ই অভিপ্রায় ছান্দোগ্যের হয় আর যদদি বল শ্রতিতে বাযুকে এবং আকা! 

শকে অমৃত কহিয়াছেন তাহার সমাধ1 এই পৃথিবী প্রস্ৃতির অপেক্ষা 
করিয়া আকাশ আর বামুর অমৃতত্ব অর্থাৎ নিত্যত্ব আছে ॥ ৭॥ এতেন মা- 
তরিশ্বা ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৮ ॥ এই রূপ আকাশের নিত্যতা বারণের দ্বার! 
মাতরিশ্বা অর্থাৎ বায়ুর নিত্যত্ব বারণ করা গেল যেহেতু টতৈত্তিরীয়তে 
বায়ুর উৎপত্তি কহিয়াছেন আর ছান্দোগ্যেতে অন্ৎপাত্তি কহিঘ্বাছেন অত- 
এব উভয় শ্রণতির বিরোধ পরিহারের নিমিত্তে নিত্য শব্দের গৌণতা৷ আর 
উৎপত্তি শব্দের মুখ্যতা স্বীকার করা যাইফেক ॥ ৮ ॥ শ্রুতিতে কহিয়া- 
ছেন যে হে ব্রহ্ম তুমি জন্থিতেছ এবং জন্বিয়াছ অতএব ব্রন্দের জন্ম পাওয়! 
যাইতেছে এমত নহে ॥ অসম্ভবস্তর স্যতোহন্ুপত্তেঃ ॥ ৯ ॥ সাক্ষাৎ সন্ত্রপ 
ব্রন্ষের জন্ম সন্রুপ ব্রহ্ম হইতে সন্তব হয নাই যেহেতু ঘটত্ব জাতি হইতে 
ঘটত্ব জাতি কি রূপে হইতে পারে তবে বেদে ব্রন্দের যে জন্মের কথন 
আছে মে গপাধিক অর্থাৎ আরোপণ মাত্র ॥ ৯॥ এক বেদে কহিতেছেন 
যেব্রক্ষ হইতে তেজের উৎপত্তি হয় অন্য শ্রর্ঘতি কহিতেছেন যে বায়ু 
হুইতে তেজের উৎপত্তি হয় এই দুই বেদের বিরোধ হয় এমত নহে ॥। 
তেজোইতস্তথা হ্যাহ্‌।। ১০ ॥ বাছু হইতে তেজের জন্ম হয় এই শ্র্ঘতিতে 
কহিতেছেন তবে যেখানে ব্্ধ হইতে তেজের জন্ম কহিয়াছেন সে বায়ুকে 
ব্রহ্ম রূপে বর্ণন মাত্র ॥ ৯ ॥ এক শ্ররতিতে কহিয়াছেন যে ব্রদ্ধ হইতে 
জলের উৎপত্তি অন্য শ্রতিতে কহিয়াছেন তেজ ইহতে জলের উৎপত্তি 
অতএব উদ্তয় শ্র্গতিতে বিরোধ হয় এমত নহে ॥ আপঃ ॥ ১১ ॥ অগ্নি হই- 
তেই জলের উৎপত্তি হয় তবে ব্রহ্ম হইতৈ জলের উৎপত্তি যে কহিয়াঁছেন 
সে অগ্নিকে ব্রহ্ম রূপাভিপ্রায়ে কছেন ॥ ১১ ॥ *বেদে'কছেন জল হইতে 
অম্ৈর জন্ম সে অন্ন শব্দ হইতে পৃথিবী ভিন্ন অন্ন রূপ খাদ্য সামগ্রী তাৎ 
পধ্যু হয় এমত নহে ॥ পৃথিব্যধিকাররূপব্দাত্তরেভ্যঃ ॥ ১২॥ অন্ন শব্দ 


(৫৫ ) 
হইতে পৃথিবী কেবল প্রতিপাদ্য হয় যে হেতু অন্য শ্রুতিতে অন্ন শব্দেতে 
পৃথিবী নিরূপণ করিয়াছেন ॥ ১২॥ আকাশাদি পঞ্চভুতেরা আপনার 
আপনার স্থর্টি করিতেছে ব্রঙ্গকে অপেক্ষা করে'না এমত নহে ॥ তদ- 
ভিধ্যানাদেব তল্লিঙ্গাৎ সং॥ ১৩॥ আকাশাদি হইতে “ছুটি যাহা দেখিতেছি 
তাহাতে সঙ্ক্পের দ্বার! ব্রক্মই শ্রম্টা হয়েন যে হেতু স্যান্ডি বিষয়ে ব্রদ্ধের 
প্রতিপাদক শ্রুতি দেখিতেছি ॥১৩| পঞ্চভূতের পরস্পর লয় উৎপত্তির ক্রমে 
হয় এমত কছিতে পারিবে না।"বিপর্ধ্যয়েণ তু ক্রমোইতউপপদ্যতে চ 11১৪॥ 
উৎপত্তি ক্রমের বিপর্ধ্যয়েতে' লয়ের ক্রম হয় যেমন আকাশ হইতে বায়ুর 
জম্ম হয় কিন্তু লয়ের সময় আকাশেতে বায়ু লীন হুয় যে হেতু কারণে 
অর্থাৎ পৃর্িবীতে কার্ধ্যের অর্থাৎ ঘটের নাশ সন্তব হয় কার্যে কারণের 
নাশ সম্ভব নহে ॥ ১৪ ॥ এক স্থানে বেদে কহিতেছেন ব্রহ্ম হইতে প্রাণ 
মন সর্কেন্িয় আর আকাশান্দি পঞ্চভূত জঙ্মে দ্বিতীয় শ্রুতিতে কহিতেছেন 
যে আত্মা হইতে আকাশাদি ক্রমে পঞ্চভুত হইতেছে অতএব ছুই শ্রতিতে 
স্ান্টির ক্রম বিরুদ্ধ হয় এই বিরোধকে পর স্মত্রে সমাধান করিতেছেন । 
অন্তর! বিজ্ঞানমনপী ক্রমেণ তন্লিক্গাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ ॥ ১৫॥॥ বিজ্ঞান 
শব্দে জ্ঞানেক্দরিয় প্রতিপাদ্য হয় সেই জ্ঞানেন্দ্িয় আর মন ইহারদিগের স্থ্ডি 
আকাশাদি স্থন্ির অ্তর! অর্থাৎ পূর্বে হয় এই রূপ ক্রম শ্রুতির দ্বারা 
দেখিতেছি এমত কহিবে না যে হেতু পঞ্চভূত হুইতে জ্ঞানেন্তরিয় আর মন 
হয় অতএব উত্পপত্তি বিষয়েতে মন আর জ্ঞানেত্দ্িয়ের ক্রমের কোন বিশেষ 
নাই যদি কহ মে শ্রতিতে কহিয়াছেন ব্রহ্ম হইতে প্রাণ মন আর জ্ঞানে- 
ভ্দ্রিয় উৎপন্ন হয় তাহার, সমাধা ফি রূপে হয় ইছাতে উত্তর এই যে শ্রুতি- 
তে স্থান্টির ক্রম বর্ণন করা তাৎপর্ধ্য নহে কিন্তু ব্রদ্ধ হইতে সকল বস্তুর 
উৎপত্তি হুওয়াই তাঁৎপর্য্য ॥ ১৫। যদি কহু জীব নিত্য তবে তাহার 
জাতকর্্দাদি কি রূপে শাস্ত্র সম্মত হয় ॥ চরাচরব্যপাশ্য়স্ত্র স্যাৎ তথ্যপদে- 
শে(তাক্তস্তস্ভাবভাবিত্বাৎ ॥ ১৬ ॥' জীবের জন্মাদি কথন স্থাবর জঙ্গম 
দেহকে অবলম্বন করিয়া 'কহিতেছেন জীব বিষয়ে যে জম্মাদি কহিয়াছেন 
সে কেবল ভাক্ত মাত্র যেহেতু দেহের জন্মাদি লইয়া জীবের, জস্মাদি কহ 
যায় অতএব দেহের জন্মাদি লইয়া জাতকর্মীদি উৎপন্ন হয় ॥ ১৬ ॥ বেদে 


( ৫৬ ) 
'কহিতেছেন যে ব্রহ্ম হইতে জীবের উৎপাত হয় অতএব জীব নিত্য নহে। 
নাস্বাশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাত: ॥ ১৭॥ আত্ম! অর্থাৎ জীবের উৎপত্তি নাই 
যে হেতু বেদে এমত শ্রবণ নাই আর অনেক শ্রুতিতে কহিয়াছেন যে জীব 
নিত্য ষদি কহ ব্রক্ষ হইতে জীব সকল জন্থিয়াছে এই শ্রুতির সমাধান কি 
ইহার উত্তর এই সেই শ্রর্তিতে দেহের জন্ম লইয়া জীবের জন্ম কহিয়া- 
ছেন ॥ ১৭॥ ' বেদে কহেন জীব দেখেন এবং জীব শুনেন এপ্রযুক্ত 
জীবের জ্ঞান জন্য বোধ হইতেছে এমত, নহে। ভ্ঞোইতএব ॥ ১৮ ॥ 
জীব জ্ঞ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ হয় যে হেতু জীবের*উতপত্তি নাই যদি কহ তবে 
আধুনিক দৃষ্টি কর্তা শ্রবণ কর্তা জীব কি রূপে হয় তাহা'র* উত্তর এই 
জীবের শ্রবণ এবং দর্শনের শক্তি নিত্য আছে তবে ঘট পটাদ্রের আধুনিক 
প্রত্যক্ষ লইয়া জীবের দর্শন শবণের আধুনিক ব্যবহার হয় ॥ ১৮ ॥ সুযুস্তি 
সময়ে জীবের জ্ঞান থাঁকে না এমত কহিতে গ্ণরিবে নাই। যুক্রেম্চ ॥১৯। 
নিদ্রার পরআমি স্থখে স্থইয়া ছিলাম এই প্রকার স্মরণ হওয়াতে নিদ্রাকা- 
লেতে জ্ঞান থাকে এমত বোধ হয় যেহেতু পূর্বে জ্ঞান ন! থাকিলে পশ্চাৎ 
স্মরণ হয় না ॥ ১৯ ॥ শ্রর্ঘতিতে কহিয়াছেন জীব ক্ষুদ্রে হয় ইহাকে অবলম্বন 
করিয়৷ দশ পর দমত্রে পূর্ব্ব পক্ষ করিতেছেন যে জীবের ক্ষুদ্্রতা শ্বীকার 
করিতে হয় ॥ উতক্রাস্তিগত্যাগতীনাং ॥ ২০ ॥ এক বেদে কহেন দেহ ত্যাগ 
করিয়! জীবের উর্ধগতি হয় আর দ্বতীয় বেদে কহেন জীব হন্ত্র্লাকে যান 
তৃতীয় বেদে কহেন পরলোক হুইতে পুনর্ক্বার জীব আইদেন এই তিন 
প্রকার গমন শ্রবণের দ্বারা জীবের ক্ষুদ্রতা বোধ হয় ॥৯০॥ যদি কু 
দেহের সহিত যে অভেদ জ্ঞান জীবের হয় তাঁহার .ত্যাগকে উৎক্রমণ কছি 
সেই উৎক্রণ জীবে সম্ভব হয় কিন্তু গমন পুঁনরাগমন জীবেতে সম্ভব হয় 
নাই মে হেতু গর্মনাগমন দেহ সাধ্য ব্যাপার হয় তাহার উত্তর এই ॥ 
স্বাত্বনা চোতুরয়োঃ ॥ ২১ ॥ স্বকীয় সুক্ষ লিঙ্গ শরীরের দ্বারা! জীবের গম- 
নাগমন সম্ভব হয় ॥ ২১:। নাঁণ | রতৎশ্রুত্েরিতি চেন্ন ইতরাধিকারাৎ ॥২২।। 
যদি কহ জীব ক্ষুদ্র নহে যেহেতু বেদে জীবকে “মহান *কহিয়াছেন এমত 
কছিতে পারিবে না কারণ এই যে শ্র্ভিতে জীবকে মহান কহিয়াছেন মে 
শ্রুতির তাৎপর্য ব্রহ্ম হয়েন 1 ২২। স্বশন্দোন্মানাত্যাঞ্চ ॥ ২৩॥ জীবের 
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গ্রতিপাঁদক যে সকল শ্রুতি তাহাকে স্বশব্দ কহেন আর জীবের পরিমাণ 
করেন যে শ্র্তিতে তাহাকে উদ্মান কহেন এই স্বশ্ট্দ আর উন্মানের দ্বার! 
জীবের ক্ষুক্্রত্ব বোধ হইতেছে. ॥ ২৩ ॥ অবিরোধশ্চন্দনবত ॥ ২৪ ॥ শরীরের 
এক অঙ্গে চন্দন লেপন করিলে সমুদ্রায় দেহে ্থখ হয় দেই রূপ জীব 
ষু্র হইয়াও সকল দেহের নখ ভুঃখ অনুভব করেন অতএব ক্ষুত্র হইলেও 
বিরোধ নাই ॥২৪॥ অবস্থিতিবৈশেধ্যাদিতি চে্সাত্যুপগমান্ধ,দি হি ॥২৫॥ 
চন্দন স্থান ভেদে শীতল করে কিন্ত জীব সকল দেহব্যাপা যে সুখ তাহার 
ঞ্রাতা হয় অতএব জীবের মহত্ব স্বীকার যুক্ত হয় এমত কহিতে পারিবে 
নাই যেহেতু'অপ্প স্থান হৃদয়েতে জীবের অবস্থান হয় এমত শ্রুতি শ্রব- 
ণের দ্বারা জ্ববকে ক্ষুদ্রে স্বীকার করিতে হুইবেক ॥ ২৫ ॥ গুণাদ্বালোক- 
বহু ॥২৬।॥ জীব যদ্যপি ক্ষুদ্র কিন্ত জ্ঞান গুণের প্রকাশের দ্বারা জীব 
বাপক হয় যেমন লোকে অপ প্রদীপের তেজের ব্যাপ্তির দ্বারা সমুদ্রায় 
গছের প্রকাশক দীপ হয় ॥॥ ২৬ ॥ ব্যতিরেকোগন্ধবৎ ॥২৭॥ জীব হইতে 
ভ্রানের আধিক্য হওয়া অযুক্ত নয় যেহেতু জীবের জ্ঞান সর্বথা ব্যাপক হয় 
ঘেমন পুষ্প হইতে গন্ধের দুর গমনে আধিক্য দেখিতেছি ॥ ২৭॥ তথা চ 
দর্শয়তি ॥ ২৮ ॥ জীব আপনার জ্ঞানের দ্বারা ব্যাপক হয় এমত শ্রুতিতে 
দেখাইতেছেন ॥ ২৮ ॥ পৃথগুপদেশাৎ ॥ ২৯ ॥ বেদে কহিতেছেন জীব 
জানের দ্বার দেহকে অবলম্বন করেন অতএব জীব কর্তা হুইলেন জ্ঞান 
করণ হইলেন এই ভেদ কথনের হেতু জানা গেল যে জীব জ্ঞানের দ্বারা 
বাপক হয় বস্তত ক্ষুদ্র ॥ ২৯॥ এই পর্য্স্ত বাদীর মতে জীবের ক্ষুদ্রতা 
স্থাপন হইল। এখন সিদ্ধাত্ত করিতেছেন ॥ তদ্‌গুণসারত্বাতু, তদ্বাপদেশঃ, 
প্রাম্তব৩০। বুদ্ধের অণুত্ব অর্থাৎ ক্ষত্রত্ব গুণ লইয়া জীবের ক্ষুদ্রতা কথন 
হইতেছে যে হেতু জীবেতে বুদ্ধির গুণ প্রাধান্য রূপে থাকে যেমন প্রীজ্ঞকে 
অর্থাৎ পরমাস্ত্রাকে উপাসনার নিমিত্ত উপাধি অবলম্বন করিয়া ছুদ্রে করিয়। 
বেদে কহেন বস্তুত পরমাত্মা' ও জীব কেহ ক্ষুক্র নহেন। এই স্ত্রেতু 
শব্দ শঙ্কা নিরাসার্থে হয় ॥৩০| যাবদাত্বভাবিত্বাচ্চ ন দোষস্তদ্দর্শনাৎ 1৩) 
যদি কহ বুদ্ধির, ক্ষুত্রত্ব ধর্ম জীবেতে আরোপুণ করিয়া জীবের ক্ষুদ্রত্ব 
কহেন তবে যখন _নুযুত্তি সময়ে বুদ্ধি না থাকে তখন জীবের মুক্তি কেন 

রা 


(৫৮ ) 


না হয় তাহার উত্তর এই এদোষ সন্তব হয় না যেহেতু যাবৎ কাল জীব 
সংসারে থাকেম তাবৎ, বুদ্ধির যোগ তাহাতে থাকে বেদেতে এই মত দে- 
খিতেছি স্থল দেহ বিয়োগের পরেও বুদ্ধির যোগ জীবেতে থাকে কিন্ত ভ্রম 
মূল রুদ্ধিযোগের নাণ বদ্ধ সাক্ষাৎকার হইলে হয় ॥ ৩১॥ পুংস্তাদিবত্- 
স্য সতোইভিব্যক্তিযোগাৎ ॥ ৩২ ॥ ন্ুষুপ্তিতে বুদ্ধির বিয়োগ জীব হইতে 
হয় না যে হেতু যেমন শরীরেতে বাল্যাবস্থায় পুরুষত্ব এবং স্ত্রীত্ব সুক্ষ 
রূপে বর্তমান থাকে যৌবনাবস্থায় ব্যক্ত হয় সেই রূপ স্থযুস্তি অবস্থাতে 
স্ক্সমরূপে বুদ্ধির যোগ থাকে জাগ্রদবস্থায় ব্যক্ত হয় ॥ ৩২ ॥ নিত্যোপল- 
বধযন্থুপলক্ধিপ্রসঙ্গোইন্যতরনিয়মোবান্যথা ॥ ৩৩ ॥ যৃদ্রি মনকে স্বীকার ন! 
কর আর কহ মনের কার্ধ্যকারিত্ব চক্ষুরাদি ইন্জ্িয়েতে আছে" তবে সকল 
ইন্্রিয়েতে এক কালে যাবৎ বস্তুর উপলদ্ধি দোষ জঙ্থো যে হেতু মন ব্যতি- 
রেকে জ্ঞানের কারণ চক্ষুরাদি সকল ইন্িয়ের সন্পিধান সকল বৃস্ততে আছে 
যদি কহ জ্ঞনের কারণ থাকিলেও কার্ধ্য হয় নাই তবে কোন বস্ত্র উপ- 
লব্ধি না হইবার দোষ জন্মে আর যদি এক ইন্দ্িয়ের কা্যকালে অন্য সকল 
ইন্জ্রিয়েতে জ্ঞানের প্রতিবন্ধ স্বীকার করহু তবে সর্ব প্রকারে দোষ হয় 
যে হেতু আত্ম। নিত্য চৈতন্যকে জ্ঞানের প্রতিবন্ধক কহিতে পার না সেই 
রূপ জ্ঞানের কারণ যে ইন্দ্রিয় তাহাকে জ্ঞানের প্রতিবন্ধক কছিতে পারিবে 
ন1 অতএব জ্ঞানের বাধকের সম্ভব হয় নাঁ॥৩৩ ॥ বেদে কহিতেছেন যে 
আত্মা কোন বস্ভতে আসক্ত হয়েন না অতএব বিধি নিষেধ আত্মাতে 
হইতে পারেনা বুদ্ধির কেবল কর্তৃত্ব হয় তাহার উত্তর এই॥ কর্তা শান্তার্থ 
,বন্বাৎ ॥ ৩৪ । বস্তুত আত্ম! কর্তা না৷ হয়েন কিন্ত. উপাধির দ্বারা আত্ম! 
কর্তা হয়েন যে হেতু আত্মাতে কর্তৃত্বের আরোপণ করিলে শাস্ত্রের সার্থকা 
হয় ॥ ৩৪ ॥ বিহারোপদেশীৎ ॥ ৩৫ ॥ বেদে কহেন জীব স্বপ্লেতে বিষয়কে 
ভোগ করেন অতএব জীবের বিহার বেদে দেখিতেছি এই প্রযুক্ত জীব 
কর্তা হয়েন ॥ ৩৫ ॥ উপাদানাৎ ॥ ৩৬। বেদে কহেন ইন্দ্রিয় সকলের 
গ্রহণ শক্তিকে স্বপ্পেতে জীব লইয়! মনের সহি হৃদয়েতে থাকেন অতএব 
জীবের গ্রহণ কর্ৃত্ শ্রবণ হইতেছে এই প্রযুক্ত জীব কর্তা ॥ ৩৬॥ ব্যপ 
দেশাটুচ ক্রিয়ায়াত ন চেক্লির্দেশবিপর্ধ্যয়ঃ ॥৩৭॥ বেদে কহেন জীব যন্ত 


(৫৯ ) 
করেন অহএব যজ্ঞাদি ক্রিয়াতে আত্মার কর্তৃত্বের কথন আছে অতএব 
আত্ম! কর্তা যদি আত্মাকে কর্তা না! করিয়া জ্ঞানকে কর্তা কহ তবে যেখানে 
বেদে জ্ঞানের দ্বারা জীব যজ্ঞা্দি কর্ম করেন এমত কথন আছে সেখানে 
জ্ঞানকে করণ ন1 কহিয় কর্তা করিয়া বেদে কহিতেন ॥ ৩৭ | আত্ম! যদি 
স্বতশ্থব কর্তা হয়েন তবে অনিন্ট কন্ম্ম কেন করেন ইহার উত্তর পর স্মত্রে 
করিতেছেন ॥ উপলব্ধিবদনিয়মঃ ॥ ৩৮ ॥ যেমন অনিন্ট কর্মের কখন 
কখন ইম্টরূপে উপলব্ধি হয় সেই রূপ অনিষ্ট কর্্নকে ইন্ট কর্ম ভ্রমে জীব 
করেন ইষ্ট কর্মের ইঞ্ট রূপ্পে সর্বদা উপলব্ধি হইবার নিয়ম নাই ॥ ৩৮ ॥ 
শক্তিবিপর্যায়াৎ ॥ ৩৯ ॥ রুদ্ধিকে আত্মা কহিতে পারিবে না যে হেতু 
বুদ্ধি জ্ঞানেপ্প কারণ হয় অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা বস্তব সকলেব জ্ঞান জঙ্মে বুদ্ধি- 
কেজ্ঞানের কর্তা কহিলে তাহার করণ অপেক্ষা করে এই হেতু বুদ্ধি 
জীবের করুণ হয় জীব নহেশ! ৩৯ ॥ সমাধাভাবাচ্চ ॥ ৪০ ॥ সমাধি কালে 
বুদ্ধি থাকে নাই আর যদি আত্মাকে কর্তা করিয়া! স্বীকার ন। করছ তবে 
সমাধির লোপাপত্তি হয় এই হেতু আত্মাকে কর্তা স্বীকার করিতে হুই- 
বেক। চিত্তের বত্তি নিরোধকে সমাধি কহি ॥৪০॥ যথা চ ত্বক্ষোভয়থা ॥8১॥ 
যেমন ত্বক্ষা। অর্থাৎ ছুতার বাইদাদি বিশিস্ট হইলেই কর্ম কর্তা হয় আর 
বাইসাদি ব্যতিরেকে তাহার কর্ম কর্তৃত্ব থাকে না সেই রূপ বুদ্ধযাদি 
উপাধি বিশিষ্ট হইলে জীবের কর্তৃসব হয় উপাধি ব্যতিরেকে কর্তৃত্ব থাকে 
নাই সে অকর্তৃতধ সুযুপ্তি কালে জীবের হয়॥৪১॥ সেই জীবের কর্তৃত্ব ঈশ্বরা- 
ধীন না হয় এমধ্ত নছে॥ পরাত্ত তচ্চতেঃ ॥৪২। জীবের কর্তৃত্ব ঈশ্বরাধীন 
হয় যে হেতু এমত শ্র্তিতে কহিতেছেন যে ঈশ্বর যাহাকে উর্ধা, লইতে 
ইচ্ছা করেন তাহাকে উত্তম কর্মে প্রন্ত্ত করেন ও যাহাকে অধো লইতে 
ইচ্ছা! করেন, তাহাকে অধম কর্মে প্রবৃত্ত করেন॥৪২॥ ঈশ্বরযদি কাহাকেও 
উত্তম কর্ম্ম করান কাহাকেও অধম কর্প্ম করান তবে ঈশ্বরের বৈষম্য দোষ 
হয় এমত নহে ॥ কৃতপ্রযত্বীপেক্ষস্ত বিহিতপ্রতিষিদ্ধা বৈয়র্থ্যাদিভাঃ ॥৪৩ ॥ 
ঈশ্বর জীবের কর্্াঈসারে জীবকে উত্তম অধম কর্ম্েতে প্রবর্ত করান এই 
হেতু যে বেদেতে বিধি নিষেধ করিয়াছেন তাহার সাফল্য “হয় যদি বল 
তবে ঈশ্বর কর্মের সাপেক্ষ হইলেন এমত কহিতে পারিবে না যে হেতু 


(৬০ ) 
যেমন ভোজ বিদ্যার সবারা লোক দৃর্টিতে মারণ বন্ধনাদি ক্রিয়া দেখা যায় 
বস্তুত যে তোজ বিদ্যা জানে তাহার দৃর্টিতে মারণ বন্ধন কিছুই নাই 
সেই রূপ জীবের স্থুখ ছ্ুখ লৌকিকাভিপ্রায়ে হয় বন্তত নহে ॥ ৪৩॥ 
লৌকিকাডিপ্রায়েতেও'জীব ঈশ্বরের অংশ নয় এমত নহে। অংশোনা- 
নাব্যপদেশাদন্যথ! চাপি দাসকিতবাদিত্বমধীয়তএকে ॥ ৪৪ ॥ জীব ত্রচ্ষের 
অংশের ন্যায় হয়েন যে হেতু বেদে নানা স্থানে জীব ও ব্রহ্ষের ভেদ 
করিয়া! কহিতেছেন কিন্তু জীব বস্তত ব্রনের *অংশ না হয়েন যে হেতু তত্ব- 
মসীত্যাদি শ্র্ঘতিতে অভেদ করিয়া কহিতেছেন* আর আধর্বণিকের! ব্রক্ষকে 
সর্বময় জানিয়! দাস ও শঠকেও ব্রদ্ধ করিয়া কহিয়াছেন ॥ ৪8 ॥ মাস্ত্রব- 
াঁচ্চ ॥ ৪৫ ॥ বেদোক্ত মন্ত্রের ্ধারাতেও জীবকে অংশের ন্যায় জ্ঞান 
হয় ॥ ৪৫॥॥ অপি চন্যর্য্যতে ॥ ৪৬ গীতাদি স্থৃতিতেও জীবকে অংশ 
করিয়! কহিয়াছেন ॥ ৪৬॥ যদি কহু জীবের ভুঃখেতে ঈশ্বরের ছুঃখ হয় 
এমত নহে ॥, 'প্রকাশাদিবন্নৈবম্পরঃ ॥ ৪৭॥. জীবের ছুঃখেতে ঈশ্বরের 
ভুঃখ হয় নাই যেমন কাষ্ঠের দীর্ঘতা লইয়া অগ্নির দীর্ঘতা অন্ভব হয় 
কিন্তু বস্তুত অগ্রি দীর্ঘ নহে ॥ ৪৭॥ ন্মরস্তি চ॥ ৪৮॥ গীতাদি স্থৃতিতেও 
এই রূপ কহিতেছেন যে জীবের স্থুখ ছুঃখে ঈশ্বরের ছুঃখ সুখ হয় না ॥ 
৪৮॥ অন্জ্ঞাপরিহারৌ দেহসন্বন্ধাৎ জ্যোতিরাদিবত ॥ ৪৯॥ জীবেতে যে 
বিধি নিষেধ সম্বন্ধ হয় সে শরীরের সম্বন্ধ লইয়া জানিবে যেমন এক অগ্নি 
যজ্ঞের ঘটিত হুইলে গ্রাহ হয় স্মশানের ঘটিত হইলে তত্াজ্য হয় ॥ ৪৯ ॥ 
অসম্ভতেম্াব্যতিকরঃ ॥ ৫০॥ জীব যখন উপাধি বি্িস্ট হইয়া এক 
'দেছেতে পরিছিন্ন হয় অন্য দেহের স্থখ ছুঃখাদি.সম্বন্ধ তখন. সে জীবের 
থাকে নাই ॥ ৫*॥ আতাসএব চ॥ ৫১॥ যেমন স্ষর্য্যের এক প্রতিবিস্বের 
কম্পনেতে অন্য প্রতিবিষ্বের কম্পন হয় না সেই রূপ জীব সকল ঈশ্বরের 
প্রতিবিষ্ব এই হেতু এক জীবের সুখ দুঃখ অন্য জীবের উপলব্ধি হয় না॥৫১। 
সাঁংখ্যেরা কহেন সকল জীবের ভোগাদি' প্রধানের মন্বন্ধে হয় নৈয়ায়িকেরা 
কহেন জীবের এবং ঈশ্বরের সর্বত্র সন্বন্ধ হয় অঁতএব এই ছুই মতে দোষ 
স্পর্শে যে হেতু এমন হইলে এক জীবের ধর্ম অন্য জীবে উপলব্ধি হইতো! 
এই ঘোষের সমাধা সাংখ্যেরা ও নৈয়ায়িকেরা এই রূপে করেন যে পৃথক 


€( ৬১) ৰ 
পৃথক অদ্ুষ্টের দ্বারা পৃথক পৃথক ফল হয় এমত সমাধান কহিতে পারি- 
বেনাই॥ অদ্ৃষ্টানিয়মাৎ ॥ ৫২॥ সাংখ্যের। কৃহেন অদৃন্ট প্রধানেতে 
থাকে নৈয়ায়িকের! কহেন অদৃষ্ট জীবে থাকে .এই রূপ হইলে প্রধানের 
ও জীবের সর্বত্র সম্বন্ধের দ্বারা অদৃষ্টের অনিয়ম 'হয় অতএব এই ছুই 
মতে দোষ তদবস্থ রহিল ॥ ৫২ ॥ যদি কহ আমি করিতেছি এই রূপ 
পৃথক পৃথক জীবের সঙ্কপ্প পৃথক পৃথক অদৃক্টের নিয়ামক হয় তাহার 
উত্তর এই ॥ অভিসন্ধ্যাদিঘপি চৈবং ॥ ৫৩ ॥ অভিসন্ধি অর্থাৎ সঙ্কপ্প 
মনোজন্য হয় সে স্ধণ্প জীবেতে আছে অতএব সেই জীবের সর্বত্র 
সম্বন্ধ প্রযুক্ত অদৃষ্ট্রর ন্যায় সন্কপ্পের অনিয়ম হয় ॥ ৫৩॥ প্রদেশাদি- 
তি চেম্নান্তত্ভাবাৎ ॥ ৫৪ ॥ প্রতি শরীরে সঙ্কণ্পের পার্থক্য কহিতে পারি না 
যে হেতু যাবৎ শরীরে জীবের এবং প্রধানের আবির্ভাব স্বীকার প্র ছুই 
মতে করেন ॥ ৫৪॥ ০॥ ইস্তি দ্বিতীয়াধ্যায়ে ভৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ ০ ॥ 


স্পা তিক াক্দাশি 


(৬২) 
ও তৎসৎ॥ বেদে কহেন স্থান্টির প্রথমেতে ব্রহ্ম ছিলেন আর ইন্জরিয়গণ 
ছিলো! অতএব এই শ্রুতির দ্বারা বুঝায় যে ইন্জ্রিয়ের উৎপত্তি নাই এমত 
নহে॥ তথা প্রাণাঃ ॥৯। , যেমন আকাশাদির উৎপত্তি সেই রূপ প্রাণের 
অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি“হয় এমত অনেক শ্রতিতে আছে ॥১॥ গৌণ্যসম্ত- 
বাৎ॥২।॥ যদি কহ যে শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি কহিয়াছেন সে গৌণার্থ 
হয় মুখ্যার্থ নহে এমত কহিতে পারিবে নাই যেহেতু রতিতে ব্রহ্ম ব্যতি 
রেকে সকলকে বিশেষ রূপে অনিত্য কহিয়াছেন॥২। ততপ্রাক্শ্রতেশ্চ॥২ 
দ্বিতীয়ত এক শ্র্ণততে আকাশাদের উৎপত্তি" মুখ্যার্থ হয় ইন্জ্িয়াদের উৎ. 
পৃশ্তি গৌণার্ঘ এমত অর্গীকার কর! অত্যন্ত অসম্ভব হয় ॥২॥ তৎপূর্ববকত্বা - 
দ্বাচঃ॥৩। বাঁক মন ইন্দ্রিয় এসকল উৎপন্ন হয় যেহেতু বাক্যের কারণ তেজ 
মনের কারণ পৃথিবী ইন্দ্িয়ের কারণ জল অতএব কারণ আপন কার্যযের 
পূর্ব্্ব অবশ্ত থাকিবেক তবে বেদে কহিয়াছেন যে স্থান্টির পূর্বের, ইন্দ্িষের 
ছিলেন তাহার তাৎপর্য এই যে অব্যক্ত রূপে ব্রক্ষেতে ছিলেন ॥ ৩ ॥ 
কোন শ্র্তিতে কহিয়াছেন পশুরূপ পুরুষকে আট ইন্র্রিয়েরা বন্ধ করে 
আর কোন শ্র্তিতে কহিয়াছেন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রধান সাত অপ্রধান ছুই 
এই নয় ইন্দ্রিয় হয় এই ছুই শ্র্তিব বিরোধেতে কেহ এই রূপে সমাধানূ 
করেন। সপ্তগতের্বিশেষিতত্বাচ্চ ॥ ৪ ॥ ইন্দ্রিয় সাত হয়েন বেদে এমত 
উপগতি অর্থাৎ উপলব্ধি আছে যেহেতু ইন্রিয় সাত করিয়া বিশেষ বেদে 
কহিতেছেন তবে ছুই ইন্দ্রিয়ের অধিক বর্ণন আছে তাহা ' সাতের অস্ত 
গত জানিবে এই মতে মন এক। কর্শোক্ররিয় পাঁচেতে এঁক। জ্ঞানেন্িয় 
পুণচ এই সাত হয়।৪॥ এখন সিদ্ধান্তী এই মতে দোষ্‌ দিয়া স্বমৃত কহিতে- 
ছেন ॥ হ্তাদয়স্ত,স্থিতেইতোনৈবং॥ ৫ ॥ বেদেতে হস্ত পাদাদিকেও ইন্জরিয় 
করিয়া কহিয়াছেন অতএব সাত ইন্দ্রিয় কহিতে পারিবে না কিন্ত ইন্দ্রিয় 
একাদশ হয় পাঁচ কর্শেক্ডিয় পাঁচ জ্ঞানেন্ত্ির আর মন তবে সপ্ত ইন্দ্রিয় 
যে বেদে কহিয়াছেন তাহার তাৎপর্য মন্তকের সপ্ত ছিদ্র হয় আর অপ্রধান 
দুই ইন্দ্রিয় কহিয়াছেন তাহার তাতপর্ধ্য অধোদেশের ছুই ছিদ্র হয় ৫॥ 
অপরিমিত অহঙ্কারের কার্ধ্য ইন্দ্রিয় সকল হয় অতএব ইন্দ্রিয় সকল অপ- 
রিমিত,হয় এমত নহে ॥ অণবশ্চ ॥ ৬॥ ইস্দ্রিয় সকল শুস্বন অর্থাৎ পরি- 


(৬৩) 
মিত হয়েন যে হেতু ইন্জরিয় বৃত্তি দর পর্য্যন্ত যায় না এবং বেদেতে ইন্জিন 
সকলের উৎক্রমণের শ্রবণ আছে ॥ ৬ ॥ বেদে কেন মহা প্রলয়েতে কে- 
বল ব্রহ্ম ছিলেন আর প্র শ্রতিতে ন্মানীত এই শব্দ আছে: তাহাতে বুঝা 
যায় প্রাণ ছিলো । এমত নহে। শ্রেষ্ঠশ্চ ॥ ৭॥ শ্রেষ্ঠ যে প্রাণ তিনিও 
ব্রহ্ম হইতে হইয়াছেন্‌ যে হেতু বেদে কহিয়াছেন প্রাণ আর সকল ইন্দ্রিয় 
ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন তবে আনীত শব্দের অর্থ এই'। মহাপ্রলয়ে 
্রক্ষ উৎপন্ন হয়েন নাই কিন্তু বিদ্যমান ছিলেন ॥ ৭॥ প্রাণ সাক্ষাৎ বায়ু 
হয় কিন্বা বায়ু জন্য ইন্দ্রিয় ক্রিয়! হয় এই সন্দেহেতে কহিতেছেন॥ ন বাস্কু 
ক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ ॥৮॥ প্রাণ সাক্ষাৎ বায়ু নহে এবং বায়ু জন্য ইন্দ্রিয় 
ক্রিয়া নে.যে হেতু প্রাণকে বায়ু হইতে বেদে পৃথক করিয়া! কহিয়াছেন 
তবে পূর্ব শ্রতিতে যে কহিয়াছেন যে বায়ু সেই প্রাণ হয় সে কার্ধ্য কার- 
ণের অতেদ্র রূপে কহিয়াশ্ছন ॥ ৮॥ যদ্দি কহু জীব আর প্রাণের ভেদ 
আছে অতএব দেহ উভয়ের ব্যাপ্য হুইয় ব্যাকুল হুইবেক, এমত নহে ॥ 
চক্ষুরাদিবত্ত, তৎ্মহশিক্ট্যাদিত্যঃ |৯॥ চক্ষুকর্ণাদের ন্যায় প্রাণো জীবের 
অধীন হয় ষে হেতু চক্ষুরাদির উপর প্রাণের অধিকার জীবের সহকারে 
আছে পৃথক অধিকার নাই তাহার কারণ এই যে চক্ষুরাদির ন্যায় প্রাণে 
ভৌতিক এবং অচেতন হয় ॥ ৯॥ চক্ষুরাদির সহিত প্রাণের তুল্যতা কহা 
উচিত নচ্ে যেহেতু চস্ষুরাদির রূপাঁদি বিষয় আছে প্রাণের বিষয় নাই 
তাহার উত্তর এই ॥ অকরণত্বাচ্চ ন দৌধস্তথ! হি শঁয়তি ॥ ১০ ॥ যদি কহু 
প্রাণ ইঞ্ছ্রিয়ের ল্যায় জীবের করণ না হয় ইহা কহিলে দোষ হয় না যেহেতু 
প্রাণ জীবের করণ না হুইয়াও দেহ ধারণ রূপ বিষয় করিতেছে বেদেতেও 
এই রূপ দেখিতেছি ॥ ১ ॥ পঞ্চদবত্তির্মনোবৎ ব্যপদিশ্যতে ॥ ১১॥ প্রাণের 
পাঁচ ববত্তি,নিঃশ্বাস এক প্রশ্বাস ছুই দেহ ক্রিয়া তিন উৎক্রমণ চারি সর্ববান্গ 
রসের চালন পাঁচ। মনের যেমন অনেক বৃত্তি সেইরূপ প্রাণেরো এই পাঁচ 
বৃত্তি বেদে কহিয়াছেন অতএব প্রাণ ই্জরিয়ের ন্যায় বিষয় যুক্ত হইল ॥১১ 
বেদে কহিয়াছেন 'জীব ক্তিন লোকের সমান হয়েন জীবের সমান প্রাণ হয় 
ইহাতে বুঝা যায় প্রাণ মহান হয় এমত নহে অণুশ্চ ॥ ১২৭ প্রাণ চুত্র 
হয়েন যেহেতু গণের উতক্রমণ বেদে অবণ আছে তবে পূর্ব শ্রুতিতে ষে 


(৬৪ ) 
প্রাণকে মহান করিয়া কহিয়াছেন তাহার তাঁৎপর্য্য সামান্য বায়ু হয় ॥১১॥ 
বেদে কহিতেছেন জীব চক্ষুরাদি ইন্জিয়ের দ্বারা রূপাদিকে দর্শনাদি করেন 
অতএব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় আপন আপন অধিষ্ঠাত দেবতাকে অপেক্ষা না 
করিয়া আপন, আপর্ন বিষয়েতে প্রব্ত্ব হয় এমত নহে ॥ জ্যোতিরাদ্য- 
ধিষ্ঠানন্ত তদামননাৎ ॥ ১৩ ॥ জ্যোতিরাদি অর্থাৎ অগ্রযাদির অধিষ্ঠানের 
দ্বারা চক্ষুরাদি সৃকল ইন্জিয়েরা আপন আপন বিষয়েতে প্রব্ত্ব হয়েন যে 
হেতু স্্য্য চক্ষু হইয়া চক্ষুতে প্রবেশ করিয়াছেন এমত বেদেতে কথন 
আছে যদি বল যিনি তাহার অধিষ্ঠাতা হয়েন তিনি তাহার ফল ভোগ 
করেন তবে অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ইন্দ্রিয় জনা ফল ভোগের আপত্তি হয় 
ইহার উত্তর এই রথের অধিষ্ঠাতা সারথি সে তাহার ফল ভোগ*করে না॥ 
১৩॥ প্রাণবতা শব্দাৎ ॥ ১৪ ॥ প্রাণ বিশিষ্ট যে জীব তিনি ইন্দ্রিয়ের ফল 
ভোগ করেন যে হেতু শব্দ ব্রহ্মে কহিতেছেন যে চক্ষু ব্যাপ্ত হুইয়া জীব 
চক্ষুতে অবস্থিতি করিলে তাহাকে দেখাইবার জন্যে ক্্্য চক্ষুতে গমন 
করেন ॥ ১৪ ॥ তস্য চনিতাত্বাৎ ॥ ১৫॥ ভোগাদি বিরয়ে জীবের নিত্যতা! 
আছে অতএব অধিষ্ঠাতু দেবতা ফল ভোক্তা নহেন ॥ ১৫ ॥ বেদেতে 
আছে যে ইন্দ্রিয়ের কহিতেছেন যে আমরা প্রাণের স্বরূপ হইয়া থাকি, 
অতএব সকল ইন্দ্রিয়ের শ্ীক্যতা মুখ্য প্রাণের সহিত আছে এমত নহে ॥ 
ইন্্িয়াণি তদ্বপদেশাদনাত্র শ্রেষ্ঠাৎ ॥ ১৬॥ শ্রেষ্ঠ প্রাণ হইতে ইন্দ্রিয় 
সকল ভিন্ন হয় যে হেতু বেদেতে ভেদ কখন আছে তবে যে পূর্ব শ্রতিতে 
ইন্জরিয়কে প্রাণের স্বরূপ করিয়া কহিয়াছেন তাহার তাঁৎপর্য? এই যে ইন্দ্রিয় 
সকল প্রাণের অধীন হয় ॥ ১৬॥ ভেদশ্রতেঃ ॥ ১৪ বেদেতে কহিয়া- 
ছেন যে দকল ইন্দিয়েরা মুখস্থ প্রাণকে আপনার আপনার অভিপ্রায় 
কহিয়াছেন অতএব ইন্দ্রিয় আর প্রাণের ভেদ দেখিতেতেছি ॥ ১৭ ॥ 
বৈলক্ষণ্যাচ্ষ ॥১৮॥ স্থযুপ্িকালে ইন্জরিয়ের সত্তা থাকে না প্রাণের 
সত্তা থাকে এই বৈলক্ষণ্যের দ্বারা ইন্্রয় আর প্রাণের ভেদ আছে ॥ ১৮ ॥ 
বেদে কহিতেছেন যে ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন যে জীবের সহিত পৃথিবী এবং 
জল'আর তেত্জতে প্রবিষ্ট হইয়া এই পৃথিব্যাদি তিনকে নাম রূপের 
দ্বারা বিকার বিশিষ্উু করি পন্চাৎ প্র তিনকে একত্র করিয়া পৃথক করি 


(৬৫ ) 

অতএব এখানে জীব শব্দ ব্রন্ম শব্দের সহিত আছে এই নিমিন্ত নাম 
রূপের কর্তা জীব হয় এমত নহে ॥ সংজ্ঞামূর্তিক্ষ্প্রিক্তি রৎকুরর্বতউপদে- 
শাহ ১৯ ॥ পৃথিব্যা্গি তিনকে একত্র করেন পৃথিব্যাদি তিনকে পৃথক 
করেন এমন যে ঈশ্বর তিনি নাম রূপের কর্তা যে হেতু বেদে নাম রূপের 
কর্তা ঈশ্বরকে কহিয়াছেন ॥ ১৯ যদি কহ পৃথিবী জল তেজ এই তিন 
একত্র হইলে তিনের কারধ্যের এীক্য হয় এমত কহিতে পারিবে না ॥ মাং 
সাদিভৌমং যথাশব্দমিতরয়োস্চ ॥২০॥ মাংস পুরীষ মন এই তিন ভূমের 
কারধ্য আর এই ছুইয়ের অর্থাৎ জল আর তেজের তিন তিন করিষা 
ছয় কার্য্য হয় জলের কার্ধ্য মৃত্র রুধির প্রাণ তেজের কাধ্য অস্থি মজ্জ! 
বাক্য এই রূপ বিভাগ বেদের অসম্মত নহে ত্রিবৎ অর্থাত পৃথিব্যা্ি 
তিনকে পঞ্চীকরণের দ্বারা একত্র করণ হয়। পঞ্ধী করণ একের অর্ধেক 
আর ভিন্ন দুইয়ের এক এক পাদ মিশ্রিত করণকে কছি ॥ ২ ॥ যদ্দি কু 
পৃথিব্যাদি তিন একত্র হইলে তবে তিনের পৃথক পৃথক ব্যবহার কি 
প্রকারে হয় তাহার উত্তর এই ॥ বৈশেষ্যাত্ত তথ্ধাদ্তদ্বাদঃ ॥ ২১॥ ভাগা- 
ধিক্যের নিমিত্তে পৃথিব্যাদের পৃথক পৃথক ব্যবহার হইতেছে স্মত্রেতে তু 
শব্দ সিদ্ধান্ত বোধক হয় আর তত্বাদস্তঘ্বাদঃ পুরুক্তি অধ্যায়ের সমাপ্তি 
শুচক হয় ॥ ২১॥ ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে চতুর্থ; পাদ: । ইতি শ্রী বেদান্ত 
গ্রন্থে দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ।| * 
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ও তৎসৎ॥ যদি কহ এতৎ শরীরারন্তক পঞ্চভুতের সহিত জীব 
মিলিত ন! হুইয়। অন্য দেছেতে গধন করেন এমত কহিতে পারিবে না ॥ 
তদনস্তরপ্রতিপতৌ রংহতি সম্পরিষুক্তঃ প্রশ্মনিরূপণাভ্যাং ॥১॥ অন্য দেহ 
প্রাপ্তি সময়ে এই শরীরের আরম্ভক যে পঞ্চভূত তাহার সহিস্র মিলিত. 
হইয়া জীব অন্য দেহেতে গমন করেন প্রবহনরাঁজের প্রশ্শে শ্বেতকেতুর 
উত্তরেতে ইহা, প্রতিপাদ্য হইতেছে যে জল হইতে স্ত্রী পুরুষ উৎপন্ন 
হয় ॥১॥ যদি কহ এই শ্রর্তিতে কেবল জলের সহিত জীবের মিলন 
প্রতিপন্ন হয় অন্য চারি ভূতের সহিত্ত জীবের মিলন প্রতিপন্ন হয় না ॥। 
্রযাত্মকত্বাত্, ভূয়স্তাৎ ॥ ২॥ পূর্ব শ্রুতিতে পৃথিবী অপ তৈজ এই তি- 
নের একত্রীকরণ শরবণের দ্বারা জলের সহিত জীবের মিলন হওয়াতে 
পৃথিবী আর তেজের লহিত মিলন হওয়া সিদ্ধ হয় অপ এই বছবচন 
বেদে দেখিতেছি ইহাতেও বোঁধ হয় যে কেবল জলের সহিত, মিলন নহে 
কিন্ত জল গৃথিবী তেজ এই তিনের সহিত জীবের মিলন হয় আর শরীর 
বাতপিত্বময় এবং গন্ধন্বেদপাক প্রাণ অবকাশময় হয় ইহাতে বুঝায় যে 
কেবল জলের সহিত দেহের মিলন নে কিন্তু পৃথিব্যাদদি পাঁচের সহিত 
মিলন হয় ॥ ২ ॥ প্রাণগতেশ্চ ॥ ৩ ॥ বেদেতে কহিতেছেন যে জীব গমন 
করিলে প্রাণো গমন করে প্রাণ.যাইলে সকল ইন্জিয় যায় এই প্রাণাদের 
সহিত গমনের দ্বারা বৌধ হয় যে কেবল জলের সহিত জীবের মিলন নহে 
কিন্তু মেই পীচের সঙ্গে মিলন হয় ॥॥ ৩॥ অগ্ল্যাদিষু গতিশ্রুতেরিতি চেন্ন 
তাক্তত্বাৎ॥ ৪॥ যদি কহ অগিতে বাক্য বায়ুতে প্রণ আর ্ম্য্যেতে 
»চক্ষু যান এই শ্রুতির দ্বারা এই বোধ হয় যে মৃত বাতির, ইন্জরিয় সকল 
অগ্র্যাদদিতে যায়, জীবের সহিত যায় না এমত নছে। ওই শ্র্তির উত্তর 
শ্রুতিতে লিখিয়াছেন যে লোম সকল ওধিধতে লীন হয় কেশ দকল বন 
স্পতিতে লীন হয় অতএব এই ছুই স্থলে যেমন তাক্ত নয় তাৎপর্য হই 
য়াছে সেই রূপ অগ্যাদিতেও লয় হয় ভাক্ত স্বীকার করিতে হইবেক ॥৪| 
প্রথমেহশ্রবণাদিতি চেন্ন তাএব হ্যাপপত্তেঃ ॥ ৫॥ বৈদে কহিয়াছেন থে 
ইন্্িয় সকল প্রথম স্বরগস্থ অগ্নিতে শ্রদ্ধা হোম করিয়াছেন অতএব পঞ্চমী 
আন্কতিতে জলকে পুরুষ রূপে হোম করা সিদ্ধ হইতে পারে নাই এমত] 


(৬) 
নহে যে হেতু এখানে শ্রদ্ধা শব্দে লক্ষণার দ্বারা দধ্যাদি স্বরূপ জল তাঁৎ- 
পরধ্য হয় যে হেতু শ্রদ্ধার হোম সম্ভব না! হয় ॥৫। , অশ্রচ্তত্বাদিতি চেন্ন ই- 
স্টার্দিকারিণাম্প্রতীতেঃ ॥ ৬ ॥ যদি বল জল যদ্যপিও পুরুষ বাচক তথাপি 
জলের সহিত জীবের গমন যুক্ত হয় না যে হেতু আতি শ্রুতিতে জলের 
সহিত গমন শ্রুত হইতেছে নাই এমত কহিতে পারিবে না যে হেতু বেদে 
কহিতেছেন আছতির রাজা সোম আর যে জীব যজ্ঞ করে'সে ধূম হইয়া 
গমন করে অতএব জীবের পঞ্চভূতের সহিত মিশ্রিত হইয়া গমন দেখি- 
তেছি ॥ ৬ ॥ যদি কহ বেদে কহিতেছেন জীব সকল চন্দ্রকে পাইয়! অন্ন 
হয়েন সেই"অন্ন দেবতারা ভক্ষণ করেন অতএব জীব সকল দেবতার ভক্ষা 
হয়েন ভোঠ করিতে স্বর্গ যান এমত প্রসিদ্ধ হয় না এমত নহে ॥ ভাক্তং 
বাহনাত্ববিত্বাত্বথাহি দর্শয়তি ॥ ৭॥ শ্রতিতে যে জীবকে দেবতার তক্ষ্য 
করিয়া কহিয়াছেন মে কেবল তাক্ত যে হেতু আত্মগ্ঞান রহিত যে জীব 
তাহারা অন্ের ন্যায় তু্টি জনকের দ্বারা দেবতার ভোগ স্মামগ্রী হয়েন 
যে হেতু শ্রুতিতে কহিয়াছেন যাহারা দেবতার উপাসনা করেন তীহার! 
দেবতার পশু হয়েন। স্বর্গে গিয়া দেবতার ভক্ষ্য হইয়| জীবের ধ্বংস হয় 
এমত স্বীকার করিলে যে শ্রতিতে কহিয়াছেন যে স্বর্গের নিমিত্ত অশ্বমেধ 
করিবেক সেই শ্রতি বিফল হয় ॥৭॥ বেদে কহিতেছেন যে জীব যাবৎ 
কর্ম্ম তাবত্স্বর্গে থাকেন কর্ম ক্ষয় হুইলে তাহাৰ পতন হয় অতএব কর্ম 
শূন্য হুইয়! জীক পৃথিবীতে পতিত হয়েন এমত নহে ॥ কৃতাত্যয়েইনুশয়- 
বান্‌ দৃউস্থৃতিভমনং যখেতমনেবঞ্চ ॥ ৮ ॥ কর্ম্নবান ক্ষয় হইলে কর্মের যে 
সুত্ঘম ভাগ থাকে জীব. তর্থিশিষ্ট হইয়া যে পথে যায় তদ্বিপরীত পথে 
আপিয়া ইহলোকে উপস্থিত হয় অর্থাৎ ধুম আর আকাশাদির দ্বারা যায 
রাত্রি আর মেঘাদির দ্বারা আইসে যে যেতু বেদে কছিতেছৈন যিনি উত্তম 
কম্ম বিশিষ্ট তিনি ইহ লোকে উত্তম যোনি প্রাপ্ত হয়েন যিনি নিন্দিত 
কর্ম করেন তিনি নিম্দিত যোনি প্রাপ্ত হয়েন এবং স্মৃতিতেও কহিতেছেন 
যে যাব মোক্ষ না'হয় তাবু কর্ম ক্ষয় হয় নাই ॥৮॥ চরণাঁ্দিতি চেম্োপ- 
লক্ষণার্থেতি কাঞ্চ1জিনিঃ॥ ৯॥ যদি কহু চরণ অর্থাৎ আচারের দ্বারা 
উত্তম'অধম যোনি প্রাপ্ত হয় কর্ের লুক্ষমাংশ" বিশিষ্ট হইয়! হয় না এমত 


(৬৮) নু 


কহিতে পারিবে না যে হেতু কাঞ্চ1াজিনি মুনি চরণ শব্দকে কর্ম করিয়! 
কহিয়াছেন ॥৯॥ আনর্থৃক্যমিতি চেম্ন তদপেক্ষত্বাৎ ॥ ১ ॥ যদি কহ বর্খ 
উত্তম অধম যোনিকে প্রান্তি করায় তবে আচার বিফল-হয় এমত নহে 
যে হেতু আচার ব্যভিরেকে কর্্ম হয় না! ॥১০ ॥ স্থক্ৃতভুস্কতে এবেতি তু বাঁ 
দ্ররিঃ॥ ১১॥ স্থ্কৃত ছুক্ক ত কর্ম্মকে আচার করিয়া বাদরিও কহিয়াছেন ॥ 
১১॥ পর স্ুত্রে,সন্দেহ করিতেছেন ॥ অনিষ্টাদ্িকারিণাঁমপি চশ্রচ্তং ॥১২॥ 
বেদে কহিয়াছেন যে লোক এখাঁন হইতে“যায় সে চন্দ্র লোক প্রাপ্ত হয় 
অতএব পাপ কর্মকারীও পুণ্যকারীর ন্যায় চন্দ্র লোকে গমন করে ॥ ১২॥ 
পর স্থত্রে ইহার সিদ্ধান্ত করিতেছেন ॥ সংযমনে ত্বস্থভুয়েতরেধামারোহাব- 
রোহৌ তগ্গাতিদর্শনাৎ ॥ ১৩ ॥। সংযমত্ন অর্থাৎ যমলোকে গাপীজন ছু- 
ষখকে অন্তভব করিয়া বার বার গমনাঁগমন করে বেদেতে নচিকেতসের 
প্রতি যমের উক্তি এই প্রকার দেখিতেছি 1১৩ ল্মরস্তি চ ॥ ১৪, স্মৃতিতে 
ও পাঁপার নরক গমন কহিয়াছেন ॥ ১৪ ॥ অপি চ সপ্ত ॥১৫ ॥ পাপীদি- 
গের নিমিত্তে পুরাণেতে সকল নরককে সপ্তবিধ করিয়া বর্ণন করিয়াছেন 
তবে চন্ত্রলোক প্রাপ্তি পুণ্যবানদিগ্যের হয় এই বেদের তাৎপর্য হয় ॥১৫।। 
তত্রাপি চ তদ্বাপারাদবিরোধঃ ॥ ১৬॥ শীস্বেতে যমকে শাস্তা কহেন 
কোন স্থানে যমদৃতকে শান্তা দিতেছি কিন্ভু সে যমের আকল্ঞার দ্বারা 
শীসন করে অতএব বিরোধ নাই ॥ ১৬॥ বিদ্যাকর্মণোরিতি তু প্রক্কত- 
ত্বাৎ ॥ ১৭ জন্ম আর মৃত্যুর স্থানকে বেদে তৃতীয় স্থান করিয়৷ কহিয়া- 
ছেন সেই তৃতীয় স্থান পাপীর হয় যে হেতু দেবস্থান বিদ্বা বিশিষ্ট 
লোকের পিতৃস্থান কর্ম বিশিষ্ট লোকের বেদে পুর্কেই কহিয়াছ্েন॥ ১৭ ॥ 
ন তৃতীয়ে তথোপলবেঃ ॥ ১৮ ॥ তৃতীয়ে অর্থাৎ নরক মার্গে যাহার! যায় 
তাহাদিগোর পঞ্চাহুতি হয় নাই যে হেতু আহুতি বিনা তাহাদিগ্যের পুনঃ 
পুনঃ জন্ম বেদে উপলব্ধি হইতেছে ॥ ১৮ ॥ স্মর্ধতেপি চ লোকে ॥ ১৯ ॥ 
পুণ্য বিশিষ্ট হইবার প্রতি পঞ্চাহুতির 'নিয়ম নাই যে হেতু লোকে অর্থাৎ 
ভারতে স্্রীপুরুষের পঞ্চাুতি বাতিরেকে জৌপদী প্রভৃতির জন্ম খষিরা 
কঁহিতেছেক ॥ ১৯ ॥ দর্শনাচ্চ ॥ ২০ ॥ মসকাদির স্ত্রীপুরুষ ব্যতিরেকে জন্ম 
দেখিতেছি এই হেতু প্ুণাবীন পঞ্চাহুতি'করিবেক পঞ্চাহুতি না করিলে 


(৬৯) 
পুপ্যবান হয় নাই এমত নহে ॥ ২০॥| বেদে কহিয়াছেন অণ্ড হইতে এবং 
বীজ হইতে আর ভেদ করিয়া এই তিন প্রকারে জীবের জম্ম হয় অণ্ড 
হইতে পক্ষ্যাদির বীজ হুইতে মন্দির তৃতীয় তেদ করিয়া! বৃক্ষাদের 
জন্ম হয় অতএব স্বেদ হইতে মসকাদির জন্ম হয় এই প্রকার জীব অর্থাৎ 
মসকাদি এতিনের মধ্যে পাওয়া যায় নাই তাহার সমাধা এই ॥ ভৃতীয়শ- 
ব্বাবরোধঃ সংশৌকজস্য ॥ ২১ ॥ সংশোজক অর্থাৎ স্বেদজে যে মসকাদি 
তাহার সংগ্রহ তৃতীয় শব্দে অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ শব্দের দ্বার! 'অবরোধ অর্থাৎ 
সংগ্রহ হয় যে হেতু মসকাদিও ঘর্্ম জলাদি ভেদ করিয়! উৎপন্ন হয় ॥২১।॥ 
বেদে কহিতেছেন জীব সকল স্বর্ণ হইতে আসিবার কালে আকাশ হইয়! 
বাস হইয়],মেঘ হইয়া! আইসেন অতএব এই সন্দেহ হয় যে জীব সাক্ষাৎ 
আকাশাদ্দি হয়েন এমত নহে ॥ তৎস্বীভাব্যাপত্তিকপপত্তেঃ ॥ ২২ ॥ 
আকাশাদের সাম্যতা জীব পীন সাক্ষাৎ আকাশ হয়েন না যে হেতু সাক্ষাৎ 
আকাশ হইলে বায়ু হওয়া অসম্ভব হয় এই হেতু আকাশাদি শব্দ তাহার 
সাদৃশ্য বুঝায় ॥ ২২॥ আকাশাদির দাম্যত্যাগ বহুকাল পরে জীব করেন 
এমত নহে ॥ নাতিচিরেণ বিশেষাঁৎ ॥ ২৩ ॥ জীবের আকাশাদি সাম্যের 
ত্যাগ অপ্পকালে হয় যে হেতু বেদে আকাশাদি সাম্য ত্যাগের কাল বি- 
"শেষ না কহিয়! জীবের ত্রীহি সাম্যের ত্যাগ অনেক কষ্টে বনুকালে হয় 
এমত ত্যগগের কাল বিশেষ কহিয়াছেন অতএব জীবের স্থিতি ভ্রীহিতে 
অধিক কাল হয় আকাশাদিতে অণ্প কাল হয় ॥২৩॥ বেদেতে কহিয়া. 
ছেন জীব সকন্তু পৃথিবীতে আসিয়া ব্রীহি যবাদি হয়েন ইহাতে বোধ হয় 
যে জীব সকল সাক্ষাৎ ব্রীছিযবাদি হয়েন না এরমত নহে ॥ অন্যাধিট্টিতে 
পূর্বদভিলাপাতৎ॥ ২৪॥ জীবের ব্রীহিষবাদিতে অধিষ্ঠান মাত্র হয় জীব 
সাক্ষাৎ ব্রীহিষবাদি হয়েন নাই অ-এব ব্রীহিযবাদের যন্ত্র বিশেয়ে মর্দদ- 
পের দ্বারা জীবের দুঃখ হয় ন৷ পূর্বের ন্যায় জীবের আকাশীদির কথনের 
দ্বার! যেমন সাদৃশ্য তাৎপর্য্য হইয়াছে সেই রূপ এখানে ত্রীহি কথনের 
দ্বারা ব্রীহি সম্বন্ধ মাত্র জৎপর্য্য হয় যেহেতু পূর্ধ্বেতে কহিয়াছেন যে উত্তম 
কর্ম করে সে উত্তম যোনিকে প্রাপ্ত হয় কিন্তু সেই রূপে জীব ্রীহি ধর্মকে 
পায় না ॥ ২৪ অশুদ্ধমিতি চেন্ন শব্দাৎ | ২৫॥ পশু হিংসনাদির দ্বারা 


(৭ ) 

যজ্ঞাদি কর্ম্ম অশুদ্ধ হয় অতএব ঘজ্ঞাদদি কর্তী যে জীব তাহার ত্রীহ্যিবাদি 
অবস্থাতে দুষ্খ পাওয়া উচিত হয় এমত নহে যেহেতু বেদেতে যজ্ঞাদি 
কর্মের বিধি আছে ॥ ২৫ ॥ রেতঃসিগ্যোগোহথ ॥ ২৬॥ ব্রীহিযবাদি 
ভাবের পর রেতের সংসর্ণ হয় ॥ ২৬॥ যদি কহু রেতের সঙ্গে জীবের সন্বন্ধ 
মাত্র অতএব 'ভোগাদের নিমিত্তে জীবের মুখ্য জন্ম হয় না এমত নহে ॥ 
যোনেঃ শরীরং ॥ ২৭॥ যোনি হইতে নিষ্পন্ন হয় যে শরীর সেই শরীর 
ভোগের নিমিত্তে জীব পায় জীবের ঘষে জন্মাদির কথন এই অধ্যায়েতে 
সে কেবল বৈরাগ্যের নিমিত্তে জানিবে ॥২৭% 5978 প্রথমঃ 
পাদ: 0০॥ 


(৭১ ) 

ও ততসৎ ॥ ভুই স্মত্রে স্বপ্ন বিষয়ে সন্দেহ কহিতেছেন ॥ সান্ধ্য স্থা্ি- 
রাহ হি॥১॥ জাগ্রত স্ুযুস্তির সন্ধি যে স্বপ্রাবস্থা হয় তাহাতে যে স্্ডি 
সেও ঈশ্বরের কর্ম অতএব অন্য স্থষ্টির ন্যায় সেও সত্য হুউক যে হেতু 
বেদে কহিতেছেন রথ রথের সম্বন্ধ এবং পথ এসকলের স্বপ্রেতে সৃষ্টি 
ছয় ॥১॥ নির্াতারং চৈকে পুত্রাদয়শ্চ ॥২॥ কোনো শাখির! পাঠ করেন 
যে স্বপ্রেতে পুত্রা্দি সকলের আর অভীষ্ট সামগ্রীর নির্মাণ কর্তা পরমাত্মা 
হয়েন ॥ ২॥ পর স্মত্রে সিদ্ধান্ত করিতেছেন ॥ মায়া মাত্রন্ত কান্সযনানতি- 
ব্যক্তত্ঘরূপত্বাৎ ॥৩॥ ন্বপ্পেতে যে সকল বস্তু হয় সেমায়ামাত্র যে হেতু 
স্বপ্রেতে যে সকল বস্তু দুষ্ট হয় তাহার উচিত মতে স্বর্ূপের প্রকাশ নাই 
যেমন পার্থিব শরীর মন্থুষ্যের উড়িতে দেখেন তবে পূর্ব শ্রর্তিতে বে 
রথের উৎপত্তি কহিয়াছেন সে সকল কাম্পনিক যে হেতু পর শ্রুতিতে 
কহিয়াছেন যে স্বপ্েতে রথ রথের যোগ পথ সকলি মিথ্যা ॥৩। যদ্দি কহ 
সপ্ন মিথ্যা হয় তবে শুভাশুতের লুক স্বপ্র কি রূপে হুইতে পারে তাহার 
উত্তর এই ॥ স্থচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে তদ্িদঃ ॥8| স্বপ্ন যদ্যপিও মিথ্য। 
তথাপি উত্তম পুরুষেতে কদাচিৎ স্বপ্ন শুভাশুভ শ্চক হয় যে হেতু শ্রুতি- 
তে কহিয়াছেন এবং স্বপ্ন জ্ঞাতারা এই প্রকার কছেন ॥ ৪ ॥ যদি কছু 
ঈশ্বরের স্থ্টি সংসার যেমন সত্য হয় সেই রূপ জীবের স্থষ্টি স্বপ্র সত্য 
হয় যে হেন্ছু জীবের ঈশ্বরের সহিত এঁক্য আছে এমত কহিতে পারিবে 
না॥ পরাতিধ্যানাত্ত, তিরোহিতং ততোহাস্য বন্ধবিপর্ধ্যয়ৌ ॥ ৫॥ জীব 
মদ্যপিও ঈশ্বরের অংশ তত্রাপি জীবের বহি্ঘটির দ্বারা পর্ব আচ্ছন্ 
হইয়াছে এই হেতু জীবের বন্ধ আর ছুষ্খ অন্তব হয় অতএব ঈশ্বরের 
সকল ধর্দ্দ জীবেতে নাই ॥ ৫ ॥ দেহযোগাদ্ব৷ সোপি ॥ ৬॥ দেহকে আস্ত 
সাৎ লইৰার নিমিত্তে জীবের বহির্ঘ্টি হইয়া! শব্ধ “আচ্ছন্ত্ হয় কিন্ত 
পুনরায় ব্রহ্ম প্রান্তি হইলে বহির্্টী থাকে না ॥ ৬॥ বেদে কহিয়াছেন 
যেজীব সকল নাড়ী ভ্রমণ করিয়া পুরীতন্রাড়ীতে যাইয়া কেবল সেই 
নাড়ীতে নুযুণ্রি করেন এমত নহে ॥ তদতাবোনাড়ীষু ততশ্রতেরাত্মনি চ ॥ 
৭॥ স্বপ্নের অভাব যে ন্ুযুণ্তি সেকালে পু্রীতৎনাড়ীতে এবং পরমা- 
স্বাতে শয়ন করেন নুষু্তি সময়ে জীবের শয়ন সখ্যস্থান ব্রহ্ম হয়েন এমত 


( ৭২) 
বেদেতে কহিয়াছেন ॥ ৭॥ করতঃ প্রবোধোহল্মাৎ ॥ ৮॥ স্ুযুদ্তি সময়ে 
জীবের শয়নের মুখ্যস্থান পরমাত্ম। হয়েন এই হেতু পরমাত্মা হইতে জী, 
বের প্রবোধ হয় এমত বেদে কহিমাছেন ॥ ৮ ॥ যদি স্ুযুণ্তি কালে জীব 
ব্রদ্মেতে লয় হয়েন পুররায় জাগ্রৎ সময়ে ব্রহ্ম ছুইতে উত্থান করেন তবে 
এই বোধ হয় যে এক জীব ব্রদ্েতে লয় হয়েন অপর জীব ব্রক্ষ হইতে 
উত্থান করেন যেমন পুষ্করিণীতে এক কলমদী জল নিঃক্ষেপ করিয়া পুন- 
রায় উত্থাপন করাইলে সে জলের উত্থান, হয় নাই ইহার উত্তর এই। 
সএব তু কর্মানুস্থৃতিশব্দবিধিভাঃ ॥ ৯॥ স্ুষুপ্তি সময়ে যে জীব ব্রক্ষেতে 
লয় হয়েন জাগ্রৎ কালে সেই জীব উত্থান করেন ইহাতে এই পাঁচ প্রমাণ 
এক কর্ম শেষ অর্থাৎ শয়নের পূর্বে কোন কর্মের আরন্ত করিয়া শয়ন 
করে উদ্ধান করিয়াও সেই কর্মের শেষ পূর্ণ করে এমত দেখিতেছি দ্বিতীয় 
অন্ধু অর্থাৎ নিদ্রার পূর্বের যে আমি ছিলাম সেই আমি নিদ্রার পরে আছি 
এমত অস্থতব তৃতীয় পূর্ব ধনাদের স্মরণ চতুর্থ বেদে কহিয়াছেন সেই 
জীব নিদ্রোর পরে সেই শরীরে আইসেন পঞ্চম যদি জীব সেই না হয় 
তবে প্রতিদিন স্নান করিবেক ইত্যাদি বেদের বিধি সফল হয় না॥ ৯॥ 
মৃচ্ছ্ণাকালে জ্ঞান থাকে নাই অতএব মৃচ্ছণ জাগ্রৎ এবং স্বপ্নের ভিন্ন আর 
শরীরেতে মৃচ্ছণ? কালে উষ্ণতা থাকে এই হেতু মৃত্যু হইতেও ভিন্ন হয় 
এমত এ তিন হইতে ভিন্ন যে মৃচ্ছ? সে সুযুস্তির অন্তর্গত হয় এমত নহে ॥ 
মুগ্ধেহ্্ধসম্পত্তিঃ পরিশেষাৎ ॥ ১০ ॥ মৃচ্ছণ স্থযুন্তির অর্দধীবস্থা হয় যে 
গুহতু হুষুণ্তিতে বিশেষ জ্ঞান থাকে নাই শৃচ্ছ্গতেও বিশেয় জ্ঞান থাকে না 
কিন্ত নুযুণ্তিতে প্রাণের গতি থাকে মৃচ্ছ্ণণে প্রাণের গতি থাকে না! এই 
ঠতদ প্রযুক্ত মৃচ্ছর্? ন্ুযুস্তি হইতেও ভিন্ন হয়॥ ১॥ বেদে কহিয়াছেন 
বঙ্গ স্থ,ল হয়েন গৃক্ষন হয়েন গন্ধ হয়েন রস হয়েন অতএব ব্রহ্ম ছুই প্রকার 
হয়েন তাহার উত্তর এই ॥ ন স্থানতোপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্বত্র হি ॥১১ 
উপাধি দেহ আর উপাধেয় জীব এই দুইয়ের পর যে পরং ব্রচ্ম তিনি ছুই 
কুই নহেন যে হেতু সর্বত্র বেদেতে ব্রচ্মকে নির্বিশেষ এক করিয়! কহিয়া- 
ছঁন তবে মনে পূর্ব শ্র্তিতে ব্রহ্গকে সর্র্ব গন্ধ সর্ধ্ব রস করিয়া কহিয়াছেন 
সে ব্র্গ সর্ব স্বরূপ হয়েন এঁই তাহার তাতপর্্য হয় ॥ ১১॥: ন ভেদাদিতি 


(4৩) 
চেন্ন প্রত্যেকমতঘ্বচনাৎ ॥ ১২ ॥ বেদে কোন স্থানে ব্রহ্ম চতুস্পাদ কোন 
স্থানে ব্রহ্ম ষোড়শ কলা কোন স্থানে ব্রহ্ম বিশ্ব রূপ হয়েন এমত কহিয়া- 
ছেন এই ভেদ কথনের দ্বারা নির্বিশেষ না হুইয়!, নান। প্রকার হয়েন 
এমত নহে যে হেতু বেদেতে পৃথিবী এবং দেহাদি সকল উপাধি হইতে 
অন্তেদ করিয়া ব্রহ্গকে কহিয়াছেন ॥ ১২ ॥ অপি চৈবমেকে ॥ ১৩ ॥ কোন 
শাখির! পূর্ব্বোন্ত উপাধিকে নিরাশ করিয়! ব্রক্ষের অভেদকে স্থাপন করি- 
যাছেন ॥ ১৩ ॥ অন্ধপবদেব হি'তত্প্রধানত্বাৎ ॥ ১৪ ॥ ব্রদ্ষের রূপ কোন 
প্রকারে নাই যে হেতু যাবৎ শ্রতিতে ব্রহ্মের নিগুণত্বকে প্রধান করিয়া 
কহিয়াছেন তবে সম্গণ শ্র্তি যে সে কেবল ব্রন্ষের অচিত্ত্য শক্তি 
ধর্ণন মাত্র ৮১৪ ॥ প্রকাশবচ্ছাবৈয়র্থযাৎ ॥ ১৫॥ অগ্নি যেমন বস্তৃত বক্র 
না হইয়াও কাষ্ঠের বক্রতাতে বক্র রূপে প্রকাশ পায়েন সেই রূপ মনের 
তাৎপধ্য লইয় ঈশ্বর নানা প্রকার প্রকাশের ন্যায় হয়েন যে হেতু এমত 
স্বীকার না৷ করিলে সগ্ুণ শ্রুতির বৈয়র্থ্য হয় ॥১৫॥ আহ হি তন্মাত্রং ॥১৬। 
বেদে চৈতন্য মাত্র করিয়া ব্রন্মকে কহিয়াছেন যেমন লবণের রাশি অন্তরে 
এবং বাহো লবণের স্বাছু থাকে সেই রূপ ব্রহ্ম সর্ব্থা বিজ্ঞান স্বরূপ হয়েন 
এই রূপ বেদে কহিয়াছেন ॥১৬॥ দর্শয়তি চাথোহাপি চ ম্মর্য্যতে ॥১৭। 
বেদে ব্রক্ষকে সবিশেষ করিয়া কহিয়া পশ্চাৎ অথ শব্দ অবধি আরন্ত 
করিয়াছেন ধে যাহা পূর্বেরবে কহিলাম সে বাস্তবিক ন হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম কোন 
মতে সবিশেষ হইতে পারেন নাই এবং স্মৃতিতেও কহিয়াছেন যে ব্রহ্ম 
নৎ কিম্বা অসৎ করিয়া বিশেষ্য, হয়েন নাই ॥১৭॥ অতএব চোঁপমা! স্র্য্যকা- 
দিব ॥ ১৮ ॥ ব্রহ্ম নিবিশেষ হয়েন অতএব যেমন জলেতে স্ুর্য্য থাকেন ' 
সেই জল রূপ উপাধি এক সূর্যকে নানা করে সেই রূপ, ব্রহ্মকে মায়া 
নান! করিয়া দ্লেখায় বেদেতেও এই রূপ উপম। দিয়া্ছন ॥ ১৮ ॥ অন্বব- 
দগ্রহণাত্ত, ন তথাত্বং ॥ ১৯॥ স্ূ্ধ্য এবং জল সমূর্তি হয়েন আর ব্রহ্ম অমূর্তি 
হয়েন অতএব জলাদির ন্যায় ব্রক্মকে গ্রহণ কর! যাইবেক নাই এই নিমিত্ত 
এই উপম৷ উপযুক্ত হয় নাই। এই পূর্ব্ব পক্ষ ইহার সমাধান পর স্মত্রে, 
কছিতেছেন ॥ ১৯॥ রদ্ধিহ্থাসভাভ-সন্তর্ভাবাদ্ুভয়সামঙ্গীস্যাদেবং ॥ ২০ ॥ 
প্বধ্যের ষেমন জলেতে অন্তর্ভাব হইলে জলের ধর্্দ কম্পনাদি শর্তে 


১০ 


(৭৪ ] 

গ্লারৌপিত বোধ হয় সেই রূপ ব্রক্ষেব অন্তর্ভীব দেহেতে হইলে দেহের 
ধর্ম হাঁস রদ্ধি ব্রন্ষেত্বে ভাক্ত উপলন্ধি ভয় এই রূপে উভয় অর্থাৎ ব্রহ্ষ 
এবং জল স্্যেব দৃষ্টান্ত উচিত হয় এখানে মূর্তি অংশে দৃণ্টান্ত নহে ॥২। 
দর্শনাচ্চ | ২১॥ বেদে সর্ব্ব দেহেতে ব্রক্ষের অন্তর্ডাবের দর্শন আছে যে 
হেতু বেদে কহিতেছেন যে ব্রহ্ম দ্বিপাদ চতুষ্পাদ শরীরকে নির্দীণ করিয়া 
আপনি পক্ষী, অর্থাৎ লিঙ্গদেহ হইয়া ইন্জরিয়ের পূর্বে এ শরীরে প্রবেশ 
করিলেন এই হেতু জল ন্থর্য্যের উপমা! উচিত হয় ॥২১॥ যদি কহুবে 
দেতে ব্রহ্মকে ভ্তই প্রকারে অর্থাৎ সবিশেষ নির্বিশেষ রূপে কথা পশ্টাঁৎ 
নেতিনেতি বাক্যের দ্বারা নিষেধ করিয়াছেন ইন্থাতে বুঝায় যে সবিশেষ আব 
নির্বিশেষ উভয়ের নিষেধ বেদে করিতেছেন তবে স্রাং হ্রক্ষের অভাব 
হয় তাহার উত্তর এই ॥ প্রক্কতৈতাবস্থং ছি প্রতিষেধতি ততোব্রকীতি 
চ ভুয়ঃ ॥ ২২॥ প্রকৃতি আর তাহার কার্মা সমদাফকে প্রকৃত «কহেন সেই 
প্রক্কৃতের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হওয়াকে বেদে নেতিনেতি শব্দের দ্বারা নিষেধ 
করিতেছেন । অর্থাৎ ব্রক্ম পরিমিত নহেন এই কহিবার তাৎপর্য বেদের 
হয় যে হেতু এ শ্রুতির পর শ্রুতিতে ক্ষ আছেন এমত বারবার কহিয়। 
ছেন ॥ ২২ ॥ তদবাক্তমাহ হি ॥১১॥ সেই ত্রহ্ষ বেদ বিনা ব্যক্ত অর্থাৎ 
অন্দেয'হয়েন এই রূপ বেদে কহিয়ান্েন ॥২৩। অপি চ সংরাধনে প্রতাক্ষা- 
স্কমানীভ্যাং ॥ ২৪ ॥ সংরাধনে অর্থাৎ সমাধিতে ব্রহ্ষকে উপলব্ধি হয় এই 
রূপ প্রত্যাক্ষে অর্গাৎ বেদে এবং অনুমানে অর্থাৎ স্মৃতিতৈ কহেন ॥ ২৪ ॥ 
মদি কহ এমতে ধোয় নে ব্রগ্ধ তাহার ভেদ ধাতা হইত অর্থাৎ সমাধি 
কর্তা হইতে অন্কভব হয় তাহাব উত্তর এই ॥ প্রকাশ্বাদিবচ্চা বৈশ্যোং ॥১৫॥ 
যেমন স্ুর্যেতেও শ্শ্যের গ্রকাশেতে বৈশেষা অর্থাৎ ভেদ নাই সেই রূগ 
ব্রন্ষেতে আর বর্ষের ধ্যাতাতে ভেদ ন1! হয় ॥ ২৫ ॥ প্রকাশশ্চে কর্্মণ্যভা। 
সাৎ॥২৬॥ যেমন অন্য বস্তু থাকিলে স্তর্ষের কিরণকে রৌদ্র করিয়া কহ! 
শায় বস্তুত এক সেই রূপ কর্ম উপাধি থাকিলে ব্রদ্ধের প্রকাশকে জীব 
কুরিয়া ব্যবহার হয় অন্যথা বেদ বাক্যের অত্যাসের দ্বারা জীবে আর ব্রচ্ে 
বন্ৃত ভেদ নাই ॥ ২৬ ॥ অতোহনস্তেন,তথা হি লিঙ্গং ॥ ২৭॥ এই জীব 
আরপব্রন্ের অেদের দ্বারা মুক্তি 'অবস্থাতে জীব ব্রক্ষ হয়েন বেদে কহি- 


(5৫ ) টি 
যাছেন ॥ ২৭॥  উভয়ব্পদেশাত ত্বহিকগুলব€ ॥ ২৮ ॥ এখানে তু শব্দ 
স্িন্ন গ্রকরণ জ্ঞাপক হয় যেমন সর্পের কুণ্ডল কহ্ছিলে সর্পের সহিত কণ্ড- 
লের ভেদ অনুভব হয় আর সর্প স্বরূপ কুণ্ডল.কহিলে উভয়ের অভেদ 
প্রন্তীতি হয় সেই রূপ জীব আর ঈশ্বরের ভেদ আর অভেন্ব বেদে ভাক্ত 
মতে কহিয়াছেন ॥ ২৮॥ প্রকাশীশ্রয়বদ্থা তেজন্তাঁৎ ॥ ২৯॥ নিরুপাধি 
রৌদ্রে আর তাহার আশ্রয় স্্যে যেমন অভেদ সেই রূপ জীবে আর 
বক্ষে অতেদ যে হেতু উভয়ে জীর্থাৎ রৌদ্রে আর স্র্য্যে এবং জীবে আর 
ত্রক্ষে তেজ স্বরূপ ভওয়াতে' ভেদ নাই ॥ ২৯॥ পূর্বববদ্ধা ॥ ৩০ ॥ যেমন 
পুর্নে ব্রহ্ষের স্বত্ব এবং সুক্ষমত্ব উভয় নিরাকরণ করিয়াছেন দেই রূপ 
এখানে ভেন্*আঁর অভেদের উভয়ের নিরাকরণ করিন্তেচেন যেহেতু দ্বিতীয 
ভইলে ভেদাভেদ বিবেচন! হয় বস্ধুত ব্রনের দ্বিতীয নাই ॥ ৩” ॥ প্রানি 
যেধাচ্চ ॥ ৬১ ॥ বেদে কছিতেছেন বক্ষ বিনা না লী নাউ ভব 
এই 'দ্বৈতের নিষেধেব দ্বার! ব্ক্গ আদ্বৈত ভয়েন ॥ ০১ পরমন্তঃ সেতুম্মান 
সন্বন্ধভেদবাপদেশেভাঃ || ৩২॥ এই শ্বৃত্তে মাপন্তি করিয়া পনে 
সমাধা করিতেছেন । ব্রহ্ম হইতে অপর কোন বস্তু পর আছে যে হেত 
ব্রেদে ব্রন্ধকে সেতু করিমা কহিয়াচ্চেন আর রদ্দের চতুষ্পাদ কহিযাছেন 
ইহাতে পরিমাণ বোধ হুয় আর কহিয়াচ্ছেন যে জীব ক্লষপ্পি কালে ন্ষেতে 
শযন কবেন' ইহাতে আধার আধেয় সম্বন্ধ বোধ ভয় আর বেদে ক্চিয়াছেন 
স্ুর্ণা মগডালে হিরথ্ায় পুরুষ উপাসা আছেন অতএব দ্বিত্ভবাদ হইতেছে 
এসকল শ্রুতির দ্বার! ব্রহ্ম ভিন্ন অনা বন্প আছে এমত বোধ হয় ॥ ৩৯ ॥| 
সামান্যাত্ত্, ॥ ৩৩ ॥ .এখানে তু শব্দ সিদ্ধান্ত জ্ঞাপক। লোকের মর্যাদা 
স্বাপক ব্রহ্ধ হাযেন এই অংশে জল সেতুর সভিত ব্রন্ষের দবাটানক। [বণ 
দিছেন জল তইতে সেতু প্রথক এই অংশে দৃষ্টান্ত দেন নাউ ॥ “5 | 
বুদ্ধার্গঃ পাব ॥ ৩৭ ॥ পাদযুক্ত করিব। ব্রহ্মকে বিরাটি রূখে বর্ণন 
করেন ইহার তাৎপর্য্য ক্ষের স্ত,ল রূপে উপাসনার নিমিত্ত হয বন্সন্ত 
লক্ষের পাদ আছে এঁমন্ত নহে ॥ ৩৪ ॥ স্বানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ ॥ ৩৫ এ 
তন্ষের জীবের মৃহিত সম্বন্ আর হিরগ্াযের সহিত ভেদ স্থান (বিশেষে হুম 
অর্থাৎ উপাধির উ$পত্তি হইলে সম্বন্ধ এবং ভেদের বোঞ্চ হয় বস্তা ভেদ 


( ধ৬ ) 

হুর দর্পণাদি স্বরূপ যে উপাধি তাহার দ্বারা দুর্য্যের তেদ ভান 
হয় ॥ ৩৫ ॥ উপপত্তেশ ॥ ৩৬ ॥ বেদে কহেন আপনাতে আপনি লীন 
হয়েন ইহাতে নিষ্পন্ন হইল যে বাস্তবিক জীবে আর ব্রদ্দে ভেদ নাই ॥৩৬। 
তথান্যপ্রতিষেধাৎ ॥ ৩৭ বেদে কহিতেছেন যে ব্রক্ম অধো মগ্ডলে 
আছেন অতএব অধোদেশেও ব্রহ্ম বিনা অপর বস্তু স্থিতির নিষেধ করিতে- 
ছেন এই হেতু ব্রচ্ষেতে এবং জীবেতে তেদ নাই ॥ ৩৭ ॥ অনেন সর্বগত- 
ত্বমায়ামশব্দাদদিভ্য; ॥ ৩৮ ॥ বেদে কহেন'যে ব্রহ্ম আকাশের ন্যায় সর্ব্- 
গত হয়েন এই সকল শ্রুতির দ্বার! যাহাতে বর্গের ব্যাপকত্বের বর্ণন আছে 
ব্ষ্ষের সর্ব্বগতত্ব প্রতিপাদ্য হইতেছে সেই সর্ববগতদ্ব তবে সিদ্ধ হয় যদি 
বিশ্বের সহিত্ত ব্রদ্ষের অভেদ থাকে ॥ ৩৮ ॥ ধর্ম্মাধর্ম্ের ফলঘণাতা, কর্ম হয় 
এমত নহে ॥ ফলমতউপপত্তেঃ ॥ ৩৯॥। কর্মের ফল ঈশ্বর হইতে হয় যে 
হেতু কেবল চৈতন্য হইতে ফল নিষ্পন্ন হইতে পারে ॥ ৩৯ ॥ শশরচ্তত্বাচ্চ ॥ 
৪০ ॥ বেদেতে শুনা যাইতেছে যে সকল ফলের দাতা ঈশ্বর হয়েন | ৪? | 
ধর্্ং জৈমিনিরতএব ॥ ৪১॥ শুভাশুভ ফল ঈশ্বর দেন এমত কহিলে 
ঈশ্বরের বৈষম্য দোষ জন্মে অতএব জৈমিনি কহেন শুভাশুত ফলের দাতা 
ধর্ম হয়েন ॥ ৪১॥ পূর্ববস্ত বাদরায়ণোহেতুব্যপদেশী ॥ 3২ ॥ পূর্ব্োক্র 
মত অর্থাৎ ঈশ্বর ফল দাতা হয়েন ব্যাস কহিয়াছেন যে হেতু বেদেতে 
কহিয়াছেন যে ঈশ্বর পুণ্যের দ্বারা জীবকে পুণ্য লোকে পাঠান অতএব 
পুণ্যকে হেতু স্বরূপ করিয়া আর ব্রহ্ধকে কর্তা করিয়া কহিয়াছেন ॥ ৪২ ॥ 
মায়িকত্বাত, ন বৈষম্যং ॥ ৪৩ ॥ জীবেতে, যে সুখ ছুষ্ধ দেখিতেছি সে 
* কেবল মায়ার কার্য অতএব ইশ্বরের বৈষম্য দোষ নাই যেমন রজ্জতে 
কেহ সর্প্ঞান করিয়া ভয়েতে ছুষ্খ পায় কেহো মালা জ্ঞান করিয়া হুখ 
পায় রঙ্জর ইহাতে বৈষম্য নাই ॥ 5৩ ॥ *॥ ইহার 
পাদঃ ॥ ০ ॥ 
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ও ততসৎ ॥ উপাসনা পৃথক পৃথক হয় এমত নছে॥ সর্ববেদাত্তপ্র- 
ত্যয়ঞোদনাদ্যবিশেষাৎ ॥.১॥ সকল বেদের নির্ণয় রূপ যে উপাসনা সে 
এক হয় যে হেতু বেদে কেবল এক আত্মার উপাসনার বিধি আছে আর 
ব্রন্ম পরমাত্ব! ইত্যাদি সংজ্ঞার অভেদ হয় ॥ ১॥ €ভদ্ান্নেতি চে্লৈকস্যা- 
মপি ॥২॥ যদি কহ এক শাখাঁতে আত্মাকে উপাসনা করিতে বেদে কহি- 
য্বাছেন দ্বিতীয় শাখাতে কৃষ্ণকে ভূতীয় শাখাতে রুদ্রকে উপাসনা করিতে 
বেদে কহেন অতএব এই ভেদ কথনের দ্বার! উপাসন] ভিন্ন ভিন্ন হয় এমত 
নহে যে হেতু একই শাখাতে ব্রক্ষকে ক করিয়া এবং খ করিয় কহিয়াছেন 
অতএব নশমের ভেদে উপাসনা এবং উপাস্যের ভেদ হয় নাই ॥ ২ ॥ যদি 
কহ মুণডক্‌ ধ্যয়নে শিরোঙ্গার ব্রত অঙ্ক হয় অন্য অধ্যয়নে অঙ্গ হয় নাই 
অতএব বেদেতে উপাসনার ভেদ আছে তাহার উত্তর এই ॥ স্বাধ্যায়স্য 
তথাত্বেন ছি সমাচারেইধিকারাচ্চ ॥ ৩॥ সমাচারেতে অর্থাৎ ব্রত গ্রন্থে 
যেমন অন্য অধ্যয়নে গোদান নিয়ম করিয়াছেন সেই রূপ মুণ্ডক অধ্যায়ি- 
দ্রিগের জন্যে শিরোঙ্গার ব্রতকে বেদের অধ্যয়নের অঙ্গ করিয়া কহিয়াছেন 
অতএব শিরোঙ্গীর ব্রত অধ্যয়নের অঙ্গ হয় বিদ্যার অঙ্গ না হয় বিদ্যার 
অঙ্গ হইলে উপাসনার ভেদ হইত আর বেদে কহিয়াছেন এ ব্রত না করিয়া 
"মুণ্ডক অধ্যয়ন করিবেক না আর যে ব্রত না করে সে অধ্যয়নের অধিকারী 
না হয় এই হেতুর দ্বারী শিরোঙ্কার ব্রত অধ্যয়নের অঙ্গ হয় বিদ্যার অঙ্গ 
ন। হয় ॥ ৩ ॥ শ্রবচ্চ তন্নিয়মঃ ॥ ৪ শর অর্থাৎ সপ্ত হোম যেমন আথ- 
বর্বণিকদের নিযুম সেই রূপ মুণ্ডকাধ্যয়নেতে শিরোঙ্গীর ব্রতের নিয়ম হয় 
॥ ৪॥ সলিলবচ্চ তন্রিয়ম£ ৪ ॥ সমুদ্রেতে যেমন সকল জল প্রবেশ করে 
সেই রূপ সকল উপাসনার তাৎপর্য ঈশ্বরে হয় ॥ ৪॥ দর্শয়তি চ ॥ ৫৭ 
বেদে উপাদ্য এক এবং উপাসনা এক এমত দেখাইতেছেন যেহেতু কহেন 
. সকল বেদ এক বস্তকে প্রতিপাদ্য করেন ॥ ৫॥ যদি কহু কোথাও বেছে 
উপাসনা কহেন কিন্তু তাহার'*ফল কহেন নাই অতএব সেই উপাসন! 
নিষ্কল হয় তাহার উত্তর এই ॥ উপসংহারোহ্র্থাতেদাৎ বিশেষবৎ সমা- 
নেচ॥৬॥ দুই সমান উপাসনার একের ফল কহিয়াছেন দ্বিতীয়ের ফল 
কছেন নাই যাহার ফল কহেন নাই তাহ।র* ফল শীখাস্তর হইতে সংগ্রহ 


(৭৮) 
করিতে হুইবেক যে হেতু সমান উপাসনার ফলের ভেদ নাই যেমন অগ্মি- 
হোত্র বিধির ফল এক স্থানে কহেন অন্য স্থানে কহেন নাই যে অগ্নিহোত্রে 
ফল কহেন নাই তাহার ফল সংগ্রহ শাখান্তর হইতে করেন ॥ ৬ ॥ অন্য- 
থাত্বং শব্দাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ ॥ ৭॥ ব্লহদারণ্যে প্রাণকে কর্তা কহিয়াছেন 
ছান্দোগ্যের! প্রাণকে কর্ম কহেন অতএব প্রাণের উপাসনার অনাথাত্ব 
অর্থাৎ দ্বিধা হইল এই সন্দেহের সমাধান অজ্ঞ ব্যক্তি করিতেছেন যে উভয় 
শ্রতিতে প্রাণকে কর্তা করিয়া কহিয়াছেন, অতএব বিশেষ অর্থাৎ তেদ 
নাই তবে যেখানে প্রাণকে উদ্গীথ অর্থাৎ উদ্‌্গানের কর্ম করিয়া বেদে 
বর্ন করেন সেখানে লক্ষণা করিয়া উদ্গীথ শব্দের দ্বারা উদ্গীথ কর্তা 
প্রতিপাদ্য হইবেক যে হেতু প্রাণ বায়ু স্বরূপ তিহে1 অক্ষর স্বরূপ্‌ হইতে 
পারেন নাই ॥৭॥ এখানে সিদ্ধান্তী এই অজ্ঞের সমাধানকে হেলন 
করিয়া আপনি সমাধান করিতেছেন ॥ ন ব৷ গ্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়স্তা- 
দিব ॥ ৮ ॥, ছান্দোগ্যে কহেন উদ্‌গীথে উদ্গীথের অবয়ব ওঁকারে প্রাণ 
উপান্য হয়েন আর ব্বহদারণো প্রাণকে উদ্গীথের কর্তা কহিয়াছেন অত. 
এব প্রকরণ ভেদের দ্বারা উপাসন! তিন্ন তিন্ন হয় যেমন উদ্গীথে নুর্য্যকে 
অধিষ্ঠাতা রূপে উপাস্য কহেন এবং হিরণ্য শ্শ্রদকে উদ্গীথের অধিষ্ঠাতা 
জানিয়! উপাস্য কহিয়াছেন এখানে অধিষ্ঠানের সাম্য হইয়াও প্রকরণ 
ভেদের নিমিত্তে উপাসন! পৃথক পৃথক হয় ॥৮॥ সংভ্তাতশ্চেত্ছুক্তম- 
স্তিতু তদপি॥৯।॥ যদি কহ ভু স্থানে প্রাণের সং্ঞাঁ আছে অতএব 
উপাসনার এঁক্য কহিতে হুইবেক ইহার পূর্বেই উত্তর দিয়াছি যে যদিও 
সংজ্ঞার এক্য ছান্দোগো এবং ব্বহদারণো আছে তত্রাপি প্রকরণ ভেদের 
দ্বারা উপাসন! ভিন্ন ভিন্ন কহিতে হইবেক ॥ ৯ ॥ উদ্‌্গীথে আর ওঁকারে 
পরস্পর অধ্যাস' হইতে পারিবেক নাই যে হেতু ওঁকারেতে, উদ্গীথের 
স্বীকার করিলে আর উদ্মীথে ওঁকারের অধ্যাস করিলে প্রাণ উপাসনার 
দুই স্থান হুইয়! এক প্রকরণে উপাঁসনীর ভেদ উপস্থিত হয় আর এক 
প্রকরণে উপাসনার ভেদ কোথাও দু নছে।' যেমন শুক্তিতে কোন 
কারণের দ্বারা রূপার অধ্যাস হইয়া! সেই কারণ গেলে পর ,রূপার অধ্যাস 
দুর হয়, সেই মতু এখানে কছিতে পারিবে নাই যে হেতু উদ্‌শীথ আর 
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9ঁক'রের অধ্যাসেতে কোন কারণাস্তর নাই যাহাতে এ অধ্যাস দুর হয় 
উদ্‌গীথ আর ওুঙ্কার এক অর্থকে কহেন এমুত কহিতেও পারিবে 
নাই ঘে হেতু বেদে এমত কথন কোন স্থানে নাই অতএব যে দিদ্ধাস্ত 
করিলে তাহার অসিদ্ধ হুইল এ পূর্বৰ পক্ষের উত্তর পর, স্মত্রে দিতে- 
ছেন ॥ ব্যাপ্তেশ্চ সমগ্তসং ॥ ১০॥ অবয়বকে অবয়বী করিয়া শ্বীকার 
করিতে হয় যেমন পটের এক দেশ দগ্ধ হইলে পট দাঁহু হইল এমত 
কহা জায় এই ব্যপ্তি অর্থাৎ নায়ের দ্বারা উদ্‌গীথের অবয়ব বে ও"কার 
তাহাতে উদ্গীথ কথন ঘুক্ত হয় এমত কথন অসমঞ্কীস নহে ॥ ১০ || 
ছান্দোগ্যে" কহিতেছেন যে প্রীণ তিহে বাক্যের শ্রেষ্ঠ হয়েন কিন্ত 
কৌষীতুক্ঠীতে যেখানে ইন্দ্রিয় সকল প্রাণের নিকট পরস্পর বিরোধ 
করিয়াছিলেন সেখানে প্রাণের এ শ্রেষ্ঠত্বাদি গুণের কথন নাই অতএব 
ছান্দোগ্য, হইতে উ সকল প্রাণের গুণ কৌধীতকীতে সংগ্রহ হইতে 
পারে নাই এমত কহিতে পারিবে নাঁই ॥ সর্বাভেদাঁদন্যাত্রেমে ॥ ১১ ॥ 
সকল শাখাতে প্রাণের উপাসনার অতেদ নিমিত্ত এই সকল শ্রে- 
্ঠত্বাদি গুণ শাখাস্তর হইতেও সংগ্রহ করিতে হইবেক ॥ ১১॥ নির্বিশেষ 
.ব্রন্মের এক শাখাতে যে সকল গুণ কহিয়াছেন তাহার শাখাস্তরে সংগ্রহ 
হইবেক নাই এমত নহে ॥॥ আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য ॥ ৯২ ॥ প্রধান যে ক্ষ 
তাহার অনন্দাদি গুণের সংগ্রহ সকল শাখাতে হইবেক যে হেতু বেদ্য 
বস্তর ধক্যের দ্বার! বিদ্যার খক্যের স্বীকার করিতে হয় ॥ ১২ ॥ প্রিয়শির- 
স্তাদ্যপ্রাপ্তিরুপশ্চয়াপচয়ৌ হি তেদে ॥ ১৩ ॥ বেদে বিশ্বরূপ ব্রাহ্ষের বর্ণনে 
কহিয়াছেন যে ব্রনের প্রিয় সেই তাহার মস্তক এই প্রিয়শির আদি করিয়া 
সকল ব্রন্ষের সগ্ুণ বিশেষণ শাখাস্তরেতে সংগ্রহ হইবেক নাই যে হেতু 
মন্তকাদি সকল হ্ৰাস বৃদ্ধির স্বরূপ হয় সেই হ্রাস বৃদ্ধি ভেদ বিশিষ্ট-বন্্রতে 
দেখা যায় কিন্তু অভেদ ব্রন্মেতে হ্বাস ববদ্ধির সম্ভাবনা নাই ॥ ১৩ ॥ 
ইতরে ত্বর্থনাম্যাৎ ॥১৪। প্রিয়শির ভিন্ন সমুদয় নির্ণ বিশেষণ যেমন জ্ঞান 
ঘন ইত্যাদি সর্ব গাখাতে সংগ্রহ হইবেক যেহেতু জ্েয় বস্তুর এক্য সকল 
শাখাতে আছে বেদে কহিয়াছেন ইন্দ্রিয় সকল হইতে ইন্দ্রিয় কলের বিষয় 
পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠু হয় এই শ্রর্ণতিতে ইন্দিয়ের বিষয়ান্ের জেষ্ঠত্ব তাৎ- 
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পর্ধ্য হয় এমত নহে ॥১৪॥ আধ্যানায় প্রয়োজনাভাবাৎ ॥১৫॥ সম্যক প্রকার 
ধ্যান নিমিত্ব এই শ্রভিতে আত্মার শ্রেষ্ঠ হওয়াতে তাৎপধ্য হয় কিন্তু 
বিষয়াদের শ্রেষ্ঠ হওয়াতে, তাৎপর্ধ্য না হয় যে হেতু আত্ম! ব্যতিরেকে 
অপরের শ্রেষ্ঠত্ব কথন্নে বেদের প্রয়োজন নাই ॥ ১৫ ॥ আত্মশব্দাচ্চ ॥ ১৬ ॥ 
বেদে কহিয়াছেন যে কেবল আত্মার উপাসনা করিবেক অতএব আত্ম! 
শব্দ পুরুষকে কহেন বিষয়াদিকে কহেন নাই অতএব আত্ম! শ্রেষ্ঠ হয়েন 
॥ ১৬॥ বেদে কহিয়াছেন আত্মা সকলের পুর্ব্বে ছিলেন অতএব এ বেদের 
তাৎপধ্য এই যে আত্ম। শব্দের দ্বার! হিরণ্যগর্ভ প্রতিপাদ্য হয়েন এমত 
নহে ॥ আত্মগৃহীতিরিতরবছুত্তরাৎ ॥ ১৭॥ এই স্থানে আত্ম! শব্দ হইতে 
পরমাত্মা প্রতিপাদ্য হয়েন যেমন আর আর স্থানে আত্মা শব্দের দ্বার 
পরমাত্মার প্রতীতি হয় যে হেতু এ শ্র্ঘতির উত্তর শ্রতিতে কহিয়াছেন যে 
আত্মা জগতের দ্রষ্টা হয়েন অতএব জগতের দ্রষ্টা ব্রহ্ম বিনা অপর 
হুইতে পারে লাই 1১॥ অ্বয়াদিতি চেৎ স্যাদবধারণাঁৎ ॥১৮॥ যদি কহ 
শ্রুতি যাহাতে আত্মা এ সকলের পূর্ব্বে ছিলেন এমত বর্ণন দেখিতেছি 
তাহার আদ্যে এবং অস্তে স্থার্টির প্রকরণের অস্বয় আছে আর স্থির প্রক- 
'রণ হিরণ্য গর্ভের ধর্ন্ম হয় অতএব আত্মা শব্দ হইতে হিরণ্য গর্ভ প্রতিপাদ্য 
হুইবেন তাহার উত্তর এই এমত হইলেও ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য হইবেন যেহেতু 
পর শ্রুতি কহিতেছেন যে ব্রক্ষ ভিন্ন আর বস্ত্র ছিল নাই তবে ছিরণ্য গর্ভ 
স্্টির দ্বার মাত্র ব্রহ্মই বস্তৃত ু্িকর্তা হয়েন ॥ ১৮ ॥ প্রাণ বিদ্যার অঙ্গ 
আচমন হয় এমত নহে ॥ কার্ধ্যাখ্যানাদপূর্ববং ॥ ১৯ ॥ প্রাণ বিদ্যাতে 
প্রাণ ইন্জিয়কে প্রশ্ন করিলেন যে আমার বাদ কি হয়, তাহাতে ইন্রিয়েরা 
উত্তর দ্রিলেন যে জল প্রাণের বাদ হয় এই নিমিত্তে প্রাণের আচ্ছাদক 
জল হয় এই জলের আচ্ছাদকত্বের ধ্যান মাত্র প্রাণ বিদ্যাতে ক্পূর্ব্ববিধি 
হয় আচমন অপূর্ব্ব বিধি না হয় যে হেতু আচমন বিধির কথন দকল 
কার্ধ্যে আছে এ হেতু এখানেও প্রাণ বিদ্যার পূর্বের আচমন বিধি হয় ॥১৯। 
বাজসনেয়িদ্দের সাণ্ডিল্য বিদ্যাতে কহিয়াছেন যেমনোময় আত্মার উপা'- 
সনা করিবেকণ্পুনরায় সেই বিদ্ণাতে কহিয়াছেন যে এই মুনোময় পুরুষ 
উপাস্য হুয়েন অতঞ্গব পুর্র্বার কথনের দ্বারা ছুই উপাস্না প্রতীতি হয় 


/ 
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এমত নহে ॥ সমানএবখাভেদাঁহ ॥ ২০ ॥ সমানে অর্থাৎ এক শাখাতে 
বিদ্যা ্ীক্য পূর্বববৎ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক যে হেতু মনোময় 
ইত্যাদি বিশেষণের দ্বার অভেদ জ্ঞান হয়। পুর্বধার কথন কেবল দৃঢ় 
করিবার নিমিত্ত হয় ॥ ২০ ॥ প্রথম স্মুত্রে আশঙ্কা করিয়া! দ্রিতীয় স্ত্রে 
সমাধান করিতেছেন ॥. সম্বস্ধাদেবমন্যত্রাপি ॥ ২১॥ অনাত্র অর্থাৎ যয 
বিদ্যা আর চাক্ষুষ পুরুষ বিদ্যা পূর্বববৎ এীক্য হউক আর পরঞ্পর বিশেষ- 
গেয় সংগ্রহ হউক যে হেতু অন্ধর অর্থাৎু-্থর্য্য আর অহং অর্থাৎ চাক্ষুষ 
পুরুষ এই ছুয়ের উপনিষৎ স্করূপ এক বিদ্যার সম্বন্ধ আছে এমত বেদে 
কহিতেছেন 1 ২১॥ ন্‌ বাঁ বিশেষাৎ ॥ ২২॥ সূর্য্য আর চাক্ষুষ পুরুষের 
বিদ্যার এরক্য এবং পরস্পর বিশেষণের সংগ্রহ হইবেক নাই যে হেতু উভ- 
য়ের স্থানের ভেদ আছে তাহার কারণ এই অহর নাম পুরুষের স্থান 
র্গা মণ্ডল আর অহং নাম পুরুষের স্থান চক্ষু হয় ॥ ২২॥ দর্শয়তি চ ॥২৩| 
ছান্দোগো কহিতেছেন যে স্ুর্ধোর রূপ হয় সেই চাক্ষুষ পুরুষের রূপ হয় 
অতএব এই সাদৃশ্য কথন উন্য়ের ভেদকে দেখায় যে হেতু ভেদ ন! 
হইলে সাদৃশ্য হইতে পাঁরে নাই ॥২৩॥ সংভৃতিদ্থ্ব্যাপ্তযপি চাতঃ ॥২৪॥ 
-বেদে কহিয়াছেন বক্ষ হইতে আকাশাদি হইয়া এই সকল ব্রহ্ষবীধ্য ব্রহ্গ 
হইতে পুক্ট হইতেছেন আর ব্রদ্ম আঁকাশেতে ব্যাপ্ত হয়েন এই সংভূতি 
আর ্ছযব্যাপ্তি শাণ্ডিল্য বিদ্যাতে সংগ্রহ হুইতে পারিবেক নাই যে হেতু 
শাণ্ডিল্য বিদ্যাতে হৃদয়কে স্থান কহিয়াছেন আর এ বিদ্যাতে আকাশকে 
স্থান কহিলেন অত্তএব স্থান তেদের দ্বারা বিদ্যার ভেদ হয় ॥ ২৪॥ পৈ- 
ক্সিরা কহেন যে পুরুষ রূপ য্ট তাহার আমু তিন কাল হয়। তৈত্তিরী- 
যেতে কহেন যে বিদ্বান পুরুষ যন্ত স্বরূপ হয় আত্মা যজমান এবং তাহার * 
অদ্ধা তাহার পত্ভী আর তাহার শরীর যজ্তকাষ্ঠ হয় এই ছুই শ্রতিতে মরণ 
গুণের সাম্যের দ্বারা অতেদ হউক এমত নহে ॥ পুরুষবিদ্যায়ামিব চেতরে- 
যামনাম়্ানাৎ ॥ ২৫॥ পৈঙ্গি পুরুষ বিদ্যাতে যেমন গুণাত্তরের কখন 
আছে সেই রূপ তৈত্তিরীয়েতে গুণাস্তরের কথন নাঈ অতএব ছুই শ্রতিতে 
ভেদ স্বীকার করিতে হুইবেক। এক গুণের সাম্যের দ্বারা ছুই বস্তর্তে 
অতেদ হইতে পাঁরে নাই ॥ ২৫॥ ব্রচ্ম বিদ্যার সন্নিধানেতে বেদে কহি- 


১১ 


(৮২) 
য়াছেন যে শত্রর সর্ধ্বাঙ্গ ছেদন করিবেক অতএব এ মারণ শ্রতি ব্রহ্ম 
বিদ্যার একাংশ হয় এমত নহে ॥ বেধাদ্যর্থভেদাৎ ॥ ২৬॥ শত্রুর অঙ্গ 
ছেদন করিবেক এই হিংসাত্মক শ্র্তি উপনিষদের অর্থাৎ ব্রক্ম বিদ্যা 
শ্রুতির ভিন্ন অর্থকে কহে অতএব এই রূপ মারণ শ্রুতি আত্ম বিদ্যার 
একাংশ রূপ হয় ॥২৬॥ যদি কহ বেদে কহিতেছেন যে জ্ঞানবান সে 
পুণ্য আর পাঁপকে ত্যাগ করিয়া সাক্ষাৎ নিরঞ্জীন হয় আর সেই স্থলেতে 
কহেন যে সাধু সকল সাধু কর্ম করেন স্সার ছুষ্টেরা পাপ কর্মে প্রবৃত্ত 
হয়েন অতএব পরশ্রতি পূর্ব শ্রর্ঘতির এক দেশ নয় এবং ইহার সংগ্রহ 
পূর্ধ্বের শ্রুতির সহিত হুইবেক নাই যে হেতু পুণ্য পাপ উভয় রহিত যে 
জ্ঞানবান ব্যক্তি তাহার সাধু কর্মের অপেক্ষ। আর থাঁকে নাই-ত্লাডার উত্তর 
এই ॥ হানৌ ভূপাদানশব্দশেষত্বাৎ কুশীচ্ছন্দঃস্তত্যুপগানবত্তদ্ুত্তং ॥ ২৭ ॥ 
হানিতে অর্থাৎ পুণ্য পাপ ত্যাগেতেও সাধু কর্ম্দের বিধির সংগ্রহ হইবেক 
যে হেতু পরশ্রুতি পূর্ব শ্রর্ঘতির এক দেশ হয় যেমন কুশকে এক শ্রতিতে 
বৃক্ষ সম্বন্ধীয় কহিয়াছেন অন্য শ্র্তিতে উদ্ুম্বর সহবম্ধীয় কহিয়াছেন অতএব 
পর শ্রুতির অর্থ পূর্ব্ব শ্রুতিতে সংগ্রহ হুইয়। তাৎপর্য এই হইবেক যে 
উদ্ধুন্বর বৃক্ষের কুশের ছারা যজ্ঞ করিবেক সামান্য বক্ষ তাৎপর্য্য ন৷ হয় 
আর যেমন ছন্দের দ্বারা স্তুতি করিবেক এক স্থানে বেদে কহেন অন্যত্র 
কহেন দেব ছন্দের দ্বারা স্তব করিবেক অতএব দেব ছন্দের- সংগ্রহ পূর্ব 
শ্র্তিতে হুইয়া তাৎ্পধ্য এই হইবেক যে অনুর ছন্দ আর দেব ছন্দ 
ইহার মধ্যে দেব ছন্দের দ্বার! স্কতি করিবেক অস্থুর ছন্দে করিবেক না! 
, আর যেমন বেদে, এক স্থানে কহেন যে পাত্র গ্রহণের অঙ্গ স্তোত্র 
 পড়িবেক ইহাতে কালের নিয়ম নাই পর শ্রতিতে কহিয়াছেন ক্র্যোদয়ে 
পাত্র বিশেষের স্তোত্র পড়িবেক এই পর শ্রর্ণতির কাল নিন্ম, পূর্ব শ্রতিতে 
সংগ্রহ করিতে হইবেক আর যেমন বেদে এক স্থানে কহিয়াছেন যে যাজক 
বেদ গান করিবেক পরে কহিয়াছেন ঘুর্ব্দিরা গান করিবেক নাই অত- 
এব পর শ্রুতির অর্থ পুর্ব শ্রুতিতে সংগ্রহ 'হইবেক্ষ যে যজুর্কেদি তিন 
যাজকেরা গান করিবেক জৈমিনিও এই রূপ বাক্য শেষ গ্রহণ স্বীকার 
করিয়াছেন। জৈমিনি ্ুত্র। অপি তু বাক্যশেষঃ স্যাদন্যাধ্যদ্বাৎ বিক- 


(৮৩) 
প্পস্য বিধীনামেকদেশঃ স্যাৎ। বেদে কহিয়াছেন আশ্রীবয়। অস্ত্র শৌ- 
ষট। যজয়ে। যজামহে। বষট। এই পাঁচ সকল যন্তে আবশ্যক হয় আর 
অন্যত্র বেদে কহিয়াছেন যে অন্ুযাজেতে আশ্রাবয় ইত্যাদ্দি পাঠ করিবেক 
নাই অতএব পর শ্রুতি পূর্ব শ্রতির এক দেশ হয় অর্থাৎ পুর্ব শ্রুতির 
অর্থ পর শ্রতির অপেক্ষ! করে এইমতে ছুই শ্রতির অর্থ এই হইবেক যে 
অনুযাজ ভিন্ন সকল যাগেতে আশ্রাবয় ইত্যাদি পঞ্চ বিধি আবশ্যক হই- 
বেক যদি পূর্ব শ্রুতি পর শ্রুতির অপেক্ষা'না করে তবে বিকল্প দোষের 
প্রসঙ্গ অনুযাজ যক্তে হইবেক' অর্থাৎ পূর্বধ শ্রতির বিধির দ্বারা আশ্রীবয় 
আদি পঞ্চ বিধি যেমন, সকল যাগ্নে আবশ্যক হয় সেই রূপ অনুযাজেতেও 
আবশ্যক স্থুককার করিতে হইবেক এবং পর শ্রচ্তির নিষেধ শ্রবণের দ্বীরা 
আশ্রাবয়াদি পঞ্চ বিধি অন্ুযাঁজেতে কর্তব্য নহে এমত বিকষ্প স্বীকার 
করা ন্যায়যুক্ত হয় নাই অতএব তাঁৎপধ্য এই হইল যে এক শ্রুতির এক 
দেশ অপর শ্রুতি হয় ॥ ২৭॥ পর্যস্ক বিদ্যাতে কহিতেছেন 'যে বিরজ! 
নদীকে মনের দ্বারা পার হইলে স্থকৃত দুষ্কত হইতে মুক্ত হয় অতএব 
বিরজ। পার হইলে পর কর্মের ক্ষয় হয় এমত নহে ॥ সাম্পরায়ে তর্তবা- 
- ভাৰাত্বথা হ্থান্যে ॥ ২৮ ॥ বিদ্যা কালে তরণের হেতু যে কম্ম ক্ষয় তাহা 
জ্ঞানীর হয় কিন্তু সেই কর্ণ ক্ষয়কে এই শ্রতিতে তরণের সম্পরায়ে অর্থাৎ 
তরণের উত্তরে কহিয়াঞ্থেন যেহেতু কর্ম থাকিলে পর দেবধানে প্রবেশ 
হইতে পারে না +২ হেতু তাহার তরণের কন্ম্ম থাকিতে অসম্ভব হয় পদ 
এই রূপ তাণ্ডি আঝার্দি কহিয়াছেন বে অর্থের ন্যায় লোদ অর্থাৎ পাপ 
পুণাকে কীপাইয়া পশ্চাৎ তঁরণ করেন ॥২৮॥ থদ কহ জ্ঞান হইলে 
পরেও লোক শিখ।থ কর্ম করিলে সেই *৭% পুনরায় জ্ঞানীর বন্ধনের * 
কারণ হুইবৰেক তবে মুক্তির সম্ভাবন! থাকিল নাই ইহা উত্তর এই ॥ 
ছন্দতউভয়াবিরোধাৎ ॥ ২৯॥ জ্ঞান হইলে ছন্দত অর্থাৎ ইচ্ছাধীন যে 
কর্দ্ম করিবেক তাহা জ্ঞানের নিষ্িত্ হইবেক না৷ যেহেতু জ্ঞানের পর 
বন্ধন প্রতিবন্ধনের “সম্ভাৰনা থাকে নাই ॥২৯॥ সকল জ্ঞানীর তরণ 
পূর্বক ত্রক্ষ প্রাপ্তি হয় এমত নহে॥ গতেরর্থবন্বমুভযখান্যথাহিৎবিরোধঃ 1 
৩৮ ॥ দ্েেবষান "গতির বিক্পে যথার্থতা হয় অর্থাৎ কেহ দেবধান হুইয়! 


(৮৪) 
্হ্ষ প্রাপ্ত হয় কেহ এই শরীরে ব্রক্গকে পায় যে হেতু দেবযান গতির 
বিকণ্প অঙ্গীকার না করিলে অন্য শ্রতিতে বিরোধ হয় সে এই শ্রুতি যে 
এই দেহেই জ্ঞানী অদ্বৈত নিত্য সিদ্ধ ব্রহ্ষকে পায় ॥ ৩০ ॥ উপপরন্তল্প- 
ক্ষণার্থোপলব্বের্লোকবৎ ॥ ৩১॥ এ দেবযান গতি আর তাহার অভাব 
রূপার্থ শ্রতিতে উপলব্ধি আছে এই হেতু সগুণ নিগুন উপাসকের ক্রমেতে 
দেবযান এবং, তাহার অভাব নিষ্পন্ন হয় অর্থাৎ ত্বরূপ লক্ষণ যে ব্রচ্ষ 
উপাসন। করে তাহার দেবযান' গতি নাই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় তটস্থ 
লক্ষণে বিরাট ভাবে কিম্বা! হৃদয়াকাশে যে উপাসনা! করে তাহার দেবযান 
গতি হয়। ঘেমন লোকেতে এক জন গঙ্গা হইতে দুস্থ অথচ গ্গ। 
স্নানের ইচ্ছা করিলেক তাহার গতি বিনা গঙ্গা স্নান সিদ্ধ, হইবেক না 
আর এক জন গঙ্গাতে আছে এবং গা স্নান ইচ্ছা করিলেক গতি বিনা 
তাহার সরান সিদ্ধ হয় ॥ ৩১॥ অর্চিরাদিমার্গ যে যে বিদ্যাতে কহিয়াছেন 
তপ্তিন্ন অনা বিদ্যাতে সংগ্রহ হইবেক নাই এমত নহে॥ অনিজমঃ সর্ব্বা- 
সামবিরোধঃ শব্দানুমানাভ্যাং ॥ ৩২ ॥ সমুদ্রায় সগুণ বিদ্যার দেবযানের 
নিয়ম নাই অর্থাৎ বিশেষ বিদ্যার বিশেষ মার্গ এমত কথন নাই অতএব 
নিয়ম অভাবে কোন বিরোধ হইতে পারে নাই যে হেতু বেদে কহিয়াছেন 
যে ব্রহ্মকে বথার্থ রূপে জীনে আর উপাসনা করে মে অচ্চিযানকে প্রাপ্র 
হুয় এবং এই রূপ স্থ্ৃতিতেও কহিয়াছেন ॥ ৩২ ॥ বশিষ্ঠাদি জ্ঞানীর নায় 
সকল জ্ঞানীর জন্মের সন্তাবনা আছে এমত নহে ॥ যাবদ(ধকারমবস্থিতি- 
রাধিকারিকাণাং ॥ ৩৩॥ দীর্ঘপ্রারক্গকে অধিকার কহেন: গেই দীর্ঘপ্রারন্ধে 
'যাহাদ্দের স্থিতি হয় তাহাদিগে আধিকারিক কহি এ আধিকারিকদের 
"যাবৎ দীর্ঘপ্রীরন্ধের বিনাশ না হয় তাবৎ সংসারে জন্বাদি হয় প্রারবের 
বিনাশ হইলে ঠ্ানীদের জন্ম মৃত্যু ইচ্ছামতে হয় ॥ ৩৩ ॥ কঠবল্লীতে 
্্মকে অল্পর্শ অশব্দ কহিয়াছেন অন্য শীখাতে ত্রদ্মকে অস্থূল কহিয়া 
ছেন এই অস্থূল বিশেষণ কঠবল্লীতে 'ঈংগ্রহ হুইবেক নাই এমত নহে ॥ 
অক্ষরধিয়াং ত্ববরোধঃ সামান্যতস্ভাবাভ্যামৌপদদবত্তদুক্তং ॥ ৩৪ ॥ অক্ষর- 
বিয়া অর্থাঞুব্রন্গ প্রতিপাদ্য শ্রুতি সকলের শাখাস্তর হইতে অন্য শাখাতে 
অবরোধ অর্থাৎ সংগ্রহ করিতে হইবেক বে হেতু সে সকল শ্রুতির সমান 


(৮৫) 
অর্থ এবং ব্রদ্ষের জ্ঞাপকতা হয়। উপসদ শব্দ যামদগ্ন্ের হবি বিশেষকে 
কহে সেই হুবির প্রদানের মন্ত্রকে গপসদ কহি সেই সকল মক্ত্রকে শাখা- 
স্তর হইতে যেমন যজুর্বেদে সংগ্রহ করা যায়, জৈমিনিও এই রূপ সং- 
গ্রহ স্বীকার করিয়াছেন। জৈমিনি দ্ত্র। গুণমুখ্যব্যতিক্রমে চদর্খতবান্ম,খ্যে 
ন বেদসংযোগঃ। যেখানে গৌণ ও মুখ্য শ্রতির বিরোধ হইবেক সেই 
স্থানে মুখ্যের সহিত বেদের সন্বন্ধ মানিতে হয় যে হেতু মুখ্য সর্ববথা প্রধান 
হয় যেমন বেদে কহেন যজুর্ধ্দের বারবস্তীয় গান করিবেক কিন্তু যজু- 
বেদে দীর্ঘ ্বরের অভাব নিমিত্ত এই শ্রর্ঘতি গৌণ হয় বেদে অগ্থির স্থাপন 
করিবেক আর অগ্থির স্থাপনে গান আবশ্যক আর এ গানে দীর্ঘ স্বরের 
আবশাক্রস্রা অতএব পর শ্রতি মুখ্য হয় এই নিমিত্ত সাম বেদীয় বারব- 
স্তীয় অগ্নি স্থাপনে গান করিবেক ॥৩৪॥ দ্বাস্থুপর্ণ এই প্রকরণের শ্র্তিতে 
কহিয়াছেন্স যে ছুই পক্ষীর মধ্যে এক ভোগ করেন পুনরায় কহিয়াছেন যে 
সুই পক্ষী এক বিষয় ফল ভোগ করেন অতএব ছুই পক্ষীর ভোগ এবং 
ভেদ বুঝা যাঁয় এমত নহে ॥ ইয়দাঁমননাঁৎ ॥ ৩৫॥ উভয় শ্রতিতে ইয়ত্তা" 
বচ্ছিন্ন অর্থাৎ পরিমিত জীবের পরমাত্মীর সহিত অভেদ আমনন অর্থাৎ 
কথন হয় পরমাত্মাকে ভোক্তা করিয়া কথন কেবল জীবের সহিত অভেদ 
জানাইবার নিমিত্ত হয় অন্যথ! বস্তৃত.এক পক্ষী অর্থাৎ সোপাধি জীৰ 
বিষয় ভোক্তা হয়েন দ্বিতীয় পক্ষী অর্থাৎ পরমাত্মা সাক্ষী মাত্র ॥ ৩৫। 
দ্বিতীয় কুত্রের ইতিচেৎ পর্য্যস্ত সন্দেহ করিয়া উপদেশাস্তরবৎ এই বাক্যে 
সমাধান করিতেছেন ॥ অন্তরা ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ ॥ ৩৬ ॥ যঙ্গি কহ জীব 
আর পরমাত্মার মধ্যে অস্তরা অর্থাৎ ভেদ আছে যে হেতু নানা স্থানে ভেদু 
করিয়! বেদে কহিয়াছেন যেমন পঞ্চ ভূত জন্য দেহ সকল পৃথক পৃথক 
উপলব্ধি হয়,॥৩৬| অন্যথা তেদান্ুপপত্তিরিতি চেন্নোপদোশীস্তরব ৩৭॥ 
অন্যথা অর্থাৎ আত্মা আর জীবের ভেদ অঙ্গীকার না করিলে বেদে ভেদ 
কথনের বৈফল্য হয় তাহা'র উত্তর এই যে জীব আর পরমাত্মীতে ভেদ 
আছে এমত নহে যে হেতু তত্বমপি ইত্যাদি উপদেশের ন্যায় তেদ কখন 
কেবল আদর নিমিত্ত হয় তাহার কারণ এই ভেদ কহিয়া৷ ভেদ কছিলে 
অধিক আদর জদ্বে ॥ ৩৭॥ যেখানে কহেন'যে পরমাত্মা সেই আমি যে 
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আমি সেই পরমাত্বা এই রূপ ব্যতীহারে অর্থাৎ বিপর্য্যয় করিয়া! কহিবার 
প্রয়োজন নাই যে হেতু জীবকে পরমাত্মার সহিত অভেদ জানিলে পরমা- 
আ্বাকেও স্থৃতরাং জীবের সহিত অভেদ জানিতে হয় অতএব ওঁ ব্যতীহার 
বাক্যের তাৎপর্য কেধল ঈশ্বর আর জীবের অভেদ চিত্তন হয় এমত 
নহে ॥ ব্যতীহারোবিশিংষস্তি হীতরবত ॥ ৩৮ ॥ এই স্থানে ঈশ্বরের অপর 
বিশেষণের ন্যায় ব্যতীহারকে অঙ্গীকার করিতে হইবেক যেহেতু জাবা- 
লেরা এই রূপ ব্যতীহারকে বিশেষ রূপে কহিয়াছেন যে হে ঈশ্বর তুমি 
আমি আমি তুমি যে আমি সেই ঈশ্বর এবাক্যের ফল এই যে আমি 
সংসার হইতে নিবর্ভ আর ষে ঈশ্বর সেই আমি ইহার প্রয়োজন এই যে 
ঈশ্বর আমার পরোক্ষ না হয়েন অতএব ব্যতীহার অপ্রয়োজন নাহ.॥৩৮॥ 
রহদারণ্যে পূর্বোক্ত সত্য বিদ্যা হইতে পরোক্ত সত্য বিদ্যা ভিন্ন হয় এমত 
নহে ॥ সৈব হি সত্যাদয়ঃ ॥ ৩৯ ॥ যে পূর্ব্বোক্ত সত্য বিদ্যা সেই পরোক্ত 
সত্য বিদ্যাদি হয় যে হেতু ছুই বিদ্যাতে সত্য স্বরূপ পরমাত্মার অভেদ 
দৃক হইতেছে ॥ ৩৯॥ ছান্দোগ্যে ব্রক্মকে উপাস্য করিয়া আর ব্লহদারণ্যে 
তাহাঁকে জ্ঞেয় করির! কহিয়াছেন অতএব উভয় উপনিষদেতে উক্ত বিশে- 
ষণ সকল পরস্পর সংগ্রহ হইবেক নাই এমত নহে ॥ কামাদীতরত্র তত্র 
চায়তনাদিভ্যঃ ॥ ৪০ ॥ ছান্দোগ্যে ব্রহ্মকে সত্য কামাদি রূপে যাহ! 
কহিয়াছেন তাহার ব্লহদারণ্যে সংগ্রহ করিতে হইবেক আর বৃহদারণ্যে যে 
ব্রহ্মষকে সকল বশ কর্তা আর সকলের ঈশ্বর কহিয়াছেন তাহা ছান্দোগ্যে 

ংগ্রহ করিতে হয় যেহেতু এ ছুই উপনিষদে ব্হ্মের স্বান হৃদয়ে হয় 
আর ব্রহ্ম উপাস্য হয়েন একই ব্রহ্ম সেতু হয়েন এমন কখন আছে যদি 
কহ ছান্দোগ্যে কহিয়াছেন যে হুদয়াকাশে ব্রহ্ম উপাস্য হয়েন আর বৃহদা- 
রণ্যে কহিয়াছেন: ব্রহ্ম আকাশে জ্ঞেয় হয়েন অতএব সগুণ করিয়। এক 
শ্র্তিতে কহিয়াছেন দ্বিতীয় শ্রতিতে নি৭ রূপে বর্ণন করেন এই তেদের 
নিমিত্ত পরস্পর বিশেষণের সংগ্রহ হইঁবেক না তাহার উত্তর এই ভেদ 
কথন কেবল ব্রচ্গের স্ততি নিমিত্ব বস্ভতৃত ভেদ*নাই 17 ৪০ ॥ জীবন্ম,ক্ত 
ব্যক্তির উপাঁলনার প্রয়োজন নাই অতএব উপাসনার লোপাপত্তি হউক 
এমত নৃহে ॥ আব্নরাদলোপঃ ॥ ৪১ ॥ মুক্ত ব্যক্তির যদ্যপিও উপাসনার 
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প্রয়োজন নাই তত্রাপি স্বভাবের দ্বার আদর পূর্র্ধক উপাঁসনা করেন এই 
হেতু উপাসনার লোপ হয় নাই ॥ ৪১॥ উপাসনু! পুজাকে কহে সে পূজা 
দ্রব্যের অপেক্ষা রাখে এমত নহে ॥ উপস্থিতেইতস্তঘ্চনাঁৎ | ৪২ ॥ 
ভ্রবোর উপস্থিতে ভ্্ব্য দিয়া উপাসনা করিবেক বে হেতু .কহিয়াছেন যে 
ভোজনের নিমিত্ত যাহা উপস্থিত হয় তাহাতেই হোম করিবেক ভ্রব্য উপ- 
স্থিত না থাকিলে দ্রব্যের প্রয়াস করিবেক নাই ॥ ৪২ ॥ বেদে কহিয়াছেন 
বিদ্বান ব্যক্তি অগ্নি স্থাপন করেবেক অতএব কর্মের অঙ্গ ব্রহ্ম বিদা! হয় 
এমত নহে। তত্ির্ধারণানিয়মন্তদ্দ স্টেঃ পৃথগ্ঘাপ্রতিবন্গঃ ফলং ॥ ৪৩ ॥ 
বিদ্যার কঞ্ম্ঙ্গ হইবার নিশ্চয়ের নিয়ম নাই যে হেতু বেদেতে কর্ম্ম হইতে 
বিদ্যারুপুথ্ক উৎকৃষ্ট ফল কহিয়াছেন আর বেদেতে দৃন্ট হইতেছে যে 
ব্রহ্মজ্ঞানী আর যে বাক্তি ব্রহ্মজ্ঞানী নয় উভয়ে কর্ম করিবেক এখানে ব্রহ্গ 
বিদ্যা বিনা কর্মের প্রতিবন্ধকতা নাই যদি ব্রক্ বিদা! কর্মের অঙ্গ হইত 
তবে বিদ্যা ব্না কর্মের সম্ভাবনা হইত নাই ॥ ৪৩ ॥ জংবর্গ বিদ্যাতে 
বায়ুকে অগ্নি আদি হইতে শ্রেষ্ঠ কহিয়াছেন আর প্রাণকে বাক্যাদি ইন্দ্রিয় 
হইতে উত্তম করিয়া বর্ণন করিয়াছেন অতএব বায়ু আর প্রাণের অভেদ 
হউক এমত নহে ॥ প্রদানবদেব তদুক্তং।| ৪৪1 এক স্থানে বেদে কছেন 
ইন্ত্ররাজাকে একাদশ পাত্রের সংস্কৃত পুরোড়াশ অর্থাৎ পিষ্টক দ্িবেক 
অন্যত্র কহেন ইন্ত্রকে “তিন পাত্রে পুরোড়াশ দিবেক এই ছুই স্থলে যদ্য- 
পিও পুরোড়াশ প্রদানে ইন্দ্র দেবতা হয়েন তত্রাপি প্রয়োগের ভেদ 
দৃর্টিতে দেবতার ভেদ আর দেবতার ভেদে আহুতি প্রদানের ভেদ যেমন 
স্বীকার করা যায় সেই.রূপ'বায়ু আর প্রাণের গুণের তেদ দ্বারা প্রয়োগ 
ভেদ মানিতে হইবেক জৈমিনিও এইমত কহেন । জৈমিনি স্মত্র। নানাদে- 
বতা পৃথগজ্ঞানাৎ। যদ্যপি বস্তূত দেবতা এক তথাপি প্রয়োগ 'ভেদের 
দ্বারা পৃথক পৃথক জ্ঞান করিতে হয় ॥ 8৪1 বেদেতে মনকে অধিকার 
করিয়া কহিতেছেন যে ছত্রীশ হাজার দিন মনুষ্যের আমুর পরিমাণ এই 
ছত্রীশহাজার দিনেতে এনের বৃত্তিরূপ অগ্নিকে মন দেখেন এশ্রণতি কর্ম 
প্রকরণেতে দেখিতেছি অতএব এই সঙ্কণ্প রূপ অগ্নি কর্মের অঙ্গ“হয় 
এমন নহে ॥' লিঙগনুয়ন্তাত্তদ্ধি বলীয়ন্তদ্পি ॥ ৪৫ ॥ বেদে এ প্রকরণে 


(৮৮) 
কহিয়াছেন যে যাব লোকে মনের দ্বারা. যাহা কিছু সঙ্কপ্প করে সেই 
সন্বপ্প রূপ অগ্নিকে পশ্চাৎ সাধন করে আর কহিয়াছেন সর্ব্বদা সকল 
লোকে সেই মনের সঙ্কপ্প রূপ অগ্নিকে প্রতিপন্ন করে এই সকল শ্রর্চতিতে 
কর্ম্াঙ্গ ভিন্ন যে সঙ্কণ্প রূপ অগ্নি তাহার বিষয়ে লিঙ্গ বাহুল্য আছে অর্থাৎ 
সর্ব্ব লোকের সর্ব্বকালে যাহ! তাহা করা কর্মের অঙ্গ হইতে পারে নাই। 
যেহেতু প্রকরণ' হইতে লিঙ্গের বলবত্তা আছে অতএব লিঙ্গবল প্রকরণ 
বলের বাধক হয় এই রূপ প্রকরণ হইতে লিঙ্গের বলবত্তা জৈমিনিও 
কহিয়াছেন। জৈমিনি স্ৃত্র। শ্রুতিলিঙ্গরাক্যগ্রকরণস্থানসমাখ্যানাং 
সমবায়ে পারদৌর্বল্যমর্থবিপ্রকর্যাৎ।  শ্রত্যাদ্দির মধ্যে অনেকের যে- 
খানে সংযোগ হয় সেখানে পূর্ব পূর্বব বলবান পর পর হুর্ববল-.যে হেতু 
পূর্ব পূর্ধ্বের অপেক্ষা করির! উত্তর উত্তর বিলম্বে অর্থকে বোধ করার ॥ 
৪৫ ॥ পরের দুই স্মত্রে নন্দেহ করিতেছেন & পূর্বববিকপ্পঃ প্রকরণাৎ 
স্যাৎ ক্রিয়া মানসবৎ ॥ ৪৬ ॥ বেদে কহেন ইর্টিকা অর্থাৎ মন্ত্র বিশেষের 
ঘ্বারা অগ্নির আহরণ করিবেক এই প্রকরণ নিমিত্ত মনোরত্তি রূপ ক্রিয়াগ্নি 
পূর্বোক্ত যাড্ভিক অগ্নির বিকপ্পেতে অঙ্গ হয় যেমন দ্বাদশাহ যক্তের দশম 
দিবসে সকল কার্ধ্য মানসে করিবেক বিধি আছে এই বিধি প্রযুক্ত মানস 
কার্য দ্বাদশাহ যজ্ঞের অঙ্গ হয় সেই রূপ এখানেও মনোবত্তি অগ্নি যজ্ঞের 
অঙ্গ হইতে পারে পূর্বোক্ত যে লিঙ্গের বলবত্তা কহিয়াছ সে এই স্থলে 
অর্থবাদ মাত্র বস্তুত লিঙ্গ নহে ॥ ৪৬ ॥ অতিদেশীচ্চ ॥ ৪৭1 বেদে কহেন 
যেমন ফজ্ঞাগ্রি সেই রূপ মনোরত্তি অগ্নি হয় এই অতি দেশ, অর্থাৎ সাদৃশ্য 
কথনের দ্বারা মনোবৃত্তি অগ্নি কর্মের অঙ্গ ইয় ॥,8৭॥ পর শ্ত্র দ্বার! 
স্মাধান করিতেছেন ॥ বিদ্যৈব তু নির্ীরণাৎ॥ ৪৮ ॥ মনের বৃত্তি রূপ 
অগ্নি সরল কর্ম্মাঙ্ না হুইয়! পৃথক বিদ্যা হয় যে হেতু বেদে পৃথক বিদা! 
করিয়া নির্ঘীরণ কহিয়াছেন ॥ ৪৮ ॥ দর্শনাচ্চ ॥ ৪৯ ॥ মনোরত্তি অশনি 
স্বতন্ত্র হয় এমত বোধক শব্দ বেদে দেখিতেছি ॥ ৪৯ ॥ শ্রত্যাদিবলীয়স্ত।1- 
চচ ন বাধঃ ॥ ৫০ ॥ সাক্ষাৎ শ্রুতিতে কহিয়াছেন থে মনোরত্তি রূপ কেবল 
্বত্ত্ত্র বিদ্যা হয় আর পূর্বেধীক্ত লিঙ্গ বাহুল্য আছে এবং বাক্য অর্থাৎ 
বেদে কহিয়াছেন যেমনোৰর্তি অগ্নি জ্ঞানী হইতে সম্পন্ন হয়েন এই তিনের 


(৮৯) 
ৰলবত্। দ্বারা মনোরত্তি অগ্নি পৃথক বিদ্যা করিয়া নিষ্পন্ম হইল এই 
পৃথক বিদ্যা হওযার বাধক কেবল প্রকরণ বল হইতে পারিবেক নাই ॥ 
৫০ ॥ অনুবন্ধাদিত্যঃ ্রস্ঞান্তরপৃথকত্ববৎ দৃষ্টশ্চ তছুক্তং ॥ ৫১॥ মনোব্ত্তি 
অগ্রিকে কর্মাক্গ অগ্নি হইতে পৃথক রূপে বেদেতে, অন্থবস্ক অর্থাৎ কখন 
আছে আর যজ্ঞাগ্নি এবং মনোরত্তি অগ্নি উভয়ের সাদৃশ্য বেদে দিয়াছেন 
অতএব মনের বৃত্তি স্বরূপ অগ্নি যক্ত হইতে স্বতস্ত্র হয় ইহার স্বতন্ত্র হওয়া 
স্বীকার না করিলে বেদের অন্লুবন্ধ এবং সাদৃশ্য কথন বৃথা হইয়া যায়। 
্রপ্তান্তর অর্থাৎ শাগিল্য বিদ্যা! যেমন অন্য বিদ্যা হইতে পৃথক হয় সেই 
রূপ এখান্দে পার্থক্য মানিতে হইবেক। আর এক প্রকরণে ছুই বস্তু কথিত 
হুইয়াও কোন স্থানে এক বস্তুর বিশেষ কারণের দ্বারা উৎকর্ষতা হয় ষে 
মন রাজস্ুয় ঘজ্ত আর আগেয়েবেষ্ট য়জ্ত যদ্যপিও এক প্রকরণে কথিত 
হুইম্লাছেন তত্রাপি আগ্েয়েবেকট ব্রাহ্মণ কর্তৃক নিমিত্ত রাজপ্মুয় হইতে 
উৎকৃষ্ট হয়। তবে দ্বাদশাহ যজ্ঞের দশম দিবসীয় মানস্‌ ক্রিয়া যেমন 
যজ্ঞের অঙ্গ হয় সেই সাম্যের দ্বারা মনোরত্তি অগ্নি কর্ম্াঙ্গ হয় এমত আ'- 
শঙ্কা! যাহা করিয়াছ তাহার উত্তর শ্রচ্ত্যাদি বলীয়স্তাঁদি স্মত্রে কওয়া গি- 
য়াছে অর্থাৎ শ্রুতি এবং লিঙ্গ এবং বাক্য এ তিনের প্রমাঁণের দ্বারা মনে] 
প্বত্তি অগ্ি স্বতন্ত্র হয় কর্ম্াঙ্গ ন! হয় ॥ ৫১॥ অদ্ঢ় উপাসনার দ্বারা মুক্তি 
হয় কি না,এই সন্দেহেতে পর স্মত্র কহিয়াছেন ॥ ন সামান্যাদপুযুপলব্কে- 
মৃত্যুবন্্ হি লোকাপত্তিঃ ॥ ৫২॥ সামান্য উপাসন৷ করিলে মুক্তি হয় নাই 
যেহেতু সেই উ্পাঁনন! হইতে জ্ঞান কিন্বা ব্রহ্ম লোক দুয়ের এক প্রাপ্তি 
হয় না এই রূপ শ্রতিতে এবং স্মৃতিতে দৃষ্ট হইতেছে যেমন মুদধ আঘাতে 
মর্ম তেদ হয় না অতএব মৃত্যুও হয় না কিন্তু দৃঢ় আঘাত হইতে মর্ম্মতেদী 
হইয়া মৃত্যু হয় সেই রূপ দৃঢ় উপাসন! হইতে জ্ঞান জন্বিনা মুক্তি হয় ॥৫২| 
সকল উপাসনা] তুল্য এমত নহে ॥ পরেণ চ শব্দস্য তাদ্ধিধ্যং ভূয়ন্তাব্ব- 
সুবন্ধঃ৫৩॥ পরমেশ্বর এবং তাহার জনের সহিত অন্ুবন্ধ অর্থাৎ প্রীতি আর 
তাদ্ধিধ্য অর্থাৎ ও্িতানুকুল ব্যাপার এই ছুই পরম মুখ্য উপাসন। হয় যে 
হেতু শ্রুতি এবং স্থৃতিও এই রূপ উপাসনাকে অনেক স্থানে .কহিয়াছেন্ন ॥ 
£৩॥ বেদে 'কহিতেছেন আত্মার উপকারনিমিত্ত অপর বস্ত প্রিয় হয 
১২ 


(৯ ) 
অতএব আত্ম! হইতে অধিক প্রিয় কেহ নয় তবে ইঈশ্বরেতে আত্ম। হইতে 
অধিক প্রীতি কি রূপে হইতে পারে তাহার উত্তর এই ॥ এক আত্মনঃ 
শরীরে ভাবাৎ ॥ ৫৪॥ আত্মা হইতে অর্থাৎ জীব হইতেও ঈশ্বর মুখ্য 
প্রিয় অতএব অতি স্্েহ দ্বারা! তিহে? উপাস্য হয়েন যে হেতু সর্ব্াবস্থাতে 
ঈশ্বর সমুদায় ইন্জরিয়কে স্ব স্ব কার্ধ্যে প্রবর্ত করিয়া পরম উপকারী রূপে 
সর্ধ্ব শরীরে অবস্থিতি করেন ॥ ৫৪॥ জীব হইতে পরমেশ্বর ভিন্ন নহেন 
অর্থাৎ জীব ঈশ্বর হয়েন যে হেতু জীব ব্যতিরেক অপর ঈশ্বর ইন্জিয়ের 
দ্বারা উপলন্ধ হয় নাই এমত কহিতে পারিবে নাই ॥ ব্যতিরেকস্ত তত্তাব- 
ভাবিতত্বান্ন ভূপলব্ধিবৎ ॥ ৫৫ ॥ পরমেশ্বরে আর জীবে ভেদ আছে যেহেতু 
জীবের সত্তার বার! পরমেশ্বরের সত্তা না হয় বরঞ্চ পরমেশ্বরের্‌ সত্তাতে 
জীবের সত্বা হয় আর ঈশ্বর অপর বস্তবর ন্যায় ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য না হয়েন 
কিন্ত কেবল উত্তম জ্ঞানের দ্বার! গ্রাহথ হয়েন ॥ ৫৫ ॥ কোন শাখাতে 
উদ্গীথের অবযব ওুঁকারে প্রাণের উপাসনা কহিয়াছেন আর কোন শী- 
খাতে উক্থতে পৃথিবীর উপাসনা কহেন এই রূপ উপাসনা সেই সেই 
শাখাতে হুইবেক অন্য শাখাতে হইরেক নাই এমত নহে ॥ অঙ্গাববদ্ধাস্ত 
ন শাখাস্থু হি প্রতিবেদং ॥৫৬| অঙ্গাববদ্ধ অর্থাৎ অঙ্গাশ্রিত উপাসন! প্রতি 
বেদের শাখা বিশেষে কেবল হুইবেক না বরঞ্চ এক শাখার উপাসনা 
অপর শাখাতে সংগ্রহ হইবেক উদগীথাদি শ্রতির শাখা বিশ্বেষের দ্বারা 
বিশেষ না হয় ॥ ৫৬ ॥ মন্ত্রাদিবদ্ধাইবিরৌধঃ ॥ ৫৭॥ যেমন পাষাণ খণ্ড 
নের মন্ত্র আর প্রয়াবাদের মন্ত্রের শাখান্তরে গ্রহণ হয় সেই রূপ পূর্বোক্ত 
-উক্থাঁদি শ্রতির শাখান্তরে লইলে বিরোধ না! হুয় ॥ ৫৭॥ সত্তার এবং 
চৈতনোর ভেদ কোন ব্যক্তিতে নাই অতএব সকল উপাসনা তুল্য হউক 
এমত নহে ॥ ভুযঃ ক্রতুবৎ জ্যায়ন্তূং তথা হি দর্শয়তি ॥৫৮॥ সকল গুণের 
প্রকাশের কর্তা যে পরমেশ্বর তাহার উপাসনা শ্রেষ্ঠ হয় যেমন সকল 
কর্মের মধ্যে যক্তকে শ্রেষ্ঠ মান! যায় এই“রূপ বেদে দেখাইতেছেন ॥ ৫৮ ॥ 
তবে নান! প্রকার উপাসনা কেন তাহার উত্তর এই |, নান। শব্দাদিভে- 
দাৎ॥ ৫৯). পৃথক পৃথক অধিকারীরা পৃথক উপাসনা করে যে হেতু 
শাস্ত্র নানা প্রকার আর আচার্য্য নানা প্রকার হয় ॥৫৯॥ নানা উপাসন! 


( ৯১) 
এক কাঁলে এক জন করুক এমত নহে ॥ বিকপ্পৌবিশিস্টফলত্বাঁৎ ॥ ৬০ ॥ 
উপাসনার বিকম্প হয় অর্থাৎ এক উপাসনা করিবেক যেহেতু পৃথক পৃথক 
উপাসনার পৃথক পৃথক বিশিষ্ট ফলের শ্রবণ আছে ॥ ৬০ ॥ কাম্যান্তব খা- 
কামং সমুচ্চীয়েরন্ন ব! পূর্ববহেত্বভাবাৎ ॥ ৬১ কাঁম্যোপায়না এক কালে 
অনেক করে কিন্বা না করে তাহার বিশেষ কথন নাই যে হেতু কাম্য উপা- 
সনার বিশিষ্ট ফলের শ্রবণ পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ অকাম উপাসুনার ন্যায় দেখা 
যায় না ॥ ৬১॥ অঙ্গেষু যথাশ্রম্ং ভাবঃ || ৬২ ॥ স্থধ্যাঁদি যাবৎ বিরাট পুক্রু- 
ষের অঙ্গ হয়েন তাহাতে অঙ্গের উদ্দেশ বিনা স্বতস্ত্র রূপে স্ম্যাদের উপা. 
সন! করিবেক না! ॥,৬২ ॥ শিস্টেশ্চ ॥ ৬৩ ॥ শ্রতি শাসনের দ্বারা স্ত্যযাদি 
যাবৎ দ্রেব্রতাকে বিরাট পুরুষের চক্ষুরাদি রূপে জানিয়] উপাঁসন! করিবেক 
পৃথক রূপে করিবেক নাই ॥ ৬৩ ॥সমাহারাৎ ॥ ৬৪॥| সমুদায় শ্ধ্যাদি 
অঙ্গ উপঠুদন। করিলে অঙ্গী* যে বিরাট পুরুষ তাহার উপাসনা হয় ॥॥ ৬৪ ॥ 
গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চ ॥ ৬৫ ॥ গুণ অর্থাৎ অঙ্গোপাসনার “সর্বত্র বেদে 
সাধারণো শ্রবণ হইতেছে অতএব মুদ্রায় অঙ্গের উপীসনাতে অঙ্গীর 
উপাসনা সিদ্ধ হয় ॥ ৬৫ | ন বা! তৎসহভাবীশ্রগতেঃ ॥ ৬৬ | বেদে কহি- 
যাছেন যে ব্রক্মের সহিত স্্য্যাদের সত্তা! থাকে নাই অতএব স্ম্যাদি দেব- 
তার উপাসনা! করিবেক কিন্বা না করিবেক উভয়ের বিকণ্প প্রাপ্তি হয় ॥ 
৬৬ ॥ দর্শনাচ্চ ॥ ৬৭ বেদে কহিয়াছেন যে এক ব্রহ্ম বিন! অপরের 
উপাষনা করিঘেক না অতএব এই দৃষ্টিতে অঙ্গোপাসন! করিবেক না |! 


৬৭॥ ইতি ভূম্তীয়াধ্যায়ে ভূতীয়ঃ পাদ: ॥ * ॥ 





(৯২) 

ওঁ তৎস€ ॥ আত্ম বিদ্যা কর্মের অঙ্গ হয়েন অতএব আত্ম বিদা। 
হইতে স্বতন্ত্র ফল প্রান্তি.ন! হয় এমত নহে ॥ পুরুযার্থোতঃশব্দাদিতি বা- 
দরায়ণঃ॥॥ ১॥ আত্ম বিদ্য/া হইতে সকল পুরুষার্থ সিপ্ধ হয় বেদে কছি- 
যাছেন ব্যাসেকর এই' মত ॥১॥ শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদে! যথান্যেঘিতি 
জৈশিনিঃ ॥ ২ ॥ প্রযাজাদি যক্তের স্তরতিতে লিখিয়াছেন যে যাজক অপাপ 
হয় এই অর্থবাঁদ মাত্র সেই রূপ আত্ম জ্ঞানীর পুরুষার্থ প্রাপ্তি হয় এই 
শ্রতিতেও অর্থবাদ জানিবে অতএব কেবল জ্ঞানের দ্বারা পুরুষার্থ সিদ্ধ 
না হয় যে হেতু জ্ঞান সর্বদা কর্মের শেষ হয় স্বতন্ত্র ফল দেন নাই জৈমি- 
নির এই মত ॥ ২ ॥ আচারদর্শনাৎ ॥ ৩ ॥ বেদে রুহিয়াছেন যে জনক 
বহু দক্ষিণ! দিয়া যজ্ঞ করিয়াছেন অতএব জ্ঞানীদের বর্শাচার, দেখিয়। 
উপলব্ধি হইতেছে যে আত্ম বিদ্যা কর্্াঙ্গ হয় ॥ ৩।। তৎশ্রচতেঃ ॥ ৪ 
বেদে কহিয়াছেন ষে কর্মকে আত্ম বিদ্যার দ্বারা করিবেক সে অন্য কর্ম্ম 
হুইতে উত্তম হইবেক অতএব আত্ম বিদ্যা কর্মের শেষ এমত শ্রবণ হই- 
তেছে ॥ ৪॥| সমন্বারস্তণীৎ ॥ ৫ ॥। বেদে কহিয়াছেন যে কর্ম আর আত্ম 
বিদ্যা পর লোকে পুরুষের সমম্বারস্তণ করে অর্থাৎ সঙ্গে যায় অতএব 
আত্ম বিদ্যা পৃথক ফল না হয় ॥ ৫।| তদ্ধতোবিধানাঁৎ ॥ ৬ || বেদাধ্যয়ন 
বিশিস্ট ব্যক্তির কর্ম বিধান হয় এমত বেদে কহিয়াছেন অতএব আত্ম 
বিদ্য! ্বতন্থ্ব নয় ॥ ৬।| নিয়মাচ্চ ॥ ৭।॥ বেদে শতবর্ষ পর্য্যস্ত 'কর্ম্ম কর্ত- 
ব্যের নিয়ম করিয়াছেন অতএব আত্ম বিদ্য! কর্ম্মের অন্তর্গত হইবেক ॥ ৭॥ 
এই সকল স্তরে জৈমিনির পূর্ববপক্ষ তাহার সিদ্ধান্ত পর পর স্মত্রে করি- 
তেছেন ॥ অধিকোপদেশাত্ত বাদরায়ণস্যৈবং তন্দর্শণাৎ্ ॥ ৮ ॥ " বেছেতে 
কর্ধাঙ্গ পুরুষ হইতে জ্ঞানী অধিক হয়েন এমত দেখিতেছি অতএব জ্ঞান 
সর্ব্বদা' কর্ম হইতে স্বতন্ত্র হয় এই হেতু বাদরায়ণের মত যে আত্ম বিদ্যা 
হইতে পুরুষার্থকে পায় সেমত সপ্রমাণ হয় ॥ ৮॥ তুল্যন্ত দর্শনং ॥ ৯ ॥ 
জনকের যেমত জ্ঞান এবং কর্ম ছুইয়ের' দর্শন আছে সেই মত অনেক 
জ্ঞানীর কর্ম ত্যাগেরো দর্শন আছে যে হেতু বেদে কহিয়াছেন ভ্ঞানীরা 
অগ্নিহোত্র করেন নাই ॥ ৯॥ অসার্বত্রিকী ॥ ১০ ॥ জ্ঞান সহিত যে কর্ম 
সে অন্য কর্ম হইাত উত্তম হয় এই শ্রণতির অধিকার সর্বত্র নহে কেবল 


(৯৩) 
উদ গীথে যে কর্ম সকল বিহিত তৎপর এ শ্রুতি হয় ॥১০॥ বিভাগঃ শত. 
বহু ॥ ১১॥ যেমন একশত মুক্তা ছুই ব্যক্তিকে দ্রিতে কহিলে প্রত্যেককে 
পঞ্চাশ পঞ্চাশ দিতে হয় সেই রূপ যে শ্রতিতে, কহিয়াছেন যে পুরুষের 
সঙ্গে পর লোকে কর্ম এবং আত্ম বিদ্যা যায় তাহাল্স তাৎপর্ধ্য এই যে 
কোন পুরুষের সহিত পর লোকে কর্ম যায় কাহার সহিত আত্ম বিদ্যা যায় 
এই রূপ দুইয়ের ভাগ হইবেক ॥ ১১॥ অধ্যযনমাত্রবতঃ ॥ ১২।॥ যেখানে 
বেদে কহিয়াছেন যে বেদাধ্যয়্ বিশিষ্ট 'ব্যক্তি কর্ম করিৰেক সেখানে 
তাৎপর্য্য জ্ঞানী ন! হয় বরঞ্চ ন্তাৎপর্য্য এই যে অর্থ না জানিয়। বেদাধ্যয়ন 
যাহারা করে এমত পুরুষের কর্্ম কর্তব্য হয় ॥ ১২ ॥ নাবিশেষাঁ॥ ১৩ ॥। 
যেখানে ব্রেদেশ কহেন শতবর্ষ পর্য্যস্ত কর্ম করিবেক সেখানে জ্ঞানী কিন্বা 
অন্য এরূপ বিশেষ নাই অতএব এ শ্রুতি অজ্ঞানী পর হয় ॥ ১৩॥ 
স্ততয়েইনুমৃতির্ববা ॥ ১৪ ॥ অথবা জ্ঞানীর স্ভরতির নিমিত্তে এরূপ বেদে 
কহিয়াছেন যে জ্ঞান বিশিস্ট হুইয়াও শতবর্ষ পর্য্যস্ত কর্ম করিবেক তত্রাপি 
কদাচিৎ কর্্ম সেই জ্ঞানীর বন্ধনের হেতু হইবেক না ॥ ১৪ ॥ কামকারেণ 
চৈকে ॥ ১৫॥ বেদে কহেন যেকোন জ্ঞানীরা আত্মাকে শ্রদ্ধা করিয়া 
গার্হস্থ্য কর্ম আপন আপন ইচ্ছাতে ত্যাগ করিয়াছেন অতএব আত্ম বিদ্যা 
কর্ম্মা্গ না হয় ॥ ১৫॥ উপমর্দদঞ্চ ॥ ১৬॥ বেদে কহিতেছেন যে যখন 
জ্ঞানীর সর্ধন্র আত্ম ভ্ঞান উপস্থিত হয় তখন কোন নিমিত্তে কর্্মাদিকে 
দেখেন না অতএব জ্ঞান হুউলে পর কর্মের উপমর্দদ অর্থাৎ অভাব হয় ॥ 
১৬॥ উদ্ধরেত-ণ্চ শবে হি।১৭া বেদে কহেন যে এ জ্ঞান উর্ধরেতাকে 
কহিবেক অতএব উর্ধরেতা! হার অগ্নিহোত্রাদিতে অধিকার নাই তাহারা, 
কেবল জ্ঞানের অধিকারী হয়েন ॥১৭॥ বেদে কহেন ধর্মের তিন স্বন্ধ 
অর্থাৎ তিন আশ্রয় হয় গারস্থয ব্রন্ষচর্ধ্য বানপ্রস্থ এই হেতু ব্রন প্রাপ্তি 
নিমিত্ত কর্ম্ম সন্ন্যাসের উপর পূর্ববপক্ষ করিতেছেন ॥ পরামর্শং জৈথিনির- 
চোদনা চাপবদতি হি ॥ ১৮ ॥ বেদৈতে চারি আশ্রমের মধ্যে সন্ধ্যাসের 
কখন কেবল অন্ুবাদণ"মাত্র 'জৈমিনি কহিয়াছেন যেমন সমুক্র তটস্থ ব্যক্তি 
কছে যে জল হুইতে সুর্য উদয় হয়েন সেই রূপ অলসের কর্ম ত্যাগ 
দেখিয়া সঙ্গ্যাসের অস্থ কখন আছে অতএব সন্ন্যাসের বি্রি নাই আৰু বে. 


(৯৪) 
দেতে কহিয়াছেন ঘে যে কোন ব্যক্তি অশ্নিহোত্র ত্যাগ করে সে দেবতা! 
হত্যা করে অতএব বেছে সন্ন্যাসের অপবাদ অর্থাৎ নিষেধ আছে যদি কহ 
বেদে কহিতেছেন যে ব্রক্ষচর্ধ্য পরেই কর্ম্ম সন্ন্যাস করিবেক অতএব সম্স্যাস 
করণের বিত্রি ইহার দ্বারা পাঁওয়া যাইতেছে তাহার উত্তর এই যে এ বিধি 
অপূর্ব্ব বিধি নহে কেবল অলস ব্যক্তির জন্যে এমত কথন আছে অথবা 
স্ততিপর এ শ্রুতি হয়॥ ১৮॥ পূর্ব স্মত্রের সিদ্ধান্ত করিতেছেন ॥ অন্ধ 
ষ্টেয়ং বাদরায়ণঃ সাম্যক্রতেঃ ॥১৯॥ সক্ন্যংস অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা! আছে 
ব্যাস কহিয়াছেন যে হেতু দেবতাধিকারের ন্যায় সন্ন্যাস বিধির যে শ্রুতি 
সে স্ততিপর বাক্য হইয়াও প্র শ্রুতিতে সিদ্ধ যে চারি আশ্রম তাহার সম- 
তার নিয়ম করেন অর্থাৎ চারি আশ্রমের সমান কর্তব্যতা হূয়, শ্রতিতে 
কছেন। দেবতাধিকারের তাৎপর্ধ্য এই যে বেদে কহিয়াঁছেন দেবতার মধ্যে 
যাহারা ব্রহ্ম সাধন করেন তিছে" ব্রহ্মকে গায়েন এ শ্রুতি যদ্যপিও স্তুতি 
পর হয় তত্রাপি এই স্ততির দ্বারা দেবতার ব্রহ্ষজ্ঞানের অধিকার পাওয়া 
ষায়। যদি কহ অগ্নিোত্র ত্যাগী দেবতা হত্যা জন্য পাপ ভাগী হয় 
তাহার উত্তর এই ষে সে শ্রুতি অজ্তানপর হয় ॥ ১৯॥ বিধির্ব্বা ধারণবৎ॥ 
২০॥ গৃহস্থাদি ধর্ম ধারণে যেমন বেদে স্তুতি পূর্বক বিধি আছে সেই 
রূপ সন্গ্যাসেরো স্তুতি পূর্ব্বক বিধি আছে অতএব উভয়ের বৈলক্ষণ্য নাই । 
আসক্ত অজ্ঞানীর ব্রন্গ নিষ্ঠা ছুর্লভ হয় এই বা শব্দের অর্থ জানিবে ॥ ২০ ॥ 
স্তুতিমাত্রমুপাদানাদিতি চেস্নাপূর্ববত্বাৎ ॥ ২১॥ বেদে কহেন এ উদ্‌গীথ 
সকল রসের উত্তম হয় অতএব কর্মাঙ্গ উদ্গীথের স্ততি মাত্র পাওয়। 
যাইতেছে যেমন ক্রুবকে বেদে আদিত্য রূপে, স্তুতি পূর্বক কহিয়াছেন 
সেই রূপ উদ্শীখের গ্রহণ এখানে তাত্পর্ধ্য হয় এমত নহে যে হেতু প্রমা- 
গাস্তর হইতে উদ্গীথের উপাসনার বিধি নাই অতএব এ অপূর্ব্ধ বিধিকে 
স্ততিপর কথন যুক্ত হয় না। অপুর্ব্ব বিধি তাহাকে বলি যে অপ্রাপ্ত 
বস্তকে প্রাপ্ত করে যেমন স্বর্গকামী অখমেধ করিবেক অশ্বমেধ করা! পূর্বের 
কোন প্রমাণের দ্বার প্রাপ্ত ছিল না এই ধিধিতে- অশ্বমেধের বর্তব্যতা 
পাওয়া গেল ॥ ২১॥ ভাবশব্দাচ্চি ॥২২॥ উদ্দগীথ উপাসনা করিবেক 
এই ভাৰ অর্থাৎ উপাসর্না তাহার বিধায়ক যে বেদ সেই বেদের দ্বারা 


(৯৫) 

কর্মাঙ্গ পুরুষের আশ্রিত যে উদগীথ তাহার উপাসন! এবং রসতমত্বের 
বিধান জ্ঞানীর প্রতি পাওয়। যাইতেছে অতএব বন্থাঙ্গ পুরুষের অনাশ্রিত 
যে ব্রহ্ম বিদ্যা তাহার অনুষ্ঠান জ্ঞানীর কর্তব্য এ স্থৃতক্নাং যুক্ত হয় ॥ ২২॥ 
পারিপ্লবার্থাইতি চেন্ন বিশেধিতত্বাৎ ॥২৩॥ পারিপ্লীব 'সেই বাক্য হয় যাহ! 
অশ্বমেধ ষচ্তে রাজাদের তুষ্টির নিমিত্ত বল! ঘায়। আখ্যায়িকা অর্থাৎ 
যাজ্ঞবন্ধ্য ও তাহার ছুই স্ত্রী মৈত্রেয়ী আর কাত্যায়নীর সঙ্গাদ যাহা বেদে 
লিখিয়াছেন সে সঙ্কাদ পারিপ্রব মাত্র অর্থাৎ ব্রহ্ম বিদ্যার এক দেশ না হয় 
এমত নহে যে হেতু মুর্ব্ববন্যতোরাজা এই আরন্ত করিয়া পারিপ্লিৰ 
মাচক্ষীত এই পর্যত্ত প্রারিপ্রীব প্রসিদ্ধ হয় এমত বিশেষ কথন আছে ॥২৩| 
তথা চৈকব্টুক্যতোপবন্ধাৎ ॥ ২৪ ॥ যদি প আখ্যায়িকা পারিপ্রবের তুল্য 
না হইল তবে স্থৃতরাং নিকটবর্তি আত্ম বিদ্যার সহিত আখ্যায়িকার সম্বন্ধ 
স্বীকার করিতে হইবেক অত্তএব আখ্যায়িকা আত্ম বিদ্যার এক দেশ 
হয় ॥২৪॥ ব্রশ্ধ বিদ্যার ফল শ্রুতি আছে অতএব ব্রহ্ম বিদ্যা কর্মের 
সাপেক্ষ হয় এমত নহে ॥ অতএবানীদ্ধনাদ্যনপেক্ষ। ॥ ২৫ ॥ আত্ম বিদ্যা 
হইতে পৃথক পুক্ুযার্থ সিদ্ধ হয় এই হেতু জ্ঞানের উত্তর অগ্নি আর ইন্ধ- 
. নের উপলক্ষিত যাবৎ নিত্য নৈমিত্তিক কর্মের অপেক্ষা খাকে না কর্মের 
ফল জ্ঞানের ইচ্ছা হয় মুক্তি কর্মের ফল নহে ॥২৫॥ জ্ঞানের পূর্বেও 
কর্ম্ীপেক্ষা নাই এমত নহে ॥ সর্ব্বাপেক্ষা চ যক্ঞাদি শ্রুতেরশ্বব ॥ ২৬ ॥ 
জ্ঞানের পূর্বে চিন্ত শুব্ধির নিমিত্ত সর্বব কর্মের অপেক্ষা! থাকে যে হেতু 
বেদেতে যজ্ঞাদিক্রে জ্ঞানের সাধন কহিয়াছেন যেমন গৃহ প্রাপ্তি পর্য্যত্ত 
অশ্বের প্রয়োজন থাকে সেই রা বর্গ নিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত কর্মের অপেক্ষা ॥ 
জানিবে॥২৬| শমদমাছ্াপেতঃ স্যাতথাপি ভু তদ্বিধেস্তদগতয়া তেষামবশ্যা- ' 
মুষ্ঠেয়ত্বাৎ ॥ ২৭॥ জ্ঞানের অন্তরঙ্গ শম দমাদের বিধান *বেদেতে আছে 
অতএব শম দমাদের অবশ্য অনুষ্ঠান কর্তব্য এই হেতু বর্জ্ঞান জন্মিলে 
পরেও শম দমাদি বিশিষ্ট থাকিবে । শম মনের নিগ্রহ। দম বহিরিন্থি- 
য়ের নিগ্রহ। তিতিক্ষা অপকারির প্রতি অপকার ইচ্ছা না কর! । 
উপরতি বিষয় হুইতে, নিবৃত্ত । শ্রদ্ধা শান্ত্ে দৃঢ় বিশ্বাস। সমাধি চিত্তের 
একাগ্র হওয়া । বিবেক ব্রহ্ম ত্য জগৎ মিথ্যা ইত্যাকার বিচার বৈরাগ্ 


(৯৬) 
বিষয় হইতে প্রীতি ত্যাগ। মুযুক্ষা, মুক্তি সাধনের ইচ্ছা ॥ ২৭ বেদে 
কহিয়াছেন ব্রহ্মজ্ঞানী সকল বস্তু খাইবেক ইহার অভিপ্রায় সর্র্বদা সকল 
খদ্যাথাদ্য খাইবেক এমত নহে ॥ 'সর্ববাঙ্াছুমতিস্চ প্রাণাত্যযে তব্দর্শনাৎ ॥ 
২৮॥ সর্ধ্ব প্রকার খাদ্যের বিধি জ্ঞানীকে প্রাণাত্যযে অর্থাৎ আপৎ 
কালে আছে যে হেতু চাক্রায়ণ খষি দুর্ভিক্ষে হস্তি পালের উচ্ছিষ্ট খাই- 
য়াছেন অতএব প্রাণ রক্ষ। নিমিত্ত সর্ব্ধান্ন ভক্ষণের বিধি বেদেতে দেখি- 
তেছি ॥ ২৮ ॥ অবাধাচ্চ ॥২৯॥ জ্ঞান 'হইলে সদাচার করিলে জ্ঞানের 
বাধা জন্মে নাই অতএব সদাচার জ্ঞানীব্র অক্ষর্ভব্য নয় ॥ ২৯ ॥ অপি চ ল্ম- 
ধ্যতে ॥ ৩০॥ ম্ৃতিতেও আপৎ কালে সর্ধান্ন ভক্ষণ করিলে পাপ নাই 
আর সদাচার কর্তব্য হয় এমত কহিতেছেন ॥ ৩০ ॥ শব্দশ্চাস্য[কামকারে ॥ 
৩১॥ জ্ঞানী ব্যক্তি যখন যাহা ইচ্ছা হুয় তাহা করিবেক না এমত শব্দ 
অর্থাৎ শ্রুত্তি আছে ॥ ৩১ ॥ বিহিতত্বাচ্চাশ্রমকর্্মাপি ॥ ৩২॥ বেদে বর্ণাশ্রম 
বিহিত কর্মের জ্ঞানীর প্রতিও বিধান আছে অতএব জ্ঞানী বর্ণাশ্রম কর্ম 
করিবেক ॥ ৩২॥ সহকারিত্বেন চ॥ ৩৩ ॥ সৎ কর্ম জ্ঞানের সহকারি হয় 
এই হেতু সৎ কর্ম কর্তব্য ॥ ৩৩ ॥ কাশীতে মহাদেব তাঁরক মন্ত্র প্রাণীকে 
উপদেশ করেন এমত বেদে কহেন অতএব কাশীবাদ বিনা অপর শুভ 
কর্মের প্রয়োজন নাই এমত নহে ॥ সর্ব্থাপি তু তত্র বোতযলিঙ্গাৎ ॥৩$। 
সর্বথা মহাদেবের উপদেশ কাশীতে আছে তথাপি শুভ, নিষ্ঠ ব্ক্তি 
সকল মুক্ত হয়েন অশুত নিষ্ঠ মুক্ত না হয়েন ইহার: উভয়ের নিদর্শন 
বেদে আছে। যেমন বিরোচন আর ইন্ত্রকে ব্রহ্মা আঃ জ্ঞান কহিলেন 
বিরোচন জ্ঞান প্রাপ্ত হইল না ইন্দ্র শুভ কর্মমাধীন ভ্তান প্রাপ্ত হই- 
লেন ॥ ৩৪ ॥ 'অনভিতবঞ্চ দর্শয়তি ॥ ৩৫॥ স্বভাবের অনভিতব অর্থাৎ 
আমর বেদে দেখাইতেছেন অতএব শুভ স্বভাব বিশিষ্ট হুইবেক ॥ ৩৫॥ 
বর্ণাশ্রম বিহিত ক্রিয়া রহিত ব্যক্তির ব্রহ্ষজ্ঞান নাই এমত নহে॥ অন্তরা চা- 
পি তু তদ্দ্‌ন্টেঃ ॥৩৬| অন্তরা অর্থাত আশ্রমের ক্রিয়া বিনাও জ্ঞান জন্মে 
রৈক্য প্রভৃতি অনাশ্রমীর জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে এমত নিদর্শন বেদে 
আছে ॥ ৩৬ ॥ অপি চ গ্মধ্যতে ॥৩গ|॥ জ্মৃতিতেও আশ্রম বিনা জ্ঞান জন্মে 
এমত নিদর্শন আছে ॥ ৩৭ || বিশেষাহ্গ্রহ্চ ॥ ৩৮1 ঈশ্বরের উদ্দেশে 


(৮ ৯৭) 
যে আশ্রম তীগ করে তাহার গ্রতি ঈশ্বরের বিশে অনুগ্রহ হয সে বাক্তির 
জ্ঞানেব অধিকার স্থৃতরাং জন্মে ॥ ৩৮ ॥ তবে আশ্রম বিফল হয় এমত 
নহে ॥ অতস্তিতরজ্যায়োলিঙ্গাচ্চ ॥ ৩৯ অনাশ্রীমী হইতে ইতর অর্থাৎ 
আশ্রমী শ্রেষ্ঠ হয় যেহেতু আশ্রমীর শী ব্রহ্ম বিদা] প্রাপ্তি হয় বেদে 
কহিয়াছেন ॥ ৩৯ ॥ উত্তম আশ্রমী আশ্রম ভ্রন্ট কর্ম করিলে পর নীচা- 
অমে তাহার পতন হয় যেমন সন্নাসী নিন্দিত কর্ম করিলে,বানপ্রস্থ হছই- 
বেক এমত নহে ॥ তত্তভ.তস্য তুশ্নাতস্ভাবোজৈমিমেরপি নিয়মাত্তদ্রপাভা- 
ৰেভাঃ ॥ ৪০ ॥ উত্তমাশ্রমী হইয়া পু্রায় নীচাশ্রম করিতে পারে নাই 
জৈমিনিরো৷ এই মত হয় যে হেতু নিয়ম ভ্রষ্ট ব্যক্তির পূর্ব্ব আশ্রমের অভাব 
দ্বারা সকলুস্প্রশ্মের অভাব হয় ॥ ৪০ ॥ পর সুত্রে পুর্ব্বপক্ষ করিতেছেন ॥ 
ন চাধিকারিকমপি পতনান্মানাত্তদ্যোগীৎ ॥৪১॥ আপন আপন অধিকার 
প্রাপ্ত প্রায়শ্ঠিত্তকে আধিকারিক কছি। নৈথ্রিক ব্রহ্মচারি ঘদি পতিত 
হয় তবে তাহার আধিকারিক অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্ত নাই যে হেতু 
স্থৃতিতে কহিরাছেন যে নৈষ্টিক ধর্ম হইতে যে ব্যক্তি পতিত হয় তাহার 
শুদ্ধির নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত নাই অতএব প্রায়ম্চিত্তের সম্ভাবন! হয় ॥ ৪১ ॥ 
“এখন পর ম্মত্বে সিদ্ধান্ত করিতেছেন ॥ উপপূর্ববমপি ত্বেকে ভাবমশনবত্ত- 
ছুক্তং ॥ ৪২॥ গুরুদার1 গমন ব্যতিরেক অন্য পাপ নৈষ্টিকাদ্দের উপপাপে 
গণিত হয় তাহার প্রায়শ্চিত্তের ভাব অর্থাৎ সম্ভাবনা! আছে এমত কেহো৷ 
কহিয়াছেন যেমন মাংসাদি ভোজনের প্রায়শ্চত্তের অঙ্গীকার করেন সেই 
রূপ অতি পাতিক দিনা অন্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্থৃতিতে কহেন তবে পূর্ব্ব 
স্থৃতি যাহাতে লিখিয়াছেন.যে 'নৈষ্ঠিকের প্রায়স্চিত্তের দ্বারা শুদ্ধি নাই 
তাহার তাৎপর্য এই যে প্রায়শ্চিত্ত করিলেও ব্যবহারে শঙ্কচিত থাকে ॥9২॥ 
প্রায়শ্চিত্ত করিলে বাবহার শঙ্কোচিত না হুয় এমত নহে ॥ * বহিস্ত ভয়থা- 
পি স্মতেরাচারাচ্চ ॥ ৪৩ ॥ উর্রেতা জ্ঞানী হইয়! যে ভ্রষ্ট হয় সে ব্যক্তি 
প্রায়শ্চিত্ত করুক অথবা না করুক উভয় প্রকারেই লোকে শঙ্কুচিত হুই- 
বেক যে হেতু ন্ৃতিতে তাহীর নিন্দা লিখিয়াছেন এই শিল্টাচারেও সে, 
নিন্দিত হয়॥ ৪৩] পর স্মত্রে পুর্বর্ক্ষ করিতেছেন ॥ ন্বামিনঃ ফলক্রুতে-. 
রিত্যাত্রেয়ঃ ॥ ৪৪ ॥ ,অঙোপাদনা কেবল যজমান করিবেক খত্তিকেব 
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অর্থাৎ পুরোহিতের অধিকার তাহাতে নাই যে হেতু বেদে লিখিয়াছেন যে 
উপাসন। করিবেক সেই ফল প্রাপ্ত হইবেক এ আত্রেয়ের মত হয় ॥ ৪9 ॥ 
পর স্মত্রে সিদ্ধান্ত করিতেছেন ॥ আত্ি'জ্যমিত্যৌডুলোমিস্ত্মৈ হি পরিক্তি- 
য়তে ॥ ৪৫॥* অঙ্গেপাসনা খত্বিকে করিবেক ওঁডুলোমি কহিয়াছেন যে 
হেতু ক্রিয়া জন্য ফল প্রাপ্তির নিমিত্ত যজমান খত্বিককে নিযুক্ত করে ॥৪৫। 
শ্রুতিশ্চ ॥ ৪৬ বেদেও কহিতেছেন যে আ্মুপনি ফল পাইবার নিমিত্ত 
যজমান খত্বিককে কর্ম করিতে নিযুক্ত করিবেক ॥ ৪৬॥ আর আত্মাকে 
দেখিবেক শ্রবণ এবং মনন করিবেক এরং আত্মার ধ্যানের ইচ্ছা করিবেক 
অতএব এই চারি পৃথক পৃথক বিধি হয় এমত নহেখ। সহকার্ধযস্তরবিধিঃ 
পক্ষেণ ভূতীয়ং তদ্ধতোবিধ্যাদ্িবৎ ॥8$॥ ব্রন্ষের শ্রবণ মনন খ্য্রনের ইচ্ছা 
এতিন ব্রহ্ম দর্শনের সহকারি অর্থাৎ সহায় হয় এবং ব্রহ্ম দর্শন বিধির 
অন্তঃপাতী হয় অতএব জ্ঞানীর অবণ মননাদি কর্তব্য হয়॥ তৃতীয় 
অর্থাৎ ধ্যানের ইচ্ছা যে পর্যযস্ত ভেদ জ্ঞান থাকে তাবু কর্তব্য যেমন দর্শ- 
যাগের অন্তঃপাতী বিধি অগ্ল্যাধান বিধি হয় সেই রূপ ব্রহ্ম দর্শনের 
অন্তঃপাতী শ্রবণাদি হয় যে হেতু শ্রবণাদি ব্যতিরেক ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার 
হয়েন না ॥ ৪9 বেদে কহেন কুটুন্ব বিশিন্ট গৃহস্থ উত্তম দেশে অধায়ুন 
করিবেক তাহার পুনরারত্তি নাই অতএব সমুদায় গৃহস্থ প্রতি এবিধি হয় 
এমত নহে ॥ কৃৎম্নভাবাত্ত, গৃহিণোপসংহারঃ ॥ ৪৮ ॥ কৎন্সে অর্থাৎ 
সকল কর্মে আর সমাধিতে উত্তম গৃহস্থের অধিকার আছে অতএব 
পূর্বোক্ত দর্শন শ্রবণাঁদি বিধি গৃহস্থের প্রতি ম্বীকার করিতে হুইবেক যে 
। হেতু বেদে কহিয়াছেন যে শ্রদ্ধার আধিক্য হইলে স্কল দেবতা এবংউত্তম 
গৃহস্থ যতিত্বরূপ হয়েন অর্থাৎ উত্তম গৃহস্থ দর্শন শ্রবণাদি করিতে পারেন 
এবং জ্বৃতিতেও এই বিধি আছে ॥ ৪৮ ॥ পূর্ব্োন্ত শ্রুতির, দ্বারা কেবল 
ছুই আশ্রম অর্থাৎ সন্গ্যাস আর গারস্থ্য প্রাপ্তি হয় এমত সন্দেহ টুর করি- 
তেছেন ॥ মৌনবদ্দিতরেষামপ্যুপদেশীহৎ ॥ ৪৯ ॥ মৌন অর্থাৎ সন্ধ্যা এবং 
গার্স্থ্ের ন্যায় ইতর অর্থাৎ ব্রদ্ষচর্ধ্য এবং বানপ্রস্থ "আশ্রমের বেদে উপ- 
দেশ আছে অতএব আশ্রম চারি হুয়॥ ৪৯॥ বেদে কহিয়াছেন জ্ঞানী 
বাল্যরূপে থাকিতে ইচ্ছা করিবেন এখানে বাল্য শব্দে চপলতা৷ তাতপর্য্য 
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হয় এমত নহে ॥ অনাবিষ্ব,রবশনন্বয়াৎ ॥ ৫০ ॥ জ্ঞানকে ব্যক্ত না করিয়া 
অহঙ্কার রহিত হইয়! জ্ঞানী থাকিতে ইচ্ছা করিরেন প্র শ্রুতির এই অর্থ 
হয় যে হেতু পর শ্রুতিতে বাল্য আর পাণগ্ডিত্যের.একত্র কথন আছে আর 
যথার্থ পণ্ডিত অহঙ্কার রহিত হয়েন ॥ ৫০ ॥ বের্দে কহেন, ব্রহ্ম বিদ্যা 
শুনিয়াও অনেকে ব্রহ্ধকে জানে না অতএব ব্রহ্ম বিদ্যার শ্রবণাদি অভ্যাস 
করিলে এ জঙ্গেব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে না এমত নহে ॥ গ্রৃহিকমপ্য্রস্ত- 
তপ্রতিবন্ধে তব্দর্শণাঁৎ ॥ ৫১ ॥ *অভ্যাঁসের ত্যাগাদি প্রতিবন্ধ উপস্থিত না 
হইলে ব্রহ্মবিদ্যার শ্রবণাঁদি ফল এই জস্মেই হয় যে হেতু বামদেব ব্রন্ষজ্তান 
শ্রবণের দ্বারা ইহ ল্মেকেতে ব্রন্ধজ্ঞান বিশিষ্ট হুইয়াছিলেন এমত বেদে 
দৃন্ট আছে ৫১॥ সালোক্যাদি মুক্তি শবণের দ্বারা বুঝাইতেছে যে মুক্তির 
উত্ক্ৃষ্টতা আর অপরৃষ্টত1 আছে এমত নহে ॥ এবং মুক্তিফলানিয়মন্ত- 
দবস্থাবধধত্রেন্তদবস্থাবধ্নতে: ॥ ৫২ ॥ ব্রহ্ষজ্তান বিশিষ্ট ব্যক্তির মুক্তি রূপ 
ফলের অধিক হুওয়] বিশ্বা যান হওয়ার কোন মতে নিয়ম নাই অর্থাৎ 
জ্ঞানবান সকলের এক প্রকার মুক্তি হয় যে হেতু বিশেষ রহিত বরন্ষাবস্থাকে 
জ্ঞানী পায়েন এমত নিশ্চয় কথন বেদে আছে। পুনরারত্তি অধ্যায়ের 
সয়াপ্থি স্থচক হয় ॥ ৫২ ॥ ইতি ভূতীয়াধ্যায়ে চতুর্থঃপাদঃ | ইতি তৃতীয়! 
ধাঁরঃ সমাপ্ত? ॥ 
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ও তৎসৎ ॥ আত্মজ্ঞান সাধনেতে পুনঃ পুনঃ সাধনের অপেঙ্গা নাই 
এমত নহে ॥ আন্ত্তিরসরুদুপদেশাৎ ॥ ১॥ দাধনেতে আনস্তি অর্থাৎ 
পুনঃ পুনঃ অভ্যাস কর্তব্য হয় যে হেতু আত্মার পুনঃ পুনঃ শবণাদির উপ 
দ্বেশ এবং 'তত্বমর্সি বাক্যের পুনঃ পুনঃ উপদেশ বেদে দেখিতেছি ॥ ১ 
লিঙ্গাচ্চ ॥ ২ আদিত্য এবং বরুণের পুনঃ পুনঃ উপাসনা কর্তব্য এমত 
অর্থ বোধক শ্রুতি আছে অতএব ব্রহ্ম বিদ্যাঁতেও সেই রূপ আবত্তি স্বীকার 
করিতে হুইবেক ॥২॥ আপনা হইতে" আত্মার তেদ জ্ঞানে ধ্যান করি- 
বেক এমত নহে ॥ আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়স্তি চ ॥৩॥ ঈশ্বরকে আত্মা 
জানিয়। জাবাঁলেরা অভেদ রূপে উপাসনা করিতেছেন এবং অতেদ রূপে 
লোককে জানাইতেছেন ॥ ৩ ॥ বেদে কহিতেছেন মন রূপব্রন্ষের উপা 
সন। করিবেক অতএব মন আদি পদার্থ ব্রন্ম হয় এমত নহে ॥ ন প্রতীকে 
নহি সঃ॥ ৪ ॥ মন আদি দ্বারা ব্রন্মের উপাসনা করিলে মন জাদি সাক্ষাৎ 
্র্ম না হয় যে হেতু বেদে এমত কথন নাই এবং অনেক ব্রন্গ স্বীকার কর 
অসম্ভব হয় ॥ ৪) যদি মন আদি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম না হইল তবে ব্র্গেতে 
মন আদির স্বীকার করা যুক্ত নহে ॥ ব্রহ্গদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ ॥ ৫ ॥ মন আ 
দিতে ব্রহ্ম বোধ কর৷ যুক্ত হয় কিন্তু ব্রন্মেতে মন আদিয় বুদ্ধি কর্তবা নহে 
যে হেতু ব্রহ্ম সকল হইতে উত্তুস্ট হয়েন যেমন রাজার অমাত্াকে রাজ 
বোধ কর! যাঁয় কিন্তু রাজাকে রাজার অমাত্য বোধ করা কাণের কারণ 
হয় নাই ॥৫॥ বেদে কহেন উদ্গীথ রূপ আদিতোর 'উপ!সনা করিবেক 
অতএব আদিত্যে উদ্গীথ বোধ করা যুক্ত হয় এমত নাহে ॥ আদিত্যাদিম- 
তয়স্চাঙ্গউপপত্তেঃ ॥ ৬ ॥ কর্মাঙ্গ উদ্গীথে মাদিত্য বুদ্ধি করা যুত্ত হয় 
কিন্তু স্থধ্যেতে উদ্‌্গীথ বোধ করা অযুক্ত যে হেতু মন্ত্রে সত্ধযাদি বোধ 
করিলে অধিক ফলের উৎপত্তি অর্থাৎ সিদ্ধি হয় ॥ ৬॥ দাঁগাইয়। কিবা 
শয়ন করিয়৷ আত্ম বিদ্যার উপাসন! করিবেক এমত নহে ॥ আসীনঃ সন্ত 
বাৎ॥৭॥ উপবিষ্ট হইয়া উপাসনা করিবেক যে হেতু শয়ন করিলে 
নিদ্রা উপস্থিত হয় আর দাগ্াইলে চিত্তে বিক্ষেপ জান্মে কিন্তু বসিয়া! উপ. 
“না করিলে ছুইয়ের প্রায় স্ভাবনা থাকে না অতএব. উপাসনার সম্ভব 
বসিয়াই হয় ॥*॥ ধ্যানাচ্চ ॥ ৮ ॥ ধ্যানের দ্বারা উপাপন। হয় সে ধান 


(১১) 


বিশেষ মতে না বসিলে হইতে পারে নাই ॥ ৮ ॥ অচলত্বং চাপেক্ষ্য ॥ ৯1 
বেদে কহিয়াছেন পৃথিবীর ন্যায় ধ্যান করিবেক আনতএব উপাসনার কালে 
চঞ্চল না হইবেক বেদের এই তাশুপর্ধ্য সেই অচঞ্চল হওয়া আসনের 
অপেক্ষা রাখে ॥ ৯ ॥ ন্মরস্তি চ॥ ১০ ॥ স্থৃতিতেও উপবিষ্ট ছুইয়! উপাসন। 

করিবেক এমত কথন আছে॥ ১০ ॥ ব্রহ্োপাসনাতে তীর্ঘাদ্ির অপেক্ষা 
রাখে এমত নহে ॥ যত্রেকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ্চ॥ ১১॥ যে স্থানে চিত্তের 
ধৈর্য হয় সেই স্থানে উপাসনা! করিবেক তীর্থাদির নিয়ম নাই যে হেতু 
বেদে কহিয়াছেন যে কোন স্থানে চিত্ত স্থির হয় সেই স্থানে উপাসন। 
করিবেক এ বেদে তীর্থাদের বিশেষ করিয়। নিয়ম নাই ॥ ১১॥ ব্রন্ষোপা- 
সনার সুঃমা*আছে এমত নহে ॥ আপ্রয়াণাতত্রাপি হি দৃষ্টং ॥১২। মোক্ষ 
পর্ধ্স্ত আত্মোপাসন! করিবেক জীবম্ব,স্ত হইলে পরেও ঈশ্বর উপাসনার 
ত্যাগ করিবেক না যে হেতু*বেদে মুক্তি পর্য্যন্ত এবং মুক্ত হইলেও উপাসনা 
করিবেক এমত দেখিতেছি ॥ ১২॥ বেদে কহিতেছেন ভোগে পুণ্য ক্ষয় 
আর শুভের দ্বারা পাপের বিনাশ হয় তবে জ্ঞানের দ্বারা পাপ নৰ্ট না 
হয় এমত নহে ॥ তদধিগমে উত্তরপূর্ববাঘয়োরক্লেষবিনাশৌ তদ্বাপদে- 
.শাৎ॥১৩॥ ব্রহ্ষজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে উত্তর পাঁপের সহিত জ্ঞানীর সম্বন্ধ 
হুইতে পারে নাই আর পূর্ব পাপের বিনাশ হয় যে হেতু বেদে কহিতে- 
ছেন যেমম পদ্মপত্রে জলের সম্বন্ধ না হয় সেই রূপ জ্ঞানীতে উত্তর 
পাঁপের স্পর্শ হুইতে পারে না । আর যেমন শরের তুলাতে অগ্নি মিলিত 
হইলে অতি শীন্ব দগ্ধ হয় সেই মত জ্ঞানের উদয় হইলে সকল পূর্ব পা 

পের ধ্বংস হয় ওবে, পুর্ব শ্রতিতে কহিয়াছেন যে শুভেতে পাপ ধ্বংস হুয় 
সে লৌকিকাভিপ্রায়ে কৃহিয়াছেন অথব শুভ শব্দে এখানে জ্ঞান তাৎপর্য। 
হয় ॥১৩| জ্ঞানী পাপ হইতে নির্লিপ্ত হয় কিন্ত পুর্ণ্য হইতে মুক্ত না 

হুইয়। ভোগাঁদি করেন এমত নহে ॥ ইতরস্যাপ্যেবমসংক্লেষঃ পাতে তু ॥১৪| 
ইতর অর্থাৎ পুণ্যের সম্বন্ধ পাঁপের ন্যায় জ্ঞানীর সহিত থাকে না অতএব 

দেহপাত হইলে পুণোর 'ফল যে ভোগাদি তাহা জ্ঞানী করেন নাই ॥ ১৪ ॥ 
যদ্যপি জ্ঞান প্রাপ প্ুণা উভয়ের নাশ করে তবে প্রারন্ধ কর্মের নাশ কনা 

জ্ঞান হয় এমত নুছে ॥ 'অনারন্ধকীধ্যেএব তু পূর্বে তদবুধেঃ ॥ ১৫ || প্রাবন্ধ 


(১০২) 

ব্যতিরেকে পাপ পুণ্য জ্ঞান ঘ্বারা নস্ট হয় আর প্রারন্ধ পাপ পুণ্যের 
নাশ জ্ঞানের দ্বারা নাই এই তাৎপর্য পূর্বে ছুই স্মত্রে হয় যে হেতু প্রারব্ধ 
পাপ পুণ্যের সীম। যাবৎ শরীর থাকে তাবু পর্য্যন্ত করিয়াছেন প্রার্ধ 
পপ পুণ্য তাহাকে কহি ষে পাপ পুণ্যের ভোগের জন্যে শরীর ধারণ 
হয় ॥১৫॥ সাধকের নিত্য কর্মের কোন আবশ্যক নাই এমত নহে ॥ 
অগ্নিহোত্রাদি তু তৎকার্্যাধৈব তদ্দর্শনাৎ॥ ১৬ ॥ অগ্নিহোত্রাদি নিত্য কর্ম 
অন্তঃকরণ শুদ্ধি দ্বারা জ্ঞান ফলের হেতু হয়,যে হেতু নিষ্কাম কর্মের দ্বারা 
সদখীতি হয় এমত বেদে এবং স্মৃতিতেও দৃর্ি আছে ॥ ১৬ ॥ বেদে কহি- 
তেছেন জ্ঞানী সাধু কর্ম করিবেক এখানে সাধু কর্ম হইতে নিত্য নৈমি- 
তিক কর্ম তাৎপর্য হয় এমত নহে ॥ অতোহন্যাপি হ্োকেষা মুভল্মাঃ ॥১৭॥ 
কোন শাখির! পূর্ব্বোক্ত সাধু কর্ম্নকে নিত্যাদি কর্ম হইতে অন্য কাম্য কর্ম 
কহিয়াছেন এই মত ব্যাস এবং জৈমিনি উভয়ের হয় জ্ঞানীর ক্লাম্য কর্ম 
সাধু €সবাদি- হুয় যে হেতু অন্য কামনা জ্ঞানীর নাই ॥ ১৭॥ সমুদার 
নিত্যা্ি কর্ম ভ্ঞানের কারণ হইবেক এমত নহে ॥ যদেব বিদ্যয়েতি হি॥১৮। 
যে কর্ম আত্ম বিদ্যাতে যুক্ত হয় সেই জ্ঞানের কারণ হয় যে হেতু বেদে 
এই রূপ কহিয়াছেন ॥ ১৮ ॥ প্রারন্ধ কর্মের কদাপি নাশ না হয় এমত, 
নহে ॥ ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বা, সংপদ্যতে ॥ ১৯ ॥ ইতর অর্থাৎ সঞ্চিত 
ভিন্ন পাপ পুণ্য ভোগের দ্বারা নাশ করিয়! জ্ঞানী ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন ষে 
হেতু প্রারনধ কর্মের বিনাশ ভোগ বিনা হইতে পারে নাই"॥ ১৯॥ ইতি 
চতুর্থাধ্যায়ে প্রথমঃ পাদঃ ॥ 


(১৩) 


ওঁ তৎসৎ ॥ সমবায় কারণেতে কার্য্যের লয় হয় যেমন পৃথিবীতে ঘট 
লীন হইতেছে কিন্তু বেদে কহেন বাক্য মনেতে লব হয় অথচ মন বাক্যের 
সমবায় কারণ নহে তাহার উত্তর এই ॥ বাঙান্সি দর্শনাৎ শব্দাচ্চ ॥ ১॥ 
বাক্য অর্থাৎ বাক্যের বৃত্তি মনেতে লয় হয় যদ্যপিও'মন বাক্যের সমবায় 
কারণ নহে যেমন অগ্নির সমবায় কারণ জল না হয় তত্রাপিও অগ্নির বৃত্তি 
অর্থাৎ দহন শক্তি জলেতে লয়কে পায় এই রূপ বেদে কৃহিয়াছেন ॥১॥ 
অতএব চ সর্ব্বাণ্যন্ ॥ ২॥ সমবায় কারণ ব্যতিরেকে লয় দর্শনের দ্বারা 
নিশ্চয় হঈল যে চক্ষু আদি করিয়! সমুদায় ইস্রিয়ের বৃত্তি দনেতে লয়কে 
পায় যদ্যপিও চক্ষু প্রভৃতি আপন আপন সমবায়েতে লীন হয়েন ॥ ২॥ 
এখন ম্ছনর প্ৃত্তির লয় স্থানের বিবরণ করিতেছেন || তশ্বানঃ প্রাণে উত্ত- 
রাৎ॥ ৩ ॥ সর্কেন্িয়ের বৃত্তির লয় স্থান যেমন তাহার রত্তি প্রাণে 
লয়কে পায় যে হেতু তাহার পর শ্রতিতে কহিয়াছেন যে মন প্রাণেতে 
আর প্রাণ তেজেতে লীন হয় ॥ ৩।। তেজে প্রাণের লয় হয় এমত নহে ॥ 
সোহধ্যক্ষে তছুপগমাদিত্যঃ ॥ ৪ ॥ সেই প্রাণ অধ্যক্ষে অর্থাৎ জীবেতে 
লয়কে পায় যে হেতু জীবেতে মৃত্যুকালে প্রাণের গমন এবং জীবেতে মন 
আদি সকল ইন্জ্রিয়ের অবস্থিতি বেদে কহিয়াছেন 181 এইরূপে পূর্ব শ্রুতি 
যাহাতে প্রাণের লয় তেজেতে কহিয়াছেন তাহার সিদ্ধান্ত করিতেছেন ॥ 
ভূতেষু ততশ্রতে:0৫। প্রাণের লয় পঞ্চভুতে হয় যে হেতু বেদে কহিতেছেন 
অতএব তেজ বিশিক্ট জীবেতে সাক্ষাৎ প্রাণের লয় হয় জীবের উপাধি 
রূপ তেজেতে ঘে প্রাণের লয় কহিয়াছেন সে পরম্পরা! সম্বন্ধে হয় ॥ ৫ ॥ 
নৈকম্মিন্‌ দর্শয়তি ছি ॥ ৬॥ কেবল জীবের উপাধি রূপ তেজেতে 
প্রাণের লয় হয় এমত নহে যেহেতু প্রাণের লয় পরম্পরাতে পৃথিবী আদি 
পঞ্চভূতে হয় এমত শ্রতি ও স্মৃতি দেখাইতেছেন ৬ সঁগুণ উপাসকের 
উদ্ধ গমনে নিগুণ উপাঁসক হইতে বিশেয় আছে এমত নহে ॥ সমান! চা- 
স্ত্যুপক্রমাদমৃতত্বানুপোষ্য ॥ ৭॥ আস্থতি অর্থাৎ দেবযান মার্গ তাহার 
আরম্ত পধ্যন্ত সর্ণ এবং নিগুণ উপাসকের উর্ধ গমন সমান হয় এবং 
অমৃতত্ব অর্থাশুব্রক্ষম লোক প্রাপ্তি ও সমান হয়। কিন্তু সগুণ* উপাঁসকের 
বর্গ প্রান্তি হয় না! যে হেতু রাগাদি তাহার সগ্ুণ উপায়নাতে দগ হইতে 


( ১০৪) 
পারে না ॥91॥ বেদে কহছিতেছেন যে লিঙ্গ দেহ পরমেশ্বরেতে লয়কে 
পায় অতএব মরিলেই সকলের লিঙ্গ শরীর ব্রদ্ষেতে লীন হয় এমত নহে॥ 
তদাপীতেঃ সংসারব্যপদেশাৎ ॥ ৮ ॥ এ লিঙ্গ শরীর নির্বাণ মুক্তি পর্যন্ত 
থাকে যে হেতু বেদে 'কহিতেছেন যে সগুণ উপাসকের পুর্ধবার জন্ম হয় 
তবে যে শ্রুতিতে কহিয়াছেন যে লিঙ্গ শরীর মৃত্যু মাত্র ব্রন্মেতে লীন হয় 
তাহার তাুপধ্য এই যে মৃত্যুর পরে ন্ুষুপ্তির ন্যায় পরমাত্মাতে লয়কে 
পায় ॥৮॥ লিঙ্গ শরীরের দৃ্টি না হয় তাছার কারণ এই ॥ স্মকষান্ত প্র- 
মাণতশ্চ তখোপলন্ধেঃ ॥ ৯॥ লিঙ্গ শরীর প্রমাণের দ্বারা ত্রসরেণুর ন্যায় 
সুক্ষম এবং স্বরূপেতেও চক্ষুর ন্যায় স্থক্ষন হয় যে হেতু বেদেতে লিঙ্গ শরী- 
রকে এমত সক্ষম করিয়! কহিয়াছেন যে নাড়ীর দ্বারা তাহার 1নঃজরণ হয়। 
তবে লিঙ্গ শরীর দৃ্টি গোচর না হয় ইহার কারণ এই যে তাহার স্বরূপ 
প্রকট নহে ॥ ৯॥॥ নোপমর্দেনাতঃ ॥ ১০॥॥ লিঙ্গ শরীর অতি সক্ষম হয় 
এই হেতু স্থ.ল দেহের মর্্দনেতে লিঙ্গ দেহের মার্্দন হয় না ॥ ১*॥ লিঙ্গ 
শরীর প্রমাণের দ্বারা স্থাপন করিতেছেন ॥ অস্যৈব চোঁপপত্তেরেষ উদ্মা ॥ 
১১॥ লিঙ্গ শরীরের উম্মার দ্বারা স্বংল শরীরের উল্মা উপলব্ধি হয় যে 
হেতু লিঙ্গ শরীরের অভাবে স্থল শরীরে উদ্মা থাকে না এই যুক্তির দ্বারা, 
লিঙ্গ দেহের স্থাপন হইতেছে ॥ ১১.॥ পর ল্মত্রে বাদীর মতে প্রতিবাদী 
আপত্তি করিতেছে ॥ প্রতিবেধাদিতি চেন্ন শারীরাঁৎ ॥ ১২ ॥ বার্দী কহে যে 
বেদে কহিতেছেন জ্ঞানীর ইন্দ্রিয় সকল দেহ হইন্ে উদ্ধ" গমন ন! করে 
এই নিষেধের দ্বারা উপলদ্ধি হইতেছে যে জ্ঞানী ভিন্নের ইন্দ্রিয় সকল দেহ 
হইতে উর্ধ গমন করেন প্রতিবাদী কহে এমত নহে যে হেতু বেদ্রে কহেন 
যাহারা অকাম ব্যক্তি হয় তাহা হইতে ইন্দ্রিয়েরা উর্ধ গমন করেন না 
অতএব অকাম হওয়! জীবের ধর্ন্ম দেহের ধর্ম নহে । এখানে দীব হইতে 
জ্ঞানীর ইন্দ্রিয় সকলের উর্ধ গমন নিষেধের দ্বারা উপলব্ধি হয় যে জ্ঞানী 
ভিন্নের জীব হইতে ইন্দ্রিয় সকল উর্ধ গমন করেন ॥ ১২ ॥ এখন সিদ্ধান্ত 
বাদীর মতকে স্থাপন করিতেছেন ॥ স্পম্টোহোকেষাং ॥ ১৩ ॥ কাৰরা 
স্পন্ট কহেন যে জ্ানীর ইন্রিয় সকল দেহ হইতে নিষ্ক মণকরে না কিন্ত 
দেছেতেই লীন হয়। অতএব জ্ঞানীর দেহ হইতে ই্জিয়ের উর্ গমনের 


(১০৫) 
নিষেধের দ্বার! জ্ঞানী ভিগ্রের দেহ হইতে ইন্দ্রিয় উর্ধ গমন করেন এমত 
নিশ্চয় হইতেছে কিন্তু জীব হইতে ইন্্রিয়ের উদ্ধ গমন না হয়। তবে 
পুর্বব ্রতিতে যেখানে কহিয়াছেন যে যাহারা. অকাম ব্যক্তি হয় তাহ 
হইতে ইন্দ্রিয় উদ্ধ গমন করেন নাই সেখানে তাহা হইতে, ইন্্িয় উদ্ধ 
গমন করে নাই অর্থাৎ তাহার দেহ হইতে উদ্ধ গমন করেনা এই তাত" 
পধ্য হয় ॥ ১৩॥ স্মধ্যতে চ॥ ১৪॥ স্থৃতিতেও কহিতেছেন যে জ্ঞানীর 
উত্ক্রমণ নাই অতএব দেবতারাও জ্ঞানীর উৎক্রমণ জানেন নাই ॥ ১৪ ॥ 
বেদে কহিতেছেন যে পঞ্চদশ কলা অর্থাৎ দশ ইন্দ্রিয় আর পাঁচ তন্বাত্র 
গন্ধ রস রূপ স্পর্শ শব্দ এই পোনর আপন আপন উৎপত্তি স্থানে মৃত্যু 
কলে লীনু হর কিন্তু জ্ঞানীর কিন্বা জ্ঞানীর এমত এই শ্রতিতে বিশেষ 
নাই অতএব জ্ঞান হইলে পরেও ইন্দ্রিয় সকল আপনার আপনার উৎপত্তি 
স্থানে লীন হইবেক এমত নহে ॥ তানি পরে তথা হাহ ॥ ১৫॥ জ্ঞানীর 
ইঞ্জিয়াদি সকল পরপ্রন্ে লীন হয় যে হেতু বেদে এই রূপ কহিয়াছেন তবে 
যে পুর্বে লর শ্রুতি কছিলে সে অক্ঞানী পর হয় এই বিবেচনায় মে যাহা 
হইতে উৎপন্্র হয় তাহাতেই লয়কে পায় ॥ ১৫॥ জ্ঞানী ব্রদ্ধেতে লয়কে 
পায় সে লয় প্রাপ্তি অনিত্য এমত নহে ॥ অবিভাগোবচনাত॥ ১৬ ॥ ব্রন্গেতে 
গে লীন হয় তাহার পুবরাম্ধ বিভাগ অর্থাৎ বিচ্ছেদ ব্রহ্ম হইতে হয় না 
যেহেতু বেদ বাকা আছে যেব্রক্দে লীন হইলে নাম রূপ থাকে না সে 
ব্যক্তি অমৃত অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বরূপ হয় ॥ ১৬॥ সকল জীবের নিঃসরণ শরীর 
হইতে হয় অতএন্ব এক নাড়ী হইতে সকলের নিঃসরণ হয় এমত নহে ॥ 
তদোকোগ্রস্বলনং তত্প্রকাশিতদ্বারোবিদ্যাসামর্থ্যাৎ তৎশেষগত্যনুস্থৃতি-॥ 
যোগাচ্চ হার্দধীনুগৃহীতঃ শতাধিকয়া ॥ ১৭॥ তদোঁকো৷ অর্থাৎ হৃদয়ে যে 
জীবের স্থান হয় সেস্থান জীবের নিঃসরণ সময় অত্যন্ত শ্রত্্লিত হইয়! 
উঠে সেই তেজ হইতে যে কোন চক্ষু কর্ণাদি নাড়ীর দ্বার প্রকাশকে পায় 
দেই নাড়ী হইতে সকল জীবের নিঃসরণ হয় তাহার মধ্যে অন্তর্যামীর 
অন্ুগৃহীত যাহারা তাহাদের জীব শতাধিকা অর্থাৎ বরহ্ধরন্ধ। হইতে নিঃ সরণ 
করে যেহেতু ব্রহ্ম বিদ্যার এই সামর্থ্য তাহার হর, হুইতে নিঃসরণ হওয়া 
শেষ ফল হয় এমত শাস্ত্রে কহিয়াছেন ॥ ১৭ ॥ নাড়ীতে, স্মষ্য্ের ঝুশ্ি। 
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সম্ভব নাই অতএব নাড়ীর দ্বার হইতে অন্ধকারে জীব নিঃসরণ করে এমত 
নহে ॥ রশ্ম্যনূসারী ॥ ১৮৭॥ বেদে কছেন ষে প্র্য্যের সহজ কিরণ সকল 
নাড়ীতে ব্যাপক হইয় থাকে সেই রশ্ির প্রকাশ হুইতে জীবের নিঃসরণ 
হয় অতএব জীব-স্ু্ধ্ট রশ্মির অনুগত হইয়! নিঃসরণ করেন ॥ ১৮ ॥ নিশি 
নেতি চেন্ন সন্বন্ধস্য যাবদ্দেহভাবিত্বাৎ দর্শয়তি চ॥১৯॥ রাত্রিতে সুর্ধ্য প্রকাশ 
থাকেন না অতএব নাড়ীতে সে কালে স্ুর্ধ্য রশ্মির অভাব হয় এমত নহে 
যে হেতু যাবৎ দেহ থাকে তাবৎ উম্মার দ্বারা স্্য্য রশ্মির সম্ভাবন। দিবা 
রাত্রি নাড়ীতে আছে বেদেও কহিত্তেছেন যাব শরীর আছে তাবৎ নাড়ী 
এবং সুর্য রশ্মির বিয়োগ না হয় ॥ ১৯ ॥ ভীম্ষের ন্যায় জ্ঞানীর উত্তরায়ণে 
মৃত্যু আবশ্যক হয় এমত নহে ॥ অতশ্চায়নেপি দক্ষিণে ॥২০॥- দুক্ষিণায়নে 
জ্ঞানীর মৃত্যু হইলে সুষুন্ার দ্বারা জীব নিঃসরণ হইয়৷ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয় তবে 
ভীগ্মের উত্তরায়ণ পর্য্যস্ত অপেক্ষা করা এ লোক শিক্ষার্থ হয় যে হেতু 
জ্ঞানীর উত্তরায়ণে মৃত্যু উত্তম হয় ॥২০। যোগিনঃ প্রতি চ ল্মর্ধ্যতে ম্মার্তে 
চৈতে॥ ২১॥ স্মৃতিতে কথিত যে শুক্লরুষ্ণ দুই গতি সে কর্ম্ম যোগির প্রতি 
বিধান হয় যে হেতু যোগী শব্দে সেই ম্থৃতিতে তাহার বিশেষণ কহিয়াছেন 
কিন্ত ব্রহ্ম উপাসকের সর্ধ্বকালে ব্রহ্ম প্রাপ্তি এমত তাহার পর স্মৃতিতে 
কহেন অতএব জ্ঞানীর যে কোন কালে মৃত্যু হইলেও উত্তরায়ণ মৃত্যু ফল 
প্রাপ্ত হয় ॥২১) ইতি চতুর্থাধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ 
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ও ততসৎ ॥ এক বেদে কহেন যে উপাসকেরা মৃত্যুর পরে তেজ পথকে 
প্রাপ্ত হয়েন অন্য শ্রর্ঘতি কহিতেছেন উপাসকেক্স স্র্যা দ্বার হুইয়! যান 
অতএব ব্রহ্ম লোক গমনের নানা পথ হয় এমত.নহে ॥ অর্চিরাদিন! তৎ- 
প্রথিতেঃ ॥ ১॥ পঞ্চা্সিবিদ্যাতে বেদে কহিয়াছেন'ষে কেন এ উপাসন! 
করে সে তেজ পথের দ্বারা যায় অতএব ব্রন্ষমোপাসক এবং অন্যোপাসক 
উভয়ের তেজ পথের দ্বারা গমনের খ্যাতি আছে তবে শষ্য দ্বার হইতে 
গমন যে শ্র্তিতে কহেন সে তেজ পথের বিশেষণ মাত্র হয় ॥ ১॥ কৌষী- 
তকীতে কহেন যে উপাঁসক' অগ্নি লোক বায়ু লোক এবং বরুণ লোককে 
যায় ছান্দোগ্যে কহেন্ যে প্রথমত তেজ পথকে প্রাপ্ত হয়েন পশ্চাৎ দিবা 
পশ্চাৎ পৌর্ণমাসী পশ্চাৎ ছয় মাস উত্তরায়ণ পশ্চাৎ জন্বৎসর পশ্চাঁৎ 
সুর্যের দ্বারা যান অতএব ছুই শ্রুতি এক্য করিবার নিমিত্ত কৌধীতকীতে 
যে বায়ুলোক কহিয়াছেন তাহা ছান্দোগ্যের তেজ পথের পর স্বীকার 
করিতে হইবেক এমত নহে ॥ বায়ূশব্দাদবিশেষবিশেষাভ্যাং ॥ ২ ॥ কৌধী- 
তকীতে উক্ত যে বায়ু লোক তাহাকে ছান্দোগ্যের সম্বৎসরের পরে স্বীকার 
করিতে হুইবেক যে হেতু কৌধীতকীতে কাহার পর কে হয় এমত বিশেষ 
নাই আর বৃহদারণ্যে বিশেষণ আছে কারণ এই ব্ৃহদারণ্যে কহিয়াছেন যে 
বায়ুর পর স্থ্য্যকে যায় ॥২॥ কৌধীতকীতে বরুণাঁদি লোক যাহা কহি- 
য়াছেন তাহীর বিবরণ এই ॥ তড়িতোইধি বরুণঃ সম্বন্ধাৎ ॥৩॥ কৌধীত- 
কীতে যে বরুণ লোক কহিয়াছেন সে তড়িৎ লোকের উপর ষে হেতু জল 
সহিত মেঘ স্বরূপ বরুণের তড়িৎ লোকের উপরেই সম্বন্ধের সম্ভাবন। 
হয় ॥৩॥ তেজ পথাদি যাহার ক্রম কহ গেল সে সকল কেবল পঞ্চ 
চিন না হয় এবং উপাসকের ভোগ স্থান না হয় ॥ আতিবাহিকান্তল্লিঙ্কাৎ ॥ 
৪॥ অর্চিরাঁদি আতিবাহিক হয়েন অর্থাৎ ব্রক্মলোককে প্রাপ্ত করান যে 
হেতু পর শ্রণতিতে কহিতেছেন ,যে অমানব পুরুষ তড়িৎ লোক হইতে 
ব্্ম লোককে প্রাপ্ত করানু এই প্রাপণের বোধক শব্দ বেদে আছে ॥ ৪ ॥ 
অর্চিরাদের চৈতনা নাই অতএব সে সকল হুইতে অন্যের চালন হুইতে 
পারে নাই এমত নহে ॥ উতয়ব্যামোহাঁৎ তৃৎসিদ্ধে; ॥ ৫ ॥ স্থল দেহ 

রহিত জীবের ইঙ্জিয় কাধ্য থাকে নাই এবং অর্সিরাদের চৈতন্য খ্বীকার 


(১০৮ ) 
না করিলে উভয়ের গমনের সামর্থ্য হইতে পারে না অতএব অর্টিরাদের 
চৈতন্য অঙ্গীকার করিতে হুইবেক ॥ ৫॥ কোন স্থান হইতে অমানৰ 
পুরুষ জীবকে লইয়া যান.তাহার বিবরণ কহিতেছেন ॥ বৈচ্যুতেনৈব তত- 
স্ততশ্রুতেঃ ॥৬॥ বিদ্যুৎ লোকস্থিত যে অমানব পুরুষ তিহে! বিদ্যুৎ 
লোকের উর্ ব্রক্ষলোক পর্য্যস্ত জীবকে লইয়া যান এই রূপ বেদেতে শ্রবণ 
হইতেছে গমনের ক্রম এই । প্রথম রশ্মি পশ্চাৎ অগ্নি পঞ্চাৎ অহ পম্চাৎ 
পৌর্ণমাসী পশ্চাঁ উত্তরায়ণ পশ্চাৎ সম্বগুসর পশ্চাৎ বায়ু পশ্চাৎ স্্য্য 
পশ্চাৎ চন্দ্র পশ্চাৎ তড়িৎ পশ্চাৎ বরুণ পশ্চাৎ ইন্দ্র পশ্চাঁৎ প্রজাপতি 
ইহার পর বরুণ লোক হইতে অমানব পুরুষ জীবকে উর্ধ গমন করান ॥৬1 
তখন কি প্রাপ্তব্য হয় তাহা কহিতেছেন ॥ কার্ধ্যং বাদরিরস্য গত্যুপণাত্তেঃ॥4 
কার্ধ্য ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মাকে এই সকল গমনের পর উপাঁসকের! প্রাপ্ত হয়েন 
বাদরি আচার্যের এই মত যেহেতু ব্রহ্গা প্রাপ্তব্য হয়েন এমত বেদে প্রসিদ্ধ 
আছে ॥৭॥ বিশেধিতত্বাচ্চ ॥৮॥ ব্রহ্ম লোককে অমানব পুক্রষ লইয়া 
যায় এমত বিশেষণ বেদে আছে অতএব ব্রন্ষা প্র।প্তব্য হয়েন ॥ ৮ ॥ সামী 
প্যাত্ত, তদ্ধযপদেশঃ ॥ ৯॥ ব্রহ্মার প্রাপ্তির পর ব্রহ্ম প্রাপ্তির সন্নিকট হয় 
এই নিমিত্ত কোথাও ব্রহ্গার প্রাপ্তিকে ব্রহ্ম গ্রাপ্তি করিয়া কহিয়াছেন ॥৯৷ 
কার্ধ্যাতায়ে তদধাক্ষেণ সহিতঃ পরমভিধানাঁৎ ॥১০॥ ব্রহ্ম লোকের বিনাশ 
হইলে পর ব্রহ্ম লোকের অধ্যক্ষ অর্থাৎ তাহার প্রভু ষে ব্রহ্মা তাহার 
সহিত পরত্রঙ্গে লয়কে পায় যে হেতু বেদে এই রূপ কহিয়াছেন ॥ ১০ ॥ 
স্ৃতেশ্চ ॥ ১১॥ স্থৃতিতেও এই রূপ কহিয়াছেন ॥ ১১ পরং জৈমিনিমু” 
*থ্যত্বাৎ ॥ ১২॥ জৈমিনি কহেন পরব্রক্ষতে লয়কে.পাইবেক যে হেতু ব্রন 
শব্দ যেখাঁনে নপুংসক হয় সেখানে পরর্র্ধ প্রতিপাদ্য হয়েন জৈমিনির 
এ মত পূর্ব দূত্রের দ্বারা অর্থাৎ কার্ধ্যং বাদরিরস্য গত্যুপপ্ণত্তেঃ খণ্ডিত 
হইয়াছে ॥ ১২॥ দর্শনাচ্চি ॥ ১৩॥ উপাসনার দ্বারা উদ্ধী গমন করিয়া 
মুক্তিকে পায় এই শ্রর্ণতি দৃষ্ট হইতেছে মুক্তির প্রাপ্তি পরর্রঙ্গ বিনা ইয় 
নাই অতএর পরত্রন্ধ প্রাপ্তব্য হইয়াছেন এই জৈমিনির মতকে সামীপ্যাৎ 
আর স্মৃতেন্চ ইতি ছুই ক্ুত্রের দ্বারা খণ্ডন কর! গিয়াছে ॥ ১৩॥ নচ 
কার্চে প্রতিপত্বাতিসন্ধিঃ ॥১৪॥ বেদে কহেন প্রক্জাপূতির সভা এবং গৃহ 


(১৯৯) 

পাঁইব এমত প্রাপ্তির অভিসন্ধি অর্থাৎ সঙ্কণ্পের দ্বারা ব্রহ্গ! প্রাপ্তবা হয়েন 
এমত কহিতে পারিবে না৷ যে হেতু ঁ শ্রুতির পান ব্রহ্ম প্রকরণে হুইয়াছে 
অতএব পুর্ব্ব রতি হইতে ব্রহ্ম তাঁৎপর্ধ্য হয়েন ,এই জৈমিনির মত কিন্তু 
ব্যাসের তাঁৎপর্ধ্য এই যে পূর্ব শ্রুতির ব্রহ্ম প্রকরণে স্তত্তি *নিমিত্ত পাঠ 
হইয়াছে বস্তুত ব্রহ্ম! প্রথমত প্রাপ্তব্য হয়েন ॥ ১৪॥ প্রাপ্তব্যের নিরূপণ 
করিয়া গমন কর্তার নিরূপণ করিতেছেন ॥ অপ্রতীকালগ্বন্যবরয়তীতি বাদ- 
রায়ণউ ওয়থাদোষাত্তৎক্রতুশ্চ 1১৫ ॥ অবয়ব উপাসক ভিন্ন যে উপাসক 
তাহাকে অমানব পুক্ুষ ব্রহ্ম প্রাপ্ত করেন এই ব্যাসের মত হয় যে হেতু 
প্রতীকের উপাসনুখন্তে এবং ব্রন্গের উপাসনাতে যদ্দি উভয়েতেই ব্রহ্ম 
প্রাপ্তি হয় তবে প্রতেদ থাকে না তাহার কারণ এই যে যাহার প্রতি শ্রদ্ধা 
করে সেই তাহাকে পায় এই যে ন্যায় তাহা মূর্তি পুজা করিয়া পাইলে 
অসিদ্ধ হয় এবং বেদেও কহিয়াছেন যে যে কামনা! উদ্দেশ করিয়া ক্রু 
অর্থাৎ যজ্ঞ করে সে মেই ফলকে পাঁয় ॥ ১৫ ॥ বিশেষঞ্চ দর্শয়তি ॥ ১৬ ॥ 
নাম বিশিষ্ট ঘট পটাদি হইতে বাক্যের বিশেব বেদে কহিতেছেন অতএব 
মূর্তিতে ব্রহ্ম উপাসনা হইতে বাঁকো মনে ব্রহ্ম উপাসনা উত্তম হয় ॥ ১৬ ॥ 
ইতি চতুর্থাধায়ে তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ 


সম 9 বিধ্দ 


( ১১ ) 


ওঁতৎসৎ ॥ দি কহ ঈশ্বরের জন সকল তীহার কার্যের নিমিতে প্রকট 
হয়েন অতএব প্রকট হওনের পূর্বে তাহারদ্দের ব্রহ্ম প্রাপ্তি ছিল না 
অন্যথা প্রকট হইতে কিরূপে পারিতেন এমত কহিতে পারিবে না ॥ 
সম্পদ্যাবির্ভাবুঃ.স্বেন'শব্দাৎ ॥১। সাক্ষাৎ পরমাত্বাকে সম্পন্ন অর্থাৎ প্রাপ্ত 
হুইয়াও ভগবৎ সাধন নিমিত্ত ভগবানের জন সকল ব্রদ্গ স্বরূপ হইয়া 
আবির্ভাব হয়েন যে হেতু বেদেতে কহিতেছেন ॥ ১॥ যদি কহ যে কালে 
ভগবানের জন সকল আবির্ভাব হয়েন তৎ্কালে তাহারা আপনাকে ব্রহ্গ 
হুইতে পৃথক দেখেন অতএব তাহাদ্দের মুক্তির অবস্থা আর থাকে না এ- 
মত নহে॥ মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ ॥২॥ ভাগব জন সকল নিশ্চিত মুক্ত সর্বদা 
হয়েন যে হেতু সাক্ষাৎ ব্রহ্মভ্ঞান তাহাদ্দের প্রকট অপ্রকট ছুই অবস্থাতে 
আছে ॥২॥ ছান্দোগ্যেতে কহিতেছেন যে জীব পরজ্যোতি প্রাপ্ূ হইয়] 
মুক্ত হয় অতএব জ্যোতি প্রাপ্তির নাম মুক্তি হয় ব্রহ্ম প্রাপ্তির "নাম মুক্তি 
নয় এমত নহে ॥ আত্ম! প্রকরণাৎ ॥ ৩ ॥ পরং জ্যোতি শব্দ এখানে যে 
বেদে কহিতেছেন তাহা হইতে আত্ম! তাৎপর্য্য হয় মে হেতু এ শ্রুতি ব্রহ্ম 
প্রকরণে পঠিত হইয়াছে ॥ ৩॥ মুক্ত সকল বর্ম হইতে পৃথক হইয়! 
অবস্থিতি এবং আনন্দ ভোগাদি করেন এমত নহে ॥ অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ॥ 
৪॥ অবিভাগ রূপে অর্থাৎ ব্রদ্দের সহিত একা রূপে অবস্থিতি এবং 
আনন্দ ভোগ মুক্ত সকলে করেন যে হেতু বেদে দৃষ্ট হইতেছে যে যাহা 
যাহ ব্রহ্ম অনুভব করেন সেই সকল অনুভব মুক্তের! দেহ ত্যাগ করিয়া 
করেন ॥ ৪ ॥ শাস্ত্রে কহিতেছেন যে দেহ, আর ইন্িয়* এবং স্থুখ ছুষ্খ 
'রহিত যে মুক্ত ব্যক্তি তাহার! অপ্রাক্কৃত ভোগ ফরেন অতএব. ইন্রয়াদি 
রহিত হুইয়। মুক্তের ভোগ কি রূপে সংগত হয় তাহার উত্তর এই ॥ 
'ব্রাঙ্ে্ণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ ॥ ৫ ॥ স্বগ্রকাশ ব্রঙ্গ ম্বরূ্ণ হইয়া মুক্ত 
সকল অবস্থিতি এবং ভোগাদি করেন জৈমিনিও কহিয়াছেন যে হেতু বেদে 
কহেন যে মুক্তের অবস্থিতি ব্রঙ্ষে হয় আর এই শরীরকে ত্যাগ করিয়া 
ুক্ত ব্যক্তি ্রহ্ধকে প্রাপ্ত হইয়া ব্রদ্ম স্বরূপকে দেখেন আর শুনেন ॥ ৫ ॥ 
চিতি তস্থাত্রৈণ তদাত্তবকত্বার্িত্যৌডুলোমিঃ ॥ ৬ ॥ জীব 'অস্প জ্ঞাতা৷ শর্ষ 
সর্ব্ব জাতা ইহার অণ্প শব্দ আর সর্ব্ব শব্দ দুই শব্দকে.ত্যাগ দিলে জ্গাতা 


(১১১) 
মাত্র থাকে অতএব জ্ঞান মাত্রের দ্বার জীব তরদ্ম স্বরূপ হয় &ঁ ওঁড়ুলে।- 
মির মত ॥৬॥ এবমপ্ুযুপন্যাসাৎ পুর্ববভাবাদবিরোধূং বাদরায়ণঃ ॥ ৭॥ এই 
ওডুলোমির মত পূর্বোক্ত জৈমিনির মতের সহিত বিরোধ নাই ব্যাস 
কহিতেছেন যে হেতু জৈমিনিও মুক্ত জীবের রদ্মেরতসহিত, এঁক্য করিয়া 
কহিয়াছেন ॥ ৭॥ মুক্ত ব্যক্তিরা যে ভোগ করেন দে ভোর্গ' লৌকিক সাধ 
নের অপেক্ষা রাখে অতএব মুক্তেরা ভোগেতে লৌকিক সাধনের সাপেক্ষ 
হয়েন এমত নহে ॥ সংক্কপ্পান্দেব তু ততশ্রুতে5 ॥ ৮ ॥ কেবল সংস্কষ্পের 
ঘ্বারাতেই যুক্তের ভোগাদি হয় বহিঃসাধনের অপেক্ষা থাকে না যে হেতু 
বেদে কহিয়াছেন যে্ংস্কণ্প মাত্র জ্ঞানীর পিভৃলোক উত্থান করেন ॥৮॥ 
অতএব চানন্যীধিপতিঃ ॥ ৯॥ মুক্তের ইন্দ্রিয়াদি নাই কেবল সংস্কপ্পের 
দ্বারা সকল সিদ্ধ হয় অতএব তাহাদ্দের আত্মা ব্যতিরেকে অন্য অধিপতি 
নাই অর্থাঞ্চ ইন্জিয় সকলের 'অধিষ্ঠাতা যে সকল দেবতা! তাহারা মুক্তের 
অধিপতি না হয়েন ॥৯॥ যুক্ত হইলে পরে দেহ থাকে কি না ইহার 
বিচার করিতেছেন ॥ অভাবং বাদরিরাহ হ্েবং ॥ ১০ ॥ বাদরি কহিয়াছেন 
যে মুক্ত হইলে পর দেহাদির অভাব হয় এইমত নৈয়ায়িকের মতের সহিত 
এক্য হয় যে হেতু ন্যায় মতে কহেন যে ছয় ইন্ছিয় আর বূপাদি ইন্দ্রিয় 
বিষয় ছয় এবং ছয় রূপাঁদি বিষয়ের জ্ঞান,আর সুখ ছুষ্খ আর শরীর এই 
একুইশ প্রকীর সামশ্রী মুক্তি হইলে নিব্বত্তিকে পায় ॥১০॥ ভাবং জৈমিনি- 
বিকপ্পামননাৎ ॥১১। মুক্ত হইলেও দেহ থাকে এই জৈমিনির মত যেহেতু 
বেদে বিকপ্প করিয়া মুক্তের অবস্থা কহিয়াছেন তথাহি মুক্ত ব্যক্তি এক 
- হয়েন তিন হয়েন মুক্ত 'ব্যক্তি ত্রহ্মকে দৃ্ি এবং শ্রবণ করেন জ্যোতি 
স্বরূপে এবং চিৎস্বব্ধপে অথব! অচিৎ স্বরূপে নিতা স্বরূপে অথবা অনিত্য 
স্বরূপে খান্ধেন এবং আনন্দ বিশিল্ট হয়েন ॥ ১১। দ্বাদশাহ্বছ্ুভয়বিধং বা- 
দরায়ণোইতঃ ॥ ১২ ॥ বেদে কোন স্থানে কহিয়াছেন যে মুক্তের দেহ থাকে 
কোথাও কহেন দেহ থাকে নাই এই বিকম্প শ্রবণের দ্বারা বাদরারণ 
কহিয়াছেন যে মুক্ত" হইলে দেহ থাকে এবং দেহ না থাকে উভয় প্রকার 
মুক্তের ইচ্ছা! ম্মতে হয় যেমত এক শ্রুতি বাদশাহ শব্দ যজ্তকে হেন অন্য 
অর্তি দিবস সমূহকে কহেন ॥১২॥ তন্বতাবে সন্ধ্যবন্ধুপপত্তেঃ ॥ ১৩ ॥, স্বপ্পে 


(১১২) র্‌ 


খেমন শরীর না থাকিলে পরেও জীব সকল ভোগ করে সেই মত শরীর 
না! থাকিলেও মুক্ত ব্যক্তির ভোগ সিদ্ধ হয় ॥ ১৩ ॥ ভাবে জাগ্রদ্ধৎ ॥ ১৪ ॥ 
মুক্ত লোক দেহ বিশিষ্ট যখন হয়েন তখন জাগ্রৎ ব্যক্তি যেমন বিষয় 
ভোগ করে সেই রগ ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেন ॥ ১৪ ॥ মুক্ত ব্যক্তির ঈশ্বর 
হইতে কোন বিশেষ নাই এমত নছে। প্রদীপবদাবেশস্তথাহি দর্শরতি ॥১৫। 
প্রদ্দীপের যেমন প্রকাশের দ্বারা গৃহেতে ব্যাপ্তি হয় স্বরূপের দ্বারা হয় না 
সেই রূপ মুক্তদিগের প্রকাশ রূপে সর্বত্র আবেশ অর্থাৎ ব্যাপ্তি হয় ঈশ্ব- 
রের প্রকাশ এবং স্বরূপ উভয়ের দ্বারা সর্বত্র ব্যাপ্তি হয় এই বিশেষ শ্রুতি 
দেখাইতেছেন ॥১৫॥ বেদে কহিতেছেন স্বর্গেতে কোন ভূয় নাই অতএব স্বর্গ 
স্থখে আর মুক্তি স্থখে কোন বিশেষ নাই এমত নহে ॥ স্বাপ/য়সম্পত্ত্যোর- 
ন্যতরাপেক্ষমাবিষ্কৃতং হি॥ ১৬॥ আপনাতে লয়কে পাওয়া অর্থাৎ স্যুপ্তি 
কালে আর আঁপনাতে মিলিত হওয়া! অর্থাৎ মোক্ষ সময়ে ছুষ্খ রহিত যে 
স্থখ তাহার প্রাপ্তি হয় আর স্বর্গের সুখ ছুষ্খ মিশ্রিত হয় অতএব মুক্তিতে 
আর স্বর্গেতে বিশেষ আছে যে হেতু এই রূপ বেদেতে প্রকট করিয়াছেন ॥ 
১৬॥ বেদে কহেন মুক্ত সকল কামন! পাইয়া বরহ্গ স্বরূপ হয়েন আর 
মনের দ্বার জগৎ দেখেন এবং বিহার করেন অতএব ঈশ্বরের ন্যায় সং- 
কণ্পের দ্বারা মুক্ত সকল জগতের কর্তা হয়েন এমত নহে ॥ জগদ্ধযাপার- 
বর্জং প্রকরণাঁদসন্নিহিতত্বাচ্চ ॥ ১৭ ॥ নারদাদি মুক্ত সকলের ইচ্ছার দ্বারা 
শরীর ধারণ হইয়াও জগতের কর্তৃত্ব নাই কেবল ঈশ্বরের উপাসনা মাত্র 
যে হেতু বেদে সৃষ্টি প্রকরণে রা ঈশ্বর জগতের সৃষ্টি 
কর্তা হয়েন আর ঈশ্বরের সমুদায় শক্তির সন্ধান মুক্ত সকলেতে নাই এবং 
মুদিগ্যের স্থা্টি করিবার ইচ্ছাও নাই ॥ ১৭॥ প্রত্যক্ষোপদেশাদিতি চে- 
রাধিকারিকমগুরলস্থোক্তেঃ॥ ১৮॥ বেদে কহেন মুক্তকে সকল (দেবতা পূজা 
দেন আর মুক্ত স্বর্গের রাজা হয়েন এই প্রত্যক্ষ শ্রুতির উপদেশের দ্বারা 
মুক্ত সকলের সমুদায় এশ্বরধ্য আছে এমত বোধ হয় অতএব মুক্ত ব্যক্তিরা 
স্থন্ডি করিতে সমর্থ হয়েন এমত নহে যে হেতু আধিকারিক অর্থাৎ জীব 
তাহার মগুলে অর্থাৎ হুদয়ে স্থিত যে পরমাত্মা তাহারি ্থ্টির নিমিত্ত 
মায়াকে অবলম্বন করা আর সগুণ হইয়া স্থ্টি করা ইহার উক্তি বেদে 


(১১৩ ) 

আছে মুক্তদিগ্যের মায় সম্বন্ধ নাই যে হেতু তাহাদ্দের স্থানটি করিবার ইচ্ছ! 
নাই ॥ ১৮॥ ঈশ্বর কেবল সগুণ হয়েন অর্থাৎ কৃষ্টি কতৃত্ব গুণ বিশিষ্ট 
হয়েন নিগুণ না হয়েন এমত নহে॥ বিকারাবর্তি চ তথ হি স্থিতিমাহ॥১৯॥ 
কৃষ্ট্যাদি বিকারে না থাকেন এমত নিগুণ ঈশ্বরের স্বরূপু»হয় এই রূপ 
সগুণ নিণ্ডণ উপাসকের ক্রমেতে ঈশ্বরের সপ্ুণ নিগুণ স্বন্ধপেতে স্থিতি 
অর্থাৎ প্রাপ্তি হয় শাস্ত্রে এই রূপ কহিয়াছেন ॥ ১৯ ॥ দর্শয়তু শ্চৈবং প্রত্য- 
ক্ষান্থমানে ॥ ২০ ॥ প্রত্যক্ষ অর্থাৎ শ্রুতি অনুমান অর্থাৎ স্মৃতি এই দুই 
এই সগুণ নিগুণ স্বরূপ এবং'মুক্তদের ঈশ্বরেতে স্থিতি অনেক স্থানে দেখা- 
ইতেছেন ॥ ২০ ॥ »্োগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ ॥ ২১॥ বেদে কনিতেছেন ফে 
মুক্ত জীব সকল এই রূপ আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া! জন্ম মরণ এবং 
রদ্ধি হাস হইতে রহিত হয়েন এবং ষথেহ্টাচার ভোগাদি করেন অতএব 
ভোগ মাধ্েতে মুক্তের ঈশ্বরের সহিত সাম্য হয় স্থানটি কর্তৃত্থে সাম্য নহে 
যে হেতু জগৎ করিবার সংকল্প তাহাদ্দের নাই আর জগতের কর্ত। হই- 
বার জন্যে ঈশ্বরের উপাসনা করেন নাই ॥ ২১॥ মুক্তদিগ্যের পুনরাবৃত্তি 
নাই তাহাই স্পৰ্ট কহিতেছেন ॥ অনারত্তিঃ শব্দাৎ অনারত্তিঃ শব্দাৎ ॥২২। 
বেদে কহেন যে মুক্তের পুনরারত্তি নাই অতএব বেদ শব্দ দ্বারা মুক্ত 
ব্যক্তির পুবরাৰত্তি নাই এমত নিশ্চয় .হইতেছে স্মত্রের পুনরুক্তি শাস্ত্র 
সমান্তির জ্ঞাঁপক হয় ॥২২॥ ইতি চতুর্থাধ্যায়ে চতুর্থ: পাদঃ চতুর্থাধ্যায়স্চ 
সমাপ্তঃ। ইতি শ্রীকঞ্কদ্বৈপায়নাভিধানমহর্ষিবেদব্যাসপ্রোক্তজয়া খ্ত্রক্ষ সুত্রস্য 
বিৰরণৎ সমাপ্তং সমাপ্ডোয়ং বেদান্ত গ্রন্থঃ ॥ 





১৫ 


বেদাস্ত মার! 


( ১১৭) 


ওঁ ততসৎ ॥ বেদাস্তসারঃ। সমুদায় বেদ বেদাস্তাদি শীঙ্কের প্রতিপাদ্য 
পরবরহ্ষকে জানা অবশ্য কর্তব্য হইয়াছে ইহার উত্ধল্লখ বেদান্তের প্রথম 
স্মত্রে তগবান বেদব্যাস_ করিয়া শ্তি এবং শ্রচতি সম্মত বিচারের দ্বারা" 
দেখিলেন য়ে ব্রদ্ের স্বরূপ_কোনমূতে জানিতে পার!* যুঁয় 2 অর্থ( বর্গ 
কি আর ক্মন_এমত নিদর্শন হইতে পারে নু! যে হেতু শ্রতিতে কহিতে 
ছেন॥ ন চক্ষুষ গৃহাতে নাপি বাচা নান্যের্দে বৈস্তপসা কর্ম] ৰা। মুণ্ডক॥ 
অদৃষ্টো্র্টী অশ্রুতঃ শ্রোতা অস্থ.লমনণু। বৃহদারণ্যক ॥ অবাঙ্নসগো- 
চরং। অশব্দং অস্পর্শং। কঠবল্লী॥ চক্ষুর দ্বারা কিন্বা চক্ষু ভিন্ন অন্য ইন্দ্রিয় 
সকলের দ্বারাঅথবা স্ুপের দ্বারা কিন্বা শুত কর্মের দ্বারা ব্রক্ষ কি পদার্থ 
হয়েন তাহা জান যায় না। ব্রন্ম কাহার দৃষ্ট নহেন অথচ সকলকে 
দেখেন শ্রুত নেন অথচ সকল শুনেন। ব্রহ্গ স্থূল নহেন সুক্ষ নহেন। 
বাকা আরুমনের অগোঁচর হঁয়েন। শব্দাতীত এবং স্পর্শাতীত হয়েন। 
অতএব বেদব্যাস দ্বিতীয় স্যত্রে ব্রন্মের শ্বরূপ বর্ণনের প্রয়াস না করিয়া 
তটস্থ রূপে তাহার নিরূপণ করিতেছেন অর্থাৎ এক বস্তুকে অন্য বস্ত্র 
দ্বারা জানাইতেছেন যেমন স্ষ্য্যকে দিবসের নির্ণয় কর্তী করিয়া! নিরূপণ 
কর। যায় ॥ জন্মাদ্যস্য যতঃ। ২ শুত্র। ১পাদ। ১ অধ্যায়ঃ ॥ এই 
জগতের জন্ম স্থিতি.নাশ ষাহ! হইতে হয় তেঁহো ব্রচ্ম হয়েন। নানাবিধ 
আশ্প্যযান্বিতত জগৎকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি এবং এই জগতের উৎপত্তি 
স্থিতি এবং নাশ 'দেখা যাইতেছে অতএব ইহার যে কর্তা তাহাকে রঙ্গ 
শব্দে কহি যেমনস্ঘট দেখিয়া ,কুন্তকারের নির্ণয় করা যাইতেছে। শ্রুতি 
সকলো এই রূপ তটস্থ লক্ষণের দ্বারা ব্রঙ্গকে বর্ণন করেন ॥ যতোবাই-ঃ 
মানি ভূতানি জায়ন্তে। তৈত্তিরীয় ॥ যোবৈ বালাকে এতেষাঁং পুরুষাণাঁং 
কর্তা ষস্যৈত$ কর্ম্ম। কৌধীতকী ॥ যাঁহা হইতে এই সকল জগৎ উৎপন্ন 
হইতেছে হেহো ব্রহ্ম। যে এই সকল পুরুষের কর্তা আর ধাঁহার কার্ধ্য জগৎ 
হয় তেঁহো৷ ব্রহ্ম । বেদে কহেন ॥ বাঁচ! বিরূপনিত্যয়া ॥ বেদ বাকা নিত্য 
হয়েন। ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা বেদকে স্বতন্ত্র নিত্য কহিতে পারা পায় 
না কারণ এই ঘর শ্রতিতে বেদের জন্ম পুনরায় শুনা যাইতেছে খচঃ সাঁ 
মানি জক্ভিরে॥ খক দকল আর সাম সকল ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়[ছেন। 
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এবং বেদাস্তের তৃতীয় স্মত্রে বেদের কারণ ব্রক্মকে কহিয়াছেন ॥ শীস্্রয়ো- 
নিত্বাৎ ॥ ৩৪॥১॥১॥ 'শান্ত্র যেবেদ তাহারে! কারণ ব্রহ্ম হয়েন অতএব - 
জগতের কারণ ব্রহ্ম । বেদে কহেন॥ আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে। ছান্দোগ্য ॥” 
আকাশ হইতে জগতের উৎপত্তি হয় ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা আকাশ জগতের 
কারণ না হয় যেহেতু শ্রুতিতে কহিতেছেন ॥ - এতল্মাদাত্বনআকাশ: 
সন্ততঃ॥ এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হুইয়াছে॥। কারণত্বেন চাকা- 
শাদিযু যথা ব্যপদিষ্টোক্কেঃ ॥১৪॥৪॥১॥ সকলের কারণ ব্রহ্ম হয়েন 
অতএব শ্রুতির পরস্পর বিরোধ হয় না যে হেতু আকাশীদির কারণ ব্দ্ধকে 
সকল বেদে কহিয়াছেন ॥৮/অথ সর্ব্বাণি হব! ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভি- 
সংবিশস্তি ।খা। এই সকল সংসার প্রাণেতে লয়কে পায়। এই শ্রুতি বার 
প্রাণ বায়ুকে জগতের কর্তী কহিতে পারা যায় না যে হেতু বেদে কহেন॥ 
এতন্যাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ: সর্বন্দিয়াণি চ খং বায়ুর্জযোতিরাণী: পৃথিবী 
বিশ্বস্য ধারিণী ॥ ব্রহ্ম হইতে প্রাণ আর মন আর সকল ইন্দ্রিয় এবং আ- 
কাশ বায়ু জ্যোতি জল আর পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছেন ॥ তূম! সংগ্রসাদা- 
দধযুপদেশাৎ ॥ ৮ ॥২॥১॥ ভূমা শব্দ হইতেই ্রন্মই প্রতিপাদ্য হইতে- 
ছেন প্রাণ প্রতিপাদ্য হয়েন না যে হেতু প্রাণ উপদেশ শ্র্ঘতির পরে ভূম! 
শব্দ হইতে ব্রক্ষপ্রতিপন্ন হয়েন এমত বেদে উপদেশ আছে ॥ তচ্ছ রং 
জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ।মুণ্ডক॥ যাবৎ সকল জ্যোতির যে জ্যোতি 'সে জগতের 
কর্তা। এ শ্রুতি দ্বারা কোনো জ্যোতি বিশেষকে জগতের কারণ কছিতে 
পার! যায় না যে হেতু বেদে কহেন ॥ তমেৰ্‌ ভাস্তমন্ভান্তি ।মু। সকল তে 
'জন্মান্‌ সেই প্রকাশবিশিষ্ট ন্গের অনুকরণ করিতেছেন ॥ অনুকৃতেনতস্য চ 
॥২২॥৩।॥১॥ বেদে কহেন যে ব্রন্দের পশ্চাৎ স্ুর্য্যাদি দীপ্ত হয়েন অত- 
এব ব্র্মই জ্যোতি শব্দের দ্বার! প্রতিপন্ন হয়েন আর সেই ব্রুহ্গের তেজের 
দ্বারা সকলের তেজ সিদ্ধ হয় ॥ অনাদ্যনস্তং মহতঃ পরং গ্রুবং নিচাষ্য তং 
ৃত্যুুখাৎ,প্রমূচ্যতে। খক॥ আদাস্ত রহিত নিত্য স্বরূপ প্রক্কৃতি অর্থাৎ 
স্বতাৰকে জানিলে মৃত্যুহস্ত হইতে উদ্ধার পায়॥ শ্রুতি। স্কতাবএব স- 
মুত্তি্ঠতে॥ স্বভাব স্বয়ং প্রকাশ পায়। ইত্যাদি শ্রুতি, দ্বারা স্বভাবকে 
স্বতন্ত্র জগতের কর্তা কহা যায় না যে হেতু বেদে কহেন ॥ প্রুরুষান্ন পরং 


€ ১১৯) 
কিঞিৎ।কণঠ॥ আত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নাই। তমেট্বকং জানাথ।মু॥ সেই 
আত্মাকে কেবল জান॥ ঈক্ষাতের্নাশব্দং।৫0১৪১॥ শব্ডে অর্থাৎ বেদে স্বভাবের 
জগৎ কারণত্ব কহেন ন! যেহেতু স্থট্টির সঙ্কণ্প করা চৈতন্য অপেক্ষা! করে 
সেই চৈতন্য ব্রন্মের ধর্ম হয় শ্বতারেব ধর্ম চৈতন্য নহে যেহেতু স্বভাব 
জড় হয় অতএব স্বতাব স্বতস্ত্র জগৎ কারণ না হয়'॥ সৌট্যেযোহনিয়ঃ ॥ 
হে দৌম্য জগৎ কারণ অতি সুক্ষম হয়েন। ইহার দ্বারা পরমাণুর জগৎ 
কর্তৃত্ব হয় না যে হেতু পরমাণু অচৈতন্য 'আর,পূর্ব্ব লিখিত দ্ত্রের দ্বারা 
প্রমাণ হুইয়াছে যে অচৈতন্য হইতে এতাদৃশ জগতের স্থান্টি হইতে পার- 
না॥ জ্যোতিরুপসম্প্র্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে এষ আত্মা । খ॥ পরে 
জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া স্বকীয় বূপেতে জীব বিরাজ করেন ॥ গুহাং প্রবি- 
স্টৌ পরমে পরার্দে ৷ কঠ ॥ ক্ষুত্্র হৃদয়াকাশে জীব এবং পরমাত্তা প্রবেশ 
করেন। »এ সকল শ্রুতি দ্বারা জীব স্বতক্ত্র কারণ এবং অন্তর্যামি না 
হয়েন যে হেতু বেদে কহিতেছেন॥ য় আত্মনি তিষ্ঠন্‌। মাধ্যন্দিন ॥ যে ব্রহ্ম 
জীবেতে অন্তর্ধামি রূপে বাস করেন ॥ রসং হোবায়ং লব্ধ? আন্দীভবতি ॥ 
এই জীব ব্রক্ম স্থখকে পাইয়া আনন্দযুক্ত হয়েন॥ শারীরশ্চোভয়েপি হি 
ভেদেনৈনমধীয়তে ॥ ২০ ॥ ২॥১॥ জীব অন্তর্যামি না হয়েন যে হেতু কা 
এবং মাধ্যন্দিন উভয়ে ব্রহ্মা হইতে জীবকে উপাধি অবস্থাতে ভেদ করিয়! 
কহিয়াছেন ॥' যঃ পৃথিব্যাঁং তিষ্ঠন্‌ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ ।ৰ॥' 
যিনি পৃথিবীতে থাকেন এবং পৃথিবী হইতে অন্তর অথচ পৃথিবী ফাঁহাকে 
জানেন ন! এই শ্রুতি দ্বার! পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্ দেবতাকে পৃথিবীর অস্ত- 
বামি কহিতে পারা যায় না। যে হেতু বেদে কহিতেছেন ॥ এষোহস্তর্যাম্য-, 
মৃতঃ। ৰ॥ এই আত্ম। অন্তর্যামি এবং অমৃত হয়েন ॥ অন্তর্যাম্যধিদৈবাদিষু 
তদ্ধর্মব্যপদেশাৎ ॥ ১৮ ॥ ২॥১।॥ বেদে অধিদৈবাদি ধাক্য সকলেতে 
্ক্মই অন্তর্ধামি হয়েন যে হেতু অমৃতাদি বিশেষণেতে অন্তর্যামীর বর্ণন 
বেদে দেখিতেছি ॥ অসৌ বা আিত্যঃ ॥ ইত্যাদি অনেক শ্রুতি স্র্য্যের 
মাহাত্ম্য কহেন ইহার দ্বারা র্ধ্যকে জগৎ কারণ কহিতে পারা-যায় না যে 
হেতু শ্রণতিতে “কহেন ॥ যআদিত্যে তিষ্ঠন্‌ আদিত্যাদস্তরঃ। ব্ব॥ যিনি 
ুর্য্যেতে অন্তর্যামিরূপে থাকেন তিনি ক্্ধ্য হইতে ভিন্ন হয়েন ॥ তেদবয- 
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পদেশীচ্চান্যঃ॥ ২১ ১॥ ১॥  স্ু্য্যাত্তর্ধামি পুরুষ হ্্য্য হইতে ভিন্ন 
হয়েন যে হেতু হ্র্য্যের লিত স্ষ্ধ্যাত্তর্যামির ভেদ কথন বেদে আছে । এই 
রূপ জগতের কর্তা করিয়া নান! দেবতার স্থানে স্থানে বেদে বর্ণন আছে 
ইহাতে তাহাদের সাক্ষাৎ জগৎ কারণত্ব না হয় যে হেতু বেদে পুনঃ পুনঃ 
প্রতিজ্ঞা করিতেছেন ঈঁপঠির্ধ্র বেদা যৎ পদমামনস্তি॥ সকল বেদ এককে 
কহেন অতএব্‌ এক ভিন্ন অনেক কর্তা হইলে বেদের প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হয় 
আর বেদে কছেন যে ॥ একমেবাদ্ধিতীয়ং ব্রহ্ম । কট ॥ ব্রহ্ম এক দ্বিতীয় 
রহিত হয়েন ॥ নান্যোইতোস্তি দ্ধ ৷ র॥ ব্রহ্ম বিনা আর কেহ ঈক্ষণ 
কর্তা না হয় ॥ নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। বব ॥ সংসারে ত্ন্ম বিনা অপর কেহ 
নাই॥ তে যাস্তরা তথ্বক্দ। চা॥ নাম রূপের ভিন্ন ্ধ হয়েন মাম 
রূপে ব্যাকরবাণি। ছা ॥ যাব নাম রূপ জন্য হয়। এই রূপভূরি 
শ্রুতি দ্লারা যে কেহ নামরূপ বিশিস্ট তাহারা নিত্য এবং ল্গগৎ কর্তী 
না হয় এমত প্রমাণ হইতেছে বেদেতে নানা দেবতাকে এবং অন্ন মন 
আকাশ চতুষ্পাদ দাস কিতব ইত্যাদির স্থানে স্থানে ব্ক্ম কথন দেখিতেছি ॥ 
শ্রুতি । চতুস্পাৎ কচিৎ কচি ষোড়শকলঃ | খ ॥ কোথায় ব্রদ্ম চতুপ্পাদ 
কোথায় ষোড়শ কলা হয়েন ॥ মনো! বরন্গেত্যুপাসীত ॥ মন ব্রহ্ম হয়েন এই 
উপাননা করিবে ॥ কং ব্রক্ষখং, ব্রহ্ম । র॥ ব্রহ্গ কস্বরূপ এবং খ-স্বরূপ 
হয়েন ॥ ব্রন্গ দাঁসা ব্রহ্ম কিতবাঃ। অথর্ব ॥ ব্রহ্ম দাস সকল' এবং কিতব 
সকল হয়েন। এবং ব্র্ষকে জগৎ স্বরূপে রূপক করিয়া বর্ণন করিয়া- 
ছেন & অগ্িমূর্্ধা চক্ষৃষী চন্ন্য্যো। ইত্যাদি মুণ্ডক ॥ অগ্নি ব্রন্ষের মস্তক 
,আর ছুই চক্ষু চন্র সধ্য হয়েন। আর হৃদয়ের স্ষুত্রোকাশ করিয়া ব্রহ্মকে 
বর্ণন করিয়াছেন ॥ দহরোহন্মিনস্তরাকাশে ৷ ছা! ॥ অণীয়ান্‌ ব্রীহের্ষবাদ্ধা। 
ছা ॥ ত্রীছি এবং যব হইতেও ব্রহ্গ ক্ষুদ্র হয়েন। এই সকল নানা! রূপে 
এবং নানা নামে কহিবাতে এ সকল বস্ত স্বতন্ত্র ব্রহ্ম না হয়েন॥ অনেন 
সর্ধগতত্বমায়ামশব্দেভ্যঃ ॥ ৩৮ ॥॥২॥ ৩1 বেদে কছেন ব্রহ্ম আকা- 
শের ন্যায় সর্বগত হয়েন &ঁ সকল শ্ররত হইতে ত্রচ্ষের ব্যাপকন্ 
বরণন দবারা'ব্ন্ধের স্ববগতত প্রতিপন্ন হইতেছে। শ্রতি॥ সর্ব খল্নিং 
্রক্ম , তদাত্মমিদং সর্ববং। ছা ॥ যাবৎ সংসার ব্রহ্মময় হতেন ॥ সর্ব্র- 
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ধন্ধঃ সর্বারসঃ1 ছ। ॥ ব্রক্ম সকল গন্ধ এবং সকল রস হয়েন অতএব 
নানা বস্তুকে এবং নান! দেবতাকে ব্রহ্ধত্ব আরোপণ ক্রিয়া ব্রন্ম কহিবাতে 
বঙ্গের সর্ব্ব ব্যাপিত্ব প্রতিপন্ন হয় ।৮মান। বস্ত্র স্বতৃত্র বর্ত্ব প্রতিপন্ন হয় 
না সকল দেবতার এবং সকল বস্ত্র পৃথক পৃথক ব্রন্ষত্ব শ্বীকুটুর করিলে 
বেদের প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হয় এবং এই জগতের অস্টা অনেককে মানিতে 
হয় ইহা! বুদ্ধির এবং বেদের বিরুদ্ধ মত হয় ॥ ন স্থানতোপি পরস্যোভয়- 
লিঙ্গং সর্বত্র হি ॥ ১১॥ ২॥৩। দেহ এবং দেহের আধেয় এই ছুই হইতে 
ভিন্ন ষে পরব্রক্ম তেহে! নান! প্রকার হয়েন না৷ যে হেতু বেদে সর্বত্র 
ব্্ষকে নির্বিশেষ করিয়]এক কহিয়াছেন।॥ ক্ুতিঃ। একমেবাদ্ধিতীয়ং ব্রহ্ষ ॥ 
আহ হি তম্বাত্রং [১৬ ॥ ২॥ ৩॥ বেদে চৈতন্য মাত্র করিয়া ব্রক্মকে কহি- 
ঘাছেন 1৮অযমাত্বানস্তরোবাহাঃ কৃৎস্ প্রজ্ঞানঘনএব ।রা। এই আত্মা অস্ত- 
বহিঃ কেৰলষ্চৈতন্যময় হয়েন ॥" দশ্য়িতি চাথোহ্পি চ ম্মর্য্যতে ॥১৭২/৩। 
বেদে ব্রহ্কে মবিশেষ করিয় কহিয়৷ পশ্চা অথ শব্দ অবধি আর্ত 
করিয়া কহিয়াছেন॥ নেতি নেতি।ব্ব॥ যাহ! পূর্র্ব কহিয়াছি সে 
বাস্তবিক না! হয় ব্রহ্ম কোনমতে সবিশেষ হইতে পারেন না এবং স্থৃতি- 
তেও এই রূপ কহিয়াছেন॥ অরূপবদেব ছি তত্প্রধানত্বাৎ ॥১৪॥ ২॥ ৩॥ 
বন্ধ নিশ্চয় রূপ বিশিষ্ট না হয়েন যে হেতু সকল শ্র্তিতে ব্রন্গের নিণ্ুণ- 
কে প্রধান করিয়া কহিয়াছেন ॥ তত সদাসীৎ। ছা ॥ শ্রুতিঃ। অপানি- 
পাদোষবনোগ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ সশৃণোত্যকর্ণঃ। ইত্যাদি ॥ ব্রন্ষের পা 
বাই অথচ গমন ধরেন হস্ত নই অথচ গ্রহণ করেন চক্ষু নাই অথচ 
দ্খেন কর্ণ নাই অথচ শুনেন ॥ শ্রুতি । ন চাস্য কমশ্চিৎ জনিতা। ॥ আত্মার 
কেহ জনক নাই 1*শোরণীয়ান্‌ মহতো মহীয়ান্‌॥ আত্মা কষুত্্র হইতে- 
 কষত্শ্রেষ্ঠ ভ্রইতেও অেষ্ঠ হয়েন ॥ অস্থূল মনণু॥ ব্রদ্ষাস্থল নহেন 
সক্ষম নহেন। যদি কহ ত্রহ্গকে সর্বব্যাপী করিয়া এই সকল নানা প্রকার 
পরস্পর বিপরীত বিশেষণের দ্বারা কি রূপে কহা যায়। তাহার উত্তর ॥ 
গাত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্ট হি ॥ ২৮ ॥ ১॥ ২॥ আত্মাতে সর্ব্ব প্রকার বিচিত্র 
1ক্তিআছে॥ বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণঃ। শ্বেতাশ্বতর ॥ এভাবানস্য ' 
[হিমা। ছা ॥ এই বূপ ব্রঙ্গের মহিমা জানিবে অর্থাৎ যাহা! অন্োর 
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অসাধ্য হয় তাহ! পরমাত্বার অসাধ্য নহে বসন্ত পরমাত্মা অচিস্তনীয় 
সর্ব্ব শক্তিমান্‌ হয়েনৎ আর দেবতারা স্থানে স্থানে আপনাকে জগতের 
কারণ এবং উপাস্য করিয়া কহিয়াছেন সে আপনাতে ব্রদ্ধের আরোপণ 
করিয়া কহমাত্র 1 শাস্রদৃন্ট্যা ভূপদেশোবামদেবৰত ॥ ৩* ॥ ১॥ ১॥ ইজ 
আপনাকে উপীন্য করিয়া! যে উপদেশ করেন সে আপনাতে ব্রচ্ধের আরো- 
পণ করিয়া কহিয়াছেন স্বতন্ত্র রূপে কহেন নাই যেমন বামদেব দেবতা না 
হইয়া ব্রজ্জাতিমানী হইয়া! আপনাকে জগতের কর্তা করিয়া কহিয়াছেন ॥ 
বামদেবশ্রতিঃ। অহং মন্থুরভবং পৃর্ধ্যশ্চেতি | ₹ ॥ বামদেব আপনাকে 
ব্রহ্ম দৃর্টিতে কহিতেছেন আমি মু হইয়াছি আহি স্ঘ্যহইয়াছি। এই 
রূপ প্রতোক ব্যক্তি আপনাতে ব্রন্মের আরোপণ করিয়া ব্রহ্ম রূপে আপ- 
নাকে চিস্তন এবং বর্ণন করিবার অধিকার রাখেন ॥ শ্রতি। তত্মসি ॥ 
সেই পরমাত্মা ভূমি হও ॥ এ স্বস্বা অহমন্মি। ইত্যাদি ॥* হে ভগবান 
যে তুমি সে আমি হই | ম্মৃরতি। অহং দেৰোন চান্যোহন্যি ব্রক্ষৈবান্মি ন 
শোকভাক্‌। সচ্চিদানন্দরূপোন্মি নিত্যযুক্তম্বভাববান্‌॥ আমি অন্য 
নহি দেব স্বরূপ হই লাক্ষাৎ শোক রহিত ব্রন্ম আমি হই সঙ্চিদানদ্দ 
স্বরূপ নিত্য মুক্ত আমি হই। ইত্যাদি বাক্যের অধিকারী সকলেই হয়েন 
এ নিমিত্তে তাহারদিশ্যে জগতের শ্বতস্ত্র কারণ এবং উপাস্য করিয়। শ্বী- 
কার কর! যায় না। ব্রজ্জ জগতের নিমিত্ত কারণ হুয়েন" যেন ঘটের 
নিমিত্ত কারণ কুস্তকার হয় এবং উপাদান কারণ হয়েন যেমন সত্য. রজ্জ,- 
তে যখন ভ্রম দ্বারা সর্প জ্ঞান হয় তখন সেই মিথ! সর্পের উপাদান 
কারণ সেই রজ্জ, হইয়া! থাকে অর্থাৎ সেই রজ্জ,কে সর্পাকারে দেখা যায় 
আর যেমন মৃত্তিকা ঘটের উপাদান কারণ হয় অর্থাৎ ঘটাকারে মৃত্তিকার 
প্রত্যক্ষ হয় ॥ প্রব্কৃতিষ্ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টাত্তান্থরোধাৎ ॥ ২৩1৮৪ ॥১॥ ব্রহ্ধ 
জগতের দিমিত্ত কারণ হয়েন এবং প্রক্কতি অর্থাৎ উপাদান কারণ হয়েন 
ষে হেতু বেদে প্রতিজ্ঞ করিয়াছেন এক জ্ঞানের দ্বার সকলের জ্ঞান হয় 
আর দৃ্ীস্ত দিয়াছেম যে এক মৃৎপিও জ্ঞানের দ্বার! যাবৎ মৃত্তিকার জ্ঞান 
হয় এদৃষ্টাত্ত তবে সিদ্ধ হুয় যদি জগৎ ব্রন্মময় হয় আর ব্রদ্ম ঈক্ষণের দ্বারা 
জগত স্থ্টি করিয়াছেন এষত বেদে কছেন অতএবু এই শ্রতি সকলের 
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অনুরোধে ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত কারণ এবং উপাদান কারণ হয়েন। শ্রুতি । 
সোহকাময়ত ৰহু স্যাং॥ ব্রন্ম চাহিলেন আমি অনেকচ্ছই । ইত্যাদি শ্রুতির 
দ্বার প্রমাণ হইতেছে যে ব্রহ্ম আত্ম সন্কণ্পের দ্বারা, আপনি আব্রক্ষস্তশ্ 
পর্য্স্ত নাম রূপের আশ্রয় হইতেছেন যেমন মরীচিক। অর্থাৎ স্ধ্যান্ুকালে 
সুর্যের রশ্মিতে যে জল দেখা ঘায় সেই জলের আশ্রয় স্্য্যের রশ্মি হয় 
বস্তৃত সে মিথ্যা জল সত্য রূপ তেজকে আশ্রয় করিয়া সত্যের ন্যায় 
দেখায় সেই রূপ মিথ্যা নাম রূপময় জগৎ ব্রন্ধের আশ্রয়ে সত্য বপে 
প্রকাঁশ পায় ॥ বাঁচারন্তণং বিকারো নামধেয়ং। শ্র্তি ॥ নাম আর রূপ 
যাহা দেখহ দে সকল কথন মাত্র বস্তত ব্রহ্ম সত্য হয়েন অতএব নশ্বর 
নাম কূপের কোনে “মতে স্বতন্ত্র বহ্বত্ব স্বীকার কর! যাইতে পারে না ॥ 
কষ্ণএব পরোদেবস্তং ধ্যায়ে ॥ কৃষ্ণই পরম দেবত1 হয়েন তাহার ধ্যান 
করিবেক ॥ ত্তান্বকং যজাঁমহে ॥ * মহাদেবের উদ্দেশে আমরা জন করি ॥ 
আদিত্যমুপান্মহে ॥ আদিত্যকে উপাসনা করি ॥ পুনরেব বরুণং পিতরমুপ- 
সসার॥ পুবর্ধবার পিভ্‌ রূপ বরুণকে উপাসনা! করিলাম ॥ তংমামায়ুর- 
মৃতমুপাস্ব ৷ বায়ুবচন ॥ সেই আয়ু আর অমৃত স্বরূপ আমাকে উপাসন! 
কর তমেব প্রাদেশমাত্রং বৈশ্বানরমুপান্তে ॥ সেই প্রাদেশ অর্থাৎ বিগৎ 
প্রমাণ অগ্নির উপাসনা যে করে ॥ মনোব্রন্েত্যুপাসীত ॥ মন ব্রন্ম হয়েন 
তাহার উপাসন্ন করিবেক ॥ উদ্লীথমুপাসীত ॥ উদদীথের উপাসনা! করি- 
বেক। ইত্যাদি নানা দেবতার এবং নানা. বস্তর উপাসনার প্রয়োগের 
দ্বারা এই সকল উপ্দীন। মুখ্য না হয় ইহার তাৎপর্য এই ব্রন্মোপাসনাতে 
যাহাদের প্রবৃত্তি নাই তাহাদের নান উপাসনাতে অধিকার হয় যে হেতু. 
বক্ষ স্মত্রে এরং বেদে কহিতেছেন ॥ ভাক্তং ৰা. অনাত্সববিত্বাৎ তথাহি দর্শ- 
যতি ॥৭॥১।৩॥ শ্রুতিতে যে জীবকে দেবতার অন্ন করিয়! কহিয়া- 
ছেন সে ভাক্ত হয় অর্থাৎ সাক্ষাৎ অন্ন না হইয়। দেবতার ভোগের সামগ্রী 
সেই জীব হয় এই তাৎপর্য মাত্র যে' হেতু যাহার আত্মজ্ঞান'না হয় সে 
অস্নের ন্যায় তু্টি জন্মাইবার দ্বারা দেবতার ভোগে আইদে ইহার কারণ 
এই যে শ্রুতিতে এইু রূপ কছিতেছেন ॥ যোইন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যো- 
ইসাবন্যোহমন্মীতি ন সবেদ যথা পশুরেবং সদেষানাং | ₹ ॥ যে ব্রদ্ম ভিন্ 
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অন্য দেবতার উপাসনা করে আর কহে এই দেবতা অন্য এবং আমি অন্য 
উপাস্মউপাসক রূপে হই সে অজ্ঞান ব্যক্তি দেবতাদের পশু মাত্র হয় ॥ 
সর্ব্ববেদাস্তপ্রত্যয়শ্োদনাদ্যবিশেষাৎ 1 ১॥ ৩ ॥৩। সকল বেদের 
নির্ণয় রূপন্্যে উপাসন! সে এক হয় যে হেতু বেদে এক আত্মার উপাস- 
নার বিধি আছে আর ব্রক্ষ পরমাত্বা ইত্যাদি শব্দের ভের্দ নাই ॥ আতত্ৈ- 
বোঁপাসীত॥ ₹ ॥ কেবল আত্মার উপাসনা' করিবেক ॥ তমেবৈকং জানথ 
আত্মানমন্যাবাচোবিমুঞ্চথ । কঠ ॥ সেই যে আত্মা কেবল তাহাকে জান 
অন্য বাক্য ত্যাগ করহ॥ দর্শনীচচ ॥ ৬৬ ॥ ৩ ॥ ৩॥ বেদে, দৃষ্ট হইতেছে 
যে ব্রক্ষোপাসনা ব্যতিরেক অন্যোপাসনা করিবেফ। শ্র্ণতি। আ্মৈবেদং 
নিত্যদোপাসনং স্যাৎ নান্যৎ কিঞ্চিৎ সমুপাসীত ধীরঃ ॥ এই যে আত্ম! 
কেবল তাহার উপাজনা করিবেক কোন অন্য বস্তর উপাসনা জ্ঞানবান 
লোকের বর্তব্য না হয় ॥ “ভীর বেদাস্তে 'দৃষ্ট হইতেছে ॥ তনুপর্ধ্যপি বাদ- 
রায়ণঃ সম্ভবাৎ || ২৬1| ৩॥১॥ মন্ুুষ্যের উপর এবং দ্নেবতাদের উপর 
্রহ্ম বিদ্যার অধিকার আছে বাদরায়ণ কহিতেছেন যে হেতু বৈরাগ্যের 
সম্ভাবনা! যেমন মনুষ্যে আছে সেই রূপ বৈরাগ্যের সম্ভাবনা! দেবতাতেও 
হয়॥ তদ্যোযোদেবানাং প্রত্যবুধ্যত সএতদভবৎ তথর্যাণাং তথামন্যাণাং 1 
বব॥ দেবতাদের মধ্যে খধিদের মধ্যে মন্থষ্যেদের মধ্যে যে কেহ ব্রহ্মজ্ঞান 
বিশিষ্ট হয়েন তেঁহো ব্রহ্ম হয়েন। /অতএব ব্রঙ্দের উপাঞ্সনায় মনুষ্যের 
এবং যেবতাদের দুলযাধিকার হয় /বরঞফ অঙ্যোপানক যে ব্য দে দেব- 
তার পুজ্য হয়েন এমত শ্রতিতে কহিতেছেন ॥ সর্বেঘ্মৈ দেবাবলিমাহ- 
রস্তি।ছা॥ সকল দেবতার ব্রহ্ষগ্ান বিশিঝের পুজা করেনা সেই ব্রন্মের 
উপাসন। কি রূপে করিবেক তাহার বিবরণ কহিতেছেন ॥ শ্রুতি । আত্মাবা 
অরে দ্রন্টব্যঃ শোতব্যোমস্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যঃ। আম্মাকে সাক্ষাৎ 
কার করিবেক শ্রবণ করিবেক এবংচিস্তন করিবেক এবং ধ্যান করিতে ইচ্ছা 
করিবেক॥ »'সহরারধযস্তরবিধিঃ পক্ষে ভূৃতীয়ুং তদ্বতো বিধ্যাদিবৎ ॥ ৪৭ 
৪ ॥৩॥ ব্রন্ষের শ্রবণ মনন ধ্যান করিবার ইচ্ছা এই তিন ব্রহ্ম দর্শনের 
অর্থাত ব্রহ্ম প্রাপ্তির সহায় হয় এবং তরঙ্গ প্রাপ্তির বিধির অন্তঃপাতী বিধি 
হন্ধ অতএব শ্রবণ মননাদি অবশ্য জ্ঞানীর কর্তব্য তৃতীয় বিধি অর্থাৎ 
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ধ্যানের ইচ্ছা! যে পর্যযস্তব্রচ্ষ প্রাপ্তি না হয় তাবৎ কর্তব্য যেমন দর্শযাগের 
অন্তঃপাতী অগ্যাধান বিধি হয় পৃথক নছে। ব্রচ্ম শ্রবণ কর্তব্য অর্থাৎ 
্রহ্ধ প্রতিপাদক শাস্ত্রের শ্রবণ বর্তব্য হয়। ম্নন অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রতিপাদক 
বাক্যার্থের চিন্তা! কর! । নিদিধ্যাসন ব্রন্মের সান্মদৎকারের ইচ্ছা করা ।৮: 
অর্থাৎ ঘট পটাদি যে ব্রচ্ধের সত্ত। দ্বারা প্রত্যক্ষ হইতেছে সেই সত্তাতে 
চিত্তনিবেশ করিবার ইচ্ছা করা পশ্চাৎ অভ্যাস দ্বারা সেই'সত্তাকে সাক্ষা- 
কার করিবেক আব্ত্তিরসকুদধুপদেশাৎ ॥ ১॥ ১॥ ৪ ॥ সাধনেতে আ- 
বৃত্তি অর্থাৎ অভ্যাস পুনঃ পুনঃ কর্তব্য হয় যে হেতু শ্রবণাদির উপদেশ 
বেদে পুনঃ পুনঃ দেখিতেছি। আপ্রয়াণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টং ॥ ১২ ॥ ১1৪1 
মোক্ষ পর্যস্ত আত্মার উপাসনা করিবেক জীবন্ব,স্ত হইলে পরেও আত্মার 
উপাসন৷ ত্যাগ করিবেক না । যে হেতু বেদে এই রূপ দেখিতেছি॥ শ্রুতি । 
সর্বদৈলমুপাসীত যাবদ্ধিমুক্তিঃ॥ মুক্তি পর্যত্ত সর্বদা আত্মার উপাসনা 
করিবেক ॥ মুক্তাঅপি হেনমুপাসতে ॥ জীবস্ব,ক্ত হইলেও উপাসন! করি- 
বেক ॥ শমদমাছ্যুপেতঃ স্যাৎ তথাপি তু তথ্িধেস্তদঙ্গ তয় তেষামবশ্যম্- 
স্টেয়ত্বাৎ ॥ ২৭॥৪॥৩॥ জ্ঞানের অস্তরঙ্গ করিয়। শমদমাদের বিধান 
বেদে আছে। অতএব শমদমাদের অনুষ্ঠান অবশ্য কর্তব্য এই হেতু 
্রহ্মজ্ঞান হইলে পরেও শমদমাদি বিশিষ্ট থাকিরেক। শম। মনের নিগ্রহ। 
দম। বহিরিক্ড্িয়ের নিগ্রহ । অর্থাৎ মনের এবং বহিরিন্দ্রিয়ের বশে থাকি- 
বেক না বরঞ্চ মন এবং ইন্দ্রিয়কে আপন বশে রাখিবেক। আদি শব্দে 
বিবেক আর* বৈরাগ্যাদি বিবেক ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা ইত্যাকার 
বিচার। বৈরাগ্য.বিধয় হুইতে প্রীতি ত্যাগ । অতএব ব্রহ্ম উপাসক শুম- 
দমাদিতে যত্বব করিবেক। ব্রন্মোপাসনা যেমন মুক্তি ফল দেন সেই রূপ 
সকল অন্ন্য ফল'প্রদান করেন ॥ পুরুষার্থোইতঃশব্দাদিতি বাদরায়ণঃ ॥১ ॥ 
৪॥৩॥ আত্ম বিদ্যা হইতে সকল পুক্রষার্থ সিদ্ধ হয় বেদে কহিতেছেন 
ব্যাসের এই মত ॥ শ্রতি। আত্মানং চিন্তয়েৎ তৃতিকামঃ ত্রহ্ষবিঘ দৈব 
তবতি। মু॥ ত্র্বর্যের আকাজ্ষিত আত্মার উপাসনা করিবেক। যে 
রহ্জ্ঞান বিশিষ্ট সে বর্গ স্বরূপ হয়। স্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুততিষ্ঠস্তি। 
ছা বর্জ্ঞানীর সঙ্ষপ্প মাত্র পিতুলোক উদ্থান করেন ॥ সর্কেন্মৈ দে- 
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বাবলিমাহরস্তি । তৈ ॥” বরহ্ধভ্ঞানীকে সকল দেবতা পুজা' করেন ॥ ন স- 
পুনরাবর্ততে ন সপ্ুুনরাবর্ততে। ছা ॥ ব্রঙ্গজ্ঞানীর পুনরারতি অর্থাৎ 
পুনর্জস্ব কদাপি নাই। যতির যে রূপ ব্রদ্মবিদ্যায় অধিকার সেই রূপ 
উত্তম গৃহস্থেরো অধিকার হয়। কৃৎন্নভাবাত্তু গৃহিণোপসংহারঃ ॥ ৪৮ ॥ 
৪॥৩॥ সকল কর্মে এবং সমাধিতে উত্তম গৃহস্থের অধিকার হয়। 
অতএব পূর্বোক্ত দর্শন শ্রবণাদি বিধি গৃহস্থের প্রতি স্বীকার করিতে 
হইবেক যে হেতু বৈদে কহেন অদ্ধাধিক্য হইলে সকল উত্তম গৃহস্থ দেবতা] 
যতি তুল্য হয়েন॥ অদ্ধাধিক্যাত্ত কৃৎ্ল্াহোব গৃহিণোদেবাঃ কৃৎন্বাহ্েব 
যতয়ঃ। ছা! ॥ ্বস্ববর্ণ এবং আশ্রমের আচারের অনুষ্ঠান যদি ব্রন্মোপাসক 
করেন তবে উত্তম হয়। না করিলে পাপ নাই॥ সর্ব্বাপেক্ষা যজ্ঞাদি 
শ্রতেরশ্ববৎ ॥ ২৬ ॥ ৪ ॥ ৩॥ ' জ্ঞানের পূর্ব চিত্ত শুদ্ধির নিমিত্ত সর্ব 
কর্ম্মের অপেক্ষ। থাকে যে হেতু বেদে যজ্ঞাদিকেণচিত্ত শুদ্ধির সাধন,করির়1 
কহিয়াছের্নযেমন গৃহ প্রাপ্তি পধ্যত্ত অশ্বের অপেক্ষা করে সেই রূপ ব্রহ্ম 
নিষ্ঠ হওয়া পর্য্যন্ত কর্মের অপেক্ষা থাকে॥ স্তর চাপি তু তদ্দ.নেঃ।৩৬। 
৪॥৩॥ অন্তর! অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাচার বিনাও ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে রৈক্য প্রভৃতি 
অনাশ্রমীর ব্রহ্ষজ্তানের উৎপত্তি হইয়াছে এমত বেদে দেখিতেছি। তুল্য 
স্ত দর্শনং ॥ ৯ ॥ ৪ ॥ ৩। কোন কোন জ্ঞানীর যেমন কণ্্ম এবং জ্ঞান দুইএর 
অনুষ্ঠান দু হইতেছে সেই মত কোন কোন জ্ঞানীর কর্ম ত্যণগ দেখ! 
যায় উভয়ের প্রমাণ পরের ছুই শ্রতিতে পাওয়! যাইত্ছে। জনকো বৈদে- 
হো বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেনেজে। বল জনক জ্ঞানী বহু দক্ষিণ দিয়! যাগ 
করিয়াছেন ॥ বিদ্বাংসোইগ্িহোত্রং ন ভুহবাঞ্চক্রিরে॥ 'জ্ঞানবান সকল অগ্নি- 
হোত্র সেব। করেন নাই। যদ্যপি ব্রঙ্গোপাসকের বর্ণাশ্রম কর্দ্ানুষ্ঠানে 
এবং তাহার ত্যাগে ছুইয়েতেই সামর্থ্য আছে তত্রাপি ॥্পঅতত্তিতরজ্জ্যা- 
ঘোলিঙ্গাচ্চ ॥ ৩৯ ॥ ৪॥ ৩ ॥ অনাশ্রমী জ্ঞানী হইতে আশ্রমী জ্ঞানী শেষ্ঠ 
হয়েন যে হেতু আশ্রম বিশিষ্ট জ্ঞানীর শীঘ্র ব্রহ্ম বিদ্যাতে উপলব্ধি হয় 
বেদে কহিয়াছেন। যদ্যপিও ৰেদে কহেন ॥ এবং বিশ্লিখিলং ভক্ষয়ীত ।ছ|॥ 
্হ্মজ্ঞানী সমুদ্বায় বস্তু খাইবেন অর্থাৎ কি অস্ত্র কাহার অন্ন এমত বিচার 
করিবেন ন। তথাপি ॥ সর্ব্বান্নাহ্মতিশ্চ প্রাণাত্যযে তদ্দর্শনাৎ ॥ ২৮ 1৪ || 
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৩।॥ সর্ব প্রকার অন্নাহারের বিধি জ্ঞানীকে আপৎ কালে আছে যে হেতু 
চাক্রায়ণ খষি ছুর্ভিক্ষেতে হস্তি পাঁলকের অন্ন *খাইয়াছেন এমত বেদে 
দেখিতেছি | ব্রহ্গজ্ঞানের অনুষ্ঠানের জন্যে কোনে তীর্থের কোনে! দে- 
শের অপেক্ষা নাঁই ॥ যত্রেকাগ্রত1 তত্রাবিশেষাঁৎ 0১১ ॥ ৯। ৪ ॥ যেখানে 
চিত্তের স্থৈর্ধ্য হয় সেই স্থানে ব্রদ্মের উপাসনা করিবেক ইহাতে দেশের 
এবং তীর্থাদের নিয়ম নাই যে হেতু বেদে কহিতেছেন ॥ শ্রণতি। চিত্র স্যৈ- 
কাগ্রযসম্পাদকে দেশে উপাঁসীত ॥ *যে স্থানে চিত্ত স্থির হয় সেই স্থানে 
উপাসনা করিবেক ॥ ব্রন্ধোপাঁসকের উত্তরায়ণে এবং দক্ষিণায়নে মৃত্যু 
হইলে পৃথক ফল হয় না ॥ অতশ্চায়নেপি দক্ষিণে ২০ ॥ ২॥ ৪ ॥ দক্ষি- 
ণায়নে জ্ঞানীর মৃত্যু হইলেও সুষুক্নার দ্বারা জীব নিঃসৃত হইয়া ব্রহ্ধ প্রাপ্ত 
হয়েন॥ শ্রতি। এতমানন্দময়মাত্বীনমন্ুবিশ্য ন জায়তে নত্বিয়তে ন হৃসতে 
ন বর্ধন্ডে ইত্যাদি ॥ ভ্তাননী এই আনন্দময় আত্মাকে পাইয়৷ জন্ম মৃত্যু 
হাস বৃদ্ধি ইত্যাদি হইতে মুক্ত হয়েন ॥ ওঁ তৎসৎ ॥ অর্থাৎ স্থিতি সংহার 
স্্িকর্তা যিনি তেহে৷ সত্বা মাত্র হয়েন। বেদের প্রমাণ এবং মহর্ষির 
বিবরণ আর আচার্য্ের ব্যাখ্যা অধিক্ত বুদ্ধির বিবেচনা এ সকলেতে 
যাহার শ্রদ্ধা! নাই তাহার নিকট শান্তর এবং যুক্তি এ ছুই অক্ষম হয়েন। 
এই বেদান্ত সারের বাহুল্য এবং বিচার ফাহাদের জানিবার ইচ্ছা হয় 
তাহারা বেদাস্তের সংস্কত এবং ভাষ! বিবরণে জানিবেন। ইতি বেদাস্ত- 
সারঃ সমাপ্তঃ |, 


স্উি বি০ 


তলবকাঁর উপনিষ্চ। 
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ও ততসৎ। সামবেদের তলবকার উপনিষদের ভাঁষ! বিবরণ ভগবান" 
ভাষ্যকারের ব্যাখ্যান্থনারে করা গেল বেদেতে যে স্ব ব্যক্তির প্রামাণ্য জ্ঞান 
আছে তাহারা ইহাকে মান্য এবং গ্রাহ্য অবশ্যই করিবেন আর যাহার 
নিকট বেদ প্রমাণ নহেন তাহার সহিত স্বতরাং প্রয়োজন নাই ॥ 

ও তৎসৎ। কেনেষিতং ইত্যাদি শ্রর্তি সকল সামবেদীয় তলবকার 
শাখার নবমাধ্যায় হয়েন ইহার পূর্ব পর্ব্ধ অধ্যায়ে কর্ম এবং দেবোপাসনা 
কহিয়া এ অধ্যায়ে শুদ্ধ ব্রহ্ম তত কহিতেছেন অতএব এ অধ্যায়কে উপ- 
নিষৎ অর্থাৎ বেদ শিরোভাগ কহ যায়। এসকল শ্রুতি ব্রহ্ম পর হয়েন 
কন্ম পর নহেন। শিষ্যের প্রশ্ন গুরুর উত্তর কণ্পনা! করিয়া এ সকল 
শ্রুতিতে আস্মতন্ব কহিয়াছেন ইহার তাৎপর্ধ্য এই ষে প্রশ্ন উত্তর রূপে 
যাহা কহা! যায় তাহার অনায়াসে বোধ হয় আর দ্বিতীয় তাৎপর্য্য এই যে 
প্রশ্ন উত্তরের দ্বারা জানাইতেট্ছেন যে উপদেশ ব্যতিরেকে কেবল তর্কেতে 
রহ্ষতত্ব জানা যায় না। 

ও ততসৎ॥ কেনেধিতং পততি প্রেষিতং মনঃ কেন প্রাণঃ প্রথমঃ 'প্রেতি 
যুক্তঃ। কেনেষিতাং বাচমিমাং বদস্তি চক্ষুঃশ্রোত্রং কউ দেবো যুনক্তি ॥১। 
'কোন্‌ কর্তার ইচ্ছ। মাত্রের বারা মন নিযুক্ত হইয়া আপনার বিষয়ের প্রতি 
গমন করেন অর্থাৎ আপন বিষয়ের চিন্তা করেন। আর কোন্‌ কর্তীর 
আক্তার দ্বারা" নিধুক্ত হইরা সকল ইন্জিয়ের প্রধান যে প্রাণ বায়ু তিনি আ-. 
পন ব্যাপারে প্রবর্ত হয়েন। আর কার প্রেরিত হইয়া শব্দ-রূপ বাক্য 
নিঃসরণ হয়েন যে বাক্যকে লোকে কহিয়া থাকেন। আর কোন্‌ দীপ্তি- 
মান কর্তা চক্ষুঃ ও কর্কে উহাদের আপন আপন বিষয়েতে নিয়োগ 
করেন ॥১॥ শিষ্য এই রূপ জিজ্ঞাসা করিলে 'পরে গুরু উত্তর করিতেছেন । 
শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসোমনোযদ্বাচোহ বাচং সউ প্রাণসা প্রাণঃ চক্ষুষ- 
স্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যান্মাল্লে কাদমৃতা তবস্তি ॥ ২ ॥ তুমি ফাঁহার প্রশ্ন 
করিতেছ তিনি শ্োত্রের শ্রোত্র হয়েন এবং অন্তঃকরণের অস্তঃকরণ বাক্যের 
বাকা প্রাণের প্রাণ চক্ষুর চক্ষু হয়েন অর্থাৎ ফাহার অধিষ্ঠানে এই সকল, 
ইন্জিয় আপন আপন কার্ধ্েতে প্রবর্ত হয় তিন ব্রদ্ম হয়েন। ই হেতু 
শআোত্রাদির স্বতন্ত্র ট্রতন্য আছে এমত জ্ঞান করিবে না এই রূপে ব্রক্মকে 
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জানিয়া আর শ্রোত্রাদিতে আত্ম ভাব ত্যাগ করিয়। জ্ঞানী সকল এসংসার 
হইতে মৃত্যু হইলে পর মুক্ত হয়েন ॥ ২॥ ন তত্র চক্ষুর্গছতি নবাগ্গছতি 
নোমনোনবিঘ্মোন বিজানীমো। যখৈতদনুশিষাদন্যদেৰ তদ্ধিদিতাদথো 
অবিদিতাদধি ইতি. শুঞ্রম পূর্ক্্াং যে নম্তদ্ধযাচচক্ষিরে ॥ ৩ ॥ যেহেতু 
বক্ষ ভ্ঞানেন্দ্রির় সকলের জ্ঞানেন্জরিয় স্বরূপ হইয়াছেন এই হেতু চক্ষুঃ ত- 
হাকে দেখিতে পায়েন না বাক্য তাহাকে কহিতে পারেন না আর মন 
তাহাকে ভাবিতে পারেন ন! এবং নিশ্চয় করিতেও পারেন না অতএব 
গিষ্যকে কি প্রকারে ব্রচ্মের উপদেশ করিতে হয় তাহ! আমরা কোনমতে 
জানি না। কিন্ত বেদে এক প্রকারে উপদেশ করেন যে যাবৎ বিদ্িত 
বস্ত অর্থাৎ ষে যে বস্ত্রকে জানা যায় তাহা হইতে ভিন্ন হয়েন এবং অবি- 
দিত হইতে অর্থাৎ ঘট পটাদি হইতে ভিন্ন হইয়! ঘট পটাদিকে যে মায় 
প্রকাশ করেন সে মায়! হইতেও ভিন্ন ব্রহ্ম হয়েন। তর্ক এবং হন্ঞাদি শুভ 
কর্মের দ্বারা ব্রহ্ম জ্ঞান গোচর হয়েন ন। কিন্তু এই রূপ আচাধ্যের কথিত 
ষে বাক্য তাহার দ্বার! এক প্রকারে তাহাকে, জান। যায় ইহ! আমরা পূর্ব 
আচার্যযদের মুখে শুনিয়া আদিতেছি যে আচার্যের। আমাদিগ্যে ব্রক্ষোপ- 
দেশ করিয়াছেন ॥ ৩॥ শিষ্যের পাছে অন্য কাহাকে ব্রহ্ম করিয়! বিশ্বাস 
হয় তাহ! নিবারণের নিমিত্তে পরের পচ শ্রণতি কহিতেছেন।॥ যদ্ধাচানততয- 
দিতং যেন বাগতাদ্যতে। তদেব ব্রহ্ ত্বংবিদ্ধি, নেদং যঘিদ্বমুপাঁসতে ॥9॥ য- 
হাকে বাক্য অর্থাৎ বাগিক্িয় এবং বর্ণ আর নান প্রকার পদ ঞ্ঞেহারা 
কহিতে পারেন ন৷ আবার যিনি বাক্যকে বিশ্লেষ বিশেষ আর্থে নিযুক্ত, করেন 
তাহাকেই কেবল ব্রচ্ম করিয়া তুমি জান অন্য যে প্ররিছিন্ন ফাঁহাকে লোক 
সকল উপাসন! করেন সে ব্রন্ষ'নহে॥ ৪॥ যন্মনস! ন মন্ৃতে যেনানর্মনো- 
মতং। তদেব বর্গ সং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৫ ধান্ছাকে মন আর 
ুদ্ধির বারা লোকে সঙ্ষপ্প এবং নিশ্চয় করিতে পারেন না আর ধিনি মন 
আর বুন্ধিকে জানিতেছেন এই রূপ ন্ষজ্রানীরা! কছেন তাহাকেই কেবল 
দ্ধ করিয়া তুমি জান অন্য যে পরিছিন্ যাহাকে লোক সকল উপাসন! 
করে সে শরন্ম নহে।,৫॥ য়চ্চস্কৃষ! ন্‌ পশ্যতি, বেন চক্ষুংষি.পশ্যতি । তদেব 
দ্ধ ত্বং বিখ্ষি নেদ" যদ্দিমুপাসতে ॥৩| ফাহাকে চক্ষুদ্রার! লোকে দেখিতে 
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পায়েন না আর ধাঁহার অধিষ্ঠানেতে লোকে চক্ষু ব্রত্তকে অর্থাৎ ঘট 
পটাদি যাবদ্বস্তকে$ দেখেন তাহাকেই কেবল ব্রহ্ম,করিয়া তুমি জান অন্য 
ষে পরিছিন্ব াহাকে লোক সকল উপাসনা করে সে ব্রন্ষ নে ॥ ৬॥ যৎ 
োত্রেণ ন শুণোতি যেন আোত্রমিদং শ্রচ্তং । তদেকব্ক্ষ,তুংবিদ্ধি, নেদং : 
যুদ্িদসুপাসতে-॥ ৭॥ ষাহাকে কণেন্দরিয় দ্বারা কেহ শুনিতে পায়েন না 
'আর যিনি এই কর্ণেনরিয়কে শুনিতেছেন তাহাকেই কেবল ব্রহ্ম করিয়া 
তুমি জান অন্য যে পরিছিন্ন যাহাকে লোক সকল উপাসনা করে সে বঙ্গ 
নহে॥ ৭॥ যত প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে। তদেব বক্ষ তং 
বিদ্ধি নেদং যদিদমুপালতে ॥ ৮॥ খাঁহাকে প্রাণেক্জ্িয় দ্বারা লোকে গন্ধের 
ন্যায় গ্রহণ করিতে পারেন ন৷ আর ঘিনি দ্রাণেন্ত্িয়কে তাহার বিষয়েতে 
নিযুক্ত করেন তাহাকেই কেবল ব্রহ্ম করিয়া তুমি জান অন্য যে পরিছিন্ন 
যাহাকে লাক সকল উপাসনা করে সে ব্রহ্ম নহে ॥ ৮॥ পূর্র্ব যে উপ- 
" দেশ গুরু করিলেন তাহা হইতে পাছে শিষা এই জ্ঞান করে যে এই শরী- 
রস্থিত সোপাধি যে জীব তিনি ব্রহ্ম হয়েন এই শঙ্কা দুর করিবার নিমিত্ত 
গুরু কহিতেছেন ॥ যদি মন্যসে স্থবেদেতি দভ্রমেবাপি হুনং ত্বং বেণ্থ 
ব্রহ্ষণো রূপং ৷ যদসা ত্বং মদস্য দেবেঘথন্থ মীমাংস্যমেব তে মন্যে বিদিতং ॥ 
৯॥ আমি অর্থাৎ এই শরীরস্থিত যে আত্ম! সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হই অতএব আমি 
হন্দর রূপে ব্রক্ষকে জানিলাম এমত যদি তুমি মনে কর তবে তুমি ব্রহ্ 
স্বর্ূপের অতি অল্প জানিলে। আপনাতে পরিছিন্ন করিয়া যে তুমি ত্রন্মের 
স্বরূপ জানিতেছ'সে কেবল আম্প হয় এমত নহে বরঞ্চ দেবতা সকলেতে 
পরিছিন্ন করিয়! বর্গের স্রূপ যে জানিতেছ তাহাও অণ্প হয় অতএব 
তুমি ব্রক্ষকে জানিলে না এই হেতু এখন ব্রক্ম তোমার বিচারধ্য হয়েন এই 
প্রকার গুরণ্ম বাকা শুনিয়া শিষ্য বিশেষ মতে বিবেচনা করিয়! উত্তর 
করিতেছেন আমি বুঝি যে ব্রহ্মকে, এখন আমি জানিলাম ॥৯॥ কি রূপে 
শিষ্য ব্রদ্মকে জানিলেন আহা! শিষ্য কহিতেছেন ॥ নাহং মন্যে বেদেতি 
নোন বেদেতি বেদ চ। যোনস্তদ্বেদ তদ্বেদ নোন বেদেতি বেদচ ॥১০| আনি 
্রহ্ধকে সুন্দর প্রকারে জানিয়াছি এমত আমি মনে করি না আর ব্রদ্মকে 
আমি জানি না এরূপ! মামি মনে করি না আর আমারদের মধ্য যে 


(১5৪৭ ) 
বাক্তি পূর্বোক্ত বাক্যকে বিশেষ মতে জানিতেছেন সে ব্যক্তি ত্রদ্ষতত্বকে 
জানিতেছেন পূর্বোক্ত রাক্য কি তাহা৷ কহিতেছেন ব্রক্গকে আমি জানি না 
এমত মনে করি না আর ব্রন্মকে সুন্দর রূপ জানি এরূপো মনে করি না। 
অর্থাৎ যথার্থ রূপে ব্রহ্ধকে জানি ন৷ কিন্তু ব্রক্ষকে সত্য স্বরূপ জ্ঞান স্বরূপ 
করিয়া বেদে কহিয়াছেন ইহ! জানি ॥ ১০ ॥ এখন গুরু শিষ্য সম্বাদ দ্বারা 
যে অর্থ নিষ্পন্ন হইল তাহ! পরের শ্র'তিতে কহিতেছেন ॥ যস্যামতং তস্য 
মতংমতং যস্য নবেদ সঃ। অবিজ্ঞাতং বিজানতাম্‌ বিজ্ঞাতমবিজানতাং ॥১১। 
ব্রহ্ম আমার জ্ঞাত নহেন এরূপ নিশ্চয় যে ব্রহ্মজ্ঞানীর হয় তিনি ব্রহ্গকে 
জানিয়াছেন আর আমি ব্রন্মকে জানিয়াছি এরূপ নিশ্চয় যে ব্যক্তির হয় 
সে ব্রন্ধকে জানে না উত্তম জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তির বিশ্বাস এই যে ব্রহ্ম আমার 
জ্ঞেয় নেন আর উত্তম জ্ঞান বিশিস্ট যে ব্যক্তি নহেন তাহার বিশ্বাস এই 
যেত্রক্ম আমার জ্ঞেয় হয়েন ॥ ১১॥ পরের শ্রতিতে কি প্রকার ব্রন্দের 
জ্ঞান হইতে পারে তাহা কহিতেছেন ॥ প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং ছি ' 
বিন্দতে। আত্মন! বিম্দতে ব্বীর্ধ্যং বিদ্যায়! বিন্দতেহুমূতং ॥১২। জড় যে চক্ষুঃ 
প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সে ব্র্দের অধিষ্ঠানের দ্বারা চেতনের ন্যায় ঘট পটাদি বস্তবর 
জ্ঞান করিতেছে ইহাতেই সাক্ষাৎ চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্গ প্রতীত হইতেছেন 
এই রূপে ব্রন্দের যেজ্ঞান সেই উত্তম জ্ঞান হয়.যেহেতু এই রূপ জ্ঞান 
হইলে মোক্ষ হয়। আর আপনার যত্তের দ্বারাই ব্রহ্ম জ্ঞানের সামর্থ 
হয় সেই ব্রহ্ম জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি হয় ॥ ১২ ॥ ইহ চেদবেদীদখ সত্যমন্তি 
ন চেদিছাবেদীন্মহুতী বিনন্িঃ। ভূতেষু ভূবতেষূ বিচিত্ত্য ধীরাঃ প্রেত্যা- 
'স্বাল্লোকাদমূতাভবস্তি ॥১৩॥| যদি এই মন্ুষা 'দেহেতে ব্রহ্কে পৃ- 
র্ববোক্ত প্রকারে ষে ব্যক্তি জানে তবে তাহার ইহলোকে প্রার্থনীয় 
সুখ পরলোকে মোক্ষ দুই সতা হয় আর এই মন্গষা শরীরে পূর্বোক্ত 
প্রকারে ব্রন্গকে না জানে তবে তাহার অত্যন্ত হিক পারত্রিক ক্রেশ হয়। 
অতএব জ্ঞানী সকল স্থাবরেতে এবং জঙ্গমেত্বে এক, আত্মাকে ব্যাপক 
জানিয়া ইহলোক হইতে মৃত্যু হইলে পরব্রঙ্গ প্রাপ্ত যেন ॥ ১৩ ॥ বন্ধ 
সকলের কর্তা এবং ছ্ুঙ্ছে় হয়েন ইহা দেখাইবার নিমিত্তে পরে এক 
আখ্যাত্মিকা অর্থাৎ এক বৃত্তান্ত কহিতেছেন ॥ ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে 


(১৩৫) 
তস্য হ ব্রক্মণো বিজয়ে দেবা অমহীমত্ত তরক্ষস্তাম্মাক্মেবায়ং বিজয়ো- 
স্মীকমেবায়ং মহিমেতি ॥ ১৪ ॥ ব্রহ্ম দেবতাদেন্ব নিমিত্তে নিশ্চয় জয় 
করিলেন অর্থাৎ দেবাস্থর সংগ্রামে জগতের কল্যাণের নিমিত্ত দেবতাদিগ্যে 
জয় দেয়াইলেন সেই বর্গের জয়েতে অগ্নি প্রভৃতি দেবতা এসকল আপন 
আপন মহিমাকে প্রাপ্ত হইলেন আর তাহারা মনে করিলেন যে আমাদি- 
গ্যেরী এ জয় আর আমাদিগ্যেরী এ মহিমা অর্থাৎ এ জয়ের সাক্ষাত কর্তা 
আর এ মহিমাঁর সাক্ষাৎ কর্তা আমরাই হই ॥ ১৪॥ তদ্ধেষাং বিজজ্ঞো 
তেভ্যোহ প্রানুর্বভূব তন্ন ব্জানত কিমিদং বক্ষমিতি ॥ ১৫ ॥ সেই অস্ত- 
ধামী বক্ষ দেবতাদের এই মিখ্যাভিমান জানিলেন পাছে দেবতা সকল 
এই মিথ্যাভিমানের দ্বারা অসুরের ন্যায় নষ্ট হয়েন এই হেতু তাহাদিগ্যে 
জ্ঞান দিবার নিমিত্ত বিল্ময়ের হেতু মায়া নির্মিত অদ্দ'ত রূপে বিদ্যুতের 
ন্যায় তাহীদিগ্যের চক্ষুর গোঁচর হইলেন। ইনি কে পুজ্য হয়েন তাহা! 
দেবতারা জানিতে পারিলেন না ॥ ১৫ ॥ ' তে অধিমক্রবন্‌ জাতবেদ এত- 
দ্বিজানীহি কিমেতৎ যক্ষমিতি তথেতি তদভাব্রব তদভ্যবদৎ কোসীতি 
মৃথবির্ববা অহমন্ীত্যব্রবীজ্জাতবেদা বাঅহমন্মীতি ॥ ১৬ ॥ সেই দেবতা 
স্কল অগ্নিকে কহিলেন যে হে অগ্নি এ পৃজ্য কে হয়েন ইহা তুমি বিশেষ 
করিয়া জান অগ্নি তথাস্ত্ব বলিয়া সেই পুঁজ্যের নিকট গমন করিলেন সেই 
পুজ্য অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করিলেন অর্থাৎ অগ্নির কর্ণ গোচর এই শব্দ হুইল 
যে তুমি কে। অগ্থি উত্তর দিলেন যে আমার নাম অগ্নি হয় আমার নাম 
জাতবেদ হয় অর্থাৎ আমি বিখ্যাত হই ॥ ১৬ ॥ তন্মিং্বয়ি কিং বীর্য্যমিতি 
অপীদং সর্ধং দহেয়ং যর্দিদং পৃথিব্যামিতি তন্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি।* 
১৭॥ তখন অগ্নিকে সেই পুজ্য কহিলেন এমন বিখ্যাত যে তুমি অগ্নি 
তোমাতে কি" সামর্থ, আছে তাহা কহ তখন অগ্নি উত্তর দিলেন যে বিশ্ব 
বন্মা্ডের মধ্যে যে কিছু বস্ত্র আছে সে সকলকেই দগ্ধ করিতে পারি তখন 
সেট পৃজ্য অগ্নির সংমুখে *এক ভূণ রাখিয়! কহিলেন যে এই তৃণকে তুমি 
দগ্ধ কর অর্থাৎ যদি এই তৃণকে তুমি দগ্ধ করিতে না পার তবে আমি দগ্ধ 
করিতে পাঁরি এমত অভিমান আর করিবে না! ॥ ১৭॥ তদুপপ্রেষায় সর্ধ্ব 
জবেন তন্ন শশাক্দগ্চং সতত এব নিবৰূতে নৈতা'শকং বিজ্ঞাতুং যদৈতদ্‌* 


( ১৩৬) 


হক্ষমিতি || ১৮ ॥ তখন অগ্নি সেই ভৃথের নিকট গিয়া আপনার তাবৎ 
পরাক্রমের ছ্বারাতে তাহাকে দগ্ধ করিতে পারিলেন না তখন অগ্নি সেই স্থান 
হইতে নিবর্ত হইয়া দেবতাদিগ্যে কহিলেন যে এ পুজ্য কে হয়েন তাহা 
জানিতে পারলাম না ॥ ১৮ ॥ অথ বায়ুমক্রবন্‌ বায়বেতদ্ধিজানীহি কি 
মেতদ্যক্ষমিতি তথেতি তদভ্যব্রবৎ তমত্যবদৎ কোসীতি বায়ুর্ববা অহম- 
ল্মীতাব্রবীন্বাতরিশ্বা বাঅহমন্্ীতি ॥ ১৯ ॥ পশ্চাৎ সেই সকল দেবতারা 
বায়ুকে কহিলেন যে হে বায়ু এ পৃজ্য কে হয়েন তাহা তুমি বিশেষ করিয়া 
জান বায়ু তথাস্ত বলিয়া সেই পূজ্যের নিকট গমন করিলেন সেই পৃজ্য 
বাযুকে জিজ্ঞাসা করিলেন অর্থাৎ বায়ুর কর্ণ গোচর এই শব্দ হইল ষে 
তুমি কে। বাযু উত্তর দিলেন যে আমার নাম বায়ু হয় আমার নাম 
মাতরিশ্বা হয় অর্থাৎ আমি বিখ্যাত হই ॥ ১৯ ॥ তশন্মিংস্বয়ি কিং বীধ্যমিতি 
অপীদং সর্ব্বমাদদীয় যদিদং পৃথিব্যামিতি, তন্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদত- 
স্বেতি॥২*॥ তখন বায়ুকে সেই পুজ্য কহিলেন এমন বিখ্যাত যে তুমি 
বারু তোমাতে কি সামর্থ্য আছে তাহা কহ তখন বায়ু উত্তর দিলেন যে 
বিশ্ব ব্রদ্ধাণ্ডের মধ্যে যে কিছু বস্তু আছে সে সকলকেই গ্রহণ করিতে 
পারি তখন সেই পুজ্য বাহুর সম্মখে এক ভূণ রাখিয়া কহিলেন যে এই 
তৃণকে তুমি গ্রহণ কর অর্থাত ষ্দি এই তৃণকে গ্রহণ করিতে তুমি ন! পার 
তবে আমি গ্রহণ করিতে পারি এমত অভিমান আর করিবে ন| ॥ ২০ ॥ 
তনুপপ্রেঘায় সর্ধব্জবেন তন্ন শশাকাদাতুং সতত এব নিবতে নৈতদশকং 
বিজ্ঞাতুং যদেতদ্যক্ষমিতি ॥ ২১॥ যখন কায়ুসেই তৃণের নিকটে-গিয়া 
৭মাপনার তাবৎ পরাক্রমের দ্বারাতে তাহাকে গ্রহণ"করিতে পারিলেন ন! 
তখন বাম সেই স্থান হইতে নিবর্ত হইয়া দেবতাদিগ্যে কহিলেন যে এ 
পুজা কে হয়েন তাহা জানিতে পারিলাম না ॥ ২১॥ অথেক্রমক্রবন্‌ 
মঘবন্রেতদ্িজানীহি কিমেতদ্যক্ষমিতি তথেতি তদভ্যদ্রেবৎ তল্যাত্তিরোদখে ॥ 
২২॥ পঞ্চাৎ সেই সকল দেবতার! ইন্ত্রকে কহিলেন যে হে ইন্ত্র এই 
পুজজ্য কে হয়েন তাহা তুমি বিশেষ করিয়া জান ইন্্তখাস্ত বলিয়া সেই 
পৃজ্যের নিকট গমন করিলেন তখন সেই পুজ্য ইন্্র হইতে চস্ষুর নিমি- 
ঘের ন্ঠায় অন্তপ্ধান করিলেন অর্থাৎ ইন্দ্রের চক্ষু গোচন্ন আর থাকিলেন 
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না।২২॥ স তন্মিন্বেবাকাশে স্িয়মাঁজগাঁম বহুশোতমানামুআং হৈমবতীং তাং 
হোবাচ কিমেতৎ ধক্ষমিতি ব্রক্ষেতি হোঁবাচ ব্রহ্মণোবা এতদ্বিজয়ে মহীয়- 
ধ্বমিতি ॥ ২৩॥ ইন্ত্র আকাশে সেই পুজ্যকে দেখিতে না! পাইয়। নিবর্ত 
না হইয়া তথায় থাকিলেন তখন বিদ্যা রূপিনী মায়! অতি “সুন্দরী উম! 
রূপেতে ইন্দ্রকে দেখ! দিলেন ইন্দ্র তাহাকে প্রাপ্ত হইয়! জিজ্ঞাা! করিলেন 
ঘে কে এ পূজ্য এখানে ছিলেন তেঁহ কহিলেন যে ইনি ব্রচ্ষ আর এই 
ব্রদ্মের জয়েতে তোমরা মহিমা প্রাপ্ত হইয়াছ॥২৩| ততো হৈব বিদাঞ্চকার 
ব্ন্মেতি তন্মনদ্বা এতে দেবা অতিতরামিবান্যান্‌ দেবান্‌ যদঘির্র্বাযুরিক্্রন্তে 
হোনৎ নেগিষ্ঠং স্পর্শ ্তেহোনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রন্মেতি॥ ২৪ 
সেই বিদ্যার উপর্দেশেতেই ইনি ব্রদ্ষ ইহা ইন্দ্র জাঁনিলেন। যেহেতু 
অগ্নি বায় ইন্দ্র ঞ্কহোরা ব্রন্মের সমীপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন আর যেহেতু 
অতি নিকটন্থ ব্রদ্মের সহিত ঞ্ঞেহাদিগ্যের আলাপাদি দ্বারা সনবন্ধ হুইয়া- 
ছিল আর যে হেতু ঞ্চেহোরা অন্য দেবতার পূর্বে ব্রক্ম করিয়া! জানিয়াছি- 
লেন সেই হেতু অগ্থি বায় ইন্দ্র অন্য দেবতা হইতে শ্রেষ্ঠের ন্যায় হইলেন 
কারণ এই ষে বিদা। বাক্য হইতে ইন ব্রক্গজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন আর ইন্ত্র 
হইতে প্রথমত অগ্নি ও বায়ু ব্রহ্ম করিয়া জানিয়াছিলেন ॥ ২৪॥ তল্যাঘ! 
ঈন্দোহতিতরামিবান্যান্‌ দ্রেবান্‌ সহোনন্লেদিষ্ঠং পম্পর্শ সহোনৎ প্রথমো- 
বিদাঞ্চকার ব্রন্গেতি ॥ ২৫॥ যেহেতু ইন্ত্ ব্রদ্দের অতি সমীপ গমনের দ্বারা 
সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়া ্রিলেন আর যেহেতু অগ্নি বায়ু অপেক্ষা করিয়াও উমার 
বাকোতে প্রথমে ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন সেই হেতু অগ্নি বায়ু প্রভৃতি, 
সকল দেবতা হইতেও ইন্দ্র শরোষ্টের ন্যায় হইলেন অর্থাৎ জ্ঞানেতে ষে শ্রেষ্ঠ 
সেই শ্রেষ্ঠ ভয় ॥২৫॥ তস্যৈষ আদেশো! যদেতদ্বিছ্যুতো ব্যছাতদা 
ইভীতি ন্মীমিষদা ইত্যধিদৈবতং ॥ ২৬ ॥ সেই যে উপম! রহিত ক্রহ্ধ 
তাহার এই এক উপমার কথন হয় ঘেমন বিদ্যুতের প্রকাশের ন্যায় অর্থাৎ 
একে বারেই তেজের দ্র! বি্তযুতের ন্যায় জগতের ব্যাপক হয়েন আর 
অন্য উপমা! কখন এই যে যেমন চক্ষু নিমেষ অত্যন্ত দ্রুত এবং অনায়াসে' 
হয় সেই রূপ ক্রহ্ধ স্ষ্টযাদি এবং তিরোধান অনায়াসে করেন এই যে উপ্রুমা 
তাহ! দেবতাদের বিষয়ে কহিয়াছেন ॥ ২৬ ॥ অথাধ্যাত্বং যদেতদ্গছতীব চ 
& ১৮ 


1 ১৩৮) 


'অনোধনেন চৈতদুপম্মরত্যভীক্ষূং সঙ্কপ্পঃ তদ্ধ তদ্বনং নাম তদ্ধনমি- 
ত্যুপা্িতব্যং সয় এতদেৰং বেদাভিহৈনং সর্ব্বাণি ভৃতানি সংবাঞ্ত্তি ॥ ২৭॥ 
এখন মনের বিষয়ে সর্বব্যাপি ত্রদ্মের ভূতীয় আদেশ এই যে এই ব্রহ্মকে 
যেন পাইতোঁছ এম অভিমান মন করেন আর এই মনের দ্বারা সাধকে 
জ্ঞান করেন ব্রহ্মকে যেন ধ্যান গোচর করিলাম আর মনের পুনঃ পুনঃ 
সঙ্কল্প অর্থাৎ ব্রহ্ম বিষয়ে সাধরের পুরঃ পুরঃ ম্মরণ হয়। তাঁৎপর্য্য এই 
ঘে পূর্বের ছুই উপমা আর পরের এই আদেশ অল্প বুদ্ধি ব্যক্তির জ্ঞানের 
নিমিত্ত কহেন যেহেতু উপম! ঘটিত বাক্যকে অণ্প বুদ্ধিরা অনায়াসে 
বুঝিতে পারে নতুব! নিরুপাধি ব্রন্ের কোনো উপমা--নাই এবং মনে! 
তাহাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন না। সেই যে ব্রহ্ম তিনি সকলের নিশ্চিত 
ভজনীয় হয়েন অতএব সর্বভজনীর করিয়া তিনি বিখ্যাত হয়েন এই 
গ্রকারেতে তাহার উপীসন! কর্তবা । যে ব্যক্তি এই প্রকারে ব্রন্গের উপা- 
সনা করে তাহাকে সকল লোক প্রার্থনা করেন ॥ ২৭॥ পুর্ব উপদেশের 
দ্বারা সবিশেষ ব্রহ্ম তত্ব শ্রবণ করিয়! নির্বিশেষ বর্গ তত জানিবার নিমিত্ত 
আর যাহা পূর্বের কহিয়াছেন তাহাতে উপনিষদের সমান্তি হইল কি আর 
কিছু অবশেষ আছে ইহা নিশ্চয় করিবার জন্যে শিষ্য কহিতেছেন ॥ উপ- 
নিষদং ভোক্রহীত্যুক্ত! ত উপনিষণ ত্রান্ধীং বাব ত উপনিষদমক্রমেতি 
তটসো তপোদমঃ কর্ম্েতি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ সর্বধাঙ্কানি সতামাফতনং॥২৮॥ শিষ্য 
বলিতেছেন ষে হে গুরু উপনিষৎ অর্থাৎ ব্রহ্গ বিষয় পরম রহস্য যে শ্রতি 
তাহ! আমাকে কহ গুরু উত্তর দিলেন যে উপনিষৎ তোমাকে কহিলাম 
অর্থাৎ প্রথমত নির্বিশেষ পশ্চাৎ সবিশেষ করিয়া ব্রহ্ম তত্বকে কহিলাম ব্রহ্ধ 
তত্ব ঘটিত যে বাক্য সে উপনিষৎ হয় তাহা! তোমাকে কহিলাম অর্থাৎ পূর্ব 
যাহা কহিয়াছি তাহাতেই উপনিষদের সমান্তি হইল। তপআর ইন্দ্রিয় নিগ্রহ 
আর অগ্নিহোত্রাদি কর্ম আর বেদ আর*বেদের অঙ্গ অর্থাৎ ব্যাকরণ প্রভৃতি 
ঞ্হোরা সেই উপনিষদের পা হয়েন অর্থাৎ এনসকল্লের অনুষ্ঠান যে ব্যক্তি 
ইহ জন্মে কিন্ব পূর্র্ব জন্ঘে করিয়াছে উপনিষদের অর্থ সেই ব্যক্তিতে 
প্রকাশ হয় আর উপনিষরের আলয় সতা হয়েন অর্থাৎ সত্য থাকিলেই 
উপনিষদের অর্থ স্কর্তি থাকে ॥ ২৮ ॥ . যোবাএতামেবং বেদ অপহত্য 
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পাপ্মানমনস্তে স্বর্মে লোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ২৯ ॥ কেনে- 
বিতং ইত্যাদি শ্তি রূপ যে উপনিষৎ্ তাহাকে যে ব্যক্তি অর্থত এবং 
শব্দত জানে সে ব্যক্তি প্রাক্তনকে নষ্ট করিয়া অস্ত শুন্য সকল হইতে 
মহান্‌ আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মাতে অবস্থিতি করে অবস্থিতি করে। শেষ 
বাক্যতে যে পুঅরুক্তি সে নিশ্চয়ের দ্যোতক এবং গ্রন্থ জমান্তির জ্ঞাপক 
হয় ॥২৯॥ ইতি সামবেদীয় তলবকারোপনিষণ্‌ সমাপ্তা ॥ সামবেদীয় তলব- 
কারোপনিষদ্ের সমাপ্তি হইল ইতি ॥ শকাব্দ ১৭৩৮ ইংরাজী ১৮১৬। 
১৭ আষাঢ় ২৯ জুনেতে ছাপান! গেল ॥ 
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ও তৎসৎ। তগবাঁন্‌ বেদব্যাস ব্রন্ধ স্মত্রের দ্বারা ইহা! ব্যক্ত করিয়াছেন 
যে সমুদয় বেদ এক বাক্যতায় বুদ্ধি মন বাক্যের অগোচর য়ে ব্রহ্ম কেবল 
তাহাকে প্রতিপন্ন করিতেছেন দেই সকল দ্ত্রের অর্থ সব্র্ব সাধরণ 
লোকের বুঝিবার নিমিত্ে সংক্ষেপে ভাষাতে বিবরণ করা গিয়াছে এক্ষণে 
দশোপনিষৎ যে মূল বেদ ও যাহার ভাষ্য ভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্য করিয়াছেন 
তাহার বিব্রণ সেই ভাষ্যের অন্ুসারেতে ভাষাতে করিবার যত্ব করা 
গিয়াছে সংপ্রতি সেই দশোপনিষদের মধ্যে যজুর্বেদীয় ঈশোপনিষদের 
ভাষা বিবরণকে ছাপাঁন! গেল আর ক্রমে ক্রমে যে যে উপনিষদের ভাষা! 
বিবরণ পরমেশ্বর প্রসাদে প্রস্তুত হইবেক তাহা পরে পরে ছাপানা 
যাইবেক এই সকল উপনিষদের দ্বারা বাক্ত হইবেক যে পরমেশ্বর এক 
মাত্র সর্ধত্র বাঁপী আমাদের ইন্ড্রিয়ের এবং বুদ্ধির অগোচর হয়েন তীহারি 
উপাসন! প্রধান এবং মুক্তির প্রতি কারণ হয় আর নাম রূপ সকল মায়ার 
কার্ধ্য হয়। যদি কহু পুরাণ এবং তস্ত্রাদি শাস্েতে যে সকল দেবতার 
উপাসনা লিখিয়াছেন সে সকল কি অপ্রমাণ আর পুরাণ এবং তস্াদি কি 
শান্ন নহেন। তাহার উত্তর এই যে পুরাণ এবং তস্ত্রাদি অবশ্য শান্ত 
বটেন যে হেতু পুরাণ এবং তস্ত্রাদিতেও পরমাত্বাকে এক এবং বুদ্ধি মনের 
অগোচর করিয়া পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন তবে পুরাণেতে এবং তস্ত্াদিতে 
সাকার দেবতার “বর্ণন এবং উপাসনার যে বাহুল্য মতে লিখিয়াছেন সে 


প্রতাক্ষ বটে কিন্ত "পুরাণ এবং তস্ত্রাদি সেই সাকার বর্ণনের. সিদ্ধান্ত : 


আপনিই পুনঃ পুনঃ এই রূপে করিয়াছেন যে যে ব্যক্ত বদ্ধ বিষয়ের শ্রবণ 
মননেতে অর্শক্ত হইবেক সেই ব্যক্তি ভুষ্কর্মে প্রবর্ত না হইয়া রূপ কণ্পনা 
করিয়াও উপাঁসনার দ্বারা চিত্ত স্থবির রাখিবেক পরমেশ্বরের উপাঁসনাতে 
যাহার অধিকারহয় কাঁপ্পনিক উপা'সনাতে তাহার প্রয়োজন নাই। প্রমাণ 
সমার্তঘত যমদগ্ির বচন ॥ চিম্বযস্যাদিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। উপ 
সকানাং কার্ধ্যার্থ, ব্রক্ষণোরূপকপ্পন1। 'রূপস্থা্মীং দেবতানাং পুংস্ত্াংশাদি- 
ককণ্পন1॥ জ্ঞান*ন্বরূপ অদ্ধিতীয় উপাধি শূন্য শরীর রহিত যে প'রমে- 
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শ্বর তাহার রূপের কণ্পনা সাধকের নিমিত্তে করিয়াছেন রূপ কণ্পনার 
স্বীকার করিলে পুরুষের অবয়ব স্ত্রীর অবয়ব ইত্যাদি অবয়বের সুতরাং 
কপ্পনা করিতে হয়। বিষ, পুর'ণের প্রথমাংশের দ্বিতীয়াধ্যাঁয়ের বচন ॥ 
রূপনামাদিনির্দেশবিশেষণবিবজিতঃ । অপক্ষয়বিনাশাভ্যাং পরিণামা- 
তিজন্বাভিঃ। বর্জিতঃ শক্যতে বক্তং ষঃ সদান্ভীতি কেবলং ॥ রূপ নাম 
ইত্যাদি বিশেষণ রহিত নাশ রহিত অবস্থাত্তর শৃন্য দুঃখ এবং জঙন্বা হীন 
পরমাত্মা হয়েন কেবল আছেন এই মাত্র করিয়া তাহাকে কহা যায় ॥ 
অপ্স্থ দেবামন্ুষযাণাং দিবি দেবামনীষিণাঁং। কাষ্ঠলোন্টেষু মূর্খাণাং যুক্তস্যা- 
আ্বনি দেবতা ॥ জলেতে ঈশ্বর বোধ ইতর মন্নষোর হয় গ্রহাদ্দিতে ঈশ্বর 
বোঁধ দেবজ্ঞানীরা করেন কান্ঠ মৃত্তিকা ইতাদিতে ঈশ্বর বোধ মৃর্খেরা 
করে আত্মাতে ঈশ্বর বোধ ভ্ঞানীরা করেন॥ ভ্রীাগবন্তের দশমস্থাক্গে চৌ- 
রাশি অধ্যায়ে ব্যাসাদির প্রতি ভগবদ্বাকা ৷ কিং স্বপ্পতপনাং নণামর্চায়াং 
দেবচক্ষ্ষাঁং দর্শনম্পর্শনপ্রশ্নপ্রহ্বপাঁদার্চনাদিকং ॥ ভগবান শ্রীধর স্বামীর 
ব্াখ্যাা। তীর্থ স্রানাদিতে তপসা] বুদ্ধি যাহাঁদের আর প্রতিমাতে দেবতা 
জ্রান যাহাদের এমত রূপ বান্তি সকলের যোগেশরেদের দর্শন স্পর্শন 
নমন্সার আর পাঁদার্চন অসস্তাঁবনীয় হয়॥ যস্যাত্ববুদ্ধিঃ কণপে ত্রিধাতুকে 
স্ববীঃ কলত্রাদিষু ভৌমইজাধীঃ। যততীর্ঘবুদ্ধিশ্চ জলে ন কর্ছচিৎ জনে- 
ষৃভিজ্েষু সএব গোখরঃ ॥ যে বাক্তির কফপিত্ত বায়ময় শরীররেতে শাত্মার 
বোধ হয় আর স্ত্রী পুত্রাদিতে আত্ম ভাব আর মৃত্তিকা নির্মিত বস্তুতে 
দেবতা জ্ঞান হয় আর জলেতে তীর্থ বোধ॥হয় আর এ সকল জ্ঞান তত্ব 
»জ্ঞানীতে না হয় সে ব্যক্তি বড় গরু অর্থা অতি মু হয়। কুলার্ণবে নব- 
মোল্লাসে ॥ বিদিতে তু পারে তন বর্ণাীতে ্বিক্রিয়ে।কিস্করত্বং হি গলস্তি 
মন্ত্রামন্ত্রাধিপৈঃ সহ॥ ক্রিয়া হীন বর্ণাতীত যে ব্রক্ষতত তাহা বিদিত হইলে 
। মন্ত্র সকল মস্ত্ে অধিপতি দেবতার স্মহিত দাঁসত্ব প্রাপ্ত হয়েন ॥ পরে 
7581878 তাঁলরন্তেন্*কিং কার্য্যং লব্ধে মলয়মা- 
1 ফ্লুতে ॥ পরর্র্ধ জার .হইলে.কোন্র নিয়মের প্রয়োজন থাকে ন!। যেমন মল-' 
য়েরবাতাস পাইলে তালের পাখা কোনো কার্ধো আইসে না। মহানির্ব্বাণ। 
এবং গণান্থলারেণ রূপাণি বিবিধানি চ। কম্পিতানি হিতার্থায় তক্তানাম- 
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প্গমেধসাং॥ এই রূপ গুণের অনুসারে নানা প্রকার রূপ অল্প বুদ্ধি তত্র- 
দিগ্যের হিতের নিমিত্তে কপ্পনা করা গিয়াছে ।.* অতএব বেদ পুরাণ 
তত্ত্রাদিতে যত যত রূপের কপ্পনা এবং উপাসনার বিধি ছুর্ব্বলাধিকারির 
নিমিত্ত কহিয়াছেন তাহার মীমাংসা পরে এই দ্ূপ লত শত মক্ত্র এবং 
বচনের দ্বারা আপনিই করিয়াছেন । যদি কহ ত্রহ্ধজ্ঞানের যে রূপ মা- 
হাত্সয লিখিয়াছেন সে প্রমাণ কিন্ত ব্রঙ্গজ্ঞানের সম্ভাবনা নাই সুতরাং 
সাকার উপাসনা কর্তব্য। তাহার উত্তর এই ষে। ব্রহ্গজ্ঞান' যদি অসম্ভব 
হইত তবে ॥ আত্মা বারে শ্রোতব্যোমস্তব্যঃ ৷ আক্বৈবোপাসীত ॥ এই 
রূপ শ্রুতি এবং স্মৃতিতে” ব্রহ্জ্ঞান সাধনের প্রেরণা থাকিতো না। কেন 
না অসম্ভব বস্তুর (প্ররণ! শাস্ত্রে হইতে পারে না আর যদ্দি কহ ত্রন্ধজ্ঞান 
অসম্ভব নহে কিন্ত কষ্টসাধ্য বছ যত্তবে হয় ইহার উত্তর এই । যেবস্ত 
বহু যত্তে হ্ধ তাহার সিদ্ধির নিমিত্ত সর্বদা যত্ব আবশ্যক হয় তাহার অব- 
হেলা কেহ করে না। তুমি আপনিই ইহাকে কষ্টসাধ্য কহিতেছ অথচ 
ইছাতে যত্ব কর! দূরে থাকুক ইহার নাম করিলে ক্রোধ কর। অধিকন্ত 
পুরাণ এবং তস্ত্রাদি স্পষ্ট কছিতেছেন যে যাবৎ নাম রূপ বিশিষ্ট সকলই 
"জন্য এবং নঙ্বর। প্রমাণ ম্ঘার্তধবত বিষ্চুর বচন। যে সমর্থাজশত্যত্মিন্‌ ্-. 
ডিনংহারকারিণঃ। তেপি কালে প্রলীয়ন্তে কালোহি বলবত্বরঃ। এই জগ- 
তের বাহারা*্ডি সংহারের কর্তা এবং সমর্থ হয়েন তাহারাও কালে লীন 
হয়েন অতএব ক্কাল বড় বলঘান্‌। যাজ্ঞবন্ক্যের বচন॥ গাস্ত্রী বস্থমতী নাঁশমু- 
দধির্দৈবতানিচ। ফেপপ্রখ্যঃ কথস্জ নাশং মর্ত্যলোকোন যাস্যতি॥ পৃথিবী এবং 
সমুদ্র এবং দেবতারা এ সকলেই নাঁশকে পাইবেন অতএব ফেণার ন্যায় , 
অচিরস্থায়ী ষে মনুষ্য সকল কেন তাহারা নাশকে ন। পাইবেক। মার্কণেয় 
পুরাণে দেবী মাহাত্ম্য ভগবতীর প্রতি ব্রচ্ষার বাক্য ॥ বিষ্ণ,$ শরীরপ্রীহণ- 
মহমীশীনএব চ। কারিতান্তে যতোহ্তস্তাং ক: স্তোতুং শক্তিমান ভবেহ॥ 
বিষ এবং আমার অর্থ, দ্ধার এবং শিবের যেহেতু শরীর গ্রহণ ভুমি 
ক্ররাইয়াছ অতএব কে তোমাকে স্ভব করিতে পারে । কুলার্ণবের প্রথ- 
'মোল্লাসে ॥ ব্রহ্মবিষ,মহেশাদিদেবতাভুতজাত্যঃ। সর্ব নাশং প্রয়াস্য- 
স্তি তণ্যাচ্ছে যঃ সম্মাচরেৎ ॥ ব্রহ্মা বিষণ, শিব প্রন্থতি দেবত। এবং-গ্লাবৎ 
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শরীর বিশিষ্ট বস্ত্র সকলে নাশকে পাইবেন অতএৰ আপন আপন মঙ্গল 
চেক্টা করিবেক। এইর্প ভুরি বচনের দ্বার! গ্রন্থ বাহুল্যের প্রয়োজন 
নাই। যদ্যপি পুরাণ তক্ত্রাদিতে লক্ষ স্থানেও নাম রূপ বিশিষ্টকে উ- 
পাস্য করিয়! কহিয়া, প্রায় কছেন যে এ কেবল হুর্ধবলাধিকারীর মন- 
স্থিরের নিমিত্ত কণ্পনা মাত্র করা গেল তবে-এ পূর্বের লক্ষ বচনের 
সিদ্ধান্ত পরের বচনে হয় কি না। আর যদি পুরাণ তক্ত্রাদিতে সকল ব্রহ্মময় 
এই বিচারের দ্বারা নানা দেবতা এবং দেবতার বাহন এবং ব্যক্তি সকল 
আর অন্নাদি যাবদ্বস্তুকে ব্রহ্ম করিয়! কহিয়! পুঅরায় পাছে এ বর্ণনের দ্বারা 
ভ্রম হয় এ নিমিত্ত পম্চাৎ কহেন যে বাস্তবিক নাম রূপ সকল জন্য এবং 
নশ্বর হয়েন তবে তাবৎ পূর্ব্বের বাক্যের মীমাংসা পরের বাক্যে হয় কি 
না। যদি কহু কোন দেবতাকে পুরাণেতে সহত্র সহস্র বার ব্রন্ম কহিয়াছেন 
আর কাহাকেও কেবল ছুই চারি স্থানে কহিয়াছেন অতএব হাহাদিগ্যে 
অনেক স্থানে ব্রহ্ম কহিয়াছেন তাহারাই স্বতন্ত্র ব্রক্ম হয়েন। ইহার উত্তর । 
ষদি পুরাণাদিকে সত্য করিয়া কহু তবে তাহাতে ছুই চারি স্থানে যাহার 
বর্ণন আছে আর সহত্র স্থানে যাহার বর্ণন আছে সকলকেই সত্য করিয়! 
মানিতে হইবেক যে হেতু যাহাকে সত্যবাদী জ্ঞান করা যায় তাহার সকল 
বাক্যেই বিশ্বাস করিতে হয় অতএব পুরাণ তস্ত্রাদি আপনার বাক্যের 
সিদ্ধান্ত আপনিই করিয়াছেন যাহাতে পরস্পর দোষ না হয় কিন্ত আমর! 
সিদ্ধান্ত বাক্যে. মনোযোগ না করিয়া মনোরগ্রীন বাক্যে মগ্ন হই! যদি 
কহ আত্মার উপাঁসন৷ শাস্ত্র বিছিত বটে এব্‌ং দেবতাদের উপাসনাও শান্ত 
; সম্মত হয় কিন্তু আত্মার উপাসন। সন্গ্যাসীর কর্তব্য আর দেবতার উপাসন! 
গৃহস্থের কর্তব্য হয়। তাহার উত্তর। এই রূপ আশঙ্কা কদাপি করিতে 
পার্ধিবে না। যে হেতু বেদে এবং বেদান্ত শাস্ত্রে আর মনু গ্রভৃতি স্মৃতিতে 
গৃহস্থের আত্মোপাসনা কর্তব্য এরূপ অনেক প্রমাণ আছে তাহার কিঞ্চিৎ 
লিখিতেছি বেদে এবং বেদাত্তে যাহা পরমাণু আছে তাহা বেদান্তের 
৩ অধ্যায়ে ৪ পাদে ৪৮ ক্মত্রে পাইবেন অধিকন্ত মঞ্চ সকল স্থৃতির প্রধান 
তাহার শেষ গ্রন্থে সকল কর্মৃকে কহিয়া! পশ্চাৎ কহিলেন ॥ যথোক্তান্যপি 
কর্মমাণি পরিহায ছ্বিজোত্তম:। আত্মজানে শমে চস্যাদ্েদাত্যাসে চ যত্ববান্॥ 
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শাস্ত্োক্ত যাবৎ কর্ম তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রক্ষোপাসনাতে এবং 
ইন্জিয় নিগ্রহেতে আর প্রণৰ এবং উপনিষদাদি বেদ্বাভ্যাসেতে ব্রাহ্মণ যত 
করিবেন। ইহাতে কুল্ল,ক ভট্ট মন্থর চীকাকার,.লিখেন যে এ সকলের 
অনুষ্ঠান দ্বার! মুক্তি হয় ইহাই এবচনের তাৎপর্য্য হয় “এ দকল অনুষ্ঠান 
কষিলে অগ্নিহোত্রাদি কর্মের পরিত্যাগ করিতে অবশা হয় এমত নহে। 
আর মন্ধুর চতুর্থাধ্যায়ে গৃহস্থ ধর্ম প্রকরণে ॥ খবিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতষ- 
জতঞ্চ সর্ববদা। নৃষজ্ঞং পিভৃযজ্ঞঞ্চ যথাশক্তি ন হাঁপযে ॥ ২১॥ তৃতীয়া- 
ধ্যায়ে কথিত, হইয়াছে যে খষি যজ্ঞ আর দেব যজ্ঞ ভূত যক্ত নৃষজ্ঞ পিতৃ 
সজ্ঞ এই পঞ্চ যজ্ঞকে সর্ধ্বদা যথা শক্তি গুহস্থে তাগ করিবেক না ॥ ২১। 
এতানেকে মহীযজ্তান্‌ যজ্তশান্ত্রকিদোজনাঃ | অনীহুমানাঃ সততমিক্দ্রিষেষেব 
জুহ্বত্ি॥ ২২॥ যে সকল গরহস্থেরা বাহন এবং অন্তর যজ্ঞের অনুষ্ঠানের 
শান্্কে জীনেন তাহারা বাহেতে কোনো যক্তাদির চেষ্টা না করিয়া চক্ষঃ 
শ্োত্র প্রভৃতি যে পাঁচ ইন্দ্রিয় তাহার রূপ শব্দ প্রভৃতি পচ বিষয়কে 
সংযম করিয়া পঞ্চ যজ্তকে সম্পন্ন করেন। অর্থাৎ কোনো কোনে। ব্রক্ষ- 
জ্ঞানী গৃহস্থেরা বাহেতে পঞ্চ জ্ছের অনুষ্ঠান না করিয়া! ব্রহ্মনিষ্ঠার বলেতে 
ইন্দ্রিয় দমন রূপ যে পঞ্চ যজ্ঞ তাহাকে করেন ॥ ২২॥ বাচ্যেকে জুহ্বতি ' 
প্রাণং প্রাণে বাঁচঞ্চ সর্বদা । বাচি প্রাণেচ পশ্যন্তোষজ্ঞনির্বতিমক্ষয়াং ॥২৩॥ - 
আর কোনো কোনো ব্হ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ পঞ্চ যজ্ঞের স্থানে বাক্যতে নিশ্বাসের 
হবন করাকে আর নিশ্বাসেতে বাক্যের হবন করাকে অক্ষয় ফলদায়ক যক্ত 
জানিয়া সর্বদা বাঁক্যেতে নিশ্বাসকে আর নিশ্বাসেতে বাক্যকে হবন করিয়া 
থাকেন অর্থাৎ যখন বাক্যি কা যায় তখন নিশ্বান থাকে না যখন নিশ্বাসের , 
ত্যাগ করা যায় তখন বাক্য থাকে না৷ এই হেতু কোনে। কোনো! গৃহস্থ! 
্রহ্মনিষ্ঠার বলৈর দ্বারা পঞ্চ যজ্ত স্থানে শ্বাস নিশ্বাস ত্যাগ আর জ্ঞানের 
উপদেশ মাত্র করেন ॥ ২৩॥ জ্ঞান্নৈবাঁপরে বিপ্রায়জস্ত্যেতৈর্মখৈঃ সদা। 
জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেষা পশ্যস্তোজ্ঞানচক্ষুষা ॥ ২৪॥ আর কোনো কোনো 
্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের! গৃহন্থের প্রতি যে যে ঘজ্ঞ শাস্ত্রে বিহিত আছে তাহ! 
সকল কেবল ব্রক্ষজ্ঞানের দ্বার নিষ্পন্ন করেন জ্ঞান চক্ষুর দ্বারা তাঁহারা 
জানিতেছেন যে পঞ্চ যজাদি সমুদায় ব্রক্ষাত্বক হয়েন। অর্থাৎ ত্রদ্ানিষ্ঠ 


(১৪৮) 
গৃহস্থদের ব্রক্ষজ্ঞান দ্বার! সমুদদায় যজ্ঞ সিদ্ধ হয় ॥ ২৪ ॥ যাজ্ঞবন্ধ্য স্মৃতি; ॥ 
ন্যাবার্জিতধনস্তব্বজ্ঞাননিষ্ঠোহতিথিস্রিয়ঃ | শ্রান্ধরুৎ সত্যবাদীচ গৃহস্থো- 
পি বিষুচ্যতে ॥ সং প্রতিগ্রহাদি দ্বার! যে গৃহস্থ ধনের উপার্জন করেন 
আর অতিথি সেবাতে তৎপর হুয়েন নিত্য নৈমিত্তিক শ্রান্ধানুষ্ঠানেতে রত 
হয়েন আর সর্বদা সত্য বাক্য কহেন আত্মতব ধ্যানেতে আসক্ত হয়েন 
এমত ব্যক্তি: গৃহস্থ হুইয়াও মুক্ত হয়েন অর্থাৎ কেবল সন্ব্যাসী হইলেই 
মুক্ত ছয়েন এমত নহে কিন্ত এবপ গৃহস্থেরো মুক্তি হয়। অতএব ক্মুতি 
প্রভৃতি শীঙ্কে গৃহস্থের প্রতি নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্মের যেমন বিধি আছে 
সেই রূপ কর্মের অনুষ্ঠান পূর্বক অথব! কর্ম ত্যাগণপূর্ববক ব্রন্মোপাসনারো 
বিধি আছে বরঞ্ বন্ধোপাঁসনা বিনা কেবল কর্মের বার! যুক্তি হয় না 
এম স্কাতন স্থানে পাওয়া যাইতেছে । যদি বল ব্রচ্ম অনির্ব্বনীয় তাহার 
উপাদনা বেদবেদাত্ত এবং স্থৃত্যাদি যাবৎ শাস্ত্রের মতে প্রধান 'ধদি হুইল 
তবে এতব্দেশীয় প্রায় সকলে এই রূপ সাকার উপাসনা ধাঁহাকে গৌণ 
কহিতেছ কেন পরম্পরায় করিয়া আসিতেছেন। ইহার উত্তর বিবেচন। 
করিলে আপনা হইতে উপস্থিত হুইতে পারে তাহার কারণ এই পণ্ডিত 
সকল যাহারা শীস্ার্থের প্রেরক হইয়াছেন তাহাদের অনেকেই বিশেষ 
মতে আত্ম নিষ্ঠ হওয়াকে প্রধান ধর্ম করিয়! জানিয়া থাকেন কিন্তু সাকার 
উপাসনায় যথেষ্ট নৈমিত্তিক কর্ম এবং ব্রত যাত্রা মহোৎসব আছে স্তৃ- 
তরাং ইহার বৃদ্ধিতে লাভের ব্বদ্ধি অতএব তাহার! কেছ কেহ সাকার 
উপাসনার প্রেরণ সর্বদা বাহুল্য মতে কক্িয়া! আসিতেছেন এবং খাহারা 
প্রেরিত অর্থাৎ শুঁজ্রাদ্দি এবং বিষয় কর্মান্িত ব্রাহ্মণ তাহাদের মনের রপ্্ীন। 
সাকার উপাসনায় হয় অর্থাৎ আপনার উপমার ঈশ্বর আর গ্সাত্ববৎ সেবার 
বি3ি পাইলে ইহা হুইতে অধিক কি তাহাদের আহ্লাদ 'হইতে পারে। 
আর ব্রক্ষোপাসনাতে কার্ধ্য দেখিয়া কারণে বিশ্বাস করা এবং নানা প্রকার 
নিয়ম দেখিয়া, নিয়ম কর্তীকে দিশ্চয় করিতে হয় তাহা মন. এবং কুদ্ধির 
চালনের অপেক্ষা! রাখে ক্ষতরাং তাহাতে কিঞ্চিৎ শ্রম বোধ হয় অতএব 
প্রেরকের৷ আপন লাভের+কারণ এবং প্রেরিতেরা আপনাদের মনৌরজী- 
নের নিমিত্ত এই রূপ নাঁন! প্রকার উপাসনার বাহুল্য করিয়াছেন কিন্ত 
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কোনো লোককে স্বার্থপর জানিলে তাহার বাক্যে স্থবোধ ব্যক্তির! বিশেষ 
বিবেচনা নাঁ করিয়া” বিশ্বাস করেন ন! অতএব শপুপনাদের শীল আছে 
পরমার্থ বিষয়ে কেন ন| বিবেচন! করিয় বিশ্বাস করা যায়। এন্থানে এক 
আশ্চর্য্য এই যে অতি অঞ্প দিনের নিমিত্ত আর অতি'অণ্প উপকারে যে 
সামগ্রী আইসে তাহার গ্রহণ অথবা ক্রয় করিবার সময় যথেস্ট বিবেচনা 
মকলে করিয়া থাকেন আর পরমার্থ বিষয় যাহা সকল হইতে অত্যান্ত উপ- 
কারী আর অতি মূলা হয় তাহার গ্রহণ করিবার সময় কি শান্তর দ্বারা 
কি যুক্তির ছারা বিবেচন! করেন না৷ আপনার বংশের পরম্পর। মতে আর 
কেহ কেহ আপনার চিত্তের যেষন প্রাশস্ত্য হয় সেই রূপ এ্রহণ করেন 
এবং প্রায় কহিয়া' থাকেন যে বিশ্বাস থাকিলে অবশ্য উত্তম ফল পাইব। 
কিন্তু এক জনের বিশ্বাস দ্বারা বস্তুর শক্তি বিপরীত হয় না যেহেতু প্রত্যক্ষ 
দেখিতেছি যে ছুপ্ধের বিশ্বাসে বিষ খাইলে বিষ আপনার শক্তি অবশ্য 
প্রকাশ করে। বিশেষ আশ্চর্য্য এই যেযদি কোন ক্রিয়া! শাস্ত্র সংমত 
এখং সত্যকাল অবধি শিষ্ট পরম্পরা সিদ্ধ হয় কেবল অপ্প কাল কোনে! 
কোনো! ছেশে তাহার প্রচারের ক্রটি জন্ষিয়াছে আর সংগ্রতি-তাহার অনু- 
্টনেতে লৌকিক কোনে! প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না এবং হাস্য আমোদ জন্মে 
না তাহার অনুষ্ঠান করিতে কহিলে লোকে কহিয়া থাকেন যে পরম্পরা 
সিদ্ধ নহে কি রূপে ইহা করি কিন্ত সেই সকল ব্যক্তি যেমন আমরা সেই 
রূপ সামান্য লৌকিক প্রয়োজন দেখিলে পূর্ব্ব শিষ্ট পরম্পরার অত্যন্ত 
বিপরীত এবং শাস্ত্রের সর্বব গ্রকারে অন্যথা শত শত কর্ম করেন সে 
সময়ে কেহ শান্তর এবং পূর্ব্ব পরম্পরার নামো৷ করেন না যেমন আধুনিক* 
কুলের নিয়ম যাহা পূর্ব্ব পরম্পরার বিপরীত এবং শান্ত বিরুদ্ধ। আর 
ইঙ্গরেজ যাহীকে জ্লেচ্ছ কহেন তাহাকে অধ্যয়ন করান কোন্‌ শান্ত আর. 
কোন্‌ পূর্ব্ব পরম্পরায় ছিল। আর কাগজ যে সাক্ষাৎ, যবনের অক্প তা- 
হাঁকে স্পর্শ করা আর ত্বাহাতে গ্রস্থা্গি লেখা কোন্‌ শান্তর বিহিত আর 
পরম্পরা সিদ্ধ হয় ইকগরেজের উচ্ছি্ট করা আর ওয়ফর দিয়া কনধ করা 
পত্র বত পূর্ব ছস্তে গ্রহণ করা কোন্‌ পূর্ত রম্পয়াতে পাওয়া মাক আর 
আঁপনায় বাটীতে দেবতার পুজাতে ফাঁহাকে লেচ্ছু কহেন তাহাকে নিম-. 
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সণ করা আর দেবতা সমীপে আহারাদি করান কোন্‌ পরম্পরা সিদ্ধ হয়: 
এই রূপ নানা প্রকার কর্ম যাহ! অত্যন্ত শিষ্ট পরম্পর! বিরুদ্ধ হয় প্রত্যহ 
করা যাইতেছে। আর শুভ শুঁচক কর্মের মধ্যে জগ্ধাত্রী রটস্তী ইত্যাদি 
পুজা আর মহাপ্রভুর নিত্যানন্দ প্রভুর বিগ্রহ এ কোন্‌ পরম্পরায় হইয়া 
আসিতেছিল তাহাতে যদি কহ যে এউত্তম কর্ম শান্ত বিহিত আছে 
বদ্যপিও পরম্পরা সিদ্ধ নহে তত্রাপি কর্তব্য বটে। ইহার উত্তর। শান্ত 
বিহিত উত্তম'কর্্ পরম্পরা সিদ্ধ না হইলেও যদি কর্তব্য হয় তবে সর্ব্ব 
শান্ত সিদ্ধ আত্মোপাসন! যাহা অনাদি পরম্পর৷ ক্রমে সিদ্ধ আছে কেবল 
অতি অপ্পকাল কোনো কোনো দেশে ইহার প্রচারের স্থ্যুনতা জন্মি- 
য়াছে ইহা কর্তব্য কেন না হয়। শুনিতে পাই যে কোনো কোনো ব্যক্তি 
কহিয়া থাকেন যে তোমরা ব্রন্মোপাসক তবে শান্তর প্রমাণ সকল বস্তকে 
ক্ষ বোধ করিয়! পক্ক চন্দন শীত উষ্ণ আর চোর সাধু এ সকর্লকে সমান 
ভান কেন না কর। ইহার উত্তর এক প্রকার বেদান্ত স্মত্রের ভাষা বিবর- 
ণের ভূমিকাতে ১* দশের পৃষ্ঠে লেখা গিয়াছে যে বশিষ্ঠ পরাশর সনৎ- 
কুমার ব্যাস জনক ইত্যাদি ব্রক্মনিষ্ঠ হইয়াও লৌকিক জ্ঞানে তৎপর ছিলেন 
আর রাজনীতি এবং গৃহস্থ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা যোগবাশিষ্ঠ 
মহাভারতাদদ গ্রন্থে স্পন্টই আছে ভগবান কৃষ্ণ অর্জুন যে গৃহস্থ তীহাকে 
্রচ্ধবিদা। স্বরূপ গীতার দ্বারা ব্রন্মভ্ঞান দিয়াছিলেন এবং অর্জুন ব্রচ্ধ- 
জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া লৌকিক ভ্তান শ্থন্য না হইয়া বরঞ্চ তাঁহাতে পটু হইয়া 
রাজ্যাদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠদেষ তগবান রামচন্ত্রকে উপদেশ 
একরিয়াছেন॥ বহির্ব্যাপারসংরন্তোহ্ধদি সঙ্কপ্পবর্জ্দিতঃ। কর্তা বহিরক- 
তাস্তরেবং বিহর রাঘব ॥ বান্েতে ব্যাপার বিশিস্ট হইয় কিন্তু মনেতে 
সন্বপ্প বর্জিত হইয়া আর বাহ্থোতে আপনাকে কর্তা দেখাইয়! আর অস্তঃ- 
করণে আপনাকে অকর্তা জানিয়া হেরাম লোকযাত্রা নির্ব্বাহ কর। 
রামচন্ত্রো প্র সকল উপদেশের অঙ্সারে আন্ধরণ সর্বদা করিয়াছেন । 
আর দ্বিতীয় উত্তর-এই* যে যে ব্যক্তি প্রশ্ন করেন যে তুমি ত্রহ্ষজ্ানী শান্ত 
প্রমাণ সকলকে ব্রক্ম জানিয়া১9 খাদ্যাখাদ্য পঙ্ক চন্দূনের আর শক্রু মিত্রের 
* বিবেচনা কেন করহু যে ব্যক্তি দি দেবীর উপাসক হুযয়ন তবে তাহাকে 
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জিজ্ঞাক্পা কর্তব্য যে ভগবতীকে তুমি ব্রহ্মময়ী করিয়। বিশ্বাস করিয়াছ আর 
কহিতেছ দেবী মাহাত্ত্বে ॥ 'সর্বন্বরূপে সর্ব্বেশে & যে'তুমি সর্ব স্বরূপ' 
এবং সকলের ঈশ্বরী হও। তবে তুমি সকল বস্তুকে ভগ্গবতী জ্ঞান করি- 
যাও পঙ্ক চন্দন শক্র মিত্রকে প্রভেদ করিয়া কেন জান। সেব্যক্তি যদি 
বৈষ্ৰ হয়েন তবে তাহাকে জিজ্ঞাস! কর্তব্য যে তোমার বিশ্বাস এই যে॥ 
সর্ববং বিষময়ং জগৎ ॥ যে যাবৎ সংসার বিষ্ণময় হয়। গীতায় ভগবান্‌ 
কৃষ্ণের বাক্য ॥ একাঁংশেন স্থিতোজগৎ ॥ আমি জগৎকে একাংশেতে ব্যা- 
পিয়া আছি। তবে তুমি বৈষ্ণব হুইযা বিষে সর্বত্র জানিয়াও গঙ্ক 
চন্দন শত্রু মিত্রের ভেন্ব কেন করহ। এই রূপ সকল দেবতার উপাস- 
কেরে জিজ্ঞাসা করিলে যে উত্তর তাহারা দিবেন সেই উত্তর প্রায় আমা- 
দের পক্ষ হইবেক। আর কোনে। কোনো পণ্ডিতের! কহিয়। থাকেন যে 
তোমরা ব্রদদজ্ঞানী কহাও তাহার মত কি কর্ম করিয়া থাকহু। এ যথার্থ 
বটে যে যে রূপ কর্তব্য এ ধর্ট্দের তাহা! আমাদের হইতে হয় নাই তাহাতে 
আমরা সর্বদা সাপরাধ আছি। কিন্তু শাস্ত্রের ভরসা আছে গীতা ॥ 
পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে। নহি কল্যাণরুৎ কশ্চিৎ ভুর্গতিং 
" তাত গচ্ছতি ॥ যে কোন ব্রহ্গনিষ্ঠ ব্যক্তি জ্ঞানের অভ্যাসে যথার্থ রূপ যন্তব 
না করিতে পারে তাহার ইহলোকে পাত্ত্যি পরলোকে নরকোৎপত্তি হয় 
না যে হেতু শুতকারীর হে অর্জুন কদাপি ছুর্গাতি জন্মে না। কিন্তু রী পণ্ডি- 
তেরদিগ্যে জিজ্ঞাঁস! কর্তব্য যে তাহারা ব্রাহ্মণের যে যে ধর্ম প্রাতঃকাল 
অবধি রাত্রি পধ্যন্ত শাস্ত্রে লিখ্ষিয়াছেন তাহার লক্ষাংশের একাংশ করেন 
কিনা বৈষ্ণবের শৈষের' এবং শীাক্তের যে ষে ধর্ম তাহার শতাংশের 
একাংশ তাহার! করিয়া থাকেন কি না যদি 'এ সকল বিনাও তাহারা! কেহ 
ব্রাহ্মণ কেহ ধৈষ্ণব কেহ শৈব ইত্যাদি কাইতেছেন তবে আমাদের সর্ব 
প্রকার অনুষ্ঠান করিতে অশক্ত দেখিয়! এ রূপ ব্যঙ্গ কেন করেন। মহা 
ভারতে ॥ রাজন্‌ সর্ধগমাত্তাণি পরছিদ্রাণি পশ্যতি। আত্মনোবিল্মাত্রাণি 
পশ্যন্নপি নপশ্যতি ॥ পরের ছিন্ত্র সর্ষপ মাত্র লোকে দেখেন আপনার 
ছিত্্ বিলৃমাত্র হইলে দেখিয়াও দেখেন না। ,সকলের উচিত যে আপন 
আপন অনুষ্ঠান হত পূর্বক করেন সংপুন্র অনুষ্ঠান না৷ করিলে উপাঃমনা 
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ডিবির রতন নবি নত কেছো। 
কেহে! কছেন বিধিবত€চিত্ব শুদ্ধি না হইলে ব্রন্গোপাদনায় প্রবর্জ হওয়। 
উচিত দহে। তাহার উত্তর এই যে। শাস্ত্রে কহেন বথাবিধি চিত্ত শুদ্ধি 
হুইলেই ত্রদ্ধন্তানের, ইচ্ছা! হয় অতএব ব্রন্ষন্তানের ইচ্ছ। ব্যক্তিতে দেখি- 
লেই নিশ্চয় হইবেক যে চিত্ত শুদ্ধি ইহার হইয়াছে যে হেতু কারণ থাকি- 
লেই কার্য্যের উৎপত্তি ছয় তবে সাধনের দ্বারা অথবা! সৎ সঙ্গ অথবা পূর্বব 
সংস্কার অথব। গুরুর প্রসাদাৎ কি কারণের দ্বার চিত্ত শুদ্ধি হইয়াছে 
তাহ বিশেষ কি রূপে কহ! যায়। অধিকন্ত ধাহার এমত প্রশ্ন করেন 
তাহাদিগ্যে জিজ্ঞাসা উচিত যে তন্ত্র দীক্ষা প্রকরগ্রে লিখিয়াছেন॥ শাস্তো- 
বিনীতঃ শুদ্ধাত্ব! শদ্ধাবান্‌ ধারণক্ষমঃ। জমর্থ্চ কুলীনম্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চরি- 
তোয়তী। এবমাদিগপৈুক্তঃ শিষ্যোভবতি নান্যথা ॥ যে ব্যক্তি জিতেন্দ্িয় 
হয় এবং বিনয়ী হয় সর্বদা শুচি হয় ত্রদ্ধাবুক্ত হয় ধারণাতে গটু শক্তি- 
মান্‌ আচারাদি ধর্ম বিশিন্ট হুন্দর বুদ্ধিমান্‌ সচ্চরিত্র সংযত হয় ইত্যাদি 
গুণ বিশিষ্ট হইলেই দীক্ষার অধিকারী হয়। কিন্তু শিষ্যকে তাহারা এই 
রূপ অধিকারী দেখিয়া! মস্ত্র দিয়া থাঁকেন কি না যদ্দি আপনার! অধিকারি 
বিবেচনা উপাসনার প্রকরণে না করেন তবে অন্যের প্রাতি কি বিচারে 
এ প্রশ্থ তাহাদের শোতা পায় । ব্যক্তির কর্ম ত্যাগ প্রায় তিন প্রকারে 
হয় এক এই যে ব্রক্ষনিষ্ঠ ব্যক্তির কর্ম ত্যাগ পরে পরে হইয়া! উঠে। 
দ্বিতীয় নাস্তিক স্থৃতরাং কর্ম করে নাই। তৃতীয় কৃতাককত শান ভান 
রহিত যেমন অস্তযজ জাতি সকল হয়। তাহারা শান্ত্রে'অভ্রানত! প্রযুক্ত 
'কোনো কর্ম করে না। বেদান্ত শাস্ত্রের ভাষা! বিবয়ণে কিন্ব৷ বেদের ভাষা 
বিবরণে আর ইহার ভূমিকায় কোনো স্থানে এমত লেখা নাই যে নাস্তি- 
কতা'করিয়া অথবা! শাস্ত্রে অবছেল! করিয়া কর্ম ত্যাগ করিবেক। যদ্দি 
কোনো ব্যক্তি নাস্তিকতা করিয়া অথবা! শাস্ত্রে বিমুখ হইয়া এবং আলস্য 
প্রযুক্ত কর্ম্মাদি ত্যাগ করে তবে তাহার নিমিত্তে বেদাত্তের ভাষ! বিবরণের 
অপরাধ মহৎ ব্যদ্িরা দিবেন না যে হেতু তাহারা দেখিতেছেন যে ভাষা 
বিবরণের পূর্বের এক্পপ' কর্ম ত্যাগী লোক সকল ছিলো! বিবরণে অশান্ত 
কোন*স্থানে লেখা খাঁকে তবে তাহার প্রতিবাদ করিতে পারেন এবং 


(১৫৩) 
অশান্ত প্রমাণ হইলে দোষ দিতে পারেন। তবে দ্বেষ মদরতা প্রাপ্ত 
ঝুইয়। নিন্দা করিলে ইহার উপায় নাই। ছে পরমাত্মন্‌ আমাদিগ্যে দ্বেষ 
মষ্জ্দরতা অনুয়া! এবং পক্ষপাত এ সকল পীড়া হইতে মুক্ত করিয়া বথার্থ 
উদ প্রেরণ কর ইতি। ও ততসৎ। শকাব্দা ১৭৩৮*ইংরাজী ১৮১৬। 
৩১ আষাঢ় ১৩ জুলাই। 





ই 


(১৫৫ ) 


অনুষ্ঠান। ূ 

ওতঁৎসৎ॥ এই সকল উপনিষদকে শ্রবণ এবং পাঠ করিয়। তাহার 
অর্থকে পুনঃ পুনঃ চিন্তন করিলে ইহার তাৎপর্য্য 'বোধ হইবার সম্ভাবনা 
হয়। কেবল ইতিহাসের ন্যায় পাঠ করিলে বিশেষ অর্থ বোধ হইতে পারে 
না অতএব নিবেদন ইহার অর্থে ষথার্থ মনোযোগ করিবেন । , বেদাস্তের 
বিবরণ ভাষাতে হইবার পরে প্রথমত স্বার্থ পর বাক্তিরা লোক সকলকে 
ইহা হইতে বিমৃখ করিবার নিমিত্ত নানা ছুস্প,বত্তি লওয়াইয়! ছিলেন 
এখন কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে এ গ্রন্থ অমুকের মত হয় তোমরা 
ইহাকে কেন পড় আর গ্রীহণ কর অর্থাৎ ইহ শুনিলে অনেকের অভিমান 
' উদ্দীপ্ত হইয়া এ শান্্রকে এক জন আধুনিক মন্গুষ্যের মত জানিয়া ইহার 
অনুষ্থলন হইতে নিবর্ত হইতে পারিবেন। অত্যন্ত ছুঃখ এই যে স্বরুদ্ধি 
ব্যক্তিরা এমত সকল অপ্রামাণ্য বাক্যকে কি রূপে কর্ণে স্থান দেন কোনো! 
শান্্রকে ভাষায় বিবরণ করিলে সে শান্্র যদি সেই বিবরণ কর্তার মত 
হয় তবে ভগবদগ্ীত1 যাহাকে বাঙ্গালি ভাষায় এবং হিন্দোস্বানি ভাষায় 
কয়েক জন বিবরণ করিয়াছেন সেই সকল ব্যক্তির মত হইতে পারে ও 
রামায়ণকে কীর্তিবাস আর মহাঁতারতের কতক কতক কাশীদাস ভাষায় 
বিবরণ করেন, তবে এ সরল গ্রন্থ তাহাদের মত হইল আর মক প্রত্ৃতি 
গ্রন্থের অন্য অন্য ুশীয় ভাষাতে বিবরণ দেখিতেছি তাহাও সেই সেই 
দেশীয় লোকের মৃত তাহাদের বিবেচনায় হইতে পারে ইহা হইলে 
অনেক গ্রন্থের গ্রাযাণ্য উঠিয়া 'যায়। বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি সকল বিবেচনা! 
$করিলে অনায়াসেই জানিবেন যে এ কেবল ছুপ্রবৃত্তি জনক বাক্য হয় এ 
সকল শান্তর শ্রম পুর্ব্বক ভাষা করিবার উদ্দেশ্য এই যে ইহার মত জ্ঞান 
স্বদেশীয় লোক' সকলের অনায়াসে হইয়া এ অকিঞ্চনের প্রতি তুষ্ট হয়েন 
কিন্ত মনো ছুঃখ এই যে অনেক স্থানে তাহার বিপরীত দেখা যায়। 

ঈশোপনিষদের তাঁষা বিবরণ সমুদ্ায় ছাপানার পূর্বেই সামবেদের 
তলবকার উপনিষৎ ছাপানা হইয়া প্রকাশ হওয়াতে কোনো কোনো ব্যক্তি ' 
আপত্তি করিলেন যে যদিগ্রদ্ধ বিছ্যাতের ন্যায় দেবতাদের সম্মধে প্রক্ন্ঠ 


( ১৫৬ ) 


পাইলেন আর বাক্য কহিলেন তবে তেঁহে! এক প্রকার সাকার হইলেন । 
.এব্ূপ আপত্তি শুরিলে কেবল খেদ উপস্থিত হয় সে এই খেদ যে ব্যক্তি 
সকল গ্রস্থের পুর্র্বাপর পড়িয়া! এবং বিবেচনা না করিয়া আশঙ্কা করেন 
যে হেতু এ উপনিষদ্দের পূর্বে ব্রদ্ষের স্বরূপ যে পধ্য্ত কহা যায় তাহা 
কহিলেন অর্থাৎ তেঁহো৷ মন বুদ্ধি বাক্য শ্রবণ স্রাণ ইত্যাদি ইন্জিয়ের 
অগোচর হয়েন পরে এই স্থির করিবার নিমিত্তে যে কর্তৃত্ব ব্রহ্ম বিনা অন্য 
কাহারো নাই এ আখ্যায়িকা অর্থাৎ ইতিহাস কহিলেন যে হেতু এ উপ- 
নিষদে এবং ভাষ্যতে লিখিতেছেন যে এ রূপ আদেশ 'মায়িক বস্তত 
তাহার উপম! নাই এবং চক্ষু গোঁচর ঠেঁহ কদাপি হয়েনু না ইহা না হইলে 
উপনিষদের পূর্ববাপরের এক বাক্যত! থাকে না। দ্বিতীয় এই.যে ব্রহ্ষ- 
মায়া কপ্পনায় আত্রক্ষ স্তত্ব পর্যযস্ত নাস .রূপেতে দেখাইতেছেন তাহার 
বিছাতের ন্যায় মায়া কষ্পনা করিয়৷ দেখান কোন্‌ আশ্চর্য্য “আর যেহো 
ষাব শব্দকে কর্ণের গোচর করিতেছেন আর সেই শব্দ সকলের দ্বারা 
নানা অর্থ প্রাণি সমূহকে বোধ করাইতেছেন তাহার কি আশ্চর্য্য. ষে অগ্নি 
বাছ্ু ইন্দ্রের কর্ণে শব্দ দ্বার! অর্থ বোধ করান। এই শরীরেতে উপাধি 
বিশিষ্ট যে চৈতন্য যাহাকে জীব কহিয়! একত্র সহবাস করিতেছি মে কি 
আর কি প্রকার হয় তাহা দেখিতে এবং জানিতে পারি,না তবে সর্ক্র- 
ব্যাপি অনির্ববচনীয় চৈতন্য স্বরূপ পরমাত্মাকে দেখিব এমত ইচ্ছা করা 
কোন্‌ বিবেচনায় হইতে পারে । আমার নিবেদন (এই | ব্যক্তি সকল 
যে ষে গ্রস্থকে দেখেন তাহার পর পূর্ব দেখিয়া যেন সিদ্ধান্ত স্থির করেন 
কেবল বাদ করিব ইহা মনে করিয় ছুই চারি ক্লোকের এক এক চরণ 
শুনিয়াই আপত্তি যদি করেন তবে ইহার উপায়ে মন্ুষোর ক্ষমতা নাই। 
ইতি। & তৎসব্ড॥ " 
০০:১০ 


(.. ১৫7) 

ও তৎসৎু ॥ এই যজুর্কের্দীয় উপনিষৎ অক্টাদশ মন্ত্র স্বরূপ হয়েন এ 
উপনিষৎ কর্মের অঙ্গ নহেন যে হেতু আত্মার যাথ্যর্থ্য স্ুচক বাক্য কোনো 
মতে কর্মাঙ্গ হইতে পারে না। আর উপনিষৎ কর্মাঙ্গ না হইলে বৃথা! হয়েন 
ন] যে হেতু ত্রক্ম কথনের দ্বারা উপনিষত চরিতার্থ হুয়েন। ঈশা আদি 
করিয়া উপনিষদেতে ব্রহ্ষই প্রতিপন্ন. হয়েন ইহার প্রমাণ এই যে প্রথ- 
মেতে শেষেতে মধ্যেতে পুনঃ পুনঃ ব্রহ্ম কথিত হইয়াছেন আঁর আত্ম 


জ্ঞানের প্রশংসা কথন এবং তাহার ফলের কথন আর আত্ম জান ভিন্ন যে. 


অজ্ঞান তাহার নিন্দা উপনিষদেতে দেখিতেছি। তবে কর্ম কদাপি বি- 
হিত না হয় এমত নহে যে হেতু যারৎ মিথ্যা সোপাধি জ্ঞানে বাধিত থাকে 
তাবৎ কর্ম বিহিত হয় জৈমিনি প্রভৃতিও এই মত কহিয়াছেন যে আমি 
বাহ্মণ কর্ম্মেতে অধিকারী হই এই অভিমান যাবৎ পর্য্যস্ত থাকিবেক তাঁবৎ 
কোই জিনিবারিহ। এই উপনিষদের প্রতিপাদ্য আত্মার যাঁথার্থ্য 
জ্ঞান হয়েন আর ইহার প্রয়োজন মোঁক্ষ হয় আর সম্বন্ধ প্রকাঁশা প্রকাশক 
ভাব অর্থাৎ আত্মার বাথার্থয জ্ছান প্রকাশ্য আর মন্ত্র সকল প্রকাশক 
হয়েন ॥ 

ঈশা বাস্যয়িদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ । তেন তাক্তেন ভুষ্ীথা 
মাথৃধঃ কস্যস্িৎ ধনং ।১| পরমেশ্বরের টিস্তন দ্বারা যাবৎ নাম রূপ বিশিস্ট 
মায়িক বস্তু সংসারে আছে সে সকলকে আচ্ছাদন করিবেক অর্থাৎ ভ্রা- 
ত্বক নাম রূপ খিঁশিষ্ট বস্তু সকল পরমেশ্বরের সত্তাকে অবলম্বন করিয়! 
প্রকাশ পাইেছে এমত জ্তান করিবেক যাবত বস্তুকে মিথ্যা জানিয়া 
সংসার হইতে অভ্যাস্দ্বারা বিরক্ত হইবেক সেই বিরক্তির দ্বারা আত্মাকে 
পালন অর্থাৎ উদ্ধীর করিবেক। এই রূপ বিরক্ত যে তুমি পরের ধনে 
অভিলাষ কিম্বা আপনার ধনে অত্যন্ত অভিলাষ করিবে না ॥ ১॥" পুর্ব 
মন্ত্রে আত্মার যাথার্থ্য কিয়! এবং আত্ম জ্ঞানের প্রকার কহিয়! সেই আত্ম 
জ্ঞানেতে যাহারা অসমর্ণ,এবং শতাযু হইয়া রাঁচিতে ইচ্ছা করে তাহাদের 
প্রতি দ্বিতীয় মন্ত্রে কর্মের উপদেশ করিতেছেন ॥ কৃর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি 
জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ। এবং ত্বয়ি নান্যথেত্েহস্তি ন কর্ম লিপ্যতে 'নরে1২। 
এই সংসারে যে,পুরুষ শতায়ু হইয়া বাঁচিতে ইচ্ছা! করিবেক সে আগ্লিহে- 


স্ 


(১৫৮) 
ত্রাদি কর্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতেই এক শত বৎসর বাঁচিতে ইচ্ছা? 
করিবেক এই রূপ নৰাভিমানী যে তুমি তোমাতে এই প্রকার আগ্িহো- 
ত্রাদি কর্ন ব্যতিরেকে আর অন্য কোনো! প্রকার নাই যাহাতে অশুত কর্ম 
তোমাতে লিপ্ত নাহয় অর্থাৎ জ্ঞানেতে অশক্ত যাহারা তাহাদের বৈধ 
কর্মের অনুষ্ঠানের দ্বার অশুত হইতে পারে না ॥২॥ পূর্ব মন্ত্রে জান 
দ্বিতীয় যক্ত্রে কর্ম কহিয়! ভূতীয় মস্ত্রেতে এ দুয়ের মধ্যে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ ইহা 
কহিতেছেন ॥' অস্থ্ধ্যা নাম তে লোক! অন্ধেন তমসা! ব্ৃতাঃ। তাংস্তে প্রে- 
ত্যাভিগচ্ছত্তি যে কে চাত্বহনোজনা: ॥ ৩ ॥ পরমাত্্ীর অপেক্ষা করিয়া 
দেবাদি সব অস্তুর হয়েন তাহাদের দেহকে অন্র্ধা লোক অর্থাৎ অর্দ্য্য 
দেহ কহি সেই দেবতা অবধি করিয়া স্থাবর পর্য্স্ত দেহ সকল অজ্ঞান বূপ 
অন্ধকারে আব্লত আছে এই সকল দেহকে আত্মঘাতী অর্থাৎ আত্মা 
রহিত ব্যক্তি সকল শুতাশুত কর্ধ্ান্ুসারে এই শরীরকে ত্যাগ কিয় প্রাপ্ত 
হয়েন অর্থাৎ শুত কর্ম্ম করিলে উত্তম দেহ পায়েন আর অশুভ কর্ম করিলে 
অধম দেহ পায়েন এই রূপে ভ্রমণ করেন মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন না ॥ ৩ ॥ 
যে আত্মজ্ঞান রহিত ব্যক্তিরা সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করেন আর যে 
আত্মতত্ব জ্ঞান বিশিষ্ট হইলে বাক্তিরা মুক্ত হয়েন সেই আত্মতত্ব কি তাহ 
চতুর্থ মন্ত্রে কহিতেছেন ॥. অনেজদেকং মনসোজবীয়ো নৈনদ্দেবান্সাপ্র.বন্‌ 
ূর্ববমর্যং। তদ্ধাবতোহন্যানত্যেতি তিষ্ঠত্তন্মিন্রপৌমাতরিশ্বা দঁধাতি ॥ 3 ॥ 
সেই পরমাত্ত্া গতিহীন হয়েন অর্থাৎ সর্ববদা এক অবস্থীয় থাকেন এবং 
তেঁহো। এক হয়েন আর মন হইতেও বেগবন্‌ হয়েন অর্থাৎ মন যে পর্যস্ত 
যাইতে পারেন তাহা যাইয়া ব্রক্ষকে না পাইয়! জ্ঞাম করেন যে ত্রচ্ম আমা 
হইতেও পূর্বের গিয়াছেন বস্তরত মন হইতে বেগবান্‌ ইহার তাৎপধ্য এই 
যে মনেরো৷ অপ্রাপ্য হয়েন আর চস্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকলে! তাহাকে প্রাপ্ত 
হয়েন না যে ছেতু চক্ষুরাদি ইন্ত্িয় হইতে মনের অধিক সামর্থা হয় সে 
মন হইতেও কেহ অগ্রে গমন করেন অত্তএব ইন্জিয়ের! কি রূপে তীহাকে 
. পাইতে পারেন অর্থাৎ মনের যে অগোচর সে সুতরাং চক্ষুয়ার্দি ইন্জিয়ের 
অগোচর হইবেক মন আর 'বাগিস্দ্রিয় প্রভৃতি আত্মার অন্বেষণ নিমিত্ে 
ক্রত মন করেন সেই মন বাণিস্িয়প্রত্ৃতিকে ব্রহ্ম অতিক্রম করিয়া যেন 


(১৯) 
গমন করেন এমত অনুভব হয় অর্থাৎ মন আর বাণিক্ত্িয়ের অগোঁচর ব্রঙ্ধ 
হয়েন সেই বক্ষ সর্বদা স্থির অর্থাৎ গমন রহিত এই বিশেষণের দ্বারা এই 
প্রমাণ হইল ঘে মন বাক্য ইন্জিয়ের পূর্ধ্র বস্তুত আত্ম। গমন করেন এমত 
নহে কিন্তু মন বাক্য ইন্দরিয়ের তীহাঁকে ন! পাইয়া অনুভব করেন যেন 
মন বাক্য ইন্্িয়ের পুর্বে আত্মা গমন করিতেছেন সেই আত্মার অধিষ্ঠা- 
নেতে ৰায় ষাবৎ বস্তুর কণ্্নকে বিধান করিতেছেন অর্থাৎ ব্রন্মের জবলক্ব- 
নের দ্বারা বায় হইতে সকল বস্ত্র কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতেছে॥ ৪॥ তদেজতি 
তন্নৈঙ্গতি তদ্দ্‌রে তত্বস্তিকে। তদস্তরস্য সর্ববস্য তছু সর্বদস্যাস্য বাহৃতঃ1৫1 
সেই আত্ম! চলেন এবংপ্চলেন ন! অর্থাৎ অচল হুইয়! চলের ন্যায় উপল 
হুয়েন আর জ্ঞানীর অপ্রাপ্য হইয়া অতি দুরে যেন থাকেন আর জ্ঞানীর 
টস হয়েন কেবল অজ্ঞানীর দৃরস্থ আর জ্ঞানীর নিকটস্থ তেঁহ 
হয়েন নহে কিন্তু এ সমুদায় জগতের সক্ষম রূপে অন্তর্গত হয়েন 
আর আকাশের ন্যায় ব্যাপক রূপে সমুদায় জগতের বহিঃস্থিত হয়েন॥ ৫ ॥ 
পূর্ক্বোক্ত আত্ম জ্ঞানের ফল কহিতেছেন ॥ যন্ত্র সর্ববাণি ভূতানি আত্মন্যে- 
বাস্থপশ্যতি। সর্ববভূতেষু চাত্বানং ততোন বিজুগুগ্পতে ॥ ৬ ॥ যে ব্যক্তি | 
' স্বতাব অবধি স্থাবর পর্যন্ত ভূতকে আত্মাতে দেখে অর্থাৎ আত্ম হইতে 
ভিন্ন কোন বস্ত না দেখে। আর আত্মাকে সকল ভূতে দেখে অর্থাৎ, 
যাবৎ শরীরে এক আত্মাকে দেখে সে ব্যক্তি এই জ্ঞানের দ্বারা কোনো! 
বস্তুকে দ্বণা করে”ন] অর্থাৎ সকল বস্তুকে আত্ম! হইতে অভিন্ন দেখিলে 
কেন দ্বণা উপস্থিত হুইবেক ॥ ৬॥ পুর্ব মন্ত্রের অর্থ পুনরায় অপ্তম মন্ত্রে 
কহিতেছেন ॥ যন্মিন্‌ সর্ববাণি ভূতানি আত্তমৈবাতৃদ্িজানতঃ ৷ তত্র কোমো-* 
হঃ কঃ শোকএকত্বমন্ুপশ্যতঃ ॥ ৭॥ যে সময়েতে জ্ঞানীর এই প্রতীতি হয় 
যে কোনে বস্তর পৃথক সগ্ডা নাই পরমাত্মমর সত্তাতেই সকলের সত্ব! 
হইয়াছে আর আকাশের ন্যায় ব্যাপক করিয়া পরমাত্বাকে এক করিয়া যে 
দেখে এ জ্ঞানীর মে সময়েতে শোক আর মোহ হইতে পারে না যে হেতু 
শোক ঘোহের কারথ যে অজ্ঞান তাহা সে জ্ঞানীর থাকে না ॥৭। পূর্বোক্ত 
মন্ত্রে ক্ষিত হইয়াছেন, যে আত্ম! তাহার স্বরপকে অস্টম মন্ত্র স্পষ্ট 
কহিতেছেন॥ প্রয্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমন্্রীবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং। “কবি- 
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মনীষী পরিভুঃ স্যন্ত,াথাতথ্যতোহ্র্থান্‌ ব্যদধাচ্ছাস্বতীত্যঃ সমাত্যঃ ॥ ৮ ॥ 
সেই পরমাত্মা সর্বত্র 'সাকাশের ন্যায় ব্যাপিয়া আছেন এবং জর্ব্ব প্রকা- 
শক এবং শ্ক্ষম শরীর রহিত হয়েন এবং খণ্ডিত হয়েন না আর তাহাতে 
শির নাই এছুই বিশেষণের দ্বারা তাহার স্কুল শরীরে নাই ইহা! প্রতিপন্ন 
হুইল অতএব তেঁহ নির্মল হয়েন আর পাপ পুণ্য ছুই হইতে রহিত আর 
সকল দেখিতেছেন আর মনের নিয়ম কর্তী আর সকলের উপরি বর্তমান 
হয়েন আর স্যান্টি কালে স্বয়ং প্রকাশ হয়েন এই রূপ নিত্য মুক্ত যে পর. 
মাত্মা তিনি অনাদি বর্ধ সকলকে ব্যাপিয়া প্রজা আর প্রজাপতি সকলের 
বিহিত কর্তব্য কর্ম সকলকে বিধান অর্থাৎ বিভাগ করিয়া! দ্িতেছেন ॥ ৮ ॥ 
প্রথম মস্ত্রেতে জ্ঞান কহিলেন দ্বিতীয় মন্ত্রে কম্ম কহিলেন তৃতীয় মন্ত্রে 
অক্তানী যে কম্মী তাহার নিন্দা কহিলেন পরে চতুর্থ মন্ত্র অবধি অফ 
মন্ত্র পধ্যন্ত জ্ঞানের অঙ্গ কহিলেন এখন নবম মন্ত্রে কহিতেছের্ন'যে কন্মম 
করিবেক সে দেবতা জ্ঞানের সহিত মিশিত করিয়া করিবেক পৃথক পৃথক 
করিলে নিন্দা আছে ইহা! নবম মস্ত্রাদিতে কহিতেছেন ॥ অন্ধ তমঃ প্রবি- 
শস্তি যে অবিদ্যামুপাসতে । ততোভুয়ইব তে তমোধউ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥৯॥ 
যে ব্যক্তির দেবত! জ্ঞান বিন কেবল কর্ম করেন শ্তাহারা অজ্ঞান স্বরূপ 
নিবিড়ান্ধকারে গমন করেন আর যাহার! কর্ম বিনা কেবল দেব জ্ঞানে 
রত হয়েন তাহার! সে অন্ধকার হইতেও বড় অন্ধকারে প্রবেশ করেন ॥ ৯॥ 
অধিহোত্রাদি কর্মের আর দেবতা জ্ঞানের পৃথক পৃথক ফল কহিতেছেন। 
অন্যদেবাহর্বিদ্য়া অন্যদেবাহুরবিদায়া । ইন্চিশুশ্রম বীরাণাং যে নস্তদ্বিচ- 
£চক্ষিরে ॥ ১০ ॥ দেব জ্ঞান পৃথক ফলকে করেন অগ্নিহোত্রাদি কর্ম পৃথক 
ফলকে করেন পণ্ডিত সকল কহিয়াছেন যে কল পণ্ডিত: এই রূপ দেব 
জ্ঞান আর কর্মের পৃথক পৃথক ফল আমাদিগ্যে কহিয়াছেন গাহাদের এই 
প্রকার বাক্য আমরা পরম্পর ক্রমে শুনিয়া আদিতেছি ॥ ১॥ এক পুকু- 
ষেতে কর্ম এবং দেব জ্ঞানের ফলের সমুচ্চয় কহিতেছেন॥ বিদ্যাধাবিদ্যাঞ্চ 
যুক্রঘেদোভয়ং সহ। অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীত্ব! বিদ্যয়াইমৃতম্্র তে ॥ ১১॥ 
যে ব্যক্তি দেব জান আর অগিহোত্রা্ি কর্ম এছুই এক পুরুষের কর্তব্য 
হু একমত জানিয়া এছুয়ের অনুষ্ঠান করে সে ব্যক্তি কর্মান্্ানের দ্বারা 
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স্বাভাবিক কর্দ্ট এবং সাঁধারণ জান এ দুইকে অতিক্রম করিয়া দেব জ্ঞানের 
গ্বারা উপাস্য দেবতার শরীরকে পায় ॥ ১১৪ ' এক্ষণে অব্যা্কত অর্থাৎ 
প্রকৃতি তত্ব ব্যাক্কত কার্য ব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণাগর্্ত এ ছুয়ের পৃথক পৃথক 
উপাসনায় নিন্দা আছে তাহা! কহিতেছেন ॥ অন্ধং তমঃ প্রবিশস্তি যেইস- 
স্ততিমুপাঁসতে ৷ ততোভূযইব তে তমোবউ সন্ত-ত্যাং রতাং॥ ১২ ॥ যে যে 
ব্যক্তি কার্ধ্ ব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ তিন্ন কেবল অবিদ্যা,কাম কর্ম বীজ 
স্বরূপিণী প্রকৃতির উপাসনা করে তাহারা অজ্ঞান স্বরূপ অন্ধকাঁরেতে 
প্রবেশ করে আর যে যে ব্যক্তি প্রকৃতি ভিন্ন কেবল হিরণাগর্ভের উপাঁস- 
নাতে রত হয় তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা! অধিক অজ্ঞান শ্বব্ূপ অন্ধকারে প্রবিউ 
হয়॥১২॥ এক্ষণে হিরণ্যগর্ড আর প্রকৃতির উপাসনার ফল ভেদ কহিতে- 
শকুন ॥ অন্যদেবাহঃ সম্তবাদন্যদাহুরসম্তবাৎ। ইতি শুশ্রম ধীরাণাং যে ন- 
স্তিচটা্ষিরে ॥১৩॥ পণ্ডিত সকল হিরণ্যগর্ভের উপাসনার অণিমাদি 
'ধশ্বরধা রূপ পৃথক ফলকে কহিয়াছেন এবং প্রকৃতির উপাসনার প্রকৃতিতে 
লয় রূপ পৃথক্‌ ফলকে কহিয়াছেন যে সকল পণ্ডিত এই রূপ হিরণ্যগর্ভের 
আর প্ররুতির উপাসনার ফল আমাদিগ্যে কহিয়াছেন তাঁহাদের এই রূপ 
বাক্য আমবা পরম্পরায় শুনিয়া আসিতেছি ॥১৩॥ এক্ষণে হিরণ্যগর্ভ আর 
প্রক্কৃতির মিলিত উপাঁসুনার ফল কহিতেছেন ॥ সম্ভ,তিঞ্চ বিনাশঞ্চ যন্তঘে- 
দোভয়ং সহ। ধরিনাশেন মৃতু তীক্ ন্ত্যানৃতম্ুতে 1১৪ যে ব্যক্তি 
হিরণ্গর্ভ আর, প্রক্কৃতি এ দুয়ের উপাসনা এক পুরুষের কর্তব্য এমত 
জানিয়া ছুই উপাসনাকে মিশিত রূপে করে সে ব্যক্তি হিরণ্য গর্ভের 
উপাসনার দ্বারা অধর্শ্ম এবং ছুঃখ এছুইকে অতিক্রম করিয়া রন্কতির . 
উপাসনার দ্বারা প্রক্কৃতিতে লীন হয় ॥ ১৩॥ এ উপনিষদে নিরৃত্তি বপ 
পরমাত্ার জ্ঞান এবং সর্বত্র এক সত্তার অন্ৃতব 'বিস্তার মতে কহিয়! 
অগ্নিহোত্রাদি কর্্দ এবং দেবোপাসনা আর হিরণ্যগর্ভ ও প্রক্কতি উপাস- 
নাকে বিস্তার মতে কহিল্লেন। আত্মোপাসনার প্রকরণ বাহুল্য রূপে ব্লহ- 
দ্ারণাকে আছে আর কর্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা প্রবর্্যান্ত যে ব্রাহ্মণ “সংঞ্ঠক 
ক্রুতি তাহাতে বাহুল্য *্ূপে আছে। এ উপনিষদে পূর্ব পূর্ব মন্ত্রে অশ্ি- 
হোত্রাদি কর্ম এঁবং দেবতোঁপাসনার ফল লিখিলেন যে স্বাভাবিক কর্ম 
২১ 
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এবং সাঁধারণ' জ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া উপাস্য দেবতাঁর শরীরকে প্রাপ্ত 
হয়েন এবং হিরণ্যগর্ভ আরি প্রকৃতির উপাঁসনার ফল লিখিলেন যে অনি- 
মাদি ্রশ্ব্যযকে পাইয়া প্রকৃতিতে লীন হয় এদ্ুই ফল কোন্‌ পথের দ্বারা 
পাঁইবেক তাহা কহিতেছেন ॥ হিরঘ্মষেন পাত্রেণ সতাস্যাপিহিতং মুখং 
ততবং পুব্রপারণু সতাধর্মায দৃষ্টয়ে।১৫। কন্মী এবং দেবোপাসক মৃত্যুকালে 
আত্মার প্রাপ্তির, নিমিত্তে আপন উপাসা দেবতা সা স্থানে পথ প্রার্থনা 
করিতেছেন । হে সূর্য্য স্বর্ণময় পাত্রের ন্যায় যে তোমার জ্যেতির্ময় মণ্ডল 
সেই মণ্ডলের দ্বারা তোমার অন্তর্ধামী যে পরমাত্বা তাহার দ্বারকে রুদ্ধ 
করিয়! রাখিয়া তুমি সেই দ্বারকে তোমার উপার্সক যে আমি আমার 
প্রতি আত্মক্ঞান প্রাপ্তির নিমিত্তে খোলো! ॥ ১৫ ॥ পুষন্নেকর্ষে মম স্থ্যা 
প্রাজাপত্া বাহ রম্মীন্‌ সমূহ তেজোমত্তে রূপং কল্যাণতম” তত্তে পশ্যামি+- 
যোসাবসৌ পুরুষঃ সোভমন্ষি ॥১৬। হে জগতের পোষক সূর্য্য হে একাকী 
গমন কর্তা হে সকল প্রাণির সংযম কর্তা হে তেজের এবং জলের গ্রহণ 
কর্তা হে প্রজাপতির পুত্র আপন কিরণকে ছুই পাশে চালাইয়া পথ দাও 
আর তোমার তাপ জনক যে তেজ তাহাকে উপসংহার কর যে হেতু কির- 
ণকে উপসংহার করিলে তোমার প্রসাদেতে তোমার অতি শোভন রূপকে 
দেখি । পুনরায় সেই উপাসক আত্মজ্ঞানের প্রকাশের দ্বারা কহিতেছেন থে 
হে সস্ধ্য তোমাকে কি ভূতোর ন্যায় যাচ্এণ করি যে হেতু তোমার মু- 
লম্থযে আত্মা সে আমি হই অর্থাৎ তোমার ফে অস্থ্যায়ী সে আমারো 
অন্তর্যামী হয়েন অতএব তোমাকে মাচ.ঞ্াা করিবার কি প্রয়োজন আছে ॥ 
১৬॥ বায়ুরনিলমযমৃতমখেদং ভম্মান্তং শরীরং। ও ক্রতো ম্মর কত ল্মর ক্র. 
তো ম্মর কৃতং ম্মর ॥১৭॥ মৃত্যুকাল প্রাপ্ত হইয়াছি যে আমি আমার প্রাণ 
বায়ু সকলের আধার যে মহাবায়ু তাহাতে লীন হউন এবং আমার সক্ষম 
শরীর উপরে গমন করুণ আর আমার স্ুল্ল শরীর ভম্ম হউন। সত্য রূপ 
রঙ্গের অধিষ্ঠান অগ্নিতে 'ও হ্র্য্যেতে আছে কর্ষ্ীরা নগ্ি বারা আর দেব 
জ্ঞখনীর) সূর্য্য দ্বারা তাহাকে পরম্পরায় উপামনা করেন .এখানে অধিষ্ঠান 
আর অধিষ্ঠাতার অভেদ বুদ্ধিতে ওকার শব্দের দ্লারা অগ্রিকে সম্বোধন 
করিতেছেন প্রথমত মনকে সম্বোধন করিয়া! কহিতেছেন যে হে মন মৃত্যু 
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কালে যাহা স্মরণ যোগ্য হয় তাহ। ম্মরণ কর হে অগ্নি এপর্য্যন্ত যে উপপাঁ- 
সনা এবং অগ্নিহোত্রা্দি যে কর্ম্ম করিয়াছি তাহা ছুমি স্মরণ কর পুনর্ক্বার 
মন আর অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া পূর্ব্বব কছিতেছেন এখানে পুনকুক্তি 
আদরের নিমিত্তে জানিবা ॥ ১৭॥ অস্টাদশ .ন্ষ্রেতি কেবল অগ্নিকে 
প্রার্থনা করিতেছেন ॥ অগ্নে নয় স্ুপথা রাষে অল্মান্‌ বিশ্বানি দেব বযুনানি 
বিদ্বান্‌। যুয়োধাম্মৎ জুহরাণমেনোভুমিষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম ।১৮॥ হে 
অগ্নি আমাদিগ্যে উত্তম পথের দ্বারা কর্ম ফল ভোগের' নিমিত্তে স্বর্গে 
গমন করাও যে হেতু আমরা যে সকল কর্ম এবং দেবোপাসন। করিয়াছি 
তাহা তুমি সকল জান। আর আমাদের কুটিল যে পাপ তাহাকে নষ্ট 
কর আর আমর! পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ইন্ট ফলকে প্রাপ্ত হই এ মৃত্যু- 

সকালে তোমার অধিক সেবা করিতে অশক্ত হুইয়াছি অতএব নমস্কার মাত্র 
করিতেছি । এই রূপ বাচ্ঞা কন্ষীর এবং দেবোঁপাঁসকের আবশ্যক হয় 
্ন্ম জ্ঞানীর প্রতি এ বিধি নহে যে হেতু বেদে কছিতেছেন যে ব্রন্দজ্ঞানী 
শরীর ত্যাগের পর স্বর্গাদি ভোগ না করিয়া এই লোকেই ব্রহ্গ প্রাপ্ত হয়েন 
ভাহা'র প্রমাণ এই শ্রুতি। ন শস্য প্রাণাউৎক্রামন্তি অত্র ব্রহ্ম সমশ্ত্র তে॥১৮। 
ইতি যূর্কেদীয়োপনিষৎ সমাপ্তা ! ও তৎসৎ। 


শসিরশীটি 


সহমরণ বিষয় | 
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ও তৎসহু 


প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ. ৷ 

প্রথমে প্রবর্তৃকের প্রশ্ন ।--আমি আশ্চর্য্য জ্ঞান করি* যে তোমরা সহ- 
মবণ ও অনুমরণ যাহা এদেশে হইয়া! আসিতেছে তাহার অন্যথা করিতে 
প্রয়াস করিতে ॥ 

নিবর্ভকের উত্তর ।-_সর্ধ্ব শাস্ত্রেতে এবং সর্ধ জাতিতে নিষিদ্ধ যে 
আত্মঘাত তাহার অন্যথা করিতে প্রয়াস পাইলে তাহারাই আশ্চর্য্য বোধ 
করিতে পারেন যাহাদের শ্পন্তে শ্রদ্ধা! নাই এবং ধাহারা স্ত্রীলোকের আত্ম- 
১ করিয়া থাকেন । - 

পবর্তক ।--তোমর এবড় অযোগ্য কহিতেছ যে সহমরণ ও অন্থুমরণ 
শে নিবিদ্ধ'ভয় এবিষয়ে অঙ্গির৷ প্রভৃতি খষিদের বচন.শুন ॥ মৃতে 
ভক্ত মানারী সমারোহেদ্ধ তাশনং। সারুন্ধতীসমাচারা সর্গলোকে 
মভায়ত ॥ তিতআ্ঃ কোটাদ্ধকোটী চ যানি লোমানি মানবে | তাবস্ত)ব্দানি 
সাস্কুগে ভর্তীরং যান্ুগচ্ছতি ॥ ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বলাদুদ্ধরতে বি- 
লা? তত্ব ভর্তীরমাদায় তেনৈব সহ মোদতে ॥ মাতৃকং পৈতৃকঞ্চেব 
ঘত্র কন্যা প্রদীয়তে। পুঁনাতি ত্রিকুলং সাধবী ভর্তারং যানুগচ্ছতি॥ তত্র সা- 
ততৃপিরমা পরা পরুলালসা। জীড়তে পতিনা সা্ং যাবদি্রাশচতু্দশ ॥ 
রক্ষঘ্োবা কৃতদ্থোা [ুমিত্রস্কোবাপি মানবঃ। তং বৈ পুনাতি সা নারী ইত্য- 
হ্িরসভাধিতং ॥ সাধ্বীনামেব নীরীণামপ্সিপ্রপতনাদ্বৃতে । নান্যোহি ধ- 
ম্মোবিজ্ঞেয়োমৃতে ভর্তরি কহ্িচিৎ ॥ স্বামি মরিলে পর যে স্ত্রী এপতির 
জ্বলস্ত চিতাতে আরোহণ করে সে অরুন্ধতী যে বশিষ্ঠের পত্বী তাহার 
সমান হইয়া ন্বর্গে যায় ॥ আর যে স্ত্রী ভর্তার সহিত পরলোকে গমন করে 
সে মন্ুষোর দেহেতে যত লোম আছে,যাহার সংখ্যা সাড়ে তিন কোটি তত, 
বৎসর স্বর্গে বাস করে ॥, আন্ন যেমন সর্গগ্রাহকেরা 'আপন বলের দ্বার! 
গর্ত হইতে সর্পকে উদ্ধার করিয়৷ লয় তাহার ন্যায় বলের দ্বারা খরস্ত্ী 
স্বামিকে লইয়! তাহার সহিত সুখ ভোগ করে আর ষে স্ত্রী ভর্তার 
সহিত পরলোকে গমন করে সে মাতৃকুল পিতৃকুল এবং স্বামিকুল এ 
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তিন কুলকে পবিত্র করে ॥। আর অন্য দ্্রী হইতে শ্রেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ ইচ্ছাঁ- 
বতী আর স্বামীর '্রতি অতান্ত শ্রদ্ধাযুক্ত যে এ স্ত্রীসে পতির সহিত 
ভাঁবৎ পর্যন্ত স্বর্গ তোগ ক: যাঁবৎ চতুর্দশ ইন্ত্রপাত না হয় ॥ আর পতি 
যদি ব্রহ্গহত্যা করেন কিস্বা কৃতন্ন হয়েন কিন্বা মিত্র হত্যা করেন তথাপি 
&ঁ পতিকে সর্ব পাপ হইতে মুক্ত করে ইহা অঙ্গিরা মুনি কহিয়াছেন ॥ 
স্বামি মরিলে সাধবী জী সকলের অগ্নি প্রাবেশ ব্যতিরেকে আর অন্য ধর্ম 
নাই॥ . কপোতিকার ইতিহাসচ্ছলে যাহা ব্যাস লিখিয়াছেন তাহাও 
শুন॥ পতিব্রতা সম্প্রদীপ্তং প্রবিবেশ হুতাশনং' তত্র চিত্রাঙ্গদধরং ভর্তারং 
সান্বপদ্যত ॥ পতিব্রতা যে এক কপোরঁতিকা সে পতি মরিলে প্রজ্ব- 
লিত অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছিল পরে এ কপোতিকা ন্বর্ে যাইয়া পতিত, 
পায়॥ এবং হারীতের বচন শুন যাবন্ধযগ্রৌ মৃতে পতৌ ুুস্*্ঞানং 
প্রদাহয়েৎ। :তাবন্ন মুচাতে সা হি স্ত্রীশরীরাৎ কথঞ্চনেতি ॥ পতি 
মরিলে স্ত্রী যাবৎ পর্ধ্স্ত অগ্নিতে আত্মাকে দাহ না করে তাবত স্ত্রী যোনি 
হইতে কোনো রূপে মুক্ত হয়না ॥ এবং বিষণ, খষির বচন শুন।॥ 
মৃতে ভর্তারি ব্রক্মচ্য্যং তদন্বারোহণম্বেতি॥ পতি মরিলে পত্ী বরক্মচর্সোর 
অনুষ্ঠান করিবেন কিম্বা পতির চিতাতে আরোহণ করিবেন॥ এখন অন্ুমরণ 
বিষয়ে ব্রহ্ম পুরাণের বচন শুন ॥ দেশাস্তরমূতে পন্চেটী সাধবী ততপা- 
দুকাদ্বয়ং। নিধাযোরসি সংশুদ্ধ! প্রবিশেজ্জাতবেদর্সুং ॥ খগ্বেদবাদাৎ 
সাধবী স্ত্রী ন তবেদাত্্ঘাতিনী। ত্রাহাশৌচে নির্তর তু শরান্ধং প্রাপ্মোতি 
শান্বৎ॥ অনা দেশগ্থ পতির মৃত্যু হইলে পর সাধবী স্ত্রী স্নান আচমন 
পূর্বক পতির পাদুকাদ্বয়কে বক্ষঃস্থলে গ্রহণ করিয়।৷ অগ্মিতে প্রবেশ করি- 
বেক। এই রূপ অগ্নি প্রবেশ করিলে স্ত্রী আত্ম্বাতিনী হয় নাষে 
হেতুক খকৃবেদের বাক্য আছে কিন্তু তাহার মরণে ত্রিরাত্রাশৌচ হয় সেই 
অশৌচ অতীত হইলে পুত্রেরা ঘথা, শাস্ত্র শ্রাদ্ধ করিবেন ॥ মৃতানুমর- 
৭ নাস্তি ত্রাঙ্গণ্যা ব্রন্মশীদনাৎ। ইতরেফুতু বর্ণেধু তপঃ পরমমচাতে ॥ 
 জীবস্তী তদ্ধিতং 'কুধ্যাম্মরণাদাত্বঘাতিনী। যাক্ী ত্রাহ্মণজ্াতীয়া মৃতং 
পতিমন্ত্রজে। সা৷ স্বর্গসাত্মঘাতেন নাত্মানং ন,পতিং নয়েৎ॥ মৃত পতির 
অ্ঠ মরণ ব্রাঙ্গণী করিবেন না যেছেতু ৰেদের শান আছে আর ইতর 
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বর্ণের যেস্ধী তাহাদের অন্থু মরণকে পরম তপস্যা করিয়া কহেন । ব্রাঙ্গণী 
জীবদ্দশায় থাকি য় পতির হিত কর্ধ্ট করিবেন ॥ আগর ব্রাঙ্মণ জাতির যেস্্রী 
পতি মরিলে অন্ুমরণ করে সে আত্মঘাত জন্য পাঁপের ম্বারা আপনাকে 
ও পতিকে স্বর্গে লইতে পারে না ॥ এই রূপ নানা জ্ডৃতি বচনের দ্বারা 
সিদ্ধ ষে সহমরণ ও অস্থমরণ তাহাকে কি রূপে শান্তর নিষিদ্ধ কহ এবং 
তাহার অন্যথা করিতে চাহ ॥ |] 

নিবর্ভক ।-_এসকল বচন যাহা কহিলে তাহা স্মৃতি বটে "এবং এসকল 
বচনের দ্বারা, ইহা প্রাপ্ত হইয়াছে যে স্ত্রীলোক সহুমরণ ও অন্ুমরণ করে 
তবে তাহার বহুকাল বাপিয়! স্বর্গ তোগ হয় কিন্তু বিধবা ধর্মে মন্থ প্রভৃতি 
যাহা কহিয়াছেন তাহাতে মনোযোগ কর ॥ কামন্ত ক্ষপযেদ্দেহং পুষ্পমূ- 
ক্ষলৈঃ শু ভৈঃ। ন তু নামাপি গৃত্ীধাৎ পতেট প্রেতে পরস্য তু॥ আসীতা- 
মরণাৎ ক্ষান্ত নিয়ত। ব্রন্মচারিণী। যোধন্মএকপত্বীনাং কাজ্স্তী তমনুত্তমং ॥ 
পতির মৃত্যু হইলে পবিত্র যে পুষ্প মূল ফল তাহার ভোজনের দ্বার! 
শরীরকে কশ করিবেন এবং অন্য পুরুষের নামও করিবেন না ॥ আর 
আহারাদি বিষষে নিয়ম যুক্ত হইয়া এক পতি যাহাদের অর্থাৎ সাধবী স্ত্রী 
তাহাদের যে ধর্ম তাহার আকাঙ্ষা করিয়া! যাবজ্জীবন ব্রহ্ষচর্য্যের অনুষ্ঠান 
পূর্বক থাকিবেন ॥ ইহাতে মন্থু এই বিধি দিয়াছেন যে পতি মরিলে ত্র্গ- 
চর্য্যে থাকিয়া" যাবজ্জীবন কাঁলক্ষেপ করিবেন অতএব মনু স্থৃতির বিপরীত 
যে সকল অধরা তির স্মৃতি তুমি পড়িতেছ তাহা গ্রা্ হইতে পারে না 
যেহেতু বেদে করিতেছেন ॥ যৎ*কিঞ্চিস্থান্থরবদত্তদ্বৈ তেষজং ॥ যাহু! কিছু 
মন্থ কহিয়াছেন তাহাই'পথ্য জানিবে। এবং বৃহস্পতির বচন মন্র্থ- 
বিপরীতা ঘা সা' ম্মৃতির্ন প্রশস্যতে ॥ মু স্থৃতির বিপরীত যে স্ৃতি তাহা 
প্রশংসনীয় নহৈ। বিশেষত বেদে কহিতেছেন ॥ তত্মাছু হু ন পুরাযুষঃ 
স্বামী প্রেয়াদিতি । যেহেতু ,জীবন থাকিলে নিত্য নৈমিত্তিক কর্্দা- 
হষ্ঠান দ্বার! চিত্ত শুদ্ধ হইলে আত্মার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের দ্বার ব্রদ্ধ 
প্রাপ্ত হইতে পারে অতএব স্বর্গ কামনা করিয়া পরমায়ূসন্তে আহ্ু্য় 
করিবেক না৷ অর্থাৎ মরিবেক না। অতএব স্ব যাক্তবন্যয গ্রত্ৃতি আঁপন 
বাপন স্মৃতিতে নিধবার প্রতি ব্রহ্ষচর্ধ্য ধর্মই কেবল লিখিয়াছেন, এই 
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নিমিত্ত এই শ্রুতি ও মন্বাদি স্থৃতি দ্বারা তোমার পঠিত অঙ্গিরা প্রভৃতির 
স্মৃতি সকল বাধিত হইয়াছেন যেহেতু স্পট বিধি দেখিতেছি যে স্ত্রীলোক 
পতির কাল হইলে পর ব্রক্গচর্য্ের দ্বারা মোক্ষ সাধন করিবেন ॥ 

প্রবর্তক ।_তুমি যে কহিতেছ সহমরণ ও অনুমরণ বিধায়ক অঙ্গিরা 
প্রভৃতির যে স্কৃতি তাহা মন্ছ স্মৃতির বিপরীত হয় একথা আমরা অঙ্গীকার 
করি না যে হেতু মন্থ যে কর্ম করিতে বিধি দেন নাই তাহা অন্য স্মৃতিকা- 
রেরা বিধি দিলে মন্থুর বিপরীত হয় না যেমন মন্তু সন্ধ্যা করিতে বিধি 
দিয়াছেন হরি সংকীর্তন করিতে কছেন নাই কিন্তু ব্যাস হরি সংকীর্তন 
করিতে কহিয়াছেন সে ব্যাস বাক্য মনুর বিপরীত নহে এবং হরি সংকী- 
তন করা নিষিদ্ধ না হয় সেই রূপ এখানেও জানিবে যে মনু বিধরাকে 
রক্মচর্য্যের বিধি দিয়াছেন এবং বিষ গ্রাতৃতি খষিরা ব্হ্ষচধ্য ও সহ 
উভয়ের বিধি দিয়'ছেন অতএব মনু স্মৃতি সহমরণের অভাব পক্ষে জানিবে॥ 

নিবর্তক।__সন্ধ্যা ও হরি সংকীর্তনের উদাহরণ যাহা তুমি দিতেছ সে 
রক্ষচর্ধ্য ও সহমরণের সহিত সাদৃশ্য রাখে না যে হেতু দিনমানের মধ্যে 
সন্ধ্যার বিহিতকালে সন্ধা করিলে তস্তিন্ন কালে হরি সংকীর্ভনের বাধ জন্মো, 
নী এবং সন্ধ্যার ইতরকালে হরি সংকীর্ভন করিলে সন্ধ্যার বাধ হয় না 
অতএব এম্থানে একের বিধি অন্যের বাধক কেন হইবে কিন্ত ব্রঙ্গচরধ্য ও 
সহমরণ বিষয়ে একের অনুষ্ঠান করিলে অনোর অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা থাকে 
না অর্থাৎ পতি মরিলে যাব জীবন থাকিয়া বর্ষচরচেযর অনুষ্ঠান খাহা 
মন কহিয়াছেন তাহা করিলে সহমরণের- বাধ হয় এবং সহমরণ যাহা 
“অঙ্গিরাঃ প্রভৃতি কহিয়াছেন তাহ! করিলে ব্রহ্ষচর্ধ্যের দ্বারা মোক্ষ সাধনের 
বাধ হয় অতএব এছুয়ের অবশ্যই বৈপরীত্য আছে। বিশেষত নান্যোহি 
ধর্ম ইত্যাদি চনে . অঙ্গিরা খষি সহমরণের নিত্যতা কহেন “এবং হারীত 
খয়ি আপন ম্ৃতিতেও সহমরণ না করিলে স্ত্রীযোনি হইতে মুক্ত হয় না 
এই রূপ দোষ শ্রবণের দ্বারা নিত্যত! কহেন » অতএব & সকল বচন 
'সর্ধথাই মন্গু হ্মৃতিয় বিপরীত হয় ॥ 

প্রবর্তক ।-_অঙ্গিরার ৰচনে কহেন যে সাধবী স্ত্রীর সহমরণ বিনা অন্য 
ধর্ম নাই আর হারীভ চনে সহমরণ না করিলে ফে দোষ শ্রবণ আছে 
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তাহাকে আমর! মনু স্থৃতির অনুরোধে সহুমরণের প্রশংসা মাত্র বালয়' 
সক্কোচ করি কিন্ত সহমরণের নিত্যতা' বোধক হস এমৎ নহে এবং প্র 
সকল বচনে সহুমরণের ফল শ্র্ঘতি আছে তাহার. দ্বারাও সহমরণ কাম্য 
হয় এমৎু বুঝ্াইতেছে ॥. 

নিবর্তক।-_যদদি মন্গ স্থৃতির অনুরোধ. করিয়া! সহমরণের নিত্যতা বোধক 
যে বাক্য অঙ্গিরা ও হারীত বচনে আছে তাহাকে স্তৃতিবাদ কহিয়! সক্কোচ 
করিলে তবে এ মনু স্থৃতি যাহাতে পতি মরিলে বিধবা যাঁধজ্জীবন ব্রহ্ম 
চধ্য করিবেক এই বিধির দ্বারা ব্রন্ষচর্য্ের নিত্যত1 দেখাইতেছেন তাহার 
অন্থরোধ করিয়া অঙ্গিরা ও হারীতাদ্দির সমুদায় ৰচনের সঙ্কোচ কেন ন৷ 
কর এবং স্বর্গাদির প্রলোভ দেখাইয়া স্ত্রী হত) দর্শনে ক্ষান্ত কেন ন। হও। 
অধিকন্তু পূর্বেধাক্ত এ্ুতিতে কামন! পূর্বক আত্ম হুননুকে দৃঢ় করিয়া 
নিষেধ ঞ)্রয়াছেন ॥ 

প্রবর্তক -_যে সকল মধ স্মৃতি ও যাল্তবনয ও শ্রতি তুমি শাসন দিলে 
তাহা প্রমাণ বটে কিন্ত সহমরণ বিষয়ে যে এই খকবেদের শ্রুতি আছে 
তাহাকে তুমি কি রূপে অপ্রমাণ করিতে পার । যথা ॥ ইমানারীরবিধবাঃ 
-স্থপত্থীরাঞ্জনেন সর্পিষা সন্বিশত্বন শ্রবাঅনমীবান্থ্রত্বাআারোহস্ত যাময়ো- 
যোনিমগ্নেঃ ॥ ৃ 

নিবর্তকণ।__এই প্রতি এবং এ পূর্বোক্ত হারীত প্রভৃতির স্মৃতি যাহা 
তুমি প্রমাণ দির্েছ সে সকল সহমরণের ও অন্থমরণের প্রশংসা এবং 
স্বর্গ ফল প্রদর্শনের দ্বারা কাম? বৌধক হয় এবং ইহাকে কাম্য না কহিলে 
তোমারে! উপায়াস্তর মাই এবং সহমরণের সঙ্কপ্প- বাক্যে স্বর্গাদি কাম 
নার প্রয়োগ স্পষ্ট করাইতেছে অতএব এশ্রতির ও হারীতাদি স্মৃতির 
বাধক আমাদের পূর্বের্াক্ত নিষ্কাম শ্রুতি সর্ধবথা, হয় ইহার প্রমাণ। কঠো- 
পনিফৎ ॥ অন্যচ্ছে যোহন্যছুতৈব প্রেষস্তে উদ্তে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ। 
তষোঃ শ্রেয়আদদানস্ন্য স্ধু তবত্ি হীষতের্ধাদূষউ: প্রেয়োৰ্ণীতে ॥ শ্রেয় 
অর্থাৎ মোক্ষ সাধন যে জ্ঞান সে পৃথক হয় আর প্রেয় অর্থাৎ প্রিয় সাধন 
যে কর্ম সেও পৃথক হু ওঁ ভ্ঞান আর কর্ম, ইহ্থীরা পৃথক পৃথক ফলের 
কারণ হইয়া পুক্রকে আপন আপন অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করেন এই ছুয়ের 
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মধ্যে ষে ব্যক্তি জ্ঞানের অন্ধষ্ঠান করে তাহার কল্যাণ হয় আর যে কানা 
নাধন,কর্ম্ের অনুষ্ঠান করে সে পরম পুক্রযার্থ হইতে পরিভ্রষ্ট হয় ॥ মুণড- 
কোপনিষৎ॥ প্রীবান্থেতে অদৃড়াযত্তরূপাঅহ্টাদশোক্ত মবর্ং যেষু কর্ধা। 
এতচ্ছে যোষেতিনন্দস্তি মূঢ়াজরামৃত্যুং তে পুনরেবাপিয়স্তি ॥ অবিদ্যায়ামত্ত- 
রে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানাঃ। জংঘন্যমানাঃ পরিয়স্তি যূঢ়া- 
অন্ধেনৈব নীয়মানাষখান্ধাঃ ॥ অঙ্টাদশাঙ্ষ যে যজ্ঞ রূপ কর্ম তাহা সকল 
বিনাশী হয় এই বিনাশী কর্ম্মকে যে সকল ব্যক্তি শ্রেয় করিয়া জানে 
তাহার! পুৰঃ পুনঃ জন্ম জর! মরণকে প্রাপ্ত হয় ॥ আর যে সকল ব্যক্তি 
আপনারা অজ্ঞান রূপ কর্ম কা্ডেতে মগ্ন হুইয়। ভিমান করে যে আমরা 
জ্ঞানী এবং পণ্ডিত হই সেই মূঢ়ের। জন্ম জরা মরণাদি ছুঃখে পীড়িত হইয়া 
পুনঃ পুনঃ ভ্রবণ করে যেমন এক অন্ধকে অবলম্বন করিয়া! অন্য অন্ধ সকল 
গমন করিলে পথে নান। প্রকার ক্লেশ পায় ॥ এবং সকল হাতি পুরাণ 
ইতিহাসের সার যে তগবদ্্লীতা। তাহাতে লিখিতেছেন ॥ যামিমাং পুষ্পি- 
তাং ৰাচঃ প্রবদস্ত্যবিপশ্চিতঃ। বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্ত্রীতি বাদিনঃ ॥ 
কামাত্মানঃ স্বর্গপরাজন্মকর্দ্মফলপ্রদাং। ক্রিয়াবিশেষবভুলাং ভোগৈম্বধ্যগ- 
তিং প্রতি ॥ ভোগৈশ্বর্যযপ্রসক্তানাং ত্বয়াপহৃতচেতসাং । বাবসায়াম্মিক। বু 
দ্বিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ যে.সকল মৃট়েরা বেদের ফল শ্রবণ বাকো রত 
হইয়া আপাতত প্রিয়কারী যে এ ফলশ্রুতি তাহাকেই পরমার্থ সাধক 
করিয়া কহে আর কহে যেইহার পর অন্য বর নাই এ সকল 
কামমাতে আকুলিত চিত্ত ব্যক্তির দেব! স্থান যে স্বর্গ তাহাকে পরম 
* পুরুষার্থ করিয়া জানে আর জন্ম ও কর্ম ও তাহার ফল প্রদান করে এবং 
ভোগ প্রশ্বর্যের প্রলোভ দেখায় এমৎ রূপ নান ক্রিয়াতে পরিপূর্ণ যে সকল 
বাক্য আছে এমৎ বাক্য সকলকে পরমার্থ সাধন কছে অঙএব ভোগৈশ্ব- 
ধ্যেতে আলক্ত চিত্ত এমৎ রূপ ব্যক্তি সকলের পরমেশ্বরে চিত্তের নিষ্ঠা 
হয় না॥ এবং মুণ্ডক শ্রুতি ॥ যয়৷ তদক্ষরমন্তিগম্যতে ইত্যাদি। গীতা ॥ 
' অধ্যাত্ববিদ্যা বিদ্যানাং ॥ অর্থাৎ তাবৎ বিদ্যা হইতে অধ্যাত্ব বি্বা 
শ্রেষ্ট হয়েন। অতএব এই,সকল শ্রুতির ও গীতার প্রমাণে ফল প্রদর্শক 
শ্রতিৎসর্বরথ নিষ্কাম শ্রুতি দ্বারা বাধিত হয়েন। স্লধিকন্ত পূর্ব পূর্ব 
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খধির। এবং আচার্য্যেরা ও সংগ্রহ কর্তারা এবং তোমর! ও আমরা! সকলেরি 
এই সিদ্ধাস্ত যে ভগবান মন্থু সর্ববাপেক্ষা বেদার্ঘজ্ঞাত| হযেন তেঁহ এ ছই 
শ্রুতির অর্থকে বিশেষ জানিয়া সকাম শ্রুতির ছুর্বলচ৷ স্বীকার পূর্বক পূর্ব 
লিখিত নিষ্কাঁম শ্রুতির অনুমারে পতি মরিলে স্ত্রীকে *ব্রহ্ষচর্ষ্যে থাকিতে 
বিধি দ্দিয়াছেন। এবং তগবান্‌ মনু সকাম ও নিষ্কামের বিবরণ আপনি 
করিয়াছেন । ১২ অধ্যায় ॥ ইহ বামুত্র বা! কাম্যং প্রব্ততং কর্ম কীর্ত্যতে। 
নিষ্কামং জ্ঞানপূর্ধবস্ত নিবৃভমুপদিশ্যতে ॥ প্রবত্বং কর্ম সংসেব্য দেবানা- 
মেতি সার্ষিতাং। নিব্ত্বং সেবমানস্ত তৃতান্যত্যেতি পঞ্চ বৈ ॥ কি ইহ- 
লোকে কি পর লোকে স্বাস্ত্রিত ফল পাইব এই কামনাতে যে কর্শের 
বঅন্ঠান ন করে তাহার নাম প্রন্বত্ত কর্ম অর্থাৎ স্বর্গাদি তোগের পর জন্ম” 
রণ রূপ সংসারে প্রবর্তক হয় আর কামনা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম জ্ঞানের 
অত্যাস পুর্ধ্বক থে নিতা নৈমিত্তিক কর্ম করে তাহাকে .নিব্রত্ত কর্ম্ম কহি 
অর্থাৎ সংসাব হই” নিবর্ত করায় যে সকল ব্যক্তি প্রব্ত্ত কর্ম্দ করে 
তাহার: দেবতাদের সমান হুইয়! ন্বর্গাদি ভোগ করে আর যে ব্যক্তি নিবৃত্ত 
জানি উরাজে নিরিহ 
হয় সর্থাৎ মুক্ত হয় । 

প্রবর্তক ।-_তুমি যাহ! কধিলে তাহা বেদ ও মন্থু ও ভগবন্দীতা সম্মত 
বটে কিন্ত ইহাতে এই আশঙ্কা হয় যে স্বর্গাদি সাধন সহমরণ ও অন্য অন্য : 
যজাদি কর বেদ টং অন্য অন্য শানে যাহা কহিয়াছেন সে সকল বাক্য 
কি প্রতারণ! মাত্র হয় ॥ ৯ 

নিবর্তক।-_সে প্রতারণা নহে তাহার তাৎপর্ধ্য এই যে মনুষাতে প্রব্নতি ' 
নান প্রকার যাহার! কাম ক্রোধ লোভেতে আচ্ছন্ন চিত্ত হয় তাহার! 
নিষ্কাম পরমেস্বরের আরাধনাতে প্রবর্ত না হুইয়৷ যদি সকাম শাস্ত্র না 
পার তবে এক কালেই শান্তর হইতে নিবর্ত হইয়া নিরক্কুশ হস্তির ন্যায় 
যথেষ্টাচার করিবেক অতএর সেই সকল লোককে যথেষ্টাচার হইতে 
নিবর্ত করিবার জন্যে নান! প্রকার যজ্ঞাদ্ি যেমন শীক্র বধার্থির প্রতি 
শ্যেন যাগ এবং পুতরার্থির, প্রতি পুত্রেক্ি যাগ ও স্বগ্ার্থির প্রতি জ্যোতি- 
ফৌমাদি যাগ ইতরদির বিধান করিয়াছেন কিন্তু পরে পরে এ মকল 
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সকামির নিন্দা করিয়াছেন এবং এ সকল ফলের তুচ্ছতা পুন; পুনঃ কহি- 
য়াছেন যদি এই বূপধ্বারংবার সকামির নিন্দা ও ফলের তুচ্ছতা না করি- 
তেন তবে ওঁ সকল বাক্যে প্রতারণার আশঙ্কা হইতে পারিত। ইহার 
প্রমাণ ফঠোপনিধৎ ॥ শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মন্ুষ্যমেতস্ত্ৌৌ সম্পরীত্য 
বিবিনক্তি ধীরঃ। শ্রেয়োহি ধীরোইভিপ্রেরসোরণীতে গ্রেয়োমন্দোযোগ- 
ক্ষেমাদ্বনীতে ॥ জ্ঞান আর কর্ম এ ছুই মিলিত হুইয়া মন্ুযযুকে 
প্রাপ্ত হয়েন তখন পণ্ডিত ব্যক্তি এ ভুয়ের মধ্যে কে উত্তম কে অধম ইহা 
বিবেচনা করেন এ বিবেচনার দ্বারা. জ্ঞানের উত্তমতায় নিশ্চয় করিয়া 
কর্মের অনাদর পূর্বক ভ্তানকে আশ্রয় করেন আার অপপ্ডিত বাক্তি শরী- 
রের স্থখ নিমিত্তে প্রিয় সাধন যে কন্মম তাহাকেই অবলম্বন করে । ভগব- 
দৃগীতা॥ তে গুণাবিষঘাবেদানিস্্গুণ্যোভবার্জন ॥ কর্ম বিধায়ক... 
সকল সকাম স্মধিকারি বিষষে হয়েন অতএব হে অন ভু: কামন। 
রহিত হও ॥ ও কর্ম ফলের নিন্দ1 বোধক শ্রুতি শুন ॥ ইহ কর্মচিতো 
লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো' লোকঃ ক্ষীয়তে ইতি ॥ যেমন 
ইহুলোকে কষ্যাদি কর্মের দ্বার! প্রাপ্ত যে ফল তাহা পশ্চাৎ নস্ট হয় সেই 
রূপ পরলোকে পুণ্য কর্মের দ্বার! প্রাপ্ত যে স্বর্গাদি ফল তাহা নস্ট হয ॥ 
গীতা ॥ ট্রবিদ্যা মাং সোমপাঃ পৃতপাপাযজ্ঞৈরিন্ট) স্বর্গতিং প্রারথয়ান্তে । 
তে পুগ্যমাসাদ্য স্থরেন্্রলোকমস্বস্তি দিব্যান্‌ দিবি দেবুভোগান্‌॥ তে তং 
ভুরু স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশস্মি। এবং ত্রয়ী ধর্ম 
মন্থুপ্রপন্নাগতাগতং কামকামা লভস্তে ॥ যে সকলব্যক্তি ত্রিবেদোক্ত 
কর্মের অনুষ্ঠান করে এবং & সকল যজ্ঞের দ্বারা আমার পূজা করিয়া 
স্বর্ণ প্রার্থন। করে সে সকল বাক্তি যক্ত শেষ ভোজনের দ্বারা নিস্পাপ 
হইয়া স্বর্গ গমন করিয়! নান৷ প্রকার দেব ভোগ প্রাপ্ত হয় । পরে সেই 
সুকল ব্যক্তি এ রূপেন্বর্গ ভোগ করিয়া, পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্যলোকে 
আইসে অতএব কাম্য ফলার্থিব্যক্তি সকল, শএ্রই,্ূপ ত্রিবেদোক্ত কর্ম 
কেরিয়া কখন স্বর্গে কথন মর্ত্যলোকে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করে মোক্ষ 
প্রাপ্ত হয় না ॥ 


*প্রবর্তক।_তুমি মহমরণ ও মন্্মরণের অন্যথা বিষয়ে যে মকল শ্রুতি 
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স্থৃতিকে প্রমাণ দিলে যদ্যপিও তাহার খণ্ডন কোনো রূপে . হইতে পারে 
না কিন্ত আমরা এ হারীতাদি স্মৃতির অনুসারে সইমরণ ও অন্ুমরণের 
ব্যবহার করিয়া পরম্পরায় আসিতেছি ॥ 

নিবর্তক।__তুমি এখন যাহা! কছিতেছ সে অতি অন্যায্য & সকল বা- 
ধিত বটনের দ্বারা এরূপ আত্মঘাতে প্রবর্ত করান সর্ধথ1 অযোগ্য হয় 
দ্বিতীয়ত এঁ সকল বচনেতে এবং এঁ বচনান্ু্ারে তোমাদের রচিত সঙ্কপ্প 
বাক্যেতে ম্পৰ্ট বুঝাইতেছে যে পতির জ্বলস্ত চিতাতে স্বেচ্ছা! পূর্র্বক 
আরোহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেক কিন্তু তাহার বিপরীত মতে তো- 
মরা অগ্রে এ বিধবাকে “পতি দেহের সহিত দৃঢ় বন্ধন কর পরে তাহার , 
ইউপর এত কাষ্ঠ দাও যাহাতে শ্রী বিধবা! উঠিতে না পারে তাহার পর 
৯ দেওন কালে ছুই ব্লহৎ কাশ দিয়া ছুপিয়া রাখ। এসকল বন্ধনাদি 
কর্ম কোন্‌ হারীতাদির বচনে আছে যে তদন্ুসারে করিয়া থাকহ অতএব 
কেবল জ্ঞান পূর্বক স্ত্রী হত্যা হয় ॥:. 

গ্রবর্তক।-যদি এরূপ বন্ধনাদি করিয়া! দাহ কর! হারীতাদি বচনের 
দ্বার! প্রাপ্ত নছে তথাপি সন্কণ্পের পর সহমরণ না করিলে পাপ হয় এবং 
লোকত নিন্দা আছে এনিমিত্ত আমরা করিয়া থাকি ॥ 

নিবর্তক ।-_পাপের ভম়ু যে করিলে মে তোমাদের কথা মাত্র যেহেতু এ 
স্থতিতেই কহিয়াডুন যে প্রাজাপত্য ব্রত রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলে সে 
পাপের ক্ষয় হয়। ঢথা ॥ চিতিভ্রন্টা চ যা নারী মোছাঁদ্বিহলিতা ভবে । 
প্রাজাপত্যেন শুদ্ধেত্ব, .তম্মাদ্ধি পাপকর্শণ:॥  প্রাজাপত্য ব্রতে 
অসমর্থ হইলে এক ধেন্ু মূল্য তিন কাহণ কড়ি উৎসর্গ করিলেই সিদ্ধ হয়। 
অতএব পাপের ভয় নাই তবে লোক -নিন্দা ভয় যাহা কহিতেছ তাহাও 
অন্যায় যেহেতু যে সকল লোক জ্ঞান পূর্বক স্ত্রী হত্যা না করিলে নিন্দা 
করে তাহাদের স্ততি নিম্দাকে সাধু ব্যক্তিরা গ্রহণ করেন না আর ঈশ্বরের 
ভয় ও ধর্ম ভয় ও শাস্ত্র ভর্ এসকলকে ত্যাগ করিয্না কেবল স্ত্রী বধেচ্ছু 
লোকের নিন্দা ভয়ে স্ত্রী বধ করাতে কিরূপ পাতক হয় তাহা কি আপুনি' 
বিবেচনা না করিতেছেন ॥ 

প্রবর্তক ।-_-যদ্যপি এরূপ বন্ধনাদি কর! শান্তর প্রাপ্ত নহে তথাপি 
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ডাবৎ হিন্দুর দেখে এই রূপ পরম্পরা হইয়া আসিতেছে এপ্রবুক্ত আ- 
মরা করি ॥ 

নিবর্তক।-_তাবৎ হিন্দুর দেশে এরূপ বন্ধনাদি করিয়া স্ত্রী দাহ করা 
পরম্পরা হইয়া আসিতেছে যাহা কছিলে তাহা কদাপি নহে যে হেতু 
হিন্দুর অপ্প দেশ এই বাঙ্গলা হইতেই কিঞ্চিৎ কাল অবধি পরম্পরায় 
এরূপ বন্ধন করিয়া স্ত্রী বধ করিয়া আসিতেছেন্ বিশেষত কোনো! ব্যক্তি 
যাহার লোক ভয় ও ধর্ম ভয় আছে সে এমৎ কহিবেক না যে পরম্পর! 
প্রাপ্ত হইলে স্ত্রী বধ মনুষ্য বধ ও চৌর্য্যাদি কর্ণ করিয়া মন্ষ্য নিষ্পাপে 
* থাকিতে পারে এরূপ শান্তর বিরুদ্ধ পরম্পরাকে "মানা করিলে, বনম্থ এবং 
তাহাদিগ্যে নির্দ্দৌষ করিয়া মানিতে হয় এবং এমকল কুকর্ম হইতে ০।- 
হাদিগো নিবর্ত করণে প্রয়াস পাওয়া উচিত হয় না বস্তুত বন্টন নিরূ- 
পণের উপায় শীস্্র এবং শান্ত সংমত যুক্তি হয়াছেন সে. শাস্বের সর্ব 
প্রকারে অসম্মত এরপ স্ত্রী বধ হয় এবং যুক্তিতেও মবলাকে স্বর্গাদি 
প্রলোভ দেখাইয়া বন্ধন পূর্বক বধ করা অত্যন্ত পাপের কারণ হয় ॥ _ 

প্রবর্তক।__এরূপ সহমরণে ও অন্থমরণে পাপই হউক কিন্বা যাহা 
হউক আমর! এ ব্যবহারকে নিবর্ত করিতে দিব, না ইহার নি্বত্তি হইলে 
হঠাৎ লৌকিক এক আশঙ্কা আছে যে স্বামির মৃত্যু ুইলে স্ত্রী সহগমন 
ন1 করিয়৷ বিধবা অবস্থায় রহিলে তাহার ব্যভিচার হহীার সম্ভাবন! থাকে 
কিন্তু সহমরণ করিলে এ আশঙ্কা থাকে না৷ জ্ঞাতি কুটুন্ব সকলেই নিঃশঙ্ক 
হইয়া থাকেন এবং পতিও যদি জীবকাঁলে জানিতে পারে তবে তাহা- 
রো মনে স্ত্রী ঘটিত কলঙ্কের কোনো চিন্তা হয় না। 

নিবর্তক ।__কেবল ভাবি আশঙ্কাকে দুর করিবার নিমিত্তে এরপ স্ত্রী 
ৰধেপাপ জানিম্লাও নির্দয় হইয়! জ্ঞান পূর্বক প্রবর্ত ছইত্যেছ তবে 
ইহাতে আমর! কি করিতে পারি কিন্তু ব্যতিঙ্গরের,আশঙ্কা পতি বর্তমান 
“থাক্িতেইব! কোন্‌ না আছে বিশেষত পতি দুর দেশে বছুকাল থাকিলে এ 
আশঙ্কার সম্ভাবনা কেন মা থাকে অতএব সে আশঙ্কা নিরৃত্তির উপায় 
কি“করিয়াছ ॥ * 
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প্রবর্তক ।_স্বামি বর্তমানে ও অবর্তন্নানে জনে গ্রতেদ আছে যে ভ্বেতু 
স্বামির শাদনেই থাকে নিঃশক্ক হইত পারে না 'দ্বামির মৃষ্থ্য হইলে পর 
দেরূপ শান থাকে ন। সুত্তরাং নিঃশক্ক হয় ॥ 

নিবর্তক।-_ে শান্তানুসারে পত্তি বর্তয়ানে পতির শীসনে স্ত্রীকে থা- 
কিতে হয় সেই শাস্ত্রে লিখেন পতি মরিলে পতি কুলে তাহার অভাবে 
পিতৃকুলে তাহাদের শীসনে বিধবা থাঁকিবেক খধর্ম্ম রক্ষাতে দেশাধিপ- 
তিকে নিয়ন্তু করিয়া শাস্ত্রে কহিয়াছেন তবে স্বামি বর্তমান থাকিলে কি 
তাহার অবর্তমানে স্বামি প্রভৃতির শাসন ত্যাগ ও ব্যভিচারের সন্তাবনা 
(ক্দাপি নিরততি হইতে পারে না৷ যে হেতু অনেক অনেক স্থানে প্রত্যক্ষ 
এঞখিতেছ যে স্বামি বর্তমান থাকিতেও তাহার শাসনে স্ত্রী না থাকিয়া 
স্বতস্ত্রা হইতেছে। কায়মন বাক্য জনা ছুস্কন্্ম হইতে নিবর্ত করিবার কারণ 
শাসনযাত্র হইতে পারে না কিন্তু জ্ঞানের উপদেশ ঈশ্বরের ভয় ছুষ্কন্ম হইতে 
কি জীকে কি পুরুষকে নিবর্ত করায় ইহা! শাঙ্ধেও প্রত্যক্ষ দেখিতেছি ॥ 
_ - প্রবর্তক ।__তুমি আমারিগ্যে পুনঃ পুনঃ কছিতেছ যে নির্দ্ঘয়তা করিয়া 
আমর! স্ত্ীবধে প্রবর্ত হই এ অতি অযোগ্য যে হেতু শ্রুতি স্মৃতিতে সর্ববদ। 
কহিতেছেন যে দয়া সকল ধর্মের মূল হয়. এবং অতিথি সেবাদি পরম্পরা 
ব্যবহারের দ্বারা র দয়াবত্ত। সর্বত্র প্রকাশ আছে ॥ 

নিবর্তক ।-_আঁ্য অন্য বিষয়ে তোমাদের দয়ার বাহুল্য আছে এ যথার্থ 
বটে কিন্তু বালক কাল অবধি আপন আপন প্রাচীন লোকের এবং প্রৃতি- 
বাসির ও অন্য অন্য গ্রামস্থ লোকের দ্বার! জ্ঞান পূর্ধ্বক স্ত্রীদাহ পুনঃ পুনঃ 
দেখিবাতে এবং দাহ কালীন স্ত্রীলোকের কাতরতায় নিষ্ঠুর খাঁকাতে তো- 

মাদের বিরুদ্ধ' সংস্কার জম্ঘে এই নিমিত্ব কি স্ত্রীর কি পুরুষের মরণ কা- 

লীন কাতরতাতে তোমাদের দয়া, জন্মে না যেমন শাক্তদের বাল্যাব্ধি 
ছাগ মহিযাঁদি হনন পুনঃ পুনঃ দেখিবার দ্বার! ছাগ মহিষাদির বধ কালীন 
কাতরতাতে দয়! জন্মে না কিন্ত বৈষ্বদের অত্যন্ত দয়া হয় ॥ 

. প্রবর্তক।-__তুমি'যাহা যাহ! কহিলে তাঁহা 'আমি বিশেষ মতে বিবেচন। 
করিব ॥ 


৩ 


১৮১ 
িবর্তক।--- অতি আহলাদের বিষয় যে এখন ভুমি এবিষয়ের বিবেচনী 
করিতে প্রবর্ত হইলে 'পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া শান্তর বিবেচনা! করিলে 
যাহ! শাস্ত্র সিদ্ধ হয় তাহার অবশ্য নিশ্চয় হইতে পারিবেক এবং এরূপ 
বীবধ জন্য পাপ হইতে দেশের অনিষ্ট ওতিরম্কার আর হইৰেক না ইতি 
সপ 


সহমরণ বিষয় । 


